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খণ্ডই করা ইইল। 
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শিমিইরণে সঙ্থ্ 
হৃইকামো বৈদ্দকী মাযার 
সন্বচ্ধের স্থব্প 
হিকাধো সবশক্িগান্‌ পক্ষের গক্ষে 
মায় সহলোগিচ। গ্রহাশর গুয়োঙ্গন 


পঞ্চম অধ্যায়। সৃষ্টি 
পৰ্ধ অনাদি 
শ্হীব লহায় 
(মায়া, জীব, কল, কন্ম, £কুণির শ্ছভল ) 
কইীবান্বিলছনে প্ক্ন্থিক বিরহ 
ক স্টার আহাবতিত লিং 


প্রবারৃতুকিক্র ট্রনালাহা রে 


গস বিবাটি রূপ , 
শী সী শর রবসশা 

এম 

বিস্র্ 

ঘা সুষটিব প্র্কাবনরী অস্ত! 
স্ট্রির ক্রম 
ক) অভহুন্বের উদ 
পর) মহঙ্কাবহততের উদ 


( পানা ও পঞ্মত হা! 
ছ' লংবিকাতগারের বিকার! 
মন শ্রইন্গিরাপিচাভা জপ! 
বাঁজনাচঙ্গতুরর শিকার 


নু 


জর কম লাকি 


ক, কাহধলমুক্ধের নিলানবু আগাদর্পা ১ 

1 কারণস্মুকের মিলনের অসম? 
ল্গগিব ব্যর্থতা 

গ। সাহনল-শকির প্রয়োগ । 


বদ শকুপ সিকাটদেছর উহ ১. 


মুর 


১৪85 


ঘদুভৎ 


সহ 


০ 


১ দশে 


চে 


এল 
দু 


চে 


ঘ। অবিদ্যার শি 
স্থইর ক্রম | বারি বাবিস্টি **, 
ক। লকল করেই সৃষ্টি একরূপ 


খ। ব্রদ্ধার কত স্টি 
(১) স্থাবরের স্ষ্টি 
(২১ তিক হি ৮২, 
(৩) মনুষাকটি ০৮, 


€৪) বৈকারিক দেহলগী 
সরি ৫ সংশাদর্শলোক্কা প্রকৃতি 
স্থতী ৪ বৈশেধিকাদি দর্শন 


ষ্ঠ অধ্াায়। পরিণাম-বাদ 


পরিণাম-বাদ 

স্গ হদ্ধের পথ্থিণতি, 

ন) কি আংশের পরিণতি 

কুহলপ্রসক্তি (১৯২৬) .৯, 
লমগ্র বর্ষের বাঠাতার আংশেরু 

পরিনাম আসন্তন হইলেও জগতের 
বক্ষপ্রিণামহ শ্রুতি সিদ্ 

শ্তত্ত্া শকামূলনাতি 1২১২৭) 
আক্মনি চৈবং (২১1২5) ১ 


ক । 


গু) 


জগছাণপে পরিণত তইয়াও হন্ছ 
স্বরুপ অলিক পাকেন 


বরক্থন্বপের পরিদপাম নত, 


শক্ষির পরিণাম *** 
ক! পরিণাম কাহকে দুলে ১. 
খ। ব্রহ্ধের মামাশকিঠ জগজপে 
পরিণত ৪ 
গা প্রন্বপরিণামলাদ এবং 
শভিপএরণাম্বাদ অঠিন্ত ৮০, 


১৪৮৪ 


১৪দের 
১৪১৪ 


১৪৪১ 
১৪১ 
১৪৪২ 


১৪৪৪ 


১৪৯৬ 
১৪৪৭ 


চা 


১০৮ 


লৃঙগীপত্র 


লণ্তম অধ্যায় । প্রলয় 
২৭। প্রলয়। হিবিধ_-নৈমিত্তিক, ৩*। প্রাকৃতিক প্রলয় 
প্রাকৃতিক এবং আত্যাস্তিক ১৫১৪ ৩১। খ্তাস্তিক প্রলয় 


২৮। ব্রার দিন ও আযুফাল ১৫*৪ 
ক। ত্রক্ষার দিন ১৫০৪ 
থ। অ্রন্ধার আহুফাল ১৫৪ 
২৯। নৈমিত্তিক প্রলয় ১৫০৫ 


প্রাকৃতিক প্রলঞ্গে প্রকৃতির 
জবস! ওঅবস্থান 

ক। প্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থা 
খ। প্রলঘে প্রকুতির অবস্থান 


তৃতীয় পর দ্বিচীক্গংশ 
শৃ্টিতন্থ ও জন্য আচার্যঃগণ 


প্রথম অধ্যায় । পরিণামবাদ ও অন্ত আাচার্যাগণ 
৩৩। প্রুপাদ রামানুজাদি আচাধযগণ 


এবং পাদ শঙ্কর ১৫২২ 
দ্বিতীয় অধ্যায় । বিবন্তবাদ 
৩৪1 পাদ শক্করের হিবর্বাদ | বিধর্ত ১৫২৩ 


তিতীয় অধ্যায় । জগতের মিথযাব-সন্থদ্ধে আলোচন। 


৫1 হুল ১২২ 
৩৬। বাঠারভণং বিক।রো নামধেয়ম,। 
ছান্দোগা। ১১৪৬ ১২৫২৫ 
উক্ত বাকোর পুর্ঝাপর প্রসঙ্গ ১৫২? 
ক। পূর্ববর্তী গ্রসঙ্গ ১৫২৫ 
প। গরবখা এসগ ১৫২৭ 
অিবুৎ্করণ ( পাঈটাক1 ) ১৫২৮ 
গ। উপসংহার ৯৫৩০ 
ঘ। পরিগাখের সত্যতা! ১৫৩১ 
উ। রচ্ছ্সপ বা শুভ়িরজত- 
দৃষ্টাস্বের জযৌকিকঘা ১৫৩৪ 


:খ। 


তি 


অলী 


গ্১ 


৪ 


“বাচারস্তপম,-ইত্যাদি শ্রতিবাকের 
প্ীপাদ রামাহুজের কাত নর্থ 
“বাচ(রস্ভপম.ইত্যাছি শ্রন্িবাক্যের 
শ্রপাদ বলছে বিদ্যা ভূঘণের 

রুত অর্থ 
“বাচারভণম, ইত্যাদি শ্রতিবাকোর, 
হিপাদ জীরগোঙ্থাবীর কত্ত অর্থ , 
“বাচাপভপম, ইত্যাদি শ্রতিবাক্োর 
পাদ শস্করাভাধাকূড অর্থ 
"হাচাসন্কণম"-ইতাদি বাকোর 


আপাদ শন্বরকুত অঙ্ের আলোচনা... 


ক। কাধাকাবণেরে অনয সম্থন্থে 
আপা শক্ষরের উক্ষির আলোচনা 
খ। ভ্পাদ শক্করকত 
র্খের আলোচন। 
বিকার ও বিহ্$ এক পদাথ নহে 
প্রকতৈভাবধ: হি প্রতিষেধতি ততে] 
ত্রবীতি ৮ ভূগঃ ॥ ৩.২।২২-এই 
বন্বহথজের উপাদশযরকত অর্থ 


০, 
১৫০৮ 


১%০৮ 


হুদ 


১%৩ 


একক তিক 


১8৪৯ 


১ম খু 


১%5% 


৮: 


১৫৫১ 


১৪25 


কু তু 


৪৩। 


1 


সুচীপ্জ 


তঞনন্তত্বমারভভণশন্ধাদিভাঃ ॥ ২১1১৪ ॥ 


অন্দর ” ১৫৬১ 
ক। শ্রীপাদ শক্করাচার্ধ্যকৃত ভাষোর মর্ধ। ১৫৬১ 

সতা ও মিথ্যার নন্তত্ব অসম্ভব '' ১৫৬২ 

(১) বাচারস্তণ-বাক্া বিবস্ধবাঁচকক নহে ১৫৬৩ 

(২) জগততর ত্রদ্ধাত্মুকত্ব ১৫৬৫ 

(৩) অ্রন্ষৈকত্থ ১৪৫৬৭ 

(5) অনন্ুত্ব ১০ ১৫৬৮ 
খ। প্পাদ রামাজুজকত ভাষোর মন্দ ১৫৭3১ 
গ। আ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা ভৃষণরুত 

ভাষ্যের মর ১৪৭৬ 
ঘ। এপাদ জীবগোস্বমিক্কত অর্থ ১৫৭৬ 
ভাষে চোপলক্ধে: ॥ ২১১৫ ॥ ব্রস্থহৃতর ১৫৭৭ 
ক। পাদ শঙ্কব'চার/কৃত 

ভাষোর তাহপধ] ১৪৭৭ 


(১) ই্রপাদ একরের ভাষা!ম্ুদারে আলো চা সুত্র 


বিষর্কবাদের সমর্থক নহে । পরস্ধ 
পরিণামবাদেরুই সমর্থক ১৪৭৮ 
খ। আপা রামাছুজকৃত ভাষোর মন্থর... ১৫৭৮ 


0১) আ্ীপাদ রামান্ুজের ভাবষাম্থসারেও 
আলোচা স্থজটা পরিপামবাদের সমর্থক, 


বিবর্তবাষের প্রতিকূল ১৫৭৯ 
সত্বাচ্চাবরলা ॥ ২1১১৬ ॥ ব্রহ্গনূত্র ১৪৮ 
ক। শ্রীপাদ শক্কররুত ভাষ্যের অর্ধ ১৫৮৩ 


(১) শ্রীগাদ শক্ষরের ভাষ্য বিবর্তবাদের 


অনুকূল নহে, বরং পরিপাষবাদেরই 
অনুকূল জি ১ 
খ। আ্রীপাদ ামান্বজরুত ভাষ্োর মন্থর... ১৫৮১ 
গ। শ্রীপাদ বলদেব বিভ্তাতৃষণকৃত 
ভাযোর অর্শ ০৮ ১৫৮১ 
8৬1 অসহাপদেশায়েছি চে ধর্মারেপ 
যাকাশেধাধৎ 8 ২১1১৭ হব্রান্ত 1 ১৫৮২ 
ক। ভীপাঙ্গ শঙ্বরকৃত ভাঘোর শশ্দা **. ১৫৮৩ 


্ ৮, 


৪৭ | 


ঘট 


৪৪ | 


€১। 
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(১) জ্ীপাদ শক্ষরের ভাবা 


বিবর্ভবান্বের অঙ্থকূল নহে *** ১৫৬৪ 

খ। পাদ রামাসথজকত ভাষোর মর্শা ... ১৫৮৪ 
গ। শ্রপাধ বলদেববিগ্যাতৃষণকৃত 

ভাষেয় মধ ০০০ ১ই৮% 

বুকে: শকান্তরাচ ॥ ২1১1১৮। অহজ ১ ১৫৮৫ 

ক। জীপাদ শঙ্ষরকৃত ভাষ্যের মর্ম". ১২৮৫ 


৬১ পাদ শঙ্গরের ভাষ্য বিবর্তবাদের 
অনুকূল নহে, পরিণামবাদেরই 


সমর্থক ১৫৮৮ 
খ। জীপাদ রামানুজকত ভায়ের অর্থ... ১৫৮৮ 
পটবচচ ॥ ১1১০] প্রন্থচ্ত্ ১৫৮৬ 
ক। প্রীপাদ শঙ্গরকৃত ভাষে।র অর্থ ১৫৮৯ 


(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষা পরিখামবাদেরই 


সমর্থক, বিবর্তবাদের অগ্নকূল নহে. ১৫৮৯ 
যখা চ প্রাপাদি ॥ ২১২৭৪ আন্ধসুতর ১৫৪ 
ক। ্রপাদ শব্করকত ভাষোর মর্ম ১৫৯৬ 


(১) খ্রপাদ শছনের ভাষা পরিণামবাছেরই 


লমখক। বিবর্তীবাঙের সমর্থক নহে. ১8৯৭ 
খ। ই্রুপার রামান্গজকত ভাষোর মর্ম ৭ ১৫8৯ 
গ। ভ্রপাহ বলদে বিশ্কাষণক়ত 

স্কাহোর মর্য ১৫৪১ 
প্রপাদ শঙ্করের ব্বত্তবাদ ও জগতের 
মিথ্যাত্ব অশান্ীয় ২ ১৪৯১ 
ক। বিবর্তের কারধাত্ব অসিদ্ধ তত ঠ£লিই 
খ। বিবর্ত কখনও “দনন্তত্থযারসণ- 

শবাদিভাং”- আছি বন্থহৃজের 

বিয়বন্ত নহে ০১১৫৪ 
পরিপামবায় ও ব্রদ্ধের কধিতীয়ত্ব **১ ১৫৭৭ 
বিব্র্কবাদের অযেক্রিকতা ৪* $৫ ৪৮ 
ক। ববিতার বা অজ্ঞানের 

আশ্রয়হীনতা ০০ 9857 
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খ। 


গ। 


্। 


হড়িরজতের বৃ্াভালাকে 
বিদ্বান শ্বীকারে জগতের 
বাশ অস্তিত্ব অনন্থবীফার্থা 
নিধিশেষ অক্ষ জগঙ্ের শ্রম 
সম্ভবপর নহে 

গুক্ধিরজতের দৃষ্টান্তে রজতের 
প্রায় গগতের বনি স্বীকার 
করিলে ঈৈত গ্রুপ । স্বীকার না 
করিলে জাল ক্মলিঙ্ছ 
আন্1দিত্রম-পরম্পরা-নিষম 
পরম্পরা শ্রথদে ব-হুষ্ট 
লৌফিকী ঘুক্তিতেও বিবর্তধাদ 
জনি 

বত্তিত্বসীন বন্ধর অবিদ্বের 
অম অসম্ভব 

অলীক বন্ত ও মিথ্যা বন্ধ 
প্রপাগ শঙ্কবের উক্তি হইতেও 
জগতের বাস্তব অন্তিত্বের কথা 
জানা হাক 

আলোচনার লার মধ 


বপ্রদৃষ্ট বস্তর ভা জগতের মিখ্যাত্ 


ক। 


খু 


অধেঃক্িক 

পরদৃষ্ট বন্তর স্বরুপ। শ্প্ন 
পরমেশরস্তষ্ই। লঙ্য ** 
সন্ধো হরীয়াহ হি ॥ ৩.২:১১ অন্ন 
নির্মাভারং চৈকে 7৩/২1২। জন 
মায়ামারগ্কবাৎ গন ৩।২।৩(ব্রন্ষ নত 
জূচকশ্চ ছি ৩1২18) অন্ন 
সবুননবপ্ধে শঙ্বরম্ত্ধের অধৌক্তিকত! 
(১) মায়ামাজন্ধ 1৩।২৩। শৃত্তের 
শরভাহা 

(২) শ্রীপাদ শহ্রকত ভাষোর 
জালোচন। 


সথচীপত্র 


2 
১৬০৯ 8৫) 
ইঙ্ঝক 
১৮৪৯৭ 
চর্জাত 
১৪ 
এড ৪ 
চে] রখ! 
জা 
উত্তর £₹৮1 
2 
১৬৯৯ £ন। 
ষ্ঠ ভক | 
১০ 
সরু 
১৬১১ 
১%১৩ 
১৪৬১৪ | 
৬ 
১৮১৫ ও! 
[ */, 


(৩) খপ্রদৃইট হন্ধর কইকর্তা কে 1... 
(৪) হ্বপ্পের সত্য সন্ধে দৃষ্টান্-.. 


বিষ্্তবাহে সখৈতজান সিদ্ধ হইতে 
পারে না 
বিষগ্তরাদের দোষ ৫৮০ 
ক। জগতের মিখ্যাস্ম 
খ। জীবের মিথ্যাদ্ধ 
গ। গুড-শিঘোর মিথ্যা 
খ্ব। শ্রুতির মিখ্যাত্ব 
্বপ্পদৃই বন্ধ জান 
স্বপ্রের সুঢকত্ 
উ। ঈশ্বরের মিথ্যা 


চ। শৃি-প্রলঙ্াগির মিথাস্ 
পারমািক লতা, বাবহারিক সন্ধা ও 
জবিদ্ভা--বৌছ্ছদর্শন-সম্মত 
আলোচনার পার মর। বিবর্তধা বা 
জগতে মিথ্যা শাঙ্রবিরুদ্ধ। 

পরিণামবাদ এবং জগতের লতাত্ব 
শ্রতিপিগ্ধ 

পা ভাক্বরাচাধয ও সৃহিতত্ 

ক। ভাক্কর্মত্ত সন্ধে আলোচন। 


চতুর্থ অধায়। প্রচ্ছন্ন বৌন্ধমত 


পাদ শঙ্কর ও বৌদ্ধমত 


প্রাচীন ধৌস্ধমত 

ক্ষ। পরিদৃষ্ষমান জগং 
খ। জীবতত্ব 

গ। পরত 

হু। ছুঃখ 

$। মোক্ষ 
যৌগদিগের বিভিন্ন সন্ত্রায় 
মহাধাল লক্ুহাক 
গৃন্চবাদ বা মাধামিকবাধ 


] 


১৬১৯ 
১৯২৩) 


১৬৭৪ 
১২৫ 
১০০] 
১%২ 
০০০ 
১৩২৮ 
১৬৩৮ 
৮৮০ 
১এনক 
১৬৩৭ 


১৮৩৪ 


১৪১ 
১৬৪৩ 


১৬৪৪ 


১৪ ৭ 
সচুও 
উদ্বা্ ও 
১খবা ১ 
১৬৭২ 
সর 
১খগু২ 
১৯৫২ 
১৯৪৩ 
১ 


শু 


স্চীপঞ্জ 


। ধোঁগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ২১৬৫৮ ৭১। আীপাদ শক্ষরের প্রচারিত “অহ্ৈভমতের 

৬৫। * বৌদ্ধ মায়া ও শ্রুপাদ শঙ্ষক্সের মায়া ১. ১৬৬১ প্রবর্তক ১, 
৬৬ গ্রপাদ শক্কবের ব্রক্ধ এবং বৌদ্ধদের শৃর্ত-.. ১৬৬২ ৭২। যৌদ্ধাচধয অস্থঘোধ এবং প্রীপাদ শখর... 
৬৭1 মোক্ষসন্বছ্ছে বৌছ্ছমত ও শঙ্করমত  :. ১৬৬৩ ৭৩। প্রচ্ছয় বৌদ্ধমত .. 
৬৮1 বৌদ্ধমূডে ও শঙ্করমতে সাধন ১. ১৬৬৩ ৭৪) যুক্তি ও মোক্ষ 

৬৯। গোঁড়পাদের মাগু.ক্যকারিক ০১৬৬৪ ক। যুক্তি ও জীবনুক্তি তত 
৭5) গৌড়পাদ ও শঙ্ষরাচাধা ২ ১৬৭৬ ৭ | আ্রিপাদ শঙ্করের শবরূপ 

চতুর্থ পর্ব 


বর্ষের সহিত জীব-ন্বগদাদির সম্বন্ধ 
অচিস্তা-ভেদাডেদ-তত্ 


প্রথম অধ্যায়। প্রারস্তিক জ্ঞাঙব্য নিষয় শ। আপা মধবাচার্ধের দ্বৈতবাঁদ ক 
১। জীব-জগৎ ও ব্রদ্ধের মধ্যে সন্বন্ধ ১৪৪৯ তেদধবাদ 
২। বিডিপ্ন মতবাদ ১৬৯৯ ক। প্রীদধ্বঘতে ততপথূহের স্বন্ধপ 
৩। ভেদ ও অভেদ্‌ ১৬৯৯ জঙ্গ 
৪1 জিবি ডেদ ১৭২ জীব 
(সঙ্গাতীয়, বিজাতীয় ও ম্বগত) নিরুপাধিক প্রতিধি 
গং 
ছিতীয় অধ্যায় । বিভিন্ন মতবাদের আলো$ন! মায় 
হ্টযাদি কার্ষা 
৫1 প্রিপাদ শঙ্করাচাধোর কেবলাইৈভবাদ ১৭*৪ 
৬1 ্রীপাদ রামানজাচার্ষোর খ। শ্রীমসসধ্বাচাধাত্বীকত-পঞ্চেদ 
বিশিষ্টাদৈতবাদ ১৭৯৫ গ। পঞ্চভেন সম্বন্ধে আলোচন। 
জীব ১৭৫ (১) জীবেশ্বরে ভেদ 
. জগৎ ১৭৫ (২) জীবে জীবে পরম্পর পদ 
ক। শ্বরূপে অভেদ, ধরে ভেদ ১৭%৭ €(৩] ঈশরে ও জড়ে ভেদ 
খ। আব-জপতের ত্রদ্ধশরীরদ্থ এবং (8) ভ্রীবে ছাড়ে ভেদ 
বন্ধের সচ্চানন্প-বি গ্রহত্ব ১৭৯৮ (8) জড়ে জড়ে পরদ্পর ভেদ 
গ। বিশিষ্টাদৈত-শখ্ের ব্যাপক অর্থ ১৭১৪ ৮৬) দ্বত্ তথ ও পরতহতদ 
ঘ। শ্রীপাদ শঙ্করের “প্ব্বৈত” এবং ৮। ্রীপাদ ভাক্করাচাধ্যের উপচারিক 
হ্রপাদ রামানুজের “অটৈত” ১৭১১ ভেদাতেদবাদ 


7 ৪৮ | 


১৬৮১ 
১৬৮৩ 
১৬৮৭ 
৯৬৮৪ 
৯৬৪৯ 
৯৬৯৩ 


১৭১২ 
১২২ 
১৭১২ 
১৭১৪ 
১৭১৩ 
১৭১৭ 
১১৭ 
১৭১৭ 


১৭১৭ 


১৭১৮ 
১ 
১৭২১ 
১০৪ 
১৭ 
১ 
১৭৭২ 


ঈতহএ 


নু । 


শু্ীপত্র 


ক। ভে ও আতেঙের বুগাপৎ €১৯) সগ্ুপর্দ্ধ ও নিন বন্ধ ১৭৪৬ 
" - স্থিতি ও লত্যাত্ব ১৭২৫ (২) জাীব-ম্বরপ ১৭৪৭ 
খ। শক্কর-মত ও (১) জগৎ ১৭৪৮ 
" * দ্ডাক্কর-মতের ভূলন! ১৭২৬ (৪) সন্ব, রজঃ ও তষং এই 
গ। তান্বর-মত সম্বন্ধে পালোচনা ৯৭২৮ .-. গুশজ্য় সম্বন্ধে ১৭৫১ 
আপণদ নিক্বারকাচাধ্যের ৫) গুণাবন্তার-সন্বন্ধে ১৭৫২ 
স্বাভাবিক ভেদাতেন-বাম ১৭২৯ (৮) সাধন-সঙ্ঘদ্ধে ১৭৫৩ 
ক। এ্রপাদ নিশ্বার্কশ্থী়ত বাত ও ১১ প্ীপাদ বিষুল্ষামীর শুদ্ধাখৈত-বাম ১৭৫৪ 
তৎসন্বদ্ষে শালোচনা ১৭২৯ ১ জীপাদ জীপপোদ্ামীর 
গ। জ্ীপাদ নিশ্বার্কাচার্যের মতে অচিত্বা-ভেদাভেদ-বাদ ০৯, ১৭৫৫ 
গৃষ্টিয়হক্ু ১৭৩১ 
গ। নিদ্বার্কমতে ব্রচ্ছের সহিত তৃতীয় অধ্যায় । অস্তমত সম্বন্ধে গপাদ জীব- 
- জীবঙগতের সমথন্ধ ১৭৩২ গোস্বামীর আলোচন! 
০ জীবে শ্রন্ধে ভেদ ১৭৩২ ১৩ নিকেদন ১৭৫৬ 
'ক্পতে ও ব্রন্ষে ছেদ ১৭৩৩ 59৪1 কভেদ-বাদ-সন্বদ্ধে আলোচন। 
ব্রন্ধ ও জীবজগতে অন বাতব উপাধির যোগ ১৭৫৬ 
এবং তেঙাভেদ ১৭৩৩ ক। বাস্ধযোপাখি-পরিচ্ছির 
ঘ! আপা নিঙ্থার্ষের স্বাভাবিক ভেগাভেছ-বাদের ব্র্ঘট জীব ১৭৫৬ 
' সার মন ১৭৩৪ খ। অপুকপ উপাধিযু্ত অঙ্ছিনন-্মপ্রদেশ- 
ও 1 নি্বার্যতের আলোচনা ১৭৩৫ বিশেষ কব ১৭৫৬ 
হ্রীপাদ বল্পভাচাধোর শুদ্ধাদৈত-বাদ ১৭৩৭ গ.।. উপাধিযুক অদ্বন্বন্পই জীব ১৪৫৭ 
ক।. বয়্ভাচাধ্যের রিচ ১৭৩৭ ঘ। জস্ািষ্ঠান উপাধি জীব ১৭৫৭ 
গ) ভীপাদ বল্সফাচাখোর যতবাদ ৯৭৩৪ ৬7 বাক্তব উপাধিতে ব্রক্ষের 
ব্র্ছা ১৭৪৯ প্রতিবিদ্বই জীব ১১৭৫৮ 
জীব ১৭৪৩ চ। বাস্তব উপাধির বেগে অক্ষের পরিজ্ছেগ- 
"মায়া ১৭৪৪ .. প্রতিবিস্ব-্বীকারে 
' জগৎ ১৭৪৪ মোক্ষাভাব-প্রুপ্গ ১৭৫৯ 
জগৎ ও সংলার ১৭৪৫ ছ। জড় উপাধির যোগে অন্ধের জীবন ক্বীকাযে 
* স্টি ও লীল! ১৭৪৬ জীবের কার্ধ)সামর্খয অসন্ধব ১৭৯০ 
'"" স্তর অন্নয়স্থ ১৭৪৬ ১৫। খতেদবাহ-সক্বদ্ধে আলোচল। 
স্রদ্ধের সহিত অবাস্তব বা! কল্সিত উপাধির যোগ ১৭৬১ 
জীব-জগতের সম্বন্ধ ১৭৪৬ ক.।. অআবিভাকর্িত উপাধিদ্ধায়! 
গ+' শদ্ধাখৈত-বাধ-সবক্ষে আলোড়ন! ... ১৭৪৯ পরিচ্ছি্ ক্ষই জীব ১৭৬১ 


[ */* ] 


সন্ত 


শুষ্ীপ্ 


খ। অবিক্যোপহিত শুশববদ্ধঈী জী *** ১৭৬২ 
গ। পরিচ্ছিনন-প্রতিবিস্ববাদ সন্থদ্ধে মায়াবাদীদের 
তিনটা মতের আলোচনা ০০ ১৭৬৪ 
(১) প্রতিবিদ্ববাদের সমর্থনে মায়াবাদীদের কথিত 
শান্বাকোর আলোচনা ১৯৮ ১৭৬দে 
(২) ব্রদ্ধের স্বগতত্বই পরিচ্ছেদ-বাদের 
বিরোধী ১ ১৭৭১ 
(*) শ্রীপাদ জীবগোন্বাসীর আলোচনার 
সার স্ব ১৭৯১ 
জীব-রদ্ধের অভেদ-প্রাতিষেধক 
শাহ্রগ্রমাণ ১... ১৭৭২ 
ক। লেতরেহছুপপত্তেঃ 5১1১1১৬। অ্রদ্ষদজ এবং 


চা 


চ। 


না 


ঝর 


4 


ভেদবাপদেনাচ্চ 1১1১:১৭৫ 
4] **৯ উনখিও 
বিবঙ্ষিত গ্ুলোপপত্রেশ্চ॥ ১21২ ॥ব্রঙ্থশূতজ এবং 
অনুপ্পত্তেম্ত ন শারীরঃ॥ 


১২৩ ব্রহ্মনূত্ত ৭৮১৭৪ 
সম্ভোগ প্রাপ্থিরিতি চেয় বৈশেষাহ ॥ 

১1২151 ব্রন্দসুর 5০ বদি 
গুহথাহ প্রবিষ্টাবাত্জানৌ হি তঙ্র্শনাৎ ॥ 
১1২1১51 অসহ্য **+ ১শ৭তি 
স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ £ ১৩:৭। 

প্রন্মন্থত্র * ১৭৭ 


প্রকাশাদিব্ৈবং পরঃ ॥ ২1৩,5১1 ব্রঙ্গক্জ 
এবং স্মরদ্ি চ 7 ২৩৪৭ ॥ 


অন্ধহও 8, 
(১) “আনেন জীবেনাত্মনাহ প্রবিশ্ঠা ইত্যাদি 
শ্রুতিবাকা ২ ১৭৮% 
শাহীরশ্োভয়েহপি হি ভেছেনৈনমধী্তে 
১২1২০। ব্রদ্থনূত্র ১. ১ 
বিশেষণভেদবাপদেশাভ্যাং চ নেতকো ॥ 
৯২1২২ -ত্রদ্দশজ ++ ছুশচাক 


জগন্ধাচিত্বাং $₹ ১181১৬ অঙ্নূত্র ... ১৭৮১ 


ঞ। পরাতিধানাতূ-ইত্যাছি ৩২৫1 


অঙ্গজ 5০০ 
ট। শাক্তদৃষ্ট্যা তৃপদেশে। বাষদেববং 

১1১1৬৩৯ ॥ অন্বনূজে রন 
ঠ। উত্বরাচ্চেম্া বিভূ তগ্বরপত্ব ॥ 

১1৩1১%। অ্রদ্মহত্ 5১৪ 


ভা অন্তার্থশ্চ পরামর্শ: ১1৬২১] আন্খসূজ- 


ঢ। যাবদ্বিকারস্ধ বিভাগ লোকবৎ ॥ 
ই।তা৭। জুদ্দসত * 
নশ। নাত্মাইশ্রুতেপিতাত্বাচ্চ তাক্তাঃ ॥ 
২।৩/১৭। ব্রন্ষহ্ত্জ 
(১) তত্র কো মোহঃ-ইততযাদি ৪৭৪ 
ঈশক্রুতিবাকা ০ 


১৭ডাও 


১দ্হ 


১ খুঙাওি 


*$ গার 


শের 


শা 


২খদেছ 


(২) জীব-ত্রন্দের ভেদ স্বীকার করিলে পর্বক্ঞান- 


প্রতিজ্ঞারও তানি হয়না ** 
(৩) ভোজ্ঞানে মৃক্তিরও 


ব্যাথধাত হয় ল। 
ত। ভোক্কাপত্তেরবিতাগস্চেখ ॥ 

২১৯৩ অন্দহৃত ৪ 
থ। মুক্তোপহ্পাবাপদেশাখ ॥ 

১৩/২। আক্ষসৃতর 5 
দ। বিশেষপাচ্চ | ১২১২) বন্ধন *** 
ধ। ক্মডেদ-বাকোর তাখ্পধা 
ন। তহমসি-বাকা 5 

১৮1 স্বাভাবিক ভেদাভেম-বাদ সঙ্থক্ধে 

জালোচনা ০৪০ 


১৯। কেবল-ভেদরাদ সম্বন্ধে আলোচনা চট 


২৯1 ভ্ীপাদ রামাছজের বিশিই্টাইৈত-বাছ 
২১ বিব্র্তবাদ-সন্বদ্ধে লোনা নত 
২২। পরিণাম-বাদ স্থাপন «০ 


১৭৮৭ 


»শাদশ 


১ শরণ 


সুগীরীক 


১৭৭ 


১৭2৭ 
১৭৪৩ 


১৭৯৮ 


সা 
১৭৪৪ 
সোর্ত 
কিক ও 


ঘট আরতি ও জজ নিজ ওযা আর পা 


২৩। আন্তমতবাধ-সতবষধে সংক্ষিপত্তোক্ধি “৫, 


[১২] 


১৯৪ 


২৪ প্রীপাগ বামান্জাচার্ষোর মতবাদ 


চা] 


ক 


৪ 


৪ 


পাদ জীবগোশ্বানীর সি্ধান্ত। 
জীব-্গাসতের সহিত খের সথন্ধ 
হইতেছে শির সহিত শক্ষিমানের 
সম্বন্ধ 
শরিয় সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধে 
স্বরূপ! খচিস্কাভেদাতেদ সন্ন্ধ 
ক। শঙ্কি ও শক্তিমান্‌ 
€১) জীঙ্গীবপাদ-কখিত শক্তির 
লক্ষণ আধুনিক বিজ্ঞানসশ্মত ". 
ধ। শক্তি গু শক্তিমানের সঘন্ক । 
ভেঙাভেদ সম্বন্ধ 
গ। অচিক্বা-জআনগোচয়ন্ধ 
(১) তকাসহ জান 
(২) অর্থাপত্বি-জান 
ৃষ্টার্থাপত্তি 
শ্রতার্থাপত্তি 
(৩) অর্থাপতি-কায়ে কর্লিতহেতু। 
ভেদ্বাতেদের অচিথ্া-শক্তি '"' 
ঘ। ক্চিজ্া-শ্ডোোভেদ-বাগ আধুনিক 
বিজ্ঞানের সঙ্কিত সঙ্গতিপূর্ণ 
উ1 পর্জঙ্থ ও কাকার শক্তির মো 
কচিন্তা-ত্েদাভেছ-লন্বগ্ধ শ্রুতারখ- 
পদ্ধি-জনাগোচয 
অচিন্তা-ডেদাভেগযাদের বিশেষত 
ক! পরিপানবাম ও ভেষাতেদযাদ 
» বাদরাজপ-সম্মত 
খ। পরিগামযার ও তেগান্ডেদবা 
পুরাণলন্মড এবং শক্বয-পূর্ববর্থী 
আআ চাধ্যগপেরও সম্মত * 
গ। অচিগ্কা'তেহাজে-বাদের বৈশিষ্টা -.. 
অচিন্বা-ডেহাতেহধাদ ও অন্তত 
ক। তেও তে ৮ 


১ 


১৮৯৭ 


৫ 
চারেক নী 


লেক 


১৮১১ 
১৮১খ 
১৮১ 
১৮১৩৪ 
১৮১৪ 
১৮২৬ 


উল 5 


সস 


১৮২৪ 


০] 


হারাহ৫ 


১৮ 


2 ইলে 


কিজজত 
১৮৬৩ 


[১/* এ 


চা] 


ত১। 
ত২। 


খ। লজাতীয়-ভেছহীনত] 

গ। বিজ্বাতীহ-তেহীনত! 

ঘ। শ্বগ-তেদহীনত। 

জীপাদ বলছেব বিশ্কাতুষণের মতবাদ 

শ্রীপাদ বলনেবের পুর্ধ্ববিবরণ 

জীপাদ বলদেববিগ্লাতৃহণের কভিমত 
সর্ব 

বিশেহ 

বিষ্াতৃষণ ও ফণাদের বিশেষ 

ব্রচ্ষের জিবিধ-শক্তি 

মারা বা প্রকৃতি 

রী 

গং 

পঞ্চ 

পাদ হলদেব বিদাভৃহণের মতবাদ 

সম্বন্ধে জালোচনা | 

ক। পরর্ন্থ এবং তাহার গুণ ও 
শক্তির মধো সম্বন্ধ 

খ। 

গ। 

স্ব ।. 

ঙ। 


ভ্পাদ হলছেব ও মাধ্বমত 
সমন্বয়-চেষ্ 

জীপাদ বলমেব ও জচিন্তা-ভেঘা- 
তেদবাদ 

অচিন্ভা-ভে্গাতেফবাধ ও মাধযমত 
হাধযসন্প্রহ্া ও গৌড়ীছ সম্গুহাহ 

ক। পাদ মাধবেজপুরীর 


গুভপরস্পয়া 
খ। শুরুপয়ম্পর] বা গুক্প্রণালিকা 
গ।. গৌড়ীয় সন্প্রদায়ের গুকপরদ্পরা 
বা গুক্গ্রথালিকা 


ছা! গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাত্য 
'" সগাছের অন্তভূ্তি ধলিগা মনে 
- কনার ফোছ ও 


পরব্রদ্ধ ও জীব-জগতের মধ্যে সঙখপ্ধ-.. 


চে 


১৮৪ 


১৮৭৭ 


১ 


চ 


্ু 


ষ্ঠ 


ণ্‌ 


ষ্ 


। 
1 
1 


পঞ্চম পর্ব | সাধা-সাধনতত্ত 
প্রথতাহশ-আাশ্যতত্ব 


প্রথম অধ্যায়। পুরুষার্থ 
পরমার্থতত 
ক। স্খবাসনা জীবের হকপগত 


ছিতীয় অধায়। চতূর্ধ্গ 


চারি পুরুষার্থ বা চতুর্বগ 
কাহ 

অর্থ 

ধর্থ 

মোক্ষ 

চারিপুরুঘার্থের পর্ধাাস়ক্রম 


ক। বর্ণাশ্রমধর্শ সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের 


সহায়ক লহে 


তৃতীয় জধ্যায়। পঞ্চবিধ। ৮ 


ম্বোক্ষের প্রকারতেদ 
ভগবং-প্রাির বিভিন্বতা 
বিভিন্ন জীবের বিভিদ্ব বানার 
দ্রপতৃতত্ত] 
যেকোনও গুণাতীত স্বক্মপের 
প্রাপ্তিতেই মুক্কি 
পঞ্চবিধা মুক্তি 
₹। সামুজাযুক্তি 

হাধ্যমতে লাহুজ্য 
খ; সালোকামুক্তি 
গ। সারপানুক্তি 

মাধ্বমতে সারপা 
ঘ। সারিমুক্তি 


চা 


৮৮০ 


১৮৮৪ 


আেনিক 
১৮েনিত 
খচরও 
১০ 
১৮২ 


১০৪৭ 


১৮রহ 


৯ ৮নজার 


খিক 


| 


নত 


ও) সাহীপাদুক্তি 

পঞ্চবিধা যুক্িতে আনঙ্গিত্ধের 
তারতম্য 

স্ন্বানন্দ ও ভগবং-সাক্ষাৎকার- 

জনিত আনল 

সাহ্জাঘৃক্তির আনবিস্ব ও পালোফযাছি 
চতুষিধা সুক্ধির আনন্দিত 


ক। সংযুদ্তা অপেক্ষা! সালোক্যাদিতে 


আনন্দিত্বের উৎকর্ষ 
থখ। সালোফাদিতেও আনন্গিত্বের 

তারতহ্য 

(১) ভগব্ৎ-সাক্ষাংকা য় 

(২) সাক্ষাৎকার ছ্বিবিধ-- 
অস্তঃলাক্ষাৎকার ও বহিঃ" 
লাকা,কার 

(৩) অস্ধঃসাক্ষাৎকার হইতে 


হতিঃসাক্ষাৎকারের উৎ্কর্থ ... 


সালোক্যাছি চতৃধিধ। যুক্ধি নম্বদ্ধে 
সাধারণ জালোচন। 


ক। সালোক্যাছি দৃক্ষিপ্রা্ধ জাধগণ 


শান 


খ। শান্ততক দ্বিবিধ__আত্মারাদ ও ভাপন 
5 


গ। সালোক্যাদি মুক্তি স্বিবিধ 
'ঘ। সালোক্যাদি মৃক্তিকা দীজেষ 
মধ্যে নৃক্তিবালনারই প্রাধাড 


এিছণ 
১৬৭ 
১% ৮ 
১৯১০ 


কুডি১ত 


৯৪৯৫ 
উড 
১১ 


চতুর্ঘ অধায়। লা পার 


পঞ্চম পুরুযার্থ--প্রেম 
ক। প্রেম ও প্লেমের পুরুতার্থত। 


রঃ রে ৯৯৮ 


খ। প্রেমের পঞ্চম পুরুযার্থত। ৮ িনিইও (১২) জভি-স্তিতে প্রেদের | 
২) জীবের হবরগান্যন্তী ভাবের পঞ্চহ-পুরুবার্থতা হে 
বিকাশে শ্রেষেষ উৎকর্ষ ... ৯৯২৭ ৯৪ প্রেমের পরম-পুরযার্থত-এবং পরদতঘ 
€২) রুফসেবা হাতত অন্ত- পুরুষার্ঘত! * 
হালনাহীনস্ছে ক। দান্যাদি পঞ্চচাব 
প্রেমের উৎকর্ষ ৯৯২৯ শান্তচাধ 
€৩) মমত্ববৃদ্ধির বিকাশে প্রেমের স্বাস্ততাব 
উত্ .. ১৯২১ দখ্যতাহ 
(2) এইর্ধা-জানহীনভায প্রেমের ছাৎসপ্যভাব 
উৎবর্ষ ১৯২২ স্বধাযগাগ্রীতি * 
(৫) সেবাঙ্ক প্রেমের উৎকর্ষ ১৯২২ কান্তাভাব-__প্রেমাহুগাত্রীতি 
(৯) কফগ্রীতির স্কুরণে গ্রেষের খ। ব্রজ্জগ্রেদ পরম-পুকযার্থ 
উৎকর্ষ ৮১৯২২ গ। জের কাক্কাপ্রেদ পরমতম 
€*) শ্রীকৃক-বঈীকরদণ-শক্তিতে পুরুষার্থ 
প্রেমের উতৎ্বর্ধ ১৯২৩ ৯৫) সাখতত্ব 
(৮) প্রীরুফ-মাধুর্ধ্যাহ্বাদন-সাম্ ফ। গৌড়ীয় বৈফবদের সাধ্যতত্ব 
প্রেমের উতৎ্ক্ধ ১৮২৩ (») মৃদ্ধি গৌড়ীয় বৈফবন্ধের কামা 
(৯) কৃষ্চদাধূহোর প্রকটনে নে ** 
প্রেমের উৎকর্ষ ১৯২৪ (২) গৌর-গোবিন্দের প্রেমসেবাই 
(১*) জানঙ্গি্বে প্রেমের উৎকর্ষ... ১০৫ কাম ** 
(১৮) নেধার উৎ্কধে প্রেমের খ। অন্ধ তগবংসশ্বপেধ উপালকগের 
উত্কখ ১৯২২ লঙ্গে পৌড়ীয়দের হিয়োধাক্ষার "' 
পঞ্চমপব-দ্বিতীয়াংশ 
সাধন বা জভিথেরজন্ব 
প্রথম জধ্যার। সাধনের আলমবন ত্বরণ 
১৬। লাধন ৭... ১৯৪৪ খ। প্রেষলেবাকাজ্ীয় উপাস্য 
১৭। সাধনের আজম্বন ভগবান ১১৪৫ ভগযত-ন্বন্ধপ 
১৮। উপাস্ত ১৯৪৮ গ। বশঞষনির্ঘল-প্রেমসেবাকাজী 


ক। যোগাকাজ্ছীন উপাত্ত তগহৎ. 


দৃ্ীপঞরে 


শোৌঁড়ীয় বৈষবহ্র উপান্ 


[১৮১], 


১7৩৭ 


”::১১৬৭ 


১১১১ 


১৪ 


১৪৪৪ 


১7৪ 


৯৮ | 


চি 


অন্রন্বকূপের গ্রাতি উপেক্ষা 
অপয়াধজনক 
উপাঞ্চরূপে শ্বহংভগবান্‌ প্রকে 
উৎকর্ষ 

মাধুরধা 

করুণা 


হৃচীপতর 


১৫৪ 


১১৫১ 
১১ 
১৯১ 


দ্বিতীয় অধায়। সাধনের অধিকার ও সাধকভেদ 


চি 


তহ। 


হত 


হি! 


এ 


স্বরূপগত অধিকার 
ক। জীবমাজেরই শ্কপগত অধিকার 
খ। টদহিক যোগাতের বিচারে 


একমাত্র মান্ুঘেরই অধিকার 
শগ। ভগবদ্ভজনে মন্ুয্যমাত্রেরই 
অধিকার 
শ্রদ্ধাতেদে অধিক বড 


ক। শ্রস্থা। শরদ্ধাই সাধন্তজনের মূল 
খ। শ্রদ্ধার মূল সাধুসঙ্গ 
গা গ্রেষলেবাকাজ্রীর আস্থা 
ঘ। সগুণ ও নিশা শ্রদ্ধা 
(১) খিণময়ী বা সঞ্তণা শ্রদ্ধা 
(২) নিগুণা শ্রদ্ধা 
শ্রদ্ধার তারতমাডেদে অধিকারের 
উ্নম অধিকারী 
ধাম অধিকারী 
কনিষ্ঠ অধিকারী 


রতি-প্রেম-তারভমাভেছে ভকডে? 


মধামতাক 
প্লারকতাতক 


উদ্দেশ্টভেগে সাধকতেদ--দার্, ্িৎ 


অর্থা্থা এবং জানী 
ক। এঁহিক ব! পারন্ত্রিক কামাবন্ত, 
কিন্বা মোক্ষ-_সমস্তই গ্রীকফভজন. 


তে 


হুর 


কিডস ও 


০ 
হরি 
১১৬২ 
১৯৬৪ 
সিকভ্া 
১৯৫ 
০০ 
সনিতাদে 
শুনছে 
১ উত্ালে 
১৪৬৮ 
সুমস্ 
১৪৬৪ 
সীতকি 
সুনিখও 
১৭ 


১১৭১ 


ইভ | 


চি 
এ 
চে 


ম্ঃ 


ভ্ুহ 


তত 


[ ১1 


1 
1 
1 


শা 


] 


সাপেক্ষ ১১৯৭১ 
ক। (১) সুদ্ষি ও মাধ্বযত ,২৫ ১৯৭৪ 
খ। পঞ্চম প্রকারের সাধক-_ 

প্রেমমেবাধা ১৯৭৭ 
সাধনে প্রবর্ডক কারণের ভেদে 

সাধকভক্তভেদ উকি 
পরমধর্ম-লাধনে আধিকারী ১৯৮১ 
নিরবেদাদি অবস্থাডেছে অধিকাগিভেছ ... ১৯৮২ 
কর্মতাগের অধিকারী ১৪৮৪ 
স্কা অনধিকারীর পক্ষে কর্মভাগ 

আঅবিধেয় ১৯৮৬ 
খ। কণ্মত্কাগ ছিতিধ ১১ ১৯৯৭ 

শ্পাদ রামানাজের উক্কিয় আলোচনা ১৯৮৯ 

ভূতীয় অধায়। শাস্ত্াগত্য 
শাস্রাহগতোর আবশাকত। ১৯৪৩ 
ক ধুকি নিও 
খ। শান্বপ্রমাণ ১০ ৯৯১৪ 
গোৌঁড়ীদ বৈষবসম্প্রদায় ও শাস্াহগত্য ১. ১৯৪৭ 
ক। আঅশাহীয় হইলে গুরুর আদেশও 

অনক্কসরপীয় ১১৯৯৮ 
খ। পরমাধন্পিষয়ে গফুর আঙগেশও 

বিভারপীয / ৯৯৯৮ 

গ গুরুর আাদেশ-সনদ্ধে সার্বভৌহ | 

ভষ্টাচার্ধের উক্ষির আলোচনা '* ২৭ 
ঘ। সুর শাস্থলশ্যত আচরণই 

সাধকের অনুসরণীয় +৮ত ই৪ত 
8 । শ্রীল অদ্ৈতাচার্ধোর দৃষ্টান্ত তত: ই৭+$ 

। আচার 
আচার। সঙগাচার ও অসঙাচা সপ্ত ইক 
সামাস্ত সাতার 4 বিশেষ সমাচার 5 ইরত৭ 
ক। লাগার শগাচার ৃঁ | ্ত ই 
৮৯ 


খ। বিশেষ সঙ্গাচার ২৯০৮ গ। সারুসঙ্গ-মহ্ষি! ৮০, 
গ। লাধকের পদাচার *+.. ২5৯৩ নাধুসজের অপরিস্ার্যতা : * 
র ঘ। তক়পদয়জ-ব্ছাদিয মহিমা! তে 

পঞ্চম অধ্যায় । বৈষবাচার উড ভগবদ্তজের দশ্নি-স্ময়পাছির 

৩৪। টৈফবাচার তত ই৯১১ ১, আঅহ্িদা . 

৩৫1 -পুষ্ধাডক্তির সাধক টবকবের আচ]র *** ২৯১১ ৩৮1 খপরাধ-ত্যাপ 
ক। অলদল্গাতাযাপ +*৮ ই*৯৬ ক। শাপ ক 
খ। লংসঙ্গ ০১৮ ২৯১১ খ। অপয়াধ নর 
গ! '্বসংলঞজ ০০ ২5১২ পগ। লেবাপস্াধ , হম 
ঘ। স্রীপনী ০.৮ ২৯১৩ ঘ। নাষাপরাধ ০০০ 
ড1 কৃফাভক-সগত্যাপ ২১৮ ২৯১৭ আলোচনা +২০ 
চ। ব্বাশ্রযধর্শের ত্যাগ ০৮৮ ইক১$৯ নাষাপরাধ 
ছ। ব্দকিঞ্ল হয়! ২ ইহ - লাখাপরাধ-ক্ষালনের উপায় 
জ। কুঁফোকশরণ ১৯ ই+ই১ $। বফবাপয়াধ ন, 
ঝ। শরণাগতির লক্ষণ রর ব্রব্ন (১) বৈবাপরাধের সাংঘাতিক 
ঞ। শরপাগতির মহিমা ০১০ ই০ই৬ কুফল ৮০০ 

(১) আনম্বাকু জব ১০ ২৯২৬ (২) ভক্িলতার উপশাখা ০০, 
(২) প্ীয়কের বিচিকীর্ধতত্ব *.. ২৯২৭ চ। ভগবদপয়াধ 5০, 
(৩) কুকগুণলাম্য .. ২৯২৮ ৩৯1 বৈষববত-পালন 

(৪) দেবগুণের আধার ১. ২০২৯ ৪৯1 মালাতিলকাছি বৈফব চি্ধারণ ৮. 
(8) লর্বধা! ভগবানের রক্ষণীয় -.. ২৯২৯ ক) মালাধারণ ১০, 

৩৬। অভিমানতাগ ১ ইত (১) মালাধারণের মাহাত্ম্য 
ক। আগন্তক অভিমান ০.৮ ২৯৩ (২) মালার উপকরণ ক** 
খ। স্বরূপপত অভিযান ১০১ ২5৩১ খ। ভিলকধারণ ৮০, 
গ। তৃশাহপি জোক ০ ২৩২ (১) উর্পুশু তিলক *** 

(১) তৃপাদপি হুনী5 ০১ ২৯৩৩ (২) ছয়িমন্দির ৮৮. 

(২) গযোরিয লহিষুঃ ১ ২৯৩৪ €০) তিলক বিখি ৮ 

(৩) অহানী ও যান্ধ ৮৮৮ ২৬৬৫ (8) ভিলক-নৃত্তিক . তত 

(৪) কাহার উদ্বেগের কারণ গ। চক্রাদি-চিক্ধারণ . ১ 
না হৃতয়া তত ইত৭ 8১1 জান-বৈয়াশযের জজ খয। প্রন্থান- 

৩৭। সাধু | ১৭০ ইক “ভাগ . 
ক। পাধুর লক্ষণ : ০০০ ২৯৬৮ ক জান ২:2৯ 
চি লাধুসনধ . হাত ইতর : 'খ।. বৈ্বাগ্য | কচ 
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৪২ 


সর্ঠীপঞ্র 


(১) ধুক্তবৈরাগা ২৯৯১ 
(২) কত্ত বৈরাগ্য বাপ 
বৈরাগা ২+৬৪ 
গ। জ্ঞান ও বৈরাগা তত্কির খ্জ 
নহে হ৬% 
ঘ। তক্কিসাধনেই জান্্যক্ষিক ভাবে 
জান-বৈরাগ্যের আবির্ভাব ২৬৮ 
মঠ অধ্যায় । বিভিন্ন সাধন-পন্থ! ৪৬ | 
অভ্ভীক্ইভেদে সাধনপন্থীর ভেদ ২১৭২ 
ক্ষার ২*৭২ 
যোগমার্গ ২৯৭২ 
জানমার্শ ২৭৭২ ৪৭। 
ভক্তিমার্শ ২৭২ 
ভক্কিমার্শ ২০৭২ 
বিধিমার্শ হজ 
স্নাগমার্গ ২০৭৫ 
ক্ষ। রাগ ২০৭৫ 
খ। রাগের শ্বরুপলক্ষণ ২৭৪ 8৮1 
প। রাগের তান্থলক্খণ ২%৭৬ 
ঘ। রাগাত্মিকা ভক্তি ২৬৭৮ 
(১) স্বাগাদ্থিক1 ভক্তি শ্বতস্ত্া ২৯৭৮ 
$। রাগাছিক ভক্তির জাশ্রয় ২৯৭৯ 
(১) ক্নাগাস্মিকার সেবা স্বাতজ্ঞাময়ী ২৮১ 
চ। রাগাত্তিক! ভক্তি দ্থিরিখা 
লধদ্বরপ! ও কাধরণ। ২৯৮১ 
(১) সন্থনকরূপ রাগাত্িক] ২৯৮১ 
(২) কামরাপা রাগাক্িক। ২০৮২ 
ছ। রাগান্ধগ! তক ২৪৮৪ 
€১) রাগাঙ্ছগা তড়ির ৪১ 
নিতাসিস্ধ আয় ০০ উক্ত 85) 
(২) জীবের সেবা আছপত্যময়ী। 
রাগাস্বিকায় জীবের অধিকার দাই, 


[১৮5 


স্াগাছগানেই অধিকার 
(৩) রাগাছগগাতেশড নিত্য নিষ্ধ- 
বাগাহগাত্পয়িকরছের 


আন্ুগতোই জীের সেষধা *' 


গা যাগাছগা সাধনভক্তির 
প্রবর্থক-লোক 
ঝ। রাগান্থগার প্রারতে শাস্বধুক্তির 
অপেক্ষা নাই, ভজনে অপেক্ষা আছে 
বিভিন্ন লাধনপন্থাস্থ বিডিন্নরূপে 
তগবছুপলব্ধি 
ক। উপলব্ধি, প্রাপ্ধি ও জ্ঞান একই 
ভাৎপর্যাবোধক 
কর, যোগ ও জ্ঞান ভক্তির 
অপেক্ষা রাখে 
ক] ভক্তির অপরিহাধাতা কেন 


০5 হ+৮% 


৫০4 


চে 


৪১৯ কত 


খ। ভক্তি জন্রনিরপেক্ষা, পরমন্তস্না 
গ! একই ভক্তি কিছ্পে বিস্তি্ 
ফল দিতে পারে £ 
সক্তির লক্ষণ 
ক। ভক্তির হবয়পলক্ষণ 
খ। ভক্তির তাস্থলক্ষণ 
গ। আতিপ্রোকা পরাবিদ্কাই ভক্তি 
ঘ। লাধ্যতক্কি 
ড। ভক্তির ততসনবন্ধে অন্যানা 
আচাধাগণ 
(১) ভক্কিসত্ধে ভীপাদ মধুপ্দন 
সরস্বতীর উক্তি 
(২) নারদন্তক্িহ্ছে ও শাঙডিলা- 
তক্তিনুত্রে ভক্ষিতন্ 
লাধনতক্তি 
সগ্তণা পাধনতকি 
ক। তাদসীতক্ষি 
থ। রাজসী তক্তি 


গ। লাস্বিকী সক **- 
ঘ। কৈধলা সন্তগ কেদ , 
(১) কৈল্যে সাধনে সন্বগুণের 


' প্রাধান্ 
(২) কৈবলাজান ভগ বি 
(৩) সথগুণলন্তাষেও 
তগবক গানের অভাব 
থাকিতে পারে ১ 
(৫) রনধত্তমোখুপের বিদ্তদানযেও 
ভগবজ কান জন্মিত্তে পারে, 
সংসঙ্গপ্রভাবে 
(৫) খবহৎসঙ্গ এবং মহত্কপাই 
নিগুপ-তগবক জানের 
একমাত্র হেতু 
(৬) মহুৎসঙ্গ নিন 
€(*) জিবিধপুপলন্ষের নিধুদ্তির 
পরেই ওক্ষির অনপবৃ্ধি 
(৮) কগব জান ক্বতঃই 
নিন 
তগবজ বানলাকের 
সাধনগু নিন 
কফৈবলাজান গবদ্প্রসাহজ 
নছে ( প্রনাাকালজ ) 
গুণমঃ দেছেজিয়াছিত্বাযা 
আন্পতিত হইলেও 
ভগবজ জালের লাখদ 
নিন 
সমথা ইঞ্জিসাধা-কিঃ। 
নিষ্তনা নহে 
(১৩) ঠৈহলাজান লপ্তণ ফেল 
নিষুণা লাধনন্কক্ষি 


রে 


৩০ 


(১০) 


(১১) 


(১২) 


| ডজিনসানবতপিদ্ুত্তে উমা 
সাধনতক্তি 


কুডিপত্র 


২১২৪ 


৭৯১২৪ 


১২ 
১২ 


গা] 


২১২৬ 3 


২১২৭ 
১ 
ধুক্ঞ ! 
হ১খগ 
২১৭ 
»)১ব 
ইচইর 
৮১০০ 
ইতুরি« 
জে! 
৯১৬ 
১ 
২১৩৬ 


২১ 


২১৪৬১ 


[১৬]. 


ক। “অক্াাদিলাছিতাশুরাষ্ণ- লোক 

খ। নারষগঞ্যাজ-গ্পোফ 

গ। প্রত্িসাধ্যাপো্ষ এবং 
সাধনকক়ির ফল 


ঘ। চিত প্রেছের আবধিষ্ভাষ হইলে 
তাহার আর ডিয়োভাব হয় না... 
সাধন খ্বরপলক্ষণ ও তটগ্ লক্ষণ .. 


উত্তদা সাধনতকতি স্বয়পপক্ধির বৃদ্ধি 
ক। শাধনভক্কির হেতৃতৃতা 
শরদ্ধাও নিষ্তগা 
খ। লাধনডকি খ্বছংপ্রফাশ 
উত্তষা! লাখনততির নববিধ অঙ্গ 
সাস্গ ও অনাসন্ধ ভঙ্গন 
ক। ভগবংস্মৃতিই সাধনের প্রাণবন্ত 
খ। আনাস জনে প্রেম লাভ 
হইতে পারেন! 
গ) উত্তমা ভক্তিতে সাসঙন্তের 
বিশেবত্ব, ভৃততুদ্ধি 
আরোপনিস্কা, সন্গ সিন্ছা এবং 
স্বরূপসিদ্ব! তি 
ক। আরোপপিদ্ধা! ভক্তি 
খ। নঙ্গলিদ্ক! তড়্ি 
গ। স্বরূপনিদ্ধা ভক্তি 
ঘ। সকৈতবা এবং 'কৈতবা ত্থি 
ফিজাতকি 
ক কৈবজ্যকাম। মিজাভকি 
(১) কম্ধজানমিজ! 
কৈবল্যকামাতক্ি 
(২) জানি ফৈবলাকাহা 
সক্কি 
খ। ভক্তিমাহকাম! মিাড্কি 


(১) হক্ষিমাজকাদ! কর্ধহিজ। 


তত 


সা: 


২১৪১ 


"৭ ২586 


১৫৬১০ 


২১৪ 
১৫০ 
২১৪৪ 


২১ 
১৫৩ 
হরর 
বব 
সাও 


২১৬৪ 
০০ 


২১ 
২১৬৮ 
কতুনক 
ক১খ১ 
সঠগতি 
২১৭? 
১৪৯ 


“ইশক 


দশ 
হ১গগু 


২১৭৭ 


দন 


চে 


€২) ভক্তিমান্রকাম। 
কর্খুজানমিশ্রা ভক্কি 
(৩) ভক্তিখাপ্রকামা জান মিশ্র 
ভক্তি 
সকামা এবং কৈব্লাকাধ। স্বরূপসিদ্ধা 
ভক্তি 
বৈধী ভক্তি 
(১) পঞ্চ প্রধান সাধন! 
(২) ভঙজনে দেহে্দ্রিয়াদির পৃথক কূপে 
এবং সমষ্টিরূপে ব্যবহার 
(৩) চৌটরি-অঙ্গ সাধনভক্কির 
গর্ধ্যবশান নববিধা ভক্তিতে 
(৪) এক অঙ্গের অনুষ্টানেও 
অভীবইমি্ধি হইতে পারে 
(৫) নামসৃ্থীর্ঘন মর্ধপ্রেট ভঙ্গনাগ 
(৬) নামসন্থীর্ভনের সংযোগেই অন্ধ 
ভঙ্জনাজের অনুষ্ঠান কর্তবা 
€*) ম্ধ্যাদ। যার্গ 


(৮) ন্ববিধা সাঁধনভক্তি বেদবিহিত্া ... 


রাগাঙ্থগা ভক্তি 
ক। বাহ সাধন 
গ্ররতিকুল ডঙ্গনাঙ্গ 
অন্তর সাধন 
(১) সিদ্ধদেহ 
(২) মিম্ধপ্রণালিক' 
(৩) অস্তরসাধনের প্রণালী 
(8) অন্তর সাধনে কাহার 
আহুগতা করা হইষে 
(8) অস্ত্-সাধন কেবলই 
জাবনাময় 


খ 


ডে 
(৭) কামাহগ! ও সহন্ধানুগ! 
ভক্তি 


লি 


অগ্তর-লাধনে ধ্যানের স্থান... 


শুচিপত্র 


২১৭৮ 


ইসপিত 


«২১৭৯ 


৫০ 


১৫৭ 


ই ১৯ 


ন্‌ ১৮৩ 


২১১৭ উত। 


২১৪৫ 


আ। কামাচগ 
(১) সভোগেচ্ছ।মন্ী 
কামান্গা 
(২) তত্দ্ভাবেচ্ছামযী 
কামাহুগ। 
৬১১1১) 
সাধকের পক্ষে দোযাব্হ 
অভিমান 
রাগানুগায় শ্রবণকীর্তনাদি 
উপেক্ষণীয় নহে 
ঙ৬। পুষ্িমার্গ 
(১) মরধ্যাদামার্গ ও পুষমার্গ 


মা 


ঘ 


৫২) মর্ধাদামাগীয় ও পুমা 


ক 


ইক ১ 


** ই২5২ 


চা ১০০ 


জীব 
চ। রাগান্থগার ভজনে রবিবিনী 
প্রীতির উদয় হয় 
রাগাহুগায় নবন্বীপলীল। 


ক। ব্রহ্গলীল! ও নবহধীপলীলার 
স্বরূপ 

খ। উভয়লীলা তুঙ্যভাবে ভঙ্গনীয় 

গ। খ্র্নীগৌরবিষ্ুপ্রিয়ার উপাসনা 

রুষগ্রেমের আবির্ডাষের ক্রম 

ক। প্রেমাবির্ভাবের ক্রমসগ্ন্ধে 
আলোচনা 

* জন্থ (পাদটীকা) 

(১) ভক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ 
রজঃ) তম: ৪ সত্ৃগুণের 
ভিরোভাব 

থ। চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই 
ডদ্কির আবির্ভাব 

গ। রাগান্থগামার্গের সাধকের 
যখাবস্থিত দেহে প্রেমপর্যাস্তই 
আবির্ভত হইতে গারে 


০] 
১৮০] 


২২ক৯ 


এ নইলে 


ই ৬৮ 
১৬৫ 


সই১ও 
হই১৬ 


২২১১ 
২২১৩ 
২২১৫ 
২২১৮ 
২২২৪ 
২২২৪ 


২২২ 


হাঃ 


২৪ 


ভদ্র | 


| 
সত | 


৮] 


ক্লে 


৬ | 


গ৩ | 


০.0) দাক-সত্যাদিভাবের 

৭... উর্ধতম প্রেমহার 

.. &) ঘখাবস্থিত দেহে প্রেমের 

বেবী হয়ন1 এবং বেন হ্য়ন 
(৩) লিদ্ধদেহ-প্রাপ্ির ক্রম 

বিধিমা্ের ভজনে প্ধদদ্েহ-প্রান্তিয 
ক্রম 
অধ্চশ্চিদ্তিত লিস্ধদেহে 
রাগাস্থগা ভক্তি বেদবিহিতা 


সপ্তম অধ্যায় । গুরুতত্ব 

গুরু 

ক। 'অবধূত স্রাজ্মণের চব্বিশ গুরু 

খ। ত্রিবিধ গুরু 

শ্রবণগুরু 

ক। শ্রবপগুর়ুর লক্ষণ 

খ। বহু শ্রব্ণগুরুর আবশ্টকতা 

গ। শ্রবণারার যোগ্যতা! 

ঘ। বিবিধ শ্রবপার্ধী 

শিক্ষায় 

দীক্ষাুর 

ক। দীক্ষাগুর একাধিক হইতে 
পায়েন ন! 

খ। গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ 

গ। স্থলবিশেষে গুরুত্যাগের বিধান 

ঘ। সাধকের ভাবের পরিধর্তনে 
পুনরায় দীক্ষার রীতি 

উ। ত্যাগ না করিয়া গুরুদেবের 
সারিধয হইতে দূরে থাকার 
বিধান 

চ। দীক্ষাপ্তরুর লক্ষণ 
(১) তিন রকম গুরুর একই 

বাক্ষণ 


শুচীপত্র 


২২২৫ 


৯২২২ 
১৩১১৩ 


হা ত% 
হইত 
স্হতিণ 


হইতে 
১৪০০ 


ণ১ | 


(২) প্হ্ীহরিতকিবিলাসোজ ্‌ 
ছীক্ষাগুরুয় লক্ষণ 
ছ। বিরোধ ও সষাধান 
(৯) বিস্বোধ-পমাধানে 
শ্রুতি প্রমাণ 
অশ্বপতি বা অজাত্তশক্র কি 
দীক্ষা গু? 


গ্রতিলোম দীক্ষা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম, 


আলোচনার উপসংহার 
অ-গুরুর লক্ষণ 

দীক্ষা গ্রহণের সমস্থা 

ব। শিষোর লক্ষণ 


জ| 


২২৩৮ খই উগকুদেবে ভগবং-শপ্রিঘ্তমস্ব-বুদ্ধি 


২২৩৪ 
২২৩৪ 
*২৪৯ 
২২৪২ 
৯২৪৩ 
৯২৪৪ 
২ 


২২৪৬ 


২২৪৭ 


২২৪৭ 


১৬৩০ 


২৭৪৪ 


১১৫ 


১১৬৪, 


গত 


গুরুতত্ব 

ক) পুজাত্বাংশে ভগবানের সহিত 
প্রগুয়দেবের ভিন্নতা 

খ। বিশেষ ভরষইধ্য 


হয 
১৬০৬০ 


২৬ 


২৮ 
২২১ 

২২৬৪ 

২২৬ 
২২৯৮ 
২২৬৮ 
১৬০০ 
২২৭ 
২২৭৩ 


২৭৭ 
২ পট 


অইম অধ্যায়। চৌষটি-অঙ্গ সাধনভক্তি সম্বন্ধে 


গ৪ | 


শু | 


আলোচন! 
গুকুপাদাশ্রয় 
ক। শ্রবণগুর়ুর আবন্তকতা 
ঘ। শিক্ষাুয়ুর আবশ্াকতা 
গ। মন্ত্গুরুর বা দীক্ষাগুরর 


আবশাক তা 
ঘ। মন্তরগুকর শ্রেষ্ঠ 
দীক্ষা 
ক। দীক্ষার নিত্যতা 
খ। পূর্ধবপক্ষ ও সমাধান 
0১১ প্রথম পুর্বপক্ষ 
, অমাধান 


[ ১৮. ] 


সহগর 
৮ 
হ২৮াজ 


২২৮২ 
ই২৮ত 
হলেও 
২২৮ 


৮ ২২৮৭ 
৯৮: ২৮৭ 


০০ 


হল 


গ৬ | 


দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্যাতা সন্ন্ধে 


শ্রতিপ্রমাণ 
(২) দ্বিতীয় পূর্ববণক্ষ 
নীম দীক্ষাপুরশ্ত্যযাবিধির অপেক্ষা 
রাখেনা 
পূর্বপক্ষ। মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা 
কেন 
আলোচনার পার মধ 
গ। নাম ও সাধকের সমপ্ধ-বিশেষ 
ঘ। মন্ত্র অপেক্ষ। নামের শক্ির 
উৎকর্ষ 
ঙও। দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর বিবেচা বিষয় 
একই সাধকের পক্ষে একাধিক 
পন্থায় সিদ্দিলাভ অসম্ভব 
গুরুসেব। 
ক। গুরুসেধা ও ভগব্দ্ভজন 
সাধুবক্মীহগমন 
সন্ধর্মপৃচ্ছা 
কৃষণগ্লীতে ভোগত্াাগ 
কৃষ্ণতীর্থে বাস __ 


যাঁবদর্থাবর্তিত1 বা যাবন্লির্বহপ্রতি গ্রহ ... 


হরিবামর-সম্মান ৮ 


ধাত্রশখখা দিগোঁকব 
ভগবদ্বিমুখজনের লঙ্গত্যাগ 
শিষা।ভ্যননুব্দ্ধিত্ব, মহা রস্তার্দিতে 
অনুদ্যম। ব্হুগ্রন্থ-কল।ভাস-তাগ। 
শাঞ্ব্যাধ্যাকে উপজীব্য না করা 
ক। শিষ্য করা সম্বন্ধে 
€১) দীক্ষাগ্রহণের যোগাত 
(৭) গুরুশিষ্য-পরীক্ষ। 
থ। মহারভ্াঁদিতে অস্থদ্যম 
গ। বহুগ্রন্থাড]াস ত্যাগ 


. ঘ$. শান্ত্রব্যাখ্যাকে উপক্ষীব্য না করা ... 


২ হালেলে 


২২৮৪ 
ইত হু! 


১৮০] 


২৫ 


২৪৫ 


হন 
১০ 
২৩০৯ 
চি 
হততত 
ইতততি 
২৩০ 
২৩০০ ইভ। 
হত৭ 

০] 


হইতে 


[১] 


ইতি১5 
১৩ 
২৩১১ 
হতি১১ 


[১15 


বাবহারে অকার্পণা 
শোকাদির বশীতৃত না হওয়! 
অগ্তদেবতায় অবজ্ঞাহীনতা ৯১, 
প্রাণিমাতে উদ্বেগ না দেওয়া এবং 
অপরাধ্বজল ৯১ 

কষ্ণনিন্দা-কুফভক্তনিন্দা সহ না করা **" 

বৈষ্ণবচিহ্-ধারণ 

শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনডক্তি 
অগ্রে নুত্যগীতাদি ৮১, 

কফ্ণার্থে অখিল চেষ্টা 

শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমৃত্তির লেবা 

ক। মহিম! 

খ। অষ্টবিধা শ্রীমৃত্তি 

গ। প্রতিযা ধিবিপাঁচল ও অচল *** 

বিভিন্ন গ্রতিমার ন্পনের প্রকার *"* 


ঘ। 
ঙ৬। শীতুত্তির অর্চনায় ধোয় বন্ধ", 
শালগ্রামশিলাদির অন্চনায় 
ধ্যেয় বস্তু *.* 
কর-চরণাদি আকার বিশিষ্ট 
বিগ্রহের অঙ্চনায় ধোয় বস্তু ... 
অচ্চনার আবশাক তব * 
ক। দীক্ষিতের পক্ষে অর্চনের 
অত্যাবশ্যকন্ 


খ। গৃহস্থের পঙ্ছে অঙ্চনাজের মৃখদ্ 
গ। অচ্চনে অশক্ত ও অফোগ্য 
ব্যক্তির জন্ত বাবস্থা 
ডক্কিমার্গে অচ্চনাঁর বিশি ৮৮ 
ক। বৈষ্কবসপ্রদাযুসম্মত বিধিই 


অনুলয়ণীয় 
ধ। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের 
অভিপ্রা্ ৪ 
গ। নিজ-প্রিয়োপহরণ ( নৈবেদ্োে 
নিষিদ্ধ বন্ধ) ৮৭ 


হাতত 


২৩২৪ 
৯৩২ও 


২৩২৬ 
২৩২৭ 


২৩২ 
ইত৩৫ 


হত 


হত৩১ 


ইত৩ত 


শৃচী্পত্র 


২৩৩৫ ১২। পারছার্থিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নাদজপ ও . 


৪৮1 খ্ধর্চমে অধিকারী | 
ক। দীক্ষিত ্ীশৃহ্াদি়ও শালপ্রাম- 
৮. শিলার্চলে অধিকার ২৩৩৫ 
থ৭' বিরুদ্ধ বাক্যের লমাধান ২৩৩৬ 
গা। প্রা্মণের সহিত বৈফষের সমতা '*" ২৩৩৭ 
ঘ। জ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈফব- 
মানের অধিকার *** ২৩৩৮ 
৬1 প্রণবোচ্চারণেও বৈষ্ণব শৃত্রাদির 
অধিকার ২৩৩৯ 
চ। শৃক্তাদির পুঙ্ধিত শ্রীবি গ্রহের 
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সত 


প্রশ্থনহস্প 


প্রস্থানজয়ে ও গৌড়ীম-বৈষষাচার্যখণের মতে স্যযিতস্কবা 


০] 


অগ্ঞানতিমিরাদ্ষস্ত জানঃজনশলবকল্যণ । 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তস্সৈ গ্রীঞ্চরন্যে নমঃ ॥ 


বাঞ্াকল্পতরুভ্যশ্চ কুপাপিক্জুভ্য এব চ। 
পতিভানাং পাবনেভ্যে? বৈষ্চবনেছ্োের নমো নমঃ 


জম শৌর নিত্যানম্দ জয়াদবৈতচজ্ । 
গদাধর জরীবাসাদি গেরভক্তযুন্দ ॥ 
জয়া বাপ সনাতন ভট্ট রম্মুনাথ । 
গ্রীজীব গোপাল দাস রক্ষুনাথ ॥& 
এই ছয় গোসাঞ্রির করি চরশ বস্দন । 
যাহা হেতে বিস্পনাশ অভীষই পুরণ ॥ 


জন্মাভ্যস্য যতো হইবক্সাদিতরশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ ব্বরাট. 

তেনে অ্রশ্মা হাদ। য আদ্দিকবজ্ে সুহৃপ্তি যত স্রক্সং | 
তেজ্োবারিস্বদীং ঘথখ! বিনিময়ে! যত জ্িলর্গোহস্ঘ। 
ধাক্সা শ্বেন সদা নিরক্তকুহকং সত্যং পরং হ্ীমহি ॥ 


_-ও্ীমদূভাগবত 17১1১।১ ॥ 


বিশ-সর্গ-বিপর্গাদি-নবলক্ষণলক্ষিতম্‌। 
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগজ্ধাম নমামি তত ॥ 
-জীধরম্থামিচরণ 


পঙ্গুং লম্তধয়তে. শৈলং সুকমাবর্তক্েৎ শ্রুতি. 
মক্কা. তমহং হন্বে ক্কফতৈত্ন্তনীস্বরসূ.& 


1১৪৬১ ্ 


সুজ 


ব্রহ্মা হতে জন্মে বিশ্ব অ্রহ্ষেতে আব । 
০সই ব্রন্দে পুনরপি হয়ে যাস লক্ষ ॥ 
স্প্ও্খীচৈহ চহ ॥ ৬1১৩৪ ॥ 


অবিচিস্ত্যম্ক্তিযুস্ত ও্ীভগবান্‌। 
ইচ্ছা জগাত-বধপো পাজ পলিপাম ॥ 
ভথাপি অচিজ্ঞাশক্ত্যে হয়-অবিকারী । 
আাক়ভ চিজ্ঞমণি তাতে পৃৃষ্টাস্ত ০ষ খনি ॥ 
- ওীচৈ2, চঃ, 0১৭১১ 7-১৮৮ ॥ 


আগাত-কারণ নহে প্রকৃতি অভলপ। ॥& 
শক্তি ঞ্চারিযা তালে কুক কলে কুপা ॥ 
কৃষ্ত-স্শক্জ্যে প্রকৃতি হস শোন কারণ ॥ 
অগ্সি-শক্ঞে্যে লৌহ যৈছে করছে জারণ ॥ 
আঅতভঞএব ক্ৃষ্ মুল জগত-করণ । 
প্রকৃতি কালণ ছে অক্ঞা-গলক্ঞন ॥ 
মায়া-অআংশে কহি ভান্ে নিমিদ্ত-কালশ । 
০লহোে। নহে, যাতে কর্ত! হেতু নান্বাআসণ ॥ 
টের নিমিক্ত-হেতু ছে কুম্তকার । 
তৈৈছে জগতেন্ কর্ত। পুরুমঘাবতার ॥ 
ক্ষত কম্ভা, সাজা ভার কেন সহাজ । 
টেল কারণ চক্র-দণ্াদি উপায় ॥ 
_-জ্ীতচৈ2, চঃ, ১1৫1৫১-৫৬ ॥ 


১৪৩২ টু 
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প্রথম অধ্যায় 
পরিহবখ্ামান জগগসন্ধক্ধে সাধারণ আলোচন। 


১। গলিদুস্ঠামান্ন জগত ও তাহ্ান্র স্যট্িকতণ 

আমর। একট যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, তাহাতে, আমরা অনেক জিনিস দেখিতে পাই__ 
মনুষা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল, নদ, নদী, পাহাড়-পর্ববত, সমুদ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি 
কত কিছু। 

আবার, এই পৃথিবীর বাহিরেও দেখিতে পাই--অনস্ত আকাশ, আকাশে চক্র, নূর্ধা, গ্রহ, 
নক্ষত্র, নীহারিক। ইত্যাদি । হয়তো আরও কত কিছু আছে_-আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যাহাদের নিকটে 
পৌছায় না। 

কিন্ত এ-সমস্ত কৌথা হইতে কি ভাবে আদিল ? এই সমস্তের কি কেহ স্থষ্টিকর্তা আছেন? 
থাকিলে কে তিনি ? 

লৌকিক জগতে আমরা দেখি_আমাদের বন্ত্রালঙ্কারাদি নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর মধ্যে 
প্রত্যেকটীরই একজন নিশ্মাতা বা স্যপ্টিকত্তা আছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই 
জগাতেরও একজন স্থস্টিকর্তা আছেন। 

কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তা কে, অনুমানের দ্বারা ভাহা স্থির কর] যায় না। কেননা, জ্ঞাতবস্ত 
সম্বদ্ধেই অনুমান সম্ভব, অজ্ঞাত বস্ত মন্ুমানের বিষয় হইতে পারে না। অগ্নিকে আমরা জানি, আর 
কাষ্ঠকে জানি, অগ্মি-মংযোগে আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে ধূমের উৎপত্তি হয়,_ ইহাও আমরা জানি। সেজস্ক 
কোনও স্থানে ধুম দেখিলে অনুমান করা হয় সে স্থানে অগ্থি আছে; কেননা, ধূমের উৎপান্তির হেতু 
আমাদের জান! আছে। তদ্রুপ জগতের কোনও অংশের উৎপত্তির হেতু যদি আমাদের জানা থাকিত, 
তাহা হইলেই অনুমান করা যাইত যে, এ অংশের উৎপত্তির যাহা! হেতু, সমগ্র জগতের উৎপত্তিরও 
তাহাই হেতু হইতে পারে। কিন্তু তাহ আমাদের জাল] নাই ; ভাই অসুমানের দ্বারা জগতের কারণ 
কি, ব! জগতের সৃষ্টিকর্তা কে, তাহা নিধি করা যায় না।, 

অথচ, জগতের কোনও স্বগ্টিকর্ত। আছেন কিনা, থাকিলে তিনি কে, তাহ। জানিবার জন্য 
আমাদের কৌতৃহলও আছে। কিন্ত কিরূপে তাহ জানা যায়? 


২। স্পাভরাম্নুাল্রে জঙগতেল্স আটিক্িস্ত। হইতেছেনন পল্পত্র্গ 
জগতের স্থষ্টিকর্তা কে, একমাত্র বেদাদিশান্স হইতেই তাহা জান? যায়; ইহ জানিবার 
আর অন্থ। কোন উপায় নাই। 


[১৪৩৩] 
মদেছ | ক 


সপ্টির কারণ ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৩২-অঙ্থ 


জড়-বিজ্ঞান জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তুর উপাদান বিষ্লেষণ করিয়া কয়েকটা মূল উপাদানে 

লৌইিয়াছে | কিন্তু এই সমস্ত মূল উপাদানেরও তে! আবার মূল থাকিতে পারে? সেই সর্বশেষ মুল 
উপাদানই বা কি? আবার, কেবল উপাদান থাঁকিলেই দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না; একজন নিম্মাত। 
থাকার প্রয়োজন হয়। এই জগতের নিশ্মীতাই বাকে? 

জড়-বিজ্ঞান যে সমস্ত উপাদানে পৌছিয়াছে, সে অমস্ত হইতেছে জড়-_সৃতর?ং সংহনন- 
শক্তিহীন। সংহনন- -শাক্তিহীন জড় উপাদানসমূহ আপনা-আপনি মিলিত হইতে পারে নাঃ মিলিত 
ন। হইলেও জগতিস্থ অনন্ত-বৈচিত্রাম্য অনস্ত প্রকার দ্রব্যের অন্ত বৈচিত্র্যময় উপাদানের উত্তব হইতে 
পারে না। এই সংহন্ন-শক্তি কোথা হইতে আইসে ? আবার, স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যে চেতনা-শক্তিও 
ৃষ্ট হয়। এই চেতনা-শক্তিই বা কোথা হইতে কিরূপে মাইসে? 

জড়-বিজ্ঞান এখন পর্ধ্যন্ত এ-সমস্ত প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে অসমর্থ। 
বেদাদি-শাস্্র হইতে এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন-__জগতের মূল কারণ হইতেছেন 
সর্ববঙ্জ, সর্ধবশক্তিমান্‌ পরক্রক্ম ভগবান্। কেবল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নহে, অনস্ত কোটি 
্রঙ্মাণ্ড তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন। ্থ্ষ্টি করিয়া তিনিই জগৎকে রক্ষা করেন; আবার, ব্রহ্গাণ্ড যখন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহাতেই আবার লয় প্রাঞ্ড হয়। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 
একমাত্র কারণ। 


অক । লহুক্াান্পবাদ, অসত্ক্ষান্্রণবাদ শু বিন্বগুন্বাল 
জগতের স্গ্টি সম্থন্ধে সংকারণবাদ, অসংকারণবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। 
এসস্থলে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হইতেছে। 
সণ্কারণবাদ। স্থষ্থির পৃব্বেও কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল__ এইরূপ মতবাদকে সংকারণ- 
বাদ বলে। “দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্‌॥ ছান্দোগ্য ॥৬২।১।- হে সোমা | স্থির 
পুর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্দিতীয় সংম্বরূপই ছিল।”--ইতাধদি শ্রুতিবাক্যই সৎকারণবাদের সমর্থক 
প্রমাণ । সংকারণবাদকে অন্ুকাধ7বাদও বলে ; কেননা, এই মতবাদে কারণরূপে কার্যযরূপ জগতের 
পূর্বাস্তিত স্বীকৃত হয়। | 
এই সদ্ব্রহ্মই জগদ্রুপে পরিণত হয়েন এবং জগন্রপে পরিণত হইয়াও তিনি কাহার অনিসতা 
শক্তির প্রভাবে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। “আত্মকৃভেঃ পরিণামাহ ॥১191২৬।*, “আত্মলি চৈষং বিচিজান্চ 
হি 1২।১।২৮1”ইত্যাদি ত্রহ্ন্ত্র হইতেই তাহ] জানা যায়। ূ 
কেহ কেহ বলেন--ব্রদ্মের শক্তিতে তাহার বহিরঙ্গ। শক্তি জড়রূপ। মায়াই জগন্রপে পারি 
হইয়। থাকে; ব্রহ্ম নিজে পরিণত হয়েন না! শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবঙক্ষায় শ 
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্রঙ্গা-পরিণাঁম বলা হয়। গ্োড়ীয়-বৈষ্বাচার্য্যগণ এই মতাবলম্বী । 

স্ত্রকার ব্যাসদেবসম্মত পরিপামবাদই সংকায়ণবাদ | 

লটচীংখ্যও পরিণামবাদী ; কিন্ত ব্রহ্ম-পরিণাঁমধাদী বা ভ্রন্ম-শক্তি-পরিণামবাদী নহে । 
কেননা, নিরীশ্বর-সাংখ্যমভে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকৃত নহে । এই মতে জগৎ হইতেছে প্রকৃতির পরিণাম ; 
কিস্তু এই প্রকৃতি ব্রন্জের বা ঈশ্বরের শক্তি নহে; ইহা হইতেছে এক স্বতন্ত্র তত্ব। ব্যাসদেব বেদাস্তস্ত্রে 
নিরীশ্বর-সাংখা-গ্রকৃতির জগতকর্তৃত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 

জসৎকার্ধটবাদ। স্থষ্টির পৃর্ধ্বে জগতের কোনও অস্তিত্বই ছিল না, কাঁরণরূপেও না_ এইরূপ 
মতবাদকে বলে অসংকারণবাদ । *্তদ্ধৈক আন্রসদেবেদমগ্র আঁসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ম্‌ তম্মাদ্‌সতঃ 
সঞ্জায়ত ॥ ছান্দোগ্য ॥৬২।১।-_কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তির পৃবের্ব এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ-_ 
অবিদ্মান-অভাব-শ্বরূপই-__ছিল; সেই অসৎ হইতেই সংস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে1”-_-এই শ্তি- 
বাঁকে অসৎকারণ-বাদের অস্তিত্ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

শ্রুতি এই অসতকারণবান্দের খণ্ডন করিয়াছেন। “কুতন্্ খলু সোমোবং স্াদিতি হোবাচ 
কথমসত: সজ্জায়েতেতি । সত্তব্বেব সোম্যেদমগগ্র আলীত একমেবাদ্বিতীয়ম্‌॥ ছান্দোগ্য 1৬২১1. হে সোম্য। 
কোন্‌ প্রমাণামুলারে এইরূপ ( অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি) হইতে পাঁরে ? কি প্রকারে অসৎ হইতে 
মং-এর উৎপত্তি হইতে পারে ? পরস্ত নিশ্চয়ই অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল ।” 

অসৎকাঁরণবাঁদকে অসগুকার্থ;বাদ্ও বলে। কেননা, এই মতবাদে অসৎ হইতে জগন্রপ কাধের 
উৎপত্তি হয়। 


বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ এইরূপ অসং-কারণবাদী। বন্তর উৎপত্তিতেই তাহার সত্তার আরম্ত 
হয় বলিয়া ইহাকে আরম্তবাদও বল! হয়ু। যেমন, সুত্র হইতে বন্ত্রের উৎপত্তি) উৎপত্তির পূর্ব্ব 
বস্ত্রের কোনও অত্ত! ছিল ন1; উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সত্তার আরম্ত। ম্তায় এবং বৈশেবিকও 
আরম্তবাদী। 

স্ত্রকার ব্যালদেব তাহার ব্রহ্মস্থত্রে অসৎ-কারণবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। 

বিবর্তবাদ। এই মতবাদে জগৎ হইতেছে বর্ষের বিবন্ত 1 রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্দেপ 
ব্রন্মে জগতের ভ্রম হয়। জগতের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই; রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই 
সর্পের যেমন বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রুপ । এই মতবাদে স্থ্িও অবাস্তব! শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যই 
বিবস্তবাদের প্রবস্তক। বিবর্তবাদ শ্রুতিসন্মত নহে। 

আরও অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে । বাছলাভয়ে সে-সমস্তের উল্লেখ করা হইল না। 

লংকারণবাদ বা সৎকাধ্যবাদ এবং তদনুগত পরিণাম্বাদই বেদাস্তসম্মত। গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্য- 
গণ সৎকারণবাদী । : | 
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৩। ক্কাল্পপ। নিমসিত-ক্গ্সণ শু উপাদান-স্চাবসণ 

কারণ দুই রকমের-নিমিত্ব-কীরণ ও উপাদান-কারণ। 

নিমিত্তকারণ। যিনি কর্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ। যেমন: ঘট-নির্সাতা কুম্তকার হইতেছেন 
ঘটের নিমিত্ত-কারণ। 

নিমিত্ব-কারণ আবার দুই রকম হইতে পারে-_সুখ্য ও গৌণ । যিনি নির্মাণের সন্বন্পপূর্বক. 
নির্মাণ করেন, তিনি মুখ্য-নিশিত্ত কারণ । যেমন, কুস্তকাঁর ঘটের মুখ্য নিমিত্-কারণ। ঘট-নির্মাণের সন্থ 
করিয়াই কুস্তকার ঘট-নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়। 

আর, মুখা নিমিত্ব-কারণ তাঁহার কার্ধোর সহায়রূপে যে সমস্ত বস্ত গ্রহণ করিয়া থাকে, সে- 
সমস্ত বস্ত্র হইতেছে গৌণ নিখিব্র-কারণ। যেমন, কুম্তকারের পক্ষে চক্ত-দণ্ডাদি। চক্র-দগ্ডদির কোনওরূপ 
সঙ্কর নাই; কুন্তকারের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কুস্তকারের অধ্যক্ষতায়, ঘট-নির্মাণ-কাঁধ্যের আ্গকৃল্য 
মাত্র করিয়া! থাকে । 

উপাদদান-কারণ। যাহ! বস্তুর উপাদান--যাতা দ্বারা বন্ত গঠিত হয় এবং যাহ? বস্তর অঙ্গীভৃত, 
ভাহ।ই বস্তর উপাদান-কাঁরণ। যেমন, মুত্তিকা হইতেছে মুগ্ময় পাত্রের উপাদান-কারণ। 

উপাদান-কারণও মুখ্য এবং গৌণ এই ছুই রকমের হইতে পারে। যে উপাদান না হইলে 
বস্তই নিম্মিত হইতে পারে না এবং নিম্মিত বস্তুর মধ্যেও যাহ! সর্বদা বিদ্যমান থাকে, সেই উপাীনটী 
হঈতেছে বস্ত্র মুখ্য উপাদান। যেমন, ষৃণ্নার় ঘটাদির পক্ষে মৃত্তিকা হইতেছে মুখ্য উপাদান। 

আর, যাহা মুখ্য উপাদান নহে, সুতরাং নিম্মিত বন্তর মধ্যেও যাহা উপাদানরূপে সর্বদ। 
বর্তমান থাকে না, মথচ যাহ মুখা উপাদানকে বস্ত্র গঠনোপযোগিক্ব-প্রাপ্তির সহায়তা করে, তাহ। 
হইতেছে গৌগ উপাদান-কারণ ! যেমন, মৃণ্ময় ঘটা(দির ব্যাপারে--জল। মৃত্তিকার সঙ্গে জল মিশাইয়া 
মৃত্তিকাঁকে ঘটাদি-নির্সীণোপযোগী করা হয়। 

শান্্র বলেন_পরব্রহ্ম এই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-ক।রণ- এই উভয় কারণই। 
৪1 নির্ভরযোগ্য শাস্ 

বেদ এবং বেদাম্নগভ স্মৃতিশীন্ত্রই হইতেছে একমাত্র নিভ রষোগ্য শান্ত্র। কেননা, এই মস্ত 
শাস্ত্র হইতেছে অপৌরুষেয়-_পরব্রন্মের বাকা-__ সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশুম্য | বেদ হইতেছে সবতঃ- 
প্রমাণ, প্রমাণ-শিরোম্ণি । 

অগ্থ শান্্র অপৌরুষেয় নয়। অন্থ শাস্ত্র হইতেছে পৌরুঘেয়, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত 
তাই তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকার সম্ভাবনা আছে। পৌরুষেয় শাস্ত্রের যে উক্তি বেদাদি-স্া 
দ্বারা দমথিত, তাহাই গ্রহণীয় হইতে পারে। 

স্ৃতরা স্থষ্টিতত্বাদির অবগতির জন্য একমাত্র বেদ এবং বেদানুগত শান্ত্রই অবলহবনী়। । 

এক্ষণে স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে বেদাদি শান্তর প্রমাণ প্রদগ্সিত হইতেছে । 


| [ ১৪৩৬ ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


জগাৎ-কারণ সন্বন্ধে শানসপ্রমাণ 


5 অআ্র্গসুজ-প্রমান্ 
্হগানত্রের সর্ব্বপ্রথম ৃত্রটাই হইতেছে-_ব্রদ্ষজিজ্ঞাপা-বিষয়ক। ব্রঙ্গ কি বস্তা? এই 
প্রশ্থের উত্তরে দ্বিতীয় সুত্রেই বলা হইয়াছে-যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ, 
তিনিই ব্রহ্ম । 
স্থাদ্যন্ট হত; ॥১।১।২। ্রজ্গাসূজ 
জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, এই সুত্রে তাহাই বল! হইয়াছে। বেদাস্তদর্শনের পরবতঁ অংশে 
শুত্রকার ব্যামদেব অন্যান্য মতের খগ্নপূর্ববক ব্রদ্মেরই জগং-কর্তৃতব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। 


৬1 - শ্রাচতিপ্রহ্মাঞ্ 

“জন্মাগস্য যতঃ-এই ব্রন্ষস্থত্রের ভান্তে শ্রীপাদ শহ্বরাচার্ধ্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণ স্মৃত্রোক্তির 
সমর্থনে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাদের কয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে। 

ক। “যতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রয়স্ত্য ভিসংবিশ স্ব, 
তব্বিজিজ্ঞাসন্থ, তদ্ব্রক্ম॥ তৈদ্বিরীয়। ভৃগ্ুবল্লী ॥১।__যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্ত সমূহ) 
উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া ধাহ। দ্বারা! জীবিত থাকে এবং প্রলয়-সময়েও যাহাতে ত প্রবেশ করে, তাহাকে 
জিজ্ঞাম! কর, তিনিই ব্রহ্ম ।” 

খ। “আনন্দে ব্রদ্মেভি ব্যজানাঁং। আ'নন্দাদ্যেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্তাতিসংবিশস্তি ॥ তৈত্তিরীয়। ভৃগ্ুবল্লী ॥-আনন্মই ব্রন্দ_ ইহ] 
জানিয়াছিলেন। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই জন্মিতেছে, জন্থিয়াও আনন্দছ্বারাই জীবিত থাকে 
এবং অস্তকালে (প্রলয়ে, ইহার! আনন্দে গিয়াই প্রবেশ করে।” 

এই জাতীয় অনেক শ্রুতিবাক্য আছে। এ-সমস্ত শ্ুতিবাক্য হইতে জানা! গেল-_আনন্দস্বরূপ 
্রহ্মই হইতেছেন জগতের স্বষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়ের একমাত্র কাঁরণ। 


৭। জ্ম্মতিপ্রস্মাণ 
ক। ভ্রীমদ্ভগবদ্‌ শীতা প্রমাণ 
পরব্রহ্ম শীকৃষণ অর্জ,নের নিকটে বলিয়াছেন_ 
সর্বভূতানি কোস্তেয প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কর্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্থজামাহম, ॥ 


[ ১৪৩৭ ] * 


জগত-কারণ-সন্থদ্ধে শান্ত গ্রমাণ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৩।৭-অন্ 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্মবশং প্রকৃতেবশাৎ | ৯৭-৮ ॥ 
_-হে কৌন্তেয়! কল্াস্তে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে গমন করে ( লীন হয়), এবং 
কল্পের আদিতে আমি সেই সকলকে বিশেষভাবে স্থপতি করিয়া থাকি। আমি স্বকীয় প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়। প্রকৃতির ( মায়ার ) প্রভাবে বশীভূত এই সমস্ত প্রাণীকে বার বার বিশেষ প্রকারে 


স্থষ্টি করিয়! থাকি ।” 
“পিতাহমস্ জগতো। মাতা ধাতা৷ পিতামহঃ। 
বেদ্যং পবিভ্রমোক্কার ঝকৃসাম যজুরেব চ ॥ 
গতিভভ্ত প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুবং। 
প্রভবঃ প্রলয়; স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম, || ৯/১৭-১৮ ॥ 

_ (শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জ্ুনকে বলিয়াছেন ) আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ । 
আমিই জ্ঞেয় পবিত্র ওঞ্কার এবং খক্‌, যজু ও সামবেদ। আমিই গতি, ভন্ত] (পোবণকত্ত? ), প্রভু, 
সাক্ষী ( শুভাশুভদ্রষ্টা ), নিবাস, শরণ এবং সুহ্ৃৎ। আমিই প্রভব (স্ৃষ্টিকত্ত1 ), প্রলয় (সংহারকত্ত?1), 
স্থান (আধার ), নিধান ( লয়স্থান ) এবং অব্যয় ( অবিনাশী ) বীজ ( কারণ )।” 


খ। প্ীমদ্ভাগবত প্রমাণ 
“জন্মাদ্স্য যতোহহ্বয়াদিতরত শ্চার্থে্ষভিজ্ঞঃ স্বরাট, 
তেনে ব্রহ্ধ হুদা য আঁদিকবয়ে মুহস্তি যত শ্থরয়ঃ। 
তেজোবারিমদাং যথ| বিনিময়ো ঘত্র ত্রিসর্গোহম্ষ। 
ধায়! ম্বেন সদ। নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১1১।১ ॥ 


-যিনি সুষ্টব্থমাতেই স্বরূপে বর্তমান আছেন বলিয়া! এ সকল বস্তার অস্তিত্ব প্রতীতি 
হইতেছে এবং অবস্তর অর্থাং আকাশ-কুম্ুমাদি অলীক পদাথে” যাহার কোনও কন্বন্ধ নাই বলিয়াই 
তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছেন। ; স্থৃতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কারণ যিনি; যিনি সর্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানম্বরূপ ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ 
যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে স্পপমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তেজ, জল বা মৃত্িকাদির 
বিকার-্বরূপ কাচাদিতে এ বন্ত সকলের একবস্ত্রতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু 
সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রুপ যাহার সত্যতায় সব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সি তি, 
ইঞ্জিয় ও দেবতা বস্তুত: মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রভীত হইতেছে [ অথবা, তেজে জলভ্রমাদি 
যেরূপ বস্ততঃ অলীক, তদ্ধেপ যাহ! ব্যতিরেকে গুণতরয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা (যাহার পরমার্থ- 
সত্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত মাদ্যত্বযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তত: মিথ্যান্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উজ 

[১৪৩৮ ] 


জগং-কারণ সমন্ধে শা্জগ্রমাণ ]. প্রস্থানজ্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্থিত [ ৩৭-অন্থ 


হইয়াছে) ], এবং স্বীয় তেজংপ্রভাবে যাহাতে কুছক অর্থণৎ মায়িক উপাধিসম্থদ্ধ নির্্ত হইয়াছে, 
সেই সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ।--শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুখাদ ।” 

ব্রদ্মের জগত-কারণত্ব-বাচক এইন্প অনেক স্মতিবাক্য আছে। বাকুল্যবোধে আর 
উদ্ধতহুইল না; 

এইরূপে, প্রন্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল-পরত্রক্মই হইতেছেন জগতের স্ষি- 
স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ । 


[১৪৩৯ | ] 


তৃতীয় অধ্যায় 
্রক্না জগতের মিমিত্বকারণ ও উপাদাম-কারণ 


৮ নিমিত-কাবপত্ব-বা5ন্ শ্রচতিবাব্জ্য 

পূরের (৩৩-অনুচ্ছেদে) বল! হইয়াছে.- কাধ্যবিষয়ে সন্কলপপূরর্বক যিনি কার্ষো প্রবৃত্ত হয়েন 
এবং কাধ্য করেন, তিনিই সেই কার্যের নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা। পরব্রহ্গ যে এই জগতের এতাদূশ 
নিিত্ত-কারণ, শ্রাতিবাকা হইতে তাহা জানা যায়। এ্থলে কয়েকটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত 
হইতেছে। 

(ক) “লেোহকাময়ত--বন্ছু স্যাং গ্রজায়েয়েতি। স্‌ তপোহতপাযত। স তপস্তপ্ত। ইং 
সব্বমস্থজত যদদিদং কিঞ্। ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৩১।_ তিনি (ক্রহ্গ) কামনা করিলেন--আমি 
বহু হইব, উৎপন্ন হইব। তাহার পর তিনি তপম্যা (চিন্তা) করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়। এই 
চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় স্থষ্টি করিলেন।” 


(খ) “আত্মা বা ইপ্ামেক এবাগ্র আসীৎ! নান্ৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজ! 
ইতি । এতরেয়-শ্রুতি 1১১1১। স ইমাল্লোকানস্থজত। অস্তো মরীচীশ্মরমাপোইদোস্তঃ পরেণ দিবং ছ্োৌঃ 
্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অবস্তাত্তা আপঃ॥ এঁভরেয় ॥১১২ ॥_স্থ্টির পূর্ব্বে এই 
জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। ভষ্টিম্ন সক্রিয় কোনও বস্ত্র ছিল না। তিনি সন্বল্প করিলেন-_-আমি 
লোকসমূহ (অস্তঃ প্রভৃতি লোকসমৃহ) স্থষ্টি করিব 1১1১১॥ (এইরূপ সন্বপ্ন করিয়। ব্হ্ষাণড নির্মাণের পরে) 
তিনি এই সকল লোক স্বষ্টি করিলেন-_অস্ত মরীচি, মর এবং অপ এই চারিটা লোক স্থৃটি করিলেন। 
সেই অস্তোলোকটা ছ্যলোকের উপরে, ছ্যালোক তাহার প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। অন্তুরিক্ষই (বা আকাশই) 
মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক এবং পৃথিবীর নিয়ে যে সমস্ত লোক, সে-নমস্ত অপ-নামে 
অভিহিত |১1১।২1” | 

গ। “তদৈক্ষত বহুদ্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্বেজোইস্ত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬১।৩। সেই সং্রন্ম 
ঈক্ষণ (সন্বন্ট) করিলেন__আমি বহু হইব, জন্িব। তারপর তিনি তেজ; স্ৃি করিলেন।” 

ঘ। “দ ঈক্ষার্থক্রে॥ প্রশ্নোপনিষৎ ।৬ও। স প্রাণম্থজত ॥ প্রশ্ন ॥৬৪। - তিনি ঈক্ষণ (চিত্ত) 
করিলেন ।৬৩॥ তিনি প্রাণের স্থ্টি করিলেন ॥৬৪।% 

উ। “সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্ত/হমিমাস্তিত্রো দেবত। অনেন জীবেনাত্বনামুপ্রবিষ্ত নাম-কপে 
ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগা ॥৬৩২॥ -সেই দংরূপা দেবতা (বন্ধ) ঈক্ষণ (আলোচনা বা সঙ্কট) করিলেন-_ 
আমি এই জীবাত্বারূপে (তেজ: জল ও পৃথিবী) এই তিন দেবতার (ভৃতত্রয়াত্বক দেবতার) অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি!” এ 
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এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়-_স্যতির সঙ্গ করিয়াই পরব্রহ্ম জগতের সি 
করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে জগতের নিমিত্র-কারণ বা কর্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে 
পাকে না। 


৯। শুপালাশ-ক্চালশত্ব-বাতেক্ শ্াততিশ্রাকট 

পরব্রহ্ম যে জগতের উপাদান-কারণ, শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহ। জানা যায়। এ-ন্থলে কয়েকটা 
শ্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। 

ক। “তং তদেধানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্ত সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ॥ নিরু্ষানির্চ 
নিলয়নঞ্ানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানধাবিজ্ঞানঞচ। সত্যঞ্চান্থতঞ্চ সত্যমন্ভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যা- 
চক্ষতে ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মা নন্দ (৬।১।--(সংস্বরূপ ব্রহ্ধ) তৎ-সমত্ব সৃষ্টি করিয়া! তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত বন্ত) এবং ত্যৎ (মমূর্ত বন্ত) হইলেন এবং নিরুক্ত (দেশ- 
কালাদিপরিচ্ছিন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (তদ্ধিপরীত্-_যাহ। দেশ-কালাদি-পরিচ্ছিন্ননূপে কথিত নয়, 
তাহা), নিলয়ন (আশ্রয়-স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয়-বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), 
সত্য ও অসত্য-ইত্যাদি যাহ। কিছু আছে, সেই সত্যস্বরপ ব্রহ্ম তং-সমস্তই হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্ত 
রূপে প্রকটিত হইয়।ছেন বলিয়াই ত্রক্ষবিদ্গণ তাহাকে সত্য-নামে অভিহিত করেন।” 

এই শ্রতিবাক্য হইতে জান গেল-_ মূর্ত (দৃশ্যমান বস্ব--ক্ষিতি, অপ. তেজঃ) এবং অমূর্ত 
(অপূশ্তমান বস্ত--মরুত, ব্যোম), চেতন, অচেতন-আদি যত কিছু বস্্ব জগতে তৃষ্ট হয়, সত্যন্বরূপ ্রদ্ষই 
তৎ-সমস্তরপে নিজেকে প্রকাশ কন্িয়াছেন ৷ ন্থৃতরাং তিনি যে জগতের উপাদান-কারণ-_-এই শ্রুতি- 
বাক্য হইতে তাহাই জানা গেল। 

উল্লিধিত শ্রুতি পরবর্তী বাক্যেও ব্রদ্মের উপাদান-কারণত্বের কথা বলিয়াছেন। কিরূপে তিনি 
উপাদান-রূপে পরিণত হইলেন, তাহ! বল। হইয়াছে । এই বাক্যটী এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। 

থ। “অলসন্বা! ইদমগ্র আসীৎ। ততে! বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং ন্বয়মকুরুত। তত্মাত্তৎ 
স্বকৃতমুচ্যতে ইতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রন্মানন্দ ॥৭১।-_ স্থষ্টির পুর্বে এই জগৎ অসং-_অনভিব্যক্ত অর্থাৎ 
অনন্তিব্ক্ত-নাম-রপ-ত্রক্ষম্বরপ-ছিল। সেই অসৎ হইতে এই সং--নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগত-_ 
উৎপন্ন (অভিব্যক্ত. হইল। তিনি (সেই ব্রহ্ম) নিজেই নিদ্েকে এই প্রকার করিলেন (এই অভিব্যক্ত 
জগৎ-বূপে প্রকটিত করিলেন)! এজন্য তিনি “মুকৃত+ নামে অভিহিত হয়েন।” 

পরব্রক্ম যে নিজেকে নিজে এই জগৎ-রূপে প্রকটিত করিলেন --এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা 
জান। গেল। পরব্রহ্গ নিজেকে নিজে জগৎ-রূপে গ্রকটিত করায় তিনিই যে জগতের উপাদান-কারণ-- 


তাহাই জান! গেল। 
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গ। “ছে বাব ব্রদ্গণ রূপে মূর্ত্ষৈবামূর্তঞ্চ মর্ভ্যর্চামৃতথ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারপ্যক ॥ 
২1৩1১৪-_ত্রান্মের দৃষ্টটা রূপ প্রসিদ্ধ _একটা মূর্ত (দৃশ্যমান যৃত্তিবিশিষ্ট, পরিচ্ছি্ট), অপরটী অমূর্ত (দৃষ্টমান- 
ৃন্তিহীন)। একটা মর্তা (মরণশীল), অপরটী অম্ৃতন্থভাব | একটা স্থিত--গতিহীন, স্থাবর ; অপরটী 
যৎ গতিশীল) এবং একটী সৎ পরোক্ষ -দৃষ্টির বিষয়ীভূত), অপরটা ত্যৎ (পরোক্ষ_দৃষ্টির 
অগোচর) |” . 

পরবতী বাক্য হইতে জানা যায়, মূর্ত হইতেছে - ক্ষিতি, অপও তেজ: এবং অমূর্ত হইতেছে 
মরুৎ ও ব্যোম। 

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, এই পঞ্চভৃতাত্মক জগং হইতেছে ব্রন্মের বূপবিশেষ । ব্রহ্ম 
জগৎ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন বলিয়াই জগৎকে তাহার রূপ বল হইয়াছে; যেমন-_যৃণ্ময় ঘটাদিও 
মৃত্তিকার দূপবিশেষ। স্মৃতরাং ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান-কারণ, তাহাই এই শ্রতিবাক্য হইতেও 
জানা গেল। 

ক্ঘ। “সর্ববং খল্ভিদং ব্রহ্ম ॥% 

এই প্রসিদ্ধ শ্রতিবাক্যে এই সমস্ত জগংকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে মৃষ্ময় ঘটাদির উপাদান- 
কাঁরণ বলিয়া মৃত্তিকা হইতে জাত বস্ত্র মাত্রকেই যেমন মৃত্তিক1 বল! হয়, তদ্রেপ ব্রচ্মই এই জগতের 
উপাদান-কারণ বলিয় এই জগংকেও ব্রহ্ম বল! হইয়াছে । ইহ] হইতেও জানা গেল - ত্রহ্মই জগতের 
উপাদান-কারণ | 

উ। “এতদাত্যমিদং সর্ধবম্গ-এই ছান্দোগা-বাকোও এই সমস্ত জগৎকে ত্রহ্মাত্মক বল। 
হইয়াছে । মৃন্তিক! মৃথ্মায় বস্তুর উপাদান বলিয়া মৃণ্বায় বস্তুকে যেমন মৃত্তিকাত্মক বলা হয়, তদ্রুপ ব্রহ্ম 
এই জগতের উপাদান-কাঁরণ বলিয়! জগৎকে ত্রন্গাত্মক বল! হইয়াছে । উহা! হইতেও জান। গেল - 
প্রহ্মীই জগতের উপাদান-কারণ। 

এইরূপে, শ্রাতিবাকা হইতে জানা গেল - পরব্রহ্গঈ জগতের উপাদান-কাঁরণ। 


১০। নিম্সিতাপাদন-কালশত্রসম্মহেদ অ্রঙ্গাস্থৃত্র 
পরব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ-এই উভয়ই, ব্রন্মসৃত্র হইতেও 
তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটা সূত্র উল্লিখিত হইতেছে। | 
ক। প্রকৃতিষ্চ প্রতিক্চাবৃষ্টান্তানুপরোধাহ 1১181২৩॥ . 
্রহ্মই জগতের নিিত্ব-কারণ ও উপাদান-কারণ- প্রতিজ্ঞাছ্ছার1 এবং দৃষ্টাস্তদ্বার। ইহা প্রতিপরর 
হয়। ইহা অস্থীকার করিলে প্রতিজ্ঞ! বাধিত হয় এবং দৃষ্টান্তেরও হানি হয়। | | 
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাব্যের মর্খ। প্রকৃতি ঃ_ব্রক্ম হইতেছেন জগতের প্রকৃতি অর্থাং 
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উপাদাঁন-কারণ, চ- এবং নিমিত্ব-কারণও | প্রতিজ্ঞাতৃষটান্তাক্ুপরোধাৎ-_ গ্রুতিবাক্যে যেরূপ “প্রতিজ্ঞা” 
দৃষ্ট হয় এবং যেরূপ “দৃষ্টান্ত” দৃষ্ট হয়, তাহার। যাহাতে নিরর্৫ঘক না হয়, তদ্রুপ গিজ্ধান্তই করিতে 
হইবে । ব্রন্মাকে জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কাঁরণ বলিয়া স্বীকার করিলেই জ্রুতির প্রতি 
এবং দৃষ্টান্ত সার্থক হইতে পারে। 

“জন্মাদ্যস্যা যত” এই ত্রন্ষস্থতে ত্রন্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। কিন্ত ব্রহ্ম 
জগতের কিরকম কারণ 1 নিমিত্ব-কারথ 1 উপাঁদান-কারধ ? মাকি উভয়ই? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে-_ ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ । কেননা, 
“স ঈক্ষাঞ্থক্রে, স প্রাণমস্থজুত--তিনি ঈক্ষা ( সঙ্কল্প ) করিলেন, তিনি প্রাণের স্থষ্টি করিলেন।” সন্ব্প- 
পূর্র্বক ধিনি স্থষ্টি করেন, তিনি যে নিমিত্ব-কারণ, তাহা সহজেই বুঝাযায়। ঘটের নিম্মণতা কৃম্ভকারের 
ৃষ্টান্তেও তাহাই জান! যায়। সুতরাং ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণই, উপাদান-কারণ নহেন। 

্রন্ম যে উপাদান-কারণ হইতে পারেন না, তাহা অগ্ভাবেও বুঝা যাঁয়। লৌকিক জগতে 
দেখা যায়-_নিমিত্ব-কারণ ও উপাদান-কারণ কখনও এক হয় না। ঘটের নিমিত্ব-কারণ কৃস্তকার ; 
কিন্তু উপাদান হইতেছে মৃত্তিক।। মৃত্তিক1 কুস্তকাঁর হইতে ভিন্ন বস্ত। তত্র, ব্রহ্ম হইতে কোনও 
ভিন্ন বন্তুই হইবে জগতের উপাদান। 

পৃর্বোল্লিখিত আপত্তির উত্তরেই আলোচ্য সুত্র বলিতেছেন--ব্রহ্গই জগতের উপা্দান- 
কারণ এবং নিমিত্ব-কারণও। কেননা, ইহ] স্বীকার না করিলে শ্রুতিকথিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত 
নিরর্থক হইয়া পড়ে? 

শ্ররতিকথিত প্রতিজ্ঞ এইরূপ। “উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং 
মতমবিজ্ঞাতং বিজ্জীতমিতি-__( গুরুগৃহে বিদ্যা লাভ করিয়া শ্বেতকেতু ফিরিয়। আসিলে তাহার পিত। 
তাহাকে বলিয়াছিলেন ) যন্থার1 অশ্রুতও .ঙ্রুত হয়, অমত ( অবিচারিত ) বন্তও মত ( বিচারিত ) হয়, 
অজ্ঞাতবস্তও জ্ঞাত হয়, তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাস করিয়াছ, পাইয়াছ 1” এই বাক্য হইতে জানা 
গেল--এমন কোনও এক বস্তু আছে. যাহাকে জানিলে সমস্তই জান। হইয়া যায়। সেই বস্তই হইতেছে 
শ্রুতির উদ্দেশ্ঠ ব1 প্রতিজ্ঞার বিষয়। এই বন্তটা হইতেছে ব্রহ্ম । ব্রহ্মাসন্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলেই 
সমস্ত্ের জ্বান লাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম ঘদি জগতের উপাদান-কারণ হয়েন, তাহা হইলেই এই 
একবিজ্ঞানে-সর্বববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, কেবল নিমিতত-কারণ হইলে তাহা 
হইতে পারে ন। কারখ, কার্ধচমাত্রই উপাদানে অন্বিত--উপাদান হইতে অপৃথক. ; স্তর 
উপাদানকে জানিলে সেই উপাদান হইতে উদ্ভূত সমস্ত বস্তকেই জানা যায়। কিন্ত নিমিত্ব-কারণ 
জন্ত-বস্ত হইতে পৃথক্‌ বলিয় নিমিপ্ত-কারণের জানে সমস্ত জন্ত-বন্তর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেমন, 
মত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃগ্ময় বস্তর ত্বরূপ জানা খায়, কিন্তু কুস্তকারকে জানিলে ৃগ্যয় বস্তুর স্বরূপ 
জান। ঘায় না। অট্রালিকার নিমিত্ব-কারণ শিল্পীকে জানিলে অট্রালিকার উপকরণাদি জান! যায় ন1। 


56৪৩ ক 


নিমিত্ব-কারণ ও উপাদান-কারণ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৩১*-অন্ধ 


লৌহকে জানিলেই লৌহ-নিগ্মিত সমস্ত বন্তর স্বরূপ জানা যায়। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে জান! গেল 
_প্রন্মের জ্ঞানে যখন সমস্তের জ্ঞান লাভ হইতে পারে বলিয়! শ্রুতি বলিয়াছেন,তখন বুঝিতে হইবে, ব্রক্ষ 
কেধল নিমিত্ব-কারণ নহেন, তিনি জগতের উপাদান-কারণও | 

ব্রহ্মের জগছুপাদনত্ব স্বীকার ন। করিলে ব্রন্ষের জ্ঞানে সমস্ত জগতের জ্ঞান হওয়া সম্ভব 
নয়। একবিজ্ঞানে সর্বববিষ্ঞানের প্রতিজ্ঞা শ্রুতিতে অন্ত্রও দৃষ্ট হয়। যথা “কশ্রি্ন, তগবে! বিজ্ঞাতে 
সবব্বমিদং বিজ্ছাতং ভবতি_-ভগবন্‌! কাহাকে জানিলে এই সমস্ত জান! যায়?” এই প্রতিজ্ঞাবাক্ের 
সঠিক দৃষ্টান্ত, যথা, “যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি-ইতি--যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসকল উদ্ভুত হয়, 
সেইরূপ এই অক্ষর (ব্রহ্ম ) হইতে বিশ্ব গ্রাদুভূতি হয়।” আর একটা প্রতিজ্ঞা-বাক্য-__-“আত্মনি খবরে 
ৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ববং বিদিতম্‌_-হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এই 
সমজ্তই জানা যায়।” ইহার দৃষ্টান্ত এই । *ল যথা ছুন্দুভেহন্িমানস্য ন বাহান্‌ শব্দান্‌ শরুয়াৎ 
গ্রহণায়,দুন্ভেস্ত গ্রহণেন দুন্ৃত্যাঘাতস্য বা শর্ষৌ গৃহীতঃ__যখন ছন্দুতি বাজতে থাকে, তখন শ্রোতা 
ফেমন বাহিরের শব্ধ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল ছুন্দুভির শব্দ শুনিয়াই তদস্তর্গত আঘ।ভোখ্খ 
ধ্বনিসমুদায় গ্রহণ করে, আাত্মবিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞানও সেইরূপ জানিবে।” তাৎপর্য এই যে, বিশেষ 
জ্ঞানমাত্রই সামান্য জ্ঞানের অস্তৃভূক্তি। তজ্জন্ত সামান্তের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে । যথা- 
সম্ভব প্রত্যেক বেদাস্তেই ত্রহ্ষের উপাদান-কারণ-বাচক এইবপ প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টাস্ত আছে। 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে-এই শ্রুতিবাকোর “যুতঃ” শবে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। 
“জনিকর্তঃ প্রকৃতি:”-এই বিধি অনুসারে, পঞ্চমী বিভক্তিতে প্রকৃতি বা অপাদান সুচিত হইতেছে। 
তদন্সারে উক্ত শ্রুতিবাকা হইতে জানা গেল-_ত্রন্থাই জগতের উপাদান। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম যদ্দি উপাদান-কারণ হয়েন, তাহা হইলে নিমিত্ব-কারণ কি? ইহার 
উত্তরে বল! হইতেছে--ষখন অগ্ অধিষ্ঠাত। ( কর্তা )নাই, তখন তিনিই (ত্রহ্মই ) অধিষ্ঠাতা (কর্তা বা 
নিমিত্ব-কারণ)1 লৌকিক জগতে অবশ্য দেখা যায় যে, নিমিত্ত ও উপাদান ভিন্ন, এক নহে । ঘটের 
উপাদান স্ৃত্থিকা, শিমিত্ত ব কর্ত কুস্তকার। কুগুলের উপাদান সুবর্ণ, নিমিত্ত বা কর্ত1 সুবর্ণকার। 
কিন্ত ব্দ্মদন্বদ্ধে এই নিয়ম হইতে পারে না। শ্রুতি হইতে জানা যায়-স্্টির পুর্বে একমাত্র ব্রচ্থাই 
ছিলেন, দ্বিতীয় বপ্ত ছিল না। ব্রন্দের উপাদানত্থের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বস্ত যখন 
কিছু নাই, তখন ব্রন্ষ নিমিত্ত বা কর্তীও হইবেন? নচেৎ কর্ত$ আর কে হইতে পারেন? সুতরাং 
্রহ্ধীই উপাদান-কারণ এবং ব্রন্মাই নিমিত্ত-কারণ। উপাদান হইতে পৃথক্‌ দিমিত্ব-কারণ স্বীকার 
করিতে গেলে একবিজ্ানে সর্ধধবিজ্ঞান সস্তব হইবে না, প্রতিজ্ঞা! ও দৃষ্টান্ত উভয়ই নিরর্থক হইবে। 

এইরূপে দেখ! গেল _অন্ত কোনও কত? (নিমিত্ত-কারণ ) না থাকায় ব্রহ্ষাই নিখিত্ব-কায়ণ 
এবং অগ্থ কোনও উপাদান না থাকায় ব্রহ্ষই উপাদান-কারণও। কেননা, শ্রতিতে শৃষ্টিয বে 
একমাত্র ব্রন্ষের অদ্তিত্বের কথাই বল! হইয়াছে। 


* | ১৪৪৪ ] 


নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ ] প্রস্থানজে ও গৌড়ীয় মতে সমষ্টি [ ৩/১০-অযু 


জীপাদ রামাচ্জকত ভাষ্যের মর্স। জীপাদ রামামুজও ভ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যার অনুরূপ 
ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি বলেন_-“উত্ত তমাদেশমপ্রাক্ষায১*-এই ভ্রতিবাক্যের 'আদেশ৮-শকে 
বহ্ধকে বুঝায়। ““আদিশ্টতে-_প্রশিষ্যতে অনেন ইতি আদেশঃ 1 এতস্ত বা অক্ষরন্ত প্রশাসনে গাগি 
সূর্য্যাচন্দ্র-মাদৌ বিধৃত তিষ্ঠত£-ইত্যাদি শ্রুতে:--যাহাদ্বারা আদিষ্ট হয়, উত্তমরূপে শাসিত হয়, তাহার 
নাম “আদেশ? | 'হে গাগি | এই অক্ষর ব্রহ্গের প্রশাসনে সুর্ণ ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া! অবস্থিত আছে*-এই 
শ্ুতিবাফ্যই তাহার প্রমাণ |” 
, শ্রীপাদ্ রামানুজ বিরুদ্ধ পক্ষের একটী আপত্তির উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। 
আপত্তিটী এই | 
একটী বাক্য আছে এইরূপ £*_ 
“বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরপামজাং ঞরবাম্‌ 
ধ্যায়তেহ্ধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেষযতে পুনঃ 
সুয়তে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্টিতা জগৎ । 
গৌরনাস্ভস্তবতী স! জনিষ্্রী ভূতভাবিনী। ইতি। - মন্ত্রিকাপনিষত 1৩-৫ ॥ 
_-সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ প্রকৃতি জস্মরহিত ও নিত্য। সেই প্রকৃতি 
পরমেশ্বরাধিঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীতৃত হয়, তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্ষো প্রেরণ 
করেন এবং সেই পরমেশ্বরকর্তৃক অর্ধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্গ)ও তদুপযুক্ত জগৎ 
সথষ্টি করে। আছ্ন্তরহিত, ভূতভব্যাত্বক গোরূপা দেই প্রকৃতিই সর্বপদার্থের জননী । মহামহোপাধায় 
দুর্াচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃ্ অনুবাদ 1” 
আবার স্ত্রীমদ্‌ভগবদূগীতা হইতেও জান! যাঁয়_ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; 
সয়তে সচরাচরম্‌।--আমার অধ্যক্ষতায় অথাৎ পরিচালনায়ই প্রকৃতি চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ প্রসব 
করিয়৷ থাকে 1 
শ্রুতিও বলেন--“অস্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিগ্থাস্ায়িনং তু 
মহেশ্বরম্॥ শ্েতাশ্বতর 881৯-১০॥_মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ স্থটি 
করেন। মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়! জানিবে এবং মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া 
জানিবে |” 
এই সমঞ্জ প্রমাণ হইতে জান! যাঁ_উপাদান-কারণকূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠীন করিয়াই 
পরমেম্বর জগতের স্থ্টি করেন। ইহাদ্বার। গ্রকৃতিরই উপাদানন্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । ব্রহ্ম উপাঘান- 
কারণ নহেন। ্রহ্মাধিষ্ঠিত গ্রকৃতিই জগতের উপাদান-কারণ। 
এই আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন-_-পবিকারজননী", এবং”আত্স্তরহিত গোনপ1”- 
প্রকৃতি ইত্যাদি বাকো, নামরূপ-বিভাগরহিত কারণাবস্থ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে । কারণ, 
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ত্রজ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই । পতক্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রন্ধৈব শ্রকৃতিশন্দেনাভিধীয়তে 
ব্রহ্মাতিরিক্তবস্ত্স্তরাভাবাৎ।” এই বিষয়ে শ্রাতিপ্রমাণও আছে । সববং তৎপরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ 
সব্ং বেদ__সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অন্যত্র, অর্থাৎ আত্ম! হইতে 
পৃথক বলিয়া, সকলকে জানে” “্যত্র স্বন্ত সর্ধবমাত্মৈবাভৃত তত কেন কং বিজানীয়াৎ__-ঘখন সমস্তই 
ইহার আত্মস্বদূপ হইয় যায়, তখন কিসের দ্বার কাহাকে জানিবে”_ ইত্যাদি । “সর্ধবং খবিদং ক্রস্মা__ 
এই সমস্তই ব্রহ্মত্বরূপ.” “এঁতদাত্ম্যমিদং সর্ধম--এই সমস্তই এই ব্রচ্মাত্মক,” ইত্যাদিস্থলে কাধ্যাবস্থ 
ও কারণাবস্থ সমস্ত জগতের ব্রন্মাখ্বকত্বের কথাই জান] যায়। 

ইহার পরে “; পৃথিবীমস্তরে সঞ্চরন্যস্ পৃথিবী শরীরং যং পৃথিবী ন বেদ”-ইত্যাঁদি কয়েকটী 
শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়া '্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন--পৃথিবী, অব্যক্ত (প্রকৃতি ), অক্ষর, আত্মা 
এই সমস্তের অস্তরে থাকিয়া পরব্রহ্ম এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন । এই সকল শ্রুতিবাক্য- চেতনা- 
চেতনশরীরধাঁরী বলিয়া সকল সময়েই সকলের আতত্মস্বরূপ পরব্রঙ্ষকে কখনও নাম-বূপ হইতে 
বিভক্তরূপে, কখনও বা নামরূপের সহিত অবি্ভক্তম্বরূপে প্রতিপাদন করিতেছে । তগ্মধ্যে আবার 
বিশেষ এই যে, যখন নামরূপে বিভক্ত হয়েন, ভখন সেই ব্রহ্মই বন্থু এবং কাধ্যস্বর্বপ বলিয় উক্ত 
হয়েন ; আবার যখন নামরূপে বিভক্ত না হয়েন, তখন এক-অদ্বিতীয় এবং কারণ-ম্ববরূপ বলিয়াও 
কথিত হয়েন। এইকবূপে জান! যায় যে, পরব্রন্ম সব্বদাই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন। সেই পরব্রহ্ষের 
যে নামরূপে অবিভক্ত কাঁরণাবস্থা, তাহাই “গৌঃ অনাগ্যস্তবতী,” “বিকারজননীম্‌ অজ্ঞাম্” ও “অজাম্‌ 
একাম্” ইত্যাদিবাক্যে অভিহিত হইয়াছে। 

উপসংহারে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন--দৌকিক জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান- 
কারণ ভিন্ন বটে; কিন্তু প্রাকৃত বস্ত অপেক্ষা ব্রন্মা বিলক্ষণ। প্রাকৃত উপাদান-কারণ মৃতিকাদি 
অচেতম। ন্তরাং অধিষ্ঠাতা বা কর্তা একজন না৷ থাকিলে অচেতন মৃত্তিকা ঘটাদিকাধ্যরূপে পরিণত 
হইতে পারেনা । প্রারুত নিমিত্ত-কারণ কুস্তকারাদি চেতন হইলেও অল্পঙ্ঞ, অল্লশক্তিবিশিষ্ট ; ইচ্ছা 
মাত্রে কোনও বস্ত নিপ্মাণ করিতে পারে না; এজস্ঠ তাহারা উপাদানের অপেক্ষা রাখে । কিন্ত 
পরব্রহ্ম চেতন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সত্যসঙ্কল্প ; ইচ্ছামাত্রেই তিনি যে কোনও বন্ধ প্রস্তুত করিতে 
পারেন, তিনি বিচিত্রাকার পরিণাম-সাধনেও সমর্থ । ূ 

অতএব এক ব্রন্মাই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই । “অতো! ব্রন্মৈধ 
জগতে। নিমিত্বমুপাদানঞ 1” 

পরবর্তী কয়েকটী স্ুত্রেও উত্লিখিত সিদ্ধাস্তই দূট়ীকৃত হইয়াছে । 

খ। অভিথ্যোপদেশাজ্চ /১1৪1২৪॥ 

_অভিধ্যোপদেশাৎ € অভিধ্যাস্থগ্িসন্বল্প ; উপদেশ-্উল্লেখ। শ্রুতিতে স্থষ্িসম্বকের 
উল্লেখ আছে বলিয়া! ) চ (ও)। 


॥ ১8৪৬ ] 


নিমিত্ত-কারণ ও উপাগান-কারণ ] . পস্থানজয়ে ও গৌড়ীয় মতে টি. | মা গ১*নঅন, 


জ্রীপাদ শঙখরকৃত ভাক্কোর মর্পা। এক অক্ষাই যে কপ! ও উপাদান, তাহার অত হেহুও আছে। 
শ্রতিতে যে সৃষ্টিসঙ্বলের উপদেশ আছে, সেই উপদেশ হইতেই ছানা যায়-ব্রন্ম জগতের কর্তা) 
(নিমিত্ত-কারণ ) এবং উপাদান-কারধ । “সোইকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়ের _তিনি (ব্রহ্ম) কামনা 
(ঙ্কল্প) করিলেন-- আমি বহু হইব ও জন্মিব”“তদৈচ্ষত বহু স্বাং প্রজায়েয়-_তিনি আলোচন! করিলেন, 
আমি বছ হইব ও জনিব।” 

“সোহকাময়ত” এবং “তদৈক্ষত” -এই বাকাছয়ে য়ে সপূরক খতন্ত্রভাবে ব্রন্মের স্ষ্টিকার্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়াল্স উল্লেখ আছে। তাহাতেই জান যায়_ত্রন্ম হইতেছেন জগঞ্জের কত্ত বা নিমিত্ব- 
কারণ। 

আর, “বহু স্তাম্-বাকো বলা হইয়াছে-_ব্রন্ধ নিজেই বছ হইয়াছেন। তাহাতে জান! যায়_ 
ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের উপাদ।ন-কাবণও। . 

এইরূপে এই স্থত্র হইতে জানা গেল-__জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ 
উভয়ই ব্রহ্ম । 

শ্রীপাদ রাষানুজও উল্লিখিতদ্ধপ অর্থই করিয়াছেন। 

গা! সাক্ষাচ্ছো ভয়ান্গাৎ ॥১1৪1২৫।। 

 শ্ীপাদশঙ্করকৃত তাসের মর্্ম। শ্র'তিতে জাক্ষাৎ___সাক্ষাদ্ভাবে বা! স্পষ্টভাবে উভরান্াৎ 
--উৎপত্তি ও প্রলয়--এই উভয়ের উল্লেখ আছে বলিয়াও জানা যায় ফে, ব্রন্মই জগতের উপাদান- 
কারণ। এসবর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্ঠন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যস্তি_-এই 
সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপর হয়, আবার আকাশেই (ব্রহ্ষেই ) লয় প্রাপ্ত হয়” 
যে বন্ত যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা যে সেই বন্তর' উপাদান, ইহ! 
প্রসিদ্ধ কথা। যেমন, ক্রীহি-যবাদির উপাদান পৃথিবী ব্রীহি-যবাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়; 
আবার পৃথিবীতেই লয় প্রাপ্ত হয়। “আকাশীদেব”-এই বাক্যে শ্রুতি সাক্ষাদ্‌ভাবেই বলিয়াছেন__ 
আকাশ (ব্রচ্ধ) হইতেই জগতের উৎপত্তি। “এব”-শব হইতেই বুঝা যায়-_ ব্রহ্ম অন্ত কোনও 
উপাদান গ্রহণ করেন নাই, নিজেই উপাদান হইয়াছেন । বিশেষত যে উপাদান হইতে যে ভ্রব্ের 
উৎপত্তি, সেই উপাদানেই তাহার লয় হয়- ইহাই সর্বত্র পৃষ্ট হয়; উপাদান ব্যতীত অশ্ব 
লয় দৃষ্ট হয় না। 

শ্রুতি যখন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ব্রন্োই জগতের লয়, তখন 
রহ্ষই জগতের উপাদান-কারণ। 

প্রীপাদ রামানুজকৃত ভাব্যের মর্ম । শ্রীপাদ শস্কয় নূত্স্থ উর -শব্দের অর্থ করিয়াছেন- 
“উৎপত্তি ও প্রলয়।” ভ্রীপাদ রামানুজ এই “উভয়” “শব্দের অর্থ করিয়াছেন-__“নিমিত-কারণ এবং 
উপাদান-কারণ ।» 
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তিনি বলেন _কেবল যে “প্রতিজ্ঞা”, “দৃষ্টান্ত” এবং “অভিধ্যা ( সত্ব )৮-শ্রতিতে এই 
তিনের উল্লেখ আছে বলিয়াই ব্রন্মের নিমিত্ত-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা 
নহে। শ্রতিতে সাক্ষাদূভাবেও ব্রন্মের নিমিত্ব-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব কথিত হইয়াছে । যথা, 
“কিন্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্‌ যতে। স্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ 
মনীধিণো মনসা পৃচ্ছতে ছৃতদ্‌ যদধ্য তিষ্টদ্‌ ভুবনানি ধারয়ন্‌ ॥ 
ব্রন্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্‌ যতো গ্াবাপূথিবী নিষ্টতঙ্ষুঃ। 
'মনীধিণে! মনসা বিত্রবীমি বে! ব্রহ্মাধাতিষ্ঠদ্‌ ভূবনানি ধারয়ন্‌ 8 
--অষ্টক ॥২1৮।৭-৮ 
জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বাকিছিল? সত্যসহ্যল্ল পরমের্খবর 
যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন ? এবং সমস্ত জগৎ ধারণ করতঃ যাহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলেন ? (উত্তর) হেন্ুধীগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি--ব্রক্মই বন (কায?) এবং ব্রহ্থাই সেক 
বৃক্ষম্বন্নপ (উপাদানন্বরূপ) ছিলেন যাহাহইতে আকাশ ও পৃথিবী নিল্মিত হইয়াছে । ঈশ্বর সর্ধজগং 
ধারণার্থ এই ব্রন্ষেই অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ত তীর্থকৃত 
অনুবাদ ।” ূ 
এসস্থলে, লৌকিক দৃষ্টান্তের অন্ুদরণে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, জগতের স্যট্িকার্ধো ব্রহ্ম 
কি উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিকি উপকরণই ব! গ্রহণ করিয়াছিলেন? উত্তরে বল৷ 
হইয়াছে _ত্রহ্ম হইতেছেন সর্ববদ্রধ্য হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব, তিনি সর্ববশক্তিসম্পন্ন ; অন্য উপাদান 
বা উপকরণ গ্রহণের তাহার কোনও প্রয়োজন হয় না! ব্রন্ম নিজেই উপাদান এবং উপকরণ । 
এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল ব্রদ্ষই জগতের নিগ্লিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও | 
ঘ। আত্মকৃতে: পরিণাম1গু 0১৪২৬ 
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভান্তের মন্ম। “তদাত্বানং স্বয়মকুরুত__সেই ব্রচ্ম নিজেই নিজেছে, 
করিলেন”, এই শ্রুতিবাক্যে ব্রন্মের কর্তৃত্ব এবং কম্মত্ব উভয়ের কথাই বল! হইয়াছে । “আত্মানস 
অকুরুত- নিজেকে করিলেন”--এই বাক্যে কশ্মত্ব এবং “ন্বয়ম্‌ অকুরুত-_ নিজেই করিলেন” একটা 
বাক কর্তৃতের কথ! বল। হইয়াছে । যদি বলা যায়-_-যাহ! পুর্বসিদ্ধ সৎ-যাহ। পূর্ব হইতেই 
বিদ্যমান, কর্তৃব্বপে ব্যবস্থিত আছে, কিরূপে তাহার ক্রিয়মাণত্ব ( কম্মন্ব) সম্ভব হইতে পারে? 
(তাৎপর্য এই যে, যাহা! পুর্ব থাঁকে না, তাহাই কৃত হইতে পারে ; যেমন, ঘট পূর্বে ধাকে না, 
কুস্তকার ঘট প্রস্তুত করে। যাহা শনাদিকাল হইতেই বর্তমান, তাহাকে কিরপে 
আবার করা যায়? ব্রন্ধ অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান) তিনি বরং অপর বস্তার 
কর্তা বা নিদ্জাতা হইতে পারেন। কত্তাঁ হইতে পারিলেও নিজেকে কিবূপে নিম্মণীণ করিবেন 
কেননা, তিনি তো! আছেনই )। ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন _ এ-ম্থলে “করুত্ত-. 
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করিলেন”__অর্থ--পরিণত করিলেন । সেই সং-ত্রক্গ অনাদিসিদ্ধ হলেও আপন।ক্ষে তিনি বিকারাত্মক 
জগদাকাগে পরিণত করিলেন। বিকারদধপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। আুতিবাকাস্থ “ঘ্যরম্”- 
এই বিশেষণ হইতে জানা যাইতেছে -বিশ্বন্থতির জগ্ক অন্ক কোনও নিমিত্তের খপেক্ষ। ছিল না, ব্রহ্ম 
নিজেই নিমিত্ব। 

এইরূপে, এই শুত্র হইতে জান। গেল _ব্রহ্ধ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান- 
কারণ। 

ব্রক্ধ নিজেকে জগত"বাপে পরিণত করিলেন--ইহাদ্বারাই জান। গেল, তিনিই জগতের 
উপাদান। 

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন --“পরিণামাৎ” ইহাকে যদি একটা পৃথক্‌ সুত্ররূপে গ্রহণ 
করা হয়, তাহা হইলে এইরাপ অর্থ হইবে। 

'*সচ্চ ত্যচ্চাতবন্সিরুভরধানিরুকঞ্চ ত্রহ্ধই গ্রতাক্ষ, অগ্রত্যক্ষ, বাক্যগোচর ও বাক্োর 
অগোচর-__সমস্তই হইয়াছেন”-এই প্রকার শ্রতিবাক্যে সামানাধিকরণ্যে ব্রদ্ষের পরিণামের কথ! 
বল। হইয়াছে । তাহ হইতেও জান। যাইতেছে যে, ব্রহ্ম ই বিশ্বের উপাদান-কারণ। 

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মন! শ্রীপাদ হামানুজ ''আতমকৃতেঃ এবং “পরিণামাৎ+-এই 
হ্টটী পৃথক্‌ স্তত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

“আত্মকৃতে”-স্থত্রের ভাঙ্কে তিনি লিখিয়াছেন__ 

“সোইকাময়ত বু স্যাং প্রজায়েয় তিনি কামনা করিলেন, আমি বছ হইব, জন্মিব”-এই 
শুতিবাক্ে স্থষ্টিকাধ্যের ইচ্ছুক বলিয়া ধিনি বণিত হইয়াছেন, তিনিই “তদাত্বানং স্বয়মকুরুত-_নিজেকে 
নিজে (বহুরীপ) করিয়াছিলেন” এস্থলে স্ষ্টিকার্যে ব্রন্দেরই কর্তৃত্ব এবং কর্মত্ব জান! যাইতেছে । 
্রক্ষ নিজেই নিজেকে বছরূপে প্রকটিত করায় তাহারই নিমিত্ত-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব জানা 
যাইতেছে । নাম ও রূপ যখন আত্মা হঈতে পৃথক্‌ না থাকে, তখন সেই অবিভক্ত-নামরপ-ব্রঙ্গাই হয়েন 
কর্তা বা নিমিত্ব-কারণ। আর যখন নাম ও রূপ বিভক্ত হইয়! পড়ে, তখন সেই বিভক্ত-নামরূপ-ত্রহ্গই 
হয়েন কাধ্য। সুতরাং একেরই কর্তৃত্ব ও কর্মত্বে কোনওরূপ বিরোধ হইতেছে না। 

ত্রচ্ধ যখন আপনিই আপনাকে জগৎ-রূপে ব্যক্ত করিলেন, তখন তিনিই যে জগতের নিসিত্ত 
এবং উপাদান, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে । 

আর, “পরিণামাৎ”-এই স্থত্রের ভাষ্তের উপক্রমে শ্রীপাণ রামান্থুজ একটী প্রশ্থের উত্থাপন 
করিয়! বলিয়াছেন যে, “'পরিণামাং-স্ুজেই সেই প্রশ্মের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 

প্রশ্নটা এই । ব্রহ্ম হইতেছেন “সতা, জ্ঞান ও অনন্ত”, "কর্ম আনন্দস্বরপ”, 'ক্রজ্ম নিষ্পাপ, 
জরা-মৃত্যু-শোক-বুভুক্ষা-পিপাসাবজ্জিত'”, “নিল, নিক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দোষ ও শাস্তক্বভাব” ; এতাদৃশ 
ব্রপ্ধ যখন স্বভাবতঃই চেতনাচেতনগত সমস্ত-দোষবজ্জিত এবং সর্ববাতিশয়-জঞানানন্দৈকসার, তখন 
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তাহার পক্ষে স্বেচ্ছাপুর্বক আপনাকে, অপুরুষার্থভূত অনস্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিঞ্রিত এই 
অগগ্রুপে পরিণত কর। কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

প্রীপাদ রামানুজ বলেন__“পরিণামাৎ”-এই স্থৃত্রেই ব্যাসদেব উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 
“পরিণামাৎ -পরিণামস্বাভাব্যাৎ--পরিণামস্বভাবত্ব-হেতু।” অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রক্ম-সম্বদ্ধে 
যে পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা! দোষাবহ হয় না; বরং 
ইহ দ্বার! তাহার ব্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত এশ্বরধ্যই প্রকাশিত হয়। এইরূপই পরিণামের উপদেশ করা 
হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তম্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-পরম্পরাব্রমে একমাজ 
“তম১”-শববাচা অতিনুক্ম অচেতন-__বস্তম্বরূপমাত্রে পরিণত হয়; সেই তমঃও আবার ব্রন্দেরই শরীর; 
সুতরাং ব্রচ্ম হইতে পৃথক্রূপে নিদ্রেশের অযোগ্য; এইরূপ অতিস্ুঙ্ম দশা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ক্রমে 
ব্রন্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায়। তাহার পর তথাতৃত তমঃশরীরসম্পন্ন এবং সব্ব- 
প্রকার উপাদেয় কল্যাণগ্ুণের আকরম্বরূপ, অপর-সবববস্ত-বিলক্ষণ, সববজ্্, সত্যসঞ্থল্ল, পুর্ণকাম, 
যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম-আনন্দস্বরূপ, লীলার উপকরণভূঁত এবং নিজেরই শরীরবলী 
চেতনাচেতন সমস্ত বস্তর আত্মস্বরপ পরব্রহ্ধই “আমি পুনশ্চ পূর্বকল্পের ম্যায় নামরূপ-বিভাগ-সম্পন্ন 
চেতনাচেতন শরীরধারী হইব'-এইরূপ মনস্থ করিয়। প্রলয়ঞ্মে আপনাকে জগং-শরীরবিশিষ্টরূপে 
পরিণত করেন; ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদিষ্ট পরিণাম (অন্য প্রকার নহে)।--মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ 
সাংখ্যবেদাস্ততী রত অনুবাদ ।” 

ইহার পারে বহু শ্রতিবাক্য উদ্ধত করিয়! শ্তীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত জগৎ 
ব্রঙ্ষের শরীর এবং ব্রহ্ম সমস্ত জগতের আত্ম । 

তাহার পরে তিনি লিখিয়াছেন - “(প্রলয়কালে) পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাচেতনবস্ত্রময় 
শরীরটা অত্যন্ত সুগ্মবশতঃ অসৎ বলিয়াই পরিগণিত হয়। এইজন্য ন্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান ও আনন্ৰ- 
স্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনস্তবৈচিত্রাময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুতপাদনের ইচ্ছায় স্বীয় শরীর- 
স্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়-পরম্পরাক্রমে মহাভূৃতপধ্যস্ত আপনাকে বিশেষ বিশেষ শরীরাকারে 
পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাত্মক বিচিত্র চেতনাচেতনসমন্িত-_দেবত1 
হইতে স্থাবর পরাস্ত সমস্ত জগদ।কারে পরিণত হইলেন। “তদেবান্ুপ্রাবিশৎ, তদমুগ্রবিশা--তিনি 
তাহারই মধ্ো প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া-এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, জগতের 
কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্বাই কাধ্যাকারে পরিণমমান বস্তরও আত্মারূপে অবস্থান করিয়া তত্বতবধ্থ- 
স্বরূপ হইয়াছিলেন। পরমাত্মার উক্ত প্রকারে থে চেতনাচেতনসমষ্টিরপে জগদাকারে পরিণাম, 
তাহাতে পরমায্বার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুঘার্থ অর্থাৎ জীবের প্রকৃত ম্গলকর নহে; 
এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতন-পদার্থগত সমস্ত বিকার (পরিণাম), পরমাত্মগত কাধ্যত্ব এবং সেই 
অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মদ্ব ; স্বশরীরভূত সেই চেতনাঁচেতনের নিয়ামকরপে 
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আত্মস্থরূপ পরমাস্া কিন্তু স্বশরীরগত উক্ত অনর্থরাশি ও বিকারদারা স্পৃষ্ট হয়েন না; পরস্ত অপরিচ্ছিষ্ 
জ্ঞানও আপন্দন্বূপ তিনি বর্ধদ! একরপ থাকিয়া! জগতের পরিবত্বনরূপ লীল। সম্পাদন করতঃ 
অবস্থান করেন। এই কথাই “সত্যং চান্বতং চ সত্যমভবং _সেই সত্যন্বরূপ পরমাত্ধা সত্য ও অসত্য- 
স্বরূপ হইলেন'-বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে) ব্রক্ম চেতনাচেতনন্ধপে বিকারপ্রাপ্ত 
হইয়া স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সর্বববিধ দোষসম্বন্ধখুন্য ও অপরিচ্ছিরজ্ঞান ও আনন্দন্বরূপ একরূপই 
ছিলেন। ন্ুক্াবস্থাপন্নই হউক, আর ক্ুলাবস্থাপন্নই হউক, চেতনাঁচেতন সমস্তই পরব্রদ্মের লীলোপ- 
করণ ।--মহামহোপাধ্যায় হর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ ।৮ 

ইহার পরে, স্থপ্টিকার্ধ্য ঘে ভগবানের লীলা, তাহা! প্রদর্শনার্ঘ শান্সগ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়! 
শ্রীপাদ রামাুজ বলিয়াছেন-_“অন্মাগ্বায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তন্মিংশ্চান্তো! মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥স্থবেতাস্তর 
॥91৯॥-_মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব স্থষ্টি করেন ; অন্তে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশ্বেই) 
মায়। দ্বার আবদ্ধ হয়। এখানে বল! হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, 
তৎসমস্তই তাহার শরীরম্থানীয় অচেতলাংশে প্রতিষ্ঠিত; আর, যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই 
পরমাত্ম-শরীরস্থানীয় ক্ষেত্রজ্র-সংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ। এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্টেই ব্রদ্মের শরীরভৃত, 
অথচ তৎকালে এন্প নিদ্দেশের অযোগ্য অতিনুল্মাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু ব্রদ্মের সহিত একীভাবাপক্ন 
হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের এরূপে ভেদব্যপদেশ করা হইয়াছে ; কারণ, তাহা হইলেই “তিনি নিজেই 
আপনাকে (জগজ্রপে পরিণত) করিলেন?-ইত্যাদির সহিত একার্থতা রক্ষা পায় (মহামহোপাধ্যায় 
ছর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ) । “অস্মান্মায়ী শ্ছজতে বিশ্বমেতৎ তন্মিংস্চান্টেো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ 
ইতি ব্রহ্ষণি জগদ্রপতয়া বিক্রিয়মাণেইপি ততপ্রকারভূতাচিদ্ংশগতাঃ সর্বেধে বিকারাস্ততপ্রকারভৃত- 
ক্ষেত্রত্রগতাশ্চাপুরুযার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়ো ্র ক্ষশরীরভূতয়োস্তদানীং তথা নির্দেশান- 
হাতিস্ঙ্ষদশাপত্ত। ব্রহ্মণৈকীভূতয়োরপি ভেদেন বাপদেশঃ, “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত+ ইত্যাদি- 
ভিরৈকার্থ্যাৎ |” 

অতএব ব্রন্ষের নির্দোষত্ব ও নিধ্বিকারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপ্ন হইতেছে। অতএব 
্রহ্ধই জগতের নিষিত্ত ও উপাদান কারণ, (প্রকৃতি নহে)। 

শ্রীপাদ রামান্থুজের ভাষ্য হইতে জান। গেল- ব্রহ্ম নিজেকে জগজ্রপে পরিণত করিলেও তিনি 
বিকার-প্রীপ্ত হয়েন না; তাহার শরীর-স্থানীয় জড়রূপা। প্রকৃতিই (মায়াই) বিকার-প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি 
ব্রম্মোর শরীর-স্থানীয় বলিয়াই প্রকৃতির পরিণামকে তাহারই পরিণাম বলা হইয়াছে । আর, ন্থষ্ট- 
জগতে ঘত কিছু অনর্থ, তাহাঁও ত্রদ্ধকে স্পর্শ করে না; এস সমস্ত অনর্থ জীবের | জীবও তাহার 
শরীর-স্থানীয়। | | 

ও1 যোনিস্চ ছি লীয়তে ॥১1৪1২৭1 

স্্রীপাদ শন্করকৃত ভাতের মর্দ। বেদাস্ত-বাক্যে ব্রক্ষকে প্রকৃতি বল? হইয়াছে ; সুতরাং. 
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ব্রন্ধই প্রকৃতি বা উপাদান। বেদাস্ত-বাক্য যথা। “কর্তারমীশং পুরুষং ব্রপ্মযোনিম্‌_তিনি কর্তা, 
ঈশ বা নিয়ন্তা, পুরুষ ( আত্মা  ত্রন্ষ ( পূর্ণ) যোনি ( প্রকৃতি )৮ “যদ ভূতযোনিং পরিপশ্যাস্তি ধীরা১- 
ধীর ব্যক্তিগণ ঘেই ভূতযোনি (ভূতগরকৃতি ) ব্রহ্মকে দর্শন করেন”- ইত্যাদি শ্ুতিবাক্যে ব্রঙ্গকে 
«যোনি বলা হইয়াছে । “যোনি”শন্দের অথ' যে প্রকৃতি, ইহা! সর্ধন্জনবিদিত। পৃথিবী 
“যোনিরোধধিবনস্পতীনাম্--পৃথিবী হইতেছে ওষধি ও বনস্পতিদিগের যোনি ( উপাদান )।৮ 
স্্রীযোনিও অবয়বের দ্বারা গর্ভের উপাদান হয়। কোনও কোন9 স্থলে “যোনি'-শবেের 
স্থান'-অর্থও দৃষ্ট হয়। যথ! “যোনিস্তে ইন্্র নিষদে অকারি হেইন্ত্র! আমি তোমার উপবেশনের 
যোনি (স্থান) প্রস্তুত করিয়াছি” তথাপি কিন্তু এ-স্থলে “যথোর্ণনাভিঃ স্মজতে গৃহ্চতে চ 
_ যেমন, উর্ণন।ভি (নিজ দেহ হইতে স্তরের) স্থষ্টি করে এবং পরে (আবার তাহা) গ্রহণও 
করে” এই জাতীয় বাক্যশেষ ও তাৎপধ্য আছে বলিয়া “যোনি”-শবেপ “প্রকৃতি- উপাদান” অর্থই 
গ্রহণীয়। এইরূপে, লোকে এবং বেদে, সব্বত্রই ব্রচ্মের প্রকৃতিত্বের ( উপাদানত্বের ) কথাই 
প্রসিদ্ধ | 

যদ্দি বলা যায়_কুস্তকারাদির দৃষ্টান্তে লৌকিক জগতে দেখা ঘায়, সঙ্থল্পপৃর্বক কর্তৃত্ব কেবল 
নিমিত্ত-কারণেই সম্ভব, উপাদান-কারণে (মৃত্তিকািতে ) স্থল সম্ভব নয়। ব্রহ্ম যখন সম্কল্পপূর্বক 
স্যষ্টিকার্ধ্য করিয়াছেন, তখন তিনি নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেন; কিন্তু উপাদান-কারণ কিরূপে হইতে 
পারেন? 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন__শ্রুতিবাক্যের অর্থ লৌকিক দৃষ্টান্তের অনুসরণে 
কর! সঙ্গত নয়; আবার শ্রতিবাকোর অর্থ অনুমানগম্যও নহে । ইহা কেবল শব্দগমা ( শান্সরগম্য )। 
সুতর।ং শাস্ত্রে শাস্ত্ান্ুবূণ অর্থই গ্রহণীয়। “ন লোকবদিহ ভবিতব্যম। ন হায়মনরমানগম্যোহর্ঘ 81 
শবগম্যত্বাত্ত, অস্যার্থস্য যথাশবদমিহ ভবিতব্যম্‌ 1” শাস্ত্র সেই ঈক্ষণকর্তা ( সঙ্কলকর্তা ) ঈশ্বরকে 
প্রকৃতি-কারণ ( উপাদান-কারণ ) বলিয়াছেন; সুতরাং তিনিই উপাদান-কারণ। একথা পূর্বে 
অনেকবার বলা হইয়াছে ১ পরেও ইহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইবে। 

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । 


এই অনুচ্ছেদে আলো চিত পাঁচটা ব্রন্ষসুত্র হইতে জানা গেল _ক্রক্ষই জগতের নিমিত্ত-কারণ 
এবং উপাদান-কারণও। 


[ ১৪৫২ ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৈদিকী মায়া ও 


১১। স্ছষ্টিক্ার্ধ্যে হৈদিক্ী াক্সার সন্ধহ্ধ আছে কিনা 

পূর্ব অনুচ্ছেদে বল! হইয়াছে, স্প্টি-ব্যাপ।রে পরত্রক্ষ্ট জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান- 
কারণ-_-উভয়ই। অন্য কোনও নিমিত্ব নাই, অন্ত কোনও উপাদানও নাই। 

ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্কমাত্র বস্তু; তাহাতে অচিৎ বা জড় বস্তুর স্পর্শও নাই। কিন্ত এই 
জগতে অচিং ব। জড় বস্তুও দৃষ্ট হয়! পঞ্চ মহাভূত,পঞ্চ তন্মাত্রাদি সমস্তই অচিৎ বা জড়। একমাত্র ব্রন্মাই 
যদি জগতের উপাদান-কারণ হয়েন, তাহ] হইলে স্থষ্ট ব্রক্মা্ডে অচিৎ ব। জড় বস্ত্র কোথা হইতে আসিল ? 

একমাত্র অচিৎ বা জড় বস্তু হইতেছে ত্রন্মের বহিরঙ্গ! ত্রিগ্রণান্থিক। মায়া-শক্তি। জগতে 
যখন জড়বস্তও দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পীরে যে, বহিরঞগ৷ মায়া-শক্তিও জগতের 
উপাদানভূত। ন্ুত্তরাং একমাত্র পরব্রগ্ধকেই জগতের উপাদান-কারণ বল। করণে সঙ্গত হইতে 
পায়ে? 

আবার, “তন্মাম্মীয়ী স্থজতে বিশ্বমেতত তস্মিংশ্চান্তো। মায়য়। সংনিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ 
৪1৯ ।৮-এই শ্রতিবাক্য হইতে জান! যায় --ন্থষ্ট জগতে মায়া জীবকে আবন্ধ করে। অচেতন মায়া 
কার্ধ্যসামর্থাহীনা ; তথাপি কিরূপে চেতন জীবকে আবদ্ধ করে? আবার, স্ষ্ট ব্রল্গীণ্ডে জীবকে 
আবদ্ধ করার কর্তৃত্ব যখন মায়ার, তখন ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে, মায়ার নিমিত্ব-কারণত্বও 
আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে একমাত্র ব্রন্মীকেই ব। কিরূপে নিমিত্ব-কারণ বলা 
সঙ্গত হয়! 

এইরূপে দেখ যায়, স্থষ্ট ব্রন্মাণ্ডে ব্রঙ্গ-শক্তি -নুতরাং বৈদিকী--মায়ার সম্বন্ধ আছে; 
উপাদান-কারণরূপেও সম্বন্ধ অন্গুমিত হয় এবং নিমিত্ত-কারণরূপেও সম্বন্ধ অনুমিত হয়। এক্ষণে 
প্রশ্ন হইতেছে -স্থষ্টির নহিত মায়ার বাস্তবিক কোনও সন্বদন্ধ আছে কিনা? থাকিলে, সেই সম্বদ্ধের 

দপ কি? 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই বিষয়টা আলোচিত হইতেছে। 


/। অ্টিকার্ষে নৈবদিক্ষী গআন্সান্র সহজ বসাচ্ছে 
সর্ধবশক্তিমান্‌ ব্রন্ধের সহিত যখন স্ষটিকার্ধোর সম্বন্ধ আছে, তখন তাহার সমস্ত শক্তির 
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বর্গের শক্তিত্রয় ও স্থর্টি ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৩/১২-অন্ু 


সহিত ন্বত্টিকাধোের সম্বন্ধ থাক! অন্বাভাবিক নহে। তাহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটা শক্তি 
প্রধান _ চিচ্ছক্তি (বা পরাশক্তি, ব! শ্বরূপ-শক্তি ), বহিরঙ্গা মায়া শক্তি এবং জীবশক্তি। এই 
সমন্তের সহিতই যে স্থট্টিকাধ্যের বা স্ষ্ট ব্রন্মাণ্ডের সম্বন্ধ আছে, শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। 

ক। ব্রক্গোর সহিত সন্ধন্ধ | শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরক্রহ্ম সন্বনপপূর্ববক ন্ৃষ্টিকাধর্য নির্বধাহ 
করিয়ছেন। কেবল স্থপ্ি-সঙ্কপ্লকর্ত। এবং স্থ্টিকর্তা হিসারেই যে স্ষ্টিকার্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ, 
তাহাই নহে। আরতি বলেন_-জগতের স্থষ্টি করিয়। তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। 
“তৎ স্থষ্ট1 তদেবানুপ্রাবিশৎং |” বৃহদারণ্যক"শ্রুতি “ঘঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্‌ * ** যঃ পৃথিবীমস্তরে। 
যময়তি 1৩।৭।৩।৮-বাকা হইতে আ।রস্ত করিয়া “যে। রেতসি তিষ্ঠন্‌ * * * যো রেতোইস্তুরো যময়তি 
৩।৭।২৩।৮-বাক্য পধ্যন্ত একুশটা বাকোো বলিয়াছেন -_ পৃথিবী, জল, অগ্নি, অস্তরিক্ষ, বাধু, স্বর্গ, 
আদিত্য, দিক্‌ সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, (ভৃতাকাশ ), অন্ধকার, তেজ? ভূতসমূহ, প্রাণ, বাকু, 
চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্‌, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ-এই সমস্তের প্রত্যেকটার মধ্যেই অবস্থান করিয়! 
ব্রহ্ম প্রতোকটীকেই নিয়ন্ত্রিত করেন। “তত সব্বমভবৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১1৪।১০।৮-বাকা হইতে জান। 
যায়__ব্রহ্মই এই সমস্ত (জগৎ ) হইয়াছেন। 

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল- ব্রহ্ম লন্কল্পপূর্বক জগতের সমস্ত বস্তরূপে নিজেকে 
পরিণত করিয়াছেন এবং সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া আবার সমস্ত বস্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। 
স্থৃতরাং স্ষ্টিকার্যের সহিত ব্রন্গের সম্বন্ধ অতান্ত ব্যাপক। 

খ। চিচ্ছক্তির সম্বিত সন্বন্ধ। “সোইকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স্‌ তপোহতপ্যত 
তৈত্তিরীয় ॥ ব্রগ্ধানন্দবল্লী ॥ ৬১ ।৮, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬২।৩)" “গ 
ঈ্ষাঞ্চন্রে ॥ প্রশ্ন (এ৩।৮-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, স্থষ্টির পূর্বে স্থষ্টি করার নিমিত্ত 
পরব্রহ্ম ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, সঙ্কর করিয়াছিলেন, ঈক্ষণ কৰিয়াছিলেন। এই ইচ্ছার বা সঙ্কল্পের 
বা ঈক্ষণের কর্তৃতব-শৃক্তি যে তাহারই নিজস্ব শক্তি, তাহারই স্বরূপের অস্তভূ্তা শক্তি-_ইহু। স্বীকার 
করিতেই হইবে; কেননা গ্াহার বহির্দেশে অবস্থিতা কোনও শক্তি তাহার মধো ইচ্ছাদি 
জাগাইতে পারে না। একমাত্র চিচ্ছক্তিই হইতেছে পরব্রদ্ষের স্বরূপে অবস্থিতা শক্কি। ন্ুৃতর!ং 
তাহার ঈক্ষণাদির কর্তৃত্ব যে চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ধৃত, তাহাই জানা গেল। 

“একোইহং বন্থ স্যাম”-এই শ্রুতিবাক্যের তাঁতপধ্য জ্রীমদূভাগবতে পরিস্ফট করিয়৷ বল! 
হটয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, সষষ্টির পূর্বে পরত্রক্ম ভগবান্‌ একাই ছিলেন। “*ভগবানেক 
আসেদমগ্র॥ শ্ীভা, ৩৫।২৩॥ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ॥ বৃহদারণ্যক |১181১৮ তিনি দৃষ্টি করিয়। 
তাহার অতিরিক্ত অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। “স্‌ বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্থনথৃস্তমেকরাট. ৷ 
শ্রীভা, ৩৫২৪॥ সোইমুবীক্ষ্য নাম্দাত্বনোইপশ্টৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১181১)৮ কেননা, স্মস্তই তাহার 
সঙ্গে এক হইয়া রহিয়াছে। তখন তাহার মায়াশক্তি ন্প্তা ( সাম্যাবস্থাপন্না ) ছিল? কিন্তু তাহার দৃষ্টি 
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ব৷ চিচ্ছক্তি অসুপ্তা ছিল। “মৃগুশক্তিরন্গুদৃক্‌ ॥শ্ীভা, ৩৫২৪ টীকা ন্ুপ্তাঃ মায়াদ্যাঃ শকতয়ে। 
যস্ত সঃ। অন্ুপ্তা দৃক চিচ্ছক্তি ধন্তেতি ॥ জ্ীধরহ্বামিপাদ |! শক্তির্সায়! । দৃক চিচ্ছক্তিঃ দ্বরূপ- 
, ভূতাস্তরঙ্গশর্জিরিত্যথ? ॥ গ্রীজীবগোস্বামী 1" 

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল__স্ষ্টির পূর্বে মায়াশক্তি সুপ্ত ছিল; কিস্ত পরব্রঙ্দোর 
স্বরূপভূত। চিচ্ছক্তি জাগ্রতা ছিল। এই চিচ্ছক্তির প্রভাবেই তিনি সঙ্ষপ্প বা ঈক্ষণাদি করিয়াছিলেন। 
ইহা হইতে জানা যায়__ন্পিসংক্রাস্ত ঈক্ষণাদিতে পরব্রন্মের চিচ্ছন্কিরও সম্বন্ধ বিদ্যমান । 

ঈক্ষণাদির পরে, পরব্রহ্ম যে স্থষ্টি করিলেন, তাহও তাহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির দ্বারাই। 
স্থ্টিকাধ্যে মায়াশক্তাদির সহায়তা আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রহণ করা হইলেও পরব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপতভূতা 
চিচ্ছক্কিদ্বারাই সমস্ত কার্য করেন, মায়াশজ্যাদির সহায়ত! গ্রহণও চিচ্ছক্তিদ্বারাই সাধিত হয়। 
এই রূপে জান! গেল -স্থ্টিকাধ্যেও চিচ্ছক্তির সম্বন্ধ বিদযমান। স্থষ্টিকার্ষে! চিচ্ছক্তির সন্বন্ধও কিরূপ 
ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান, পরবর্তী আলোচনা হইতে তাহ! আরও পরিস্ফুট হইবে । 


দা । জীবশন্কির সহিত অন্থদ্ধ 
“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমান্তিশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে 


ব্যাকরবাণ্টীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬৩।২।”-এই আতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম জীবাত্মারূপে 
ক্ষিত্যপ তেজ আদিতে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্ক্ত করিয়াছেন। জীবাত্বা হইতেছে পরত্রদ্মের 
জীবশক্তিরই অংশ । উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হ্টতে স্থষ্টিকার্ধোর এবং স্ষ্টত্রন্মাপ্ডের সহিত জীবশক্তির 
সম্বন্ধের কথা জান। যাঁয়। 

“আঅপরেইয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতীং মহাবাছো। ময়েদং ধার্ধ্যতে 
জগৎ ॥ গীতা ৭161৮, “মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ ॥ গীতা ॥১৫1৭1৮-ইত্যাদি 
আীমদ্ভগবদ্গীত।-বাক্য হইতেও স্ষ্টিকাধ্যের সহিত জীবশক্তির সন্থন্ধের কথ। জানা যায়! 

আমদ্ভাগবত হইতে জান! যায়, সুপ্ত! মায় বিক্ষুব্ধ! হইলে ভগবান্‌, মহাপ্রলয়ে তাহাতে লীন 
জীবাত্মাকে বিক্ষুব্ধ মায়াতে নিক্ষেপ করেন। 

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজ;। 
পুরুষেণাত্বভূতেন বীধ্ধ্যমাধস্ত বীর্য্যবান্‌ ॥শ্রীভা, ৩৫1২৬॥% 

[্টীক।। বীর্যম্‌ জীবাখ্যমাধত্ত। “হস্তেমাস্তিস্োদেবতাং (ছান্দোগ্য।।৬৩।২) ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ ॥ আীজীবগোস্বামী ॥ বীর্ধ্যং চিদাভাসম্‌ আধত্ত। বীর্ধযবান্‌ চিচ্ছক্কতিবান্‌ । শ্রীধরস্বামিপাদ ॥ 
বীর্ধ্যম, চিদাভাসাখ্যং জীবশক্কিম্‌ ॥ আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তা ॥] 

শ্রীশ্রী চেতগ্টচরিতামৃত হইডেও ইহাই জান! যায়। 

“দুর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবন্প বীর্ধ্য তাতে করেন আধান ॥১161৫৭। 


[১৪৫৫ ] 


ব্রন্দের শক্তিরয় ও স্থষ্টি ] গোঁড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৩।১২-অন্ধ 


সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান। 

প্রকৃতি কোভিত করি করে বীরধ্যাধান ॥ 

স্বাবিশেধাভাসরূপে প্রকৃতিষ্পর্শন। 

জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥২।২০/২৩৩-৩৪ ॥৮ 
শ্রীমদূতগবদ্গীতা৷ হইতেও উল্লিখিতরূপ কথা জান। যায়। 

“মম যোনির্মহদ্‌ ব্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধামাহম। 

সম্ভবঃ সব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 

র্বযোনিষু কৌস্তেয় মৃত্বয়ঃ সস্তবস্তি যাঃ। 

তাঁসাং ব্রহ্ম মদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা 1১81৩-৪। 

--( পরক্রগ্ধ আীকৃষ্ণ অজ্ধীনের নিকটে বলিয়াছেন ) মহদব্রক্ম ( অর্থাৎ প্রকৃতি বা? মায়! ) 
আমার যোনিম্বরূপ, মামি তাহাতে গর্ভাধান করি। হে ভারত! তাহা হইতেই সমস্ত ভাতের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। হে কৌত্তেয় ! (স্থাবর-জঙ্গমাত্মাক ) সকল যোনিতে যে সকল মৃত্তি সমুৎপল্প হয়, 
মহদব্রঙ্গ ( অর্থাৎ প্রকৃতি )তাহাদের যোনি (মাতৃত্থানীয়া ) এবং আমি বীজদাতা পিতা 1” 

টাকা। মম স্বতৃতা মদীয়! মায়! ত্রিগ্ণণাত্মিকা প্রকৃতিধোনিঃ সর্ববভূতানাং সর্ববকার্ধোভ্যো 
মহত্বাৎ ভরণাচ্চ শ্ববিকারাণাং মহদ্ব্রক্মেতি যোনিরে বিশেষাতে ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ “ইতত্বন্যাং 
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরান | জীবভূতামিতি' চেতনপুঞ্জরূপ! য। প্রকৃতিনিন্দিষ্টা সেহ সকলপ্রাণিবীজতয়। 
গর্ভশব্দেন উচ্যতে। ত্মিন্নচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভং দধামি।' শ্রীপাদ 
রামানুজ ॥ গর্ভং জগদ্িস্তারহেতুং চিদাভাসম্॥। শ্রীধরশ্বামিপাদ ॥ গর্ভং পরমাণুচৈতগ্করাশিম, ॥ 
শ্রাপাদ বলদেববিদাডূষণ। 

এই সমস্ত-টাক হইতে জানা গেল_ গ্লোকোক্ত গর্ভ এবং “বীজ” শবছয়ে জীবা তমাকে 
এবং “মহদ-ব্রহ্ম”-শব্দে জড়রূপা। প্রকৃতি বা মায়াকে বুঝাইতেছে । 

সুষ্ট ব্রন্মাণ্ডে মনম্তকোটী জীবের অস্তিত্ব স্ষ্টিকার্যের সহিত জীবশক্তির সম্বন্ধের 
পরিচায়ক । 

এঠরূপে দেখা গেল -স্ষ্টিকার্োর সহিত পরব্রন্ধমের জীবশক্তিরও সম্বন্ধ আছে। 

ঘ। মায়াশক্তির সহিত সম্বন্ধ 

শ্রতি-স্মৃতি হইতে জগতেব সহিত মায়ার ছুই রকমের সন্বন্ধের কথ! জানা যায়_ উপাদান- 
রূপে এবং নিমিত্তরূপে । 

উপাদানে সন্ধন্ধ 

“মায়ান্ত প্রকৃদ্িং বিদ্ধান্‌ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥81১০।৮ এই আ্ুতিবাক্যে মায়াকে 
প্রকৃতি বা জগতের উপাদান বলা হইয়াছে । 


হ ১৪৫৬ 


ব্রক্মের শক্তিত্রয় ও স্যষ্টি ] ্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্থিত [ এ১২-অন্ু 


“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনে বৃদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥গীতা॥৭।8| 

--(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নের নিকটে বলিয়াছেন) ভূমি, জল, বাদ, অগ্নি, আকাশ, মন, বৃদ্ধি 
ও অহঙ্কার _এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি (মায়া) বিভক্ত হইয়াছে” 

ভূমি, জল-ইত্যাদি হইতেছে জগতের উপাদান। স্তরাং এই গীতাবাক্যেও বহিরঙ্গ। মায়াকে 
অগতের উপাদান বল] হইয়াছে । 

“মম োনির্সহদ্ত্রক্ম” ইত্যাদি গীতা-(১৪1৩) বাকো মহদ্ত্রক্ষকে (মায়াকে) জগতের “যোনি” 
বলাহইয়াছে। তাহাতেও মায়ার উপাদানত্বই স্থচিত হইতেছে (পূর্ববর্তী ১৯*ঙ-অনুচ্ছেদে 'যোনিশ্চ 
হি গীয়তে 1১91২৭1-প্রন্বস্থত্রের ভায়ু দ্রষ্টব্য) 

নিগিত্তরূপে সন্থন্ধ 

“অজামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্কাং বহুবী প্রজাঃ স্থজ্যমানাং সরূপাঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥81৫1”-এই 
আতিবাক্যে ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতিকে (মায়াকে) বনু প্রজার স্ষিকারিণী বল! হইয়!ছে। 

“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১1৪1২৩ ।৮-এই ত্রন্মসূত্রের ভাঙ্কে জ্রীপাদ রামানুজ 
মন্ত্রিকোপনিষদের একটী বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন -- 

“বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ঞ্রবাম্”-ইত্যাদি । 

এই বাক্যে মাঁয়াকে “জনিত্রী ভূতভাবিনী” বলা হইয়াছে (পূর্বববস্তী ১*ক-অনুচ্ছেদে সমগ্র 
বাক্য এবং তাহার অনুবাদ দ্রষ্টন্য)। 

প্রীমদভগবদ গীতা হই তেও জানা যায় _স্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন-_ 

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থুয়তে সচরাচরম্‌ ॥৯/১০। | 
- আমার অধাক্ষতায় প্রকৃতি (মায়া) চরাচর (স্থাবর-জঙলমাত্মক) বিশ্বের স্থষ্টি করে।” 
গ্রীকৃঞ্ণ আরও বলিয়াছেন__ 

“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেই্জুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বব্ভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা 8১৮৬১। 

হে অঞ্জন! ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূ প্রাণীর ম্যায় মায়াদার1 ভ্রমণ করাইয়া সকল ভূতের 
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন 1” 

গজ্িভিগুণময়ৈভণবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ | 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ গীতা ॥৭1১৩॥ 

(শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জ্ুনকে বলিয়াছেন) এই জিগুণময় ভাবের ছার! (ত্রিগুণাত্মিক। মায়ার ছার!) 

সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত। এজন্য এই সমস্ত গুণের উদ্ধে অবস্থিত অব্যয় আমাকে জানিতে 


পারে না।” 


[১৪৫৭ ] 
উচিত 


স্থট্টিকাধ্যে মায়ার সম্বন্ধ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৬১৩-অগ্ 


উল্লিখিত গীতা-শ্লোকদয় হইতে জানা গেল-_ মায়া জগতের জীবকে মোহিত করিয়া সংসারে 


নানাবিধ কাজ করাইয়া থা.ক। 
এই্টরূপে দেখা গেল-_স্থষ্টিকারোর বা স্ষ্ট-ত্রদ্মাণ্ডের সহিত মায়ার সম্বদ্ধও অত্যন্ত 


ব্যাপক । 


১৩। স্ঘট্টিক্চার্ষ্যে ব্দিক্ী মাস্তান লন্মহ্ছেল স্বল্প 
পূর্ববর্তী ১২ধ-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমীণবলে গ্রদশিত হইয়াছে যে, উপাদান-কারণরূপে 


এবং নিমিত্ব-কারণরূপেও স্থষ্টিকার্যের সহিত মায়ার সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু একমাত্র ব্রন্ধই যে জগতের 
নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ, তাহাও পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। কিন্ত ব্রহ্ম এবং মায়া এই ছুই 
বন্ধুর প্রতোকেই কিরূপে একই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও হইতে পারে? 

সংক্ষেপে এই প্রশ্থের উত্তর এই যে ব্রক্মই হইতেছেন মুখ্য নিমিত্ব-কারণ এবং মুখ্য 
উপাদান-কারণ ; মায়া হইতেছে গৌণ নিমিত্ববকারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। এক্ষণে তাহাই 
প্রদশিত হইতেছে। 

মায় যে মুখ্য নিশিত্ব-কারণ হইতে পারে না, তাহার হেতু এই | যিনি সঙ্বল্পৃর্ববক কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং কশ্ম করার সামথ্যও যাহার আছে, তিনিই মুখ্য নিমিত্ততকারণ হইতে পারেন। 
মায়া জড়রূপা! বলিয়া অচেতনা ; স্থতরাং তাহার স্বল্প করার সামর্থযও থাকিতে পারে না, কন্ম করার 
সামর্থাও থাকিতে পারে নাঁ। এজন্য মায়া মুখা নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না। ভগবান পরত্রক্গ 
মায় ছার স্থষ্টির কারী করাইয়া থাকেন। এজন্য মায়া গৌণ-নিমিত্ব-কারণ মাত্র ; কুস্তকারের চক্র- 
দণ্ডাদির ন্যায় সহায়ক-কারণ মাত্র। 

মায়া যে মুখ্য উপাদান-কারণও হইতে পারে না, তাহার হেতু এই । সত্ব রজঃ ও তম:- 
ত্রিগ্রণাত্মিকা মায়ার এই তিনটা গুণই জগতের যাবতীয় বস্তুর উপাদান বলিয়া পরিগণিত। জগতে অনস্ত 
গ্রকারের বস্ত দৃষ্ট হয়-_ক্ষিতি, অপ. তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ; অনন্ত প্রকার প্রাণীর অনস্ত প্রকার দেহ ; 
অনন্ত প্রকার জীবের অনন্ত প্রকার ভোগ্যবন্তব। গ্রহ, নক্ষত্রাদি। এই সমস্ত অন্ত প্রকার বস্তুর 
অনস্ত প্রকার উপাদান। মৃত্তিকা, জল, আকাশ, বাতাস, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, তা, কাঠ-আদি 
প্রত্যেক বস্তুর উপাদানই অন্য বস্তু হতে ভিন্ন। কিন্তু দৃশ্তমানরূপে এই অনস্ত প্রকার উপাদানের 
মূল হইতেছে মায়ার পৃর্বেলিখিত গ্রণত্রয়। এই গুণত্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণের সমবাঁয়ে বা বিভিন্ন 
প্রকারের অশ্মিলনেই দৃশ্যমান বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তি। কিন্তু গুণত্রয় অচেতন জড় বন্তু বলিয়! 
আপনা-আপনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না, বিভিন্ন পরিমাণ নির্ণয়ের সামর্থাও তাহাদের 
থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং আপনা-আপনি তাহারা নিজেদ্িগকে উপাদানরূপে পরিণত করিতে 
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পারে না। বাহিরের কোনও চেতনাময়ী শক্তিই তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে দশ্মিলিত করিতে এবং 
যথোপযোগী ভাবে তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে-__নুতরাং তাহাদিগকে উপাদানত্ব দান 
করিতেও পারে। এই চেতনাময়ী শক্তি হইতেছে পরব্রহ্ষেরই শক্তি। পরব্রন্মের এই চেতনাময়ী 
শক্তির আন্ুকৃল্য ব্যতীত মায়ার গুণত্রয় উপাদান লাভ করিতে পারেনা বলিয়াই মায়! হইতেছে গৌণ 
উপাদান এবং এ চেতনাময়ী শক্তিই হইতেছে মুখ্য উপাদান-কারণ.। 

প্রশ্ন হইতে পারে-_চেতনাময়ী শক্তির আনুকূল্য ব্যতীত মায়া বা মায়ার গুপত্রয় যেমন 
জগতের উপাদানতথ লাত করিতে পারে না, তেমনি গরণত্রয় ব্যতীতও চেতনাময়ী শক্তি নিজে উপাদান 
হইতে পারে না। এই অবস্থায়, উপাদানত্ব-বিষয়ে উভয়েই তুল্য। উভয়ে তুল্য বলিয়া একটীকে মুখ্য 
এবং অপরটীকে গৌণ উপাদান বলার হেতু কি থাকিতে পারে? গুণত্রয়ের সহযোগ ব্যতীতও যদি 
চেতনাময়ী শক্তি নিজেকে উপাদানরূপে পরিণত করিতে পারিত, তাহ। হইলেই তাহাকে মুখ্য উপাদান- 
কারণ বঙ্গ সঙ্গত হইত। ৃ 

হার উত্তর এই । চেতনাময়ী শক্তির সহ্াযাগিতাব্যতীত মায়ার উপাদানত্ব সম্ভব হয় না; 
কিন্ত মায়ার সহযোগিতা বাতীতও যে চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার 
প্রমাণ দৃষ্ট হয়। চিন্ময় ভগবদ্ধামে ভরড়রূপা বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই। ভগবদ্ধামে যত কিছু বস্তু 
আছে, সমস্তই চেতনামন্নী চিচ্ছক্তির বিলাস (১1১৯৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্যই চেতনাময়ী চিচ্ছক্তির 
মুখ্য উপাদানত্ব। এই চেতনাময়ী শক্তি পরব্রন্মেরই শক্তি বলিয়৷ বাস্তব মুখ উপাদানত্ব পরব্রদ্মেরই। 

কৃষিব্যাপারে সর্বশক্তিমান, ব্রগ্মের পক্ষে মায়ার সহযোগিতা গ্রহণের প্রয্নোজন 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_পরব্রহ্ম হইতেছেন পলর্ববশক্তিম।ন্‌, সত্যসন্থল্প স্বতস্থ এবং অন্য- 
নিরপেক্ষ । স্থ্টিব্যাপারে তাহার পক্ষে বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগিতা-গ্রহণের কি প্রয়োজন থাকিতে 
পারে? 

উদ্ধার এই । সর্বশক্তিমান সতাসম্থল ভগবান্‌ পরব্রন্ম মায়ার সহযোগিতাব্যতীতও যে ইচ্ছা 

মান্র অনস্ত কোটি রন্মাণ্ডের স্থষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যে তিনি মায়ার 
সহযোগিতা গ্রহণ করেন, তাহার হেতু_স্থ্টিকার্ধ্যে একক তাহার অসামধ্য নহে; তাহার হেতু 
হইতেছে__-অনাদিবহিম্মুথ জীবের কম্ফল-ভোগের আমুকৃল্য-বিধান। 

পূর্ববর্তী ৩/১২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে _স্থষ্ট জগতে জীবাত্মারও সম্বন্ধ আছে। অনাদি- 
বহিদ্মুখ জীব পূর্ববসঞ্চিত কম্মফল ভোগের জগ্ স্থ্ট জগতে আসিয়া পড়ে; কন্ধফল ভোগ করাইয়। 
কণ্ফলের লাঘব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ ভগবান্‌ বহিম্মখ জীবকে বিন্ষুন্ধা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ 
করেন। জীবের কর্ম জড়, কর্দমফলও জড় । জড় কর্মফল ভোগের উপযোগী ভোগ্য বস্তও জড়ই 
হইতে হইবে। আবার, যে দেহেক্দ্রিয়াদির সহায়তায় জীব জড় ভোগ্য বস্ত ভোগ করিবে, তাহাও 
হইতে হইবে জড়; কেননা, জড় বস্তু জড়াতীত ইন্ত্রিয়ের ভোগ্য হইতে পারে না। চিদ্ববপ্তও জড় 
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ইন্দিয়ের ভোগ হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্ত নহে প্রাকৃতেক্দ্িয়গোচর 1” এক্গ্, অনাদি- 
বহিন্ম্থ জীবকে স্টষ্ট ব্রন্মাণ্ডে জড় দেহেক্্রিয় দেওয়ার প্রয়োজন । জড় ভোগ্য বস্ত এবং জড় দেহে- 
ঝ্রিয়াদির উপাদানও হইবে জড়--জড়রূপা ত্রিগুণাক্মিক1 মায়ার জড়গুণত্রয়। এজন্য গৌণ উপাদানদপে 
মায়ার সহযোগিত। গ্রহণের প্রয়োজন। 
আবার, জড় ভোগ্যবন্তু উপভোগের উপযোগী কশ্মে বহিম্থুখি জীবকে প্রবন্তিত করার জন্যও 
বহিম্মুখা জড়রূপা শক্তিরই প্রয়েজন। কেবলমাত্র চেতনাময়ী শক্তির দ্বারা তাহ। সম্ভবপর হয় না; 
কেননা. চেতনাময়ী চিচ্ছক্তির একমাজ গতি হইতেছে ভগবান্‌ পরত্রষ্ষের দিকে; বাহিরের ইন্দ্রিয় 
ভোগ জঁড়বন্ত্রর দিকে তাহার গতি নাই, থাকিতেও পারে না। চেতনাময়ী শক্তিই জড়রূপা! মায়] 
শক্তিকে কাধ্যসামর্থয দান করিয়া! তাহা দ্বারা বহিচ্মুথ জীবকে €ভোগাবস্ত উপভোগের উপযোগী 
কর্মে প্রবস্তিত করাইয়। থাকে । এজন্য, গৌণ নিমিত্ব-কারণরূপেও মায়ার সহযোগিতা গ্রহণের 
প্রয়োজন। 
পরব্রদ্ষের শক্তিতেই যে জড়রূপ মায়! স্ঙ্িসম্বন্ধি কাধা নির্বাহ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহার 
প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এ-ম্ছলে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। 
শ্রীমদূভগবদ্গীতা। হইতে জান! যায়, পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জনের নিকটে বলিয়াছেন-- 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্‌। গীতা ॥৯/১০॥ 
--আমার অধ্যক্ষতাতে প্রকৃতি (মায়া) চরাচর (স্থাবর-জঙ্গ মাত্মক) বিশ্বের স্ষ্টি করে ।” 
অধাক্ষের নিয়ন্্রণেই লোক কাধ্য করিয়া থাকে । মায়াও পরব্রন্দের নিয়ন্ত্রণাধীনেই স্থটিকাধ্য 
নির্বাহ করিয়!থাঁকে । জড়রূপা মায়ার নিজের কায্সাঁধক সামর্থ্য নাই বলিয়া সেই সামর্থযও যে 
পরক্রন্মরূপ অধ্যক্ষ হইতেই প্রাপ্ত হয়-অর্থাৎ পরব্রন্মের শক্তিতে কাযয-শক্কিমভী হুঈটয়াই যে মায়া 
স্ষ্টিকার্যয নির্বাহ করে- তাহাও সহজেই বুঝা যায়। 
“ঈশ্বরঃ সর্ধ্বভূতানাং হৃর্দেশেহজ্জুন ভিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ণ্‌ সব্বভূত।নি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা! ॥ ১৮1৬১॥ 
_€হ অজ্জুনি ! ভূঙসমৃহকে যন্ত্রারাঢ প্রাণীর ন্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কাষে? প্রবৃত্ত 
করিয়া) ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন।” 
ইহ] দ্বার। জানা গেল-মায়ারূপ করণের দ্বারা ঈশ্বরই জীবকে কন্মে প্রবস্তিত করাইয়। 
থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তিতে সামর্যবতী হইয়াই জড়রূপ? মায়া জীবকে কম্মে প্রবৃত্ত 
করায়। | 
জীশ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত বলেন-_ 
“জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। ৷ 
শক্তি সঞ্চারিয়৷ তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ 


* [ ১৪৬০ ] 


স্থষ্টিকার্যে মায়ার সম্বন্ধ] ': প্স্থানব্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্থ্টিতত্ [ ৩১৩-অন্গ 


কষ্ণশক্তো প্রকৃতি হয় গোৌঁণ কারণ । 

অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 

অতএব কৃষ্ণ যুল জগত কারণ। 

প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগল-স্তন ॥ 

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ব-কারণ। 

দেহে! নহে, যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥ 

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্তকার। 

তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ 

কৃষ্ণ কর্তা, মায়! তার করেন সহায়। 

ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ তরী চৈ, চ, ১৫।৫১-৫৬৪% 


[ ১৪৬১ ] 


পঞ্চম অধ্যায় 


১৪। লঞ্চ অনাদি তত্র 
গ্রভৃপাদ সত্যানন্দ গোস্থামি-সম্পাদিত ভত্বসন্দর্ভের ৩৪-অন্,চ্ছেদের টাকায় শ্রীপাদ বলদেব-. 


বিদ্যাভূষণ পচা অনাদি তত্ের উল্লেখ করিয়াছেন-__ত্রঙ্গ, জীব, মায়া, কাল এবং কর্ম । ব্রহ্মা, জীব 
এবং মাথার অনাদিতবের কথ। পৃৰ্বেই বল! হইয়াছে । এক্ষণে কাল ও কর্ম সম্থন্ধে বিদ্যাভূষণপাদ যে 
প্রমীণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। 

“অথাহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাঁলঃ”-ইত্যেবং ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ।--ভাল্লবেয় 
শ্রুতি বলেন, পুরুষ ( জীব ), প্রকৃতি ( মায়া ), আত্মা (পরমাস্া বা ব্রহ্ম) এবং কাল_-এই সকলই 
নিত্য (সুতরাং অনাদি )1" 

বিষুপুরাণের গ্লোক উদ্ধত করিয়াও তিনি উল্লিখিত চারিটী তত্বের অনাদিত্ব দেখাইয়াছেন। 
তাহার পরে লিখিয়াছেন--“তেীশ্বরঃ স্বতন্ত্র, জীবাদয়ন্ত তচ্ছক্তয়োইস্বতস্ত্রঃ_ উক্ত চারিটী তথ্বের 
মধ্যে ঈশ্বর (ব্রহ্ম) হইতেছেন স্বতন্ত্র, জীবাদি তাহার শক্তিসমূহ কিন্তু অস্বতন্ত্র অথণৎ উশ্বরাধীন।” 
বিষুপুরাণ এবং শ্ীমদ ভাগবত হইতে তাহার এই উক্তির সমর্থক প্রমাণও তিনি উদ্ধত করিয়াছেন। 

ইহার পরে বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন-_ “তত্র বিভুবিজ্ঞানমীশ্বরঃ অণুবিজ্ঞানং জীবঃ। 
উভয়ং নিত্াজ্জানগুণকম। সবাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং ভ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং 'ভূতবর্ত মানাদি- 
ব্যবহারকারণং জড়ং ্রব্যং তু কালঃ। কর্দাপ্যনাদিবিনাশি চান্তি।-ঈশ্বর হইতেছেন বিভুবিজ্ঞান, 
জীব অথুবিজ্ঞান। উভয়েই নিতাঙ্ঞান গ্রণবিশিষ্ট। সন্াদি-গুপত্রয়বিশিষ্ট জড় দ্রবা হইতেছে মায় । 
সন্ধাদি গুণত্রয়শৃহ্ এবং অতীত-বর্তমাঁনাদি-বাঁবহারের কারণম্বকপ জড়ব্রব্যবিশেষ হইতেছে কাল। 
কম্মও আছে; কন্ম অনাদি বটে, কিন্তু বিনাশী।” কন্ম হইতেছে অনৃষ্ট । 

কম্মেরি শনাদিত্ব-সগ্ন্ধে তিনি %ন কর্মাবিভাগাৎ ইতি চেত, ন অনাদিত্বাং ॥২।১1৩৫।১- 
্রহ্গস্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । 

এইরূপে জানা গেল-ব্রহ্ষ, জীব, মায়া, কাল এবং কর্ম (বা অদৃষ্ট), এই পাঁচটা তত্ব 
হইতেছে অনাদি। প্রথমোক্ত চারিটা তত্ব নিত্য; কিন্তু কম্ম বা ৃ 
মহেশ দৃষ্ট অনাদি হইলেও নিত্য নহে । 


১০। জ্হ্টিল্ল লহাম্ 


পরর্রদ্মই হইতেছেন সৃষ্টির মূল কারণ। মায়া, জীব, কাল ও কর্দ হইতেছে স্ম্টির সহায়। 
এই চারিটা অনাদি তত্ব কিরপে সৃষ্টির সহায় হয়, তাহা প্রদর্িত হইতেছে। 


[ ১৪৬২ ] 


সষ্রির সহায়) প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্থষ্টিতত [ ৩।১৫-ন্ধ 


মায়া । পূর্ববর্তী ৩।১৩-অমুচ্ছেদে বঙ্গা হৃইয়াছে-মায়! হইতেছে স্ষ্টি জগতের গৌণ 
উপাদান-কারণ এবং গৌখ-নিমিত্ত-কারণ। পূর্বববন্তী ১১/২১-অনুচ্ছেদে, বল! হইয়াছে, মায়ার হুইটা 
রত্তি_গুণমায়। ও জাবমায়া। পরক্রন্ষের শক্তিতে গুণমায়ারূপে মায়! বা প্রকৃতি গৌণ উপাদান- 
কারণরূপে সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করিয়। থাকে । আর, পরত্রদ্দের শক্তিতে জীবমায়ারূপে মায়া বা 
প্রকৃতি গৌণ নিমিত-কারণকপে স্ষ্টিকার্ষোর সহায়তা করিয়! থাকে অনাদি-বহিশ্দুথ জীবের স্বরূপের 
জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, দেছেতে আত্মবুদ্ধি জগ্মাইয়া প্রাকৃত ভোগ্যবস্ততে জটবকে লিগ করায় । 

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের দেহাদি, জীবের ভোগ্য বন্ত-আদি__-এই সম্তেরই গৌণ উপাদান- 
কারণ গুণমায়া। 

জীব। প্রাকৃত ব্রন্ধী্ডে জীব এবং জীবের ভোগ্য বস্তু-_-এই ছুটয়েরই বাহুল্য পূর্ব্বসঞ্চিত 
কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই অনাদিবহিম্মুখ জীবকে সংসারে আসিতে হয়। জীবশক্তির সহিত যে 
সষটব্রন্মাপ্ডের সন্বন্ধ আছে, তাহ] পূর্বেই (৩1১২গ-অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে। স্ষ্ট ব্রহ্ষাণ্ডে 
জীবের অস্তিত্ব এবং ভোক্তত্ব হইতেই বুঝা যায়, সবষ্টিবাপারে জীবেরও সহায়তা আছে। 

কাল। বস্তর উৎপাদন-বাপারে কালেরও সহায়তা আবশ্যক 1 দম্বলযোগে হুপ্ধ দধিতে 
পরিণত হয় সত্য $ কিন্তু হঞ্ধের দহিত দনম্বলের যোগ হওয়া মাত্েই তৎক্ষণাৎ দধি উৎপন্ন হয় 
না; কিছু সময়ের অপেক্ষা করে| সুতরাং সময় বা কালও দধিতে পরিণতির নিমিত ছর্ষের সহায়তা 
করিয়া থাকে । তদ্রুপ, পরত্রহ্মের শক্তিতে মায়! ব৷ প্রকৃতি স্থষ্টির উপযোগী বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রাপ্তির 
পক্ষেও সময়ের বা কালের অন্ুকূলা অপরিহাধ্য। ন্ুতরাং কালও স্থষ্টিকাধ্যাদির একটী সহায়। 
“কালাদৃগুণব্যতিকরঃ ॥ শ্রীভা, ২৫।২২।৮ 

কর্ম। কর্মফল ভোগের জম্তই অনাদি-বহিম্মঘ্থ জীব ষটব্রন্ষাণ্ডে আসিয়া থাকে । ভোগের 
উপযোগী দেহব্যতীত কর্মফলের ভোগ সম্ভব নয়। স্্টবরন্মণ্ডে কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ 
লাভ করিয়াই জীব কর্মকল ভোগ করিয়া থাকে । বিভিন্ন জীবের কম্ম ( বা অরৃষ্ট ) বিভিন্ন প্রকারের | 
তাষ্ট বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকারের দেহ লাভ করিয়া থাকে--কেহ দেবদেহ, কেহ গন্ধর্ধদেহ, কেহ 
মনুষ্যদেহ, কেহ বা পশু-পক্ষি-তরু-গুল্াদির দেহ লাভ করিয়া! থাকে । গ্রতোকের ভোগায়তন দেহই 
হয় তাহার কর্দমফলের ( অদৃষ্টের) অন্ধ্যাঁয়ী। স্থতরাং জীবের দেহস্থগ্ির ব্যাপারেও কর্ম বা অদৃষ্ 
অপেক্ষণীয় । 

আবার, ধিভিম্ন জীব যে বিভিন্ন ভোগ্য বস্ত্র ভোগ করিয়া থাকে, সে-সমস্ত বন্তও কম্মফল 
অস্থসারেই স্থষ্ট হইয়া থাকে । সুতরাং জীবের ভোগ্যবস্তুর স্ষ্টিব্যাপারেও কন্্মবা অদৃষ্ট অপেক্ষণীয়। 
এইরূণে দেখ যায়_জীবের কন বা অদৃষ্টও স্থপ্টি-কাঘের সহায়তা করিয়া থাকে। 

গ্রক।তর স্বভাব স্য্িব্যাপারে আরও একটী বস্তুর সহায়তার প্রয়োজন; সেই বন্তটা 
হইতেছে প্রকৃতির (ব। মায়ার ) স্বভাব। দম্বল'যোগে ছুপ্ধ দধিতে পরিণত হয়; কিন্ত ক্ষীর ব। 


০ |] ১৪৬৩ ] * 


ষ্্যাদির অব্যবহিত কর্তা ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৩/১৬-অনু 


সন্দেশে পুরিণত হয় নাঁ। ইহ] ছুপ্ধের স্বতাব। আবার অযনযোগে হৃগ্ধ ছানাতে পরিণত হয়) 
কিন্ত সন্দেশে পরিণত হয় না। ইহাও হুষ্ধের স্বভাব। বিশেষ-পরিণামের যোগ্যতাই হইতেছে 
বস্তুর স্বভাব ;যে কোনও বস্তু যে কোনও অপর বস্ততে পরিণত হয় না। উত্তাপ-যোগে ছুপ্ধই ক্ষীরে 
পরিণত হয়, কিন্তু উত্তাপযোগে জল কখনও ক্গীরে পরিণত হয় না । প্রকৃতিরও স্বভাব এই যে, 
ব্রন্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ রিশেষ পরিণাম লাভ করিতে 
পারে। প্রকৃতির এতাদৃশ স্বভাব না থাকিলে ন্ৃষ্টিকার্ধযই সম্ভব হইত না। “কালাদ গুণব্যতিকরঃ 
পরিণ[মঃ স্বভাবতঃ ॥স্ীভা, ২1৫২২॥৮ 
এন্থলে যে ষকল সহায়ের কথা বলা হইল, তত্বতঃ তাহার] পরব্রন্ধ বাসুদেব হইতে ভিন্ন 
নহে; যেহেতু, এ-সমস্ত তাহারই শক্তি ও শক্তির কার্য এবং তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। 
“দ্রব্য কন্মচ কালশ্চ স্বভাবে! জীব এব চ। 
বান্ুদেবাৎ পরে। ব্রহ্মন ন চাগ্যোর্ধোইস্তি তত্বতঃ ॥-_ শ্রীভা, ২৫1১৪ ॥ 
-( স্থষ্টিলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্রন্ধা নারদের নিকটে বলিয়াছেন ) হে ব্রহ্মন্! উপাদানভূ্ত 
মহাভুতাদি দ্রধা, জন্মনিমিন্তভূত কন্ম? গণ-ক্ষোভক কাল, পরিণাম-হেতু স্বভাব এবং ভোক্তা জীব__ 
ইহাদের মধ্যে কোনও বন্তুই বাস্বদেব হইতে তত্বত্তঃ ভিন্ন নহে ।” 


১৩। স্হ্টিল্যাপাল-সহ্বহ্ছে প্রান্রস্তিক লিল 

ক। স্ষ্ট্যাদি কার্য্ের অব্যবহিত কর্তা __পুরুষাবতার ও গপাবভার 

জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা পরক্রহ্ম হইলেও তিনি স্বয়ংরূপে ( অর্থাৎ পর্রহ্মরূণপে ) 
সু্টি-আদি কার্ধ্য করেন না। তাহার মংশ-স্বরূপ পুরুষাবভার এবং গ্রণাবতার রূপেই তিনি এই 
সকল কার্ধ্য করিয়া থাকেন। পূর্বববস্তী ১/১/৮৭-অনুচ্ছেদে প্রথন পুরুষ বা! কাঁরণার্ণবশায়ী নারায়ণ 
( অপর নাম মহাবিষু ) দ্বিতীয় পুরুষ বা গর্োদশায়ী নারায়ণ € অপর নাম গভেণদশায়ী বিষ) 
এবং তৃতীয় পুরুষ ব1 ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বা ক্ষীরোদশীয়ী বিষু__এই তিন পুরুষাবতারের কথা 
এবং ১।১/৮৮-অনুচ্ছেদে ব্রদ্মা? বিফ ও শিব (বা রুদ্র )-এই তিন গুণাবতারের কথা বলা হইয়াছে । 
সাক্ষাদভাবে বা অব্যবহিত ভাবে ই হাঁরাই স্ট্যাদি কার্যোর কর্তা। শ্রুতি-ম্মৃতি হইতেই ভাহা 
জানা যায়। 

“স ব্রশ্থণ! স্থজভতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি । পরমাত্মসপ্দভ€। বহরমপুর-সংস্করথ ॥ 
৩৮৬ পৃষ্টাধৃত মহোপনিষদ বাক্য ॥ তিনি (পরব্রচ্গ) ব্রশ্ধাদ্বারা স্থ্টি করেন, রুত্রদবার৷ সংহার করেন?” 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণেও প্রজাপতি (ত্রক্ষ। ) কর্তৃক স্ব্টির কথ 
বণিত হইয়াছে। 


[ ১৪৬৪ ] 


ও 


সৃষট্যাদির অব্যবহিত কর্ত। ] ্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্থটিতত্ব [ ৩।১৬-অস্থ 


প্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 
শজামি তন্লিযুক্তোহহং হরো। হরতি তথ্শঃ। 
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ভিশক্তিধুক্‌ ॥২/৬৩২।। 

_(ক্রহ্গ। বলিতেছেন ) তাহাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি। তাহার বশীভূত 
হইয়া হর (শিব) বিশ্বের সংহার করেন। সেই ত্রিশক্কিধ্কু ভগবান্‌ পুরুষ্রূপে (ক্ষীরোদশায়ী 
নারায়ণরূপে ) বিশ্বের পরিপালন করেন।” 

্রদ্ধা, বিষু। (ক্ষীরোদশায়ী ) এবং শিব-এই তিন গুণাবতারের কার্থা হইতেছে ব্যষ্ি- 
সথষ্টাদি সন্বদ্ধে | 

্রক্মাণ্ডের স্ষ্টি-আদি হইতেছে পুরুযাবতারের কার্ধ্য। তদ্ধিষয়ে শান্্-গ্রম'ণ উদ্ধত হইতেছে। 

“জগৃহে পৌরুষং বূপং ভগবান্‌ মহদাদিতিঃ | 
সভ়ৃতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিস্থক্ষয়! ॥ শ্রীভা, ১৩1১॥ 

-স্থষ্টির আদিতে লোক-্থষ্টির ( সমষ্টিব্যষ্ট্যপাধি-জীব সমূহের স্থষ্টির ) ইচ্ছায় যড়েসবর্যপূর্ণ 
ভগবান্‌ মহদাদির সহিত সম্মিলিত ( প্রাকৃত-প্রলয়ে মহদাদি-তত্ব যাহাতে লীন ছিল, সেই ) এবং 
যোড়শকল (স্থষ্টির উপযোগী পূর্ণশক্তি সম্পন্ন ) পৌরুষ রূপ প্রকটিত করিলেন।_ শ্রীজীব গোস্বামীর 
্রমসন্দর্ভটীকামুযায়ী অন্থবাদ।” 

এই শ্লোকের টাকায় লিখিত হইয়াছে--“বিষ্বোস্ত ত্রীণি বূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো। বিছুঃ। 
একস্ত মহত: অঙ্ট, দ্বিতীয়ং ত্বগুসংস্থিতম্‌। তৃতীয়ং সর্ধবভূতন্থং তানি ভ্তাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি 
নারদীয়তন্ত্রাদৌ মহত্ত্টরতেন প্রথমং পুরুষ্যখ্যং রূপং যৎ আ্রয়তে-( ত্রন্মনংহিতা ॥৫1১৩। ) “তন্মিকাবির- 
ভূলিজে মহাবিষ্ুর্জগৎপতি২-ইত্যাদি, (ব্রহ্মসংহিতা। 1৫1১৮ ) 'নারায়ণঃ স ভগবানাপন্তস্মাৎ মনাতনাৎ। 
আবিরাসাঁং কারণার্ণোনিধিঃ সক্কর্ষণ।আকঃ। যোগনিদ্রাং গতস্তশ্মিন সহজ্রাংশঃ স্বয়ং মহান্‌॥, ইত্যাদি 
ব্রহ্মসংহিতাদো কারণার্ণবশায়ি-সন্বর্ষণত্েন আয়ে, তদেব জগৃহ ইতি প্রতিপাদিতম্‌।” 

নারদীয়তন্ত্রাদির এবং ব্রহ্ষসংহিতার প্রমাণ উদ্ধত করিয়! এই টাকায় শ্রীজীবগোস্বীমিপাদ 
জানাইলেন যে, উল্লিখিত শ্রীমদূভাগবত-শ্লোকে যে, পৌরুষ রূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন 
কারগার্ণরশারী মছাবিধুঃ। তিনিই মহত্বত্বের স্টিকর্তা। 

উল্লিখিত ক্রমসন্দর্ভটাকায় উদ্ধত নারদীয়তক্ত্রের বাক্যে দদ্ধিতীয়ং ত্বগুসংস্থিতম্”-বাক্যে 

যে দ্বিতীয় পুরুষের কথ! বল হইয়াছে, তিনি হইতেছেন “অগ্সং ন্থিত_ ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে স্থিত 
গর্ভোদকশায়ী।” ইনি যে প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয় বাহ (বা প্রকাশ ), শ্রীমদূভাগবতের 
পরবর্তী শ্লোক হইতে তাহ। জান! যায়। 
“য্যাস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ | 
নাভিহ্রদাসুজাদাসীদ্‌ ব্রহ্মা বিশ্বসজাং পতিঃ॥ শ্রীভা, ১1৩1২ 


হু [ ১৪৬৫ ] 
১৮০৪ ৬ 


বিরাট, রূপ ] শোঁড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ৩/১৬-অন্ধু 
_ব্রক্ষাগু-গর্ভোদকে শয়ান এবং যোগনিজ্্রা-বিস্তারকারী ধাহার (বে প্রথম পুরুব-কারণার্ণব- 
শায়ীর-_ঙাহার দ্ধিতীয়বাহের ) নাতিপদ্ম হইতে বিশ্বত্ষ্টগণের পতি ব্রহ্থা উৎপক্জ হইলেন ।” 
এই শ্ৌকের ক্রমসন্দর্-টাকায় লিখিত হইয়াছে--“যস্য পুরুষরাপস্য ছ্বিতীয়েন ব্যুছেন 
ব্রজ্মাপ্ডং প্রবিশ্যান্তসি গর্ভোদকে শয়ানস্যেত্যাদি যোজ্যম্‌।” 
বাষটিত্রক্ষাগ্ড-সমূহের স্থষ্টি হইলে প্রথম পুরুষ এক এক রূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যত্তরে 
প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাগ্ু-গভস্ছু জলমধ্যে শয়ন করেন। প্রথম পুরুষের এই রূপকেই ক্রুমসম্দভ'-টীকায় 
তাহার দ্বিতীয় ব্যহ বলা হইয়াছে। ইনিই গভেদশারী পুরুষ ব! দ্বিতীয় পুরুষ। ইহার নাভিপন্ 
হইতেই ব্রহ্মার উদ্ভব । 
পৃরেবাল্িখিত নারদীয়তস্ত্রের বচনে পতৃতীয়ং সর্ধবভৃতন্থম্*-বাক্যে তৃতীয় পুরুবের কথা বল! 
হইয়াছে। ইনি গর্ভোদশায়ীর এক প্রকাশ ; প্রতিজীবের অস্তঃকরণে অন্তরধ্যামিরূপে অবস্থান করেন। 
গ্রীপাদ জীবগোন্ষামী শ্্রীভা, ১৩।৩-প্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় মহাভারত-ছ্ীমদ্ভাগবতাদ্দির 
প্রমাথ উদ্ধৃত করিয়া পুরুষাবতারসমূহের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় পুরুষের উপ্লক্ষণে, উল্লিখিত পুরুষত্রয়ের শ্রীবিগ্রহ যে মায়াতীত, অপ্রাকৃত, বিশ্তদ্ধ- 
সত্বময়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। 
“তদ্ধৈ ভগবতো! রূপং বিশ্তুদ্ধং সত্বমুঞ্জিতম্‌ ॥১1৩)৩।৮ 
ইহার ক্রমপন্দর্ডটাকা'ঘ় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-_“বিশুদ্ধং জাভ্যাংশেনাপি রহিতম্‌, 
খ্ব্নুপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। উজ্জিতং সর্বতো বলবৎ, পরমানন্দরূপত্বাৎ। “কো হোবান্যাৎ। কঃ প্রাপ্যাদ, 
যণ্তেষ আকাশঃ আনন্দে! নস্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয়শ্রতি (২।৭1১।” ইতি শ্রুতেস্তম্মীৎ সাক্ষাদ, ভগবদ কপে 
ভু কৈষুত্যমেবায়াতম্।” এই টাক হইতে জানা গেল- পুরুষত্রয়ের রূপ বাঁ শ্রীবিগ্রহ হইতেছে ম্বরূপ- 
শক্তির বৃত্তি, স্থৃতরাং মায়িক-জড় বিবজ্জিত। ইহা পরমানন্দন্বরূপ বলিয়া সর্বতোভাবে বলবান্‌। 
খ। বিরাট, কপ 
শ্রীমদভাগবতে বিরাট-দ্ূুপের বর্ণনা এইরূপ দৃষ্ট হয় ৫-_ 
“পাতালমেতস্য হি পাদযূলং পঠস্তি পাঞ্চিপ্রপদে রসাতলম্‌। 
মহাতলং নিশ্বস্থজোহথ গুল্‌্ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্বে ॥ 
দে জামুনী সুতলং বিশ্বমূর্তেররুদয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ । 
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিনরো গৃণস্তি ॥ 
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোহস্য। 
তপো। ররাটীং বিছ্রাদিপুংসঃ সত্যন্ত শীর্ধাণি সহত্রশীষ্ ॥ 
ইন্রাদয়ো বাহব আছুরুত্াঃ কণো দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব: । 
নাসত্যদৌ পরমস্য নাসে আ্বাণোহস্য গন্ধে! মুখমগ্রিরিদ্ধঃ ॥ 
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বিরাট, ব্বপ ] প্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্প্রিতত [১৬-অ্ 


স্বৌরক্ষিনী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গ: পক্জ্মাণি বিষ্োরহনী উভে চ। 

তদ্বিজস্ভঃ পরমেষিধিক্যমাপোহস্য তালু রস এব জিহবা ॥ 

ছন্দাংস্ঠনস্তস্য শিরো গৃণস্থি দংট্রা যম: সেহকল দ্বিজানি। 

হাসে! জনোন্মাদকরী চ মায়া ছ্রস্তসর্গো। যদপাঙ্গ মাক্ষঃ | 

ব্রীড়োত্বরোষ্ঠোহধর এব লোছো। ধর্ঘ: স্তুনোহধন্্ পথোইস্য পৃষ্ঠম্‌। 

কস্তস্য ম্ডেং বৃষণৌ চ মিত্রো কুক্ষি: সমুদ্র গিরয়োহস্থিসজ্ঘাঃ ॥ 

নগ্যোহম্ত নাড্যোহথ তনূরুহাণি মহীরুহা। বিশ্বতনোন'পেন্রর । 

অনস্তবীর্ঘ্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্ব! গতিবয়ঃ কর্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ 

ঈশস্য কেশান্‌ বিহুরদুবাহান্‌ বাসম্তর সন্ধ্যাং কুরুবর্ধ্য ভূয়: । 

অব্যক্তমাভ্হদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ সর্ধবিকারকোষঃ ॥ 

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনস্তি সর্ব্বাত্মনোইস্তঃকরণং গিরিত্রম্‌। 

অন্ীশ্বতযু্্রগজা নানি সবর মাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে॥ 

বয়াংসি তদ্যাকরণং বিচিত্রং মন্্মনীবা মনুজো। নিবাস: । 

গন্ধর্্ববিষ্ঠাধরচারপাম্পরঃস্থরস্ম তীরন্ুরা নী কবীধ্যঃ ॥ 

্রন্মাননং ক্ষত্রডূজো মহাত্মা বিডুরুরঙ্ঘি, শ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ। 

নানাভিধাভীজ্যগণোপপক্ো দ্রব্যাঅকঃ কর্ম বিতানযোগঃ ॥ শ্রীভা, ২১২৬-৩৭॥ 

--(মহারাঁজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেবগ্নোন্বামী বলিয়াছেন) এই বিরাট্রূপের পাদমূল 

হইতেছে পাতাল, রসাতল তাহার পদের অগ্র ও পশ্চাদ ভাগ, মহাতঙগ সাহার পদের গুল্ফদেশ এবং 
তলাতল তাহার ছুই জঙ্বা। নুতল সেই বিশ্বমৃস্তির হুইটী জান এবং বিতল ও অতল তাহার হই উরু, 
মহীতল তাহার জঘন এবং নভোমগুল ( ভুবর্পোক ) তাহার নাভি-সয়োবর | জ্যোতি:সমূহ (ন্বর্গলোক) 
স্ঠাহার বক্ষ-ম্থল, মহলেণক তাহার আ্ীবাদেশ, জনলোক তাহার বদন, তপোলোক তাহার ললাট 
এবং সত্যলোক হইতেছে সেই সহত্রশীর্য বিষুমৃত্তির শিয়োদেশ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার বান্ধ, 
দিক্সকল তাহার, কর্ণকৃহর, শব্ধ ভাহার শ্রবপেক্্িয়। অশ্বিনীকুমারগ্থয় তাহার ছুই নাসিকা, গন্ধ 
তাহার জাণেশ্দ্রিয়। এবং প্রদীপ্ত অনল তাহার মুখ। অস্তরীক্ষ তাহার নেত্রগোলক, হূর্ধ্য তাহার 
চক্ষুরিক্্রিয়। রাত্রি এবং দিবস তাহার চক্ষুর পক্সসকল, ত্রন্মপদ তাহার ভ্রাবিভল, লল্ তাহার তালু 
(জিহ্বার অধিষ্ঠান ) এবং রস ভ্াহার জিহবা। বেদ সকল তাঁহার শিরঃ (ত্রন্মরন্ত্রা), যম তাহার 
দস্তপংক্তি, পুজাদি-স্মেহকল! তাহার দস্তদমূহ, লোঁকসকলকে উন্মস্তকারিবী মায়! তাহার হাস্য এবং 
অপার সংসার ঠাহার কটাক্ষ। ক্রীড়া তাহার উদ্ভরোচ, লোভ তাহার অধর, ধর্ম তাহার স্তন, 
অধর্স্মমার্গ তাহার পৃষ্ঠতাগ, প্রজাপতি ভাহার মেঢ, মিত্রীবরুণ তাহার ছুই বৃষণ, সমুদ্রসকগ তাহার 
কুক্ষিদেশ এবং পর্বতসকল তাহার অস্থি। নদী সকল তীহার নাঁড়ী, বৃক্ষসকল তাহার রোম, 


[১৪৬৭ ] 


বিরাট, রূপ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৩।১৬-অন্গু 


অনস্ভবীর্ধ্য ধায় হার নিশ্বাস, বয়ঃ (কাল) তাহার গতি, প্রাণিগণের সংসার তাহার কর্ম বা 
ক্রীড়।। মেঘসকল তাহার কেশ, সন্ধা! তাহার বসন, অব্যক্ত ( প্রধান ) তাহার হৃদয় এবং সমস্ত 
বিকারের আশ্রয়ভূত চত্্রমা তাহার মন। মহত্বত্থ তাহার বিজ্ঞানশক্তি বা চিত্ত, অহঙ্কারতত্ব 
তরীরুত্র, এবং অশ্ব, অশ্বতরী, উ্র, হস্তী প্রভৃতি তাহার নখ, অপর সমস্ত মৃগপশ্ড তাঁহার কটিদেশ। 
পক্ষিসকল তাহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণা, স্বযনস্তৃব মনু তাহার মনীধা, পুরুষ তাঁহার আশীয়স্থান, গন্ধর্বব- 
বিদ্কাধর-চারণ-অপ সরোগণ তাহার স্বরস্বৃতি, অন্থুরসৈম্য তাহার বীর্য । ব্রাহ্মণ সকল তাহার আনন; 
ক্ষত্রিয়গণ ভাহার বাছ, বৈশ্বগণ ভাহার উর, শুব্র তাহার চরণ | তিনি নানাবিধ নামধারী বন্ুরুত্রা্দি 
দেবগণে পরিকৃত এবং হবি:সাধ্য ষজ্জাদি-প্রয়োগ তাহারই কাধ্য 1” 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্ষারভাবেই বুঝা যায়, বণিত বিরাট্‌ রূপটা হইতেছে একটা 
কাল্পনিক রূপ চত্ুদ্দশ ভূবনাদিকে এই বিরাট রূপের অবয়বাদি রূপে কল্পনা কর। হইয়াছে । বিরাট 
রূপের বর্ণনার স্থচনাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন, 

“অগ্ডকোষে শ্রীরেহস্মিন্‌ সপ্তাবরণসংযুতে । 
বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্‌ ধারণাশ্রয়: ॥ শ্রী ভা, ২১1১৫। 

--ক্ষিতি, জল, তেজ?, বাষু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ব ও মহস্বত্ব-এই সাতটা আবরণে আবৃত যে 
ব্রন্মা্ড, সেই ব্রন্মান্তরূপ দেহের মধ্যে অবস্থিত যে বৈরাজ পুরুষ (হিরণ্যগভের অস্তরয্যামী গভেণদক- 
শামী) ভগবান্‌, তিনিই ধারণার বিষয় 1” 

“বৈরাজে! হিরণ্যগভস্তয্ণামী দেহঃ ভগবানিতি হিরণ্যগভপস্তয্ণামী গভেপদশায়ী দ্বিতীয়: 
পুরুষস্তং প্রতিমাতেনোপাম্তমানো বৈরাক্গোহপি ভগবচ্ছন্দেনোচ্যতে ॥__শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত। 
টীকা 1” এই টাকা হইতে জানা গেল, সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাগুরূপ দেহের মধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনি 
হইতেছেন হিরণ্যগভের অস্তধ্যামী দ্বিতীয় পুরুষ গভেণদশাযী । এই ব্রহ্মাণ্ড তাহার দেহের বা! 
প্রতিমার তুল্য বলিয়। তাহ'কেও “ভগবান” বলা হইয়াছে; কেননা, মনঃন্থৈষ্েঁর জন্য নবীন 
উপাসকগণ এই বিরাট রূপের (গভে্দশায়ীর দেহরূপে কল্পিত ব্রহ্ম!ণ্ডের ) উপাসনা করিয়া 
থাকেন । “পূর্বের ্তত্তান্তর্ধযা মিন শ্চিদ্ম্নন্বরূপে ধারণীয়ামসমর্থানামশ্ুদ্ধচিত্তানাং যোগিনাং রাগদ্ধেষাদি- 
মালিম্তনিবৃত্ত্যঘং বৈরাজধারণ।মাহ স্থল ইতি। স্থুলে ভগবতোরূপে ইত্যাদি শ্রী ভা, ২১1২৩ ক্লোকের 


টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তাঁ ॥-_যাহার! পূর্বেবক্ত চিদ্ঘনন্বরূপ অস্তর্ধ্যামীর ধারণা করিতে অসমথ+ 


সেই অশ্ুদ্ধচিত্ত যোগীদিগের রাগদ্ধেষাদি মালিম্নিবৃত্তির জন্য বৈরাজরূপের ধারণার কথ বল! 
হইয়াছে।” 


দ্বিতীয় পুরুষ গভেণদশায়ীর প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অশ্থত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 
“যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। 
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সন্বমুঞ্জিতম্‌ ॥ গ্রী ভা, ১৩1৩1 
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সর্গ ও বিসর্গ] প্রন্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্্টিতত্ব | [ ৩/১৬-অন্ক 


_ীহার (ষে দ্বিতীয় পুরুষের) অবয়বসংস্থাার! ভূরাদি লোকসমূহ কল্পিত হইয়াছে ; কিন্তু 
সেই ভগবানের রূপ হইতেছে বিশুদ্ধ (জডাংশ-বিবঞ্ষিত) এবং বলবং-বিশুদ্ধসত্বময় (অগ্রাকৃত চিন্ময়, 
ত্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ) 1” | 

ক্রমসন্গভ-্টাকায় শ্রীপাদ জীবগোত্বামী লিখিয়াছেন--“যস্ত চ তাদৃশত্বেন তত্র শয়ানস্থ 
অবয়বসংস্থানৈঃ লাক্ষাচ্ছীচরণাদিসন্লিবেশৈঃ লোকত্ত বিস্তরো বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কল্িতঃ-_যথা 
তদবয়ব-সন্লিবেশস্তঘৈব “পাতালমেতস্ত হি পাদমূলম (শ্রীভা, ২1১২৬)” ইত্যাদিনা নবীনোপাসকান্‌ 
প্রতি মনঃনৈধ্যায় প্রখ্যাপিতঃ | ন তু বস্ত্তত্তদেব যস্তা রূপ মিত্যর্থঃ।” 

ইহা হইতে জানা গেল-_বিরাট, রূপটী হইতেছে দ্বিতীয় পুরুষ গভের্ণদশায়ীর একটা 
করিত রূপ? ইহ! তাহার বাস্তব বাঁ স্বরূপগত রূপ নহে ; কেন না, বিরাট রূপটী হইতেছে প্রাকৃত 
গ্রপঞ্চময় ; তাহার স্বরূপগত রূপ হইতেছে অপ্রাকৃত চিশ্ময়। আনন্দম্বরূপ। নবীন উপাসকদের মন 
স্থির করার আহ্বকুল্য বিধানের নিমিত্তই এই বিরাট ব্ূপের কল্পন!। 

এই বিরাট, রূপের কল্পানার ভিন্তি যে খকৃবেদ, তাহাও আীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন। 
চন্দ্রমা মনসেো। জাত? ইত্যারভ্য 'পল্তাাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তধা লোকানকল্পয়ন্‌ (খক্সংহিত। 
॥১০।৯০।১৩-১৪ )? ইত্যাদি শ্রতেত্তৈক্তৈহে তুভূতৈলো কিবিস্তারো রচিত ইত্যর্থঃ।” তিনি ইহার 
অনুকুল প্রমাগ মহাভারতাদি হইতেও উদ্ধত করিয়াছেন 

কেহ কেহ মনে করেম-_বিরাট্রপটা প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ীরই কল্পিতরূপ। তাহাদের 
এইরূপ অনুমানের হেতু বোধ হয় এই যে, প্রথম পুরুষের বর্ণনায় বল! হইয়াছে__““জগৃছে পৌকষং 
রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভি: | সম্ভুতং যোড়শকলমাদৌ লোকসিস্থক্ষয়া ॥ শীভা, ১৩1১1 এই শ্লোক 
হইতে তাহারা মনে করেন-_প্রথম পুরুষের রূপটী হইতেছে “মহদাদিভিঃ সম্ভৃতম._ মহত্বত্ব, অহঙ্কার- 
তত্ব পঞ্চতন্মাত্রাদিগ্বার! নিম্পর” এবং “ষোড়শকলম._-একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত-এই যোঁড়শ 
কলাযুক্ত।” কিন্তু এইরূপ অন,মাঁন যে বিচারসহ নহে, তাঁহ। সহজেই বুঝা ফায়। কেননা, প্রথম পুরুষ 
আবিভূতি হইয়াছেন-_“আদৌ-্থষ্টির আদিতে”; তখনও মহত্তত্বাদির বা একাদশ ইন্দ্রিয়াদির এবং 
পঞ্চভূতের স্যপ্টি হয় নাই। তখন তাহার মহগুতাদি-সমুন্তুত রূপ কিরপে থাকিতে পারে? (এই 
শ্লোকের তাৎপর্য পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ক-উপ অন্.চ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। 

বন্ততঃ বিরাট, রূপটা যে দ্বিতীয় পুরুষ গভেণদশায়ীরই কল্পিত রূপ, পূর্ববোন্তিখিত শ্মতি-শ্রুতি- 
প্রমাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়। 


গা। অর্গওন্বিসগ্গ 
শ্রামদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, স্ষ্টিকাষের ছুইটী প্যযায় আছে-_সর্গ ও বিসর্গ। 


[ ১৪৬৯ ] 


লর্গ ও বিসর্গ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৩১৬-অু 


সর্গ। গুণত্রয়ের পরিণামবশত: পরমেশ্বর বর্গ হইতে--আকাশাদি পঞ্চ-মহাতূত, শবাদি 
পঞ্চ-ত্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ব এবং অহঙ্কার-তত্বএই সমস্তের বিরাট রূপে ও স্বরূপে ষে উৎপঘ্ধি, 
তাহার নাঁম সর্গ। 

“ভূতমাত্রেন্দিয়ধিয়াঁং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ ৷ 
ব্রন্মণেো। গুণবৈষম্যাৎ * * ॥ ভ্রী ভা, ২1১০1৩1” 

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা । "'ভূতানি আকাশাদীনি, মাত্রাণি শব্দাদীনি, ইঞ্জিয়ানি চ, ধী- 
শবেন মহদহস্কথারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত.: ভূতাদীনাং ষদ্বিরাট.- 
রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম, সং সর্গঃ1” 

“অব্যাকৃ তগ্রণক্ষোভান্মহ তক্ট্রিবৃতোইহম্ঃ | 
ভূতমুক্সেক্দিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ শ্রী ভা, ১২।৭১১॥ 

-_প্রকৃতির্‌ গুণক্ষোভ হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে ত্রিবৃত (সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক), 
অহঙ্করতন্ব, পঞ্চমহাভূত সুক্ম (পঞ্চতন্মা), ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-(ইক্জরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবত1)- 
সমূহের উৎপত্তিকে সর্গ বলে ।” 

এই ফ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন - “সর্গ; কারণ স্থষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ।৮ তত্ব 
সন্দভে শ্রীপাদ জীবগোন্থামীও তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল-কারণের সৃষ্টির 
নাম হইতেছে সর্গ। এ-স্থলে কারণ বলিতে ব্যপ্টি জীবের দেহাদির এবং ভোগ্য বস্ত-আদির 
উপাদানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

বিসর্গ । স্থাবর-জঙ্কমাত্বক ব্যগ্রি-স্ষ্টির (ব্ষ্টি-জীবের দেহাদি এবং ব্যস্ত ভোগ্য বসত আদির 
যে স্থ্টি, তাহার) নাম বিজর্গ। 

“বিসর্গ: পৌরুষঃ স্বৃতঃ ॥ শ্রী ভা, ২১০৩৮ 

শ্রীধরন্বামিপাদের টীকা । “পুরুবো বৈরাজঃ ব্রহ্মা, তৎকৃত;ঃ পৌরুষঃ চরাচরে! সর্গো 
বিসর্গ ইত্যর্থঃ।” 

“গুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ। 
বিসর্গোহয়ং সমাহারে। বীজ্ঞান্বীজং চরাচরম্‌ ॥ শ্রী ভা, ১২।৭১২॥ 

_ পরমেশ্বরানুগৃহীত মহদাদির বাসনাময় সমাহারকে বলে বিসর্গ, ইহা! হইতেছে বীজ হইতে 
বীজের উৎপত্তির ন্যায় চরাচরের (স্থাবর-জঙ্গুমের) উৎপত্তি ।” 

টীকায় শ্রীধরন্বামিপাদ লিখিয়াছেন--”পুরুষেণ ঈশ্বরেণ অনুগৃহীতানাম্‌ এতেষাং মহদাদীনাং 
পৃর্ববকর্মবাসনাপ্রধানোইয়ং সমাহারঃ কাধ্যভূতঃ চরাচরপ্রা ণিরূপো। বীক্জাদ্বীজমিব প্রবাহাপল্লো৷ বিসর্গ 
উচ্যতে ইত্যর্থঃ1% 

এই প্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোত্বামীও কাহার তত্বসন্দর্ডে লিখিয়াছেন-_“প্পুরুষঃ 
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সৃষ্টির পূরববন্তী অবস্থা ] ্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে সহিত [১৬ 


প্রমাত্ম]া। এতেষাং মহদাদীনাম্। জীবন্ত পৃর্কর্মবাসনাপ্রধানোইয়ং সমাহারঃ কার্্যভূতশ্চরাচর- 
প্রাপিরূপো বীজানীজমিব প্রবাহাপনে বিসর্গ উচাতে ৷ বাষিস্িধিসর্গ ইত্যর্থঃ।” 

তত্বসন্দভের টীকায় ভ্রীপাদ বলদেব বিদ্াতৃষণ লিখিয়াছেন__“পুরুষঃ পরমাত্মা বিরিধাস্ত-্থ 
ইতি বোধ্যম্‌।--পুরুষ বলিতে এ-স্থলে বিরিঞ্চির (ক্রক্মার) অস্তরে অবস্থিত পরমাত্বাকে বুষাইতেছে।” 

তাৎপঘয এইযূপ। অনাদি-বহিম্মুখ জীবের কর্মও অনাদি। পূর্বব-পুর্ব্ব কর্মসংস্কারজাত 
বাসনা হইতে জীবের পর-পর কর্টের উদ্ভব হয়। এক বীজ হইতে যেমন যথাসময়ে অপর বীঞ্জের 
উদ্ভব হয়, তদ্রুপ । বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি যেমন প্রবাহরাপে চলিতে থাকে, জীবের কর্মও তদ্নেপ 
প্রবাহরূপে চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে জীবের জন্মাদিও তদ্রুপ প্রবাহরূপে চলিতে থাকে । পূর্বে 
দর্গ-প্রসঙ্গে (কারণ-স্থপ্ি প্রলঙ্গে) যে মহদাদির কথা বল! হইয়াছে, সেই মহদাদির সঙ্গেই জীবের পূর্ব্ব- 
কর্ম-বাসন! জড়িত থাকে । পরমেশ্বরের অহগ্রহেই মহদাদির মধ্যে জীবের পুর্ধ্বকর্ম বাসনার অবস্থিতি | 
বাষ্টিস্হ্রিকর্তা ব্রন্ষা প্রতি জীবের দেহাদির স্্টি করিবার সময়ে তাহার কর্মবাসনাজড়িত মহদাঁদির 
বথাযথভাবে সমাহার (সম্মিলন) করিয়াই স্প্টি করিয়! থাকেন। ব্রহ্মার দ্বারা এই ভাবে যে ব্যটি-স্থি, 
তাহার নামই বিসর্গ । 

স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্য্টিবস্থর স্ষ্টিই বিসর্গ ব্রহ্ম! এই বিসর্গের কর্তা। আর, স্থাবর-ঈঙ্গমাত্মবক 
বাষ্টি-বস্তর কারণ-(উপাদান)-ভূত যে মহদাঁদি, তাহাদের স্্টির নাম সর্গ। পরমেশ্বর ব্রহ্ম (কারণার্ণ- 
বশায়ী) হইতেছেন এই সর্গের কত্ত1। 


খ। চৃতির পুবর্বধন্তী আবন্থা 
সথষ্টি আরস্তের পূর্বে নামরূপবিশিষ্ট এই দৃশামান জগৎ দৃশ্যমানরূপে ছিল ন! ৷ নামরূপবিশিষ্ট 


জগৎ তখন প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া! প্রকৃতিতেই লীন ছিল। স্ব-ম্ব-কর্মফলগকে আশ্রয় করিয়া জীব- 
লমৃহও তখন নুক্রূপে ভগবানের মধ্যে লীন ছিল। এই অবস্থাকেই মহাপ্রলয় বজে। মহাপ্রলয়ে 
ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির সত্ব, রজঃ এবং তমঃ -এই তিনটা গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়। সুতরাং তখন 
তাহাদের কোনও ক্রিয়া! থাকে না। 
তখন একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন। পুরুষাদি পাধিবপর্ধাস্ত সমস্ত বিশ্ব তখন ভগবানের সহিত 
একীভূত হইয়! বর্তমান ছিল। তখন ভগবানের স্ষ্টি-আদির ইচ্ছাও তাহাতেই লীন ছিল। 
তখন একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন_ একথার তাৎপর্য্য এই যে, ত্ঠাহার ধাম-পরিকরাদির 
সহিত তিনি ছিলেন! সৈম্যপরিবৃত হইয়া রাজা যখন কোনও স্থানে গমন করেন, তখন যেমন বল! 
হয়--“রাজ-যাইতেছেন”_-তদ্রপ | রাজার উদ্দেখেই যেমন রাজপরিকরাঁদির কথাও জানা যায়, 
তঞ্জুপ “একমাত্র ভগবানের” উল্লেখেও তীাঙ্থার নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনদিদ্ধ পরিকরগণও স্ৃচিত হয়েন। 
“ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। 
আত্মেচ্ছানগগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ শ্রী ভা, ৩1৫1২৩। 


১৪৭১ 


স্থির ক্রম ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৩/১৭-অকু 


_ স্থির পূর্বে সষ্্যাদির ইচ্ছা ভাহাতে লীন হইলে সেই সময়ে পুরুষাদি পাধিব পথ্ণস্ত এই 
বিশ্ব-__(কিরণম্বরূপ) শুদ্ধজীবের আত্মা (মগ্ডলস্থানীয়) এবং প্রত, বৈকুষ্ঠাদি নানাবৈভবে উপলক্ষিত 
একমাত্র ভগবানের সহিত একীভূত ছিল।” 

টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“ইদং বিশ্বং পুরুষাদিপাধিবপর্যাস্তং তদানীমেকাকি- 
নাবস্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্। আত্মনাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্যিস্থানীয়ানামাত্মা মণ্ডল- 
স্থানীয়ং পরমন্থরূপম্‌। আত্মেগ্ছা ত্য সুষ্ট্যাদীচ্ছা তস্তান্থগতৌ লীনতায়াং সত্যামিতার্থ:। নম, বৈকুষ্ঠাদি 
বহুবৈভবেহপি সতি কথমেক এবাসীৎ তত্রাহ বৈকুগ্ঠাদিনানামত্যাপি সএবৈক উপলক্ষ্যতে ইতি। 
সেনাসমেতত্েহপি রাজাঁসৌ প্রযাতীতিবং।” ! 

সেই সময়ের অবস্থা আরও ব্ণিত হইয়াছে। 

“স বা এষ তদা দরষ্টা নাপস্তপৃশ্যমেকরাট, | 
মেনেইসস্কমিবাত্মানং স্ুপ্রশক্তিরসুপ্তদৃক ॥ শ্রী ভা, ৩1৫২৪॥ 

_ তখন সেই একরাট (সর্বাধিকারী) তিনিই একমাত্র ত্রষ্টী ছিলেন , (মন্ত সমস্ত তাহাতে 
লীন থাকায়) তিনি অন্ত দৃশ্য (বিশ্ব) কিছুই দেখেন নাই। আত্মাকে (ম্বীয় অংশরূপ পুরুষকেও) 
দেখিতে না পাইয়া যেন তাহার (পুরুষের) অভাবই মনে করিলেন (পুরুষ তখন তাহা হইতে পৃথক্‌ 
ছিলেন না বলিয়া দৃষ্ট হয়েন নাই)। তখন তাহার মায়াশক্তি ছিল সুপ্তা? কিন্তু তাহার স্বরূপভৃতা 
অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি অস্ুপ্ত। (জাগ্রতা) ছিল 1” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন _ “দৃশ্যং বিশ্বং নাপশ্যৎ । তদ্দর্শনাভাঁবাদেব তক্লীন- 
মাসীদিত্যর্থচ। তথা আত্মানং আত্মাংশং পুরুষমপি অসস্তমিব মেনে ভেদেন নাপশ্যদিত্যর্থ:। শক্তি 
ায়া। দৃক্‌ চিচ্ছক্তি: স্বরূপভূভান্তরজশক্তিরিত্যর্থ। একরাট, সর্বাধিকারী।” 

ভগবান্‌ যখন স্থষ্টি করিতে ইচ্ছা! করেন, তখন কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিভব হয়। 

“জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ। 
সম্ভৃতং ঘেড়শকলমাদৌ লোকসিস্ক্ষয়া ॥ স্ত্রীভা, ১/৩/১।৮ 

(অন্ুবাদাদি ৩/১৬ক-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) 

এই কারপার্ণবশায়ী পুরুষই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত1। এই পুরুষের মধে সুষ্ষরূপে সমস্ত 
বিশ্ব এবং কর্মফলাশ্রিত সুক্ম জীব মহা প্রলয়ে অবস্থান করে। 


৯৭। স্ষ্টি্র শ্রল্ম। প্রথমে কান্পপ-স্ষ্টি বা সর্গ 
্ষ্টির ক্রম সম্বন্ধে ্ীমদভাগবতে যাহ উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার মর্খব সংক্ষেপে 
প্রকাশ করা হইতেছে। 


] ১৪৭২ ] 


স্ক্রির ক্রেষ].: প্রদ্থানজ্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্যিতত্ব [ ৬১৭-অঙ্ 


ক। মহত্তত্তবের উদ্তব। 
মায়ার (বা প্রকৃতির ) সহায়তাতেই ভগবান্‌ এই বিশ্বের স্থষ্টি করিয়া থাকেন। 
“সা বা এতস্য সংস্রষ্ট শক্তি: সদলদাত্মিকা। 
মায়] নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভূঃ ঃভ্রীভা, ৩।৫।২৫॥” 
কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে_ সৃষ্টির পুর্বে মায়া বা! প্রকৃতি থাকে সাম্যাবস্থাপন্না হুইয়া। 
সাম্যাবস্থা বিনষ্ট না হইলে মায়াদ্বারা কোনও কাধ্য নিম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। বাছিরের 
কোনও ক্রীয়াশীলা ( এ-স্থলে চেতনাময়ী ) শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও সাম্যাধস্থাই নষ্ট হইতে 
পারে না? তাই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি 
সঞ্চার করেন । ইহার ফলে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়। কাল-প্রভাবে প্রকৃতি 
বিক্ষোভিতা হইলে পুরুব তখন তাহাতে জীবরূপ-বীর্ধযাধান করেন-_অর্থাৎ স্ব-স্ব-কপ্দমফলকে অবলম্বন 
করিয়া! যে সমস্ত জীব মহাপ্রলয়ে স্ুক্প্র্রপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়! অবস্থান করিতেছিল, পুরুষ সে 
সমন্ক জীবকে তাহাদের কর্মফল সহ বিক্ষুব্ধ! প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করেন । 
*“কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়)ং গুণময্যামধোক্ষজহ | 
পুরুষেণাত্বভূতেন বীষ্যমাধস্ত বীর্য্যবান্‌ ॥ শ্রীভা, ৩1৫২৬” 
তখন পুরুষ কর্তৃক প্রবস্তিত হয়া কাল, কর্ম ও প্রকৃতির স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথ ভাবে 
পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে থাকে । এউরূপে জীবাদুষ্টের অন্থকুল প্রথম যে পরিণাম প্রক্কতি লাভ করে, 
তাহাকে বলে মহত্ত্ব । 
“কালং কণ্ম ম্বভাবঞ্চ মায়েশেো মায়রা স্বয়া। 
আত্মন্‌ যদ্দ,চ্ছয়া প্রাণ্ডং বিবুভূযুরুপাদদে ॥ 
কালাদ গ্চণবাতিকরং পরিণাম: স্বভাবতঃ | 
কর্দণো। জন্ম মহতঃ পুরুষা ধিষ্টিতাদভূত ॥ প্রভা, ২৫1২১-২২ 11” 
ভ্িখুণাক্মিক! প্রকৃতি হইতেই মহতত্বের উদ্ভব ; সুতরাং মহতত্বেও সত্ব রজঃ ও তমঃ-- এই 
তিমটী গুণ থাকিনেই । তিনটা গুণ থাকিলেও কালকম্ম-স্বভাঁবাদির প্রভাবে মহত্ত্ব স্ব ও রজোগুণেরই 
প্রাধাম্তা। সন্দের গুণ ভ্্ানশক্তি এবং রজঃ-এর গণ ক্রিয়াশক্তি ; সুতরাং মহত্ত্ব হইল ক্রিয়া-জ্ঞান- 
শক্ষিময় একটা উপাদান-বিশেষ। 
“মহতত্ত বিকুর্বানাদ রজঃসক্বোপবুংহছিতাৎ। শ্রীভাঃ ২1৫।২৩।” 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন --*বিকুর্ববাণাৎ কালাদিভি ধিক্রিয়মানাৎ রঃ" 
সম্বাত্যাম্‌ উপবৃংহিতাদ, বদ্ধিতাদিতি, মহত্বত্বসা ত্রিগুণত্বেহপি ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিত্বাৎ রজঃসঘ্বয়োরা ধিক্যম্‌” 
মহত্বত্ব জড়রূপ! জিশুণাত্মিক। প্রকৃতি হইতে উদ্ভৃত হইলেও ইহা! সম্যক্রূপে জড় নছে। 
ইনার সঙ্গে পুরুষকর্তৃক সধগারিত চেতনাময়ী শক্তি মিশ্রিত আছ্ছে বলিয়। মহত্ত্ব হইতেছে চি্চিৎ, 
| ১৪৭৩ ] 
১৮৭ ৪ 


পালিশ তা চা 


স্থগ্থির ক্রম ] গোঁড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ৩১৭-অন্ধু 
মিজিন্ভ। নুুতরাং এই চিজ্জড়মিশ্রিত মহত্তস্ব হইতে যে সমস্ত পরিণামের উদ্ভব হয়, তৎসমন্ডও চিজ্জড় 


মিজ্িত। 


থ। ছক্কার তত্বের উন্তব 
কাল-কন্্দা্দির প্রভাবে বিকারপ্রাণ্ড রজঃসত্ব-প্রধান মহত্ত্ব হইতে আর একটী তত্র উত্তব 


হয় ; ইহাতে তমোগুণেরই প্রাধাম্য--সত্ব ও রজোগুণের অগ্পত | এই তন্বের নাম অহঙ্কার-তন্তব। ইসা? 
হইতেছে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক । 
“মহত্ত্ব বিকুকবাণাদ, রজঃসন্বোপবৃংহিতাৎ ! 
তমঃপ্রধানস্ভবদ, দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াজ্মকঃ | . 
পোহঙ্ঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ। শ্রীভা, ২৫।২৩-২৪॥” 
এই অহসঙ্কার-তত্ব আবার বিকার প্রাপ্ত হউয়া তিন দূপে অভিব্যক্ত হয়-_জাক্কিক অহঙ্কার, 
সাজ অহঙ্কার এবং তামস অহঙ্কার । তামপাহক্কার হইতেছে দ্রব্যশক্তিযুক্ত (অর্থাৎ আকাশাদি-মহাভূতরূপ 
ভ্রব্য উৎপাদনের সামর্থ্য বিশিষ্ট ), রাজসাহস্কার হইতেছে ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ( অর্থাৎ ক্রিয়া ব1 ইঞ্জরিয়- 
সমূহ উংপাদনের সামর্থাবিশিষ্ট ) এবং সাব্ধিকাহ্স্কার হইতেছে জ্ঞানশক্কিবিশিষ্ট ( অর্থাৎ জ্ঞানলমূহ বা 
দেবসমূহ উৎপাদনের সামর্থ্যবিশিষ্ট )। 
“সোইহঙ্কার উতি প্রোক্তে। বিকুর্ধবন্‌ সম্ভূক্তিধা | 
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসম্চেতি যদ ভিদ।। 
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিজ্ঞণনশক্তিরিতি প্রভে! ॥ শ্রীভা, ২৫1২৪॥৮ 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী লিখিয়াছেন--“বৈকারিকঃ সাত্বিকছ তৈজসো রাজসঃ, 
যদভিদা যস্য ভেদঃ। প্রব্যশক্কিরিত্যাদীনি প্রাতিলোম্যেন ত্রয়াণাং লক্ষণানি! দ্রব্যেযু মহাভূতেষু 
আকাশাদিধু শক্তিরুৎপাদনসামর্থাং যসা সঃ। এবং ক্রিয়াধু ইন্দিয়েযু তথা জ্বানেঘু দেষেষু 
শক্তিরধানা সঃ।১ 
এই টাকায় চক্রব্তিপার্দ আরও লিখিয়াছেন-_“অত্র সাম্যাবস্থং গ্রপত্রয়মেব প্রধানং ভঙ্গ 
কালেন সত্বাংশসা উদ্রেকো মহত্ুত্ং রজোহংশস্য উদ্রেকোঃ মহত্রত্থভেদঃ সুত্রতত্ধম্‌। তমোহংশস্য উত্র্রেক 
অহঙ্কারতত্বম্‌। অতোহহঙ্কারকায্ো ঘু তামসমাকাশীদ্দিকং বহু রাজসং সাত্বিকঞ্চাল্ম্‌ 1” 
ইহার তাৎপয্”এই :-সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়ই হইতেছে প্রধান (প্রকৃতি )। কালাদির 
প্রভাবে তাহ! যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহার এক অংশে সত্বগুণের, এক অংশে 
রজোগুণের এবং এক অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে । যে অংশে সব্বগুণের প্রাধান্য জন্মে, তাহাকে 
মহত্ত্ব বলে । যে অংশে রঙ্জোগুণের প্রাধাম্থ জন্মে, তাহাও মহত্ত্বেরই একটী প্রকার ভেদ-__ইহাকে 
জুজ্রতত্ব বলে । আর, যে অংশে তমোগুণের শ্াধান্ত জন্মে, তাহাকে অহঙ্কার-তত্ব বলা হয়। এজন 
অহঙ্কার-তুত্ত্ের কায?সমূহের মধ্যে তামস আকাশাদি বু, রাজস এবং সান্বিকও আছে, কিন্তু অল্প । 


[১৪৭৪ ] 


স্থির গ্রাম ] প্রস্থানজ্রয়ে ও গোঁড়ীয় মতে সৃষ্িতত্ব : [ ৩1১৭-ন্থ 


গ। তামসাহস্কায়ের বিকার । পঞ্চ ভন্কাত্র ও পঞ্চ মাত । 
তামসাহস্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহ হইতে শব্দগুণবুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ 
বিকার প্রাপ্ত হইলে ভাহ! হইতে স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ু উৎপর হয়। আকাশ-হইতে বায়ুর উন্তব বলিয়। 
ধায়ুতে আকাশের গুণ শবও থাকে; স্ৃতরাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই তুইটা গুণই বর্তমান। 
এই বায়ুর লক্ষণ হইতেছে__ প্রাণ (দেহ-ধারণ-সামধথ্য ), ওজঃ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা) এবং বল (শরীরের 
পটুতা )। অর্থাৎ প্রাণাদির হেতু হইতেছে বাহু 
ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ন ও স্বভাব বশতঃ এ বায়ু যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহ। হইতে 
তেজ; উৎপন্ন হয়। তেজের স্বাভাবিক গুণ হইতেছে রূপ । বায়ু হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়। ইহাতে 
বায়ুর গুণ শব এবং স্পর্শ থাকিবে । এইরূপে তেজের গুণ হইল তিনটা_শবদ, স্পর্শ ও রূপ। 
এই তেজঃ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়; জলের গুণ__রস । তেজ হইতে 
উৎপর বলিয়া জলে তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং বূপও আছে। এইরূপে জলের গুণ হইল চারিটী__ 
শব্দ, স্পর্শ, দপ ও রলস। 
জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহ! হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ক্ষিতির গুণ_ গম্ধ। জল হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া ক্ষিতিতে জলের গুণচতুষ্টয়ও আছে। এইরূপে ক্ষিতির গুণ হইল পীচটা-_ শব, স্পর্শ, 
কপ, রস ও গন্ধ । 
“তামসাদপি ভূতাদেবিকুর্ধাণাদতুন্নভঃ। 
অন্ত মাত্র! গুণঃ শব্দে! লিঙ্গং যদ্‌ দক দৃাশ্তয়োঃ ॥ 
নভসোইথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শ গুণোইনিলঃ। 
পরান্বয়াচ্ছববাংশ্ প্রাণ ওজঃ সহে। বলম্‌॥ 
বায়োরপি বিকুর্ববাণাৎ কাল কর্মন্বভাবতঃ। 
উদপগ্ভত বৈ তেজো। রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ 
তেজসম্ত বিকুব্ধাণাদাসীদস্ডে! রসাত্মকম্‌। 
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাস্তো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥ 
বিশেষজ্ঞ বিকুর্ববাণাদস্তসে। গন্ধবানভূৎ। 
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্ঝপগুণান্বিতঃ ॥ _-প্রীভা, ২৫।২৫--২৯ ॥। 
পঞ্চ-তন্মাজ্র ও পঞ্চ-মহাভূত। এইরূপে দেখা গেল _ দ্রব্যশক্তি-বিশিষ্ট তামসাহঙ্কার হইতে 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটা তগ্সাত্শ এবং এই পঞ্চতস্মাত্রের আশ্রয়-যথাক্রমে 
আকাশ (ব্যোম ), বায়ু( মরুৎ ), তেজঃ, জল ( অপ.) এবং ক্ষিতি--এই পীচটা মহাভূত--সাকলো 
দশটী জরবে!র উদ্ভব হয়। 
ঘ। সাস্িকাহাক্কারের বিকার। ধন ও ইন্জিরাধিষ্ঠাত্রী দেবড1। 


+ [ ১৪৭৫ ] 
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সান্বিকাহস্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন (অর্থাৎ মনের উপাদান ) এবং 
মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের (ঈশ্বরাধীন শক্রিবিশেষের ) উৎপত্তি হয়। এই সাত্বিকাহঙ্কার হইতেই 
পঞ্চ-জ্ঞানেন্দিয়ের ( শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, এবং আ্াণ বা নাসিকা-_-এই পঞ্চজ্ঞানেজ্বিয়ের ) 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ( যথাক্রমে দিক্‌, বায়ু, সুধা, বরুণ এবং অস্থিনীকুমার-এই গড) একং 
পঞ্চ-কণ্মেন্দিয়ের (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ-এই পঞ্চ কর্টেজ্িয়ের ) অধিষ্ঠাত্রী দেব! 
( যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, উপেক্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি_এই পাঁচ )-_এই দশটী অধিষ্ঠাঞজী 
দেবতার উদ্ভব হয়। 

“বৈকারিকান্মনো জঙ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ । 
দিথাতার্ক প্রচেতোহশ্বিবহ্টীক্ঞ পেন্দ্রমিন্রকাঃ ॥ শ্রীভা, ২৫1৩০ ॥” 

টীকায় গ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন - “মনংশবেন তদধিষ্ঠাত। চক্ঞরোহপি ভ্র্টবাঃ | অঙ্কে চ 
দশ দেব! বৈকারিকা: সান্বিকাহস্কারকাধ্যাঃ।” ূ 

পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় এবং পঞ্চ-কর্শেক্ড্িয় - এই দশটী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান্্রী দশ দেবতা এবং মনের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র মোট এগার এই লমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হইঈতেছেন--ঈশ্বরাধীন শক্তিবিশেষ, 
তত্তদিক্সিয়ের কাধ্াযকরী শক্তিদাত।। প্রাকৃত দেহের চক্ষু-কর্ণাদি ঈক্ট্রিয়গণের নিজস্ব কোনও কার্য্যবরী 
শক্তি নাই। মুতদেহের শক্তিহীন ইক্ড্রিয়াদিউ তাহার প্রমাণ । ইল্জিয়াশিষ্ঠান্তরী দেবতাগণের শক্তিতে 
চক্ষু-কর্ণীদি ইন্জিয়বর্গ স্ব-স্ব-কার্ধানির্ববাহে ,সামর্থা লাভ করে। এই শধিষ্টাত্রী দেবতাগণ ঈীশ্বর-শক্ি 
হইলেও ভোগায়তন প্রাকৃত দেহকে কম্মফল ভোগের উপযোগী করিবার নিমিত্ব প্রাকৃত-ভামসাহস্কারের 
যোগে আত্মপ্রকাশ করিয়। থাকে । 

ও। রাজসাহক্কারের বিকার 

রাজসাহস্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে--চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক্‌--এই পঞ্চ 

জ্ঞানেন্দ্িয়ের এবং বক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ-_ এই পঞ্চ কর্দমেক্দ্িয়ের (অর্থাৎ তাহাদের সুজ উপা- 


দানের) উৎপত্তি হয়। ূ 
বুদ্ধি হইতেছে জ্ঞানশক্তি; আর প্রাণ হইতেছে ক্রিয়াশক্তি। বুদ্ধি এবং প্রাণ এট উভয়ই 


হইতেছে রাজসাহস্কারের কাধ্য। এক্ন্ত চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতেছে বুদ্ধিবিশেষ এবং বাগাদি 
পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় হইতেছে প্রাণবিশেষ। তামসাহঙ্কারজাত বাযুই প্রাণরূপে রাজপাহঙ্কারের কার্ধ্যও 
হইয়। থাকে। 

“তৈজসাপ্ত, বিকুর্ববাণাদিজ্দ্িয়াণি দশ ভবন, জ্ঞানশৃকতিঃ ক্রিয়াশকিরু্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজলৌ । 

শ্োজং ত্বগআপদৃগজিহ্বা বাগদোর্সেটোজ্বিপায়বঃ॥ জ্রীভা, ২৫।৩১। 

টাকায় শ্রীপাদ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন _ “তৈজসাৎ রাজসাহঙ্কারাৎ দশাভবন্‌। তত্র পঞ্চজ্রান- 
শকিবুদ্ধিং। পঞ্চক্রিয়াশক্তি; প্রাণঃ। বুদ্ধিপ্রাণৌ তু তৈজসৌ। পঞ্চশ্রোত্রাদয়ে বুদ্ধিবিশেষাঃ 


[১৪৭৬ ] 


জিত ক. 


স্্টির আম ] ্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে সপরিতত 0 [ অ১৮সজছ 


পঞ্চ বাগাদয়ঃ প্রাণবিশেবাঃ ইতার্থঃ। তত্র তামসাহস্কারকার্্যোইনিল এফ প্রাশকূপেণ তৈজসাহঙ্কার- 
কার্য্যোহপি ভবতীতি জ্ঞেয়ম্‌ 1” 

এইরূপে দ্রেখা গেল _কারণার্ণবশায়ীর শক্তিতে সাম্যাবস্থাপল্প। প্রকৃতি কাল-কষ্মণাদির 
প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হইতে হইতে মশঃ মহত্ত্ব ও অহঙ্কার-তন্বে পরিণত হয়। 'অহষ্কার-তখ 
আবার সাস্বিকাহস্কার, রাজসাহস্কার এবং তামসাহঙ্কারে পরিণত হয়। তারপর, তামসাহক্কার হইতে 
রপ-রসাদি পঞ্চ-তগ্মান্ত্র ও ক্ষিত্যপ তেজ-আদি পঞ্চ মহাডূতের উদ্ভব হয়। সাঘ্বিকাহঙ্কার হইতে মন 
ও মনের অধিষ্ঠীত্রী দেবা চত্্র উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চকন্মেজ্িয়ের ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান্রী 
দেবতাদের উৎপত্বিও সাত্বিকাহসঙ্কার হইতেই হইয়া থাকে । আর রাজসাহঙ্কার হইতে পঞ্চকন্মেকঞজ্জিয়ের 
এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্িয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী একাদশ দেবত। হইতেছে ঈশ্বরের 
শক্তিবিশেষ । আর যে ইন্দ্রিয়গণের কথা বল! হইয়াছে, তাহারাও স্ুল ইন্দ্রিমাদি নহে; পরস্ধ 
গুলে ইন্দ্রিয়ের সৃক্ষ্ম কারণ। 

এইরূপে যে সমস্ত প্রবোর উৎপত্তির কথা জানা গেল, তাহারা হইতেছে পরবন্তী বিকার- 
লমূহের কারণ বা উপাদান। স্বতরাং এ-পর্যন্ত যে স্থস্থির কথ! বল। হইল, তাহা হইতেছে কারণ-স্থাি । 

উদ্লিখিত আলোচনা হইতে তেইশটী বিকারভূত তত্বের কথা জান গেল__মহত্বত্, অহঙ্কার- 
তত্ব, পঞ্চ তম্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়। 


১৮। স্হড়িলু জনম । হগশ্যস্হ্টি 
ক। কারণসমুহের মিলনের অসানর্থ; 
পূর্বক খিত মহুদাদি তত্বসণূহের প্রত্যেকেরই অভিমানিনী দেবতা আছে। এন্ট অভিমালিনী 
দেবভাগণ হইতেছেন বিষুণর (কারগার্ণবশায়ীর) অংশ। তাহারা কাললিঙ্গ, মায়ালিঙ্গ এবং অংশলিজ । 
কাললিঙ্গ বলিতে বিকৃতি বঝায়। মায়ালিঙ্গ বলিতে বিক্ষেপ বুঝায়। অংশলিঙ্জ বলিতে চেতন? 
বুঝায়। তাৎপর্য এই যে-অভিমানিসদেবতাগণের বিকার-সাধিনী শক্তি আছে, বিক্ষেপকারিণী শক্তি 
(বিবেক-হর্য-শোঁাঁদি জন্মাইবার শক্তি) আছে এবং তাহারা চেতনাময়ী 1 কিন্তু ভাহাদের এই সমস্ত 
গুণ প্রত্যেকেই সম-পরিমাণ; অথচ পরস্পরের সহিত তাহাদের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাক্ট, গ্ুতোকেই 
খ্বতন্্। হৃতরাং ব্রন্মাণ্-রচনায় তাহারা অসমর্থ । এজন্ত তাহারা কৃতাগুলিপুটে ভগবানের স্ব 
করিতে লাগিলেন। * 
“এতে দেবা; কলা বিষোঃ কালমায়াংশলিজিন:। 
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোছুঃ প্রাঞ্লয়ো বিভুম্‌ ॥ _জী ভা, ৩৫1৩৮ 
হদৈতেহসঙ্গতা ভাব। ভূতেক্দ্িয়মনো গুগাঃ। , 


[ 7১৪৭৭ ] 


স্থির ক্রম | গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৩।১৮-অয় 


যদায়তননিশ্মাণে ন শেকুত্রদ্ষবিত্তম ॥ শ্রী ভা, ২৫1৩২” 

সাধারণত: দেখ। যায়, কেবলমাত্র একটী শক্তি যখন কোনও বস্ত্বর উপর প্রয়োজিত হয়, তখন 
কেবল একদিকেই তাহার গতি ব৷ ক্রিয়া চলিতে থাকে ; শক্ত্যস্তরের ক্রিয়াব্যতীত তাহার গতির 
পরিবর্তন হতে পারে না। কারণাণবশায়ী পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা 
কেবল এক দিকেই _ প্রকৃতির পরিণামের দিকেই ক্রিয়া করিতে লাগিল। তাহার ফলে প্রকৃতি 
বিভিন্নরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল-_পুর্েবাল্িখিত জ্রয়োবিংশতি দ্রবো পরিণত হইল! কিন্তু এ পরিণাম- 
দায়িনী শক্তি বিকারসমূহের সম্মিলন-উৎপাদনে জমর্থা নহে । এজন এ বিজারগুলি পুথক্‌ প্রথকৃভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিল। চিজ্জড়মিশ্রিত বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই চেতনাময়ী শক্তিও 
আছে (শংশলিঙ্গ); পরিণামোতপাদিনী শক্তিদ্বারা চালিত বলিয়। প্রতোকের মধোই ভিন্নরূপে পরিণত 
হওয়ার শক্তিও আছে (কাললিঙ্গ) এবং ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে কর্মসামর্থযবতী মায়ার 
পরিণাম বলিয়া প্রত্যেকে বিক্ষেপ জন্মাইতেও সমর্থ (মায়ালি্গ)। কিন্তু এই সমস্ত গুণের প্রত্যেকটীই 
একমুখী শক্তির প্রভাবে মন্তনিরপেক্ষভাবে স্বীয় গতিমুখেই ধাবিত হইতে পারে, পরস্পরের সহিত 
কোনওরূপ সম্বন্ধ স্কাপন করিতে 'ম্বতরাং মিলিত হইতে-_পারে না। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এক 
খণ্ড প্রস্তর চূর্ণবিচুর্ণ হইলে তাহার অংশগুলি আঘাত হইতে প্রাপ্ত শক্তির বেগে যেমন বিভিন্ন দিকে 
ছুটিতে থাকে, পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না, তদ্রুপ । 

খ। কারগসমুহের মিলনের অসামর্থে; হৃষ্টির ব্যর্থতা 

ভগবান্‌ লীলাবশতঃ ন্ষ্টিকাধ্য নির্ববাহ করিয়া থাকিলেও ভদ্দার! জীবের মহগ্ুপফার সাধিত 
হয়। ব্রঙ্গাণ্ডের স্ষ্টি হয় বলিয়াই জীন ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে 
পারে এবং সাধন-ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়।৷ ভগবং-প্রাপ্তির এবং মোক্ষ লাভের চেষ্টা করিতে 
পারে। উহাতে মনে হয়, জীবের কল্যাণের জন্যই স্থপ্টি। কিন্তু জীব যদি ভোগোপযোগী এবং 
ভজনোপযোগী দেহ পাইতে ন। পারে এপং তাহার কর্মফালের অনুরূপ ভোগা বস্ত্ওযদি স্থষ্ট না হইতে 
পারে, তাহ! হইলে, অস্ততঃ জীবের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে, স্থষিক্রিয়াই ব্যর্থ হইয়। পড়ে। স্যষ্িকে 
সার্থকতা দান করিতে হইলে ভোগ্য বস্তুর, দেহাদির এবং এই সমস্তের অবস্থিতির জগ্থ স্থানাদির স্থষ্টিরও 
প্রয়োজন; তাহ! ন। হইলে স্থষ্টিই যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্তের স্যপ্টি করিতে হইলে 
কেবল উপাদানের স্মষ্টিই যথেষ্ট নহে, উপাদানগুলি যথাযথভাবে সম্মিলিত হইয়া যাহাতে দেহাদির 
উৎপাদন করিতে পারে, তাহাও করার প্রয়োজ্ঞন আছে । গৃহ-নিপ্মীণের উপকরণ-সংগ্রহেই গৃহ নিগ্মিত 
হয় না, গুহে বাসও সম্ভবপর হয় না। 

পৃর্ব্বোস্পিখিত স্থষ্ট কারণগুলি (উপাদানগুলি) পরস্পরের র সহিত অযুক্তভাবে-_বিচ্ছিপ্নভাবে-.. 
অবস্থিত। তাহাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা না করিলে স্থ্টাক্রয়াই অসম্পূর্ণ থাকে এবং স্থির উদ্দেস্টও 
ব্যাহত হইয়া পড়ে। 


[১৪৭৮ ] 


স্থপ্িয় ফ্রেম ] .. শ্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে স্যতিতত্ব [ ৩১৮-অত 


গার সংহ্মন-শক্তির প্রয়োগ | ক্গাপ্ডপ বিরাট, দেহের উঞ্পপত্তি 
যাহ! হউক, মহদাদির অভিমানিনী দেবীগণ কর্তৃক ভ্বত হইয়া কারণাঁর্ধশায়ী ভগবান্‌ পূর্ব্্ব- 
লিখিত ত্রয়োবিংশতি তদ্বের প্রত্যেকের মধ্যে সংহনন-শক্তি (পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার শক্তি) 
অবলম্বনপূর্ববক তাহাদের মস্ত্যযামিরূপে তাহাদের মধ্য যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। “তৎনুষ্ট তদেবাহু- 
প্রাবিশদিতি হ্বতেঃ 1” 
“ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেতা সঃ। 
প্রন্থগুলোকতন্ত্রাণাং মিশাম্য গতিমীশ্বরঃ | 
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ক্তিমুরুক্রমঃ | 
ত্রয়োবিংশতিতত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ শ্রীভা, তাডা১-২॥% 
তদ। সংহত্য চাল্যোম্তং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। 
সদসব্বমুপাদায় চোভয়ং সস্যজূহ্াদঃ শ্রীভা, ১/৫/৩৩।৮ 
তাহাতেই সমষ্টি-শরীর ও বার্টি-শরীররূপ আংগুর স্টটি হইল । 
তিনি তত্বসমূহেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারা জীবের সুপ্ত কণ্মকে ( আরৃষ্টকে ) 
প্রবুদ্ধ করিলেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত তুতনমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করিলেন। 
“যোহনুপ্রবিষ্টো। ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্‌। 
ভিন্নং সংযোজয়ামাস নুণ্তং কণ্ম প্রবোধয়ন্‌ ॥ শ্রীভা, ৩1৬৩)” 
ত্রয়োবিংশতি তত্বের ক্রিয়াশক্তি প্রবুদ্ধ হওয়ায় ভগবানের প্রেরণায় ( শক্তিতে ) স্ব-স্ব- 
শংশত্বারা তাহারা অধিপুরুষের (ক্রন্মাগুর়ূপ বিরাট দেহের ) স্থষ্টি করিল। অর্থাৎ, অস্তর্যযামিরূপে 
ভগবান্‌ তাহাদের মধো প্রবেশ করায় ভাহারই শক্তিতে তন্বসমূহ যথাযথভাবে পরিণতি লাভ করিতে 
এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে লাগিল । তাহার ফলে চরাচরাত্মক পোকসমৃহরূপ বিরাট দেহের 
উৎপত্তি হইল। 
“প্রবুদ্ধকম্মা দৈবেন ভ্রয়োবিংশতিকো গণ । 
প্রেরিতোহজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্‌ ॥ 
পরেণ বিশত। হ্বম্মিন্‌ মাত্রয়া বিশ্বস্থগ গণঃ। 
চুক্ষোভান্যোম্যামাসাগ্ যন্মিল্লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ শ্্রীভা, ৩1৬1৪-৫।৮ 
স্থুল তাৎপর্যা হইল এই যে--তত্বসমূহের মধো যখন সংহনন-শক্তি সঞ্চারিত হইল, তখনও 
তাহাদের মধ্যে পূর্র্ব-সঞ্চারিত পরিণ্তি-দায়িনী শক্তি বিগ্কমান ছিল। উভয় শক্তিরই প্রয়োজন । 
কেননা, জীবা দৃষ্টনুরূপ স্থট্টির নিমিত্ত তত্বপমূহের পরম্পরের সহিত মিলন যেমন আবশ্তক, অনৃষ্টের 
অনুরূপভাবে তাহাদের পরিণতি তেমনি প্রয়োজনীয় । যথাযথভাবে পরিণতি প্রাপ্ত তত্বসমূহের 
যথাযথ ছাবে সম্মিপনেই ব্রন্মাণ্ডের স্ত্থি। | 


[ ১৪৭৯ | 


স্থির কম ] শৌড়ীয় বৈকব-দর্শন [৩১ 


যে বিরাট দেহের সৃষ্টির কথ। বল! হুইল, ভাহা হইতেছে পরিণতভিপ্রাপ্ত তত্বসমূহের 
সশ্মিলনে উদ্ধৃত একটী অচেতন অণ্ত-বিশেষ। এই অওুটী উত্তরোত্তর কয়েকটী আবরণের দ্বারা 
আবৃত ; প্রত্যেকটা আবরণই পুর্ববন্তী আবরণ পেক্ষ। দশগুণ অধিক এবং জলাদিদ্বার! নিল্মিত। 
বাহিরের আবরণটী হইতেছে প্রকৃতির আবরণ। (প্রত্যেক ব্রহ্ষাণ্ডের বাহিরে পর-পর সাগষ্টী 
আবরণ আছে। প্রথম আবরণ জল; তাহার পরের আবরণ তেজ: , তাহার পরে বায়ু বা 
মরুৎ;₹ তাহার পরে ব্যোম বা আকাশ, তাহার পরে অহঙ্কার, তাহার পরে মহত্বত্ব এবং 
তাহার পরে অবাক্ত প্রকৃতি । এই সমস্ত আবপণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া বন্ধিত 
হইয়াছে)। এই অগ্ড হইতে হিরণ্যগর্ভাত্মক বিরাট, পুরুষ আবিভূভ হঠলেন। 


“ততত্তেনানুবিদ্ধেভো যুক্তেভ্যোইগুমচেতনম্‌ । 

উত্থিতং পুরুষো বস্মাদুদতিষ্টদসৌ বিরাট, ॥ 

এতদণ্ডং বিশেষাখাং ক্রমবৃদ্ৈর্দশোত্তরৈহ | 

তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবূতৈবহিঃ ॥ ভ্ীভা, ৩।২৬।৫১-৫২|৮ 


এই অওগ্ুটা বন সম্রবৎসর পথ্যস্ত্র জলে অবস্থিত ছিল । তাহার পরে, কাল, কর্ম (জীবাদৃষ্ট) 
এবং স্বভাবে অধিষ্টিত হয়! সেই হিরণাগঞ্ভাস্তর্যামী পুরুষ তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীবসমন্ির অভি 
ব্ঞ্জক হইয়া অচেতন মগ্তকে সচেতন কবেন। শগ্তমধ্য প্রবিষ্ট হইলেও সেই পুরুষ কিন্তু সব্বব্যাপক, 
অণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরেও অবস্থিত স্রতরাং আগ্ডমধো অবস্থিত হইলেও তিনি যেন অণ্ডকে 
ভেদ করিয়া বাহিরে নির্গত হইয়া অবস্থিত । তাহার স্বরূপ হইতেছে এই ষে, তাহার সহত্র মন্তক, 
সহত্র বদন, সতত্র চক্ষু সভম্র বাহু, সহত্র উর এবং সহজ চরণ । 
“বর্ষপুগসহত্রান্তে তদগ্ুসুদকেশয়ম। 
কালকশ্মন্বভাবস্থো জীবোহজীবমজীবয়ং ॥ 
স এব পুরুষস্তম্মাদণ্ডং নিন্ডিগ্ত নির্গততহ। 
সহত্রোব্বজ্বিবাহবক্ষং সহত্রাননশীর্ষবান্‌ ॥ শ্রীভা, ২1৫1৩৪-৩৫ ॥», 
অন্থত্রও শ্রীমদ্ভাগবত উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়।ছেন। 
“তানি চেকৈকশ: অষ্ট,মদমর্থানি ভৌতিকম্‌। 
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাস্থজন্‌ ॥ 
সোহশরিষ্টান্দিসলিলে অগণ্ডকোষো নিরাত্মকঃ। 
সাগ্রং বৈ বৰসা হত্রমন্থবাৎসীৎ তমীশ্বরঃ ॥ শ্ত্রীভা. ৩।১০1১৪-১৫ |” 


উল্লিখিত বিবরণ হতে জানা গেল--পরিণামদায়িনী শত্তি এবং সংহনন-শক্তি, এতঘুভয়ের 
ক্রিম্ায় ঈশ্বরাধিষিত কাল-কর্্ধাদ্দির প্রভাবে মহাস্ভৃতাদির যথাযথ সম্মিলনে একটা ভৌতিক ছৈম 


[ ১৪৮৯] 


৪ করম ] .. প্রস্থানত্রয়ে ও গোঁড়ীয় মতে সত . [ ৩১৮০ 


অপর সি হইল। মণ্ড হইতেছে একটী গোলাকার বন্ত। রবনব্যতীত কোনও তরল ব। কোমল 
'রস্ত গে।লাকারহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার, কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির ক্রিয়াবাতীত কোনও 
এবন্তর ঘূর্ণনও সম্ভব নয়। ঘূর্ণনের নিমিত্ত পরস্পর সামকৌনিকী ছইটা শক্কির প্রয়োজন_বে 
বৃত্তাকার পথে বন্তুটা ঘুরিতে থাকে, তাহার কেন্দ্রের দিকে একটা শক্তি এবং সেই শক্তির সমকোণে 
্বত্ের স্পর্শনীরেখার দিকে আর একটা শক্তি-_ এই ছুইটী শক্তির সমবায়ে বে শক্তির উদ্তব হয়, সেট 
শক্তির প্রভাবেই বন্তটী বৃত্তের পরিধিপথে ঘুরিতে থাকে । কারণার্ণবশ।য়ী পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে 
যে পনিণতিদায়িনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, ভাহণর প্রভাবে প্রকৃতি কেবল প্রয়োবিংশতি তত্বেপরিণতিই 
ব্াপ্ত হইয়াছে, তাহ! এই তত্সমূগ্ছের মিলন ঘটাষ্টতে পারে নাই। পরিণতিদায়িনী শক্তিদ্বারা চালিত 
তয় সমূহের পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্তও অপর একটা সাঁমকৌণিকী শক্তির প্রয়োজন। 
তাহাতেই বুঝ! যায়-__তত্বপমূহের মিলনের নিমিত্ত যে সংহনন-শত্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহ! 
পরিণতিদায়িনী শক্তির সামকৌণিকী। সংহনন-শক্তির প্রভাবে মহাভূতাদি তত্বসমূহ সম্মিলিত 
হইয়া যখন অগ্ডাকাঁরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জান] যায়, তখন এ সংহনন-শক্তিটী যে অণুর 
কেন্দ্র ভিমুখিনী শক্তি -অণ্ডের কেন্দ্র হইতেই যে ইহা! ক্রিয়া করিতেছে-_তাহাও সহজেই বুঝা যায়। 
এই কেন্দ্রাতিমুবিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাতারূপেই হিরণ্যগ্ভান্তধ্যামী সহশ্রশীর্ধা পুরুষ অগণ্ডুমধে 
অবস্থিত ছিলেন। ইনিই কারণার্ণবশায়ীর ছ্িতীয় স্বরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ইনি ব্যগথিত্রহ্মাণ্ডের 
ান্তরধ্যামী। 

“ইতি তাসাং স্বশক্তীনাম্” হইতে আরস্ত করিয়া “সোহইমুপ্রবিষ্টো” পর্যন্ত পূর্বেবাদ্ধ'ত শ্রীভা 
৩৬।১-৩-শ্লেক হইতে জানা যায়, সংহনন-শক্তিকে অবলম্বন পূর্বক কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ত্রয়োবিংশতি 
তষ্বের প্রত্যেকটার মধোই প্রবেশ করিয়াছেন এবং সংহনন-শক্তিদ্বার তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন । 
ইহা হইতে বুঝা যায় _.পরিণ।মদায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তি__এই উভয়শক্তির ক্রিয়ায় প্রত্যেকটা 
তত্ব এবং তাহার অংশও ঘূর্ায়মানভাবেই অন্থান্ত ত্ত্বের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহার 
ফলে সম্মিলিত মংশসমূহও গোলাকারত্ব লাভ করিয়াছিল, গোলাকৃতি অণু-পরমাণুরপেই তাহারা 
পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়! হৈম অপ্ডের স্স্তি করিয়াছিল। যতদিন পর্য্যস্ত স্থষ্ট অণ্ডের অস্তিত্ব 
থাকিবে, ততদিন পর্ধান্তই উভয়শক্তি ক্রিয়া করিবে, ততদিন পর্যন্তই অগু-পরমাণু-আদির এবং অপ্ডেরও 
ঘুর অবিরাম চলিতে থাকিবে । শ্ব-স্ব-অক্ষরেখার চতুদ্দিকে ভূরাদি লোকের ঘূর্ণনই তাহার প্রমাণ। 

যাহা হউক, যে হৈম অগ্ডটার কথ। বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে চতুর্দশভূবনাত্মক 
বর্ষাণ্ড। এই চতুর্দশ-ভুবনাঝ্বক ব্রঙ্গাগুকেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশীয়ীর বিরাট রূপ বলিয়। 
কল্পনা কর! হয় (৩1১৬ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কেবল একটা নয়, অনস্ত অণ্ডের-অনন্য সংখ্যক ব্রহ্মার স্যুট 
হইয়াছে। 


১৪৮১ 
১৮৬ 


স্ত্টির আম ] গোঁড়ীয় বৈষঃব-দর্শন .. [আ১পপজ 


প্াগতয় এব তে ন যযূরস্থমনস্ততয়া তমপি যদস্তরাগুনিচয়া ননু সাবরণাঃ। 
খ ব রজাংলি বাস্ছি বয়সা সহ যচ্ছ.তয় ত্বয়ি হি কলস্ত্যতন্লিরসনেন ভবলিধনা১॥ 


-(ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া শ্রতিগণ বলিয়াছেন) হে ভগবন্! ন্বর্গাদি-লোকাধিপতি বক্ষ 


দেবগণও তোমার আস্ত পায়েল না; এমন কি, নিজে অনস্ত বলিয়া তুমি নিজেও নিজের অস্ত পাও না। 


1 ভোমার অনম্ভরজেব প্রনাণ এই যে), আকাশে ধুলিকণা সমূহ যেরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রপ তোমার 
মধো (তোমার রোমবিববে ) মাবরণ ( উন্তরোন্তর-দশগুণ-সপ্তাবরণযুক্ত ) ব্রহ্মাগুসমূহ কালচক্রের 
হবার! ( প্রবপ্িত হয! ) যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে । তাই, তোমাতেই সমাগ্তিপ্রাপ্ত শ্রুতিসকল 
অতন্বস্তু-নিরসনপূর্বক তোমাকে নিষয়ীছূত করিয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে ।” 
এই শ্লোক হঈতে আনস্ত ব্রল্াণ্ডের [ আগুনিচয়াঃ) অস্তিত্বের কথা জানা গেল। 
যস্ত প্রভা প্রভপতো জগদগুকোটিকেটিঘশেষ-ব স্রধাদিবিভৃতিভির্লমূ। 
তপবন্গ নি্ষলমনন্তমশেষভূতং গোবিগ্দমা দিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্রজ্মসংহিতা 1018৪. 
অনন্ কোটি ব্রহ্ম, ব্টদাদি-বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, 
নিরপচ্ছিম্ন এবং অশেবনুত ব্রহ্গ প্রভাবশালী ধাহার অঙ্গপ্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি 
(ব্রহ্মা ) ভঞ্জন কবি ।” 
এ-স্থাজোও আনস্তকোটি রন্াপ্ডেব অস্তিত্বের কথা জানা গেল। 
প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিফু অনপ্তকোটি ব্রন্ধাণ্ড স্থস্তি করিয়! ভাহাদের প্রতোকটার 
মধ্যে গর্ডোদকশয়ী দ্বিতীয় পুরুষকণে প্রবেশ করিলেন। 
“দূর হেতে পুরুষ করে মায়াতে মবধান । জীবরূপ বীর্ধয তাতে করেন আধান ॥ 
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রদ্মাণ্ডের গণ ॥ 
গণ্য অন্ত যত 'অপ্ত-সন্নিবেশ । তত রূপে পুরুষ করে লভাতে প্রবেশ ॥ 
শ্রীঢৈ, চ, ১৫1৫ ৭-৫৯1০ 
এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্র্গাগুমধো প্রবেশ করিয়া অগুমধ্যস্থিত উদকে (বা জলে) শয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়া ভীহাকে গর্ভাদশায়ী বলা হয়। 
“সেই পুরুষ শনন্ ব্র্গাও স্বজিয়া। সব অগ্ডে প্রবেশিল। বন্তু মূত্তি হা ॥ 
ভিতরে, প্রবেশি দেখে সব শন্ধকার' রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ 
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল স্থঙ্জন। সেই জলে কৈল অদ্ধ ব্রহ্মা ভরণ ॥ 
্রচ্ধাণ্ত-প্রমাণ-প্শাশত কোটি যোজল। আয়াম বিস্তার হয় ছুই এক সম 
জালে ভরি অদ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস। আর অর্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ 
শ্রী চৈ, চ,161৭৮-৮২1” 


[ ১৪৮২ ] 


। 
চি | 
ূ 


-জ্রীভা, ১৯/৮৭৪১ . 


রর ক্রম]. এ. প্রস্থানত্রয়ে ও গোড়ীয়মতে স্থপিতত্ব ২97. 1 1 আ১জ্ 
... সযন্তান্তপি শয়ানম্ক” ইত্যাদি আভা, ১/৩1২-গ্লোকের ক্রমসন্দভ টরকার। শ্ীলীবগো্থামিউরণ 
লিখিয়াছেন_ “যন্ত পুরুবন্থা দ্বিতীয়বাহেন ব্রন্মাণ্ড প্রবিষ্য অস্তনি গর্ভোদকে শয়ানস্ত ইত্যাদি 
যোজ্/ম্‌-লেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় বাহ (দ্বিতীয় শ্বরাপ ) প্রতি সুষ্ট ব্রক্ষা্ডে 
“প্রবেশ করিয়া! সেই ব্রহ্ধাপ্-গর্ভন্থ জলে শয়ন করিলেন” সেই গ্লেরকের টাকায় আীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্ররবর্ডা লিখিয়াছেন-- “একৈক-প্রকাশেন প্রবিশ্য স্বস্থষ্টে গভেণদে শয়ানস্--এক এক রূপে এক এক 
'আক্ষা্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল স্থপ্টি করিলেন এবং সেক জলে তিনি শয়ন 
করিলেন ।” 
সকল ব্রঙ্গাণ্ডের আয়তন সমান নহে । শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতাযুত স্থানাজ্তরে বলিয়াছেন-- 


“--এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । * গু ঞ $ 
কোন ব্রন্া্ড শতকোটি, কোন লক্ষ কোটি । কোন নিঘৃত কোটি, কোন কোটি-কোটি+ 
২২১1৬৮৬৯11৮ 


আমাদের এই ব্রহ্াণ্ডের আয়তনই পঞ্চাশংকোটি যোজন। 
চতুর্দশ-ভূবনাত্মক ব্রহ্ষাণ্ডের অজীভূত চতুদ্দিশ ভুবন হইতেছে এই পাতাল, রসাল, 
মহাতল, তলাতল, স্থৃতল, বিতল ও অতগ্গ-_-এই সপ্ত পাতাল। আর, লেক, ( ধরণী ) ভূবলেশক, 
শ্বলেণিক, মহলেক, জনলোক, তপোলোক ও সতালোক-_ এই সপ্তলোক। (শ্রীভা, ২১২৬-২৮।))৮ 
এই চতুর্দশ-ভূবনাত্মক ব্রন্মাগুকেই গভোদশায়ীর বিরাট রূপ বলিয়া কল্পনা! করা হয়। 
মহত্বত্ব হইতে আারস্ত করিয়৷ চতুর্দশ-ভূবনা ত্বক ব্রহ্ষাণ্ড পর্ধাস্ত যে লুষ্টি, ভাতাকেই বলা হয় 
অর্গ। ইহা হইতেছে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের স্যষ্টি। 
ঘ। অবিভ্তার হষ্টি 
কারণার্ণবশায়ীর স্থষ্ি-প্রসঙ্গে শীমদৃভাগবতে তৎকর্তৃক অবিদ্যার স্থষ্টির কথাও বলা হইয়াছে। 
সেস্থলে কারণার্ণবশায়ীর স্থষ্টিকে ছয় রকমে ভাগ করা হইয়াছে ( শ্রী ভা, ৩।১০1১৫-১৭ ); যথা; 
(১) মহতত্বের স্যষ্ট 
(২) অহঙ্কার-তত্বের স্থষ্টি। 
(৩) পঞ্চ তম্মাত্রের ও পঞ্চমহাভূতের স্থটি 
(৪) জ্ঞানেব্দ্রিয়-কম্মেক্দিয়ের স্থষ্ি 
(৫) হীন্দ্রয়াধিষ্ঠাত। দেবগণের স্পট 
(৬) অবিগ্যার স্থি। 
অবিদ্ার স্যগ্টি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে _ 
7. শহষঠন্ তমসঃ সর্গে। যন্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ ॥ আভা, ৩1১০।১৭।* টাকায় হ্ীপাদ বিশ্বনাথ 
চক লিখিয়ে £ £--“মায়ার তিনটা বৃত্তি-_প্রধান, অবিদ্ভা এবং বিদ্ধ | প্রধানের দ্বারা মহত্ত্ব 


.. ০, : ৩ ৮. ১৪৮৩ ] 


সৃষ্টির ক্রম ] শ্বৌড়ীয় বৈষ্াব-দর্শন . . (৬১৯ - 
হইতে আরম্ভ করিয়। পৃথিবী পর্যাস্ত তখসমূহের স্থষ্টি হইয়াছে । এই সমস্ত হইতেই, জীবের চি চে 
ব্যটটিরূপ স্থুল ও সুগম উপাধিসমূহের উদ্ভব । রর 
অবিষ্াদ্বার৷ জীবকে মোহিভ করা হয়? অবিস্তার প্রভাবেই ভ্রীবের অহংমমন্ধাদি জ্ঞান ... 

জন্মে, দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে, রাগছ্েধাদিতে অভিনিবেশ জন্মে, পঞ্চবিধ অজ্জান জন্মে। সতান . 
মিথ্যাত্মক এই জগৎ প্রধান ও অবিষ্কান্বার! স্থষ্ট। .. 

বিদ্যাদ্বীরণ পঞ্চবিধ অন্কানের নিবর্তক জ্ঞানের উচ্তন হয় ।” 

জীবের কর্মফল ভোগের জন্য অবিদ্ঠার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বোধ হয় অবিদ্যার সি 
( অর্থাৎ প্রকটন)। আর, সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বিষ্ভর প্রয়োজন। ই 

উল্লিখিত ছয় রকম স্থঙিকে প্রাকৃত স্যটি বলা হয়। 0 ভ 


১৯। অভি অুম। ব্যষ্ি-্ছপ্টি বা ভিস্হন্টি 
গ্রভেগদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রচ্মার জন্ম হয়। 
“যস্যাস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বত্তঃ1 
নাভিহ্দ।স্ুজাদাসীদ্‌ ব্রন্গা বিশ্বস্থজাং পতিঃ ॥ আভা, ১15২ 
--যে!গনিদ্র। অবলম্বন পূর্বক জলে শয়ান পুরুষের নাভিহুদ হইতে সমুদ্ভূত পদ্ধে বিশবতরষ্টাদের 
পতি ত্রন্ার জন্ম হইল ।” ২ 
“ভার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পল্প। সেই পদ্ম হৈল ব্রন্মার জন্সন্ঘা ॥ 
দেই পদ্মনীলে হৈল চৌদ্দ ভুবন তেহ ব্রহ্মা হৈয়া স্থতি করিল স্থজন ॥ . 
শ্ীচৈ, চ, ১1৫1৮৬-৮৭ 0৮) 
এই গ্রন্মা হইতেই বাষ্টিজীবের স্থষ্টি বা বিসর্গ । মে 
ক। সকল কল্পেই সি একরূপ 
আীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়--এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পুর্ধ্বেও এই প্রকারই ছল 
এবং ভবিষ্যতেও এই প্রকারই হইবে। র 
“যথেদানীং তথ। চাখ্রে পশ্চ!দপ্যেতদীদৃশম্‌ 11৩1১০1১৩11, 
প্রতি কল্পেই পূর্ধবকল্পের অনুরূপ ভাবে স্থষ্টি হয় এবং মহা গ্রলয়ের পরেও যে স্া্ট হয়, তাহাও, | 
মহা প্রলয়ের পূর্ধববস্তিনী স্ষ্টিরই অনুরূপ । বেধান্ত-দর্শনও তাহা বলিয়া গিয়াছেল-_ | 
“মালদা নরূপত্থা চ্চাবৃন্তাবপ্যবিহেোথো দর্শনাৎু স্মৃতেম্চ ॥ ১৩1৩০ ্রক্মসূত্ ॥ . 
শাম ও রূপ সমান হওয়ায় পুনঃপুনঃ আগমনেও কোনও বিরোধ থাকে না; শ্রুতি-স্মৃতিতে 
এইরূপ উল্লেখ আছে।৮ 


[ ১৪৮৪ ] 


এ হিম]... ২১: প্র্থানজয়ে ও গৌড়ীয় মতে দিত... . (৩১৯ 
1... .. মহাগ্রলয়ে দেব-মমুস্াদি থাকে নাঁ। কিন্তু তাহার পরে বখন জবার লরি ছয়, তখন পূ 
২ জুটিতে দেব-মনুষ্যাদির যে সকল নাম ও রূপ ছিল, সে-সকল নামর়পেরই সি হয়। র 

ূ 1 ইহার অনুকূল গ্তি-শ্মতিবাক)ও ভাহ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এনম্থলে কয়েকটী শান্ত্র- 
এ" বাক্যের উল্লেখ কর! হইতেছে: 


15, “্ূধ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ববমকল্পয়ং। 
3 দিবং চ পৃথিবীং চাস্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ তৈত্তি, নারা, ৬২৪ 
টা --বিধাতী ঠিক পৃর্ধ্বের হায় সুর্য ও চন্দের স্যটি করিলেন, হালোক, পৃথিবী, অস্তরিক্ষ এ বং 


$- স্বলেকও স্্টি করিলেন ।” 
*যথত্তণাবৃতুলিঙ্গানি নানারপাণি পর্যায়ে। 
দৃষ্টস্তে তানি তান্েব তথ! ভাব! যুগাদিযু & বিষুঃপুরাণ ৪১1৫1৬৪। 
১. _পধ্যায়ক্রমে বিভিন্ন খতুতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার পূরবব-পৃররব খঙুচিহ্সমূহ দৃষ্ট হয়, যুগের 
1. আদিতে € পৃর্ধবকতীয়) পদার্থসমূহও তদ্রুপ (দৃষ্ট হয় )।৮ 
৭. “ঝষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ | 
. শর্বধ্যন্তে প্রস্থতানাং ভান্যেবৈভ্যো দদাতাজঃ। 
) যথত্ববৃতুলিঙ্গানি নানারপাণি পর্ধযয়ে। 
দৃশ্টস্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিধু ॥ 
যথাভিমানিনোহভীতাস্তল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ | 
দেব। দেবৈরতীতৈহি রূপৈর্নামভিরের চ ॥ _শ্রীপাদ শঙ্ষরধৃত-স্মৃতিবাকা ॥ 
_পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনস্থে্টিকালে ক্কষিদিগকে নাম ও বেদ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান 
". করেন। যেমন খাতুচিহ্নদকল পুনপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক পূর্বতন বসন্ত/দি খতুর চিহ্ন ( পত্র-পুষ্পাদির 
 উদ্‌গম্‌) পরবস্তাঁ বসস্তাদিতে প্রকাশ পায়, তেমনি প্রঙনয়ের পর যুগারম্তকালেও পূরর্বকন্ীয় পদার্থ 
, লকল উদ্ভৃত হইয়া থাকে । অতীত কল্পের দেবতার! বন্তরপণ অভিমানী ও যদ্রপ নামবিশি্ই ছিলেন, 
*) র্তমান দেবতারাও তদ্রুপ নাম, রূপ ও অভিমান ধারণ করেন।” 
খ। ব্রক্মার কৃত হি 
17... 7. ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া ব্রহ্মা ব্যস্টিজীবের (অর্থাং জীবদেছের) স্ট্টি করেন। 
| অক্ার ন্যপ্টিকে বৈকৃত বা বৈকারিক স্ম্টি বলে (ভ্রীভা. ৩১1১৪, ২৫)। বৈকৃত স্ষ্টি এইরূপ £- 
0১) স্থাবরের হৃষি। 
৮... স্থাবর ছয় রকম _ প্রথমতঃ, বনস্পতি। যে সকল বৃক্ষে পুষ্প ব্যতিরেকে ফল হয়, তাহা- 
শ্দিগকে বনস্পতি বলে।, 
এ. দ্বিতীয়ত ওষধি। যে সকল বৃক্ষ ফল পাকিলেই বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষবি বলে। 


১০ | 1১৪৮৫] 


শৃষ্টির ফ্রেম] , -. গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন | [ ৩১৯ 


তৃতীয়তঃ-লতা । যে সকগ উদ্ভিদ বৃক্ষারোহণ করে, তাহাদিগকে লতা বলে। 
চতুর্থত$ ত্বকসার। বেণ, প্রভৃতি । ভিতরে ফাঁপ]। . 
পৃঞ্চমতঃ, বীরুধ। বীরুধও লতা-বিশেষ ; পৃর্ব্বোলিখিত লতা অপেক্ষা বীরুধ কঠিন; বীরুথ 


বক্ষে আরোহণের মপেক্ষ। রাখেনা । . | 
যষ্টতঃ, বক্ষ । যেসকল উদ্ভিদে প্রথমে পুষ্প হয়, তাহার পরে ফল হয়, তাহাদিগকে বগঃ 


বলে। ২ 
উল্লিখিত স্থাবরসমূহ আহাধা-সংগ্রহার্থ উদ্ধ দিকে বন্ধিত হয়, তাহাদের চৈতন্ত অব্যক্ত; 
কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্পশশজ্ঞান আছে। অন্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদে স্থাবর" সমূহ বিবিধ ভেদ, 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । (শ্রী ভা. ৩।১০1১৯-২০)। . 
(২) তির্ধ্যক, হষ্টি। তিধ্যক, প্রাণিগণ ভবিধ্যৎ-্ধানশৃগ্ত, বহুল তমোগুণ-বিশিষ্ট ; কেবল 
আছার-শয়লাদিতেই তৎপর । তাহারা কেবল আপেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের অভিলধিত বস্ত জানিতে 
পারে। তাহাদের হৃদয়ে কোনও জ্ঞান থাকেনা, অথাৎ তাঙ্াারা। দীর্ঘানুসদ্ধানশ, মা (ভ্ীভা. ৩১০২১) 1. 
তির্ধক্‌ প্রাণী আটাইশ রকমের | যথা _ গো ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণ (মগ বিশেষ), শুকর, গবয়,.. 
রুরু (মুগ বিশেষ), বি (মেষ) এবং উষ্ট।। এই নয় প্রকার পশু হইতেছে দ্বিশফ শথাৎ ইতাদের 
প্রতিপদে ছুইটা করিয়া খুর আছে । 00 
আর গদি, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর', গৌর ম্বগ বিশেষ), শরভ এবং চমরী |. এই সয় রকমের 
পশু একশফ, অথাৎ ইহাদের প্রতিপদে একটী করিয়া খুর আছে। | 
আব, কুন্ধুর, শৃগাল, বৃক, বাগ, বিডাল, শশক, শল্লক (শজারু), লিংহ, বানর- হস্তী, কচ্ছপ 
এবং গোধ। (গোসাপ।--এই দ্বাদশ রকম পশু পঞ্চনখ, অর্থ উহাদের পাচটি করিয়া নখ আছ্ে। 
আর, মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গুধ,. বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, 
পেচক--এই দকল জন্ত খেচর, অর্থাৎ আকাশে বিচরণকারী। 
এ-স্থলে উলিথিত তিধ্যকৃ প্রাণীদিগের মধ্যে- দ্বিশফ হইল নয় রকমের, একশফ ছয় 
রকমের এবং পঞ্চনথ বার রকমের, মোট সাতাইশ রকমের জীব হইতেছে ভূচর। আর মকরাছি জল-. 
সর এবং কন্করাদি খেচরকে এক শ্রেণীভুক্ত - অ-ভূচর--রূপে গণা কর! হইয়াছে । তাহাতে মোট | 
আটাইশ রকমের তিরধ্যক হইল। (শ্রীভা. ৩1১০২২-২৫)। ০ 
(৩) মনুত্য-্ষ্টি। মনুষ্যগণ একশ্রেণীভুক্ত। মনুষ্যদিগের আহার-সণর নষ্দিকে। 
ইহাদের মধ্যে রজোগ্চণের প্রাধান্ত ; এজপ্য ইহারা কন্মে তৎপর এবং ছঃখেও স্ুখবোধ করে 
( শ্রীভা, ৩১০২৬ )। 8 
উল্লিখিত তিন রকমের স্ম্টিকে বৈকৃত (ব1 বৈকারিক) স্থ্টি বলে। পূর্ব্বে লিখিত কারণাণণৰ- চি 
শায়ীর প্রাকৃত স্থছি অপেক্ষা ন্যুনত্ববশত:ই ইহাকে বৈকৃণ্হ বলা হয়। ন্যুনক্থের হেতু এই যে, বৈকাঁরিক 


কি ও লাংখ্য-পরকুতি ] | “:শরশ্থানজয়ে ও গৌঁডীয়মতে সতত ০ ৭ €2২জজ 


হইতেছে অদেবতারপ ন্ৃ্টি। “যন্ত  বৈকারিকন্তববদেবতারপ: ল তু প্রোজঃ॥ ভা, ৩১০২৭; প্লোক 
টাকার শ্রীজীরগোম্বামী 1” 
_* কিন্তু সনৎকুমারাদির সি উভয়াত্থক-_ থ্ারৃত € বৈকৃত-এই উভয়ের অস্তুভূক্তি। কেননা, 


তাহাদের মধ দেবত্ধ ও মনুষাত্য উভয়ই বিদ্যমান । শ্রীজীবগোস্বামী বলেন__ সনৎকুমারাদি ব্রদ্মার 
মলে গ্গাবিভূর্তি হইয়াছেন, তজ্জগ্ তাহাদিগকে স্থজ্যের অন্ততভূতি এবং অনস্তভূতি_ উভয়ই বল যায় 
বলিয়। তাহাদিগকে উয় ত্বক বল! হইয়াছে । “কৌমারস্ত,ভয়াত্মক তি তেযাং ত্রদ্মাণো মনস্তাবিভূতি- 
মাত্ত্বাৎ ততস্থজ্যান্তঃপাতাপাতবিবক্ষয়া। প্রীভা, ৩১০২৭-ক্লোকটাক1 1 

স্্রীপাদ বিশ্বনাথ উক্রধর্তাঁ বলেন ভগবদ্ধানপৃত চিত্ত হইতে ব্রন্মা। সনৎকুমারাদিকে স্থি 
করিয়াছিলেন বলিয়। ঠাহাদিগকে বৈকৃত-স্থষ্টি বলা যায়। আবার ভগবজ্জন্যত্ব বশতঃ (ত্রদ্ধার ধানের 
ফলে ভগবান্ই তাহাদিগকে আবিভবিত করিয়ছেন পলিয়া। তাহাদিগকে প্রাকৃত স্ষ্টিও বলা যায়। 
এপ্সন্ট তাহাদিগকে উভ্তয়াখ্মক বল হইয়াছে । “সনতকুমারাদীনাং সর্গস্ত উভয়াত্মক ইতি তেষাং ভগবত, 
-স্্যানপৃতেন মনসান্াং স্ততো ইস্থজদি হাখ্িমোক্েঃ ভগনদ্ধ্যানজন্তান্বেন ভগবজ্জনাত্বাচ্চ প্রাকতো! বৈকৃতশ্ 
ইতার্থঃ॥ আভা, ৩।১০২৭-ক্লোকের টীকা |” 

(8) বৈকারিক দেবহষ্ি 

ব্রহ্ধার কৃত বৈকারিক দেবস্থটি আটপ্রকার যথ!-__ দেব, পিতৃ, মন্থর, (গন্ধবর্ষ, অপ.সরন। 
(ক্ষ, রক্ষঃ), (সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর), (ভূত, প্রেত, পিশা5), (কিন্নর। কিংপুরুষ) ইত্যাদি 
(শ্রীভা. ৩।১০।২৮)। 

দেব, পিতৃ, অনুর এই তিন। গন্ধবর্ব ও অপ.সর1 উভয়ে মিলিয়া এক । বক্ষ ও রক্ষঃ- 
এই উচ্ভয়ে এক। নিদ্ধ, চারণ ও বিগ্যাধর এই তিনে মিলিয়া এক ভেদ । ভূত, প্প্েত ও পিশাচ এই 
(ঠিনে এক ভেদ । কিন্র, কিংপুরুষ ইত্যাদিতে এক । এই আট রকম ভেদ। 


স্টি ও স্নাৎস্যদর্শন্নোক্ভশ। প্রক্কৃতি 

5 নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন ঢুইটী মাত্র তত্ব স্বীকার করেন-_ প্রকৃতি ও পুরুষ। সাংখোর পুরুষ 
₹৫তেছে জীবাক্মা। সাঁংখাদর্শনের মতে প্রকৃতি অচেতন, জড়রূপা» স্বতঃপরিণামশীলা এবং স্বতন্ত্র । 
'শাখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াও স্বীকার করেন 

মা এজনা প্রকৃতি স্বতন্ত্র । 
১ এষ দর্শনের মতে পরিণাম-ত্যভাব! বলিয়। প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্ত্বদিতে পরিণত 
হইয়া জগতের স্থষ্টি করিয়া থাকে। বেদাস্তদর্শনে সৃত্রকার ব্যাসদেব “ঈক্ষতের্নাশবম্‌ ॥ ১1১1৫।৮-সথৃত্র 
হতে আরস্ত করিয়। প্রথম শধ্যায়ের বহুস্ত্রে সাংখ্যের উল্লিখিত মতের খণ্ডন করিয়া প্রঙ্থোরই জগত" 


১73. [১৪৮৭] 
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“কারণত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন! অচেতন প্রকৃতি যে জগং-কারণ হইতে পারে না, তাহার শ্বতঃ, 
পরিণামশীলত্বও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, স্বত্রকার ব্যাসদেব, নানাবিধ পূর্র্ষপক্ষের খডনপৃরর্বক, অতি 
পরিষ্কার ভাবে তাহ দেখাইয়া! গিয়াছেন। | 


২১। ভ্হষ্ি ও টশ্ণেহ্বিকাদি দম্পব্নি 

বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণুই জগতের কারণ। স্থত্রকার ব্যাসদেব সাংখ্যমতের খণ্ডন 
করিয়৷ সর্বশেষে “এতেন সবে ব্যাখ্যাত] ব্যাখাতাঃ 1১1৪1২৮।"-ব্রহ্মস্থত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সমস্ত 
যুক্তিতে সাংখ্যোক্তা প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তিতেই বৈশেধিক দর্শনের. 
পরমাণুর জগত-কারণত্ব এবং এই জাতীয় শন্যান্য দশনের জগৎ-কারণত-বাদও খিত হওয়ায় 
যোগ্য । 

স।ংখ্য-বৈশেষিকাদি দর্শনের স্থষ্টিতত্ব অবৈদিক, কেবলমা ্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 


[১৪৮৮], 


পরিগামবাদ 


২২। শা্রিশামনাদ 
এই জগৎ হইতেছে পরক্রদ্মের পরিণাম, পর্রন্মই জগৎ-রূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন _ 
ইহা্ট হইতেছে পরিণামবাদের তাৎপধ্য। 
পূর্ববর্তী ০৮১০ অনুচ্ছেদে শ্রুতি ও ত্রন্সূত্রের প্রমাণ উল্লেখ পূর্বক প্রণণিত হইয়াছে যে, 
পর্রহ্ষট জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি যখন জগতের উপাদান, তখন জগং 
ধে তাহার পরিণাম. তাহা সহজেই বুঝ! যায়। “'আত্মরুতে; প্রিণামাত ॥ ১1৪।২৬।৮-এই ব্রন্ষস্ত্রে 
ব্যাসদেবও তাহাই বলিয়। গিয়াছেন (৩1১০ ঘ অনুচ্ছেদে এই ব্রহ্মস্ত্রের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)। 
: প্জদাত্মামং শ্বয়মকুরুত ॥ তৈততিরীয় ॥ ব্রঙ্গানন্দ ॥ ৭১।৮ -ইত্যাদি শ্রতিবাকাও তাহাই বলিয়া 
গিয়াছেন। 
এইরূপে দেখা গেল, পরিণামবাদঈ শ্রুতি ও ব্রন্মম্থত্রের অভিপ্রেত এবং ব্যাসদেবেরও 
দশ্মত। 
মন্‌ মহাপ্রভূও বলিয়াছেন 
“ব্যাসের স্ত্রেতে কহে পরিণাম বাদ ॥ শ্রীৈ, চ. ১1৭১১৪॥ 
বন্কত পরিণাম বাদ__ সেই ত প্রমাণ ॥ খাটে, চ. ১৭১১৩।” 


ই৩। সমগ্র ব্রন্মো পল্সিপতি, না কি অথশেল্স পজিশতি 
প্রশ্ন হঈতে পারে-জগৎ যদি ব্রন্মেরই পরিণাম হয়, তাহ৷ হইলে সমগ্র ব্রহ্মই কি জগৎ-রূপে 
পরিণত হইয়াছেন, না কি তাহার কোনও এক অংশমাত্র জগং-রূপে পরিণত হইয়াছে? 
এই প্রশ্নের উত্তর এই 2... 
প্রথমতঃ, সমগ্র ব্রন্মের পরিণাম-সম্বন্ধে। 
| “কৃত্যপ্রনক্তিনিরবয়বন্শব্কোপো বা ॥২1১।২৬|-ত্রদ্ষসথত্রের ভাস্তে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন 
““কৃতন্থপরিণামপ্রসঞ্জেৌ অত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজোত । জরষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চাপন্মূ অযস্বদৃষ্টাৎ 
ঘ, তথাতিরিক্তন্ত চ ত্রহ্ধণোইভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ।__সমগ্র ব্রদ্মের পরিণাম 
কার করিলে মুলেরই উচ্ছেদ হইয়া যায়, অর্থাং যদি মনে করা যায় যে, সমগ্র ব্রন্ধই অগং-রপে 


ক. র [ ১৪৮৯ ] 
১৮৭. | * 


পর়িণাম-বাদ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন ... [ ৩।২৩-অছু 


পরিণত হইয়াছেন, তাহা হঈলে ব্র্ষ-রূপে আর 'কছুই থাকে না। ব্রন্ধরূণে যদি কিছু না-ই থাকে, 
তাহ! হঈলে শ্রুতি মে বলিয়াছেন 'ব্রন্ধকে দর্শন করিবে, জানিবে'--এই বাক্যোস্ত উপদেশ বার্থ . 
হইয়া পড়ে। কেননা, কার্ধযমাত্রহ অযত্বদৃশ্য। ব্রন্মের পরিণতি বলিয়া যদি জগংকেই ত্রক্ বলিয়া , 
মনে করা যায়, তাহা! হইলে সেই জগৎ তে। অনায়াসেই পৃষ্ট হয়, তাহার দর্শনের জঙ্গ কোনওয়প 
ধ্যান-ধারণাদি প্রযাত্ুর প্রয়োজন হয় না স্ৃতরাং তাহার দর্শনের জন্ত শান্্োপদেশেরও কোনও 
প্রয়োজন থাকে না- -এই অবস্থায় শাস্ত্রোপদশ নিরর্থক হইয়! পড়ে। আবার সমগ্র বর্ষ জগৎ-রূণপে 
পরিণত হইলে জগতের অতিরিক্ত ব্রহ্ম যখন আর থাকে না, তাহার দর্শনাদিরও সম্ভাবনা থাকে না; 
সুতরাং এ-ম্থলেও র্ন্ধদর্শনের জন্থ শাক্পোপাদেশ নিরর্থক হ্টয়া পড়ে । আবার, সমগ্র ব্রহ্ম জগং-রাপে 
পরিণত হইয়াছেন__ইহ] স্বীকার করিলে, রহ্গ অজ, অমর, ইত্যাদি কথা ফে শ্রুতি বলিয়াছেন, ভাহাও 
বার্থ হইয়া পড়ে। কেননা, জগছ্ছের উৎপন্তিবিনাশে ত্রন্ষের্ঈ উৎপত্তি-বিনাশ ত্বীকার 
করিতে হয়” 

প্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিদ্বারা বুঝা গেল -সমগ্র ব্রদ্ধ জগৎ-রূপে-পরিণত হয়েন না । 

এ-সম্বদ্ধে শ্রতিপ্রমাণ€ আছে । মাগু,কাশ্রুতি বলেন--”ওমিত্যেতদক্ষরমিদং অববং তন্তোপ- 
ব্যাখ্যামদূ। ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সর্ববমোক্কার এব। হচ্চ অন্য€ ভ্রিকালাভীতং তদপি ওযষ্কার এব ॥১-- 
এই পরিদৃশ্যম(ন জগৎ 'ওম্‌'-এই আক্ষরাত্মক ( অর্থাৎ র্মা বক )। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এইট যে-- ভূত, 
ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই সমস্ত বন্তই ওক্কারাত্মক (ক্রন্গাত্মক ) এবং কালাতীত আরও যাহা কিছু 
আছে, তাহাঁও এই গষ্কারই (ত্রহ্ধই )1” 

ইহা হইতে জানা গেল কালত্রয়ের অধীন এই জগৎ ব্রহ্মাত্বক এবং কালত্রয়ের অতীতেও 
ব্রহ্মা আছেন। এতরাং সমগ্র ব্রহ্ম যে জগং-বূপে পরিণত হয়েন নাই, তাহাই জানা গেল। 
কেননা, সমগ্র ব্রহ্ম ই দি ক।লাধীন জগত-রূপে পরিণত হইয়া যাঁয়েন, তাহা হইলে কালাভীত ব্রহ্ম 
আর থাকিতে পাঁরেন না। 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাঙ্মণে “যি পৃথিব্যাং তিষ্ঠন, পৃথিব্যা অস্তুরোগ 
ইত্যাদি ৩।৭৩-বাক্য হইতে আারস্ত করিয়া “যে! রেতলি ভিষ্টন, রেতলো হন্তরে1”ইতাদি ৩৭।২২-বাক্ক্য 
পধ্যস্ত কয়েকটা বাকোো বলা হইয়াছে ফে, ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি স্থষ্ট পদার্থে বর্তমান থাকিয়াও পৃথিব্যা্দি 
ৃষ্টপদার্থ হইতে ভিন্ন। উহ! হঈতেও জানা যায় স্থষ্ট জগতের অতীতেও ব্রক্ষ আছেন; নুৃতরাং - 
সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-বূপে পরিণত হইতে পারেন না। | 

ছিতীয়তঃ ব্রঙ্গাংশের পরিগ।ম-সন্বন্ধে । 

সমগ্র বর্গ যদি জগং-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে ত্বীকার করিতে 
হইবে _ব্রন্দের কোনও এক অংশই জগং-রূপে পরিণত হইয়াছে এবং জগৎ যখন পরিচ্ছিন্ন, তখন. 
উচ্াও ক্বীকার করিতে হইবে যে, টক্ষচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ ফোনও অংশই অগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে । 


[ ১৪৯* ] 
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| এইরূপ উক্তির উত্তরে বক্তব্য এই । সর্ধবব্যাপক ব্রন্ধের টুচ্ছিক প্রপ্তরধণ্তবং কোনও অংশ 
ক্বাকিতে পারে না। এজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকে “নিফলম্‌” বলিয়াছেন। টক্কচ্ছিন গ্রনতরখণ্ডবং অংশ 
গাকিতে পারে কেবল পরিচ্ছিপ্ন অবয়ব-বিশিষ্ট পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তর। সচ্চিদানন্দ ত্রন্ষের 
'ভাদুশ কোনও প্রাকৃত অবয়ব নাই; সুতরাং টক্বচ্ছি্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ কোনও অংশও তাহার থাকিতে 
পারে না এবং তাদৃশ কোনও অংশের পরিণতিই এই জগৎং_-এইরূপ অন্ুমানও সন্ত হয় ন!। 
এইরাপ অনুমানের যাথার্ঘ্য স্বীকার করিলে ব্রন্ষের প্রাকৃত অবয়বহীনগ্ব-সম্থদ্ধে যে সমস্ত শ্রতিবাকা 
আছে, তাহাদের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার, ব্রন্মের তাদৃশ প্রাকৃত অবয়ব স্বীকার 
করিলে অনিত্াত্ব-প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে ; কেননা, প্রাকৃত অবয়বমাতেেই অনিতা । “কৃত্গ্রসকি- 
ইত্যাদি ২১২৬-ব্রহ্ষন্বত্রের ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন -“অখৈতদ্বোষপরিজিহীধা সাবযুবমেব 
বদ্মাতাপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বন্স্ত প্রতিপাদকাঃ শবা উদাহাতা+ তে প্রকৃপ্যেয়। 
সাবরবন্ধে চানিত্যত-প্রসঙ্গঃ। -_যদি এই সকল দোষের পরিহারার্থ ত্রন্মকে সাবয়ব বল, তাহা 
হলে নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবে। অপিচ, সাবয়ব-পাক্ষে ব্রন্মের নশ্বরতা আপত্তি 
হইবে ।” 
এইবূপে দেখা গেল- ব্র্মের কোনও এক অংশও জগৎ-বূপে পন্িণত হইতে পারে না। 


২৪। সমগ্র ব্রন্দের জা ভাহাল্ল অংশ্শেল্র পল্লিলাম অসম্ভব হুইনেও জগতেন্ 
ভ্রল্গ-পপ্ডিশণাসত্ব শ্রঙ্তিনিক্ষ 

প্রশ্ন হইতে পারে বলা হইয়াছে, জগং ব্রন্ষের পরিণাম। হারার বলা হইল, জমগ্র 
ব্রন্মও পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না, টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখগ্বৎ তীহার কোনও অংশও পরিণতি প্রাপ্ত 
হইতে পারে না; কেননা, ভাদৃশ কোনও অংশই তাহার থাকিতে পারে না। তাহা হইলে জগৎকে 
ত্রহ্মের পরিণাম বলার তাৎপধ্য কি? 

সুত্রকর্তা ব্যাসদেবই এই প্রশ্থের উত্তর দিয়াছেন, নিয়লিখিত সুত্রে । 

ক। আতেম্ত শব্বমূলত্বাহ ॥ ২১২৭। ব্রজ্ষাসূত্র ॥ 
: শ্রুতিপ্রমাণানুসারেই উক্ত আশঙ্কার নিরসন হয়? যেহেতু, শব্দগম্য বিষয়ে একমাত্র 
" শব্দই প্রমাণ । 
এই ব্রক্গনূত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্য এইরাপ £-_ 
অ্রক্ষ হইতেছেন শবসুল,  শব্/প্রমাণক, ইন্দ্রিয়াদি-প্রমীণক নহেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অন্থমীন, বা 
উপসানাদির দ্বার! ব্রদ্মসম্বপ্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই; একমাত্র শরতিপ্রমাণেই ব্রহ্মসন্বস্থীয় 
ক্যান লাভ হইতে প্যরে। শ্রুতি বলিয়াছেন--ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং তিনি জগৎ 


৬ ১৪৯১ 
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হইতে ভিন্ন । *যখৈব হি ব্রন্ষণো জগছুৎপত্তি: আয়তে, এবং বিকারবাতিরেকেণাপি ত্রশ্থাণোই- 
বন্থানং শ্রায়তে ।” লৌকিক জগতেও দেখা যায়-_-মণিমন্ত্রমহৌধধাদি তাহাদের অচিস্ত্য-শক্তির 
প্রভাবে দেশকাল-নিমিত্ব-বৈচিজ্রাবশতঃ অনেক বিরুদ্ধ কারের উৎপার্দন করিয়া থাকে । মণ্দি- 
মন্ত্রাদির এইরূপ শক্তির নহিমা' উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের কা যুক্তির দ্বারা জানা যায় না। 
অমুক বশর অমুক সহায়, অসুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন--এ সমস্ত যখন উপদেশ ব্যতীত 
কেবল তর্কের দ্বারা জানা যায় না, তখন অচিস্তা-প্রভাব ব্রদ্দের স্বরূপ যে শান্ব্াতীত কেবল. 
তর্কের দ্বারা জানা যাইতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? পৌরাণিকগণও বলিয় 
থাকেন_-দমচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবান তাংস্তর্কেণ ফোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিস্তাস্ত 
লক্ষণম। যে বস্তা আচিন্তা, চিষ্কার অগোচর, তাহাকে তর্কের সহিত যুক্ত করিবে না ( তর্কের 
সহায়তায় তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবে না ১ তাহাতে কোনও সমাধান পাওয়া যাইবে না) 
যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিস্ত্য।” এজন্যই বলা হইতেছে-_অতীক্দ্রিয় বস্ত্র স্বরূপের 
করান শলমূলক, প্রত্ান্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহে । 

তাৎপধ্য হইল এই যে-ব্রক্ষের অচিজ্তা-শক্তির প্রভাবেই সমগ্রভাবে বা আংশিক 
ভাবেও পরিণাম প্রাপ্ত না হ্টয়াও তিনি জগৎ-দপে পরিণত হইতে পারেন। শ্রুতি যখন এইরূপ 
কথ। বকিয়াছেন, তখন তাহ! স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে। 

ব্রন্মের যে অনিন্ত্য-শক্তি আছে, ব্যামদেব পরবস্তা স্ত্রে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। 

খ। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাস্ড হি ॥ ২1১২৮ ব্রশ্াসূত্র ॥ 

এইট স্ুুত্রের ভাষ্যে শরীপাদ রামান্রজ যাহ বলিয়াছেন, তাহার মন্দ এইবপ £--.শক্তি- 
সমূহ বিচিত্র। জগতে দেখা ধায় -পরম্পর বিজাতীয় অগ্নি-জলাদি বস্ততে পরস্পর বিজ্ঞাতীয়। 
শক্তি আছে। অগ্রির উদ্চতা আছে, জালের তাহা নাই। জলের অগ্মি-নিব্বাপকত্ব ধর্ম আছে, 
অগ্ভির তাহ। নাই; ইত্যাদি জগতে দৃশ্যমান বিজাতীয় অগ্রিজলাদির মধ্যেও যখন উঞ্চতাদি 
শক্তির বৈচিত্রা দষ্ট হয়, তখন জগতে দৃশ্যমান সর্বপদার্থ হইতে বিজাতীয় পরব্রহ্মেও (আও্মনি ) 
যে, অস্ত্র দেখা যাঁয় না_-এভাদৃশী সহস্র সহস্র শক্তি থাকিবে, তাহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। স্মৃতি- 
শাস্ত্রে ব্রন্ধের অচিস্ত্য শক্তির কথ। আছে 


মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন__ 
নিগুণন্তাপ্রমেয়স্য শুদ্ধন্াপ্যমঙ্গাত্মনঃ | 
কথং সর্গাদি কর্তৃত্ব ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥ 
বিষুপুরাণ ॥ ১1৩1১॥ 


_নিখুণ, অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ ও বিমলম্বভাব ব্রদ্মেরও স্ষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব কিরপে শ্বীকার কর! 
হইয়। থাকে 1 


/; ১৪৯২ ] 


পিচ 28 এরি ত ৮? 


পরিপাম্াদ ] .. প্রশ্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় মতে নৃপ্িতত্ব : 9 . শৈ২৪-ছ 


সামান্ত দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ত্রচ্ধের পক্ষে সং্টি-আদির কর্তৃৎ লঞ্তব নয়। তাই 
উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে খবি পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন__ 
| “শক্তয়ঃ সর্ধবভাবানামচিষ্তযজ্জানগোচরাঃ | 
বতোহতে। ব্রহ্মাণস্তাত্ত সর্গাস্যা ভাবশক্তয়:। 
ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকন্ত যথোষত।॥ বিষুণপুরাণ ॥ ১1৩)২॥ 
যেহেতু, সমস্ত ভাব-পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তার ও জ্ঞানের 'অগোচর ; অতএব হে ভাপস 
ঞ্রেষ্ট মৈত্রেয়! ব্রচ্মেরও সর্গা্দির শক্তিসমূহ অগ্নির উষ্ণতার শ্থাঁয় স্বভাবসিদ্ধ। অর্থাৎ অগ্নির উস 
ফেমন অচিজ্তা-জ্ঞানগোচর (অগ্নির উষ্ণত1 স্বাভাবিক; কিন্তু অগ্নির এতাদৃশ উষুত্ব কেন, মিষ্তীর 
কেন এতাদৃশ উষ্ণত্ব নাই, তর্কবিচারের দ্বারা তাহ! নির্ণয় করা যায় না। অগ্নির উষ্ণত্, মিশ্রীর মিষ্টত্ব 
ইত্যাদি স্বাভাবিক । তদ্রুপ ব্রন্দেরও স্বাভাবিকী শক্তি আছে এবং ব্রশ্গের এতাদৃশী স্বাভাবিকী শক্তিও 
অচিস্তা-জ্ঞানগোচরা । এই সমস্ত অচিস্ত্য-শক্কির প্রভাবেই নিগুণ, অপরিচ্চিন্ন শুদ্ধ এবং অমলাখ্থা 
হইয়াও ব্রদ্ধ স্‌ উ্্যাদিকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন এবং স্ষ্ট্যাদি কার্ধ্য করিয়াও তিনি অপরিচ্ছিনন, শুদ্ধ 
এবং অমলাত্মাই থাকেন )।” 
এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। 
“কিং ন্থিদ্ধনং ক উ সবৃক্ষ আসীদ্‌ যতে। গ্ভাব। পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। 
মনীষিণে। মনসা পুচ্ছতে ছু তদ্যদধা তিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্‌ ॥ 
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্মা স বৃক্ষ আসীদ্‌ যতো স্ভাব। পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। 
মনীধিণো। মনসা বিব্রবীমি বে। ব্রহ্মাধ্যতিউদ্ভুবনানি ধারয়ন্‌ ॥__ যজুঃ ॥২২1২৭। 
হে স্ধীগণ | জিজ্ঞাসা করি, যাহ। হইতে ছাালোক ও পৃথিবী নিংস্থত হইয়াছে, সেই বনই 
ব1 কি? এবং সেই বৃক্ষ ব কি--যাহাতে মধিষ্ঠান করিয়। পরমেশ্বর সর্বজগত পরিপালন করিতেছেন? 
যাহ! হইতে ছ্যলোক ও পৃথিবী প্রাদুভূতি হইয়াছে, ব্রন্মই সেই বন এবং ব্রন্দই সেই বৃক্ষ । হে 
মনীষিগণ ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি_- পরমেশ্বর স্বীয় সন্কল্লবলে ভ্রিভুবন ধারণ করতঃ তাহাতে 
অধিষ্ঠান করিতেছেন ।” 
উল্লিখিত “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ”-ব্রন্মস্থত্রের ভাঙে শ্রাপাদ মধ্বাচার্ধা যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা হইতেও ব্রন্দের অচিন্ত্যশক্তির কথা জানা যায়। তাহার উদ্ধৃত শ্রতিবাকাটা এই. 
“বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্কেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ সুযুঃ । 
একো। বশী সর্ধ্বভৃতাস্তরাত্মা! সর্ববান্‌ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ ॥ * 
ম্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি ॥ (সর্ধসন্থাদিনী ১৪৪ পুঃ ধৃত) ॥ 
_সেই পুরাণ-পুরুষ বিচিত্র-শক্তিসম্প্ন। তাহার গ্কায় অপর কাহারই তাদৃশ বিচিত্র-শক্তি 
মাই। তিনি এক, বশী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা; সকল দেবভাতে এক তিনিই অনুপ্রবিষ্ট 1” 
০» অধুনাপ্রাপ্ত মুত্িত শ্বেতাশ্বতর-ক্লতিতে এই বাক্যটী দষট হয় না। 
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উল্লিখিত ভাক্তোক্তি এবং ভাষাধবত শ্রুতি-স্ৃতি-প্রমাণ হইতে জান! গেল--পরক্রস্থা খয়ং. 
কোনগরূপ পরিণাম (বা বিকৃতি) প্রাপ্ত না হয়াই স্বীয় অচিস্বা-শক্কির প্রভাবে জগত-রূপে পরিণত . 


হইয়াছেন | 


হঢ। জগজ্পে পল্সিপত হইস্বাও ত্র লা জ্ল্দপে অন্িক্কত থাকেন 

পূর্ববন্তী আলোচনায় ব্রদ্ষনুত্রের ভাত্য এবং ভাক্তোদ্ধত শ্রুতি-স্মতি-বাক্য. হইতে জানা 
গিয়াছে, অঠিস্তা-প্রভাব পরব্রহ্ম জগদ্রপে পরিণত হষ্টয়াও স্বীয় অচিস্তা-শক্তির প্রভাবে স্বরূপে 
অবিকৃত থাকেন। 

তাহার অচিন্তা-শক্তির কথাও শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়া গিয়াছেন ; "আত্মলি চৈবং বিচিত্রাম্ডা। 
২/১/২৮।”-এই ক্রহ্স্থত্রে ব্যাসদেবও তান! বলিয়া গিয়াছেন। আবার, “তদাত্মানং হ্বয়মকুরুত ॥তৈত্তিরীয় 
[ক্রন্মানন্দ।৭১।”-এইআর্ডিতবাকা এবং “'আত্মকূতে পরিণামাহ || ১1৪।২৬।৮-এষ্ ব্রন্গশুজ্জ ঝলিয়াছেন-_ 
ব্রদ্ম নিজেই জ্রগদ্রেপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন। “কৃতসপ্রলক্ভিনিরবয়বন্বশব্দকোপো বা ॥. 
২১২৬ ॥”তব্রন্স্থত্রে উ্থাপিত পূর্র্বপক্ষের আপত্তি বগুন-পূর্বক *শ্রাতেম্্ শকমূজবাঁৎ ॥২1১।২ ৭৮, 
্রপ্মনতরে ব্যাসদেব বলিয়।ছেন--প্রদ্ম জগদ্রপে পরিণত হইলেও সমগ্র ব্রহ্ষও পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন না, 
শ্রুতিতে যে তাঙ্ভার নিরবয়বন্ধের কথ! বলা হইয়াছে, সেট নিরবয়বন্ব-স্্চক শ্রুতিবাক্যও নিরর্ঘক 
হয় ন। (অর্থাৎ ব্রদ্মের টহ্কচ্ছিন্ন-প্রস্তরখগ্ডবৎ কোনও অংশও পরিণাম প্রাপ্ত হয় না)। ত্রন্ম চিদ্রুপ এবং 
র্ববব্যাপক তন্ব বলিয়! অবিচ্ছেছ্ত ; সুতরাং টহ্াচ্ছন্ন-প্রস্তবধগ্তবৎ কোনও অংশ তাহার থাকিতে পারে 
না; প্রাকৃত অবয়ববিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্ধেরই তদ্রুপ অংশ সম্ভব । ব্রহ্ম প্রাক শ-অবয়ববিশিষ্ট নহেন 
বলিয়া, তাহার তাদৃশ আংশ থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, তাহার অংশমাত্র যে জগঞ্রপে পরিণত হইয়াছেন, 
তাহাও অনুম।ন করা ধায় না1 তাৎপধ্য হইল এই যে--ত্রঙ্গ যখন সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবেও 
পরিণাম-প্রাপ্ত বা বিকৃত হায়েন নাই, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগদ্রপে পরিণত হইয়াও তিনি 
স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। কিন্ধুপে একথা স্বীকার করা যায়? "শ্রুতেম্ত শব্মমূলত্বাৎ”-শ্রাতি এইক্প 
বলিয়াছেন ; তাই ইত] স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, ব্রন্ষের স্বরূপের এবং প্রভাবের জান একমাত্র 
আ্তিগমা ; ইহা অন্ত কোনও প্রমাণগম্য নহে । ূ 

প্রশ্ন হইতে পারে-_জগদ্রপে পরিণত হইয়াও ব্রপ্ধ যে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, ইহা কিরপে 
স্বীকার করা যায়! আমাদের এই লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতায় আমর! জানি মৃত্তিকা যখন ঘটাঙ্গি 
রূপে পরিণত হয়, তখন মৃত্তিকা বিকার-প্রাপ্ত হয়; যে মৃত্তিকাংশ ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, ভাঙার 
আর পূর্বন্বরূপ থাকে লা। জগদ্রপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে অবিকৃত থাকিতে পারেন? 

উত্তরে বক্তব্য এই £-_ 
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১. , ' » প্রথমতঃ, আমাদের অভিজ্ঞতা গ্রাকত জগতের বস্তনিচয়ের উপর প্রি? খাহা শ্রুতির 
অন্তীত, অপ্রাকৃত, তাহার বিষয়ে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই; আমাদের প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধিও 
অগ্রাকৃত ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃত বন্তর দৃষ্টান্তে অগ্রাকৃত বন্তসত্বদ্ধে 
বিচার করিতে যাওয়া সঙ্গত হয়না। প্রাকৃত ও প্রাকৃত বন্ত সমধর্মবিশিষ্ট নহে । এন্ছ শান 
বলিয়াছেন যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহ] অচিস্তনীয়, আমাদের চিস্তার অতীত । প্রাকৃত জগতের 
অভিজ্ঞতামূলক তর্কবিচরের দ্বারা তাদৃশ অচিস্তযু বন্ত সম্বন্ধে কিছু্ট নির্ণয় করা ধায় না: সুতরাং 
তাদৃশ বন্ত সন্থন্ধে প্রাকত-বুদ্ধিপ্রস্থত তর্কের অবতারণা করাও সঙ্গত নয়। 
“মঅচিস্তা।: খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েং। 
প্রকৃতিভাঃ পরং যত্ত, তদচিস্তাস্ত লক্ষণম্‌ ॥ মহাভারত ॥” 
দ্বিতীয়তঃ, ম্বতিকাদি প্রাকৃত বসন্ত হইতেছে বিকারজাত-- সুতরাং বিকারধন্ট্রী। প্রকৃতির 
বিকার হঈতে মৃক্তিকাদি প্রাকৃত বস্তু উৎপন্ন । বিকারজাত বলিয়া মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বন্ত বিকার 
এবং বিকারধন্মর্খ বলিয়। মৃত্তিকাদি ঘটাদিরূপে পরিণত হইলে বিকৃত হইয়া থাকে, স্ব-ন্য পূর্বন্থরূপে 
অবস্থান করিতে পারে না। 
ব্রন্গা কিন্তু বিকারজাত নহেন-_স্ুতর1ং বিকারধন্মীও নহেন। প্রকৃতির বা অন্ট কোনও বস্তুর 
বিকার হইতে ত্রন্মের উদ্ভব নয়। তিনি অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ। প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ হইতে ত্রচ্থের স্বরূপ 
বিলক্ষণ | ন্ুতরাং মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বস্তুর ধন্মের সহিত তুলন। করিয়া ব্রন্মাসন্থন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার সার্থকতা কিছু নাই। স্বরূপতঃট ব্রহ্ম নিধিবকার ; তাহার কোনওন্ধপ 
বিকৃতিই সম্ভব নয়। তাই, তাহার অচিস্তাশক্তির প্রভাবে জগব্রপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াও তিনি 
ক্বরূপে অবিকৃত থাকেন । কোনও বস্তুর স্বরূপগত ধর্মের ব্তয় কখনও হইতে পারে না। 
তৃতীয়ত, বিকারংনঙ্দ্ী প্রাকৃত বন্ও কখন৪ কখনও আম্বা বস্ত্র রূপে পরিণত হইয়া যে 
অবিকৃত থাকে, লৌকিক জগতে ভাহারও দৃষ্টাস্ত বিগ্রমান আছে। “শ্রুতেন্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥২1১1২৭।৮- 
্রন্ষন্থত্র হাষো শ্রীপাদ শঙ্করও লৌকিক মণি-মন্ত্-গুষধাদির অচিস্তা-শক্তির কথ বলিয়! গিয়াছেন। 
“লৌকিকানামণি মণিমন্ত্রৌধধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনি মিত্তবৈচিত্র্যবশা চ্ছক্তয়ো৷ বিরুদ্ধানেককাযবিষয়া 
দৃশ্যস্তে_লৌকিক মণি, মন্ত্র উষধি প্রভৃতির শক্তি দেশ-কাল-নিমিপু-বৈচিজ্রাবশতঃ 'মনেক বিরুদ্ধ 
( অর্থাৎ যুক্তিবিরদ্ধ, সাধারণ যুক্তিতে যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না, এতাদৃশ ) কার্ধা 
উৎপাদন করিয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায় ।৮ 
শাস্ত্রাদিতে মণি-আদির অচিস্ত্য-প্রভাবের কথা দেখা! যায়। শ্রামদভীগবতে এক স্যমগ্তক 
মণির উল্লেখ আছে; এই মণি প্রতিদিন অষ্টভার স্বর্ণ প্রদব করিয়াও অবিকৃত থাকে।, 
“দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স স্থজতি প্রভে। ॥ শ্রীভা, ১।৯৫৬১১।৮ একথা স্ত্রী চৈতগ্ত- 
চরিতামুতেও বলা হইয়াছে £-_ 
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“পরিণামবাদ ব্যাসস্থৃত্রের সম্মত । 
অচিজ্তাশক্ক্যে ঈশ্বর জগদ্রুপে পরিণত ॥ 
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার । 
জগদ্ধেপ হয় ঈশ্বর _তবু অবিকার ॥ শ্্রীচৈ, চ, ২৬১৫৪-৫৫॥৯ | 
প্রাকৃত জগতের আর একটা দৃষ্টাস্ত হইতেছে উর্ণনাঁভি--মাকডশা । মাকড়শা নিজের 
দেহ হইতে স্ুত্রজাল বিস্তার করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে। 
“যখোর্ণনাভিঃ হ্থতে গৃহৃতে চ বথা প্রথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি। 
যথ! অত: পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥ 
সসুগুকত্রতি ৪১1১1৭8 
--ঘেমন উর্ণনাভি নিজের শরীর হইতে তন্তমূহকে বিস্তার করে, আবার সেই 
তন্তসমূহকে স্বায় শরীরে গ্রহণ করে ; যেমন পৃথিবী হইতে ওফ্ধিসকল উৎপন্ হয়; যেমন জীবিত 
লোকের দেহ হইতে কেশ ৭ লোম উৎপন্ন হয়; তদ্রুপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের 
উৎপত্তি হইয়াছে ।” 
মণি, উর্ণনাতি-আদি বিকারধন্টী প্রাকৃত বন্তরও যখন এতাদ্‌শ অচিস্ত্যশক্তি দেখা যায় যে, 
তাহাদের ব্বদেহ হইতে অগ্ বস্তর প্রকাশ করিয়াও তাহার অবিকৃত থাকে, তখন অচিস্তাপ্রভাব 
বদ্ধ যে জগদ্রপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং স্বরূপে অবিকৃত থাকিতে পারেন, তাহাতে আর বিচিত্র 
কি আছে? 
“অবিচিস্তাশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিস্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ 
নানা রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ 
প্রাকৃত বন্তরতে যদি অচিস্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিস্তাশক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥ 
-আরীচৈ, চ, ১1৭১১৭-১২৩ ৮ 


২৬। ভ্রন্ম-হ্ছল্প্পেন্স সল্লিপাম্ম নহে১ স্পক্ডিন্ল্র পন্থিষ্পাম 

বল| হইয়াছে ফে, ব্রহ্ম বিকারধন্ট্রী নহেন, অর্থাৎ পরিণামংশ্মী নহেন। তথাপি তিনি 
জগজ্র্পে পরিণত হয়েন। ইহা! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অপরিণামী কিরূপে পরিণত হইতে 
পারেন? আবার পরিণত হইয়াও কিরূপে অপরিণামী বা অবিকৃত থাকিতে পারেন? 

ছপরিণামীর পরিণাম, আবার পরিণাম প্রাপ্ত হষইয়াও অবিকৃত বা অপরিণামী থাকা_. 
ইহা খেন পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার বলিয়া মলে হয়। অবশ্ত পরব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ-বর্্ের আঙুয়, 
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ভিনি অচিস্তা-শকিলম্পর্»_ইহা সত্য ; এবং “ক্রুতেন্ত শবমূলত্বাং৮_স্ত্র অনুসারে শ্রুতি 
+ যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার্ধয--ইহাও সত্য। তথাপি তর্কনিষ্ঠ মন তাহাতে যেন সন্ত 
এ হইতে চায় না। 
২7 শ্্রীপাদ জীবগোম্বামী এই সমস্যার যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে তর্কনিষ্ঠ মনও 
.. নষ্ট হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। ভাহার সমাধানে শাস্ত্রের মযঠাদাও রক্ষিত হইয়াছে, যুক্তি িষ্ঠ- 
“.. চিত্ত যুজিও দেখিতে পাইবে। 
১১1. ভ্ীপাদ জীবগো স্বামী বলেন_-পরিণামবাদে শ্রদ্দেব স্বরূপ পরিণতি লাভ করে না, ব্রন্ষের 
'* শক্তিই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। স্মৃতি-শ্রতির ও ব্রন্স্ত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা! করিয়া কিরূপে তিনি 
. এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহ গ্রদগিত হঈটতেছে। 
| ক। পরিণাম কাঙ্ছাকে বলে ? 
ূ শআীজীবের যুক্তি প্রণালীর অনুসরণ করিতে হষঈলে প্রথমেই জানা দরকার-_পরিণাম-শবের 
তাৎপর্য কি? 

আভিধানিকগণ দুই রকমের পরিণামের কথা বলিয়াছেন । এক রকমের পরিণাম হঈতেছে-_ 
“দপ্রকৃতেরন্যথাভাবঃ । যথা-_মুখসা বিকার; ভ্রেশিধরক্ততা-_ প্রকৃতির (প্রস্তাবিত বস্তুর) অন্থথা 
ভাব -অগ্যরকম ভাব। যথা_-মুখের বিকার ঝা! পরিণাম হইতেছে ক্রোধরক্ততা ( ক্রোধবশতঃ 
মুখের রক্তবর্ণত। )।" এইরূপ বিকারে বা পরিণামে মূল বস্তু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। মুখ যেপ 
আছে, মেইবূপই থাকে, ক্রোধের সহায়তায় তাহাতে রক্তিমা সঞ্চারিত হয় মাত্র । এই রক্তিমাটা 
' হইতেছে এ-স্থলে মুখের পরিণাম বা বিকীর | | 

দবিত্তীয় রকমের পরিণাম বা বিকার হইতেছে-_«গ্রকৃতিধ্বংসজম্মবিকারঃ। যথ!- কাণ্ঠস্ত 
বিকাঁরে। ভন্ম, মৎপিগুস্য ঘট ইতি--প্রকৃতির (প্রস্তাবিত বস্তুর) ধবংসজনিত বিকার । যথ! কাষ্ঠের 
বিকার ভন্ম, মৃৎপি্ডের বিকার ঘট ।” এইরূপ বিকারে বা পরিণামে মূল বস্তুটাই ধ্বংস হয়! যায়, তাহার 
আর স্বীয় রূপে অস্তিত্ব থাকে না। অগ্নির সহযোগে কাষ্ঠ যখন ভস্মে পরিণত হয়, তখন কাষ্ঠ আর 
খাকে না। কুস্তকারের সহায়তায় মৃৎপিগ্ড যখন ঘটে পরিণত হয়, তখন সেই মৃংপিগুটীর আর 
অস্তিত্ব থাকে না। 
| এই ত্বই রকম পরিণামের কথা শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে দৃষ্ট হয়। “পরিণামঃ (পরি + নম্ন- 
ঘঞ, ভাবে ), (পুং) বিকার; । প্রকৃতেরগ্যথাভাবঃ। যথা__মুখস্য বিকীরঃ ক্রোধরভ্ততা। কেচিং 
ছু। প্রকৃতিধ্ংসজন্যবিকারঃ। যথা--কাষ্ঠসা বিকারো ভস্ম, মৃৎপিগুস্য ঘট ইতি। ইতামরভরতে11” 

| এক্ষণে দেখিতে হইবে-_ শ্রুতিপ্রোন্ত পরিণামবাদে উল্লিখিত দ্বিবিধ পরিণামের মধ্যে কোন্‌ 

পরিণামকে লক্ষা করা হইয়াছে। পুর্ব্বপক্ষের উত্থাপিত “কৃৎসপ্রসক্তিনিরবয়ব্ধশব্দকোপা বা 
৪২1১/২৬/”-ব্রন্মশৃত্রের উত্তরে-“শ্তেন্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২'১/২৭/বরগ্গস্থুত্রে এবং “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ 
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হি॥২।১।২৮।”-বরহ্াসত্রে ব্যাসদেব যখন বলিয়াছেন _-স্বীয় অচিস্তা শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম স্বয়ং বিকার 
প্রান্ত না হটয়াই জগজ্পে পরিণত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ্রেপে পরিণত হইয়াও নিজ স্বরূপেই ' 
অবস্থান করেন, তাঁহার স্বরূপ নষ্ট হয় না, তখন পরিফার-ভাবেই বুঝা যায় যে, উত্িখিত দ্বিবিধ, 
পরিণামের মধো দ্বিতীয় রকম পরিণাম--যে পরিণামে মূল বস্তটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিণাম_ 
ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। 
আবার, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্‌ পৃথিবা। অস্তুরো ॥ বৃহদারণাক ॥৩।৭৩-_২২।৮, “সেয়ং দেবতৈক্ষত 

হস্তাহমিমান্তিত্রো দেবতা আনেন জীবেনা ত্বনান্ুপ্রাবিস্ত লামরূপে ব্যাকরবাণি ॥ ছাল্দোগ্য 1৬৩/৩।৮, 
“তাবানস্য মহিমা তত! জ্যায়ান্‌ চ পুরুষ: | পাদোহসা বিশ্বা ভূতানি ভ্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ছান্দোগ্য 
৩১২৬ ॥”-ইতাদি শ্রুতিবাকা হইতে জানা যাঁয় যে, জগন্ধূপে পরিণত হইয়াঁও ত্রন্ম স্বীয় স্বরূপে 
অবস্থান করেন। ইহ।তে বুঝা যায়, উল্লিখিত দ্বিবিধ পরিণামের মধ্যে প্র থম রকমের পরিণাম_যে 
পরিণামে বন্তরটা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সেই পরিণামই - ব্যাসদেবের অভিপ্রেত । 

পরিণামবাদের আলোচনায় ভ্রীপাদ জীবগৌম্বামীও প্রথম রকমের পরিণাঁমকেই ব্যাসদেবের' 
আঅভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন _ **তন্ম।ৎ “তত্বতোহন্যথা ভাবঃপরিণীম+ উঈত্যেব 
লক্ষণম্ত ন তু তত্বসোতি। সর্ধসন্থাদিনী ॥ বঙ্গীয় সাহিতাপরিষং-সংস্করণ॥ ১৪৩ পৃষ্ঠ] ॥ তথ্ধ 
(মৃপবস্ত ) হই£ অগ্তরূপ ভাবই হইতেছে পরিণামের লক্ষণ, তন্বের (মূল বস্তর) তম্তরূপ ভাব 
নহে ।; মুলবন্ত হইতে অম্যরীপ ভাব--যেমন পুরেরবালিথিত আভিধানিক লক্ষণের উদাহরণে, সুখের 
ক্রোধরক্ততা মূলবন্ত মুখ হইতে ভিন্নরূপ ; মুখ পুবববংই থাকে । স্যমস্তকমণি-প্রস্থৃত স্বণ'ভার স্যমস্তক- 
মণি হইতে ভিন্ন ্লুপের ; সামস্তুক মণি পৃর্বববংই থাকে । উর্ণন।ভের দৃষ্ান্তও উল্লেখযোগ্য । উর্ণনাভ 
নিজে অবিকৃত থাকিয়া স্থত্রজাল বিস্তর করিয়। থাকে। স্বত্রাল উর্ণনাভ হইতে ভিন্নরূপ-বিশিষ্ট 
বস্ত। ইহাতে বুঝ। গেল ই্র্পপাদ জীবগোস্বামী গৃর্বোল্লিখিত প্রথম রকমের পরিণামই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

আবার, 'ন তু তত্রস্যেতি-তিত্বের অন্ধরূপ নেএই বাকো দ্বিতীয় রকমের পরিণাম 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । দ্বিতীয় রকমের পরিণামে তথ বা মূল বদ্তই অন্তরূপ ধারণ করে, তাহার 
নিজের রূপ থাকে না। যেমন, কাষ্ঠ ভস্মরূপে পরিণত হয়া যায়। “লন ন তু তন্বসোতি”-ধাক্যে আীজীব' 
জানাইলেন -যে পরিণামে মূলবস্তু্ অন্বপ প্রাপ্ত হয়। ভাহ। কিন্তু পরিণামবাদে অভিপ্রেত নহে । 

ব্রা জগক্পে পর্রিণত হইয়ও যে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, প্রথম রকমের পরিণাম 
স্বীকার করিলে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”-ইত্যাদি গ্রুতিবাক্যের 
এবং “মত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” ইত্যাদি বেদান্তস্থত্র-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি রক্ষিত হয় এবং সামস্তক 
মণির বা উর্ণনাভির, বা! মুখের ক্রোধরক্ততাদ্দির ম্টায় লৌকিক জগতে ৃষ্ট-শ্রুত বজ্র ৃষ্ানতে 
যুক্তিবাদীদের যুক্তি-পিপাসাও তৃপ্তিলাত করিতে পারে। 
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উল্লিখিত আলোচন! হইতে জানা গেল-_জগাতের ব্যাপারে রর রে অবিরত থাকেন 
খ। ব্রেজের মায়াশক্তিই জগজ্জপে পরিণত ছয় 
| পূর্ববোশ্লিখিত প্রথম রকম পরিণামের প্রসঙ্গে যে লৌকিক বন্গুলির দৃষ্টাস্ত উল্লিখিত 
হইয়াছে, সেই গুলির কথাই এ স্থলেও বিবেচনা করা যাউক। 
স্বমস্তক মণি যে স্বর্ভার প্রসব করে, তাহ! স্যমস্তক মণির সহিত ্ন্ধবিশিষ্ 
'কোন্ও বস্তরই পরিণতি, ইহ? মনির বহিভূত কোন বস্তু নহে। উর্ণনাভের সুত্রও উর্ণনাভ হইতে 
পৃথক্‌ কোনও বন্ত হইতে উত্ভৃত নহে, উর্ণনাভের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট কোনও বস্তর্ট পরিণতি । 
মুখের ক্রোধরক্ততাও মুখের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট রক্তেরই ক্রিয়া । 
তদ্রুপ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎও ব্রন্মের পহিত সম্বন্কবিশিষ্ট কৌনও পদার্থের 
পরিণতি হইবে, ব্রন্মের সহিত সন্বন্ধহীন কোনও বস্তুর পরিণতি হইতে পারে না; কেননা, 
ষ্রুতি এই জগতকে ব্রহ্মাত্মক কলিয়াছেন। “সর্বং খছ্িদং ব্রহ্ম” “এতদাত্মামিদং সর্ব্বম্ঠ | জগৎকে 
ব্রন্মের পরিণামও বলা হইয়াছে। 
তাহা হঈলে দেখিতে হইবে-ব্রম্োর সহিত সম্বদ্ধবিশিষ্ট কোন্‌ বন্তুটীর পরিণাম হইতেছে 
এই জগৎ? সেই বস্তুটার অন্ততঃ এই হুইটটী লক্ষণ থাক দরকার-_ প্রথমতঃ, অবস্থাবিশেষে 
সেই বস্ত্রটার পরিণামযোগ্যতা থাকা দরকার । দ্বিতীয়তঃ, তত্বের বিচারে সেই বস্তুটী ব্রহ্মাতিরিক্ত 
না হওয়া দরকার ; ব্রহ্মীতিরিক্ত হইলে সেই বস্তুর পরিণামকে ব্রন্মের পরিণাম বলা ফাইবে না। 
এতাদৃশ বন্ত হইতেছে -_জড়রূপা প্রকৃতি । পুর্বধন্তী ৩১৫ অনুচ্ছেদে “প্রকৃতির স্বভাব” 
প্রলঙ্গে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পরিণাম লাভের যোগ্যতা প্রকৃতির 
আছে--ইহা। হইতেছে প্রকৃতির স্বভাব । সুতরাং পুর্বোল্িখিত প্রথম লক্ষণটী' প্রকৃতির আছে। 
দ্বিতীয় লক্ষণটাও প্রকৃতির আছে; কেনলা, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেছে পরত্রন্মেরই শক্তি, 
বহিরঙ্গ। শক্তি । শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং মভেদ উভয়ই বর্থমান। অভেদ-বিবক্ষায় 
শক্তির কার্ধাকে শক্তিমানের কাধ বলা যায়। রাঁজসৈন্তের জয়-পরাজয়কে রাজারই জয়-পরাজয়- 
বূপে গণা করা হয়। 
ভাহা হইলে দেখা গেল- এই জগৎ হইতেছে পরক্রত্ষের চেতনাময়ী শক্তির যোগে 
বহিরজণ মায়া শরক্তিরই পরিণতি । পূর্ববন্তী পঞ্চম অধ্যায়ে স্মৃতিশ্রতি-প্রমাণ উদ্ধত করিয়া 
দেখান হইয়াছে-_পরব্র্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পরিণতি প্রাপ্ত বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি 
'ইইতেই জগতের উদ্ভব। পূর্ববস্তাী চতুর্থ অধ্যায়ে স্মৃতিশ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান 
হইয়াছে_ব্রন্ষের চেতনাময়ী শক্তির যোগে বহিরঙ্গা মায়াই হইতেছে জগতের গৌণ নিমিত্ত- 
ক্কারণ এবং গৌণ উপাদান-কার্ণ। সুতরাং এই গত যে মায়ার পরিণতি, তাহাই বুঝ] যাঁয়। 
,. পআাত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১191২৬1”্রন্বনুত্রের ভাষ্যে গোবিন্দভাব্যকার বলিয়াছেন--ত্রন্মের 
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পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্রক্সাশক্তি বা জীবশক্তি আছে এবং মায়াশক্তিও আছে। ইহাদ্থারা তাহার 
নিষিত্তন্ব ও উপাদানত্ব জানা যাইতেছে । “তস্য নিমিত্ততবমুপাদ।নত্বধ্চ অভিধীয়তে ।” পরাশক্রিযানূ 
রূপে ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ এবং গপর শক্তির দ্বারা তিনি উপাদান । ““তত্রাদাং পরাখ্যশক্িমদৃ- 
রূপেণ। দ্বিত্তীয়ন্ত্র দনাশক্তিদয়দ্বারৈব 1” ভাষাকার আরও বলিয়াছেন--“এবঞ্ নিমিজ্ং কৃটস্থম্‌ 
উপাদ।নন্ত পরিণামীতি সুক্প্রকৃতিকং কর্ত স্ুলপ্রকৃতিকং কম্ম। ইত্যেকনোব তব্রচ্চ সিদ্ধমূ।- এই 
রূপে, নিমিত্ত হইল কুটস্থ (নিবির্বকার ) এবং উপাদান হইল পরিণামী; লুক্প্রকৃতিক হইলেন 
কর্ত, আর স্থুলপ্রকৃতিক হঈলেন কর্ম। ইহাতে এক ব্রন্মেরই নিমিত্তত্ব ও উপাদানন্ব, সুক্ষ 
প্রকৃতিকত্ব ও স্টুলপকৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল |” ইহা হইতে জানা গেল-__ক্রঙ্ষের মায়াশক্কিই 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়। রি 

এই প্রসঙ্গে শ্রীণাদ জীবগ্রোপ্বামী তাহাব পরমাস্মুসন্দর্ভে লিখিয়াছেন_-"তত্ত্র চাপরিণতক্দৈরৈ 
সতোইচিন্ত্যয়া তয়া শক্তা। পরিণাম ইতাসৌ সন্মাব্রতাবভাসমান- স্বরূপবাহরূপ-দ্রবাখ্যশক্তিরূণে পো 
পরিণমতে, নত ্বরূপেণ ইতি গমাতে। যখৈব চিন্ামণিং। অত স্তম্ম লত্বাৎ ন পরমাস্মোপাদানর্তী, 
সংগ্রতিপন্থিভঙ্গঃ॥ পরমাস্্ন্দ | বহরমপুর ॥ ১৮৯ পৃষ্ঠা ॥” তাৎপর্া হইল এই যে- ব্যুহরূপ 
ড্রবাখ্শক্তিরূপেহ সতম্বদ্ধপ ব্রহ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, স্বরূপে পরিণ।ম প্রাপ্ত হয়েন না। যেমন 
চিন্তামণি। দ্রপাখাশক্তির ( মায়াশাক্তর ) মূল তিনি বলিয়। পবমাস্্ার উপাদান-কারণতাও 
কু তল না। 

শ্রীমদ্‌ গাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটা উদ্ধত করিয়া শ্াজীবপাদ বিষয়টা আরও পরিষ্ফুট 
করিয়াছেন। 


“প্রকৃতিস্টোপাদান্মাধারঃ পুরুষঃ পরঃ | 
সঙ্চোহভিবাঞ্জীকঃ কালে ব্রন্ম তাঁজতয়ং ত্বহম্‌ ॥ শ্রীভা, ১১।২৪।১৯ ॥ রা 
এই শ্োকেপ ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন_ “গতএব কচিদক্ট ত্রহ্মোপদানত্বং কচিৎ প্রধানো- 
পাদনত্্ শ্রায়তে ! তত্র স| মায়াখা। পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্থযতে । নিশিত্বাংশো মায়া উপাদানাংশ: 
প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তি নিমিত্তম। তদ্তনয়ী তৃপাদ।নমিতি বিব্ক:।৮ 
শ্রীজীবের এই ব্যাখ্য; হইতে জানা যায়__মায়ানার়ী পরিণামশক্তির ছুইটা বৃত্তি-_মায়া 
(জীবমায়া) এবং প্রধান (ণমীয়া)। জীবমায়াবূপে প্রকৃতি জগতের (গৌণ) নিমিত্ব-কারণ এবং 
প্রধানরূপে (গৌণ) উপাদ(ন-কারণ। উপাদানাংশ প্রধানই হইতেছে ব্যস্থরূপা! ভ্রব্যশক্তি এবং এই 
উপাদানাংশ প্রধানরূপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। | 
উক্ত প্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__“অস্ত সঃ কার্ধাস্তোপাদানং 
যা প্রকৃতি; প্রসিদ্ধ! যশ্চালা আধার: কেঘাঞ্চিম্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ যস্চ গুণক্ষোভেনাভিব্যঞ্জকঃ 
কালো! নিমিপ্বং ততরিতযং বক্গরপোহহমেব প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ পুরুষস্য মদংশস্াং কালস্য মঙ্গেষটাযপদ্বাৎ 
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ভতিতমহমেব। এব প্রকৃতের্জগর্পাদা নন্দ মম জগচুপাদানম্বম। কিধ। তস্য | বকারিকেহপি 
নম মে বিকারিত্ং তসা! মচ্ছক্তিত্বেহপি মংস্বরূপশক্তিত্বাভাবাং, কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব মংহবরূপস্য 
"মায়াভীতদ্বেন সর্ববশান্্রপ্রসিদ্ধেঃ | _কেছ প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে 
'কধিষ্ঠান-কারণ বলেন, এবং যে কাল গুণক্ষোভদ্বারা৷ অভিব্যগ্ক হয়, তাহাকে নিমিত্ত-কারণ বলেন। 
(শক বলিতেছেন-_ উল্লিখিত প্লোকটা শ্রীকফ্ণের উক্তি) প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল-এই তিনই ব্রহ্মরূপ 
'আমি। কেননা, প্রকৃতি আমার শক্তি, পুরুষ আমার অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা। ম্মৃতরাঁং এই 
'ভিনই বস্ততঃ আমি । এইরপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই আমি জগতের উপাদান। কিন্তু 
প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকার প্রাপ্ত হই ন!; যেহ্ছেতু, প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও 
্বরপ-শক্তি নহে (আমার ন্বরূপে অবস্থিতা শক্তি নহে), বহিরঙ্গ! শক্তিমাত্র। আমি মায়াতীত বলিয়া 
আমার বহিরঙ্গ! শক্তির বিকারে মামি বিকার প্রাপ্ত হই না।” 

স্ীজীবগোন্বামী তাহার পরমাত্মসন্দভে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধয হষ্টল এই 
ঘে--পরব্রহ্ম স্বরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, উপাদানরূপ বৃহিরন্গা শক্তিনূপেই তিনি পরিণতি প্রাপ্ত, 
হয়েন। ঠাহ।র শক্তিতে প্রকৃতি জগদ্ধপে পরিণত হয়, তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন । প্রকৃতি 
তাহার শক্তি বলিয়। প্রকৃতির উপাদানদ্বেই তাহার উপাদানত্ব। সুতরাং শ্রুতি-ত্রঙ্গশ্ত্রাদি যে ত্রঙ্গকে 
জগতের উপাদান বলিয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয়। “মায়াং তু গ্রকৃতিং বিদ্যান্‌ ॥ শ্বেতাস্বতর ॥ 81১০।- 
ইতি প্রাতবাকাও মায়ার উপাদানত্বের কথ। বলিয়াছেন । আবার ব্রহ্ধকেও উপাদান-কারণ বলা 
হইয়াছে (৩1৮১০ অনুচ্ছেদ ভ্ষ্টব্য )। মায়ার ব৷ গ্রকৃতির উপাদানত্বেই যে ব্রন্গের উপাদানত্ 
তাহাই ইহা হতে জানা গেল। , 

“তদনন্যত্মমারম্তণ-শব্দীদিভাঃ ॥২।১।১৪॥"-ত্রন্গসথত্র-ভাঁষ্তে শীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন -- 
“শরীরভূত-চিদচিদ্ধন্ত্রগত1ঃ সর্বেধে বিকীরাশ্চাপুরুষ৫শ্চেতি ব্রক্ধণো নিরবদাত্বং কল্যাণগুণাকরতঞ্চ 
সুস্থিতম.।-_যত প্রকার বিকার ও অপুরুষার্থ, তৎসমস্তই ব্রহ্মশরীরভূত-চেতনাচেতন-পদার্থগত ; 
সুতরাং পরত্রন্মের নির্দোষত্ব ও সর্বপ্রকার কল্যাণ-গণাকরত্ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল" 

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ বলিলেন-_সমস্ত বিকার হইতেছে চেতনাচেতন-বস্ত্রগত | 
চেতন-বন্ত-_জীবাত্মা ; অচেতন বন্ত--প্রকৃতি বা বহিরঙ্গা মায়া । বহিরঙ্গ! মায়াই বিকার প্রাপ্ত হয়; 
মায়াবন্ধ জীব--জীবাতআ।-_যে মায়িক দেহাদি ধারণ করে, মায়িক বলিয়া সেই দেহাদিও বিকারী 
 এইরপে, স্ত্রীপাদ রামাম্থুজের উক্তি হইতেও জানা গেল--অচেতন! প্রকৃতিই বিকার প্রাপ্ত .হয়, 
 পরক্রহ্ম অবিকৃতষ্ট থাকেন। এই উক্তিও ভ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তের অনুকূল 

উল্লিখিত আলোচনা হঈটতে জান) গেল-.ত্রক্ষের বহিরজা শক্তি গ্রকৃতি বা মায়াই ত্রন্মের 
' চেতনাময়ী শক্তির যোগে জগন্রপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই 
(খাকেন। শ্রতি-স্থৃতির সহিতও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাছে, লৌকিক জ জগতের উপ? নাভি-মণি 
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্রদ্থুতির দৃষ্টাস্তের সহায়তায় যুক্তিবাদীদিগের যুক্তিপিপাসাও ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। 

একই দিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মত্বত্বাদি বন্ছ বিকার জন্মাইয়া তদ্দারা অনস্ত-বৈচিন্রময় 
জগতের স্থষ্টিই পরক্রন্মের অচিস্ত-শক্তির পরিচয় দিতেছে । কিরূপে একই বস্তু অনস্ত বৈচিত্রীতে 
পরিণত হয়, তাক মানব-বুদ্ধির অগম্য ; তাই ইহা অচি্তা। 


গ। ব্রজ্ষ-পরিণামবাদ এবং শক্তি-পর্দিণামবাদ অভিন্ন | 
“আত্মকতেহ পরিণামাৎ 0১81২৬) “শ্ুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥২1১1২৭11”, “আত্মমি চৈবং, 


বিচিত্র।শ্চ হি ॥২1১।১৮।*-ইতাদি ব্রন্ন্ত্র তে জানা মায় ব্রহ্ম জগজ্রপে পরিণত হয়েন এবং, 
স্বীয় অচিস্তা-শক্তির প্রভাবে জগদ্রপে পরিণত হইয়াও তিনি স্বকূপে অবিকৃত থাকেন। 
ইহ্থাইঈট পরিণামবাদ এবং খ্র্মাই পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন বলিয়৷ ইচ্ছাকে ব্রহ্ষ-পরিণামব।দও বলা 
যায়। 
শ্ীমন্‌ মা প্রভৃও বলিয়াছেন__ 
'অধিচিস্তা-শক্তিযুক্ত শ্ীভগবান্‌। ইচ্ডায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিস্ত্য-শত্তো হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টাস্ত যে ধরি ॥ 
নানারদুরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে । তথাপিহ মণি রে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ 
শ্রাচৈ, চ, ১৭1১ ১৭-১১৯ ॥৮ 
উপরে উল্লিখিত ব্রঙ্বাসত্রখলির ভাষ্য ভাষ্যকারগণণ্ প্রাকৃত চিন্তামণি-আদির ৃষ্টাস্ত 
দিয়াছেন। সুতরাং শমন্মত।প্রহ্থু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ত্রন্মনূত্রাহথগত ব্রহ্ম-পরিণামবাদক্ট | 
কিন্তু পৃর্ববত্তী খ-উপ-মগ্চচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর যে উক্তি আলোচিত হইয়াছে, . 
তাহ! হইতে জান। যায় ব্রন্ষের বহিপঞ্গা মায়। শক্তি জগদ্রেপে পরিণত হষ্টয়াছে। ইহা হইতে 
শক্তি-পরিণামবাদের কথাই জানা যায়। 
ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন_ ত্রন্সথত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূ যদিও ত্রঙ্গা- 
পরিণামের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তথাপি শ্রীজীবগোস্বামী কিন্তু শক্তি-পরিণামের কথ। বলিয়! 
একটা অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন শক্তি-পরিণামবাদ | 
কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে কোনও অভিনব মতবাদ প্রচার করেন নাই, ব্রক্ষ-পরিণামের : 
তাৎপধ্য যে শক্তির পরিণাম, শ্রীজীব যে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং এই শক্তি-পরিণামই যে শান্ত্রেও 
অনুমোদিত, তাহাই এ-স্থলে প্রদণিত হইতেছে । ্ 
পরিণামবাদের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্থামী তাহার পরমাত্মন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন, - 
তাহা হইতেই জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রতু যাহ? বলিয়। গিয়াছেন, তিনি তাহারই তাৎপর্ধা 
প্রকাশ করিয়াছেন। “যখৈব চিন্তামণি:” বাকা হইতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 
তত্র টাপরিণতস্যৈব সতোইচি্তয়া তয়! শক্ত! পরিণাম ইত্যসৌ সগাত্রতাবভাসমান-ন্বরূপবুাহরূপ- | 
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; জব্যাখ্যশক্তিরূপেখৈ পরিণমতে, ন থু স্বরূপেশ ইতি গম্যতে। যব: জস। পরমাত্ম-: 
সন্দর্ড: | বহরমপুর ॥ ১৮৯ পৃষ্ঠা ( পূর্বববন্তাঁ খ উপ-অন্ুুচ্ছেদে ইহার তাৎপর্য জব্য ॥৮ 

8:২7, ক্রদ্ষ-পরিণামের তাতৎপধ্য কিরূপে ব্রক্মশক্তি-পরিণাম হষ্ঈটতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত 
হইতেছে ] 
১" অ্র্থানথত্র হইতেছে শ্রুতিম্থৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। “লচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ॥ মিরর ॥ ভ্রহ্মানন্দ । 
7০৬১1” ॥ “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ॥ তৈত্তিরীয়। ব্রন্মানন্দ । ৭1১" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জালা যায়, 
_ পরজন্ধই জগজপে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ, ব্রন্দই জগতের উপাদান-কারণ। ব্রন্মের উপাদ্দান- 
ফারপত্ব-বাচক কয়েকটা ্রঙ্মনূত্র পুবের্বই (৩1১০ অনুচ্ছেদে ) আলোচিত হইয়াছে | 
. কিন্তু ব্রন্ম কি স্বীয় স্বরূপে ই জগতের উপাদান, না কি অন্ত কোনওরূপে উপাদান, তাহাও 
| এরতিবাক্য হইতে জানা যায়। শ্বেভাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন__““অন্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেভৎ ! 
'-মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাগ্মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ 9/৯-১০॥--মায়ী ( মায়াধীশ্বর ) এই 
প্রক্কৃতি হাতেই জগতের স্ষ্টি করেন। মায়াকে প্রকৃতি ( অর্থাৎ উপাদান ) বলিয়া জানিবে এবং 
_ সায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।” এই শ্রুতিবাক্যে “মায়িনং তু মহেশ্বর্ম্ঞবাকো পর- 
 ত্রক্ষকে "মায়ী -মায়াশিক্তির অধিপতি” বলা হইয়াছে এবং মায়াকে জগতের “প্রকৃতি--উপাদান” বলা 

হইয়াছে । ইহাতে বুঝ! যায় 'ত্র্দম যে জগতের উপাদান, তাহার মায়াশক্তিরপেই তিনি উপাদান, 

স্বক্ীপে নহেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবঙ্ষায় মায়া শক্তির পরিণামকেই ব্রশ্মের পরিণাম বলা 

হইয়াছে। ন্মৃতিগ্রস্থ শ্রীমদ্‌ ভাগবত হইতে পরত্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ জীব 
 গোম্বামী তাহ] দেখাইয়াছেন। 

“প্রকৃতিযস্তোপাদানমাধারঃ পুরুষ: পর: । 
সতোইতিব্যঞ্জক: কালো! ব্রন্মতজিতয়ং ত্বহম্‌॥ সত্রীভা, ১১২৪।১৯ 1 
( পুর্বববর্তী খ-উপ অনুচ্ছেদে এই প্লোকের তাৎপধ্য রষ্টব্য )। 
এই সমস্ত শ্ুতি-ম্মৃতি-বাকা হইতে জান! যায় _-স্বীয় বহিরঙগ। শক্তি মায়ারূপেই ব্রন্ধ জগতের 

উপাদান এবং এই মায়াশক্কির পরিণামকেই ব্রন্মের পরিণাম বলা হইয়াছে । 

. সথতরাং শ্রুতি-স্থৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ষনুত্র যে ত্রদ্ম-পরিণামের কথা বলিয়াছেন, তাহ!র 
ভাৎপর্ধ্য হইতেছে ত্রক্ম-শক্তির পরিণাম । 
. . মণি ও উর্ণনাভির দৃষ্টান্তের সহিতও মায়াশক্তি-পরিণামের সামঞ্জসা আছে, তাহাও পুর্বববর্ভী 
[ও রখ উপ-অঙ্থচ্ছেদের আরস্তে প্রদ্পিত হইয়াছে । 

1... এইরূপে দেখা গেল _শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কোনও অভিনব মতবাদের প্রচার করেন নাই। 
রঃ এস্ম-পরিণামের তাৎপধা যে ব্রক্ম-শক্তির পরিণাম, তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ত্রন্ষা- 
.  পারিণামবাদ এবং বং শজি-পরিণামবাদ হইতেছে এক এবং অভিন্ন । 
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২৭। প্রলস্র। ভ্রিজিধ-_লৈমিভিক্চ, প্রান্তিক এবহ আত্যন্তিক 
দিবার সঙ্গে রাত্রির, ব! রাত্রির সঙ্গে দিবার যেরূপ সন্ন্ধ, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, বা শরলয়ের, 
প্রলয়-এইবূপ চলিতেছে _ প্রব[হর্ীপে, অনাদিকাল হডে। শ্বতরাং স্থ টি প্রসঙ্গে প্রলয়ের বা 
কিছু বল! সঙ্গত। : 
বিষ্ণপুরাণের মতে প্রলয় ত্রিবিধ নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় এবং াত্যস্িক: 
প্রলয় । | ৯ 
“সর্বষামেব ভূতানাং ব্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ | | 
নৈমিত্তিক? প্রাকতিকস্তঘৈবাতান্তিকো মতঃ ॥ বিষুপুরাণ ॥৩৩1১৪ নর. 
কল্পাস্তে যে প্রলয় তয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয় ; ইহ[র অপর নাম ব্রাহ্গ গ্রলয়। ঘিপ- 
রাষ্ধিক যে প্রলয়, তাহার নাম প্রাকৃতিক বা প্রাকৃত প্রপয়। আর, মোক্ষকে বলে আত্যস্তিক প্রলয়। 
পত্রান্মো নৈমিত্তিকন্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ | | 
আত্যস্তিকশ্চ মোক্ষাখাঃ প্রাকৃতো দ্বিপরাদ্ধিকঃ ॥ বিষুপুরাণ ॥৬৩২।৮ 
“কল্প” বলিতে ব্রহ্মার এক দিনকে বুঝায় এবং “পরাদ্ধী” বলিতে ব্রঙ্ার আম়ুক্ধালের অগ্ভেককে 
বুঝায়; স্থৃতরাং “দিপরার্ধ” হইতেছে ব্রহ্মার আতুফ্ধাল। 


২৮। ক্রল্গাল্গ ছিল শু আস্মুক্চাঙ্ল 

ক। ব্রজ্গার দিন ্ 

সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কলি_ এই চাষ্সিটা যুগ আছে, ইহা! সর্ববজন-বিদিত। বিষুপুরাণের: 
মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধো থাকে এক হাঙ্জার সত্য যুগ, এক হাজার ত্রেত।যুগ, এক হাজার দ্বাপর | 
যুগ এবং এক হাজার কলিযুগ। ব্রহ্মার একদিনকেই এক কল্প বলা হয়। 

* “চতুযুগসহত্রস্ত কথাতে ব্রহ্ধাণো দিনমূ। স কল্পঃ॥ বিষুঃপুরাণ (৬৩।১১- ১২৮, | 

বশ্ুমানে সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০*০ সতর লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর; ত্রেতার: 

পরিমাঁণ ১২,৯৬,০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বংসর; দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪,৯৯০ আট লক্ষ 
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চৌযটি হাঞজার বৎসর; এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪১৩২,৯০০ চারিলক্ষ বিশ হাজার বংসর । ঈহাদের 
সমস্টি' হইল একটা চতুূর্গের পরিমাপ -- ৪২০,০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাঞ্জার বৎসর । এক্রাপ 
এক হাজারটা চতুূগের পরিমাণ হইবে--১০০০ ১ ৪৩১২০১৭০। অর্থাৎ ৪৩১১০৯০৯০০০ চারিশত 
বত্রিশ কোটি বসর। 
তাহ! হইলে এক কলের বা ব্রজ্মার এক দিনের পরিমাণ হইঙ্গ-_মনুষ্যমানে চারিশখত বজিশ 
' €কোটি বৎসর 
খ। ব্রক্মার আমৃক্কাল 


ত্রক্মার যে এক দিনের কথা বলা হষ্টল, এইবূপ তিনশত ষাট দিনে হয় ব্রহ্মার এক বংসর 
»ঞ্রবং এতাদৃশ একশত বৎসর হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুক্ষাল ৷ ইহাকেই দ্বিপরাদ্ধ কালও বল! হয়। এই 
বাপে দেখ! যায়-ত্রক্দীর আফুঙ্কধাল হইতেছে মন্গষ্যমানে এককোটি পঞ্চায় লক্ষ বায়ার হাজার 


কোটি বসর। 


প্রতিকলের ব।ব্রন্মার প্রতিদিনের অস্ত, অর্থাৎ মন্ুষ্যমানে প্রতি চারিশত বত্রিশ কোটি বংসয় 
আস্তে একবার নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ধ প্রলয় হয় । 

আর, ব্রহ্মার আযুক়াল পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ স্ষ্টির জাবস্ত হইতে মনুস্তমানে এককোটি পঞ্চাক্ন 
লক্ষ বায়ান হাঞ্জার কোটি বসব অন্তে একবার প্রাকৃত প্রলয় হয়। প্রাকৃত প্রলয়কে মহাপ্রলয়ও 
বলে। 

এক্ষাণে ত্রিবিধ প্রলয়ের কিধিৎ বিব্বণ প্রদত্ত হইতেছে । 


১ - ৬. চে 


২৯। নৈমন্মিভিক্ত প্রন 

বিুপুরাণের যষ্ঠাংশে তৃতীয় অধ্যায়ে নৈমিত্তিক বা ত্রাঙ্গ প্রলয়েব বিববণ দেওয়া হইয়াছে । 
এ-কলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম প্রকাশ কবা হইতেছে । 

ব্রাহ্ম প্রলয়ে সমগ্র বরন্ধাপ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত কয় না; কেবল ভূলেোক (পৃথিবী), ভুবলেণক এবং 
স্বর্গলোক__ এই তিনটী লোকই এবং সপ্ত পাতালই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

কল্পের অস্তে মহীতল ক্ষীণপ্রায় হইয়] যায়; তখন একশত বৎসর (অবশ্য নরমানে) অনাবৃষটি 
চলিতে থাকে । তখন অল্পসার পাধিব ভূতসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবান্‌ বিষ রুত্ররূপ ধারণ 
করিয়া প্রঞ্জাসমূহকে আঁপনাতে লয়প্রাপ্ত করাইতে চেষ্টা করেন। কুদ্ররূপী ভগবান্‌ স্ুর্যোর সপ্তবিধ 
রশ্মিতে অবস্থানপুর্র্ধক যাবতীয় জলরাশিকে পান করেন । এইরূপে পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে 

* ভিনি নদী, সমুদ্র, শৈল বা শৈল-প্রত্রবণে এরং পাতালে অবস্থিত সমস্ত জলকেও শোষণ করেন। জল 

পানে ক্রমশঃ পবিপুষ্ট হইয়া হৃষ্যের সগ্ুবিধ রশ্মি সপ্তবূর্ধ্যরূপে প্রকাশ পায় । প্রদীপ্ত সেই সপ্ত শব্ধ 
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উদ্ধে, ও অধোভাগে অবস্থিত সমস্ত ভুবনকে দদ্ধ করিয়া ফেলে, জলাভাবে ত্রিভূবন শুদ্ধ হয়! যায় ।. 
লেই' সময়ে ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি শু হইয়। যায় বন্থুধা কুম্মপৃষ্ঠের আকারে প্রতীয়মান. 
হয়। তখন অনন্তাদবের নিশ্বাসনস্তুত কালাগ্নি পাতাল-সমূহকে ভন্মীভূত করে, পাতাজকে ভক্মসাৎ 
করিয়া উদ্ধমুখী হইয়। পৃথিবীতলকেও শুস্মলাৎ কারে ১ ভূবলেণক এবং স্বর্গলোককেও ভন্মপাৎ করিয়া 
ফেলে। দেই সময়ে ত্রিভূবন যেন একট! ভর্জন-কটাস্ছের যায় হ্যা পড়ে । সেই সময়ে লোকন্বয়বাসী; 
মহাকত্মাগণ অনল-তাপে পীড়িত হইয়া মহলো!কে আশ্রয় গ্রহণ করে। পে স্থানেও সেই প্রচণ্ড তা, 
হইতে নিস্তার ন। পাইয়া তাহার] জনালোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান্‌: 
জনার্দন মুখ-নিশ্বাসদ্ধার! মেঘসমূতের সমষ্টি করেন। তৎপর, নীল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণবিঞিষট 
বিশালকায় মেথলমূহ বিদছাজ্জড়িত হইয়া বিকটধ্বনি করিতে করিতে গগনতলকে আচ্ছন্প করিয়! ফেল্সে লা 
এবং মুষলধারে বারি বধণ করিয়া ত্রিভূবণব্য।গী ভয়ঙ্কর অনগকে শাস্ত করে। অনলকে শান্ত করিয়া 
ম্ঘনমূহ শতবতস পথান্ত বাপি বধণ করিয়া সমস্ত জগংকে প্লাবিত করে এবং ক্রমশঃ ভূবলেশক এবং 
ববর্গলোককেণ্ড গ্রাবিত করে । সেই লময়ে লোকলমূহ অগ্ধক!রময় হইয়া যায়, স্থাবর-জঙমাদি' 
যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল মেঘসমূহ শতবংসরেরও অগিক কাল ধরিয়া বারি রণ 
করিতে থাকে । | 

তৃতীয় গধ্যায়ে এই পধাস্ত বলিয়! তাহার পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে_ 

যখন সপ্তবিগণের স্থান পধ্যস্ত জলমগ্ন হয়, তখন অখিল ভূবন একটা মহাসমুদ্রের গ্যায় প্রতীয়-. 
মান হয়। তখন ভগবান্‌ বির মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবল বাঘু সমুৎপন্ন হইয়া শতবংসর পর্য্যস্ত 
প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে । তখন সেট বিধু সেই বায়ুকে নিঃশ্ষরূপে পান করিয়া একাকার 
সেই সমুদ্র-মধ্যে শেষ-শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি খধষিগণ এবং ব্রচ্ম- 
লোকস্থিত মুযুক্ষু ব্যক্তিগণ তাহার ধ্যান ও স্ব করিতে থাকেন। ভগবান্‌ বিষণ তখন যোগনিপ্রার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাই হইতেছে নৈমিত্তিক বাঁ ব্রাহ্ম প্রলয়ের বিবরণ । নী 

ভগবান্‌ বিষু যখন যোগ নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়েন, তখন আবার ্থ্টি আরস্ত হয়। সহশ্র- 
চতুরধগ-পরিমিতকালে যেমন ব্রহ্মার এক দিন হয়, সেই পারিমিত কালেই আবার ঠাহার এক রাক্রি 
হয়। যে সময় জগৎ জলদরা প্লাবিত থাকে, সেই সময়টাই তাহার রাত্রি। রাত্রিশেষে ব্রহ্মা জাগরিত 
হইয়া পুনরায় স্ষ্টি আরম্ত করেন। | 


৩০ । প্রাক্শিক্চ প্রলম্ ২ 
বিষুপুরাণের যষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহা প্রলয়ের বর্ণন! আছে। এস্ছলে 
সংক্ষেপে তাহার মন্ম প্রকাশ করা হইতেছে। 
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প্রলয়] । 1.7. .  শ্রস্থানত্রয়ে ও গেড়ীয়মতে সৃষ্টি [এত 
প্রাকৃতিক প্রলয়েও নৈমিতিক-প্রলয়-গ্রসঙ্গে কথিত প্রকারে প্রথমে ম ভুবন ধ্বংম 

প্রাপ্ত হয়। 

নৈমিত্তিক-প্রলয়-প্রসঙ্গে কথিত প্রকারে অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্ক বশতঃ পাতালাদি 
সমস্ত লোককে নিঃস্সেহ করিয়া মহত্বত্ব হইতে পৃথিবী পধ্যস্ত বিকার সমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত 
.তগবানের ইচ্ছায় গ্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে ( অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুদ্ধাল পূর্ণ হইলে ), প্রথমতঃ জল- 
সমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ঠ 
হুইলে পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়। গন্ধতন্মা্র বিনষ্ট হইলে পৃথিবী জলের সহিত মিশিয়া যায়। রস 
. হইতেই জলের উৎপত্তি নুততরাং জল হইতেছে রসাত্মক। তখন জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া মহাশব্ 
'করিতে করিতে অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত ভূবনকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। তখন অগ্নি 
জলের গুণ রসকে শোষণ করিতে আরন্তকরে।! কালক্রমে অগ্নিকর্তক শোধিত হইয়া রস-তম্মাত্র 
বিনষ্ট হইলে জললমৃহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং রসহীন জলসমূহ তেজে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ 
অতিশয় প্রবল রূপ ধাঁরণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয় এবং সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ 
করিয়। নিরন্তর তাপ প্রদান করিতে থাকে । উদ্ধ, অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্রিদ্বারা ( তেজোদ্ধারা) 
দগ্ধ হইয়া যাঁয়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করে। তেজঃসমূহ বিন হইলে 
সমস্ত ভূবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজঃ তখন প্রশান্ত হয়। তখন কেবল গ্রবল বায়ুই চতুর্দিকে 
প্রবাহিত হইতে থাকে । সমস্ত ভূবনই তখন অন্ধকারময় হুইয়া পড়ে। তৎপর মেই প্রচ বায়ু হ্বীয় 
উৎপন্তিবীজ আাকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ আকাশ বায়ুর 
গুণ ম্পূর্শকে গ্রান করিতে থাকে, বায়, শান্ত হইয়া যায়। ৬ঙখন রূপ-স” গঞ্ধী- স্পর্শ-মৃত্তিহীন 
আকাশছ।রাই সমস্ত লে।ক পরিপূর্ণ খাকে। তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত 
করিয়া! অবস্থান করে। তখন অহঙ্কার-তত্ব আকাশের গুণ শব্দকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। 
ক্রমে অহঙ্কার-তত্বও বুদ্ধিরূপ মহত্বত্বে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে মহত্রত্বও স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে 
লয় প্রাপ্ত হয়। 

ব্রিগুণান্সিক। গ্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত-_উভয় স্বরূপিণী। পুর্ববোক্তরূপে ব্যক্তত্বরূপিণী প্রকৃতি 
( অর্থাৎ দৃশ্যমান ব্যকতত্রহ্মাওড ) অব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এট অব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি 
আবার পরব্রন্মের অংশ - শুদ্ধস্বরূপ এবং সর্ববভূতের অধিষ্ঠাত1-_ পুরুষে (কারণার্ণবশায়ীতে) লয় প্রাপ্ত 
হয়। ব্যকাব্যক্তত্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ আবার পরক্রদ্ধ পরমাত্ম।তে লয় প্রাপ্ধ হয়েন) ইহাই 
হইতেছে প্রাকৃত গ্রলয়ের বিবরণ | 
১... ঘযতকাল সৃষ্টি চলিতে থাকে, ( অর্থাৎ ব্রহ্মার আধুছ্ধাল-পরিমিতকাল ) ততকাল মহাপ্রলয়ও 
চলিতে থাকে । মহাপ্রলয়ের অবপানে আবার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। 
 উদলিশিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল-_ ষে ক্রমে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহত্ব দিতে পরিণত 


৮, 


২ 0000 এপ এ 


প্রলয়ে প্রকৃতি ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৩৩২-আঙগ 


হয় এবং যে ক্রমে মহত্তত্বাদি হইতে ত্রন্মাপ্ডের এবং ব্যগ্টি জীবাদির স্যষ্টি হয়, তাহ?র বিপরীত ক্রমেই 
লে-সমস্ভের ধ্বংস বা মহাপ্রলয় সংসাধিত হয়। কারণার্ণবশাফ়িরূপে পরব্রহ্ম ভগবান্‌ যে চেতনাময়ী 
শক্তি সঞ্চারিত করিয়! প্রকৃতিদ্বারা ব্রন্মাণ্ডের স্থষ্টি করাইয়। থাকেন, বিপরীত ক্রমে সেই চেতলাময়ী 
শক্তির সংহরণ করিয়াই তিনি প্রলয়কাধ্য সমাধা করিয়া! থাকেন। 


৩১। আত্শ্ক্ প্রজলস্ত্র | দ্ন 

নৈমিত্তিক বা ব্রঙ্গ প্রলয়ে ব্রন্মাণ্ডের অংশমাত্র সপ্ত পাতাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় মা-ই 

সপ্রাণ্ড হয়; শার প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির বিকার সমগ্র ব্রহ্ষাগুই ধ্বংস 

প্রাপ্ত হয়। এই ছুই রকম প্রলয়ে কোনও দ্রব্যের আত্যস্তিক ধ্বংস হয় না; যেহেতু, ধ্বংসের পারেন 
আবার ধ্বংদপ্রাপ্ত বন্তগুলির স্থষ্টি হয়! বহিন্মুখে জীবের কল্মকলও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; কশ্মকলকে . 
আশ্রয় করিয়া জীব স্ুক্মরূপে কারণার্ঁবশায়ীতে অবস্থান করে। 

কিন্ত মআত্যন্তিক প্রলয়ে ধ্বংসের যোগ্য সমস্ত বন্তুই আতান্তিলভাবে বিনষ্ট হয়। জীবের 
কন্মই আত্যস্িকভাবে ধ্বংসের যোগ + ইহার আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভবপর বলিয়াই সাধন-ভন্জনের 
সার্থকতা । একবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে যাহ।র আর পুনরুস্ভবের সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকেই 
আত্যন্তিক ধ্বংস বলাযায়। ভোগের দ্বারা কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ং ধ্বংসপ্রাপ্ত কন্মের আর পুনরু্তব 
হয় না। কিন্ত যঘন্তদিন পধ্যস্ত জীবের বহিম্মুখতা থাকিবে, ততদিন পধ্যস্ব তাহার আবার নূতন 
কর্ম করার সম্ভাবনা থাকে। বহিম্ফখতা দূর হইয়া গেলে আর বন্ধনগরদ নৃতন কনণ্ম কর! সম্ভব ২ ঁ 
হয় না। সঞ্চিত কম্৷ও নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা হইলে বুঝা গেল বহিম্ম্খতার দূরীকরণে” 
কন্মে রি স্বং কম্মকরণ-সম্তাবনার আত্যন্তিক ধংস সম্ভবপর হইছে পারে এবং জীব মোক্ষ লাভ করিতে 
পারে। মোক্ষ-প্রাণ্ডি্ঠেই বুঝ! যায়, জীবের সমস্ত বন্ধন এবং বন্ধনের মূল বহিম্ম্খতা আত্যস্তিক 
ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য মোক্ষকেই আত্ান্তিক প্রলয় বালে; ইহা জীবের মায়াবন্ধনের 
এবং বহির্্মখতার প্রলয় বা ধ্ংস। জীব নিত্যবস্তু বলিয়া তাহার ধ্বংস সম্ভব নয়। 

এইন্ধপে দেখা গেল-_মাত্যস্তিক প্রলয় ব্রন্মাণ্ডের ব! ব্রন্মাপ্তের অংশ-বিশেষের প্রলয় নহে । 
ইহা হইতেছে জীবের কম্মবন্ধনের এবং ভগবদ্‌বহিশ্মখতার আত্যস্তিক বিনাশ । আত্যান্তিক প্রলয় কেবল 
জীববিশেষের১ুপক্ষেই সম্ভব £ ধিনি শাস্ত্রবিহিত পঙ্থায় ভজন-সাধন করেন, ভগবানের কৃপায় ভাহারই 
বহির্,খতার আত্যন্তিক প্রলয় সম্ভবপর হইতে পারে। 


৩২। প্রান্কত্িক্ক প্রলন্ছে প্রক্কতিন্স অন্ন শু তবল্রন্ছান্নি 
ক। গ্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থা 
প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিবরণে দেখা গিয়াছে, মহাগ্রলয়ে প্রকৃতির মহত্বত্বাদি সমস্ত বিকার 


ৃ ১৫০৮ ] 
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বিলুপ্ত হইয়া যায়, সমস্ত বিকারই পুনরায় প্রকৃতিতে পর্যাবসিত হয়। স্থৃতরাং সেই-সময়ে প্রকৃতি 
থাকে তাহার স্বরূপে, অবিকৃত অবস্থায় । 

” প্রকৃতি জড়রূপ। বলিয়! তাহার স্বতঃসিদ্ধা গতি থাকিতে পারে না, গতির সামর্থ)ও থাকিতে 
প্রারে না, আপন! হতে পরিণাম-প্রাপ্তির যোগ্যতাও থাকিতে পারে না। ন্থৃতরাং মহাপ্রলয়ে স্বীয় 
অ্বরপে অবস্থিত! প্রকৃতি থাকে-ভিতরে বাহিরে সর্বত্র অচল অবস্থায়; কোনও স্থলেই তাহার 
কোনও রূপ স্পন্দনাদি থাকে ন।। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বত্ব, রঙ্গ ও তম:-এই তিনটী গুণের প্রত্যেকটা 
. ধণের তখন উল্লিখিতরূপ স্পন্দনাদিহীন অবস্থা জন্মে) ইহাকেই বলা হয় সাম্যাবস্থা । মহা 
প্রলয়ে প্রকৃতির গুণত্রয় থাকে সাম্যাবস্থায়। 

| পৃব্রবেই বল! হঈয়াছে, স্থষ্টির প্রারস্তে কারণার্ণবশায়ীর চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই 
' প্রকৃতির লাম্যাবস্থা! বিনষ্ট হয়। মহাপ্রলয়ে তিনি তাহার দেই শক্তির প্রত্যাহার করেন, সুতরাং 
তখন প্রকৃতিও পুনরায় সাম্যাবস্থ(তেই অবস্থান করে। 

ইহাই হইতেছে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। 

খ। প্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থান 

এক্ষণে জিজ্ঞস্য হইতেছে_ মহাপ্রলয়ে সাম্যাবন্থাপন্ন প্রকৃতি কোথায় থাকে ? 

প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিবরণে দেখা গিয়েছে, মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ও প্রকৃতি 
পরমাত্মীতে লয় প্রাপ্ত হয়। 

“প্রকৃতি ধ। ময়া খাতা ব্যক্তাব্যক্ত-স্থরপিণী। 
পুরুষশ্চাপুভাবেতৌ লীয়তে পরমাজ্মনি ॥ বিষুপুর(ণ ॥৩৪৩৮। 
ব্যক্তাব্যক্তাত্বিক! তন্মিন্‌ প্রকৃতি; সম্প্রলীয়তে । 
. পুরুষম্চাপি মৈত্ছেয় বাপিম্তব্যাহতাত্মনি ॥ বি, পুঃ ॥৬1৪19৫| 
শ্রীমদূভাগবতও স্মষ্টি-আরস্তের পূর্ববর্তী গ্রলয়-কাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
: “ভগবানেক আস্দেমগ্র আত্মাত্মবনাং বিভুঃ । 
| আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ শ্রীভ।, ৩৫1২৩॥ 

_স্থপ্টির পুর্বে স্ষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাহাতে লীন হইলে, (রশ্বিস্থানীয় ) শুদ্ধ জীবসমূহের 
আত্মা (মগুলস্থানীয় পরমন্বরূপ ) এবং বৈকুষ্ঠাদি নানামত্যুপলক্ষণ ভগবান্‌ একাই ছিলেন _তখন 
গুরুষাদি-পাধিব পধ্যস্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল।” 

এই শ্লোকের ক্রমসন্দভ€টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন - ““ইদং বিশ্বং পুরুধাদি- 
পাধিবপত্্যস্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহ একীতূয়াসীদিত্য্থ-_কারণার্ণবশায়ী পুরুষ 
হইতে আরম্ত করিয়া পাধিব পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তখন এককী অবস্থিত ভগবানের সহিত একীভূত 
হস! ছিল।” 
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বিষুরপুরাণের চঙ্লীকে যাহা জানা গিয়াছে, শ্রীমদূভাগবতের গ্লোক হইতেও তাহাই জানা 
গেল। শ্রুতি হতেও জানা যায়, তখন কেবল এক পরব্রহ্মঈ ছিলেন । 
“দেব সৌমা ইদমগ্র আীহ॥” 
“বান্ুদেরো বা ইদমগ্র আসীন ত্রল্গান চ শঙ্করঃ |” 
«একো নারায়ণ এবাসীন় ব্র্ধী নেশানঃ॥” ইভাদি। 
“প্রথিবী অপুসু প্রলীয়তে, আপস্তেজমি লীয়ন্তে, তেঞ্জো বায়ৌ লীয়তে, বায় াকাশে 
লীয়তে, আকাশমিন্দরিয়েযু, ইন্দরিয়াণি তক্মাতরেযু, ওযাত্রাণি ভূঙাদো লীয়স্তে, ভূতানির্দহতি লীয়তে | 
মহানব্যক্তে লীয়তে, অবক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং মসি লীয়তে, তম: পরে দেবে একীভবতি ইতি॥ 
পরিণামাৎ ॥ ১$।২৭-্রপ্গসুত্র ভ(ষো শ্রীপাদ রামানুজধূত শ্রুতিধাক্য |" 
এই সমস্ত স্ৃতি-শ্রেতি-প্রমাণ হইতে জানা যায়-_স্যষ্টির পূর্ব মহা প্রলয়ে প্রকৃতি পরত্রহ্গে 
লয় প্রাপ্ত হইয়া পরক্রদ্মের সঠিত একীভূত হইয়। থাকে । ্‌ 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে আতি বলেন, মায়া পরব্রন্ধকে স্পর্শ করিতে পারে না। “ন আত্মানং 
মায়া স্পূশতি | নৃসিংহপৃর্বস্াপনী ॥ ১1৫1১॥৮ যে মায়া বা প্রকৃতি পরমাস্থাকে স্পর্শও করিতে 
পারে না, সেই প্রকৃতি কিরূপে পরমাত্মাতে লীন হইয়! তাহার সহিত একীভূত হইয়া থাকিতে পারে? 
পরক্র্ধ ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাহা অসম্ভব নয়। শ্রীমদ ভাগবত বলেন-_- 
“এতদীশনমীশমা প্রকৃতিস্থোহপি তদ. খুণৈঃ | 
নযুজাতে সদাস্থৈৈথা বুদ্ধত্তদা শ্রয়া ॥শ্রীভা, ১১১/৩৯ ॥ 
-_ভগবদ।ভায়। বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া দেহের সুখ-ুখাদির 
সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রুপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না__-ইহাই 
/ ঈশ্বরের এশ্বধ্য” 1 
শ্রীঘদ্তগবদ্গীতা। হইতেও ভগবানের এতাদৃশী শক্তির কথা জানা 1 যায় | 
“ময়। তভমিদং সর্ববং জগদবাক্মুত্িনা । 
মত্্থানি সর্বূৃতানি ন চাহং তেষবন্থিতঃ ॥ 
ন চ মংস্থাানি ভূতানি পশা মে যোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো! মাক! ভূতভাবনঃ ॥ গীত! 1৯13-৫। 4১ 
_ [শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের নিকটে বলিতেছেন) অব্যক্তমুদ্তি আমি এই সমস্ত জগৎ পরিধ্যাপ্ত করিয়া! 
আছি। ভূতসমূহ আমাতে ত আসান করে; কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থান করি না। আবার, ভূতগণ, | 
আমাতে অবস্থানও করিতেছে নী। আমার ধঁশ্বরিক যোগ দর্শন কর। আমার আত্মা ভৃতগণের ধারক . 
এবং জনক হইয়াও ভূভগণে অবস্থিত নহে ।” ” 
তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই যে, ভূতসমূহের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াও পরত্রক্ষ ফের যি , 
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'ভাহাদের যেন সঙ্বদ্ধ নাই, অর্থাৎ তাহার সহিত তাহাদের স্পর্শ হয় না। ইহা স্তাহার এশ্বরিক. যোগ 
'বা অচিস্তা-শক্তি। এজন্যই শ্ুতিও পরব্রহ্ধকে “অসঙ্গ” বলিয়াছেন। 
এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল মহা প্রলয়ে পরব্রঙ্মোর সহিত একীভূত হইয়া থাকিলেও 
প্রন্কৃতির সহিত তাহার স্পর্শ হয় না; তাহার অচিস্তা-শক্তির প্রভাবে বাত্তাহার অসঙ্গত্ববশতঃই ম্পর্শহীন 
'ভ্বাবেও প্রকৃতি তাহার সহিত একীভূত হষঈয়। থাকিতে পারে। দ্যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন, পৃথিব্যা অস্তুরো”, 
ইত]াদি বাকো বৃহদ।রগ্যক-শ্রুতিও তাহাই জানাঈয়াছেন। 
| শ্রীশ্রীচৈতম্থচরিতামৃতকার শ্রীল কষ্দাস কবিরাজ গোম্বামীও লিখিয়।ছেন-__ 
“পুরুষ-নামাতে যবে বাঠিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রক্ষাগ-প্রকাশ 
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অস্তরে | স্বাস-লহ ব্রন্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে ॥ 
গবাক্ষের রন্ধে যেন ত্রসরেণু চলে । পুরুষের রোমকৃপে ব্রন্ধাণ্ডের জালে ॥ 
শ্রী চৈ, ৮, ১1৫1৬০-৬২। 
এই উক্তির সমর্থনে তিনি ব্রহ্মার একটা উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । 
“কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবাভূসিংবেষ্টিতাগ্ুঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ। 
কেদৃগ বিধাবিগণিতাগুপরা [ণুচর্ধ্যা বাভাধ্বরোমবিবরস্ত চতে মহিত্বম্‌॥ 
শ্রী ভা, ১০।১৪।১১। 
_-(ক্রদ্মমোহন-লীলা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) 
প্রকৃতি, মহৎ (মহত্তত্ব, অহস্কার (মহঙ্কারতত্ব), আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী--এই সকলের দ্বার 
সংবেষ্টিত থে ব্রহ্গাগুস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয় পরিমাণে সাদ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত-দেহবিশিষ্ট আমি 
কোথায়? আর, এই প্রকার অগণিত ব্রহ্মা গুসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিশ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষ_ 
সদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমা বা কোথায় 7 
“যস্তৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্বয 
জীবস্তি লোমবিলজা জগদগুনাঁথা2। 
বিষুর্মহাঁনস ইহ যস্ত কলাবিশেষঃ 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥৫18৮। 


* --যে মহাবিষুর (কাঁণার্ণবশায়ীর) এক মিশ্বীস-পকিমিত কালমাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকুপ 
হইতে আবিভূতি ব্রন্থাগডাধিপতিগণ- ব্রহ্মা, বিষ, শিব-আদি__এই জগতে ন্ব-ন্থ-অধিকারে প্রকট- 
ক্বপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষু যাহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি 
“উজ্জল করি।” 

ন এই সমস্ত 'প্রমাণ হইতে জানা যায়-__মঙ্তাপ্রলয়ে সুৃক্মবূপে সমস্ত মায়িক ব্রক্মাণ্ড (অর্থাৎ 
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ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি) কারণার্ণবশায়ীভে (এবং কারণার্ণবশায়ীর সঙ্গে পরব্রন্দে) অবস্থান করিয়া 
থাকে | এই অবস্থানও অবশ্য অস্পৃষ্ঠভাবেই । 

কিন্তু সমস্যা দেখ! দিতেছে শ্রীল করিবান্দ গোস্বামীর অপর একটা উক্তি হইতে। তিন 
বলিয়াছেন-. 

“মায়া শক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে । 

কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৫188। 

দূর তৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 

জীবরূপ বাধ্য তাতে করেন আধান ॥ 

এক মঙ্গাভাসে করে মায়াতে ঈক্ষণ । 

মায়া হৈতে জন্মে তবে ত্রহ্মাণ্ডের গণ শ্রীচৈ, চ, ১1৫1৫৭-৫৮|” 

ইহ। হইতে জানা গেল_জড়রূপা মায়া বা প্রকৃতি চিন্ময় জলপুর্ণ কারণসমুদ্রকে সপ 
করিতে পারে না। মহা প্রলয়েও প্রকৃতি কারণ-সমুদ্রের বাহিরেই থাকে । স্ারণার্ণবশাফ়ী পুরুষ থাকেন 
কারণার্ণবে (শষ্টির প্রারস্তে)। তিনি দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া প্রকৃতির সাম্যাবন্থা 
নষ্ট করেন । 

“কালবন্তা। উ মায়ায়াং গুপময়ামধোক্ষজ:।  পুরুষেণাত্মভুতেন বীধামাধত্ত বীধধ্যবান্‌ ॥ 
প্রভা, ৩৫1১৬।৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তরীও লিিয়াছেন_, মায়াধিষ্টাত্রা আদিপুরুষেণ 
দ্বারা মায়াং দুরাদীক্ষণেনৈব সংতুক্তায়াং বীধাং চিদাভাসাখ।ং জীবশক্তিং আধত্ত।_ মায়ার অধিষ্ঠাত। 
আদিপুকষ (আদা অব্তার কাবণাণুলশ।য়ী পুরুষ) দুর হইতেই ৃষ্টিমাত্রদ্বারা মায়াতে চিদাভালরূপ। 
জীবশক্তিকে অর্পণ করেন।” 

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এষ্ট যে, মহাপ্রলয়ে মায়া বা প্রকৃতি যদি কারণার্ণবশায়ীতেষ 
( এবং কারণার্ণবশায়ীর জঙ্কে পরব্রন্ষো্ট ) লীন হইয়া থাকে এবং স্থষ্টির প্রারস্তে কা'রণার্ণবশাযী 
আবিষ্ভৃতি হইয়া যদি কারণার্ণবেই অবস্থান করেন, তাহ] হঈলে মায়াও তেতো তখন কারণার্ণবশায়ীর 
অন্তভূক্তি ঝলয়া কাঁরণার্বেই থাকিবে । এই অবস্থায় কেন বল] হইল ায়শকি রহে কারণাক্ষির 
বাহিরে। কারণসমুদ্র মারা পরশিতে নারে ॥” এবং “ূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।; 
জীবরূপ বীর্ধয তাতে করেন আধান ॥” মর 

উহার সমাধান বোধ হয় এইবপ। পুরুষের মধো অবস্থান করিয়া মায়া! যেমন পুরুষকে | 
স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি পুরুষের মধ্যে লীন অবস্থায় কারণার্ণবে থাকিয়াও মায়া: 
কারণার্ণবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্পর্শের মভাবই ধুরহ্থের সুচক। ছৃষ্টটা বন্ত পরস্পর ' 
হইতে দুরে অবস্থান করিলেই তাহাদের ম্পর্শাভাব হয়। মায়া এবং কারণার্ণবের ব। 
কারপার্ণবশীয়ীর মধ্যে যে দূরদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহ। স্থানের ব্যবধানজনিত ০ ্‌ 
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নহেত এই দুরক্ কেবল স্পর্শের অভাবই স্থুচিত করিতেছে। এইরূপ ব্যবহার অন্তজও 
দুষ্ট হয়। যথা, পরজক্ষ সর্ধ্বব্যাপক ; তাহার বাহিরে কেহ থাফিতে পারে না, তাহা হইতে 
, দ্বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া! থাকাও কাহারও পক্ষে সন্তব নহে; কেনন!, লকলেরই ভিতরে হাছিরে 
উদ্ধে, অধোভাগে_সকল দিকে ভিনি বিদ্তমান। তথাপি সংসারী জীবকে বলা হয় পরন্রক্ষ 
;তগবান্‌ হইতে অনাদি-বহিম্ম্থ | ক্রচ্মবিষয়ক জ্ঞানের মভাবকেই এ-স্থলে বহিন্ঘুখতা বলা হয়। 
; সগবান্কে অনাদিকাল হইতে জানেন! বলিয়া, তাহার সাল্লিধা অনুভব করে না বলিয়াও সংসারী 
বকে তাহা হইতে দূরে অবস্থিত বল! হয়। নিকটে থাকিয়াও দুরে । ইহার তাৎপর্যা--অস্ুভভূতির 
“অভাব । তদ্রুপ উল্লিখিত স্থলেও স্পর্শাভাবকেই দূরত্ব বল হইয়াছে । মায়ার সহিত কারণার্ণবের 
স্পর্শ হয় না বলিয়াই বল! হয়াছে__মায়। কারণসমুত্রের বাহিরে থাকে । সম্ভবতঃ এজগ্তই “মায়। 
,শক্কি রহে কারণার্ির বাহিরে”-একথা বলিয়াই ইহার ভাৎপধ্য-প্রকাশার্থই কবিরাজ গোস্বামী 
. বলিয়াছেন -_“কারণসমুক্র মায়া পরশিতে নারে ।” আবার “দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান” _ 
এই কথার তাৎপধ্যও হইতেছে এই যে-_মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি 
অবধান করিয়া থাকেন_ দৃষ্টি করিয়৷ থাকেন, জীবরূপ বীর্ধ্য নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। 
অথবা, অন্য রকমেও উক্ত সমন্তার সমাধান হইতে পারে। “বাহির” ও * 'দুর” শবদদ্বয়ের 
গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া এই পধ্যস্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এ শব্দছয়ের মুখা অর্থ গ্রহণ 
করিলে শাস্্বছক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া মনে হয় না। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই এক্ষণে 
আলোচনা করা হইতেছে। 
পদ্মপুরাণ উত্তরখ.ণ্ড মায়ার বা প্রকৃতির অবস্থান-সন্বদ্ধে একটী প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা, 
“প্রধানপরব্যোয়োরস্তারে বিরজা নদী | 
বেদাঙ্গস্বেদজনিতস্তোয়ৈ: প্রস্রাবিতা শুভ ॥ 
লঘুভাগবতাম্তধৃত-প মে ত্বরবচন ॥ 
প্রধান (প্রকৃতি )€ পরব্যোমের মধাস্থালে বিরজা নাস্্রী নদী ( কারণার্ণবেরই অপর 
নাম বিরজ। নদী) : এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের ঘশ্মজল হইতে প্রবাহিত এবং ইহা শুভ (পাঁবনী)।" 
কাধণার্ণব চিন্ময় জলপুর্ণ ; তাহার একতীরে চিন্ময়-পরব্যোম ধাম এবং অপর তীরে প্রধান 
বা প্রকৃতি । উহা হইতে জানা গেল, কারণ।৭ণবের বহির্দেশেই প্রকৃতির স্থিতি _নিত্যস্থিতি। 
বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্‌ মহা প্রভৃও বলিয়াছেন -. 
“মায়া অবলোকিতে হয় শ্ীসঙ্র্ষণ। 
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইল! প্রথম ॥ 
সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন । 
“কারণান্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ ॥ 
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কারণান্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি । 
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ শ্রীচৈ। চ, ২২১।২২৯-৩১৪৯% 
ইছ1 হইতেও জানা গেল__কারণসমুদ্রের একতীরে গপরব্যোম, অপর তীরে মায়ার ব৷ প্রকতির 
“নিতাস্থিতি? । এস্থলে “নিতান্থিতি"-শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়েও মায়) কারণান্ধির. 
অপর তীরে-_-বাহিরে-অবস্থান করে--কারণান্ধি হইতে পৃথকৃভাবে, কারণান্ধিকে স্পর্শ না করিয়। ।. 
যেহেতু, 
“মায়াশক্তি রহে কারপান্ধির বাহিরে । 
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ শ্ীচৈ, চ, ১৫1৪৯ 1” 
ইহার পরেই শ্রীশ্রীঢৈতন্যচরিতাম্বত বলিয়াছেন-- 
“দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন আধান ॥ 
এক অঙ্গাভালে করে মায়াতে ঈক্ষণ । 
মাঁয়। হৈতে জন্মে তবে ত্রন্মাণ্ডের গণ ॥ আটচৈ, ৮, ১161৫৭-৫৮ ৪৯ 
ইহা হইতেও বুঝা যায়-_স্ষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়েও মায়! ব প্রকৃতি কারণার্ণবকে স্পর্শ 
না করিয়া! কারণার্ণবের বাহিরেই অবস্থান করে । তাহাই যদি হয়, তাহ হইলে কেন বলা হইল 
মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীর সহিত প্রকৃতি পরব্রন্দে লীন হইয়া তাহার সহিভ একীভূত হইয়া যায়? 
“প্রকৃতি যা ময়। খ্যাত। বাক্তাব্যক্তন্বরূপিণী । | 
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতো লীয়তে পরমাত্মনি ॥ বিষুুপুরাণ ॥৬1৪।৩৮1 
শ্রীদ্্‌ভাগবত হইতেও জানা যায়--মহাপ্রলয়ে পুরুষাদি-পাথিব পরধাত্ম এই বিশ্ব 
ভগবানের স্থিত একীভূত ছিল; অথাৎ বাক্তম্বরূপিণী প্রকৃতি অবাক্তস্বরূপিণীরূপে ভগবানের সহিত 
একীভূতা হইয়া ছিল। 
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ । 
আত্তেচ্ছানুগতাবাত্মা নানা মতুযপলক্ষণঃ ॥ শ্রীভা, ৬।৫।২৩॥% 
শ্রুতি হইতেও তাহাই জানা যায়। "পৃথিবী অপস্ত্র প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্বে, 
তেজে। বায় লীয়তে, বায়ুরাকাশে লীয়তে, আকাশমমিক্দ্িয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তম্মাত্রেযু, ত্মাক্রাণি ভূতাদো 
লীয়ন্তে, ভূতাদির্মহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমলি জীয়তে, 
তমঃ পরে দেবে একীভবতি 7 পরিণামাৎ ॥ ১1৪1২প-ত্রন্মস্থত্রভাস্কে শ্ীপাদ রামামুজধূত শ্রুতিবাক্য 8" 
"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ”, “বাসুদেবো বা ঈদমগ্র আসীৎ ন শ্রন্মা। ন চ শঙ্কর”, “একো নারায়ণ 
এবাসীক়্ ব্রহ্মা নেশানঃ-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই | 
অর্থাৎ, স্থষ্টির পূর্বের মহাপ্রলয়ে, এক পরব্রক্ম ভগবান্ই ছিলেন, সমগ্র বিশ্ব এবং প্রকৃতিও 
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প্রলয় প্রকৃতি ] ও প্রস্থানরয়ে ও গৌড়ীয় মতে শবটিত্ব [অই 
সাহার সহিত একীভূত ছিল, “তম£ পরে দেবে একীভবতি 1* তাহাই যদি হয়, ভাছা হইলে 
'ফ্কারণান্ধির বাহিরে মায়ার ব প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
. এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হইতে পারে । এক ভগবান্‌ পরক্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়? শ্রুতি 
হইতে জানা যায়, পরব্রন্ধোর স্বাভাবিকী শক্তি আছে! ন্বাভাবিকী শক্তি শক্তিমদ্বস্ত হইতে অবিচ্ছেত্ত!; 
,যেমন-ৃগমদের গন্ধ মগমদ হইতে অবিচ্ছেগ্ত, অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্রিহইতে অবিচ্ছেষ্ত। স্বাভাঁবিকী 
শক্তির সহিতই শক্তিমান্‌ হয় একটামাত্র বস্তব। যেমন, মগমদের গন্ধের সহিতই মুগমদ একটা বস্তু; 
_ছ্বাহিকা শক্তির সহিতই অগ্নি একটা বন্তু। তদ্রুপ, ব্রন্ষের শক্তির সহিতই ব্রদ্ধ একটা বন্ত। ক্তরক্ 
ধলু শক্তিমদেকবস্ত। গোবিন্দভাত্য।” শক্তিকে বাদ দিয়! শক্তিমান কখনও থাকিতে পারে না, এক- 
বস্তও হইতে পারে না । 

প্লকৃতিও পরত্রহ্ষেরই স্বাভাবিকী শক্তি; জড়রূপা বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রদ্ধের সহিত তাহার 
স্পর্শ হইতে পারে না বলিয়াই প্রকৃতিকে ব্র্ধের বহিরঙ্গ। শক্তি বলা হয়; কিন্তু বহিরঙ্গ। হইলেও 
 শ্রক্কৃতি ব্রন্ষেরই স্বাভাবিকী শক্তি। সমস্ত-শক্তিবর্গ-সমদ্বিত ব্রহ্ম যখন একবন্ত, এবং প্রকৃতিও যখন 
সমস্ত-শক্তিবর্গেরই অস্তভূক্তি, তখন পরক্রহ্মরূপ একবন্তর সহিত প্রকৃতিও থাকিবে অবশ] স্পর্শের 
অযোগ্যভাবে। সুতরাং প্রকৃতি ব্রন্মের সহিত একীভূত-- একথা বল। অসঙ্গত হয় ন!। 


যদি বলা যায় --“সব্ধবং খন্বিদং ব্রহ্ম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাকো নমস্ত জগৎকেই তো ব্রর্থ বল! 
ছইয়াছে। তাহা হইলে এই জগৎও কি ব্রদ্দের সহিত একীভূত ? 

উত্তরে বলা যায়__সমস্ত জগৎ ত্রচ্মাত্মক বলিয়া, এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়াই, 
“এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” বলিয়াই বল! হইয়াছে “সর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম” সুতরাং জগতও ব্রঙ্গের সহিত 
একীভূত -একথ1 যে বলা যাইতে পারে না, তাহা নয় । তবে বিশেষত হইতেছে এই যে--এই 
বিশ্বটী হইতেছে অনিত্য ; ইহার উৎপন্তি আছে, বিনাশ আছে। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির বিকার এই 
বিশ্ব যখন প্রকৃতিতেই পর্যবমিত হয় এবং তদবস্থায় প্রকৃতিতেই লীন থাকে, তখন প্রকৃতি স্বীয় নিত্য- 
স্বরূপে অবস্থান করে। মহাপ্রলয়ের পূর্বে স্থগ্টিকালেও ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববহিরাবরণরূপে প্রকৃতি তাহার 
নিত্যাস্বরূপে অবস্থান করে বটে ; কিন্তু তখন সেই আবরণই সমগ্রা প্রকৃতি নে । মহাপ্রলয়ে সমগ্রা 
প্রকৃতিই স্বীয় নিত্যন্বরূপে অবস্থান করে এবং তখন তাহা হয় পরব্রক্ষের অবিকৃতা শক্তি। 


স্ষ্টিকালে জীবের দেহাদিরূপে বিকার-প্রাপ্তা প্রকৃতির নাম-রূপাদি থাকে । মহাপ্রলয়ে নাম- 
রূপাদি তিরোহিত হইয়া! যায়। প্রকৃতি তখন অভিস্থঙ্ষরূপে অবস্থান করে। এই অতিসুক্মরূপই 
প্রকৃতির অবিকৃত স্বরূপ। স্প্টিকালে বিকারপ্রাপ্তা প্রক্কতির নাম-রূপাদি থাকে বলিয়া, পৃথক্রূপেও 
স্খম তাহার উল্লেখ করা যায়--যেমন, মহত্ত্ব, অহস্কারতত্ব, পঞ্চতম্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, নরদেহ, দেবদেছ, 
দে: ইত্যাদি । কিন্ত মহাগ্রলয়ে নাম-রূপহীন অতি-শৃজ্ম অবস্থায় প্রকৃতি খ থাকে পৃথক্রণে 


রঃ এ ূ [ ১৫১৫ এ 


প্রঙ্গয়ে কৃতি 1 | গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ৩/৩২-ভাছু - 


উল্লেখের অযোগ্য অবস্থায়। তখন তাহার একমাত্র পরিচয় থাকে এই যে তাহা! পরত্রঙ্গের শক্তি, 
শক্তিমদেকবন্ত ব্রন্মের শক্তি। : 
শক্তিমদেকবন্ত্র পরব্রন্মের এতাদৃশী শক্তির অবস্থিতিকেই__মর্থাৎ নাম-রূপবিহীন অভিনুক্ষা.. 
অবন্থায় অবস্থিত|, শ্বতর।ং পুথকৃভ।বে উল্লেখের অযোগা, পরব্রদ্ধের সমগ্রা অবিকৃত! শক্তিরপে . 
প্রকৃতির অবন্থিতিকেই শহাপ্রলয়ে ত্রাহ্মুর সহিত প্রকৃতির একী ভূতত। বলা হইয়াছে। , 
এইরূপ একীভূততাতে কারণার্ণবের বাহিরে পুথকৃভাবেই বাস্তবিক প্রকৃতির অত্িত্ধ। 
কেন না, জড়রূপ। প্রকৃতি বা মায়া চিন্ময় জলপূর্ণ কারণাণবকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর, . 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ থাঢকেন কারণার্ণবে । স্ভর।ং প্রকৃতি তাহ হইতে দুরে অবস্থিত থাকে । এজন্যই 
বল। হইয়াছে --পদূর ঠৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান |” | 
আর একটী থা ও প্রণিধানযোগর | বলা হইয়াছে - 
দদুর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন আধান ॥ শ্রী চৈ, চ, ১1৫1৫৭।% 
শ্রীমদ্ভ।গবতও বলিয়াছেন, বিদ্ষুব্ধা মায়াতে পুরুষ জীবরূপ বাধ্য নিক্ষেপ করেন। 
“কালবৃত্ত্যা। তু মায়ায়।ং শুণময়া মধোক্ষজঃ। 
পুরুষেণাত্মভতেন বীধ্যমাধত্ত বীর্য্যবান্‌ ॥ শ্রীভা, ৩।৫২৬|” 
এই শ্লোকের টাকাতে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন--“মায়াধিষ্ঠীত্রা আদিপুরুষেণ 
দ্বার! দূরাদীক্ষণেনৈব সংভূক্তায়াং বীর্য চিদাভাসাখ্যং জীবশক্তিং আধত্ত।” 
ইন্না হইতেও জানা যায়_-কারণার্ণবশাযী পুরুষ দূর হইতেই মায়াতে জীবশক্তিকে বা 
জীবাত্বকে নিক্ষেপ করেন। 
মহা প্রলয়ে হুষ্ ব্রচ্গাণ্ডের জীবসমূহ থাকে কারণার্ণবশায়ীতে লীন । স্বপ্রির প্রারস্ভে তাহা- 
দিগকে তিনি বিক্ষুব্ধা মায়াতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু মায়াকে যে তিনি নিজের দেহ হইতে 
ঘুরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পরে পৃষ্টিদ্ধারা শক্তি সঞ্চার করিয়া বিক্ষুন্ধা করিয়াছেন, এইরূপ কোনও 
উক্তি দৃষ্ট হয় না। ইহাদ্বার! বুঝা ঘায়__মায়। কারণার্ণবশায়ীর বিগ্রহ-মধ্যে ছিল না, পূর্ব্ব হইতেই 
দূরে ছিল --কারণার্ণবের বাহিরেই মহাপ্রলয়েও এবং স্থষ্টির আরস্তকালেও অবস্থিত ছিল। 
মহাপ্রলয়ে মায়া যে পুথকৃতাবে অবস্থিত ছিল, বেদবাকা হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ, 
রামানুজ ১১/১বব্রন্মনূত্রভাষ্ে বুর্ব্বেদের একটা বাকা উদ্ধত করিয়াছেন । 
“নাসদাসীৎ নো সদালীত, তদানীং তম আসীৎ | -. 
- সেই সময়ে (থষ্টির পুরে, মহাপ্রলয়-কালে) অসং ছিল না, সংও ছিল ন।; তমঃ (প্রকৃতি) ছিল ৃ 
| সং কাধ্য।বন্থা, দৃশ্খটমান জগং। অসৎ. অব্যবহিত কারণাবন্থা, মহতুদ। ১২৬৯-চ €১)- 
অনুচ্ছেদ ড্রষ্টবা। তমঃ:-_অবিকৃতা ব! সাম্যাবস্থাপক্স! প্রকৃতি |] 
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প্রলয়ে প্রকৃতি] : .. প্রশ্থানজয়ে ও গোঁড়ীয় মতে সত্ব : :. -. [৩৩২ 
২. উল্লিখিতরূপ সমাধানে কোনও শব্ষেরই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় না। মুখ্য অর্থেরই 
সঙ্গতি « থাকে। গোণার্থমূলক সিদ্ধাত্ত অপেক্ষা! মুখ্যার্থযূলক সিদ্ধান্তের প্রাধান্ত। 
. মুখ্যার্থমূলক সিদ্ধান্তে দেখা গেল, মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপক্প! প্রকৃতি কারণার্ণষের বহিদ্দেশে 
'বস্থান করে। তখন প্রকৃতির কোনও দৃশ্ঠমান রূপ থাকে না বলিয়া সৃষ্টির প্রারস্তে পুরুষ যখন দৃষ্টি 
করিলেন, তখন দৃশ্ঠ কিছু দেখেন নাঈ। প্রকৃতি তখন অতিন্ক্পরূপে সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া! তখন 
তাহাকে সৃপ্তাও বলা হয়। এজন্যই স্ত্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন-_ 
| “স বা! এব তদা ত্রষ্টা নাপশ্যদৃশ্যমেকরাট 

মেনেহসম্তমিবাত্মানং সুগুশক্তিমস্তগুদুক্‌ ॥ শ্রীভা, ৩।৫।১৪॥৮ 


ইতি গ্ৌৌড়ীর বৈঝঃব দর্শনে তৃতীয় পর্ব 
স্ত্তিতস্থ-গ্রথমাংশ 
_স্ছষ্থিতন্ব ও প্রশ্ছামত্রয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্যগণ__ 
সমাপ্ত 
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গোৌডীঘ (ব্রসওব্র-দনি 
তৃতীয় পর্ব 
৮০-১২০৯৬-- 


দ্বিজীকাংশ 


জ্যরটিভন্ব ও বন্ধ্যা আআচাষঘ ওগপ 


 স্লস্কন্না 


বন্দেহহং ও গুরোঃ শ্রাযুতপদকমলং 
শ্রীগুরূন্‌ বৈষ্বাংস্চ 
আীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘ্ুনাথান্বিতং তং সজীবম্‌। 
সাদ্ৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্কদেবং 
আীরাধাকৃষ্পাদান সহগণলটিতা1- 
আীবিশাখান্থি তাংশ্চ | 


ছর্গমে পথি মেহন্ধস্থ্য "খলত্পাদগতেমুন্িঃ | 
স্বকুপাযষ্টিদানেন সম্ভঃ সম্ববলম্বনম্‌ ॥ 


সুজ 


ব্যাসেল স্ঞত্েতে কহে পাজিপামবাছ ॥ 

ব্যাস ভ্রাজ্ত বতিল ভাহ। উঠাইহল বিবাদ |॥ 

সশল্রিণামবাদে ঈশ্বর হস্েন বিকালী | 

এ্রভ কহ বিবত্তবাদ স্তাপাল ০ কলি ।। 

ব্রত পালিনশামবাদ-__-০জইজভ অম্বাণ । 

“দহ আত্মবুছ্ি”--"এই বিলিভ স্জান 1) 

অিবচিজ্ত্য-্পক্তিযুত্তু আ্রীভগবাল্‌। 

উচ্তাজ জগাভ-কাণপেো পায় পবিলামি ॥। 

অভধথানলি অছচিজ্ঞাযম্পত্তিে হয অবনিিকালী | 

ও্রান্কুত চিজ্তামণি ভাতে দ্ুষ্টাজ্ঞ ৫ষ ধল্িি ॥ 
আীচৈ- ছ- ১।৭১১৪-১৮ || 

জীবের তদহে আ'ত্সবুছ্্ি-_ লই মিথ্যা হয । 


আগা মিত্ঘা লহে- লশ্বল আহক হয |) 
আীচৈ, ভ. ২৬১৫৭ 11 


৯১ ৪৯ ৪ 


প্রথম অধ্যায় 
পরিণামবাদ ও প্রাচীন আচাধ্যগণ 


৷ আ্ীপাদ ল্লামানুজাদি আচান্ঘযগণ এবং শ্রীপাদ শঙ্কু র্‌ 

গ্রীপাদ রাঁমান্ুজাদি আচাধ্যগণ প্রস্থানত্রয়ামুমারে স্বীকার করেন--বেদাস্তবেন্ত পরত্রহ্মই, 
জগতের স্ৃষ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, তিনিই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তাহারা, 
ব্যাসমৃত্র-সম্মত পরিণামবাদই স্বীকার করেন। 

কিন্তু শ্রীপাদ শন্করাচাধা অন্তরূপ মতবাদ পোষণ করেন | তিনি পরিণামবাদ স্বীকার করেন 
না। তিনি বলেন, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্র্মকে বিকারী বলয়! স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত ব্রক্ষ 
বিকারী নহেন, তিনি সব্বদাই নিধ্বকার; সুতরাং পরিণামবাঁদ স্বীকার করা যায় না। 

পূর্ববস্তী ৩২৬-গন্ুচ্ছেদে গ্রদশিত হইয়াছে_ পরিণাম বাঁ বিকার ছুই রকমের। প্রথম 
রকমের পরিণামে মূলবস্তর অবিকৃত থাকিয়াই অন্য বন্ধর স্থট্টি করে। যেমন, স্যমস্তক মণি, উর্ণনাভি 
ইত্্যাদি। দ্বিতীয় রকমের পরিণামে মূলবন্ত নিজে বিকৃত হইয়াই অন্ত বস্তুর উৎপাদন করে। যেমন, 
মৃত্তিকা, কাষ্ট-ইত্যাদি। পরিণামধাদ প্রথম বকমের পরিণামই যে বাসদেবের অভিপ্রেত, তাহাও 
সে-স্থলে প্রদশিত হইয়াছে। 

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইাতে বুঝা যায়,--তিনি জানাইতে ঢাহেন যে, উল্লিখিত দ্বিতীয় 
রকমের পরিণামের কথাহ বাসদেব বলিয়।ছেন এবং দ্বিতীয় রকমের পরিণ।মই একমাত্র পরিণাম। 
এইরূপে তিনি,_উর্ণনাভির দৃষ্টান্তে প্রথম রকমের পরিণাম শ্রুতিসম্মত হওয়া সত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর. 
প্রথম রকমের পরিণামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়ীছেন। তাহার ফলে ত্রন্ষের উপাদান-কারণত্ব- 
সন্বদ্ধে যতগুলি ব্রন্সূত্র আছে, তাঁহ।দের প্রতিও উপেক্ষাই প্রদণিত হইয়াছে । লুত্রবর্তা র্যাসদেবের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে, জগতকর্তা হঈয়াও, জগতের উপাদান-কারণ হইয়াও, ব্রন স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। 
এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়। শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকারান্তরে যেন ব্যাঁসদেবকে ভ্রান্তই বলিতেছেন। একথা 
বলার হেতু এই যে, ব্যাসদেব বলিয়।ছেন-__জগন্রুপে পরিণত হইয়াও ব্রন্ধ অবিকৃত থাকেন; কিন্তু 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন- জগদ্ধপে পরিণত হইলে বর্গ অবিকৃত থাকিতে পারেন না । 

এইরূপে দেখা গেল, ছ্রীপাদ শঙ্কবের অভিমত শ্রুতিসম্মত নয়, ব্যাসদেবেরও সম্মত নয়। 
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হু 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিবর্তবা 


৩৪। উ্ীপাদ শশক্যলোরা বিজ বাদ 
স্্রীপাদ শঙ্কর পরিণামবাদ অন্বীকার করিয়া! বিবস্ববাদ স্থ।'পন করিয়াছেন । 
“ব্যাসের স্ৃত্রেতে কহে পরিণীমবাদ। ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহ উঠাইল বিবাদ ॥ 
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কঠি বিবর্তবাদ স্থাপন যে করি 
শ্রীচৈ, চ, ১1৭1১১৪-১৫॥৮ 

বিধর্তবাদ বুঝিতে হলে বিবর্তশবের তাৎপর্যা কি, তাহা! জানা দরকার । 

বিবর্ড-_“অতান্বিকোইন্তথাভাবঃ। সচ অপরিত্যত্তপূর্বরূপস্য রূপাস্তর-প্রকারক-প্রতীতি” 
বিষয়ন্বমূ। যথা, মাঁয়াবাদিমতে পরত্রক্ষণি সর্ববস্ত জগতো বিবত্বঃ।-_অতাত্বিক অহ্থাভাবই বিবর্ত। 
ূর্ববরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অস্থারাপের প্রতীতিবিষয়ত্ষ্ট বিবর্ত। যেমন, মায়াবাদীর মতে পরব্রহ্গে 
জগতের বিবর্। ( বৈয়াকরণভূষণ-সারদর্পণঃ ) 1” 

“পূর্বরূপাপরিত্যাগেনাসতানানাকা রপ্রতিভাসঃ। যথা, শুক্তিকায়াং রজতম্য, রজদাং সপন 
প্রতীতিঃ।-_পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অসভ্য নানাকারের যে প্রতিভাস, তাহার নাম বিবর্ত। 
যেমন, শুক্তিতে (ঝিন্ুকে ) রজতের প্রতীতি, রজ্জুতে সাপের প্রতীতি। (অথর্বভাষ্যে ভ্রীপাঁদ 
লায়নীচার্ধা )। 

কখনও কখন কেহ কেহ শুক্তি দেখিলে রজত বলিয়া মনে করে ; বিস্বা রঙ্জু দেখিলে সর্প 
বলিয়া মনে করে ' এস্থলে শুক্তি বা! রজ্ছু নিজরূপ পরিত্যাগ করে ন।- শুক্তি শুক্তিই থাকে, রজ্জু 
রজ্জুই থাকে; অথচ ব্রষ্টার নিকটে রজত বা সর্প বলিয়! মনে হয়। এইরূপ মনে হওয়ার নামই 
বিবর্ত। ইহা অবশ্যুই ভ্রম । শুক্তি-স্থলে রজত বাস্তবিক নাই; রজ্জু-স্থলেও সর্প বাস্তবিক নাই; 
সুতরাং রজত-প্রতীতি বা সপ-প্রতীতি জ্ঞাস্তিমাত্র ; এ-স্থলে রজতের বা সর্পের সত্তা সত্য নহে? 
অতাত্বিক ; কেবল সত বলিয়া মনে হয় মাত্র। শুক্তির বাঁ রজ্জুর সন্তাই বাস্তব, সভা । 

এইরূপে বুঝ! গেল-__-কোনও সত্যবস্ত্রতে যে অপর কোনও বন্তর অস্তিত্বের মিথা। প্রতীতি, 
তাহাই হইতেছে বিবর্ত। 

. স্তীপাদ শঙ্করের বিবর্তবাদও এইরূপ মিথ্যা প্রতীভিবাদমীত্র। একমাত্র ব্রক্ষই সত্য বন্ত; সত্য 
 বস্তব্রদ্মে জগতের মিথ্যা প্রতীতি হয় মাত্র। জগৎ ব্রন্মের পরিণাম নহে; জগৎ হইতেছে ত্রন্ছে 
..জগতের বিবর্ড মাত্র। শুক্তিতে যেমন রজতের শ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রুপ ব্রচ্মেও 
এঞ্কগতের জম জ্‌শ্মিতেছে। 

২ ৯৭ [ ১৫২৩ ]] 


টালিাসা পপ 


বিবর্তবাদ ] গোঁড়ীয় বৈষাব-দর্শল [ ৩৩৪ 


জ্রান্তিবশতঃ লোক যেমন শুক্তিস্থলে রজত দেখিতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু শুক্তি দেখেন; | 
কিনব রজ্জুস্থলে সর্প দেখিতেছে বলিয়া! মনে করে, কিন্তু রঙ্ছু দেখে না; আবার, কোনও কারণে .. 
ভ্রম অপসারিত হইলে যেমন যেস্থলে রজত দেখিতেছিল, সেই স্থলে রজত দেখে না, দেখে শুক্তি। 
কিন্বা যেস্থলে সর্প দেখিতেছিল, সেই স্থলে সর্প দেখে না, দেখে রজ্জু) তদ্রুপ অবিষ্ভাজনিত অজ্ঞান . | 
বশত: জীবও ব্রহ্ম-স্থলে জগৎ দেখিতেছে বলিয়া মনে করে; কিন্ত যখন অন্জান দূরীভূত হয়, তখন 
বুঝিতে পারে--জগৎ বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আাছেন একমাত্র ব্রহ্ম । ব্রহ্মেই তাহার জগৎ- ২ 
ভ্রম হইয়াছিল । 

ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্তবাদ। 

বিবর্তবাদে জগতের বাস্তব সত্তা স্বীকার করা হয় না। তবে শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই জগং 
আকাশ-কুনুম বা বন্ধা পুত্রের ন্যায় অলীক নহে । আকাশ-কুন্ুমের বা বন্ধ্যাপুত্ের অস্তিত্বের প্রতীতি | 
কখনও কাহারও নিকটে হয় না। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব আছে বলিয়। প্রতীতি জন্মে। ইহাই, 
হইতেছে আকাশ-কুম্থমের বা বন্ধ্যাপুত্রের সঙ্গে জগতের পার্থক্য। কিন্তু আকাশ-কুস্থমের 
বা বন্ধ্যাপুত্রের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জগতেরও তেমনি কোনও 
বাস্তব অস্তিত্ব নাই । তাহার মতে জগৎ মিথা। । যাহার বাস্তব অভ্তিত্ব নাউ, অথচ অস্তিত্ব আছে 
বলিয়। মনে হয়, তাঁহাকেই তিনি “মিথ” বলেন । 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার প্রচারিত বিবর্তবাদের সম্্থনে কোনও শ্রুতি প্রমাণ বা স্মৃতিপ্রমাণ ব! 
অন্গন্ত্র-প্রমাণ উদ্ধত কবেন নাই । এতাদুশ ফোন শাস্বপ্রমাণ নাইও। তাহার উক্তির সমর্থনে 
তিনি কেবল তাহার রজ্জু-শুক্তির দৃষ্ান্তেরষঈ উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও লে!কিক ৃষ্টাত্তই অলৌকিক 
বিষয়ে স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণকে লোকের নিকটে পরিস্ফুট করার জন্য শ্রুতিও 
কোনও কোনও স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে 
যাহা জান! যায়, তাহ। যদি এ্রুতিতে পৃষ্ট না হয়, তাহা হঈলে শ্রুতিসম্থস্বীয় বিষয়ে তাহ। প্রমাণরূপে 
গৃহীত হইতে পারে না। "শাস্বযোনিত্বাৎ।”, “শ্রতেন্ত শবামূলত্বাৎ ॥”-ইত্যাদি ব্রন্মনথত্র হইতে, 
“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু, তদচিস্ত্যস্য লক্ষণম্‌ &_- 
ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও ভাহাই জানা যায়। 

প্রীপাদ শঙ্করের বিবর্তবাদ সম্বন্ধে যখন কোনও শ্রুতিগ্রমাণ নাই, তখন বিবর্তাদকে 
শোতসিদ্ধান্তরূপে স্বীকার কর! যাইতে পারে না। 


[১৫২৪ ] 


তৃতীয় অধ্যায় 


জগতের মিথ্যা্ব-সন্বন্ধে আলোচন৷ 


৩০। সুচনা 
1 শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্তবাঁদের ভিত্তি হইতেছে জগতের মিথ্যাত্ব । জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন 
করিতে না পারিলে তিনি তাহার বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। তাই, জগতের মিথ্যাত্ 
গ্রতিপাদনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপা্দনের চেষ্টা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাদের মধো কয়েকটীর প্রসঙ্গে তাহার 
উক্তি আলোচিত হইতেছে। 

এই বিষয়ে যে শ্রুতিবাকাটীকে ভিনি প্রধানভাঁবে অবলম্বন করিয়াছেন, সর্বাগ্রে তাহাই 
আলোচিত হইতেছে-দবাচারস্তণং বিকারে নামধেয়ম্‌।” 


৩৬। নবাদানজ্ঞলহ বিকালে নাহমধেক্সস্‌ ॥ ছান্দোগা ॥ ৬।১৪-৬, 


৬/১৪-৬॥- শ্রুতিবাক্ষ্যেন্স পুক্ষরণপ্পন্স প্রসঙ্গ 

ক। পূর্ববর্তী প্রসঙ 

যে প্রসঙ্গে এই শ্রুতিবাঁকাটী কথিত হইয়াছে, সর্বাগ্রে তাহার উল্লেখ আবশ্যক । 

দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক অধায়নের পরে শ্বেতকেতু যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, তখন তাহার অবিনীত ভাব দেখিয়। তাহার পিতা আরুণি-খষি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_- 

: ধর্থেতকেতে। ! তোমার গুরুর নিকটে সেই উপদেশটা কি প্রাপ্ত হস্যাছ ?” কোনও একটা বিশেষ 
উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আরুণি এই কথ। বলিয়াছিলেন। 

কোন, উপদেশ বা আদেশ ? 

“যেন অশ্রুতং শ্রতং ভবতি, অমতং নতমৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ছান্দোগা ॥ ৬১৩ 
যদ্দার! অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিস্তিত বিষয়ও চিস্তিত হয়) অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞীত হয়-_সেই 
আদেশ বা উপদেশ |” 

এই শ্রতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে,_-এমন একটা বস্তু আছে, যাহার বিষয় শুন! 
হইয়া গেলে, যেখানে যে বস্তু আছে, তৎসমস্তের বিষয়ই শুন। হইয়া যায়--অশ্রুত আর কিছু থাকেনা; 
যাহার বিষয় চিত্ত করিলে, যেখানে যাহ! কিছু আছে, তৎসমস্তের বিষয়ই চিন্তিত হইয়। যায়; এবং 

রষ বন্টা বিজ্ঞাত হইলে, যেখানে যাহ! কিছু আছে, তৎসমস্ত বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অবিজ্চাত আর 


বিচুই থাকে না। 


1 ১৫২৫ ] 


চা 


বাচারস্তণ-বাক্যপ্রসঙ্গ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [৩৬ 


এইরূপে দেখ! যায - এক-বিজ্জানে সর্ধব-বিজ্ছানের কথাই ছিল আরুপির লক্ষ্য । এমন একটা, 
বস্ আছে, যাহাকে জানিলে আর অঙ্গাত কিছুই থাকে না। শ্বেতকেতু সেই বস্তটীর কথা ডাহার. 
গুরুদেবের নিকটে জিজ্ঞান1 করিয়াছিলেন কিনা_ ইহাই ছিল শ্বেতকেতুর নিকটে আরুণির জিজ্ঞাস্য |: 

পিতার কথা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন “ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এক: 
বস্তুর জ্ঞানে অন্ত সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ কিরূপে হইতে পারে ? মৃত্তিকার জ্ঞানে কখনও কি স্বর্ণের 
বা লৌহের চ্ধান জন্মিতে পারে? অথবা স্বর্ণের জ্বানে কি কখনও মৃত্তিকার বা লৌহের জ্ঞান জন্মিতে.. 
পারে 1” ৮ 
তছুত্বরে আারুণি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধা এই যে--ছুইটী বস্ত যদি পর্স্পর হইতে, 
ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের একটীব জ্ঞানে অবশ্থ অপরটীর জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কিন্ত 
পরম্পর হইতে ভিন্ন নয়, এইরূপ হু্টী বস্তু যদি থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের একটীর সম্বদ্ধে জ্ঞান 
লাভ হইলে অপরটীর সম্বান্ধেও জ্ঞ(ন লাভ হইয়া ফাঁয়। 

এতাদৃশ দু্টটী বস্ত্র কি হইতে পারে? হইতে পারে, কাধ্যও কারণ। কাধ্য হইতেছে 
কারণ হইতে অনন্য ততঃ অভি : কেননা, কারণের পরিণাম বা রূপাস্তর বা! অবস্থাস্তর হইতেছে, 
কাধ্য। 

তাহাই যদি হয় তাঠী হইলে যে এক-বিজ্কানে স্ব্ব-বিজ্ঞানের কথা বলা হইল, ভাহ। 
সম্ভবপর হইতে পারে-যদি সেই এক বস্তুটা অনা সমস্ত বস্তর কারণ হয় এবং অন্য সমস্ত বন্ত্ব যদি 
সেই এক বস্ত্রবই কার্য হয়। কিন্তু কি সেই এক বস্তু, যাহা অন্য সমন্তের কারণ ? 

সেই এক বস্তুটী হইতেছেন _পরব্রহ্ধ, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, সমস্ত জগৎ হইতেছে 
তভাহারই পরিণাম বাঁ কাধ্য। এজন্যই এক ব্রন্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত জগতের স্বরূপ- 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয়। 

কিন্তু ত্রন্ম জগাতেব কারণ হইলেও ত্রন্মের জ্বানে কিরূপে ব্রন্মকাধ্যব্ূপ-জগতের জ্ঞান জন্মিতে 
পারে? তিনটী লৌকিক দষ্টান্তের আঅবতারণ! করিয়। আরুণি তাহা? শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। নিম্মঞিখিত দৃষ্টস্তত্রয় অবতারিত হইয়াছে । 

আ'করুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন £ 

(১) “য্থা সোম্যৈকেন মৃৎপিগ্ডেন সব্ববং যৃপ্ময়ং বিজ্ঞাতং ক্যা, বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং 
মুন্তিকেত্যেব সত্যম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬1১1৪ 

_হেপোম্য! একটী মাত্র মৃৎপিগু বিজ্ঞাঁত হইলেই যেমন সমস্ত সুখময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, 
“বাচারস্তণ বিকার নামধেয় মৃত্তিকা ইহাই সত । ৃ 

(২) "যথা সোট্ম্যকেন লোহমণিন1 সর্ব্ং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ, বাঁচারস্তভণং বিকার! 
নামধেমং লোহমিত্যেব সত্যম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬1১৫ | | 


«১৫২৬ ] 


বচারম্-বাকাএাসল | 0 ৃতিতত্ব ও অন্ত আচারধযাগণ : [৩৩৬ 


-হে সোম্য | একটামাত্র লোহমণি [ম্থবর্ণপিও্) বিজ্ঞাত হইলেই, যেমন সমস্ত লোহময় 
হুব্ণময়) পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, 'বাচারস্তগ বিকার নামধেয” লোহ (লবণ) ইহাই সত্য” 

(৩) “যথা সোম্যকেন নখকস্তনেন সর্ব্ং কাষ্জায়সং বিজ্ঞাতং স্তাঁ বাচারস্তণং বিকারো 
.লামধেয়ং কৃষ্ণীফলমিতোব সত্যম্, এবং লোম্য সআদেশো। ভবতীতি । ছান্দোগ্য ॥ ৬1১1৬ | 
্‌ হে সোমা! একটী মাত নখকৃস্তন (নখকৃস্তনের__নখচ্ছেদক নরুণের _-কারণভূত কৃষ্ণায়স 
বা ইস্পাত) বিজ্ঞাত হইলে যেমন সমস্ত কাঞ্চায়ূস (ইস্পাতময় দ্রব্য) বিজ্ঞাত হয়, “বাচাবস্তণ বিকার 
'নামধেয়। কৃষ্ণায়স (ইস্পাত) ইহাই সত্য, সেই আদেশও এইরূপই হয়।” 

[“বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ুম৮-বাকোযর তাৎপধ্য পরে আলোচিত হইবে বলিয়া 
উল্লিখিত অনুবাদে তাহ। প্রকাশ করা হইল না, কেবল “বাচারস্তণ বিকার নামধেয়” লিখিত 
হইল 1] | 


খ। পরবর্তী প্রসঙ্গ 
'“বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ম্বাক্যের তাৎপর্যা উপলব্ধি করার জন্য পরবর্তী কয়েকটা 


বকোর মন্ও অবগত হওয়। দরকার । এ-স্থলে তাহা ও সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । 

আরুণির ( অরুণ-পুক্র উদ্বালকের ) পুর্বেবাল্লিখিত বাক্যগুলি শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন_- 
«আমার অধ্যাপক বোধ হয় এই এক-বিচ্গানে সর্ধ-বিজ্ঞানের তত্ব জানিতেন নাঃ জানিলে অবশ্যই 
আমাকে বলিতেন। পিতঃ, আপনিই আমাকে তাহ। উপদেশ করুন ॥ ছান্দোগ্য ॥৬/১1৭।” 

গুজ শ্বেতকেতু কর্তৃক জিচ্জাদিত হইয়া আরুণি (উদ্দালক ) বলিলেন__“সদেব সোম্যেদগ্র 
আসীদেকমেবাদিতীয়ম। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সঙ্জায়ত ॥ 
ছান্দোগা |৬া২১॥ | 

--হে সোম্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল । এ বিষয়ে কেহ কেহ 
বলেন-_স্থষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্ধিতীয় অসত৯-_ অস্তিত্বহীন অভাবন্বরূপই--ছিল ; সেই অসৎ 
হইতে সংস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে ।” 

ইহার পরে আরুণি বলিলেন--“কিরূপে অসৎ হইতে সতম্বরূপ এই জগতের উৎপত্তি হইতে 
পারে? তাহা! হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্বেব এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল। 
ছান্দোগা ॥৬1২1২। 

কিরূপে সেই এক অদ্দিতীয় স্ং-স্বরূপ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইল? আরুণি তাহাও 
বলিয়াছেন_ 

“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহস্ত, তত্বেজ এক্ষত বহু স্থাং প্রজায়েয়েতি 
'তদপোহস্থজত ॥ ছাল্দোগ্য ॥৬২।৩॥ 
| -_সেই পুর্ববোক্ত এক অদ্বিতীয় সংত্রক্গ ঈক্ষণ (আলোচনা ) করিজেন_আমি বনু হইব-_ 

[ ১৫২৭ ] 


এ 


লা আমা পপ আজজ ০- ---তি ত 07 -25 


বাচারস্তণ-বাক্য-প্রাসঙ্গ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন | আও] 


স্রন্মিব। অতঃপর তিনি তেঙ্জ; কষ্টি করিলেন। সেই তেজ: আধার ঈক্ষণ করিল- আমি বু হইব-. 


জন্মিব। অনস্তর সেই তেজই জলের স্থষ্টি করিল 1” 
“সেই জল পৃথিবী স্্টি করিল ॥ ছান্দোগা ॥৬/২18।% 
এইরূপে এক এবং অদ্ধিত্তীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তেজ? জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। 
ইহার পরে আরুণি বলিলেন_ 
“মেয়ং দেবতৈঙ্গত হস্তাহমিমাস্তিশ্বো দেবতা তানেন জীবেন আবত্মনা অনুপ্রবিশ্া নাম-ূপে 


ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ভাতা১।॥ 


--সে্ দেবত। (সংস্বরূপা। দেবতা-_সংস্বরূপ ক্রক্ষ) ঈক্ষণ করিলেন-_তেজঃ, জল ও ৃবী _. 


ভূতাত্বক এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে এই জীবাত্বারূপে আমি প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত 


করিব ।” [ও ্‌ 
“তখন সেই সংস্বরূপ ব্রঞ্ধ স্থপ্প করিলেন--'সেই তেজ জল ও পৃথিবী--এই ভুতাতক 
দেবতাত্রয়ের প্রতোককে আমি ত্রিবুৎ ত্রিবৎ (ত্রাত্মকত্রাজ্মক ) করিব । এইবপ স্বল্প করিয়া! তিনি 
জীবাত্ব।রূপে উক্ত দেবতাত্রয়ের অভান্তরে প্রবেশ করিয়! নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিলেন। ছান্দোগ্য 


॥৬৩।৩1% 

* ভ্রিবৃত্করণ। ছান্দোগা শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও গুথিবী_-এই তিনটা মাত্র ভূভের উৎপত্তির কথ। বলা 
হইয়াছে : কীজেই এস্বলে “জিতৃুংকরণ” শের প্রয়োগ কর! হইয়াছে । কিন্তু তৈততিরীসস শ্রাতিতে আকাশ এবং বায়ুরও 
উৎপত্তির কথ ব্লা হইয়াছে । স্বতরাং “জিরুৎক রণ” শবে “পঞ্চীকরণ” বুঝিতে হইবে । সদ্দানন্দ যতি পরিষ্কার ভাবেই 
বলিয়াছেন--“'জিবুৎকবণশ্রুতেঃ পর্ধীক রণস্াপুাপলঙ্ষণথত্া*-ত্রিকুৎকরণশ্রুতিতে পঞ্ীকরণই উপলক্ষিত হইয়াছে ।” 

কিন্ত পরীকরণ ব্যাপারটা কি? বিছ্যারণান্বামী লিখিয়াছেন_“গছিধ। বিধায় চৈকৈকহ চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ | 
স্বন্মেতরদিতীয়াংশৈযোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ শ্রমে প্রতোক ভূতকে ঢুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, পরে প্রত্যেক এক 
এক খণ্ডকে আবার চারি 'ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার এক এক ভাগকে আবার এথমোক্ড অপর ভূতের গ্রতোক অর্ধ 
খণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিলেই পর্চীরুত প্রতোক ভুতের মধ্যেই অন্টভূতচতুষ্ট্র পাকে 1 যথা 

পঞ্চীরুত তে দ:_ তেজ: ২+জল 8+পুথিবী ৯4বাযু ৯4আকাশ ৯ 
». জল-্ জল ই+পথিবী ৯+বাযু ৯+ আকাশ ৯+ তেজ: উ-১ 
». পুথিবী-পুখিবী ২+বাসু ৯+আকাশ ৯+ তেজ: &7জল ৬১ 
*. বায়ু বাধু ২7+আকাঁশ ৯+ তেজ: ৯+ ছল ৯+পৃথিবী ৯০১ 
». আকাশ আকাশ ২+তেজঃ ৯+ল ১+পুথিবী ৯+জল ৯৯১ 
বাচম্পতি মিএ কিন্তু ছান্দগ্যের জিবৃৎকরণই স্বীকার করেন । তীহার মুতে 
ত্রিরকত তেজ: _ তেজঃ ২+জল $+-পৃথিবী ই-১ 
». জল- জল ২+-পৃথিবী $+তেজঃ ₹- ১ 
» পৃথিবী ₹ পৃথিবী ++ তেজ: ৪+জল $- ১ 
এ-ম্থলেও জিবৃত্কত প্রতোক ভূতের মধ্যেই অন্ত ছুইটী ভূত থাকে | 


4৯৮ ৮. ১৫২৮ ] | 


বাচারস্তণ-বাক্যগ্রসঙ্গ ] স্্িতস্ব ও অন্য আচাধ্যগণ [ ৩-৩৬অন্গ 


ইহার পরে আরুণি শ্থেতকেতুকে ব্লিলেন--“সেহ ব্রহ্ম প্রত্যেক ভূতকে ত্রিবুৎ ব্রিবৃৎ 
করিলেন। ব্রিবৃৎকৃত হইয়াও প্রত্যেকটা ভূত কিরূপে এক একটা নামে পরিচিত হইয়া! থাকে, তাহা 
বলিতেছি, শুন ॥ ছান্দোগা 0৬1৩।৪1% 
“যদগ়ে রোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রেপম্‌, যচ্ছুরুং তদপাম্‌, যত কৃষ্ণং তদন্নসাা। অপাগাদগ্নেরগ্লিত্বং 
বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং ত্রীণি বূপার্ণীত্যেব সত্যম্‌। ছান্দোৌগা ৬1৪1১ 
_-মন্সির যে লোহিত (লাল) রূপ দৃষ্ট হয়, তাহ! তেজেরই রূপ; যাহ! শুরু, তাহা জলের 
কূপ, আর যাহ। কৃষ্ণ, তাহা হইতেছে অল্পের (পৃথিবীর ) রূপ । (এইরূপে ) অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া 
গ্েেল। “বাচারস্তণ বিক্কার নামধেয়” উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সত্য ।” 
“যদাদিত্যস্ত রোহিতং রূপং তেজসন্তব্রেপম্, হচ্ছুরুং তদপাম্‌, যংকৃষ্ণং তদন্স্ত | অপাগাদাদিত্যত্বং 
বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং ত্রীণী রূপ।ণীত্যেব সত্যম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৪।২। 
_-আদিত্যের যে লোহিতন্ূপ, ভাহ। তেজেরই রূপ $ যাহ। শুক্র, তাহ। জলের রূপ ; যাহ 
 কুষ্জ, তাহ অল্পের ( পৃথিবীর ) রূপ। ( এইরূপে ) আদিত্যের আদিত্যত্ব চলিয়। গেল। “বাচারস্তণ 
বিকার নাম ধেয়? উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সতা।” 
“যচ্চন্দ্রমমো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রুপমূ; যচ্ছুরুং তদপাম্‌, যৎ কুঝ্ং তদন্ত । অপাগাৎ 
চন্দ্রাচ্চঙ্ুরম। বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ম্‌ ত্রীণী রূপা দীভ্োব সত্যম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬৪)৩। 
--চন্দ্রের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরঈ রূপ; যাহা শুরু, তাহা জলের রূপ; যাহ 
কৃষ্ণ, তাহ! অন্নের (পৃথিবীর )রূপ। ( এইরূপে ) চন্দ্রের চন্দ্রত্ব চলিয়া] গেল। 'বাচারস্তণ বিকার 
_নামধেয়? উক্ত তিনটা রূপ ইহাই সত্যা।” 
“যদ্বিহ্যাতো রোহিতং রূপং তেজসম্তব্রপম্, যচ্ছুরুং তদপাম্‌, যৎ কৃষ্ণং তদনস্ত । অপাগাৎ 
বিছ্যুতো। বিহ্যত্ম। বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়্স্‌ ত্রীণী রূপাণীতোব সত্যম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬1৪1৪॥ 
্‌ -বিদ্াতের যে লোহিত রূপ, তাহ? তেজেরই রূপ; যাহা শুক্লু, তাহ। জলের রূপ; 
যাহা কৃষ্ণ, তাহ অল্নের (পৃথিবীর) রূপ। এইরূপ বিছ্যতের বিছ্যাততা চলিয়া গেল। 'বাচারস্তণ 
বিকার নামধেয়” উক্ত তিনটা রূপ ইহাই সত্য ।” 
| উল্লিখিত উদাহরণত্রয়ে তেজের কথাই বলা হইয়াছে । অগ্নি-আদি তেজোময় পদার্ধে 
কেবল তেজই নহে; পরন্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী--এই তিনটার সমবায়। যাহ] দৃষ্ট হয়, 
তাহা হইতেছে ত্রিবুকৃত তেজ: । ত্রিবুৎকৃত জল এবং পৃথিবীর মধ্যেও এইরূপ তিনটাই আছে। 
ূ তেজছ জল ও পৃথিবী_-ইহারা জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া! কিবূপে আবার ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ 
হইয়া থাকে, আরুণি উদ্দালক তাহাও স্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন। 
. অন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। স্থলতম অংশ বিষ্টা হয়, মধ্যমাংশ মাংস হয় এবং 
** সুষ্াতম অংশ মনঃ হয় অর্ধাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের উৎকর্ষ সাধন করে । ছান্দোগ্য ॥৬1৫১।। 
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বাচারস্তণ-বাক্যপ্রসঙ্গ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ গ৩৬-অস 


জল পীত হইয়াও তিন প্রকারে বিভক্ত হয় এবং স্থু্সতম অংশ প্রাণরূপে পরিণত ঃ 


হয়। ছ্বান্দোগা ॥ উ৫1২। 


ভুক্ত তেজও তিনরূপে বিভক্ত হয়। স্থুলতম অংশ অস্থি হয়, মধ্যমাংশ মজ্জা হয় এ 


আুঙ্মাতম অংশ বাক্‌ হয়। ছান্দোগ্য 1৬1৫৩) 


এইরূপে দেখা গেল_মনঃ হইতেছে অন্নময় (ভুক্ত অন্নদ্ধারা পরিপুষ্ট ), প্রাণ বি 
জলময় ( গীত জলদ্ব!রা পরিপুষ্ট ) এবং বাগিন্দ্রিয় হঈটতেছে তেজোময় (ভুক্ত তৈলঘৃতাদি তেজঃপদার্থ-:: 
দ্বার পরিপুষ্ট )। ছান্দোগায ॥৬1৫18 পরবন্র্ণ ৬৬|১_-৫ এবং ৬।৭।১--৬ বাক এই বিষয়টাই আরও. 


পরিস্ফুট কর। হইয়াছে। 


পরিশেষে জারুণি উদ্দালক শ্রেতকেড়কে বলিয়াছেন__জীবের দেহের মূল কারণ যেমন 
অন্ন, অগ্পলের মূল কারণ যেমন জল, জলের মূল কারণ যেমন তেজ তেমনি তেজেরও মূল কারণ 


হইতেছেন স্বরূপ ব্রহ্ম। এক্ট সমস্ত জন্য-পদার্থই হইতেছে সন্মুলক (সংহ্থরূপ ব্রহ্ম হইতে 


উৎপন্ন), সদায়তন ( সংস্বরূপ ত্রাহ্ষমে অবস্থিত ) এবং মংপ্রতিষ্ঠ ( প্রলয়কালেও সংস্বরূপ ব্রদ্ষেই 


লীন হয়)। “সন্মলা: সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ পাঠ ॥ ছান্দোগা ॥৬৮1৪।৮ 


উদ্দালক শারও বলিয়াছেন--"এতদাত্বামিদং সর্ববম্‌, তৎ সভ্যম্, সআত্বা॥ ছান্দোগ্য ॥ 


৬৮৭।--এই সমস্ত জগংউ এতদাত্বা -_সংস্বরূপ ব্রহ্মাত্বক, সেই সংশ্বরূপ ব্রহ্ম সত্য, তিনিই আত্মা। ৮ 
গ্র। উপসংহার 
এক-বিজ্ঞানে সব্রবিজ্ঞান কিরূপে হয়, অর্থাৎ এক ব্রন্ষের জ্ঞানলাভ হইলেই সমস্ত 
অগতের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝাবার জন্বাই শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক এত সব 


কথ! বলিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন- ত্রহ্গা হইতে তেজের উৎপত্তি, তেজঃ হইতে জলের এবং. 


জল হইতে পৃথিবীর ( অল্পের ) উৎপত্তি। আবার ত্রিবুৎকৃত হয়৷ এই তিনটা পদার্থই সমত্ত জন্ত- 
পদার্থের উৎপত্তির ও পরিপুষ্টির হেতু হইয়া থাকে, জীবাত্বারূপে ব্রহ্ম এই তিনটা পদার্থে ই প্রবেশ করিয়া 
নামর্ূপের অভিব্যক্তি করেন। অস্তিমেও আবার সমস্ত ব্রদ্ধে লীন হয়। তাই, এই সমস্ত জগংই 
বরঙ্গাত্মক, ব্রদ্ষাতিরিক্ত কিছু নহে। সুতরাং এক ত্রন্ষের স্বরূপ অবগত হইলেই এই সমস্ত জগতের 
স্বরূপ অবগত হইয়া যায়। 

মৃৎপিপ্ডের দৃষ্টান্তে তিনি বুঝাইয়াছেন _ সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ_ঘট-শরাবাদি- হইতেছে মৃত্তিক 
বারা নিদ্মিত, মৃত্বিকাই তাহাদের উপাদান। মুতরাং এক মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলেই 


ঘট-শরাবাদি সমস্ত মুগ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়। তদ্রুপ, এক ত্রন্ের স্বরূপ অবগত 


হইলেও ব্রচ্ম হইতে জাত সমস্ত বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া বায়। 


প্রশ্ন হইতে পারে- মৃগ্য় পদার্থের উপাদান হইতেছে মৃত্তিকা ; স্বতরাং মৃত্তিকাকে জানিলে 


মৃগ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া! মায়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলেই যে সমস্ত জগংকে জান! যায়। 
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পরিণাষের গভযতা] রি রঃ কৃত ও অন্য আলারাগণ ১. গেজ 


তাহা কিরূপে সপ্তব হইতে পারে ! ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান? আরও এক কথা। কৃম্তকার দণ্ড-:.. 
চক্রাদির সাহাযো মৃত্থিকা হইতে ঘটাদি প্রস্তুত করে; ঘটের নিমিত্ব-কারণ কুত্তকার হুইতে ঘটের 
উপাদান মৃত্তিকা! হইতেছে ভিন্ন বন্ত। শ্রাতিতে বল! হইয়াছে_প্রন্ম তেজঃ আজির স্থষ্টি করিলেন; 
সুতরাং তিনি সৃষ্টিকর্তা বা নিমিত্ব-কারণ হইতে পারেন ; উপাদান-কারণ কিদ্ধপ হইতে পারেন? 
:. উত্তর । "দেব সোম্যেদমগ্ আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬২১।৮__ এই 
জতিবাক্যেই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে । অগ্রে-স্থষ্টির পৃর্ধবে-এক এবং অদ্বিতীয় 
- সংন্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন, এই জগংও তখন সেই সংই ছিল। তিনি একাকীই ছিলেন, দ্বিতীয় কোনও 
'বন্ত ছিল না। এই অবস্থায় তিনি জগতের সৃষ্টি করিলেন। তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও 
ব্স্ত যখন ছিলনা, অথচ তিনি যখন নাম-রূপবিশিষ্ট জগতের স্থষ্টি করিলেন, তখন পরিক্ষারভাবেক্ট 
বুধ যায়-স্থষ্টিকর্ত। ব্রহ্ম নিজেই জগ্গতের উপাদানও, তদতিরিভ্ত কোনও উপাদান তিনি গ্রহণ 
করেন নাই। তদতিরিক্ত কিছু যখন ছিলই না, তখন তদতিরিক্ত উপাদান কোথা হষ্টতেই বা 
গ্রহণ করিবেন? শান্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন পূর্ধবক পূর্বেই বলা হইয়াছে ব্রক্ষই জগতের নিমিত্ব-কারণ 
এবং উপাদান-কারণ (৩1৮--১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

“সদধেব দোমোদসগ্র আসীং”-এই বাক বল! হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্বেব এই জগৎ 
সংস্বরূপ বর্ম ছিল ইহা হতেও বুঝা যায়_জখতে ত্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাঈ, স্তরাং 
জগতের উপাদানও ব্রহ্মই। 

স্ষ্টিকর্তা পরব্রক্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া নিজোকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত 
করেন (৩1২৫-২৬ অনুচ্ডেদ দ্রষ্টবা)। তিনি জগতের উপাদানকারণ বলিয়া উঠার বিজ্ঞানে 
সর্ধব-বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পাঁরে। 

শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালকের পূর্ববোল্িখিত বাক্যগুলি পরিণাম- বাদেরই সমর্থক। 

ঘ। পরিণামের সত্যত! 

ৰ আরুণি ধলিয়াছেন_-«একেন মৃৎপিগ্ডেন সর্ববং সুগ্নয়ং বিজ্ঞাতং স্তাং...মৃত্তিকা ইত্যেব 
সত্যম॥ ছান্দোগা ॥ ৬১।৪।_ একটা মৃৎপিপ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত মুপ্মুয় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়." “মবতিকা 
উহাই মত্য।” 

ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃদ্বস্তাতেই মৃত্তিকা আছে! ঘটশরাবাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও 
মৃত্তিকাত্তেই পর্যবসিত হয়। এক্গ্তা বলা হইয়াছে_-একটী মৃতৎপিত্ডের স্বরূপ অবগত হইলেই 
সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়। যায়। 

দ্বটের আকারাদি শরাবে নাই, শরাবের আকারাদিও ঘটে নাই; অর্থাৎ ঘটে শরাবস্ব 
না শরাবেও ঘটত্ব নাই। আকারাদির বৈশিষ্ট্যেই নামরূণের বৈশিষ্ট্য। মৃংপিণ্ডেও ঘটত্ব- 
 শয়াবত্বাদি নাই। ঘটত্ব অবগত হইলেই শরাবত্ব অবগত হইয়া যায় না, মৃত্তিকার স্বরূপও 


[১৫৩১ ] 


পরিপামের সত্যত। ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন 1 ৩৩৬-অমু 
সমাক্রূপে অবগত হইয়া যায় না। কিন্তু মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হষ্টলেই ঘটাদি সমস্ত মুগ, 


বস্তর উপাদানের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়; যেহেতু, উপাদানরূপে মৃত্তিকা সমস্ত য় 


পদার্ধেই বি্ামান 


ঘট-শরাবাদির জ্ঞান জন্মিত না। ছুগ্ধের জ্ঞানে প্রশ্তরাদির জ্ঞান জন্মিতে পারে না । 
শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে_ম্বত্তিক! ইহাই সতা, ইহার একটী তাৎপর্য হইতেছে এ 


যে, সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থেই মুত্তিক! বিগ্মান। ইহার আর একটী তাৎপর্যযও হইতে পারে; 


ঘট-শরাবাদি যদি মৃত্তিকা হইতে পথকৃ বস্তু হইত, তাহ। হষ্টলে মৃত্তিকার জানে 


তাহ! এই । মৃত্তিকা সত্য, অর্থাৎ অস্তিত্ব-বিশিষ্ট পদার্থ। যাহা বয়--সবৃত্তিকাময়-__-তাহাও. 


অস্তিত্ববিশিষ্ট-পদার্থময়, তাহার অনস্তিত্ব সম্ভব নয়। অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্ত যাহার উপাদান, তাহা: 


কখনও অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, তাহা হইলে, অস্তিতব-বিশিষ্ট উপাদানেরই অনসিষ-প্রসঙ ; 


আসিয়া পড়ে। 


মৃগ্ময় পদার্থের-_মৃদ্ধিকারের__ অস্তিহ-বিশিষ্টতাই স্চিত হইয়াছে। 


এইরূপে দেখা গেল-মৃত্তিকা ইহাই সত্য- মৃত্তিকেতযেব সভ্যম্প-বক্যে ঘট-পাবাদি | 


তদ্রূপ, সত্য ব্্ষাূপ কারণের পরিণীম জগতেরও অন্তিই সূচিত হুইভেছে। ব্রহ্ম 
সত্যন্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বময় ; অস্তিত্ববিশিষ্ট বর্ম যাহার উপাদান, যাহ] ব্রহ্মাত্থক, সেই জগৎ. 
অস্ত্িত্ববিশিষ্টই হইবে ; তাহা কখনও অক্ভিত্বহীন -মিথ্যা - তইতে পারে না। ব্রন্ষোপাদান জগতের '. 


অনস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ত্রন্মোরই অনস্তিত্ব-প্রস উপস্থিত হয়। 


বন্ততঃ জগৎ যে সং-বস্ত' অভিত্ববিশিষ্ট বন্ত, তাহ] শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন_-“সদেব 


সোম্যেদমগ্র আসীং--এই জগৎ পুর্বেব সং ছিল ।” ইহা? দ্বারা জান! গেল- স্থৃষ্টির পূর্ব 


নাম-রূপাদিতে অভিবাক্তিলাভের পুরব্বেও__জগৎ সংহ্বরূপ ব্রন্মে সত-রূপে- অস্তিত্ব-বিশিষ্টরূপেই-+.. 
অবস্থিত ছিল। যাহার কোনও অস্তিতই নাই, কোনও বজ্ত্রতে তাহার থাকা-নাথাকার পরশ ও 


উঠিতে পারে না। 


স্ষ্টির পরেও যে জগৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, তাহা ও শ্রণ্তি বলিয়া গিয়াছেন। আরুণি শ্বেতকেতুর .. 


নিকটে বলিয়াছিলেন_কেহ কেহ বলেন যে, পুর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসংই ছিলেন; সেই সং. 
হইতেই সংম্বরূপ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । '"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাছিতীয়ম, 


তস্মাদসতঃ সঙ্জায়ত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬|২১।৮ এ-স্থলেও জগতকে “সৎ-_ অস্তিত্ববি শিষ্ট” বলা হইয়াছে।, 
ইহার পরে আবার আরুণি বলিয়াছেন__আসসৎ হইতে কিরূপে সং-্এর উৎপত্তি. 
হইতে পারে? আগ্রে এক অদ্বিতীয় সংই ছিল। “কথমসতঃ সঙ্জায়েতেতি। সত্ত্ব সোমোদমণ্র 


আসীং একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। ছান্দোগ্য ॥ ৬২1২৪” 
এই বাক্যেও নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎকে “সং-_অস্তিত্ববিশিষ্ট” বলা হইছে 


১. 


বা 


পরিপামের সতাতা ]. ..” : স্থিত ও অন্য আচা্্যগণ এছ 


 এইরূপে দেখা  গেল_ ঙ্চতির সপষ্টোক্তি জম্গুসারে, টির পূর্বেও জগতের অস্তিত্ব ছিল, ূ 
্থষ্টির পরেও অস্তিত্ব আছে। পূর্বের ও পরের পার্থক্য এই ধে_স্মষ্টির পৃর্রধে জগৎ ছিল নাম- 
রূপাদিতে অনভিব্যক্ত, সূচ্দ কারণাবস্থায়'; আর, স্যপ্টির পরে জগৎ থাকে কার্য্যাবন্থায় নাম" 
জবপাদিতে অভিব্যক্ত অবস্থায়। কারণের সত্াত্বে কাধ্যেরও সত্যত্ব। 
.. কাঁধ্য হইতেছে কারণেরই রূপান্তর বা অবস্থাস্তর। যেমন, উর্ণনাভিরূপ কারণের 
পাত্র হইতেছে তাহার তন্ত। তত্র ্রন্মকার্ধারপ জগৎও হইতেছে কারণরপে অবিকৃত 
ব্রশ্মের রূপান্তর বা অবস্থাস্তর। কারণ সত্য বলিয়! কাঁধ্যও সত্য ব। অস্তিত্থবিশিষ্ট। ূ্‌ 
. অবশ্য ব্রন্মূপ কারণের সত্ত্ব এবং জগৎ-বূপ ক্রহ্ষকার্ধোর সত্যত্ব এতছভয়ের মধ্যে 
বিশেষত্ব আছে। 
সংশব হইতে সতাশন্দ নিষ্পন্ন। সশব্দে অস্তিত্ব বুঝায়। “সং-অস্+শতৃক।” 
স্থুতরাং সমস্ত সতা বস্তাতেই অভ্তিত্ব হইতেছে সাধারণ। বস্তর অবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
, অস্ভিত্বের অবস্থার€ বৈশিষ্ট্য হইতে পারে । 

ব্রহ্ম হইতেছেন নিতা বস্তু; তাহার অস্তিত্বও নিত্য। এই নিত্য অন্তিত্ময়, সব্র্ষ বিষয়ে 
নিত্য অস্তিত্ময়, বস্তু হইভেছেন ব্রন্ধ। তিনি সকল সময়ে একই রূপে বিরাজিত। তাহার সত্যত্বই 
মুখ্য সত্যত্ব। নিত্য অস্তিত্বময়ত্বই মুখ্য সতাত্ের লক্ষণ । 

আর জগৎ হইতেছে স্থষ্ট বন্ধ ; তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। সুতরাং জগৎ 
হইতেছে অনিত্য। তাহার অস্তিত্বও অনিত্য। কিন্ত উৎপন্ধি ও বিনাশের মধ্যে নাম-দ্ূপাঁদি- 
বিশিষ্টরূপেও যে জগতের অস্তিত্ব আছে, তাহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। ন্ুতরাং জগতের সত্যত্থ 
বলিতে অনিত্য অস্তিত্ই স্ুচিত হয় । সতা-শব্দের মূল অর্থে যখন অস্তিত্ব বুঝায়, তখন এই 
অস্তিত্ব অনিত্য হইলেও সতাই হইবে। ইহা হইতেছে সতা-শব্দের গৌণ অর্থ-_অনিত্য 
অস্তিত্ব-বিশিষ্ট। 
| এইরূপে দেখা গেল _ব্রদ্ম এবং ব্রহ্মকাধ্য জগৎ উভয়ই সভা হইলেও ব্রচ্ম হইতেছেন 
মুখ্যর্থে সত, নিত্য অস্তিতব-বিশিষ্ট; আর ব্রহ্মকাধ্য জগৎ হইতেছে গৌণার্থে সত্য, অনিত্য অস্তি্ব- 
বিশ্লিষ্ট। 
| সুতরাং সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত বলিয়৷ জগ ও সত্য, কিন্তু তাছা অনিভ্য। জগতের 
অস্তিত্ব আছে? তবে এই অস্তিত্ব অনিত্য। জগৎ মিথ্য। নহে__ অর্থাৎ বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, অথচ 
/আন্ডিত্ব আছে বলিয়া! প্রতীত হয়, জগৎ এই্ূপ কোনও পদার্থ নহে। জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব 
স্বীকার করিলে জগৎ-কারণ ব্রন্দেরও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কেননা, এই জগৎ 
হইতেছে ্াত্বক। 
14... জগৎ মিথ্যা হইলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইতে পারে না। 
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সবর্ব-বিজ্ঞান বলিতে জগতের বিজ্ঞানই বুঝায় । জগৎ যদি মিথ্য।_বাস্তব অস্তিত্বহীনই-__ছয়,. 
তাহা হইলে তাহার আবার বিজ্ঞান কি? যাহার কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহার স্ধে 
জ্ঞানলাতের প্রশ্নও উঠিতে পারে ন1। . - 

আবার, জগৎ ফদি মিথ্য। হয়, তাহা হইলে জগৎ হইবে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ! / 
কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য। সতা এবং মিথ্যা_ এক জাতীয় নহে। এক জাতীয় বস্ত্র জ্ঞানে : 
অপর জাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পাবে না। গো-জাতীয় বস্ত্র জ্ঞানে বৃক্ষজগাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে: 
পারে না। মুতিরাং জগৎ মিথধা হইলে এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কখনও সম্ভবপর হইতে: 
পারে না। এ 

শ্বেতকেতুর নিকটে আকণি উদ্দীলক “এক-বিজ্ঞ|ানে সর্বববিচ্হান”- প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার ভিত্তি হইতেছে--কাধ্া-কারণের অনন্ত । কার্-কারণের অনন্তত্ববশত:ই কারণরূপ দ্ধের 
বিজ্ধানে কার্ধারূপ লব্বজগতের বিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। ““তদনগ্যত্বমারস্তণ-শব্বাদি ভাঃ ॥ ২17১৫," 
প্রভৃতি ব্ন্ধস্থত্রেও বাসদেব কাধ্য-কারণের অনন্তন্থ প্রদর্শন করিয়াছেন । ব্রর্গ-কাধ্যরূপ জগৎ যদ্ধি: 
মিথ্য। হয়, কার্ধা-কারণেব অনন্ত সিদ্ধ হইতে পারে নী। কেননা, সত্যন্থরপ ব্রহ্ম এবং মিথ্যা 
জগৎ এই উভয়ের অনন্ত (অভিন্নত্ব ) সম্ভব নহে । সত্য ও মিথা। কখনও অনগ্গ হইতে পারে না! 

শ্বেতকেতুর নিকটে আরুণি সংস্বরূপ ত্রহ্মকর্তৃক তেজ£ জল ও পৃথিবীর স্থষ্টির কথা বলিয়াছেন, 
তেজ-আঁদির ত্রিরৎকরণের কথা বলিয়াছেন এবৎ সমস্ত জগতের স্যষ্টির কথাও বলিয়াছেন! 
“কথমসতঃ সঙ্জায়েতেতি। সন্বেব মোমোদমণ্ আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্”-ইত্যাদি ছান্দোগা- 
(৬২২)-বাক্যে স্থষ্ট জগৎ যে "সৎ -অস্তিত্ববিশিষ্ট",তাহা৪ আরুণি বলিয়াছেন। এই অবস্থায় স্ত্টিকে 
_ নষ্ট জগৎকে মিথ্যা বলিতে গেলে ইহাঁঙ বলিতে হয় যে, শ্রুতির উক্তি উন্বন্ব-প্রলাপমাত্র। 
পরব্রদ্দের নিশ্বারূপা শ্রুতি কখনও উন্মন্ব-প্রলাপময়ী হইতে পারে না। 

ঙ। রঞছু-সপ বা শুক্তি-রজত দুষ্ট।স্তের অযৌক্তিকতা 

যদি বলা যায় রজ্জু-সর্পের, কিন্ব। শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে স্থষ্টি-ব্যাপারের মীমাংসা হইতে 
পারে। উত্তরে বল! যায়_-তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্ম-কতৃকি জগতের স্থষ্টি-বাাপারে রজ্জু-সর্প 
ব৷শুক্কি-রজতের দৃষ্টান্তের উপযোগিতা নাই | কেন না, দৃষ্টান্ত-দাষ্টণাস্তিকের সামঞ্জস্য নাই ! একথা 
বলার হেতু এই £- 

প্রথমতঃ, শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম জগতের স্বস্তি করেন। কিন্তু রজ্জ, সপ্পের স্থ্টি করে না, শুক্তিও 
রজতের স্থত্টি করে না। র 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি বলেন, ব্রন্ধ জগতের উপাদান-কার্ণ। কিন্তু রজ্জ ,সপ্পের উপকার 
নহে, শুত্তিও রজতের উপাদান-কারণ নহে । 

সুতরাং দৃষ্টাস্ত-দাষ্টস্তিকের সামঞ্জস্য নাই । 


[ ১৫৩৪ ] 
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.. , আবার, রজ্জ.-সর্পাদির নত এক-বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে 


না । কার্ধা-কারণের অনন্ত বশতঃ ব্রক্মরূপ কারণের বিজ্ঞানে জগৎ-রূপ কাঁষেের বিজ্ঞান জন্মিতে 
“ন্পারে । কিন্তু রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, শুক্তির ভচানেও রজতের জ্ঞান জন্মিতে 
পারে না। রজ্জ,সম্বদ্ধে জ্ঞান জন্মিলে রজ্জ,স্থলে সর্প-প্রতীতির মিথা। জ্ঞান দূরীভূত হইতে পারে 
“বটে; কিন্ত সপপের স্বরূপের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শুক্তি-রজত-সন্বন্ধেও সেই কথাই। 


যদি বলা যায়--সর্পের অস্তিত্বই নাই । যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার স্বরূপই বা কি 


. স্বরূপের জ্কানই বা! কি? 


ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । যাহার অস্ভিত্ই নাই, তাহার কোন৪ রূপ স্বরূপও থাকিতে 
পারে না_ ইহা সতা। কিন্তু সর্পের অস্তিত্ব নাঈ-_ইহা স্বীকার করিলে রজ্জ,তে সর্পভ্রমও জন্মিতে পারে 


ন!। কেন না, পূর্ববসংস্কার বশতঃই ভ্রম জম্মে। রজ্জ-স্থলে সর্পের আন্তিত নাই বটে ; কিন্ত কোনও না 


কোনও স্থুলে সর্পের অস্তিত্ব না ধাকিলে, অন্যত্র কোথা সর্প দর্শন না করিয়া থাকিলে, সর্পসন্বন্ধে 


| কাহারও সংস্কার জন্সিতে পারে না। যিনি কখনও সর্প দেখেন নাই, কিশ্বা সর্প সম্বন্ধে কিছু শুনেনও 
নাই, রজ্জতে তাহার সর্পত্রম হইতে পারে না-- সংস্কারের অভাববশতঃ। স্তরাং রজ্জ-স্থলে না হইলেও 
. আন্থাত্র সর্পের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ২ নচেৎ রজ্জ,-সর্পের দৃষ্টান্তেরই সার্থকতা থাকে না। 


হকার উত্তরে যদি বলা যায়-_-সর্পের অন্তিত্ধ কোথাও নাঈ। অনাদি সংস্কারবশতঃই রজ্জতে 
সর্পভ্রম হয়। 
ইহার' উত্তরে বন্তবা এই । যে অনাদি-সংস্কারের কথ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, সেই অনাদি 


- সংস্কার অবশ্যাই স্বীকার করিতে হইবে $ যেমন, জীবের অনাদি-কর্শ-সংস্কার। কিন্তু শাঙ্জে যে অনাদি- 


২স্কারের কথ' দৃষ্ট হয় না, তাহ? স্বীকার করা যায় না; যেহেতু, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অনাদি- 
স্কার বশতঃই যে রজ্জুতে সর্রন্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, কিন্বা ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়-_তাহার 


শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায় 2 শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে তাহা স্বীকার করা যায় না। 
যাহা হউক, এক্ষণে “বাচাপস্তণং বিকারো নামধেয়ং-বাকোর তাৎপর্যয কি, তাহা 
বিবেচিত হঈতেছে। 


৩৭ ন্াভান্পজ্তপম্চইত্যাদি শ্রন্ভ্িবাক্ষ্যে্ পাদ ল্লামান্ুজেন্স কত অর্থ 


“তদনগ্ঠত্মারস্তণ-শব্দাদিভ্যং ॥২1১।১৫।৮-ব্রহ্মস্ত্রভাষ্ শ্রীপাদ রামানুজ “বাচারস্তণং বিকারে! 


১ নামধেয়ম্”-এই শ্রতিবাকোর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উল্লিখিত হইতেছে । 


“যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিপ্ডেন সর্ব্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতংস্যাৎ, বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং 


স্ৃত্তিকেত্যেব সতযম্‌॥ ছান্দোগয 0৬791” 
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রং. 


শশা শাঁৃশতিশশল 


বাচারন্তণ-বাক্যের অর্থ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৩/৩৭-অঙ্. 


এন শ্রুতিবাকাটীর ব্যাখায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন ₹- 


“যথা একমুৎপিগারন্ধাঁনাং . ঘট-শরাবাদীনাং তম্মাদনতিরিক্তত্রব্তয়া তজজজ্ঞানেন: 
জ্জাততেতার্থ। অত্র কণাদবাদেন কারণাৎ কার্ধ/স্য ভ্রব্যাস্তরত্মাশঙ্ক্য লোকপ্রভীত্যৈব কারণাং ্ 
কার্ধযদা অন্ত্মুপপাদয়তি “বাচারভুপং বিকারে। নামধেয়ং মৃত্বিকেত্যেব সত্যম ইতি। আরভ্যতে-_... 
মালত্যতে স্প শ্যত ইত্যারস্তণং 'কৃতালুটো বহুলম্‌' ইতি কর্মণি লুট,। বাচা _-বাক্পুরব্কেণ ব্যবহারেণ. 
হেতুনেতার্থঃ।  িডেনোদকমাহর ইত দি-বাকৃপূর্ববকো। ছাদকাহরণাদিব্যবহারঃ; তস্য ব্যবহারগ্য' 
সিদ্ধয়ে তেনৈব মৃদ্দবোণ পৃথুবুর্ধোদরা কারত্বা দিলক্ষণো বিকার; সংস্থানবিশেষঃ, তপ্রযুক্তং চ "ঘট. 
ইত্যাদিনামধেযং স্পশ্যতে -উদকাহরণাদিব/বহারবিশেষ-সিদধারথং ঘৃদ্দবামের সংস্থা নাস্তরনামথেয়াস্তর- 


ভাগ, ভবতি। অতো ঘটাগ্তপি সুন্তিকেত্যেব সত্যং--প্তিকা্রবামিত্যেব সাং প্রমাণেনোপলভ্যত.. 


ইতার্থঃ ন তু দ্রব্যান্তরত্বেন। অতভ্তস্যব মৃদ্ধিরণাদেত্রবাস্য সংস্থানাম্তরভাক্তমাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্ধাস্ত- 
রাদয় উপপদ্যান্তে ; ঘথৈকসোব দেবদত্তসগাবস্থাবিশেষৈ: বালো যুধা স্থবির ইতি বুদ্ধিশবাস্তরাদয়ঃ 


কার্ধ্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে ৷ 


__-এঁ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎ্পিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ ্ 
নেই মৃৎপিগু হইতে অনতিরিক্ত বা অপূথক্‌ বসত বলিয়া সেই মৃৎ্পিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, (ইহাও : 
তন্রুপ)। এ-বিষয়ে কণাদ-মতানুসারে কারণ হইতে কাধের ভ্রব্যাস্তরত আশঙ্কাপূর্বক লোকপ্রতীতি 


অগ্ুমারেই কারণ হইতে কাধ্যের অপৃথগ ভাব উপপাদন করিতেছেন। % ঘটাদি) বিকারগাত্রই 


বাক্যারন্ধ নামমাত্র, মুত্তিকাই(১) সত্য, এই বাক্যই 'আরম্তণ/- শব্দের অর্থ যাহ? আরদ্ধহয়__অলস্তভন কর! 
হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই 'আরস্তণ', কৃত প্রত্যয় ও ল্যুট,(যুট বা অন্ট্) প্রত্যয় বন্ুলার্থে হয়, অর্থাৎ 
সুত্রোল্লিধিত অর্থাতিরিক্ত অর্থে হয়'-এই সুত্রান্থনারে কন্মবাচ্যে জুট, প্রত্যয় হইয়াছে। “বাচা 


অর্থ বাক্যপূর্ববক ব্যবহারানুসারে(২) “ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর? ইত্যাদি শব্দোচ্চারণদ্বারাই . 


জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পক্ন হইয়া! থাকে; সেই বাবহার নিপ্পাদনের জন্তই সেই মৃত্তিক। পদার্থটা 
স্থল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার_ অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন “ঘট ইত্যাদি 
নাঁম স্পর্শ করে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্ভিকাদ্রব্যই অন্কগ্রকার 
আক্কৃতি ও অন্তবিধ নামভাগী হইয়া থাকে । অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং 
তাহাই সত্য, অর্থাৎ (ঘটাদিও ) ৃপ্ভিকাত্রবযরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্ত পৃথক্‌ 


(১) এস্থলে “যৃত্রিকেত্যেব সতাম্‌._মৃততিকা ঈতি এব সতাম্‌”-এই বাকোর অনুবাদে লেখা হইয়াছে-. 


“মৃত্তিকাই সত্য ।” প্রকৃত অন্থবাদ হইবে--“মৃত্তিকা ইহাই মতা ।”, 


(২) তাৎপর্য-_ইলোকে কোনবূপ কাধ করিতে হইলেই পুবের তদৃপযোগী শবের উচ্চারণ করিয়া থাকে ?:: 
শব্দব্যপহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্ধ্যই নিষ্পন্ন হয় না) এই অদ্য ভাত্যকার লোকব্যবহারকে বাক্পুবর্ক বলিয়া 


নির্দেশ করিয়াছেন ( মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ লাংখাবেদাস্ততীথ )1 


[ ১৫৩৬ ] 


হা 


বাচারজতপ-বাকোক্জ অর্থ] " “স্থষ্টিতব ও অন আচার্ধ্যগণ [ ৩এ৩প-মস্থ 


দ্রেবারপে নছে। অভ্তএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থা-বিশেষ অনুসারে 'বালক, যুব, বৃদ্ধ' এইয়প 
বিভিন্ন শুকার বৃদ্ধি ও শবের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃস্তথিক! বা হিরণ্যা্ি 
ড্রব্যের ফেল বিভিন্ন প্রকার আকৃতভি-বিশেষের সন্বন্ধমাত্রেই প্রতীতি ও শব্দ-ব্যবহারাপির পার্থকা 
দ্বটিয়া থাকে ( মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থকৃত অহ্ৃবাদ )।” 

উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভাশুপর্যত হইতেছে এই । মৃংপিখ্ডেব পরিণাম বা বিকার ঘটাদিও 
মৃত্তিকা, ঘটাদিও মৃত্তিকাদ্রবাই, অগ্ত কোনও দ্রব্য নহে- ইহাই সত্য, ইহাই প্রমাণের দ্বারা 
উপপন্ধ হয়। “মতো ঘটাদ্যপি মুক্তিকেতোব সতাং-মৃত্তিকা-দ্রব্যমিতোব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত 
ইতার্থ:, ন তু প্রব্যান্তরত্বেন।” ইহাদ্বার! শ্রীপাদ রামান্ুজ দেখাইলেন যে, কারণরূপ স্বংপিগ্ড এবং 
তাহার কাধ্যপূপ ঘটাদ্ি--এই উভয়ই অনন্য । বস্তৃতঃ আরুণি উদ্দালক কাধ্য-কারণের অনন্ত্ব 
প্রতিপাদ:নর জগ্তই মৃৎপিগাদির উদাহরণ 'অবতাবিত করিয়াছেন! কাধ্য-কারণের অনন্ত্য প্রতিপাদদিত 
হইলেই জগৎ-কারণ ত্রন্মের এবং ব্রচ্ষ-কাধ্য জগতের অনম্ঞত প্রতিপাদ্দিত হইতে পারে এবং তাহ! 
গ্রতিপাদিত হইলেই এক-বিক্ঞানে সর্ববিগ্গান-প্রতিজ্ঞ। সিদ্ধ হইতে পারে । 

বিকাব.বস্ত্রটী কি, তাহাই “বাচাবস্তণং বিকারো নাঁমধেয়ম্-বাকোযে বলা হউয়াছে। শ্ীপাদ 
রাঁমানুজের মতে, “বাচা” এবং “মারস্তণ” এই হুইটী শব্দের সন্ধিতেই “বাচারস্তণ”-শব'টী দিষ্পন্ন 
হইয়াছে; বাঁচা+ আরস্তণ-_্বাচারস্তণ। বাচ-শবের তৃতীয়ায় “বাঢা”- অর্থ, বাকারা, বাক্য- 
পর্ব্বক, “বাচ। বাক্‌পূরর্বকেন ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থ;।” আর, “আরম্তণ”-আ1+ রভ.+ কর্মমণি জু, 
বা অনট 7 কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন ; অর্থ যাহা! আরম্ভ করা হয়, আরন্ধ। তিনি “বিকার:*"শব্দের 
অর্থ করিয়াছেন “নসংস্থানবিশেষঃ -অবস্থ!-বিশেষ |” মুদ্বিকার ইইতেছে মৃত্তিকার স্ংস্থানবিশেষ 
বা অবস্থা-বিশের | ঘট, শরাবাদি হইতেছে মৃত্তিকারই অব্স্থাবিশেষ। প্বাচারস্তণং বিকারো। 
নামধেয়ম্ণ__বাক্াপূর্বক যাহার আরম্ত কৰা হয়, বাকাপূর্ববক যাহা! আরব হয়।” কি রকম? “জল 
আনয়নের জন্য ঘট প্রস্তুত কর বা! করি”-ইতাদি বাক্যপূর্ববক বা লঙ্বল্পপূর্তবকই ঘটাদি প্রম্ত করা হয়; 
সুতরাং ঘটাদি ম্ৃদ্িকাবের নির্মাণ বাঁক্যপূর্ধবকঈ আস্ত হয়। পকক্রহ্মও বাক্যপূর্ধবক বা সম্বল্পপূরর্বকই 
জগতের স্থঙ্টি করিয়াছেন_-“তদৈক্ষত, বনু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহস্যজত (ছান্দোগা £ ২1১8), 
অনেন জীবেনাত্মনান্প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকববানীতি ( ছান্দোগ্য ৬।৩।২ ॥ ), অনেন জীবেনাক্ধনাসুপ্রবিশ্থ 
নাষক্ধপে বযাকরো।ৎ ॥ ছান্দোগা ॥ ৬৩1৩ ।৮-৯ত্যাদি শ্তিবাকা হইতেই ত্রহ্ষকর্তৃক সন্কল্পপূর্বক ব। বাকা- 
পূর্বক জগৎস্থষ্টির কথা জানা যায়। এজন্যই শ্রীপাদ রামান্ুজ ব্লিয়াছেন-_বিকারের আরস্তই 
হয় বাক্যপুর্ব্বক, আগে বাকা বা সন্কর, তারপরে বিকার-কাধা। 

গ্রীপাদ রামানুজ আরস্তণ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_স্পর্শ | ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন_- 
কৃত্যপ্রত্যয় ও লুট ( যুটু বা অনট্‌ )-প্রত্যয় ব্যাকরণের স্ুত্রোপ্লিখিত অর্থ ব্যতীত অন্ত অর্থেও হয়। 
“কৃতালুটো বছুলম্‌ ইতি কর্্মণি লুট” কর্মবাচ্যে ধখন “আরম্ভণ”-শব। নিষ্পন্প হঈইয়াছে। তখন 
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বাচারস্তপ-বাক্যের অর্থ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৩।৩৮-অন্ 


স্পূর্শ-অর্থে ইহার অর্থ হইবে__যাহ]। স্পৃষ্ট হয়। কাহা কর্তৃক প্পৃষ্ট হইবে? নামধেয় কর্তৃক বা 
বা নামকর্তৃক (নাম+ন্থার্থে ধেয়ুট )। নামকর্ৃক স্পৃষ্ট হওয়া, আর নামকে স্পর্শ কর!-একই , 
কথ।। এই সঙ্গে বা! -বাকাদ্বারা, বাকাপূর্ধক বাবহারের দ্বারা_ ইহার সঙ্গতি তিনি এইরপে 
দেখাইয়াছেন। "বাচা-__বাক্যপৃরর্ধক বাবহার অন্ুলাবে, 'ঘটদ্বারা জল আনয়ন কর'_ ইত্যাদি | 
শব্দোচ্চারণদ্বারাই জলাহরণাঁদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। সেই ব্যবহার নিস্পাদনের জন্যই সেই 
মৃত্তিকা-পদার্থটা স্থূল ও গোলাকাৰ উদরবিশিষ্ট বিকার-_অর্থাৎ তাঁদুশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন : 
“ঘট'ইত্যাদি নামকে স্পর্শ কবে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরপ বিশেষ ব্যবহাব সম্পাদনের উদ্দেশে 
সবত্তিকাত্রব্যই অন্প্রকীর আকৃতি ধাবণ করে এবং অন্তবিধ নামভাগী হইয়া থাকে ।” তাৎপর্য 
এই-জল আনয়নাদির জন্য মৃত্তিকীকে যখন অবস্থাস্তর প্রাণ্ড করান হয়, তখন ঘটাদি মাম 
সেই অবস্থাস্তরকে স্পর্শকরে-_-অবস্থাস্তরেব বা মৃদ্ধিকারেব নাম তখনই অবস্থাস্তর-ভেদে ঘটশরাবাদি 
হইয়া থাকে । এতাদৃশ মৃদ্ধিকাক ঘট"শরাবাদিও মৃত্তিকা-ইহাই সত্য, ইহাই প্রমাণের দ্বার! 
উপলব্ধ হয়। 

তদ্রুপ, ব্রন্ম যখন স্বদপে অবিকৃত থাকিয়া অবস্থাস্তর ব৷ বপাস্তর প্রাপ্ত হয়েন (ম্তমস্তক 
মণি যেমন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া স্বর্ণৰপে অবস্থাস্তর বা বপাস্তর প্রাপ্ত হয়, অথব' উর্ণনাি 
যেমন স্বরূপে অবিকৃত থাকিষা তস্তবপে বপাস্তব প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ ), তখনই তাহার এই রূপাস্তরের 
নাম হয় জগং। এই জগতও যে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অনন্ত ( অভিন্ন ), ইহাই সত্যা। 

কার্ধ্য-কারণের অনন্থত্ব গ্রদর্শন-পঙ্ছেই মৃৎপিগ্ডের উদাহরণেব সার্থকতা ; অন্ত কোনও 
বিষয়ে নহে। 

যাহ। হউক, বিকার যে মিথ্যা -শ্ীপাদ রামানুজের ব্যাখা। হইতে তাহা জান! যায় না। 
বরং কারণ সত্য বলিয়। কাধ্যও যে সত্য, তাহাই জান] যায়। ন্ুতরাং ব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রন্গকার্ধ্য 
জগৎও সত্য, জগৎ মিথ্যা নহে। সত্য--অস্তিত্ববিশিষ্ট হইলেও বিকারের যখন উৎপর্তি-বিনাশ আছে, . 
তখন তাহ1 যে অনিতা, তাহাঁও বুঝ! গেল। 

এইরূপে দেখা গেল-__“বাঁচাবস্তণং বিকারে নামধেয়ম্*্বাক্যে জন্ত-বস্থর মিথ্যাত্বের কথ। 
বল হয় নাই, জন্তবন্তর নাম-বপাদি কিবপে হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। 


৩৮) €্বাউাল্সজ্ঞপম্ঠইত্াদি আঙ্তিত্ান্চ্যেল্প ভীপাদ হললেন্ব বিহ্যাভুজ্বশ্ের 
কৃত অথ 

“তদনম্তত্মারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ |২1১।১৭।”-ব্রন্স্থক্রভাঙ্তকে গোবিন্দভাষ্কার শ্রীপাদ বলদেব 
বিষ্তাভৃধণও আলোচ্য শ্রগতিবাক্যটার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাও শ্রীপাদ রামানুজেক 
ব্যাখ্যার অঙ্গুজূপই । গোবিন্বভীয্যকার লিখিয়াছেন £__ 
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“একগ্মাদেব ঘৎখপিখ্োপাদানাঙ্জাতং ঘটাদি সবর্ধং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ, তত্ব 
ততো নাতিরেকাত, এবমাঁদেশে আদ্দণি সব্রবোপাদানে বিজ্ঞাতে তছপাদে়ং কৃংস্ত, জগৎ বিজ্ঞাতং 
ভবতীতি তত্রার্থঃ। নম্থু ধীশব্গাদি-ভেদাৎ উপাদেয়ম্‌ উপাদানাৎ অন্যৎ স্যাৎ-ইতি চে, তত্রাহ। 
ধাচারস্তণমিতি। আরভ্যত ইতি আরম্তণং কর্মণি নুযুটু। কৃত্যন্্যটে। বছলমিতি স্মরণাং। 
মৃংলিগুস্য বগ্ুত্ীবাদিরূপসংস্থানসম্থন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়ম আরবং ব্যবহর্তৃভিঃ কিমর্থং 
তত্তাহ। বাচেতি। বাচা বাক্পূর্বকেন ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়! তৃতীয়া । ঘটেন 
জলমানয়েত্যাদি বাক্পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধার্থম্‌। মৃদ্ত্রব্যমের জাতসংস্থানবিশেষং সৎ ঘটা দিনামভাঁক্‌ ভবতি । 
তল্য ঘটাভ্বন্থস্যাপি মৃত্বিক৷ ইতি এব নামধেয়ং সতাং গ্রামাণিকম্‌। ততশ্চ ঘটা গ্পি সৃদ্ত্রব্যমইতি এব 
সত্যং ন তু ্রব্যান্তরম্‌ ইতি। অতন্ত্যৈব মৃদ্দ্রব্যস্য সংস্থানাস্তরযোগমাত্রেণ ধীশব্দাস্তরাঁদি সংভবতি। 
যথা একস্য এব চৈত্রদ্য অবস্থাবিশেষ-সন্বদ্ধাৎ বালযুবাদিধীশব্দাস্তরাদি সংভবতি। মৃদাহ্যপাদানে 
তাদাত্মোন সদেব ঘটাদি দগ্ডাদিনা নিমিত্তেন অভিব্যজ্যতে ন তু অসহুৎপগ্ভত ইতি অভিন্নমেষ 
উপাদেয়ম, উপাদানাৎ। ভেদে কিল উল্মানদৈগুণ্যাগ্ঠাপন্তি: | মৃৎপিগুস্য গুরুতমেকম, ঘটাদেস্চ 
একমিতি তুলারোহে দ্বিঞুণং তৎ সাৎ। এবমস্যচ্চ। ন তু শুক্তিরপ্যাদিবৎ বিবর্তঃ, ন চ শুজ্েঃ 
সকাশাৎ ত্বতঃ অন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নম. ইতি এবকারাৎ। এবমিতি-শবানর্থক্যং কষ্টকয্পনঞ্চ 
নিরস্তম। 

_-এক মুৎপিগু বিজ্কাত হইলেই সেই মৃৎপিগুরূপ উপাদান হইতে জাত ঘটাদি সমস্ত 
পদার্থই বিজ্ঞাত হয় ; কেননা, ঘটাদিতে মৃৎপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই। এইনপ দৃষ্টাস্তে 
সমস্তের উপাদানভূত ব্রহ্মফে জানিলেই তাহ! হইতে উৎপন্ন সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। 
যদি বল! হয়--ধী-শব্দবাদি-ভেদ বশতঃ উপাদেয় (উৎপন্ন দ্রব্য) উপাদান হইতে অগ্ত (ভিন্ন) 
বলিয়া পরিগণিত হইয়। থাকে । ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে -_ 'বাচারস্তণ'-ইত্যাদি। কর্্দবাচ্যে 
ম্যাট-প্রতায়ধোগে 'মারভ্তণ-শবক নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহার অর্থ-যাহা আরন্ধ হইয়াছে। 
মৃৎপিগ্ড যখন কন্ুগ্রীবাদিবূপ সংস্থান প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে রূপাস্তরিত হয় ), 
তখনই তাহার বিকার-নীম আরন্ধ হয়। যাহারা থটাদি-মৃদ্বিকারের ব্যবহার করেন, তাহারাঁই 
বিকারের নাম আরম্ভ করেন_-( এইটী ঘট, এই'ী শরাব--ইতাদিরপে )! কেন ব্যবহারকারীরা 
এইরূপ করেন ? তাহা বলা হইতেছে_-বাচা”-এই বাক্যে । বাচা বাক্পুব্বক ব্যবহারের জঙ্ক। 
এন্থলে ফলহেতুত্ব-বিবক্ষায় 'বাচ+-শবে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কেন? “ঘটের দ্বারা জল 
আন-ইত্যাদি বাকৃপৃর্বক ব্যবহার-সিদ্ধির জন্যই বিকারের নাম আরম্ভ হয়। মূত্তিকারপ 
পরধ্যটাষ্ট সংস্থান-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়। ঘটাদি নাম প্রাপ্ত হয়। এই রূপে ঘটাদি অবস্থায় নীত 
হইলেও, তাহার নাম দেই মৃত্তিকাই- ইহা! সত্য, প্রামাণিক । আবার মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন 
ঘটাদিও যে মদ প্রব্য, অস্ক পদার্থ নহে, ইহাও সতা-_ প্রমাণসিদ্ধ। অতএব, সেই মৃত্বিকানামক 
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ড্রব্যটীরই সংস্থানাস্তরভেদে ( রূপাস্তরভেদে ) শব্দাদিভের্দ € অর্থাৎ ঘটশরাবাদি নামভেদ ) সংঘটিত 
হইয়া থাকে! যেমন, একই চৈজ্ের (ব্যক্তিবিশেষের )- অবস্থা-বিশেষের সম্বন্ধ বশত; 
বাল-যুবাদি ধী-শব্দভেদাদি হইয়া থাকে, তদ্রপ। মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্যক্রমেই 
দণ্ডাদি-নিমিত্তের সহায়তায় ঘটাদি অভিব্যক্তি লাভ করে; মস হতে উৎপন্ন হয় না। 
এইরূপে উপাদেয় (উৎপন্ন দ্রব্য) উপাদান হইতে অভিন্ন । উপাদান ও উপাদেয় ভিজ্গ 
হইলে পরিমাণের ছৈগুণ্যাদি হইত । মৃৎপিপ্ডের গুরু এক, ঘটেরও শুরুত্ব এক-_-এইরূপে' 
তুলারোহণে (ওজন করিলে ) তাহা দ্বিগুণ হয়া পড়ি (কিন্তু ভাহ। হয় না। যে মুপিগুটী হার! . 
ঘট প্রস্তত হয়, তাহা যে ওজন, ঘাটেবও সেই ওজনই )। ইহা € অর্থাৎ ঘটাদি মৃছিকার ) 
শুক্তি-রজতাদির গ্ায় বিপর্তও নহে। শুক্তি হইতে রজত যেমন ভিন্ন পদার্থ, ঘটাদি যুদ্ধিকার মৃত্তিক) 
হইতে তদ্রুপ ভিন্ন পদ।9৫থ নহে । ইহাই শ্রতিবাক্যে কথিত “এব”-শবকের তাৎপধ্য। ইহাদ্বার! 
“এব'-শবের কষ্টকল্পনা-প্রস্থত্থ অন্যরূপ অর্থও নিবস্ত হইল ॥” 

“ধাচাবস্তণং বিকাবো। নামধেষম্বাক্যসন্বন্ধে গোবিশ্দভাম্যকার যাহা বলিলেন, তাহার 
ভাপর্ধত এইরূপ । 

কথিত হইয়াছে--এক মৃৎপিগ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত মুখুয় দ্রব্যের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে। 
তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন_তাহা কিরূপে সম্ভব? মুপিণ্ডের যে নাম, মৃদ্বিকারের 
দেই নাঁম নয় ; ঘট, শরাবাদি নানাবিধ নাঁমে মৃদ্বিকাব পরিচিত। তাহাতে মনে হয়_ ঘট-শরাবাদি 
ম্দ্বিকার হইতেছে মৃৎপিও হইতে ভিন্ন। ভিন্নই যদি হয়, তাহা হইলে এক স্বংপিণ্ডের জ্ঞানে 
কিরূপে ঘট-শরাবাদি মিকীরের জ্ঞান জন্মিতে পাবে? 

ভাষ্তকার বলিতেছেন পবাচারস্তণম্”-ইত্যাদি বাঁকোেই শ্রুতি এই প্রশ্ের উত্তর দিয়াছেন । 
বিভিন্ন মৃদ্ধিকীরেব ঘট-শরাবাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, এবং এই সমস্ত নাম যে মৃৎপিশ্ডের নাম 
হইতেও ভিন্ন, তাহাও দতা । তথাপি ঘট-শরাবাদি কিন্তু মুংপিও হইতে ভিন্ন নহে ; কেন না ম্বংপিগু 
হইতেই ঘট-শরাবাদি মৃদ্ধিকারের উৎপত্তি, স্বংপিণ্ডে যেই মৃত্তিকা আছে, ঘট-শবাবাদি মৃদ্ধিকারেও সেই 
মৃত্তিকাই বিগ্ঠমান। এই মৃত্তিকা মৃতপিপ্ডে যেই অবস্থায় থাকে, ঘট-শরাবাদি মৃদ্ধিকারে তাহা অপেক্ষা 
ভিন্ন অবস্থায় বা ভিন্ন আকারাদিতে থাকে + এইটুকুমাত্রই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে সব্ধন্র এক মৃত্ভিকাই, 
ঘট-শরাবাদি মৃদ্ধিকারে মৃদ্তিক। ভিন্ন অন্ত কোনও দ্রব্য নাই। এজন্তই এক ম্বপিণ্ডের জ্ঞানেই সমস্ত 
দ্ধিকারের জ্ঞান জগ্মিতে পাঁবে। মুদ্দিকাবের ঘে ভিন্ন ভিন্স নাম, তাহাব হেতু এই । ব্যবহারের 
সুবিধার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন নামও আবার প্রযুক্ত হয় -ধিকারের 
অর্থাৎ বিকারভূৃত দ্রব্যের উৎপত্তির পরে। ব্যবহারের সুরিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম কেনা? 
নামে ব্যাবহারের কি সুবিধা হইতে পারে? তাহার উত্তর এই। বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জব 
মুত্তিকাছারা৷ বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত কর! হয়_কোঁনটা করা হয় জল আনার জন্ত, কোনটা করা হয় 
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রায়্। করার সান, কোনটী বা হয় অললাদি রাখার জন্য-ইত্যাদি। জল আনিতে হইঙ্ে কোন্টা 
নিলে সুবিধা হইবে, রান্না করিতে হইলে কোন্টী নিলে সুবিধা চষ্টবেঃ অয় রাখার জন্য কোন্টা 
নিলে সুধিধ! হইবে--তাহাও জানা দরকার । এই ভ্রব্যগুলির যদি ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়, তাহ। 
হইলেই ব্যবহারের পক্ষে সুবিধ! হইতে পারে। জল আনার জন্য যে দ্রব্যটা প্রপ্তত হইয়াছে, 
ভাহার নাম যদি “ঘট” রাখা হয়, তাহা হইলেই বল! চলে-_পঘট নিয়া জল আন” এইরূপই 
ভিন্ন তির দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখার প্রয়োজনীয়তা, এবং এইরূপ নাম রাখিলেই ব্যবহারের পক্ষে 
সুবিধা হয়। কিন্তু ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও সমস্ত মৃদ্ধিকার মৃত্তিকাই-অপর কিছু নহে। 

এইরূপই হঈতেছে--দবাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম্”- বাক্যের ভাৎপধ্য--বিকার নামট্টী 
ধ্যবহারের পক্ষে ্বিধাজনক বাক্যের দ্বাবা আবন্ধ হয়। সমস্ত বিকাব__-ঘটও বিকার, শরাবাদিও 
বিকার। ব্যবহারের স্বিধাব জন্য ব্যবহারের পূর্বেই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়। 
“বাচ1” --বাক্ছ্াবা, ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বাক্যদ্বারা ঝা শবদ্ধাবা, “আরম্তণম্”_-আরব্ধ 
হয় যাহ। (মারভ্তণ হইতেছে কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন শব্ধ ), তাহাই “বিকাবো নামধেয়ম্ধ-বিকারনামক 
বন্ত। আর্ব্ধ বাক্যই হইতেছে বিকারেব নাম। 

বিকার যে মিথ্যা বা বাস্তব অস্তিত্বহীন, উল্লিখিতবপ অর্থ হইতে তাহা বুঝা যায় না। 
বরং মৃত্তিকা! সত্য বলিয়। মৃণ্মঘ ভ্রবাও যে মৃত্তিকাময় বলিয়া! সত্য__অন্তিত্-বিশিষ্ট-- তাহাই জানা 
গেল। ইহা! যে শুক্তি-বজতের ন্যায় বিবর্ত নহে, তাহাও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণ দেখাইয়াছেন। 

ব্যবহারের সুবিধার জন্য মৃশায় দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন নামে পবিচিত হইলেও এবং এই সকল 
বিভিন্ন নাঁম মৃখপিগ্ডের নাম হইতে ভিন্ন হইলেও মৃগ্ময় দ্রব্যসমূহও মৃত্তিকা ই, মৃত্তিকাব্যতীত অন্য কিছু 
নহে। এজন্য এক মৃত্পিগ্ের জ্ঞানেই সমস্ত মৃগ্ধয় দ্রব্যের জ্ঞান__-এক-বিজ্ঞানে সর্ব্বিজ্ঞান সম্ভব- 
পর হইতে পারে। | 


৩৯। “আাান্পজ্ডপস্৮ইত্যালি শ্রহতিল্রাক্ষেল্স শীল্পাদ জীবগোস্ৰাসীল্স স্কুত অর্থ 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহার পরমীত্ম-সন্দভীয়-সর্ববসন্বাদিনীতে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- 
সংস্করণ, ১৪৪ পৃষ্ঠায়) আলোচ্য শ্রুতিবাকাটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“অত্র পরিণামবাদে সোপপত্তিক! চ শ্রতিরবলোক্যতে - 
'বাচারস্তণং বিকারে। নাম ধেয়ুং মুত্তিকেত্যেব সতাম্‌॥” ইতি। 
অয়মর্থঃ বাচয়া ধাচা আরম্ভণম আরস্তো! যস্য তৎ। বাচয়া আরভ্যতে যৎ তং ইতি বা। 
যূৎ কিঞ্চিৎ বাচারস্তণম্‌ বাচ্যম. তত সর্ববম, এব, দণ্ডাদীনীম, অপি অনাত্র সিদ্ধত্বাৎ। 
“বিকারো৷ নামধেয়ম্ঠ বিকার এব নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট। নম চ হটাদি: 
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বাচারস্তণ-বাকোর অর্থ) গোঁড়ীয় বৈফব-দর্শন * [ ৩া৩৯-অস্থ 


'বিকারঃ মৃত্বিকা এব। মৃত্তিকাদিকম. এব দগ্ডাদিনা নিশির্থেন আবিষূতাকারাবিশেষং 
ঘটাদিবাবহারম্‌ আপছ্ত ইতি। ততো ন পৃথগিত্যর্চঃ। ইত্যেব সত্যমিতি। ন তু শুক্তিরজতাদিবর 
বিবর্তঃ। নতু বা শুক্রেঃ সকাশাৎ ক্বতোহগ্ত্র সিদ্ধং রজতমিব ভিন্নমিত্যর্থ:। বাক্যাস্তাপদিষ্টনয ইতি- 
শবস্য সমূদায়ান্বযিতত্বাৎ, কথমসতঃ সঙ্জায়েতেত্যাদিবং। অত্রাপি শ্রুত্যেবেতরমতাক্ষেপঃ) 
তদেব্ম্‌ ছিতি'-শব্দন্যাপি সার্থকতা । নতু মৃত্তিকৈব তু সত্যমিতি ব্যাখ্যালম্‌, নহাত্র বিকারস্ে 
কারণাভিন্নত্ে চ বিধেয়ে বাকাভেদঃ। এ 

প্রথমস্ত অন্ুবাদেন দ্বিতীযসা বিধানাৎ ততশ্চ অনুবাদেনাপি সিদ্ধবিধেয়ত্বাবধারণ?ং 
উভয়ত্র মুখোব প্রতিপত্থিরিতি। অত্র ম্ৃত্তিকাশব্দেন ইদ্ং লভাতে-_যথ! সর্বতোহপি কার্ধাকারণ- 
পরম্পরাতোহ্্বাক্‌ চেতনসর্ব্বেপলভা মানত্বস্ মৃগ্বযস্ তদ্বিকাবমেব প্রতযক্ষীক্রিয়তে _ ন তু তথ্ধিবর্থতবম, 
তথা ততপ্রাকৃস্থষ্টানাং মুদাদিবন্তৃনীমমুমেষম্‌ | 

ইতখমেবোক্তমেততপ্রকাবকারক মেব লতামিতি ৷ 

অত্র বিক।বাদিশবস্ত সাক্ষাদেবাবস্থিতত্বাৎ বিবর্তে তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং কষ্টমেবেত্যপ/যুসন্ধেয়ম, | 
তদেৰ সুশ্মচিদ চিদ্বস্তরূপ-শুদ্ধজীবাব্যক্তশক্তেবেব তস্য কাবণক্থাদিত্যেতদযুক্তম. 

যতঃ “দেব সোমোদমগ্র আনীত ( ছান্দোগ্য ॥৬।২।১ ) ইত্যত্রাপি ইদম। তত্তচ্ছক্তিমন্তং ল্পষ্টম 
প্রাগপ্যস্তিত্বেন নির্দিষ্ট কাবণত্বং সাধযিতুম. 1” 

এক্ষণে ভ্রীপাদ জীবশ্গোম্বামীর ব্যাখ্যার তাণুপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে ( শ্রীল বসিকমোহন 
বিদ্যাভৃষণ মহোদয কৃত অনুবাদের অনুসরণে )। 

“পবিণামবাদে উপপত্তির সহিত শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট ভয। যথা, 

বাচারস্তণং বিকারো! নামধেষং মৃত্বিকেত্যেব সত্যম 

এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইবপ! বাক্যদ্বারা আরম্ভ যাহার, তাহাই বাচারম্তণ &। 
অথবা, যাহ। বাক্যছারা আবন্ধ হয়, তাহাঈ বাচারস্তণ। যাহ] কিছু বাচারস্তণ, ততসমস্তই এ-স্কলে 
বাচ্য। দগ্ডাদি অশ্থাত্র সিদ্ধ ( অর্থাৎ মৃণ্ময দ্রব্য নিম্মাণ-কালে যে দণ্ু-চক্রাদির ব্যবহার করা হয়, 
সেই দণ্ড-চক্রাদি মুদ্ধিকার নহে; সে সমস্ত অন্ন্র সিদ্ধ হয় )। 

..*. একই অর্থনাচক ছুইটা শব আডে--“বাচ" এবং “বাডা”। উভয়ের অর্থই বাক্য। দ্বাচ *শবোর' 
তৃতীয়ায় হয় “বাচা”, আর 'বাচা”শন্দের তৃতীয়ায় হয়_“বাচয়া” | আীপাদ রামাজ এবং শ্রীপাদ বলদের 
“বাচ»-শন্ধ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীপাদ জীবগোন্বামী “বাচা”শব গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন। "খাবার, 
বাষানুজ ও বলদেব তৃতীয়! বিভক্তিযুক্ত ““বাঁচ।”-শব্দের সহিত “আরঙ৭” শবেের সন্ধি করিয়া “বাচারভ্তণ" শব্দের 
অর্থ করিয়াছেন-_বাঁচা+ আরভণম্‌_ বাচাবভপম্‌। কিন্তু শ্রীজীব এই শবটাকে বহুত্রীহি-সমাসসিক্ধরগে গ্রহণ করিয়া 
ছেল-প্বাচয়া আরভণং যসা--বাকোর ছারা আরশ হয় যাহার১»_-তাহাই “বাচারভণম্‌_বাচারভণ।”) অথবা 
€ তিনি অন্যন্ধপ অর্থও করিয়াছেন ), “বাচয়। আরভ্যতে যঘ তৎ_বাকাছার] যাহা আরন্ধ হয়, তাহ11” সঞ্ধি 
বন্ধই হউক, কি সমাস-বন্ধই হউক, তাৎপধ্য একই । 
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ং | 

বিকায়ো! নামধেয়ম্বিকারই নাম । লামধেষর অর্থ-_নাম। নাম-শবের উত্তর স্থার্থে 
+ধেয়ট-প্রতায় করিয়া নামধেয় পদ সাধিত হুইয়াছে। নাম ও নামধেয়-এই হুকটা শবের অর্থ 
একই । “নামধেয়' লা বলিয়। “নাম” বলিলেও চলিত। সেই ঘটাদি মুদ্িকার মৃত্তিকা, মৃপ্তিক!- 
'র্যতীদ্ক শর কিছু নহে। মৃত্তিকাদিই দপ্ডাদি-নিমিত্ব-কাঁরণের সহায়তায় আকারবিশেষ প্রাপ্ত 
ইইয়! থটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদি নামে ও রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বৃতরাং ঘটাদি 
মঁত্তিক' হইতে ভিন্ন বন্ত নহে_ ইহাই লত্য। কিন্তু ইহা শুক্তি-রতবং বিবর্ত নহে, ( অর্থাৎ শক্তিতে 
যেমন রজতের ভ্রম হয়, তদ্রুপ মৃত্তিকাতে ঘটাদির ভ্রম হইতেছে - এইরূপ নহে, ঘটাদির জ্ঞান ভ্রাস্তি 
মাক নহে )। কেননা, রজত শুক্তি হইতে উদ্ভুত নহে ; লৌকিক জগতে রজত স্বতঃসিন্ধ, অগ্যত্র 
থাকে; সুতরাং রজত হইতেছে শুক্তি হইতে ভিন্ন বস্ত । কিন্তু ঘটাদি তজরপ নহে, মৃত্তিকা! হইতেই 
ঘটাদির উৎপত্তি; মৃত্তিকাব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হইতে পারে না; ঘটাদি মৃত্তিক! হইতে ভিন্ন 
নহে। এজন্য ঘটাদিকে মৃত্তিকার বিবর্ত বল! যায় না ( কেননা, রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত__ভ্রমজ্জান,-- 
সেই সর্প রঙ্জু হইতে ভিন্ন, রজ্ছু হইতে তাহার উৎপত্তি নহে। ঘটকিস্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপক্ন 
এবং মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন )। এইরূপ বলার হেতু এক্ট যে, 'অসং হইতে কি প্রকারে সং-পদার্থের 
উৎপত্বি হইতে পারে'এই বাকোর ন্যায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যেব শেষভাগে যে “ইতি'-শব 
আঁছে, সমস্তের সহিতই সেই “ইতি'শব্দের অন্য আছে। এস্থলে শ্রুতিবাক্যদ্বারাই অন্যমত 
( বিবর্তবাদ ) খণ্ডিত হইয়াছে ( কেননা, শ্রুতিবাকো বল! হইয়াছে, সংব্রহ্ধ হইতেই দং-পদার্থের- 
জগতের--উৎপত্তি হইয়াছে ? মৃতরাং জগৎ যে সৎ অত্তিত্ববিশিষ্ট, রজ্জুতে সর্পের, বা শুক্তিতে রজতের 
ফ্রানের ন্যায় মিথ্যা নে_তাহাই বলা হইল। আবার, শ্রুতি বলিয়াছেন, সং-ত্রহ্গ হইতে জগতের 
উৎপত্তি, ; কিন্তু রঙ্ছু হইতে সর্পের, বা শুক্তি হইতে বজতের উৎপত্তি নহে। দৃষ্টান্ত-দাষ্টাস্তিকের 
অসামগ্জপা )। মূলশ্রুতিতে .'ইতি'-শব' প্রয়োগের এইরূপেই সার্থকতা । কিন্তু" মৃত্তিকাই সত্য, 
এইরূপ ব্যাখ্য যুক্তিসঙ্গত নহে (কেননা, মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম+_ মৃত্তিকা ইহাই সত্য-_-এইরূপ 
ধলায় বিকারের সত্যত্ই খ্যাপিত হইয়াছে, মৃত্তিকাকে সত্য বলায়, বিকারও যখন মৃৃত্বিকাই, 
স্বপত্বিকা-বাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, তখন বিকারের সতাত্বই খাপিত হইয়াছে । কেবল মাত্র 
কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য, কার্যারপ বিকার সতা নহে এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না )। 
এ-স্থলে (যথা সোম্যৈকেন নৃংপিণ্ডেন-ইত্যাদি বাক্যে বিকাবত্ব ও কাবণাভিন্বত্বএই ছুইটী বাক্যাস্থ 
গাছে বলিয়া বাক্তেদ হয় নাই--অর্থাৎ একাধিক প্রসঙ্গময় একাধিক বাক্য বলা হয় নাই। 
কিরূপে বাক্যভেদ হয় নাই, তাহাই দেখান হইতেছে )। 

( পূর্ব্বোল্লিধিত বিকারত্ব ও কারণাভিন্নত্ব_-এই ছুইটীর মধ্যে ) প্রথমটার € অর্থাংবিকারত্বের ) 
অনুবাদের দ্বাঝ] ( অর্থাৎ ব্যাখ্যানের দ্বার ) দ্বিতয়টার ( অর্থাৎ কারণাভিরত্বের ) বিধান কর! ( প্রদর্শন 
কয়া ) হইয়াছে বলিয়া এবং তৎপর সেই অনুবাদের (ব্যাখ্যানের ) দ্বারাও সিদ্ধবিধেয়ত্ব (লিদ্ধ_ 
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॥ ] 
পূর্বজ্ঞাত মৃত্তিকা এবং বিকারের কারণাভিন্নত্ব ) আবধারিত হইয়াছে বলিয়া উভয়স্থলেই হে সুখ, 
অর্থ-প্রতিপত্তি, সাহা বুঝিতে হইবে। (তাৎপধা বোধহয় এইরূপ। 'বাচারস্তগং বিকারে 
নামধেযম্-এই বাক্যে বিকারের মন্ুবাদ বা ব্যাখা! করা হইয়াছে, বিকার কি, ঘটাদি মৃদ্িকায় খে. 
মৃত্বিকাবই ভিন্ন ভিন্ন নামে পবিচিত অবস্থা-বিশেষ বা বপাস্তর-বিশেষ, মৃত্তিকা হইতে ভিম্ন ফোন ' 
পদার্থ নহে, তাহ বুঝাইযা দেওয়া হইযাছে এবং এইবপ ব্যাখ্যানের দ্বারাই কারণাভিত্বন্ব-মৃত্তিকাঁর 
কাযা ঘটাদি বিকাব যে কাপণ-মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন তাহা. প্রদগিত হইয়ছে। খ্ৃতরাং মৃততিকাঁই", 
সত্যত্ব যেমন মুখা, বিকাবেব সত্যন্থও তেমনি মুখা। এইরূপে দেখা গেল--_ একাধিক প্রসঙ্গ উনি 
হয না, সুতরাং বাক্যভেদও হয নাই )। এ-ম্থলে মমত্তিকা'-শব্দদ্বাপ। ইহাই বুঝা যাইতেছে যে-.."। 
সর্বভোভীবে কাধ্য-কাব্ণ-পবম্পবা অবগত হওয়াব পবে, চেতন-সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে ০০ 
ৃগ্ময় দ্রব্য মুস্তিকার বিকারই, ই1 প্রতাক্ষসিদ্ধ , কিন্ত এই বিকারসমূহ মৃত্তিকার বিবর্ত নহে, ভ্রাঞ্ছি।'. 
মাত্র নহে । তদ্রুপ, পূর্বন্থষ্ট মৃত্তিকাদির সত্যত্গ অন্রমেষ, অথাৎ তাহারাও ব্রন্ষের বিবর্ত নছে। । 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বন্ত, ভ্রাস্তিমাত্র নহে। 

এইবকপেই বলা হয -এতত্প্রকারই স্ত্য। 

এ-স্বলে 'বিকাব-শবেব স্পষ্ট উক্তি জা বলিয! “বিবার্তে তাৎপর্য-বাখ্যান কষ্টকল্পনামাত্রই 
বুঝিতে হইবে ( কেননা, বিকাব এবং বিবর্ত এক জিনিল নহে । বিকার? হইতেছে কোনও বস্তায় |] 
অন্যরূপে অবস্থান, আর, 'বিবর্ত' হইতেছে ভ্রান্তি, যেমন রজ্জতে সর্পের ভ্রম, রজ্জু হইতে 
সর্বতোভাবে গৃথক্‌ বস্তু যে সপ, তাহাব অস্তিত্বের ভ্রম)! বিকাবকে বিবর্ত বলিলে কষ্টকল্পন। মাত্র 
হয ইহ কেন বলা হইল, তাহার হেতু এই যে, বিকাববূপ জগৎ হইতেছে স্ুক্ম-চিদচিদ্রস্তরূপ অব্যক্ত 
শত্তি-বিশিষ্ট এবং অব্যক্ত শুদ্ধজীবশৃক্তি-বিশিষ্ট সত-ত্রক্গবপ কারণের কাধা (ব্রদ্মের চিৎ-শক্তির প্রভাবে 
অচিং-শক্তি বা জঙবপ। প্রকৃতিই দৃশ্যমান জগৎ-বূপে অভিব্ক্ত হয, কন্মরকল-সমস্িত জীবও তাহাতে 
থাকে । মহা প্রলঘে বাক্ত জীব-জগৎ হ্ুক্মবপে _ অব্যক্তবূপে ব্রর্দে লীন থাকে । স্ৃতবাং তখন কারণাবস্থ 
বর্ষের মধ্যে অচিৎশক্তি না জডবপা। প্রকৃতি, চিচ্ছক্তিব যে অংশ ও কৃতিব বিকৃতি সাধন করে, সেই অংশ 
এবং ব্রন্ষেব শুদ্ধ জীবশক্তিব মংশ জীব_ এই সমস্তহ আন্মেব মধ্যে অব্যক্ত অনভিবাক্ত "রূপে অবস্থান 
কবে। এতাৃশ অব্যদ্”শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জীব জগতেব অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি। ধ্তরাং 
জীৰ-জগতের কারণ আছে এবং কাবণ মাছে বলিয! তাহ] বিবর্ত হইতে পারেনা । বিবর্তের পক্ষে এতাদৃ্শ 
কোনও কারণ নাই ; বঙ্জু সপে কাবণ নহে * কেন না, ব্রন্দ হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি হয়, তদ্রেপ 
বঙ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি হয় না)। কাবণাবস্থ ব্রহ্ম যে এতাদৃশ অব্যক্ত-শক্তিবিশিষ্ট, শ্রুতি হইতে 
তাহ। জানা যায )। ১0), 

“সদেব সোমোদমগ্র শালীৎ_ এই জগৎ পৃ সংই সং- ব্রঙ্ধই ছিল'-এই শ্রুতিবাক্যে খৈ' 
ইদম্‌'-শঙফ আছে, তাছ। হইতেই কারণবপ সং-ব্রক্মের অব্যক্লশক্তিমত্ত। স্পষ্টভাবে প্রতিপক্ন হইতেয়ে 
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(এক্ছলে “ইদম্-শবে দৃশামান বিশ্বকে-__জীব-জগৎকে - বুঝাইতেছে। এই বিশ্ব হইতেছে ব্যক্ত- 
চিদচিংশক্তি বিশিষ্ট এবং ব্যক্তজীবশক্তিবিশিষ্ট । মহাপ্রলয়ে, অথাৎ ৃষ্টির পূর্বে, এই বিশ্ব যখন সুক্ষ 
রূপে--অনভিব্যক্তরূপে - সং"ব্রন্ষেই অবস্থান করে, তখন তৎকালীন ব্রঙ্গও যে অব্যক্ত চিদচিজ্জীব- 
শক্তিবিশিষ্ট, তাহাও সহজেই বুঝা যায় )। বিশ্বস্থ্টির পৃরের্বও এই চিদচিজ্জীব-শক্তি-বিশিষ্ট সদ্ত্রহ্ষ- 
খরূপ ছিল-_এইরূপ পুর্ববাস্তিত্বের উক্তিতেই নির্দিষ্ট কাবণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে ( অথণৎ সংত্রক্ষই যে 
' জগতের কারণ, তাহ? প্রতিপন্ন হইতেছে , কেন না, স্থষ্টির পৃবেবেও সং-ক্রন্ষস্বরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল 
বলিয়া আ্ুতি বলিতেছেন )। 

উপসংহার 

এইরূপে শ্রীপাদ জীবগোম্বামীধ ব্যাখ্যা হইতে--“বাচাবস্তণং বিকাকো নামধেয়ম"এই 
ব্যকাটার তাৎপর্ধা যাহ জীন। গেল, তাহা হইতেছে এই -বিকার-নাম্ক দ্রব্াটা হইতেছে বাক্যদার। 
আরব্ধ। শ্ীপাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণ ইহাৰ যে তাৎপর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীজীবগোন্বামীর 
ব্যাখ্যার অনুযায়ী! বলিয়াই মনে হয়। দলেই তাৎপ্ধা তৎকৃত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই প্রকাশ করা! হইয়াছে? 
স্তীজীব বলেন “বাচাবস্তণং বিকারো নামধেয়ম্”-বাকো “বিকাবেব” পৰিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং 
ণৃত্তিকা ইতি এব সতাম্”-বাক্যে বল। হইয়াছে যে, “বিকারও ম্ৃৃত্তিকাই-_ইউহাই সত্য” স্বতরাং 
মৃক্তিকা যেরূপ সত্য, মৃত্তিকার বিকাব ঘট-শবাবাদিও তদ্রুপ সত্য। ঘট-শবাবাদি মৃদ্ধিকার 
মৃত্তিকার বিবর্ত নহে। 

বহু শ্রুতিবাক্য এবং ত্রন্মস্ত্র-বাক্যেব আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গে শ্রাপাদ জীবগোসম্বামী 
ঠাহার স্ববসন্থাদিনীতে (১৪৭ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন-_ 

“তস্মাৎ কাধাস্তাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম- অতএব (কা'বণের ম্যায়) কাষেণরও সত্য 
উপপন্ন হয়, কিন্তু মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় না।" 

ইহার পরে একটা পূর্ধবপাক্ষের উত্থাপন কবিয়াও শ্রীজীবপাদ তাহাব উত্তর দিয়াছেন। 

গননু,। "তৎ সত্যং স আত্ম (ছান্দোগ্া ॥ ৬৮৭ )৮-ইতি কাবণস্তয সত্যত্বাবধারণাৎ 
বিকারজাতন্তাসত্যতবমুক্তম্‌? ন, অবধারকপদাভাবাৎ। প্রত্যুত তশ্যৈকস্য সত্যত্মুক্ত। তছুথস! 
সর্ধ্বকত্যৈর সত্যতমুপদিশ্থাতে । রজতং ন শুক্ত/াথং কিন্ত তশ্মিনধ্যস্তমেব । 

--যদি বলা যায়, “তাত ( জগৎকারণ ব্রহ্ম ) সত্য, তিনি আত্মা” এই ছান্দোগ্য-বাকো জগৎ 
কারণ ব্রন্মের সত্যত্ অবধারিত হইয়াছে বলিয়া বিকার-সমূহেৰ অসত্যত্বই কথিত হঈয়াছে। ইহার 
উত্তরে বল! হইতেছে__ না, তাহা। নয় ; যেহেতু, অবধারকপদেব অভাব ( অথণৎ কারণরপ ব্রহ্ষই সত্য, 
বিকার সত্য নহে-_যাহাদ্বারা ইহ অবধারিত হইতে পাবে, এরূপ কোনও পদ বা শব্দ উক্ত শ্রুতিব!কে] 
নাই )। প্রত্যুত, এক কারণরূপ ব্রন্মের সতাতার কথা বলিয়। ব্রন্মোন্ভূত সমস্ত বন্ভব সত্যতাই কথিত 
হইয়াছে । রজত শুক্তি হইতে উদ্ভূত নয়, রজত কিন্তু শুক্িতে অধাস্ত মাত্র _ বিবর্ত মাত্র। 


১৫৪৫, 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৩৬৩৯-মন 


ইহার পবে তিনি লিখিয়াছেন _ 
“তস্মাৎ বস্তনং কাবণত্বাবস্থা কাধ্যাবস্থা চ সত্যেব। তত্র চাবস্থাযুগলাত্বকমপি বন্বেবেতি 


কারণানন্যহং কার্যাস্ত । তদেতমপুক্তং স্ত্রকাবেণ "তদনন্তবমাবস্তণশব্দাদিত্যঃ ॥২1১।১৪) ব্রন্ষস্ৃতর ।” 
আত্র চ ওদনম্ততবমিত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি | 

অতএব, বস্তর কারণাবস্থা ও কায যাবস্থা-উভয সত্যই | কাবণাবস্থ। ও কাষ্যাবস্থা_ বন্ধুর 
এই হষটটা অবস্থা থাকিলে উভষ অবস্থাতে তাহ] বস্তু । এজন্যই কাবণ হইতে কাধোর 
অনন্য । ন্ত্রকাখ খ্যাসদেবও “তদনন্যতমাবস্তণ-শব্দাদিভা2-স্বৃত্রে কার্যয-কাবণের অনম্থত্থের কথা! 
বলিয়! গিয়াছেন। এই সুত্রে “তিদনন্তত্বঈ' বলা হইয়াছে, 'তন্মাত্র সত)" -এইবপ বলা হয় নাই (অর্থাৎ 
'কারণমাত্র সত্য, একথা বলা হয় নাহ, বলা হইযাছে-_কারণ হইতে কাষণ অন্য? নুতরাং 
কারণের সতাতায কাযেোবও সত্যতা )। 

প্রীপাদ জীবগোন্বামী এইকপে দেখাইলেন কাবণ যেমন সতা, কাধ্যও তেমনি সভ্য । 
জগত-কারণ ব্র্গ সত্তা বলিষ। ব্রন্ম কাধা জগৎও সতা, কখনও মিথ্যা হতে পারে না ইহাই 
শাস্্রসম্মত সিদ্ধান্ত । 

শ্রীপাদ পামান্ুজ, ইপাদ জীবগোম্বামী এবং শ্রীপাপ খলদেব বিগ্ভাতুষণ আলোচা, 
শ্রুতিবাক্যটার যেশাবে অর্থ কবিষাছেন, তাহাব সাধমধ্ম হইতেছে এই 2._ 

“বাচাবস্তণম্”-শব্দটী হইতেছে “নামধেযম্” পদের বিশেষণ । “নামধেয়ম্ত অর্থ নাম। 
“বাচারস্তণম্” অর্থ বাকাদাখা যাহাব আবন্ত হয (সেই নাম )। বাক্য” হইতেছে--শব্দ ২ 
বাবহারের স্ুিধার জন্য বিভিন্ন আকাবাদিতে নির্দিত মৃণ্মষ ভ্রব্যাদির সৃচক শব্দ বা বাক্য। 
এতাদৃশ শবে বা বাক্যে আবস্ত হয যাহাব, তাহাই হইতেছে “বাচাগস্তণ নাম।” বাছারস্তুণ 
নাম যে বিকারের, তাহাই হহতেছে -বাচাবস্তণং নামধেষং বিকারং বাচারস্তণ নাম ( অর্থাৎ 
খাচারস্তণ নাম বিশিষ্ট ) বিকাব।” এইকপে সমগ্র প্রুতিবাকাটার, অর্থাৎ “যথা সোম্যৈকেন মুৎপিণ্ডেন 
সর্ববং মৃগায়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ, বাচাখস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃর্তিকেত্যেব সত্যম্”-এই বাক্যটীর 
অর্থ হইতেছে_-“হে সোম । যেমন একটা মুপিগুদ্বারা সমস্ত মৃখ্যদ্রব্য বিজ্ঞাত হয়, বাক্যদ্ধারা 
আবন্ত হয় যে নামের, সেই নামবিশিষ্ট বিকার মুত্তিকী__ইহাই সতা।” 

এ-স্থলে মৃদ্বিকারকূপ মথাযদ্রবধোব পবিচযই দেওয়া হইঈযাছে_-“বাচারন্তণং বিকারো। 
নামধেয়ম”-বাক্যে। পরিচয়ের হেতু হইতেছে এই-_আকারাদিতে এবং নামাদিতে শৃ্ময় ভ্রব্যকে 
সৎপিগড হইতে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয। ভিন্ন হইলে মৃতপিণ্ডেৰ জ্ঞানে মৃগ্নয় ভবের জ্ঞান কিরূপে 
হইতে পারে? এই আশঙ্কার নিরসনে উদ্দেস্ে বল! হইযাছে, মৃ্য়ন্রব্যরূপ বিকার আকার- 
নামাদিতে মতপিগড হইতে ভিন্ন হইলেও মৃৎপিগড যেমন মৃত্তিকা, বিকারও তেমনি মৃত্তিকা_ক্পর 
কিছু নছে। আকারাদি ও নামাদি__ব্যবহারে সুবিধার জন্যই কর! হইয়াছে। আকার-নামাদির 


(১৫৪৬ ] 


বাচারস্তপ-বাকোর অথ” ] সষ্টিতত্ব ও অন্য আচাধযগণ। [ ৩/৪০-আছু 


পার্থকো স্ৃপ্যয়দ্রব্যের স্বরপের পার্থক্য স্চিত হয় না; কেননা, মৃশয়দ্রব্যরপ বিকার মৃত্তিকা 
কঈহাই সত্যা, ইহাই সকলে উপলান্ধ করে এবং কখনও এই উপলব্ধির ব্যভিচার হয় ন1। 
এই অর্থে শ্রুতিপ্রোক্ত কোনও শব্ধকে বাদ দেওয়। হয় নাই, কোনও মতন শবেরও অধ্যাহার 
করা হয়নাই। আবার প্রুতিপ্রোক্ত শবগুলিরও মুখ্যার্থঈ গৃহীত হইয়াছে। ন্ুৃতরাং এই অর্থটা 
হইতেছে শ্রুতিবাক্যের লহজ স্বাভাবিক অর্থ। 
উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে “ইতি” শব্দের এবং তাহার অবস্থিতির একটা বিশেষ তাৎপর্য 
জাছে। দবাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা”_-এই বাক্যটীর পরেই “ইতি” শব্দটার স্থান _ 
' শইতিএব সত্যম.1” পূর্ববর্তী সমগ্র বাকাটার সঙ্গেই “ইতি” শব্দের অন্থয় এবং এই “ইতি” শবে 
সেই পমগ্র বাক্যটাই লক্ষিত হইয়াছে । “ইতি এব সত্যম--ইহাই সত্য।” কি সত্য? না-- 
“বাচারস্তণং বিকারে। নামধেষং মৃত্তিকা-বাক্যাবস্তণ নাম-বিশিষ্ট বিকাব মৃত্তিক1--ইহাই সত্য। সেই 
বিকার মৃস্তিকাতিরিক্ত কিছু নয, ইহাই হইতেছে “এব” শব্দের ভাংপধ্য। 


৪০| এ৫্রাডাল্সজ্ঞ্হ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্ষ্যেন্স আগপাদ শহ্ল্পোার্ষ্যকত অর্থ 
ছান্দোগ্যশ্রুতিভাষ্যে “যথ। সোমোকেন মৃতপিপ্ডেন সব্ধং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারস্তণং 
বিকারো নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব সত্যম. ॥৮-বাঁক্যের ভাষো শ্রীপাদ শঙ্কর।চার্ধ্য লিখিয়াছেন_ 

“হে নোম্য ! যথা লোকে একেন মৃংপিগ্ডেন কচককুস্তাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্তং 
তদ্বিকারজাতং মৃগ্ময়ং মৃদ্ধিকাবজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্ধ্যমন্তং 
বিজ্ঞাতং স্তাং? নৈব দোষ, কারণেনানন্যত্থাঁৎ কার্ধাস্ত । যৎ মন্যসে অন্যন্মিন বিজ্ঞাতে অন্যৎ ন 
জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্তাৎ, যগ্থগ্তৎ কারণাৎ কাধ্যং স্তাঁৎ, নত্বেবমন্তৎ কাবণাৎ কাধ্যম। কথং 
ভহ্শদং লোকে 'ইদং কাবণম্‌. অয়মন্য বিকার$ ইতি? শৃণু-_বাচাবস্তণং বাগাবস্তণং বাগালম্বন- 
মিত্যেতৎ। কোহসৌ? বিকাবঃ নামধেযম, নামৈব নামধেয়ম, স্বার্থে ধেষটপ্রতায়ঃ। বাগালম্বন- 
মাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারে। নাম বস্ত অস্তি, পবমার্থতো ম্ৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যংবন্ত অক্তি। 

_হে সোম্য! জগতে একটামাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ ঘট-কচকাদি মৃদ্ময় পদার্থের কারণীভূত এক 
খণ্ড যুত্তিক! জানিলেই যেমন সমস্ত মৃগ্ায় ( মৃত্তিকাজাত ) পদার্থ জানা হইয়া যায়। ভাল, কারণন্থরূপ 
সৃংপিও পরিজ্ঞাত হইলেই অপব সমস্ত মৃৃত্তিকাঁবিকাব বিজ্ঞাত হয কিকপে । না, ইহা? দোষাবহ 
হয় না, যেহেতু কার্ধ্যবস্তরটা কারণ হইতে অন্ত ব! পৃথক নহে । তুমি যে মনে করিতেছ, অন্ত ( এক) 
পদার্থ জানিলে অন্ পদার্ধজানা যায় না__ইহ1! সত্য হইতে পাবিত, যদি কাধ্য-পদার্থটী কারণ 
সহুইতে অঙ্ক ব। পৃথক্‌ বন্ত হইত, বাস্তবিক পক্ষে কাধ্য কিন্তু কারণ হইতে অন্য নহে। ভাল, তাহ! 
হইলে লোক-ব্যবহারে 'ইছা কারণ, ইহা! তাহার কাখ্য' একপ ভেদবাবহাঁব হয় কিবপে? শ্রবণ 


[1 ১৫৪৭ 


বাচারস্তণ-বাফোর অর্থ] গোঁভীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৬/৪*-অন্থ 


কর,_ ইহা কেবল বাচারস্তণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত। ইহা কি? ইহা বিকার ; লামধেয় অর্থ নামই; 
স্বার্থে (নাম-অর্ঘে) ধেযট্‌ প্রত্যয় হইযাছে। (অভিপ্রায় এই যে), বাক্যারন্ধ নামই একমাক। $ 
ঘটাদি, বিকাব বলিষ! (তদতিরিক্ত ) কোন বস্তু নাই; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু "মৃত্তিকা ইহাই, অর্থাং 
মৃত্তিকাই সতা বস্তু, (বিকার কেবল কথা মাত্র )।-__মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত 
ভাব্যান্ুবাদ ।” 

“তদনন্যত্বমারভ্তণশব্বাদিভাঃ॥ ২1১1১৭1৮ ত্রন্মস্থত্রে ভাষোও “যথা সোম্যৈেকেন মৃৎপিশডেন 
* * মৃত্তিকিত্যেব সত্যম্”--বাক্যটা উদ্ধত কবিয়া শ্রীপাদ শহ্কব লিখিয়াছেন- 

«এতদুক্তং ভবতি_-একেন মুৎপিগ্ডেন পবমাথতো৷ মৃদায্বনা বিজ্ঞাতেন ঘট-শরাবোদঞ্চনািকং 
মুদাত্মত্বাবিশেষাদ্িজ্জাতং তবেৎ। যতো! বাচীবস্তণং বিকাবো! নামধেয়ং_-বাচৈব কেবলম্তীত্যারভ্যতে 
বিকাবঃ _ ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি ন তু বস্তবৃত্তেন বিকাবো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়মাত্রং হোতদন্বৃতং, 
ম্বত্তিকেত্যেব মতামিতি । এষ ব্রন্মণো দৃষ্টান্ত আয়াতঃ। তত্র শ্রুতাদ্বাচাবস্তণশব্দাৎ দা্টাস্িকেহপি 
ব্রহ্মব্যতিবেকেণ কাঁযাজাতব্যাঁভাব ইতি গম্াতে । 

_ এই বাক্যে বলা হইযাছে, মৃত্তিকাই ঘট-শবাবাদির পারমার্থিক কপ। ন্ঘট+, “শরাব' 
এ সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র , সুতবাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট-শবাবাদি সমস্ত মৃণ্ায় বন্তই জান! 
হয়। ঘট, শরার, উদঞ্চন (জালা ), এ সকল মৃত্তিক! ছাড়া নঙ্চে, মৃত্তিকাই উহাদের বপ; সুতরাং 
মৃত্তিকাই সত্য , তদ্িকাব সকল মিথ্যা বা নামমাত্র (মৃন্তিকাই ঘট।দিব পাবমার্থিক রূপ। ম্ৃত্তিকার 
অন্ত সংস্থান কার্রনিক)। ব্রাহ্মও এই দৃষ্টান্ত দশিত হইযাছে। এই শআৌত 'আরম্তণ' বাক্যে জান। 
যাইতেছে, ম্ৃত্বিকাব ও মৃত্তিকাকাধোব দৃষ্টান্তে কাবণ ব্রহ্ম বাতিবিজ্ত কাধ্যভূত জগৎ নাই। 
-পণ্ডিতপ্রবব কালীবব বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানথুবাদ |" 

উল্লিখিত ভাঙতে শ্রীপাদ শঙ্গব “বাচাবস্তণম”-ঈতা।দি বাঁকে।র দয অর্থ কবিয়াছেন, তাহার মর্থ 
হইতেছে এইবপ $-- 

ঘট-শবাবাদি মদিকবেব, অর্থাৎ মুত্তিকাঞ্প কাবণের কাধ্য ঘটশবাবাদির_ অস্তিত্ব কেবল 
নামেই, বস্তুতঃ তাহ।দেব কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তদ্রপ, ব্রঙ্মবপ কবণেব কাধ্য জগতের 
অস্তিতবও কেরল নামেই, জগতেব বাস্তব অদ্তিত্ব নাই। 

হাদ্ধাবা শ্রীপাদ শঙ্কর জানাতে চাহিতেছেন যে, ঘট-শবাবাদি হইতেছে মৃত্তিকার বিবর্ত ; 
তদ্রুপ জগতও ব্রদ্মে বিবর্ত। শুক্তিব বিবর্ত যেমন বজত, বজ্জুব বিবর্ত যেমন সর্প__তদ্্রেপ। 
শুক্তিতে যেমন বজতেব ভ্রম হয়,_শুক্তিব স্থলে যেমন রজত আছে বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক্ক যেমন 
রজত বলিয়া কোন বন্ত সে-স্থলে নাই, আছে কেবল শুক্তি; তদ্রপ, ব্রহ্ষেব স্থলেও জগৎ আছে 
বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক জগৎ বলিয়! কোনও বস্তু নাই, আছেন কেবল বঙ্গ । 

এই সম্বন্ধে একটু আলোচনাব প্রয়োজন! 


[ ১৫৪৮ ] 


শ্বাচারস্খ-বাকোর, ও অন্ধ আচার্যাগ ৩1৪ ১-অঙছু 


38৯। . পবাজান্জ্তপন্গ- ইত্যাদি ববাক্ষ্েন্ আ্ীপাদ সপঙ্ষাতক্কত অশ্ে্ি আআঙ্দোচা 


ক ক্ার্য)-কারণের অমন্তর-সন্ধন্ধে ভ্রীপাদ শক্করের উক্তির আঙ্গোচলা 


১০ প্ষথা মোম্যৈকেন মৃৎপিগ্ডেন”- ইত্যাদি ভ্রুতিবাকোর প্রথমাংশে বলা হয়ছে 
একটা মুখপিণড জান! হইলেই সমস্ত মৃণ্বয়পদার্ধ জানা হইয়া যায়।” 


না 
রা 


বি ্ একটী মাত্র মৃৎপিগড বিচ্ঞাত হইলে ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃদ্ধিকার কিরূপে বিজ্ঞাত হইতে 
(£লারে, শ্বীপাদ শঙ্করই তাহা বলিয়াছেন_-কারণ হইতে কার্য অনন্য বলিয়াই কারণরূপ মৃতপিশ 


পা. 


টা 

না হইলে তাহার কার্ধারূপ ঘট-শরাবাদি জানা হইয়া যায়। কারণ হইতে যদি কার্ধা ভিন 
হইত, তাহ! হইলে কারণের জ্ঞানে কাধ্যের জ্ঞান সম্ভবপর হইত না। 

৮817. . 

(8: কিন্তু কার্ধ্য-কাঁরণের অনন্যত্ব বলিতে কি বুঝায়? কার্ধা ও কারণ কি সর্বববিষয়েই অনন্য বা 


অভি? না কি কোনও এক বিষয়েই অনন্য? 


টা 
২০০০ 
2 ও 
ি% 0 দত 
২ দে 


কাধ্য ও কারণ সর্বতোভাবে অননা নয়। মৃতপিগ্ড এবং মুদ্বিকার ঘট-শরাবাদি যে সর্ব্ব 


র (“বিষয়ে অনন্য নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মুংপিগ্ড এবং ঘট-শরাবাদিতে আকারাঁদির ভেদ আছে, 


আবার, ঘট-শরাবাদিরও পর্পর আকারাদির ভেদ আছে। সুতরাং কারণরূপ মৃৎপিগ্ড 


এবং তাহার কার্ধারপ শরাবাদি সর্বাতোভাবে অনন্য নহে! তবে তাহাদের 
-মধো একটী বস্তু আছে সাধারণ_-তাহা! কারণেও আছে এবং ঘট-শরাবাদির প্রত্যেকের 
মধ্যেও আছে। একট সাধারণ বন্তুটী হইতেছে মৃত্তিক। | এইট মৃত্তিকাই হঈতেছে ঘট-শরাবধাদি 


য় বস্তর বা মৃদ্ধিকারের উপাদান। এইরূপে দ্রেখা যায়__উপাদানাংশেই মৃৎপিগ এবং ভাহার 
“বিকার ঘট-শরাবাদি, অর্থাৎ কারণ ও কার্ধ্, অনস্য। এজন্াই মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলেই 
. ভাহার কাধ্য ঘট-শরাবাদির স্বরূপ ঘবগত হইয়া যাঁয়। ঘটশরাবাদি মুদ্ধিকার হইতেছে মৃত্তিকারই 


ঃ , স্থান -বিশেষ, অবস্থা-বিশেষ বা রূপাস্তর-বিশেষ | 


যাহা হউক, কাধ্য-কারণের অনন্যত্ের কথা বলিয়! শ্রীপাদ শস্কর নিজেই একটা প্রশ্থের 


| উত্থাপন করিয়াছেন। কার্ধা ও কারণ যদি অনন্য হয়, তাহা হইলে লোকে কেন বলে-“এইটী 


এক্কারণ। ইহা তাহার কার্য?” অর্থাৎ কারণরূপ মৃৎপিপ্ত এবং ভাহার কাঁধ্যরূপ ঘট-শরাবারি যদি 
-অনন্যই হয়, তাহা হলে ঘট-শরাবাদিকেও মৃৎপি বলা হয় না কেন? কেন বলা হয়_মৃৎপিগ 


। হইতেছে কারণ এবং ঘটশরাবাদি হইতেছে তাহার কাধ্য? ইহাতে কি দুই্টটী অনন্যবস্তুতে-- 
্ অভি বন্ততে_-ভেদ প্রদগিত হইতেছে না? কাধ্য-কারণে যদি ভেদই থাকে, তাহ! হইলে কার্ধয- 


রক 7 
মু 


রি. 


 কারণকে 'অননা বলা যায় কিরপে? 
এই প্রশ্মের উত্তর দেওয়ার জনাই প্রীপাদ শঙ্কর “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম্প্বাকোর 


র্‌ অথ করিয়াছেন। তাহার ভাবে অথ” করিয়া তিনি বলিয়াছেন--বিকাঁর বলিয়া কোনও বস্তুর 
বান্ধব অস্তিত্বই নাই। ঘট-শরাবাদি মৃদ্ধিকারেরও বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই, কেবল নামই আছে। 


[ ১৫৪৯ ] 


বাঁচাবস্তণ-বাকোের অর্থ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৩৪১-আযু 


ঘট-শরাবাদির কারণ মুত্তিকাই সত্য, মথাং কেবল মৃত্তিকারই বাস্তব অত্তিত্ব আছে। ভাৎপধ 
বোধ হয় এই যে__ঘট-শরাবাঁদি সৃদ্ধিকাবেব বাস্তব অস্তিত্বই যখন নাই, তখন তাহাদের সহিত , 
ম্বত্তিকাব ভেদজ্ঞানও মিথা। বা ভ্রম।আক। । 

যাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহাগ সঙ্গিত অক্তিতবিশিষ্ট বস্তর ভেদ-জ্ঞান ষে মিথ্যা, এক, . 
ভাবে তাহা স্বীকার কৰা যায । কেননা, ছুইটী অন্তিত্ববিশিষ্ট বন্তর মধ্যেই ডেদ বা অভেদ থাক": 
সম্ভব। কিন্তু দুষ্টটা বস্তুর মধো একটী যদি সতা _ অস্তিত্ববিশিষ্ট _হয এবং অপরটী যদি মিথ্যা- , 
বাস্তব অস্তিত্র্গীন-_হুষ, তাঙাদেক মাধো অনন্যত্য্ট বা কিকপে থাকিতে পারে? কায্য“ যদি বাস্তব 
অভ্তিত্হীন হয, আব কাবণ যদি বাস্তব শস্তিত্ববিশিষ্ট কয, তাহাদের মধ্যে অনন্থত্বও সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সতা এবং মিথ্যা এই ছু পদ্রার্থ কখনও আনন্থা বা অভিন্ন হইতে পারে না। অথচ), ' 
শ্রীপাদ শঙ্ষবই প্রাবস্তে বলিযাছেন কাযা ৪ কাবণ অনন্য বলিযাই এক ম্বৎপিগ্ডের জ্ঞানে সম্স্ত 
স্ঝয় পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে পারে। 

যদি বলা যায এক মৃন্তিকাই সত্য, অগ্য কিছু সত্য নহে, এই হিসাবেই অনন্য বলা হইয়াছে। 

হাব উত্তবে বন্তবা এই | 

“আনন্ত”-শব্দের অর্থ হইতেছে-ন অন্ত--অন্য নহে । অন্ততঃ ছুটী বস্ত্র থাকিলেই এবং 
হুইটা বস্তু অক্তিত্বিশিষ্ট হইলেই তাহাদের একটী বস্তুকে দেখাইয। বলা ষায-_এই বন্তুটী অপর বস্তা : 
হইতে অন্য ব! পুথক্‌ নহে, বস্ত্র ছুইটী অনন্য । যে-স্থলে কেবলমাত্র একটা বস্তরই-_যেমন, কেবলমাত্র 
এক মুত্তিকাবই -অক্তিত্, সে-স্থলে “মনন্যা-শান্দেব কোনও সাথকতাই থাকিতে পাবে না। 

যদি বলা যায-_এ-স্থলেও দৃশ্তমানভাবে ছুইটী বস্ত্ব আছে। একটী হইতেছে মৃত্তিকা, 
যাহা সত্য বা বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট। আব একটী হইতেছে যুস্তিকাব বিকার ঘট-শবাবাদি ; ঘট- 
শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব না! থাকিলে অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিষা প্রভীত হয়-_-সুতরাং একটা বাস্তব 
বস্ত বলিযাই প্রতীত হয। এই দুষ্টটীকে লক্ষ্য কবিযা “অনন্য” বলিলে কি দোষ হইতে পারে? 

দেব হয এই _ প্রথমতঃ, সতা এবং মিথ্যা, বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট এবং বাস্তব অস্তিত্থহীন__ 
এই তুই পদার্থ কখনও অননা বা অতিন্গ হইতে পাবে না। সত্য ও মিথ্যাকে অনন্য বলিলে 
সত্যেরও মিথ্াত্ব-প্রসঙ্গ আলিযা পডে। দ্িত্ীযত$ “যৃত্তিকাই সত্য” এই হেতুতেই উভয়ের 
“অনন্যত্” প্রদশিত হইতেছে, অর্থাৎ ম্বত্তিকা সত বলিযাই ম্বৎপিও এবং মৃদ্ধিকার (যাহাকে 
মিথ্য বলা হইতেছে সেই মৃদ্ধিকীব ) অনন্য। তাহ হইলে যৃদ্ধিক।রে সুত্তিকাব অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইতেছে ; নচেৎ অনন্যত্ব-স্বীকৃতিব জন্য যে ছৃষ্ট বস্তব অস্তিত্ব ক্বীকৃতির প্রয়োজন, তাহাই সিদ্ধ 
হয় না। স্বৃদ্ধিকারে মৃত্তিকা অস্তিত্ব স্বীকার কবিলে মৃদ্বিকাবেরও সত্যন্থ স্বীকৃত হইয়া পড়ে; 
ঘে বিকারে সত্য মুত্তিকাব অস্তিত্ব মাছে, তাহা কখনও অস্তিত্বহীন বা মিথ্যা হইতে পারে ন!। 

বস্তৃতঃ, ম্বদ্িকারে যে মৃত্তিকার অস্তিত্ব আছে, তাহা শ্রুতি স্পষ্টতাবেই বলিয়া গিয়ানেন -. 
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“পর্ব স্ৃগায়ং বিজ্ঞাতং স্তাং।” শ্রুতি মুত্বিকার বিকার ঘট-শরাবাদিকে 'সুশ্ময় - মৃত্তিকা ময় 
বলিয়াছেন। প্রাচ্যুয্যার্থে ময়ট প্রত্যয় । “থৃদ্ত্রমময়_মৃত্তিকার ভ্রমমাত্র” বল] হয় নাই। 
এইরূপে দেখা গেল -শ্রীপাদ শঙ্কর যে উত্তর দিয়াছেন, তাহ পূর্রবোলিখিত প্রশ্নের সন্তোষ 
১জ্জনক উত্তর বলিয়! পরিগণিত হইতে পাবে না। সস্তোষজনক উত্তর হইত, বদি তিনি বলিতেন--- 
| “কার্য এবং কারণকে যে ভিন্ন রূপে উল্লেখ কর! হয়, তাহার হেত এইট । কারণরূপ 
স্বত্তিকার কার্য ঘট-শরাবাদিও মৃষ্ধয় -মৃত্তিকাময়__হুইলে৪ আকারাদিতে মৃত্তিকা এবং তাহার 
কার্য ঘট-শরবাদির মধ্যে ভেদ আছে, নামেও ভেদ আছে । ব্যবহারের সুবিধার জঙ্ক বিকারের ভিন্ন ভিন্ন 
আকারাদি কর! হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নামও রাখা হয়। এইবপ ভেদ আছে বলিয়াই কারণ ও কার্ধ্য 
ভি রূপে উল্লিখিত হয়। ভিন্ন রূপে উল্লিখিত হইলেও তাহারা কিন্তু অনন্য ; কেন না, কার্ধযরূপ 
ঘট-শরাবধাদি বিকারও মৃখ্ায় _মুত্তিকাময়। কারণবূপ মুৎপিগ্ডে যে মুত্তিক, কার্ধারূপ ঘট-শরাবাদিতেও 
সেই ম্ৃত্তিক। বাক্যারন্ধ বিকার-নামক বন্তও মৃত্তিকা-ইহাই সতা।” 
এইরূপ উত্তরেই ভেদোক্তিব হেতুও বিবৃত হইত এবং শ্রুতির অভিপ্রেত কার্যা-কারণের 
অনন্তত্বও রক্ষিত হইত । 
খ। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের আলোচন। 
| এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্কধকৃত 'বাচারস্তণং বিক্কাবে। নামধেয়ম ৮-বাক্ব অর্থসন্থন্ধে আলোচনা 
কর] হইতেছে । 
শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন__“বাচাবস্তণং বাগারভ্তণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ।" তিনি 
“আরস৭”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন -আলনম্বন। আলম্বন অর্থ _আশ্রয়। “আরস্তণ”-শব্দের _ “আলিয়া 
অর্ধ অভিধানে দৃষ্ট না হইলেও প্রাসাদের আবস্ত ভিত্তিকে যেমন প্রীসাদেব আশ্ুয় বলা যায়, তন্রপ 
--আরম্তণ-শবেও আঙঞ্ায়-অর্থ ক্বীকৃত হইতে পারে ।* 
“আরভ্ভণ বা আরম্ভ” শব্দের অর্থ “আলগ বা আশ্রয়” শ্কর্পদ্রমে দুই হয় না। শন্দকগ্দ্রম লিখিয়াছেন__ 
“আরম্তঃ (আ-ঁরভ+ঘএঞ, ভাবে ) প্রথমরূতি; | তৎপধ্যায়ঃল প্রক্রমঃ ১ উপক্রমঃ ২ অভ্যাদানম্‌ ৩ 
উদ্‌ঘাতঃ ৪ আরভ্ভঃ ৫1 উত্যমরঃ ॥ অভ্যাদানাদিত্রয়মারস্ঞমাত্রে। প্রক্রমাপি পঞ্চ আবভমাত্রে ইত্যেকে ॥ কেচিতু 
প্রক্রমাদিহয়ং প্রথমারস্তে ॥ অভ্যাদানাগিত্রয়ম আবজ্তমাত্রে। ইতি বনৃভিরুক্তমপি ন সাধু যতঃং প্রথমকৃতিরেব 
করতঃ, তৎ পুর্ববযম আরভে, শেষন্রয়ম আরকে ইত্যাহঃ। ইতি ভরতঃ ॥ ত্বরাঁ। উদ্যম: বধঃ। দর্পঃ | 
ইতি মোদিনী | প্রস্তাবনা! । ইতি ত্রিকাগুশেষঃ।” 
এস্থলে চারিজন আভিধানিকের মত উল্লিখিত হইয়াছে । আরম্ত-শবের আলম্ব বা আশ্রয় অর্থ কেহই 
লেখেন নাই। অমর ও ভরতের মতে প্রথমক্ষুতিই হইতেছে আরভ। ত্রিকাগুশেষের মতে- প্রস্তাবনাও 


* প্লাথমক্কৃতিই । মেদিনী অবশ্তু অন্য কয়েকটা বিশেষ অথ দিয়াছেন--ত্বরা, উম, ব্ধ ও দপপ। ইহাদের কোনগুটীর 


রে 


লে 


ার্থই “আশ্রয়” নহে। 
সুতরাং শ্রীপাদ শব্ষর যে আরসণ-শবের অর্থ আলম্বন ব৷ আশ্রয় লিখিয়াছেন, তাহাও অভিধানসম্দমত নহে । 
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শঙ্কর-ভাষ্যের টাকাকার শ্্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন__ “বাচারসভমিত্যা বাচেততি 
তৃতীয়া বষ্টার্েতরষ্টবা'__বা৮-শব্দের উত্তর বষ্ঠী অথেহি তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।” - 
হইলে "বাচঢারম্তণ”-শব্দের অথ” হইতেছে_-বাক্যের অবলম্বন বা আশুয়। + 
“বাচারস্তণ”-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ করিয়া শ্পাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন কোইসৌ 1 
তাহা কি? অর্থাৎ বাকোোর আশ্রয় যে বস্তুটা, তাহ। কি?" উত্তরে বলিয়াছেন--“বিকারঃ নামধেয়, 
নামৈব নামধেয়ং স্বাথে ধেয়ট-প্রত্য়ঃ- বিকার নামপেয় 7 নামধেয়-অথ নামই ; স্বার্থে ধেয়ট' 
প্রতায় হইয়াছে ।” এ-স্থলে “নামৈব-শঝের তাৎপধ এই যে শাম ও নামধেয় একার্থক ; কেননা, 
স্বার্থেই ধেয়ট্‌-প্রতায় হয়। এইকরপে যাহা পাওয়। গেল, ভাহা হইভেছে এই _“বাকোর আু 
যে বস্তটী, তাহ। হইতেছে বিকারণনামক বস্তু |” ৬ 
ঘট-শরাবাদি মুদ্বিকার হইতেছে বাঁকোর (অর্থাৎ নামন্ধপ বাক্যের, খট-শরাবাি নামের)! 
আশ্রর ; কেননা, বিভিন্ন মুদ্ধিকারকে আশ্রয় কিয়াই ঘট-শরাধাপি নাম অবস্থান করে” ৃিকারসমূহ 
ঘট-শরাবাদি নামেই পরিচিত হয়| ৮ 
যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-“বাগালম্বনমাত্রং নামৈব ফেবলং ন্‌ 
বিকার নাম বস্ত্র অস্তি বাকোর আশ্রয় মাত্র নামই কেবল, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই ।৮ 4 
প্রথমে তিনি “বাচারস্তণম৮-শব্দের অর্থ করিলেন “বাগালম্বনম্” ; তাহার পরে একটা 
“মাত্র”শব্দের অধ্যাহার করিয়! “বাগালম্বনম্*-এর সঙ্গে যোগ করিয়। করিলেন-__«বাগালম্বনমাত্রম্‌-_ 
বাক্যের বা নামের মাশয়মাত্র 1? ০ 
প্রণব ব। ওষ্কার সম্বন্ধে শ্রতি বলিয়াছেন -“এঙহ্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম ॥ কঠ শ্রুতি ॥ ১২1১৬- 
এই অক্ষরই ( ওক্কারব1 প্রণবই ) ব্রহ্ম” তির এই বাক্যকে স্মৃতি আরও বিশদভাবে বর্ণনা 
করিয়া বলিয়াছেন “নাম চিস্তামণি: কৃষ্ণশৈচৈতশ্থরসবিগ্রহঃ। পুর্ণ? শুদ্ধে। নিতামুক্রোইভিন্বাক্সাম" 
নামিনোঃ॥ ভক্তিরসামূতসিন্কু ১১০৮-ধুত পদ্মপুরাণ-বিষুধন্মোন্তর-বচন ॥% ব্রন্ম-বিষয়ে নাম ও নামী, 
অভিন্ন । “প্রণবন্তত্য বাচক”-এই প্রমাণ বলে ভঙ্কার বা এণব হইতেছে ত্র্ধের ধাচক নাম, 
আবার উল্লিখিত শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে প্রণব ব্রহ্ম ও, ব্রপ্ধস্বরূপও | এইরূপে দেখ! যায়_প্রণব: 
্রন্মের বাচক নাম বণিয়! ব্রন্ধাশ্রিতও, আবার ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ত্রক্ষ-্ববূপও ৷ সুতরাং 
ব্রহ্ম কেবল নামের ( শ্রণবের ) আশ্রয়মাত্র নহেন, প্রণব ব্রহ্ম-ম্বরাপও । এই বিধান কেবল ্রক্ 
ও ব্রক্ষের বাচক নাম সম্বন্ধেই । ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য সঞ্ল বন্তু্ট কেবল নামের আশ্রয়, অস্ত কোনও; 
বন্ত এবং তাহার নাম অভিন্ন নহে । ঘট-নাম এবং ঘট-নামক মৃদ্স্ত-_অভিম্র নহে । স্থৃতরাং এলে, 
সবদ্ধিকার ঘটকে “ঘট-নামের আশ্রয়মাত্র”, বলার সার্থকতা কিছু নাই । এইরূপ স্থলে “নামের আশ্রয়” 
বলিলেই যথেষ্ট হয়, তাহাতেই “নামের আশ্রয়মাত্রত্ব” বুঝাইতে পারে। বা 


ক 


তথাপি শপাদ শঙ্কর ম্দ্বিকার-সন্বন্ধে বলিতে যাইয়া, বিকারকে একবার “বাগালদন- 
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বাকোর বা নামের আশ্রয়” বলিয়। পুনরায় কেন “মাঞ্জ”-শন্দের অধ্যাহার করিয়া “বাগালম্বনমাত্র-_ 
বাকোর বা নামের নাশ্য়মাত্র” বলিলেন, তাহার হেতু বুঝ! যায়, তাহার পরবস্ভাঁ উ্জি হইতে । 
'বাগালম্বনমাত্রম্ঠ*শব্দের তাৎপর্য) প্রকাশ করিতে যাইয়াই তিনি বলিয়াছেন _ 'বাগালম্বনমাত্রং 
বাগৈব কেবলং ন বিকারো নাম বন্ত অস্তি-_বাঁক্যের বা নামের আশ্রয় মাত্র, ( অর্থাৎ ) নামই কেবল, 
বিকার-নামক কোনও বস্ত নাই |” 

এ-স্থলেও 'বাগালগ্নমাত্র”শব্দের অর্থ করিতে যাইয়! তিনি “এব” এবং “কেবলম্‌”-এই হইটা 
শকের অধ্যাহার করিয়াছেন , “বাগালঘ্বনমাত্র”- শব্দ হইতে এএব” এবং “কেবল” শবছয় পাওয়া 
যাইতে পারে না, কেন না, পৃর্ধেবেই বল। হইয়াছে _সে-স্থলে “মাত্র”-শব্দটাই অসার্ধক, নিরর্ধক। 

তাহার অভিপ্রেত অর্থ লাভের জন্য তিনি ক্রহ্ষন্ত্রভাষেও একটী “মাত্র”-শষের 
মধ্যাহার করিয়াছেন। *“ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞেতি, ন তু বস্তবৃত্তেন বিকারে! নাম কশ্িদত্তি | 
নামধেয়মাত্রং হোতদনূতম্‌ ঘট, শরাব, উদঞ্চন _নামধেয়মাত্র (নামমাত্র), বিকার-নামক বন্ধ 
কিছুই নাই; এ-সমস্তই অনৃত, অসত্য ।” 

যাহা হউক, “বিকার বাগালম্বনমাত্র বা নামের আশ্রয়মাত্র+ ইহার অর্থ কিরূপে _পনামই 
কেবল, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই”-হইতে পারে, তাহ! বুঝা যায় না। এ-স্থলে যদি এইরূপ 
অর্থ সম্ভব হয়, তাহা হইলে “মস্তক কেশের আশ্রয় মান্র”-এই বাক্যের অর্থও হইতে পারে-_“মস্কক 
হইতেছে কেশই কেবস, মন্ত্রক নামে কোনও বন নাই” ইহাকে একটী অন্তুত অর্থ বলিয়াই মনে হয়। 

নামের আশ্রয়মাত্র হইতেছে বিকার $ বিকারেরই যদি কোনও অস্তিত্ব না থাকে, তাহা 
হইলে নামের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে ? আশ্রয়হীন আশ্রিতের কল্পনা কি সম্ভব? 

যদি বলা যায় বিবর্তে তাহা সম্ভব। শুক্তিতে যখন রজতের ভ্রম হয়, তখন রঙ্জত-বন্ত্রটার 
অস্তিষ্ব থাকে না, কিন্ত রক্রঙ নাম বাবহৃত হয়। এ-স্থলে রজতের অস্তিত্ব লা থাকাসত্বেও রজত-নামের 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। 

ইহাব উত্তবে বক্তব্য এই । এ-স্থলেও বাস্তবিক অস্তিত্বহীন কোনও পদার্থকে রজত-নামে 
অভিহিত কর! হয় ন1। শুক্তিস্থলে রজত নাই বটে ; কিন্তু অন্যত্র রজত-নামক একটা বনু আছে, অন্ততঃ 
রৌপ্যবিক্রেতার দোকানে আছে। সেই রজতই হইতেছে রজত-নামের আশ্রয়। রজত-নামক 
বাস্তব বগ্থটীর সংস্কার বাহার আছে, কেবল মাত্র তাহার পক্ষেই শুক্তিতে রজতের জম হইতে পারে, 
মপরের পক্ষে এইরূপ ভ্রম সম্তবপর নয়। রষ্ত-নামক কোনও বন্্ই যদি কোথাও কোনও কালে 
না! থাকিত, তাহা হইলে রঙ্জতের সংস্কারও কাহারও থাকিত না, শুক্তিতে রজত-ভ্রমও কাহারও 
হইত লা। শুক্তির ধবলত্বাদির সঙ্গে রজতের ধবলত্বাির সাদৃপ্ত আছে বলিয়াই শুক্তি দেখিলে 
ূর্ধবলংস্কার অন্ুদারে রজতের জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর হয়। সুতরাং বিবন্ত-স্থলেও সমাক্রূণে বাস্তব 
পাক্িতীন (তান বঙ্ মামির আশ্রয় ভয় না। 
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এইরূপে দেখা যাইতেছে_-বাকোোর বা নামের আশ্রয় মাত্র বিকার (অর্থাৎ ঘট-শরাবাদি 
নামে পরিচিত মৃদ্ধিকার ) কেবল নামই, বাস্তবিক বিকারের ( অর্থাৎ ঘট-শরাবাদির ) কোনও গান্তিত্ব 


নাই_-এইরপ অনুমান নিতাস্ত সমীচীন । 


ঘট-শরাবাদি বস্তু কোনও কালে কোথাও যদি না-ই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কাহাকে 
উপলক্ষ্য কবিয় ঘট-শরাবাদি নামের মাবির্ভীব হইল ? & 


যদি ধলা! যায় -ঘট-শরাবাদি বস্তু বাস্তবিক নাই ; তবে আছে বলিয়) মনে হয়। যা? 
আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে ঘট-শরাবাদি নামে অভিহিত করা হয়। এইনূপেই নামের 


আবির্ভাব হইয়াছে । 


এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | যাক] বাস্তবিক নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাছা তে! 


বিবর্ত। যেমন শুক্তির বিপর্ত বজত। কিন্ত মালোচ্য শ্রতিবাক্যে তে! বিবর্তের কথা বল! হয় নাই ঃ 
বা হইয়াছে বিকারের কথা। মৃগ্ময় পদার্থকে শ্রুতি পরিষ্কার কথায় “বিকার” বলিয়াছেন, বিবর্ত 
বলেন নাই । “যথা সোম্যৈকেন মতপিপ্ডেন সববং সুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারস্তণং 'বিকারে' 
নামধেয়ম্‌ 1 
যদি বলা হর়-বিকাঁরই বিবর্ত। তাহার উত্তরে বক্তব্য এইট-_ বিকার এবং বিবর্ভ এক 
পদার্থ নহে । একথা বলার হেতু এই । 


ন্িন্গাল্ শুনহ লিল এক সলার্থ ম্লঙ্ছে 

বিকার এবং বিত্ত যে এক পদার্থ লহে, তাহ। প্রদশিত হইতেছে । 

প্রথমতঃ, বিকার একটী লগ্তু হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন মুত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি 
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবর্ত কোনও বন্ত হইতে উৎপন্ন হয় না; শুক্তির বিবর্ত রজত 
শুক্তি হইতে উৎপন্ন হয়না । বিবর্তের উৎপত্তি মূল হইতেছে সংস্কারজনিত ভ্রান্ত-জ্ঞান । 

দ্বিতীয়ত:, যাহা যে বন্ফব বিকার, তাহা হয় সেই বন্ত্রময়। হয্মন, মৃত্তিকার বিকার 
ঘট-শরাব।দি-_-সৃত্তিকাময়। ্রতিও মৃদ্ধিকাবকে “মৃগ্ধয় বা মৃত্তিকাময়” বলিয়াছেন । তাৎপর্থা 
এই যে, যাহা যে বস্তুর বিকার, তাহার উপাদানও হইতেছে সেই বল্ত। মদ্বিকার ঘটাদির 
উপাদ।নও মৃত্তিকা 

কিন্তু যাহ! যে বস্তর বিবর্ত, তাহা সেই বন্ত্রময় নহে, সেই বজ্র বিবর্তের উপাদান নহে। 
গুক্তির বিবর্ত রজত । রজত কখনও শুক্তিময় নহে, রজতের উপাদানও শুক্তি নছে। রজত শুক্তিময়্, 
অথবা রজতের উপাদান শুক্তি এইরূপ কেহ বলেও দা। 

তৃতীয়তঃ, বিকারের নিজন্ব ধন্ম আছে এবং তাহা। প্রত্যক্ষসিহ্ধ ; কিন্তু বিবর্তের নিজন্ কোনও 
ধণ্ম নাই । 
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| . যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘটকে সকল সময়ে এবং সর্বত্রই দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট বাক্তিসাত্রেই 
দেখিতে পায়, ভাঙ্গিয়াও ফেলিতে পারে । 
3. কিন্ত গুক্তির বিবর্ত রঙজতকে দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পায় না; শুতে 
.” রজতের ভ্রম সকলের হয় না যাহার হয়, তাহারও সকল সময়ে এবং সকল স্থলে হয় না। যাহার 
4 শক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়, সেও তাহাকে (রজতকে ) স্পর্শ করিতে পারে না, তুলিয়া ল্টতে পারে 
.ন»। কোনও প্রব্য-ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। স্পর্শ করিতে বা তুলিয়া ল্টতে গেলে 
:..শুক্তিকেই স্পর্শ করিবে এবং যখন তুলিয়া লইবে, তখন সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে যে, 
১, গুক্িতেই তাহার রজতের ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু একটা ঘটকে তুলিয়া ল্টলে কাহারও মনে হয় 
না যে--একটী ম্ৃংপিগুকে তুলিয়া! লওয়া হইয়াছে, কিন্বা এতক্ষণ পর্ধ্যস্ত মুৎপিগুকেই ঘট মনে কর! 
/. ছইয়াছিল। ঘটকে ভাঙ্গিলে মৃংপিশু ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ মনেও করে না, দেখেও নাঃ দেখে 
(কেবল ঘটের ভগ্নাংশ । কিন্তু শুক্তির বিবর্ত রজতকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা ফলবতী হইলে দেখা যাইবে-_ 
..শুক্কিই ভন হইয়াছে, শুক্তির ভগ্নাংশই পড়িয়া রহিয়াছে । 
্‌ চতুর্থতঃ, কার্ধ্যকরিত্বেও বিকার এবং বিবর্তের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
মরুভূমিতে মরীচিকাও একটী বিবর্ভ। মরীচিকার জলে কেহ স্নান করিতে পারে না, 
তাহা কেহ প।ন করিতেও পারে না । কিন্তু প্রকৃতির বিকার জলে ন্রানাদিও করা যায়, তাহা 
পান করিয়া তৃষ্ণাও দূর কর! যায়। 
পঞ্চমতঃ, বিকারের গুণ ভ্রব্যনিষ্ঠ, কিন্তু বিবর্তের গুণ জু নিষ্ঠ। 
একটা ঘটের ছারা একবারে র্ব।ধিক পরিমাণ কত জল আনা যাতে পারে, তাহ! 
. নির্ভর ক্ষরে ঘটের আয়তনের উপর ; যে ব্যক্তি জল আনিবে, তাহার ইচ্ছার উপরে তাহা নির্ভর করে 
না। র 
বাস্তব সর্পের দংশনাদির ক্ষমত। মাছে; সুতরাং লোকের ভয় জন্বাইবার সামর্থাও সপেবিই 
মধ্যে অবস্থিত। রজ্জুর বিবর্ত সপের দংশনাদির _-স্থৃতরাং লোকের ভয় জগ্মাইবায়--সামর্থ্য নাই । 
ভীতির হেতু অবস্থিত ত্রষ্টার মনে। 
| ষষ্ঠতঃ, বিকার হইতেছে মূল বস্তুর সংস্থান-বিশেষ কা রূপান্তর। ”বিকারঃ প্রকৃতেরগ্তখাভাবঃ ॥ . 
শব্বকল্পগ্রুম ॥” যেমন মৃদ্ধিকার ঘটাদি হইতেছে মৃত্তিকারই অবস্থা-বিশেষ বা রূপাস্তর। 
বিস্কু বিবর্ত ভাহ। নহে। শুক্তির বিবর্ত রজত, শুক্তির অবস্থাবিশেষ বা রূপান্তুর নহে । 
অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতেছে ঘটাদি মৃদ্বিকারের উপাদান ; কিন্তু শুক্তি শুক্তির বিবর্ত রজতের 
উপাদান নহে । রজতে শুক্তি নাই, ঘটাদিতে মৃত্তিকা আছে। 
সপ্তমতঃ বিকার মিথ্যা নহে ; কিন্তু বিবর্ত মিথ্যা । 
ধিবর্ত যে মিথ্যা সে সম্বন্ধে মতভেদ কিছু নাই। কিন্তুবিকার বিবর্তের ম্যায় মিথ্য। নহে। 
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যদি বিকার মিথ্যা হইত, তাহ হইলে ছৃগ্ধের বিকার দধি পান করিলে হুগ্ধের ই উপলব্ধ হইত, 
তদতিরিক্ত অন্ত কোনও গুণ উপলক্ধ হত না। কিন্তু দধি পান করিলেই বুঝা যায়__দধির মধ্যে: 
হষ্চাতিরিক্ত গু৭9 আছে। চিকিংসকগণ কোনও কোনও রোগীকে দুগ্ধ নিষেধ করিয়া দধি পথ্য. 
দিয়। থাকেন । দৃপ্ধের বিকার তক্র যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে তাহার বাস্তব কোনও গুণও থাকিত 4 
না; হদ্ধের যে গুণ, তক্রেরও দেই গুণমাত্রই থাকিত ; কিন্তু তঞ্রুসম্বন্ধে বল! হয়-_*সবর্বরোগহরং:: 
তক্রং কেবলং কফবদ্ধীনম্” । অথচ ছুগ্ধ সম্বন্ধে তাহা বলা হয় না। একই বস্তুর নানারকমের বিকার; 
আছে $ যেষন, ছগ্ধের বিকার -দধি, ঘোল, ক্ষীর, ছানা, ননী, মাখন, ভ্বুত উত্যাদি। এই সকল: ্ 
বিভিন্ন বিকারের বিভিন্ন গুণ প্রত্যক্ষসিদ্জ এবং বিক্কান-সম্মত । বিকারের সতাতে উহা রক টি 
প্রমাণ । পট 
বিবর্ত কিন্ত এইবপ নহে । বিবর্তের ষখন বাস্তব অস্তিস্ই লাই, তখন তাহার দি 
কোনও গুণও থাকিতে পারে না। ” 
এই মমস্ত হেতুতে পরিক্ষার ভাবেই বুঝা যায় বিকার এবং বিবর্ত এক পদার্থ নহে 
শর্তিবাক্যে “বিকার”-শব্দটাই আছে; কিন্তু বিবর্ত-শব্দটা নাই । মৃত্তিকার বিকারকে শ্রুতিতে 
“মুর _মৃত্তিকাময়। মৃত্তিকোপাদান” বলায় ইহাই দুটীকৃত হইয়াছে যে, শ্রুতি ষেবিকার-শবের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য “*বিবর্ত” নহে । "বিবর্তই” যদ্দি আ্তির অভিপ্রেত হইত, তাহা 
হইলে “ণুগ্ময়? বলা হইত নাঁ। শুক্তির বিবর্ত রজতকে “শুক্তিময়” বলা হয় না। 
তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর “'বিকার”'কে “বিবর্তে” পধাবসিত করার চেষ্টী করিয়াছেন শ্রুতি” 
বাক্য হইতে তাহার অভিপ্রেত অর্থ নিফাশিত করার উদ্দেশো তিনি *মাত্রংশ, “এব” এবং “কেবজম্ . 
এই তিনটা শবের অধ্যাহার করিয়াছেন। "মান্র”-শব্দের অধ্যাহার করিয়াও যখন দেখিলেন যে, 
তাহার অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না, তখন “এব” এবং “কেবলম্” শবদয়ের অধ্যাহার করিয়া, 
শ্রুতি যাহা বলেন নাই এবং যাহা শ্রুতির অভিপ্রেতও নহে, তাহাই তিনি বলিলেন--বিকার 
“নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্ত অন্তি-_বিকার কেবল নামই, বিকার-নামক কোনও বস্ত নাই 1” 
তাংপধ্য-_-বিকার বিবর্তৃ্ট । | 
যদি বলা যায়-“বিকারো নামধেয়ম্‌্”_-এই বাকা হইতেই পাওয়া যাইতে পারে. 
“বিকারো নামৈব কেবলম্‌ _বিকার কেবল নামই”, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, “নামধেয়ম৮-পদের . 
অর্থ “নামৈব কেবলম্‌” নহে। স্বার্থে ধেয়ট.-প্রত্যয় হইয়াছে, তাহা! স্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন |. 
স্বার্থে ধেয়ট-প্রত্যয় হওয়ায় “নামধেয়ম, অর্থ “নাম” । "নামধেয়ম্‌৮ না বলিয়। কেবল "নাস" 
ঝলিলেও অর্থের ব্যতিক্রম হইত না। “বিকারে! নামধেয়ম» যাহা, “বিকারো। নাম” ভাহাই।.. 
তাহা হইলে এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে-_“বিকারো। নামধেয়ম.-বিকারো নামল্বিকার 
নামক” । “বিকারো নাম”-এই বাক্যের অর্থ যে “বিকার-নামক”, শ্ীপাদদ. শঙ্ষরের জি ৰ 
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হইতেই তাহা আনা যায়। তিনি লিখিয়াছেন-_-ন বিকারো নাস বন্ধ আন্তি_ বিকার-নামক বন্ধ 
মাই।” 
| 'বাচারস্ণম.”-শব্দের তিনি যে অথ করিয়াছেন, তদনুমারেই “বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়মূণ 
বাক্যের অর্থ হয়-_“বাক্যাশ্রয় বিকার-নামক বস্ত”, অর্থাৎ ঘট-শ্ররাবাদি বিকার-নামক বন্ত হইতেছে 
ঘটস্শরাবাদি কথার বা নামের আশ্রয় । মুদ্ধিকার মৃণ্যায় বস্তুর নাম হইতেছে ঘট-শরারাদি) : তাহাদের 
কারণ মবংপিগ্ডের সঙ্গে নামেতে ৃদ্ধিকার ঘট-শরাবাদির ভেদ আছে বলিয়াই কারণের ও কার্য্যের 
'ভেদের কথা বল! হয় (ভ্ীপাদ শঙ্করের উত্থাপিত প্রশ্নই ছিল কার্ধয ও কারণ যদ্দি জন্যই হয়। তাহা 
হইলে ভেদরূপে কাধ্য ও কারণের উল্লেখ করা হয় কেন?) কিন্তু শ্রীপাদশঙ্কর, তাহারই 
শব্দার্থ অনুসারে এইরূপ যে ম্বাভাবিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্তরূপ অথ" 
গ্রহণ করিয়াছেন। . 

যদ্দে বলা যায় “বিকার” যদি “বিবর্তই” ন! হষ্টবে, তাহ] হইলে শ্রুতি কেন বলিলেন_- 
“সৃত্তিকেত্যেব সতাম. _ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম. 

“মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম”-বাকোর 'অথেঞি শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_ “সৃত্তিকেত্যে 
মৃত্তিকেব তু সত্যং বন্ত অস্তি -'মৃত্তিকোতোব সত্যম*-ইহার অথ” এই যে- মৃত্তিকাই কিন্তু সত্য বস্তু 
হয়” এ-স্থলে তিনি শ্রুতিবাক্যস্থিত “ইতি”-শব্কে বাদ দিয়া অর্থ করিয়াছেন? কেননা “ইতি” 
শব্ধকে বাদ না দিলে তিনি পুর্বে ষাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিতে পারেন না । 
মৃত্তিকার বিকার মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য বস্ত্র (যেমন শুক্তির বিবর্ত রজত মিথ্যা, শুক্তিই সত বস্তু, তদ্রুপ) 
--ইহ1 দেখাইবার জন্যই তাহাকে “ইতি”"-শবটীকে বাদ দিতে হইয়াছে । 

'ইতি”-শকের প্রয়োগ যদি নিরধক হইত, তাহা হইলে বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
ইহাকে বাদ দেওয়া দূষণীয় হইত ন1; কিন্তু এ-স্থলে “ইতি” নিরর্থক নহে । 

“বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিক1 --বাক্যারন্ধ বিকার-নামক কন্ত মৃত্তিক”"এই বাকের 
শেষে “ইতি”-শবের প্রয়োগ কর! হইয়াছে; এ বাক্যের পরেই বলা হইয়াছে__*ইতি এব সত্যম্‌-- 
ইহাই সত্য”, অর্থাৎ “বাক্যারন্ধ বিকার-নামক বন্ত্ব ( ঘট-শরাবাদি-নামবিশিষ্ট বিকার) মৃত্তিকা 
ইহাই সত্য।” “ইতি এব” -ইহার ভাংপধ্য হইতেছে এই যে--বিকার-বন্তটী মৃত্তিকা ই, সৃত্তিকাতিরিক্ত 
অন্য কোনও দ্রব্য নহে; শুক্তি-রজতের ব্যাপারে রজত যেমন শুক্তি হইতে ভিন্ন একটা দ্রব্য, 
মৃত্তিক1 ও মৃদ্ধিকারের ব্যাপারে মৃদ্ধিকার কিন্তু মৃত্তিক! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে। ইহ] দ্বারা শ্রুতি 
জানাইলেন_-খৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাধাদি মৃত্তিকার বিবর্ত নহে) ইহা জানাইবার উদ্দেষ্যেই 
"ইতি এব ” প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলে “ইতি” নিরর্থক নহে এবং নিরর্থক নহে বলিয়া বাদ 
'দ্নেওয়ার যোগ্য নহে । বাদ দিলে শ্রতিবাঁক্যের তাৎপয অবধারিত হইতে পারিবেন! । 
| ১ পইত্যোবশকদঘার! তি বিকারের বিবর্তন্বই খণ্ডন করিয়াছেন। 
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ব্রন্মোর সহিত জগং-প্রপঞ্চের সন্বদ্ধ প্রদর্শনের জন্য শ্রাতিতে তিনটা ষ্টার উল্লেক্চ করা 


হইয়াছে _মৃংপিশ ও মৃগ্নয় জব্যের দৃষ্টান্ত, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টাস্ত এবং লৌহ ও লৌহনিম্মিত 
ভ্রবোর দৃষ্টান্ত । এই তিনটা দৃষ্টাত্তের প্রত্যেকটীর প্রসঙ্গেই “বাচারম্তণং বিকারো নামযেরম.” 
ইত্যাদি বাক্যটী বল! হইয়াছে । শ্রতিতে কোনও স্থলেই এই প্রসঙ্গে শুক্তি-রজতের, বা রজ্জু- সপে, 


কিন্বা মৃগতৃষিকার দৃষ্টান্ত অবতারিত হয় নাই। শ্রুতি-প্রোক্ত দৃষ্টান্ত গুলির তাৎপষ-পধণালোচনা. 
করিলে শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জানা যাইভে পারে। মুংপিণ্ডের দৃষ্টাস্তই আলোচিত . 


হউক । ॥ 


মৃগ্নয় ঘট হইতেছে মুংপিগ্ডের বিকার । কোনও এক স্থানে যদি একটী ম্ৃ্নয় ঘট থাকে 
তাহা হইলে যে কোনও লোক ষে কোনও সময়েই তাহ।কে দেখিতে পায় এবং তাহাকে ঘটরাপেই 
দেখিতে পায়, অন্য কোনওরূপেই দেখিতে পায় না এবং তাহা যে ম্ৃৃত্তিকানিক্সিত, তাহাঞ্জ 


বুঝিতে পারে। যতবারই ঘটটাকে দেখিবে, ততবারই উল্লিখিতরূপ মনভূতি হবে । কখনও 


কাহারও নিকটেই ঘটটাকে মিথ্য। বলিয়া মনে হইবে না, পরস্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় লত্য 
বলিয়াই_-বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট ব্লিয়(ই-_মনে হইবে । ঘট যে সতা, বাস্তব অস্তিহবিশিষ্ট-- ইহাই 


তাহ।র প্রমাণ । এই দৃষ্টান্ত-সাদৃশ্থে গতি দেখাইলেন-__মুংপিণ্ডের বিকার ঘটের ন্যায় ব্রপ্ধাবকার 
বা ব্র্গ-পরিণাম জগত-প্রপঞ্চও সতা । এই প্রসঙ্গে “বাচারস্তণং বিক।রে। লামধেয়ং মৃত্তিকেতোধ 
সত্যম্”-বাক্যে বলা হইল--ব্যবহার-সিদ্ধির জনা মৃদ্বিকার ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হই লেও 


তাহারাও যে স্ৃত্তিকা_-ইহাই সত্য। তদ্রপ ব্রহ্মপরিণাম জগৎ-প্রপঞ্চও যে ব্রহ্ম--ঘটাদির উপাদান 


যেমন মৃত্তিক1, তব্রেপ জগত-প্রপঞ্চের উপাদান যে ব্রহ্ম ইহাই সত্য; অথাৎ জগং-প্রপঞ্চও সত্য । 


উপাদানাংশে মৃগ্ময় ঘটাদি যেমন মৃৎ্পিগ্ড হইতে 'মননা অভিন্ন, তদ্রুপ উপাদানাংশে জগং-প্রপঞ্চও 


শা 


ত্রক্ধ হইতে অনন্য -_ অভিন্ন । “তদনন্যতমারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ॥ ২১1১৪ ্রহ্গান্ত্রেও ব্যাসদেব তাহা 
বলিয়া গিয়াছেন। জগত-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া এক-বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও-_.. 


একমাত্র ব্রদ্দের বিজ্ঞানে সমস্ত্ের জ্ঞানলাভরূপ প্রতিজ্ঞাও__সিদ্ধ হইতে পারে। মৃৎপিণ্ডের ও সৃস্লায় 
ভব্যাদির দৃষটাত্তের ইহাই তাৎপয্য“। হ্বর্ণ ও শ্বর্ীলঙ্কারের এবং লৌহ ও লৌহনিন্মিত দ্রব্যের দৃষ্টাস্তের 
ভাৎপধ্যও উল্লিখিতরূপই। 


কিন্ত শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টাস্তের তাৎপধ্য হইতেছে অন্য্ূপ। যে স্থানে একটা শুক্তি থাকে, 
সে স্থানে শুক্তি-্থলে সকলেই যে রজত দেখে, তাহ। নয়। অনেকেই রজত দেখে না, শুক্তিমাঞ্জই 
দেখে। যাহারা রজত দেখে, তাহারাও রজতকে শুক্তিময়রূপে দেখে না এবং সকল সময়েও শুক্তি- . 
স্থলে রজত দেখে না । যাহার! শুক্তিস্থলে একবার রজত দেখিয়াছে, তাহারাও পরে সে-স্থলে রজতের 
পরিবর্তে শুক্তি দেখিয়া থাকে ; তখন বুঝিতে পারে, তাহাদের দৃষ্ট রজত বাস্তবিক মিথ্যা, সত্য লছে। ও 
খন শুক্তি দৃষ্ট হয়, তখন কিন্তু রজত দৃষ্ট হয় না। ইহাই রজতের মিথ্যাত্বের প্রমাণ ।. টার - 
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দর্শন-কালে, তাহারা যে স্বপন, তাস্থাও অনুভূত হয় এবং এই অতি কখনও অস্থি হয় না। 
কিন্ত শুক্তি-রঞ্জতের দৃষটান্তে রজত শুক্তিময় বা গুক্তিনিদ্মিত, রজতের উপাদান গুক্কি-_এইরূপ জ্ঞান 
, কখনও হয় না। রজত মিথ্য। এইরূপ জ্ঞানই জন্মে এবং এই জ্ঞানই স্থায়িত্ব লাভও করে। ুখায় 
.ঘটাদির দৃষ্টাত্তে ঘটাদির মিথ্যাত্বের জ্ঞান কখনও জন্মে না । 
.. এইরূপই হইতেছে মৃৎপিগু-সুগৃয়ন্্ব্যাদির দৃষ্টান্ত হইতে শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তের পার্থক্য । 
রঞ্দু-সর্প বা সুগতৃঝিকার দৃষ্টান্তের তাৎপর্য ও শুক্তি-রজতের দষ্টান্তের অনুরূপ । 
ৃ ৯ শুক্তি-রজতের ৃষ্টান্তে শুক্তি ও রজত অনন্য ব। অভিন্ন নহে ; কেন না, শুক্তি কখনও রজতের 
উপাদান হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রণঞ্চের সম্বন্ধ যদি শুক্তি-রজতের অগ্নরূুপ্ হয়, তাহ! 
হইলে জগৎ-প্রপঞ্চের ও ব্রহ্মের _কাধ্যও কারণের_-অনন্যত্ ব। অভিন্ত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং 
তাহাতে “তদনন্যত্বমারস্ণশব্দা দিভাঃ /২1১।১৪।৮-ব্রন্গসূত্রও নিরর্থক হষ্টয়া পড়ে। আবার শুক্তি 
রজতের উপাদান নক্কে বলিয়া শুক্তির জানে যেমন রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তদ্রুপ রজতের 
ন্যায় জগং-প্রপঞ্চও যদি মিথ্যা হয়, তাহ] হইলেও ব্রন্ষমের বিজ্ঞানে জগতের বিজ্ঞান জম্মিতে পারে 
না। তাহাতে এক-বিজ্ৰানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । 

শ্রুতি যখন শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া মৃতপিপ্াদির দৃষ্টাপ্তই দেখাইয়াছেন, তখন 
পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রুতির অভিপ্রায় হইতেছে এইরূপ £--মৃৎপিখ্ের সহিত মৃদ্ধিকার 
-ঘটাদির যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রন্মের সহিতও ব্রহ্ষ-পরিণাম জগৎ-প্রপঞ্চের তদ্রুপ সন্বন্ধ। মৃংপিগু যেমন 
ঘটাদদির উপাদান, ব্রহ্মগ তেমনি জগতের উপাদান । মুংপরিণাম ঘটাদি যেমন সতা, ব্রহ্ম-পরিণাম 
জগংও তদ্রপ সত্য। 

জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মুং-পিগুাদির 
পরিবর্তে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইত। আবার, জগদ্রেপে পরিণত হইয়াও ব্রক্গ যে 
দ্বরাপে অবিকৃত থাকেন, উর্ণনাভির দৃষ্টান্তে শ্রুতি তাহাও দেখাইয়াছেন। 

স্বংপিগাদি যে সকল দৃষ্টান্তের সংশ্রবে “বাচারস্তণং বিকারো। নামধেয়ম্” ইত্যাদি বাকাটী 
কথিত হইয়াছে, দেই লকল দৃষ্টান্তের তাৎপর্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই “বাচারস্তম”-বাক্যটার 
অর্থ করিতে হইবে। বস্ততঃ এই বাকাটার সহজ এবং স্বভাবিক অথ যে মুংপিশাদির দৃষ্টান্তের সহিত 
সঙ্গতিপূর্ণ, তাহাও পুর্বে প্রদশিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে 
বাক্যটার স্বাভাবিক অর্থ নহে, তাহ।ও পূর্ব প্রদর্গিত হইয়াছে । এই বাকাটীকে অবলম্বন করিয়া 
তিনি যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত মৃংপিগাদির দৃষ্টাপ্তের কোনওরূপ 
সঙ্গতিই দৃষ্ট হয় না। তাহার কৃত অর্থ বরং শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্তের সহিতই সামঞ্রন্থপূর্ণ। 
কিন্তু শ্রুতি যখন শুক্তিরজতাদির দৃষ্টান্ত দেখান নাই, তখন ভ্রীপাদ শঙ্করের অর্থকে 
শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীপাদ শক্করের কৃত অর্থ 
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বিবর্তের সমর্থক, বিকারের সমথণক নাই । কিন্তু শ্রুতি সব্বর “বিকার”-শবেরই উল্লেখ করিয়াছেন, 
কোনও স্বলেই “বিবর্ত”-শবের উল্লেখ করেন নাই । ইহাতেই বুঝ! যায় -বিবর্ত শ্র্ঘতির অভিত্থেত 


নহে। 


শ২। “প্রকুততাা লত্বুৎ হি প্রতিন্বেত্ধতি ততো ভ্রন্ীষ্চি  ভুল্সহ ॥৩1২২২।৮- এই 
ব্রগাসূত্রের শ্রীপাদ শন্করকৃত অর্থ ₹$ 

পুর্ববস্তী ১২১৭ অন্রচ্ভেদে উল্লিখিত ব্রন্স্থত্রের শ্ীপাদ শঙ্করকুৃত অথের আলোচনা কর! 
হইয়াছে ২ স্ৃতথাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশাক। 

উল্লিখিত ব্র্থস্থত্রের ভাত্বেও শীপাদ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ের 
বিবর্ত এবং তাক্কার উক্তির সরর্ধনে তিনি ঠ্বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম ৮-শ্রুতিবাকোর উল্লেখ 
করিয়াছেন । ন. 

সত্রকার ব্যাসদেল গদ্ে বাব ব্রহ্গণো রূপে মূর্তকৈবামূর্তথ)”-ই ত্যাদি শুতিবাকাকে ভিপ্তি 
করিয়াই উল্লিথিত ব্রন্মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন, এই সুত্রে ব্যালদেব বলিয়াছেন__ত্রহ্ম সঙ্থগ্ধে 
প্রস্তাবিত মূর্তাসূর্তব্ূপের এডাবন্তষ্ট  (এতৎ-পরিমাণত্বঈ। নিষিদ্ধ হইয়াছে। *প্রকৃতৈতাবন্বং হি 
প্রতিষেধতি ।” মূর্ত খলিতে যে ক্ষতি অপও তেজঃ এঠ তিনটী ভূতকে এবং অমূর্ত বলিতে যে মকৎ 
ও ব্যোম_ এই হুইটী ভূঙকে বুঝায়, তাহাও আতি বলিয়াছেন। এই দুষ্টটাকে ব্রন্মের রূপ বল! 
হইয়াছে --“ছ্ধে বাব ব্রক্ধণোকপে সূর্তকৈবা মমূর্তঞ্ক 1” অর্থাৎ, পঞ্চ-ভূতাত্বক জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রন্ষের রূপ 
বলা হইম্বাছে। তাহাতে মাশঙ্কা হহতে পাপে জগত প্রপঞ্চ যখন ব্রন্মের রূপ, তখন জরগৎ-প্রপঞ্চের 
যে পরিমাণ বা আয়তন, প্ঙ্ষেরও সেই পরিমাণই, তেই আায়ৃতনই , ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত নহেন । এই 
আশক্কার নিরসনের নিমিন উল্লিখিত শ্যত্রে বাাসদেপ বলিয়াছেন__- 

“গ্রকৃতৈতাবন্বং হি প্রতিষেপতি--প্রক্ত প্রেস্তাবিত) এতাববই (আঅগৎ-প্রুপঞ্চের পরিমাশতই) 
প্রতিবিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হঠয়াডে।” অর্থাৎ জগত-প্রপঞ্চ ব্ন্ষের রূপ বটে? তাহা বলিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের 
যে পরিমাণ, বর্ষে? কিক চে পরিমাণ নহে । ইহাই "এতাববং হি প্রতিষেধতি* - বাকোর 
তাৎপধ্য। "এতৎশ-শব্দের উত্তর পত্রিমাণআর্ে “বতুপ-প্রতায় করিয়া “এতাবৎ" শব্দ নিষ্পক্প 
হইয়াছে -_অথ এতৎ পরিমাণম আস্য ইহাই ইহার পরিমাণ | 

“এতাবৎ”-এর-ভাব হইল 'এতাবত্ব এতাদৃশ-পবিমাণত্ব 1” আুতরাং «এতাবত্বং হি 
প্রতিষেধতি” বাকোর অর্থ যে--এতাদুশ-পরিমাণত্বই নিষেধ করা হইতেছে,” তাহ! সহজেই 
বুঝ। যায়। ইহাতে পরিঞ্কারভাবেই বুঝা যায় - জগৎস্প্রপঞ্চের যে পরিষা ণ, ত্রচ্মসন্থদ্ধে সেই পরিমাণই 
নিষিদ্ধ হস্টয়াছে, জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই। যদ্দি জগং-প্রপঞ্চের নিষেধ ব্যাসদেদেবের বা 


« [১৫৬৯ ] 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ] স্ষ্টিতত্্‌ ও অন্ক আচাধ্যগণ [৩।৪৩-অন্ধু 


শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহ হষ্টলে পরিমাণ-স্থচক “এতাবন্ -শব্ডের প্রয়োগ না করিয়া “এতৎ৮- 
শব্দেরই প্রয়োগ করা হইত । *এতৎ* এবং “এতাবৎ” সমানার্থক নহে। 

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার ভাসতে বলিয়াছেন__উল্লিখিত স্জে জগত-প্রপঞ্চের বাস্তব অস্তিত্বই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপ অর্থ হইতে বুঝা যায়_-“এতৎগ-অর্থে ই তিনি “এতাবৎ*-শব্দকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিচারসহ নহে; কেননা, পূর্বেই প্রদর্গিত হইয়াছে যে, *এতং* ও 
'পএভাবং” একার্ক নহে। এ-স্থলে শ্রপাদ শঙ্কর “বতুপ,-প্রত্যয়ের মর্থকে, অর্থাৎ প্বতুপ”- 
প্রত্যয়টীকে, বাদ দিয়াই সুত্রের ভাস্ত করিয়াছেন। দবতৃপ »-প্রত্যয়টীকে বাদ না দিলে তাহার 
অভিপ্রেত অথ জগং-প্রপঞ্চের বাস্তব-অনস্তিত্ব-বাচক অর্থ পাওয়া যাইত না। “বাচারস্তণং 
রিকারে! নামধেয়ম্প-বাকোর অ্থ-করণ-প্রসঙ্গে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, আলোচ্য 
স্তরের ভান্তেও সেইরূপ কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 
“বাচারস্তণ”-বাক্যের তৎকৃত অর্থে যেমন শ্রুতির অথ প্রকাঁশ পায় নাই, আলোচান্ুত্র-ভাস্তেও 
বাাসদেবের ( স্থতরাং শ্রুতির ) অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে নাই । 

এইরূপে দেখা গেল “প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি”-ইত্যাদি ত্র্গশুত্রভাস্তে শ্রীপাদ শঙ্কর 
ষে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যান্ব প্রতিপাদদন করিয়াছেন, তাহা ব্যামদেবের বা শ্রুতির অভিত্রেত নহে। 
(বিস্তৃত আলোচন। পূর্বববস্তী ১২।১৭-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। 


ল৩। তদনন্যত্র মাব্ক্ঞঞস্ণনাদিভ্যুঃ ।২১'১৪॥ শুদ্সুত্র। 

এই স্ত্রের ভাস্তেও শ্রাপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন । 

ক। খ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের মর্ম 

বাবহারিক ভোক্ত-ভোগ্য-বিভাগ স্বীকার করা হইলেও পরমাথ'তঃ তনব্রপ কোনও বিভাগই 
হয় না। কেননা, কাধ্া ও কাপাণর অনন্যত্বের কথাই শান্তর হইতে জানা ষায়। *যস্মাৎ তয়োঃ 
কাধাকারণয়োরনন্তত্বম অবগমাতে ৮ আকাশাদি বন্থ-পদার্থসমন্তিত এই জ্ঞগৎ হইতেছে কাধ্য 
এবং তাহার কারণ হইতেছে পরব্রহ্ম। "'কাধামাকাশাদিকং বন্ুপ্রপঞ্চং জগৎ, কাঁরণং পরং 
ত্রক্ম ।” সেই কারণ হইতে কাধের পরমার্থতঃ অনন্যত্বই জানা যাইতেছে । অনন্যত্ধ কি? কারণ- 
বাতিরেকে কাধের অভাব। শতশ্াৎ কারণাৎ পরমার্থতোইনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবং কাধ্যস্ত 
অবগম্যতে |” 

শত্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে 'কাধ্য-কারণের অনন্যত্"ইহার অর্থ করিলেন--কারণব্যতিরেকে 
কাধ্যের অভাব-_-অনন্যত্ব ব্যাতিরেকেণাভাবঃ কার্্যস্য-_- অর্থাৎ, কারণই আছে, পরমার্ঘতঃ কাধ্য 
“নাই । ব্রহ্মই আছেন, ত্রঙ্মই সত্য ; কিন্ত ব্রক্মকাধ্য জগৎ-প্রপঞ্চ নাই, তাহা মিথ্য!। 


শি 


৭.5. [ ১৫৬১ ] 
১৯৬ | 


বাচারস্ঞণ-বাকোর অর্থ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শন [ ৬৪৩-অন্থ ) 


“বাতিরেকেণাভাবঃ কারধাস্ত”-বাক্যের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা-কারণাতিরিক্ত 
কার্য নাই, অর্থাৎ কাধ্য কারণাতিরিক্ত নহে; কেননা, কারণই হইতেছে কারের উপাদান ; 
যেমন মৃত্তিকা হইতেছে মৃত্তিকীর কার্য মুগ্যয়দ্রব্যের উপাদান । এই অর্থে কার্যা-কারণের অনন্যন্ব, 
সিদ্ধ হয়। কিন্তু শ্লীপাদ শঙ্কর এই অথ" গ্রহণ করেন নাই । 


ত্য ওু চ্িথযাল্ অন্নন্যতহ শনক্নজ্জঞ | 
এ-স্কলে বক্তবা এই | কারণ ব্রহ্মা এবং তাহার কাধ্য জগং--এই তুইটী বস্তুর উল্লেখ 


করিয়া যখন তাহাদের অনন্যত্থের ( বা অভিন্নত্বের ) কথা বলা হইয়াছে, তখন সেই বস্তহষ্টটার 
মধ্যে একটীর অস্তিত্ব আছে, আনাটাির অস্তিত্ব নাই__ইহা কিরূপে হইতে পারে ? ছইটীরই অস্তিত্ব 
স্বীকার না করিলে অননা-শব্দেরই সার্থকতা থাকে না। সত্য ও মিথ্যা-_এই ছুই'ী পদার্থের অনন্যন্ব 
কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে নাঃ সম্ভব হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিলে জগৎ-কারণ ব্রন্মাও 
মিথ্যা হইয়া পড়েন; কেননা, ব্রহ্ম হষ্টভেছেন মিখাভূত জগৎত-প্রপঞ্চ হইতে অনন্য। “অনন্য”, 
শর্দের অর্থ হইতোছে -ন আনা. অন্য নহে, ভিন্ন নহে । মিথ্যাকে কখনও সত্য হইতে অনন্য বা 
অভিন্ন বল! যায় না। দ্বইটী বস্ত্র অনন্যন্ধের কথা বলিলে তাহাদের মধ্যে একটীর অভাবও স্ৃচিত 
হইতে পারে না। 'অননা-শন্দের তাৎপঘাও অভাব সুচনা করে না। 

যদি ধলা যায়- শুক্তিভে যে রজতের ভম হয়, সে-স্থালে তো রজতের বাণ্ঠব অস্থিত্ব 
থাকে না। তদ্রপ ব্রঙ্গেও জগৎ-প্রপঞ্চের শ্রথ হয়; জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ষেরই 
অস্তিত্ব আছে। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, 1 প্রথমতঃ, শুক্তি রজতের কারণ নহে, শুক্তি হইতে রজত 
উৎপন্ন হয় নাঁ। কিন্তু ব্রন্মা যে জগতের কারণ, ব্রহ্ম হইতে যে জগতের উৎপপ্তি হয় ইহা 
শ্রতিপ্রসিদ্ধ। ব্রন্মের সহিত জগতের যেরূপ সব্বন্ধ, শ্াক্তর সহিত রজতের সেরূপ সম্বন্ধ নছে। 
স্থতরাং ব্রন্মবজগত্তের সন্থান্ধে শুক্তি-রজতের দুষ্টাস্তের যৌক্তিকতা! কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ও 
জগৎকে স্থত্রকার (ন্বয়ং শ্রীপাদ শঙ্কর) অনন্য বলিয়াছেন; কিন্ত শুক্তি ও রজতকে অনন্য 
বলা হয় না। এই হিসাবেও শুক্তি-রজতের পৃষ্টান্তের সার্থকতা কিছু নাই। তৃতীয়তঃ, কার্য 
হইতেছে কারণের অবস্থা-দিশেষ ২ রজত কিন্তু শুক্তির অবস্থাবিশেষ নহে । চতুর্থত£, কাষণয হইতেছে 
কারণের বিকার । “একেন মৃৎপিগ্ডেন সব্ববং স্বয়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ”-ইত্যাদি শ্রচতিই তাহ বলিয়া 
গিয়াছেন। রজত কিন্তু হইতেছে শুক্তির বিবর্ত--বিকার নহে । বিকার ও বিবর্ত যে এক পদার্থ 
নহে, তাহ পূর্বেই বলা হইয়াছে । এ-সমস্ত কারণেও ব্রন্থা-জগৎ-সন্বদ্ধে শুক্ি-রজতের দৃষ্টান্তের 
সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। | 


* ১৫৬২ ] 


কির এজ ০ টা 08187 চর রানি « 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ]  স্থা্িত্ব ও অন্য আচার্ধযাগণ : .. [ ৩৪৩-আগ্ঁ 


এই্টরূপে দেখা গেল-_প্রীপাদ শন্ধর “অনন্য”-শব্দের যে তাৎপধ্” ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা 
যুক্তিলঙ্গত নয়, শান্্রসম্মতও নয়। 


(১) হাচ্ানিজ্ঞপ-াক্া হিখত-নবাডস্ক নহে 

যাহা হউক, তাহার পূর্ববোল্লিখিত উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার স্মত্রভাঙ্কে 
পবাচারস্তণং বিকারো! নামধেয়ম্ণ-ইত্যাদি শ্রতিবাক্যটা উদ্ধত করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন। 
তিনি যে অথ” করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নয়, শ্রুতিসম্মতও নয়, পরস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহ! 
পূর্বেই (অ৪১-খ- অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে । সে-স্থলে তিনি "বিকার” ও “বিবর্ত” একারথক- 
কূপেই ধরিয়। ল্ম়/ছেন। তাহাঁও অসঙ্গত। 

জগং-প্রপঞ্জ যদি ত্রন্ষের বিবর্ত হইত, তাহ1 হইলে স্ুব্রকার ব্যাসদেব অনন্যত্ের কথা 
বলিতেন লা, বিবর্তত্বের কখাই বলিতেন। বিবর্তে সননাত্ব হইতে পারে না, তাহাও পৃর্রেই বলা 
হইয়াছে! 

এই প্রসঙ্গে তিনি মার একটা শ্রুতিবাকাও উদ্ধত করিয়াছেন। “অপাগাৎ অগ্নেরগরিস্ব 
বাচারম্বণং বিকারো৷ নামধেয়ং জীনি রূপাণীত্যেব সভ্যম্‌?। সমগ্র শ্রুতিবাকাটী এই-_শযদগ্নে রোহিতং 
রূপং তেজসত্দ্রপম্‌, যচ্ছুরুং তদপামূ, যৎ কৃষ্ণ তদব্নস্ ; অপাগাদগ্রেরগ্রিত্ং বাচারস্তণং বিকারে। 
নামধেয়ং ত্রীণি জপাণীত্যেব সত্যম্‌॥ ছান্দোগ্য 1৬৪।১1৮ পূর্বেরাল্লিখিত “যথা সোম্যৈকেন মৃপিণ্ডেন 
সর্ব্বং মৃগ্ায়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচঢারভ্তণং বিকারে। নামধেয়ম ৮-ইত্যাদি বাক্যের যেরূপ অর্থ 
করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর “অপাগাৎ অগ্নেরগ্রিত্বং বাচারস্তণম৮-ইতাাদি বাকোরও তদ্রুপ আথোই 
তেজ, অল ও অন্পের (পৃথিবীর ) বিকার অগ্নির মিথাত্ব প্রতিপাদন করিয়া তেভঃ, জল ও ভান্নেরই 
সত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন; ফলতঃ, তিনি বলিতে চাহিয়াছেন__অগ্নি হইতেছে তেজঃ, 
জল ও অন্নের বিবর্ড। কিন্তু এ-স্থলে বিবর্ত যে শ্রাতির অভিপ্রেত লয়, বিকারই যে অভিশ্পেত, 
শ্রণতিকধিত “বিকার”-শব হইতেই তাহা পরিঞ্কারভাবেই জানা যায়। এই বাক্যটার সহজ, 
স্বাভাবিক এবং প্রকরণসঙ্গত অথ” শ্রীপাদ জীবগো স্বামী তাহার সর্ববসম্বাদিনীতে (১৪৬ পৃষ্ঠায়) 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 

“তস্য কারণনৈরপক্ষ্যণানবস্থানাদিতি পুনর্দর্শয়তি-'অপাগাৎ অগ্নেরগ্রিত্বম, বাচারস্তণং 
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপার্দীত্যেব সত্যম” ইঈতি। অত্র রূপত্রয়ং শুঙ্ষরূপতেজো বন্নলক্ষণ-ব্যক্তাৎ 
( পাঠান্তর-লক্ষণাব্যক্তত্বাৎ ) হ্বতন্ত্রমগ্নেরপগ্রিত্বং ন নিরূপণীয়মন্তীত্যথ% | ন তু অসত্যামেবেতি বক্তবাম। 
সৎকাধতাসম্প্রতিপত্ডেঃ সর্বকারণল্য পরমাত্মনঃ সর্বদৈব ব্যতিরেকাসস্তবাৎ।--কারণকে অপেক্ষা 
না করিয়া কাধ্য থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রুতি তাহাই পুনরায় দেখাইতেছেন। 


[১৫৬৩ ] 


সী 


বাচারস্তণ-বাকোর অর্থ ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন 1 আ৪ঙ-অন্কু 


(এই প্রকার রূপত্রয়ের মিশ্রণে যে অগ্নির উতদ্তব হইয়াছে, সেই) আস্ির অগ্লিস্ব চলিয়া গিয়াছে ।বাক্যারন্ধ 
বিকার নামক বন্তুটী তেজ জল ও অন্ন_ এই তিনটা রূপ, ইহাই সতা।' এ-স্থলে রূপত্রয় লুপ তেজ, 
জল ও অন্ন এই তিন লক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া অগ্নির স্বতন্ত্র অগ্নিত্ব নিরূপণীয় লে।: 
তাহা (অগ্নি) অসতাও্ নহে । কেননা, সকাধাতা-সম্প্রতিপত্ভির জন সর্ববকারণ পরমাত্মার ব্যতিরেক 
সর্বদাক্ট অসম্ভব ( অর্থাৎ সত-বস্ত হইতে যে কাধ্যের উৎপত্তি, সেই কাধ্যেও সৎ থাকিবেই । সৎ 
স্বরূপ পরমাত্মাট সমস্তের কারণ ; সুতরাং সমস্ত ব্রন্মকাষেণ্ সংস্বরূপ ব্রচ্গ বা পরমাত্মা থাকিবেনই £: 
এজন্য কারা অলসতা হইতে পারে না। ইহা স্বীকার না কবিলে সত-কাষঘতাইউ অসিন্ধ হইয়া পড়ে 
'এজজন্য তেজঃ, জল ও অন্নের বিকার মঘি অসত্য বা মিথ্যা নতে )1” 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর এইরূপ অথেোর সঙ্গে "যথা ফোম্যৈকেন ম্বপিগ্ডেন”-ইত্যাদি বাকের 
সঙ্গতি আছে । বস্তুতঃ “যথা সোমোকেন মুতপিত্ডেন' ইত্যাদি বাক্যের বিবৃতিরূপেই “অপাগাৎ 
অগ্নেরগ্রিত্বম”-ইতাদি বাকা বলা হইযাছে। 

যাহ] হউক, আলোচ্য “তদনন্যত্বমাধস্তণশব্দা দিভ্যঃ7-স্থত্রের “আরস্ভতণ”-শব্ে কোন্‌ শ্রুতি” 
বাকাটা লক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে যাইয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম্ণল 
বাক্যটার উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার পরে স্মত্রস্থ 'আদি"-শনে কোন্‌ কোন্‌ শ্ুতিবাক্য লক্ষিত 
হইয়াছে, তাহা দেখাইতে যাইয়া ভিনি বলিয়াছেন--_“এতদ।আ্ম্যমিদং সর্ববং, তৎ সত্যং স আত্ম, 
তত্বমসি ॥ ছান্দোগ্য 1৬/৮1৭।৮, “ইদং সর্ববং, যদয়মাত্ম।”, "ব্রন্ষেবেদং সর্ববম ১, “আত্মৈবেদং সর্ববম,” 
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যেবমাদ্যপ্যাক্বৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজ।তমুদা হর্তব্যস_-“এই সমস্ত ব্রন্ধাত্বক, 
তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনি তুমি হও, এই সমস্তই আত্মা “এই সমস্তই ব্রক্ষণ,। এই সমস্ত 
আত্মীই', “নানা বলিয়। কিছু নাই” এই জাতীয় আত্মার একত-প্রতিপাদক বাঁকাসমূহ উদ্দাহরণ- 
রূপে গ্রহণীয় |” 

ইহার পরেই শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_- 

“ন চ অন্যথ! একবিজ্ঞানেন সব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে । তস্মাদ্‌ যথা ঘট-করকাগ্ভাকাশানাং 
মহাকাশাদনন্যতম্, যথা চ মৃগতৃষ্িকোদকাদীনামুষরাদিভিযাহুমন্যতং দৃষ্টনষ্টম্বরূপতাৎ, ্বরূপেণ 
তবনুপাখ্যত্বাৎ, এবমন্ ভোগ্যভোক্তহা দিপ্রপঞ্চ-জাতন্ ব্রহ্মবাতিরেকেনাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্‌। 

_অন্যবূপে (অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রঙ্গাত্মক, ব্রহ্মা এই সমস্ত-ইহা ম্বীকার না করিলে) 
এক-বিজ্ভ্রালে সর্বববিচ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। অতএব, যেমন ঘট-করকাদিমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশ 
হইতে অনন্য, যেমন ম্বগতৃষ্িকার জলাদি মরুভূমি-আদি হইতে অনন্ত-- যেহেতু তাহার! দৃষ্ট-নষ্ট- 
স্বরূপ € অর্থাৎ তাহার] দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপতঃ অন্তিত্ব নাই ), তেমনি এই 
ভোগ্যভোক্ততাদি জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রন্মব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন ( অর্থাৎ ব্রন্মেরই অস্তিত্ব আছে, জগতের 
কোনও অস্তিত্ব নাই, যদিও অস্তিত্ব আছে বলিয়! প্রতীত হয় )_ ইহাই বুঝিতে হইবে |» 


[ ১৫৬৪ ] 


০০০০১৫৫৬০৯৬ 
স্পিলাগি -_ ২ 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ] : তব ও অন্ত আভারধাগণ তত) (2৪৩ 
(৪) জজাগতেল্প ভ্রন্দাস্মন্তত 

“এীতদাত্যমিদং সর্ধবম সউত্যাদি যে কয়ুটী শ্রুতিনাক্য পাদ শহর ভাহার লুত্রভাঙ্তে উদ্ধত 
করিয়াছেন, সেই কয়টা শ্রুতিবাক্য এবং এস্ট জাতীয় অন্যানা শ্রুতিবাকো যে জগং-প্রপঞ্চের 
ত্রঙ্গাত্মকত খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই | কিন্তু “ত্রহ্গাত্থক”-শব্ধের তাৎপধ্য কি? 

এক-বিজ্ঞজানে সর্ধববিজ্ঞানের প্রসঙ্গেই শ্রতি জগতের ব্রব্ষাত্কতের কথা বলিয়াছেন ; 
কেননা, জগৎ ব্রন্মাত্ক না হইলে একবিক্ষানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি সর্ধপ্রথমেই মৃতপিপ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। একটী মৃৎপিপ্ডের জ্ঞানে 
সমস্ত মুখায় পদার্থ যেমন বিজ্ঞাত হয়, তেমনি এক ক্রন্গের বিজ্ঞানেই সমস্ত জগত বিজ্ঞাত হইতে 
পারে। ম্ুগ্ধায় পদার্থ যে মৃত্তিকার বিকার, তাহা বল হইয়াছে । "যথা সোমোকেন মৃতপিগ্ডেন 
সর্ববং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞীতং স্/ৎ নাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম, মৃত্তিকা ইতি এব স্তাম ৮ | 

মুগ্ময়শব্দের তাঁৎপধ্য হইতেছে মুত্তিকাময়। যৃত্তিকাই তাহার উপাদান । এজনাই 
স্ত্তিকাকে জানিলে মৃণ্ঝয় পদার্ধকেও জানা সম্ভবপর হইতে পারে। তদ্রপ ত্রঙ্গ যদি সমস্ত 
জগতের উপাদান হয়েন, তাহ] হইলেই ব্রন্মধাকে জানিলে সমস্তকে জাঁন। যাইতে পারে। 

এইব্ূুপ উপক্রম করিয়। শ্রুতি দেখাইয়াছেন - ব্রহ্ম তেজ$, জল ও গনের সৃষ্টি করিয়াছেন । 
স্ষ্টির পূর্বেবে যখন সংব্রঙ্গা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না--সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ”, তখন 
পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাঁয়-_তেজঠ জল, ও অন্ধের উপাদানও ব্রহ্ম ; কেননা, তখন অন্য 
উপাদানের অভাব । 

তাহার পরে, তেজ: জল এবং অন্ন হতে কিরূপে সমস্ত জগতের স্ঙি হইয়াছে, 
কিরূপে জীবাত্মারূপে ব্রহ্ম এ তিন বস্তুতে প্রবেশ করিয়া নাম-্ধপাদির অভিব্যক্তি করিলেন, 
তাহা বলিয়। শ্রুতি বলিয়াছেন-_-"সন্ম,লাঃ সোমোমাঃ সব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ। 
ছান্বোগ] ॥৬/৮।৪।৮, “সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিস্ততীতি ॥ ছান্দোগা ॥৬/৮৫।, “সম্ম লমত্িচ্ছ 
স্সলাঃ সোম্যেমাঃ সব্বা? প্রজাঃ সদায়তনাঃ সপ্রতিষ্ঠা ॥ ছান্দোগ্য 1৬:৮৬" 

ইহ। হইতে জান। গেল - শ্রুতি বলিতেছেন এই জগত মৃূলহীন নহে, অথাৎ কারণহীন 
নহে। সদ্ত্রক্ষই হইতেছেন এই জগতের মূল বা কারণ, সদ্ত্রক্মই জগতের আশ্রয় এবং সদ্ত্রন্মেই 
অস্তিমে জগতের লয়। 

সদ্ব্রক্মকে জগতের মূল বা কারণ বলাতে তিনি যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান- 
কারণ-__-এই উভয়ই, তাহাও বলা হইয়া গেল। বেদাস্তদর্শনও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
(৩৮--১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

ইহার পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন--“এতদাত্বামিদং সর্ধম, তৎ লতাম, স আত্মা, তত্বমসি 
শ্বেতকেতে। ॥ ছাঁন্দোগ্য 7৬৮1৭? 


[১৫৬৫ ] 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৩৪৩-আল 


হা হষ্টতে পরিষ্কারভাবেই বুঝ! যায়__ত্রঙ্ধ জগতের উপাদান বলিয়া জগংকে “এঁত-. 
দাত্যম __ব্রহ্ধাত্মকণ বলা হইয়াছে ; কেনলা, বন্তমাত্র্ট উপাদানাত্মক। ভারপর জঙ্গে সঙ্গেই সং- 
ব্রক্ষকে__উপাদানরূপ ব্রন্ধকে-_ তা বলা হইয়াছে। “তত সত্যম 1” ইহার তাৎপর্য এই ঘে--. 
জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম হখন সত্য, তখন উপাদানাত্বক জগৎও সত্য । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা 
হইয়াছে "স আত্মা”সেই সংস্বরূপ ব্রহ্ম উপাদান হইয়াও সমস্তেরই আত্মা-_অস্তর্যযণাসী, 
নিয়ামক ২ সমস্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তিনি সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। “ষঃ পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্‌ 
পুধিব্যা অস্তরো যং পৃথিবী নবেদ ঘসা পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমস্তরো। যময়ত্যেষ ত 
আত্মাস্ত্যামাম্বতঃ ॥ বৃহদারণাক ॥৩1৭৩।” ভারপর “তত্বমসিবাক্যেও সেই কথাই বলা হইয়াছে 
জীবও ব্রন্মাত্বক, জীবও সতা এবং জীবের অন্তু্ধ্যামী নিয়স্তাও তিনি। 

“ইদং সর্ববং যদয়মা তমা”, প্রন্জৈবেদং সর্ববম্”, “অট্যৈবেদং সর্ববম্ঠ, “সর্ববং খবিদং ব্রজ"-ইত্যাদি 
বাকোও জগতের ব্রন্মাত্মকতই-__ ব্রন্ষোপাদানকত্বট _ কথিত হইয়াছে । 

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ বৃহদারথ্যক ॥ 
8181১৯।"-এই শ্রতিবাকোও সমস্তের ব্রহ্মাআঅকত্বের ব্রন্ষোপাদানকত্বের কথাই বঙ্গ হইয়াছে। 
সমস্তই ব্রঙ্গাত্মক বলিয়া ত্রন্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই। জীব-জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়। 
ব্রশ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে । যিনি মনে করেন এই জগতে নানা-.ব্রহ্গাতিরিক্ত 
ভিন্ন ভিন্ন-_পদার্থ শাছে, ভাহার যে ব্রন্মজ্জান হয় লাই, তাহ। সহজেই বুঝ| যায় ; কেনন।, ব্রহ্মজ্ঞান 
জম্মিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন--সমস্ত বস্তই ব্রদ্মাত্মক, ত্রন্মোপাদানক, ব্রহ্গাতিরিক্ত কোনও 
বস্থীই নাই। ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে না বলিয়াই তিনি জন্ম-মৃত্্যুর অতীত হইতে পারেন না. মৃত্যুর পর. 
ম্বতাকেই প্রাপ্ত হয়েন । প্তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্‌ এতি, নান্াঃ পন্থা বিগ্যাতে অয়নায়।” পকব্রহ্মাতিরিক্ত 
বস্তা নাই”- ইহার অথ" এই নহে যে--প্জগৎ বলিয়া কোনও বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নাই, 
কেবলমাত্র ব্রক্মই আছেন ।” কেননা, ব্রহ্ম যখন সত্য বন্ এবং এই সত্যবন্থ ব্রদ্ম যখন জগতের 
উপাদান, তখন জগতের উপাদাঁনও সতা- বাস্তব অস্তিত্ববিশি্। সুতরাং জগৎও সত্য -- বাস্তব অন্থি্ব- 
বিশিষ্ট । জগৎ ব্রহ্ধাত্মক, ব্রন্মোপাদানক, বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে; যেমন, সুপ্ায় 
ঘট-শরাবাি মৃত্তিক। হইতে অতিরিক্ত-_-ভিন্ন- কোনও পদার্থ নহে, তদ্রেপ | 

এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য হইতে জ্রানা গেল ব্রহ্গাত্মকত্ব-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে__ 
ব্রশ্গোপাদানকত্ব ; ব্রহ্ম যাহার উপাদান, তাহাই ব্রন্গাত্বক, তাহাই এতদাত্ধা। শ্রহ্মা জগতের 
উপাদান বলিয়া! এবং ব্রহ্ম সত্য বলিয়। ব্রন্মাকক জগৎও সত্য _বাস্তব অন্তিত্ববিশিষ্ট। এজছ্াই 
এক ত্রদ্ষের বিজ্ঞানেই সমস্ত জগতের জ্ঞান জম্মিতে পারে; যেমন একটা মুংপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত 
স্বগায় _মৃত্বিকোপাদানক-বন্তর জ্ঞান জন্মিতে পারে, তজ্রপ। কার্ষের মধ্য উপাদানরূপে কারণ 
বিদ্যমান আছে বলিয়াই কাধ্য-কারণের অনন্যত্ব--অভিষ্নত্ব। 


[ ১৫৬৬ | 


বাচারস্প-বাকোর আর্থ]... স্পিতত্ব ৪ অনা আচার্য্যগণ মে [৪৩ 


(৩) আরা... এ 


“এীতদাত্মামিদং সর্ধম্”-ইত্যাদি শ্ুতিবাক্যের উল্লেখ পূর্ধবক ভ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন- এই 


সমস্ত জ্রতিবাক্য হইতেছে “আটমৈকত্ব-প্রতিপাদনপর |” অর্থাৎ, উল্লিখিত শ্রুতিবাকাসমূহ আত্মার 
বা ব্রক্ষের একত প্রতিপাদন করিতেছেন। ব্রন্ষ যে এক এবং অদ্বিতীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ 


থাকিতে পারে না। “একমেবাদিভীয়ম।” ইতঃপৃবেব যেসকল শ্রুতিবাক্যের আল্োচন। করা. 


হইয়াছে, সে-সকল শ্রুতিবাকা হইতে জানা গিয়াছে__সং-্রন্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও নিমিত্ত- 
কারণ এবং উপাদান-কারপরূপে জগত-প্রপঞ্চের স্থষ্টি করিয়াছেন। নামরপাদিবিশিষ্ট জগং-প্রপঞ্চরূপে 
আত্ব-গ্রকাশ করিয়াও তাহার অদ্ধিতীয়ত্ব বা একত্ব তিনি রক্ষা! করেন। জগত-প্রপঞ্চের সৃষ্টির পরে 
তিনি ঘে একাধিক হইয়া গেলেন, তাহার অদ্ধিতীয়ত্ব যে নষ্ট হয়! গেল, তাহ] শ্রুতি কোথাও বলেন 
নাই। সমস্ত জগৎ ব্রদ্মাত্বক বলিয়াই তাহার অদ্ধিতীয়ন্ধ অক্ষুপ্ন রহিয়াচছে। ব্রক্মাতিরিক্ত কোনও 
পদার্থ কোথাও নান, দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ ব্হ্মাত্যক__সুতরাং ব্রন্মাতিরিক্ত নহে । সুতরাং কারণরূপে 
তিনি যেমন অদ্ধিতীয় ছিলেন, কারধারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও তিনি অদ্ধিতীয়ই থাকেন। মৃত্তিক! 


ঘট.শরারাদিতে পরিণত হইয়াও মুত্বিকাই থাকে, রৌপ্যাদ্দি অন্য কোনও পদাথ” হইয়া হায় না? 


স্থৃতরাং ব্রন্মাত্মবক জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব শ্বীকার করিলেও ব্রদ্মের অদ্ধিতীয়ন্থ কু হইতে পারে না। 
কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর "'ব্রদ্ষেকদ্ব”-শব্ধের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেন ন। তিনি 
বলেন_ জগৎ-প্রপক্চের বাস্তব কোনও অস্থিত্বই নাই। একমাজ্ ব্রক্ম্ট আছেন। জগপদার্দি কোনও 
বন্ই নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন-_“ন চ অন্যথা! একবিক্কানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্পদাতে ।- 
একমান্ ব্রক্ধীই আছেন, জগত-প্রপর্জের কোনও বাস্তব অন্ত্িতই নাই, ইছ1 স্বীকার ন! করিলে এক- 
বিক্কানে সব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না।” | 
“এক-বিজ্ঞানে  সর্ধববিজ্ঞান”-বাক্যের অন্তর্গত "সর্ব -শকেই একাধিক বন্ুর অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । এই “সব্ধাশব্দে জগত-প্রপঞ্চকেই  বুঝায়। জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তিত্বই 
যদি না থাকে, তাহা হইলে “সর্ধবপএর অস্তিত্ব নাই-ইহাষ্ট বুঝিতে হইবে। যাহার 
অপ্তিত্বই নাই, তাহার “বিজ্ঞান” কিরূপে থাকিতে পারে? এবং এক-বিজঞঠানে সর্ধববিজ্ঞানই বক 
কিনপে সিদ্ধ হইতে পারে? সবরের জগৎ-প্রপঞ্ষের- অস্তিত্ব শ্বীকার লা করিলে “সর্ব-বিজ্ঞান+- 
অন্ধের কোঁনও সার্থকতাই থাকিতে পারে ন1। | 
ূ যদি বলা যায় ইহার সার্থকতা আছে এন ভাবে যে -মক্জলোক মিথ্যা জগৎকে সভা 
বলিয়া মনে করে? যখন ত্রহ্গ-জ্কান লাভ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে--জগৎ সভ্য নহে, মিথ্যা । 
পুরে জগতের স্বরূাপের জান ছিল ন।, ব্রহ্মাকে জানিলে সেই স্বপ্ূপের-জগতের মিথ্যারের- জ্ঞান হয়। 
ইহা সর্ববিজ্ঞান। 
রঃ এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । জগতের মিথ্যাত্ব-জ্জানে জগতের ম্বরূপ-জখান হয় না। হৃদ্ধিকার 
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মিথ্যা, ইহা মৃদ্ধিকাধের ম্বরূপের জ্ঞান নয়; মৃদ্ধিকার মৃখায় _মৃত্বিকাময়, মৃত্তিকোপাদানক, হা! 
জানিজেই মুদ্িকারের স্বরূপের জ্ঞান জন্মিতে পারে ; কেন না, শ্রুতি মৃদ্ধিকারকে “যুশ্ময়” বলিয়াছেন 1 - ূ 
যুদ্ধিকার ব। জগৎ মিথা।_একথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই । স্থৃতরাং জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানই জগতের 
শবরূপের জ্ঞান _ইহ। বলা বলা যাইতে পারে না! যাহার অস্তিত্ব্ট নাই, তাহার আবার স্বরূপ কি? ': 

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় ষে, জগৎ মিথ্যা, তাহা হইলেও প্রকরণগত . 
অনন্যত্ধ সিচ্ধ হইতে পারেনা । শ্রীপাদ শঙ্গর যে অনন্তত্ব দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহ! কিন্ত 
“তদনাতমারগুণশব্দাদি াঃ১-স্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তাহার উক্তির আলোচনাদ্বারাই 7" 
তাহ! প্রদণিত হইতেছে । 
(৪) অন্ন .্ 

জগতেখ মিথাতের এসং একমাত্র ব্রন্মেবই অস্তিত্বের কথা বলিয়! এবং ভাহাতেই একবিজ্ঞানে 
সর্বববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা পলিয়া প্বীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _ | 

“তশ্মাদ যথা ঘটকবকাদ্াকাঁশানাং মহা কাশাদনন্যন্ং যথা ৮ মুগতষিরকোদকাদীনাসুষরাদি- 
ভ্যোইনন্যসবং দৃষ্টনষ্টন্ঘবূপঝাৎ, স্বরূপেণ তনুপখ্যহাৎ, এবমস্য ভোগ/ভোক্ত ত্বাদি প্রপঞ্চজাতন্থ ব্রশ্মাব্যতিরে- 
কেণাভাব ইতি দ্রষ্টাম্‌। ্ 

অতএব, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হতে অন্না, মুগতৃষ্কার জল যেমন উধরডূমি 
( মরুভূমি ) হইতে অননা যেহেতু, তাহ। দৃষ্টনষ্টন্বরূপ,, তাহ আছে বলিয়া মনে হয়, বস্ততঃ নাই__. 
তেমনি, ভোগ্যভোক্ত-প্রপঞ্চেণপ্ ব্রদ্মবতিরেকে অভাব, ইহাই বুঝিতে হষ্টাবে ৮ 

এ-স্থলে, উপসংহার-বাকোর সহিত মৃগতৃষফ্িকার দৃষ্টান্তের সঙ্গতি আছে; সুগতৃষ্িকায় দৃষ্ট 
জন্পের যেমন বাস্তব অস্তি নাই, আস্তিত আছে কেবল মরুভূমির ২ তন্ধরপ, জগৎ-প্রপঞ্ধেরও বাস্তব » 
অস্তিত্ব নাই, অতি আছে কধল ব্রাগোরই । ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের বক্তবা। এস্থলে দৃষ্টাস্ত- 
দাঁ্টন্তিকের সামঞ্জীস্ত দুষ্ট হয়। 

কিন্তু ঘটাক শে দৃষ্টাস্তুটার সঙ্গতি বুঝা যায় শা! ঘটমধাস্থিত আকাশের ষে অস্তিত্ব নাই 
তাহা নহে । বুইদাকাশের যেমন অস্তিত্ব আছে, ঘটমধাস্থিত আকাশেরও তেমনি অস্তিত্ব আছে; 
বস্তুত: বৃহদ।কাশের এক অংশই ঘটমধ্ো অবশ্থিত। এই এষ্টাস্তুটীর সঙ্গে যে উপসংহার-বাকোর 
অন্বয় নাই, তাহা ও পলা যায় না। ০ধন্না, মবগতৃষ্িিকার দৃষ্টান্তের পৃবেব যেমন “যথা”-শব্দ আছে, তেমনি 
ঘটাকাশের দৃষ্টা/স্তর পরের ও“যখ।”-শন্দ আছে এবং মুগতৃফিকা র দৃষ্টন্তের পুরে শবস্থিত “যথা”-শকোয .. 
সঙ্গে উপসংহার-বাকোর পৃবের স্থিত “এবম্৮শকের যেনন অন্থয়। এই দ্যথা-শবেরও তেমনি 
সেই “এবম৬-শব্দের সহিতই অশ্বয়। এই গবস্থায় দৃষ্টাস্ত-দাষ্ট[স্িকের সামগ্রস্ত দৃষ্ট হয় না। যেহেতু, . 
ঘটমধ্যন্থিত আকাশের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু জগৎ-প্রপর্চের অস্তিত্ব নাই বলিয়া প্্রীপাদ শঙ্ষরই 
বলিয়াছেন । এইরূপে দেখা য়ায় -ঘটাকাশের দৃষ্টাস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা। সমর্থন করিতেছে না 
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“অনন্”-সন্বদ্ধে বক্তব্য এই ৷ ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশের অনন্তত্ব অন্বীকারধ্য নহে; কিন্ত 
এ-স্থালে অনন্যত-শবের তাৎপর্য হইতেছে অভিন্নত্ব ; কেননা, বৃহদাকাশে যে আকাশ, ঘটাকাশেও 
সেই আকাশ । কিন্তু ভ্রীপাদ শঙ্কর মৃগতৃঞিকার জল এবং মরুভূমিকে অনন্য বলিলেন কি অথে?তাহ! 
বুঝা যায় না। কেননা মৃগতৃষ্চিক এবং মরুভূমি--ঘটাকাশ ও বৃহদাকাশের ম্তায়--এক এবং অভিন্ন 
নহে। মৃগতৃঝ্কার কোনও অস্তিত্বই নাই ; কিন্তু মরুভূমির অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তার এবং 
অস্তিত্বহীন বস্তুর অনন্যত্থের তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই অভিন্নত্ব হইতে পারে না। আবার, মৃগতৃঞ্ণিকার 
ৃষ্টাত্তে তিনি ব্রহ্ম এবং মিথ্যা জগং-প্রপঞ্চের অনন্তত্বও প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। ন্মুতরাং এ-স্থলে 
«আনগ্থা-শব্দের তাঁপয? “অভিন্ন” হইতে পারে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে_-“অনষ্ত-শব্দের আর 
কোনও অর্থ হইতে পারে কি না। 


«“অনন্য-শব্দের একটা অর্থ হইতেছে__ন অন্য--অনম্য, অভিয্ । ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশের 
মধো এইপ অনন্ত্ব অর্থাৎ অভিন্ত্ব। 


«অনন্য”-শব্দের আর একটী অর্থ হইতে পারে__ন নাস্তি অন্যৎ যম্মাৎ--যাহা হইতে অন্ত 
কিছু নাই, যাহা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ ই নাই ; অর্থাৎ যাহ অদ্ভিতীয়। মৃগতৃষ্চিকার দৃষ্টাস্তে 
প্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ “অদ্বিতীয়” অথেইি “অনন্”-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আর, 
মুগতৃষ্ণিকার দৃষ্টাপ্তে উপসংহার-বাকেও জগত-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের কখ। ব্লিয়া ব্রন্মেরও "'অদ্বিতীয়ত্বই” 
( অর্থাৎ ব্রন্মব্যতীত দৃশ্বামান অন্যবস্থর অনস্তিত্বই ) তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন । 


কিন্ত সংশয় জাগিতেছে এই যে-_তিনি ছুইটী দৃষ্টান্তে দুইটী ভিন্ন অধ্যের ব্যগ্তরক “অনম্”- 
শব্দের বাবহার করিয়। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই উপসংহার-ব্ঠক্যের অস্বয় করিঙ্পেন কেন? 
উভয় অর্থেই ব্রঙ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চ “অনন্য”, ইহাই কি শ্রীপাঁদ শঙ্কর জানাইতে চাহেন? 


কিন্ত তাহাও মনে হয় না। কেননা, তাহার মতে জগৎ যখন মিথ্যা এবং একমাত্র 
্রক্ষই সত্য, তখন উভয়ের “অভিন্ন” তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, 
সত্য এবং মিথ্যা! কখনও “অভিন্ন” হইতে পারে ন!। ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশ অভিন্ন বটে; 
কেননা , ঘটাকাশ মিথ্যা নহে । কিন্তু তাহার মতে জগৎ-প্রপঞ্চ তো মিথ্যা । পুর্বরেই বলা হইয়াছে, 
ঘটাকাশের দৃষ্টাস্তটার সঙ্গতি অবোধ্য। 

মুগতৃষিকার দৃষ্টান্তের সঙ্গে যখন উপসংহার-বাক্যের সঙ্গতি রহিয়াছে, এবং যখন মরু- 
ভূমিরই অস্তিত্ব আছে, কিন্ত মুগতৃষ্চিকার অস্তিত্ব যখন নাই, তদ্ধপ তাহার মতে কেবল ব্রন্মেরই 
যখন অস্তিত্ব আছে, কিন্ত জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব যখন নাই, তখন বুঝা যাইতেছে “অন্”-শব্দের 
পূর্ববোল্লিখিত “অদ্বিতীয়” অর্থই গ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত। “আত্মৈকত্ প্রতিপাদনপরং 
বচনজাতমুদ্াহর্তব্যমূ”-বাক্যেও তিনি ভদ্রপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। 


[ ১৫৬৯ ] 


১৯৭ 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ এ৪৩-অস্থ 


তাহাই যদি হয়, তাহ] হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোচ্য “তদনগ্যতমারস্তণশব্বাদিভয£,- 
সুত্রে ব্যাসদেব কি পূর্ব্বোল্লিখিত “অদ্ধিতীয়ত্ব” অর্থে ই “অনন্ধত্ব”-শবদের প্রয়োগ করিয়াছেন? 

“তদনন্যত্বমারসুণশব্দ।দিভ্যঃ"-সুত্রে কার্ধা-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নহই যে শ্ুত্রকার ব্যাস- 
দেবের মভিপ্রেত, সুত্রটীর আলোচনা করিলেই তাহ। বুঝা যায়। 

“তদনন্যত্মম” শব্দের ছুইবকম তাৎপধ্য হইতে পারে । প্রথমত তসা ( ব্রহ্মণঃ) অনন্থত্থম, 
€ অদ্ধিতীয়ত্বম ) ব্রন্মের অনন্ত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব ( অথণৎ ত্রন্মব্যতীত অন্য কিছুই নাই, দৃশ্ঠামাল 
প্রপঞ্চগত-বন্ত সযৃহও নাই ; কেবল কারণরূপ ব্রন্মাই আছেন, কাধ্যরূপ জগৎ নাই )। ঘিতীয়ত 
তয়োঃ ( কাধ্য-কারণয়োঃ) অনন্যত্ধম__কাধ্য-কারণের অনন্যত্ব, অভিনব । | 

এখন দেখিতে হইবে- এই ছুইটী অর্থের মধ্যে কোন্টী হ্ুত্রের অভিপ্রেত। “আরম্তণ- 
শব্দাদিতা2-হইতে তাহা নির্ণয় কর! যায়। 

“আরস্তণ”-শবে যে “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম ”-এই বাক্যটাকে 
লক্ষ্য করা হষ্টয়াছে, ভাহা সমস্ত ভাষ্যকার এবং শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। “একেন 
ম্ংপিগ্ডেন সর্ববং মুপ্যয়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ”-এহ প্রসঙ্গেই “বাচারস্তণম”-আদি বাক্য বলা হইয়াছে। 
ইহাতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা যাঁয়-কারণবপ মৃতৎ্পিগ্ড এবং তাহার কাঁধ্যরূপ মৃদ্ধয়প্রবোর প্রসঙ্গেই 
“বাচারস্তণম১”-বাক্য বলা হইয়াছে। 

এইবূপে দেখ যায়, “বাচাধস্তণ-শব্দাদি? হইতে যে অনন্যত্থের কথা জানা যায়, তাহা 
হইতেছে “কাধ্য-কীরণেব অননাত্ব__তয়োরন্নাত্বম, তাহ! “তসা (ব্রহ্মণঃ) অনন্যত্বম - ত্রন্মের অননান্থ” 
নহে। 

ছুইটী বস্তুর উল্লেখ কবিয়া তাহাদিগকে “অনন্য” বলিলে তাহাদের “অভিন্নত্ই” বুঝায়, 
“অদ্িতীয়ত্র” বুঝাইীতে পাবে না; কেননা, ছুইটী বন্তকে পাশাপাশি রাখিয়া) তাহাদিগকে 
অদ্বিতীয়” ব্লাৰ কোন& অর্থই হয়না, তাহাদেব পরস্পরের সান্সিধাই তাহাদের প্রত্যেকটার 
“সদ্ধিতীয়ন্ব” প্রতিপাদন করিয়া থাকে । স্ুতবাং কাধ্য-কখরণের “অনন্ত” তাহাদের অভিন্নত্বই 
বুঝায়, “মছিতীয়ত" বুঝাইতে পাবে না। 

একটা মাত্র বস্তুব উল্লেখ করিয়া তাহাকে “অনন্য” বলিলেও “অভিন্ন” বুধাইতে পারে না ২ 
ফেণনা, “অভিন্ন” বলিলেই অস্ততঃ দুইটী বস্ত্র অভ্ভিত ধবনিত হয়! এনকপ স্থলে “জনন্য"-শব্দে 
“অদ্বিতীয়ই” বুঝায়। 

“বাচারস্তণং বিকারো৷ নামধেয়ম ৮-শ্রোতিবাক্য যখন কাধ্য ও কারণ--এই ছুইটা বস্র প্রলঙ্গেই 
কথিত হইয়াছে, তখন “তদ ননাত্বম1রম্তণশব্দা দিভাঃ”-স্ুত্রটীতে যে সেই ছুইটী বস্তুর___কার্ধয ও কারশের-_ 
অনন্যত্ব বা অভিন্গত্বই অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই স্ৃত্রের “অনন্যত্ব”-শবে' 
“অদ্ধিতীয়ত্ব* বুধাইতে পারে না। 


[ ১৫৭৭ ] 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ) সষ্টিতত্‌ ও মস্ত আচাধ্যগণ [ ৬৪৩-অঙ্গ 


অথচ প্রীপাদ শহ্বর সুতস্থিত “অনন্যত্ব”-শব্দের “অদ্বিতীয়ত্ব” অর্থ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন-- 
“মামমৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজঞাতমুদাহর্তব্যম।” এবং তাহার নিজন্ব ভাবে কয়েকটী শ্র্তিবাক্যের 
অর্থ করিয়া, “বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ম-বাকোরও তাহার কল্পিত অর্থের সহায়তায় সে- 
সকল শ্রতিবাক্যের ম্বকৃত অর্থের সমর্থন করিয়। শ্রীপাদ শঙ্গর ব্রহ্মকার্ধযরূপ জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন 
পূর্বক ত্রন্ের “অদ্বিতীয়ন্ব* স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রদ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অবশ্য কাহারওই 
অন্বীকার্য নহে, কিন্ত আলোচ্য সৃতে ব্রন্মের অদ্দিতীয়ত্ব স্থাপন অভিপ্রেত নহে, কারা-কারণের 
অভিরস্থ-স্থাপনই অভিপ্রেত। 

এই আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়-_শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার ভাষ্ে "অননা”- 
শকের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ব্যাসদেবের সুত্রের অভিপ্পেত নহে, তাহা প্রকরণ-বহিভূ্তি। 
সাহার অর্থে কায-কারণের 'অনন্যত্ সিদ্ধ হয় না। মিথা। জগৎ এবং সত্য ত্র্ধ এই দুই বস্ত 
কখনও অনন্য হইতে পারে না; এই ছুই বন্তকে অনন্য বলিলে জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম মিথ্য।-_একখাও 
বল! যাইতে পারে । আলোচ্য সুত্রভান্তে শ্রীপাদ রামনুজও এই কথাই বলিয়। গিয়াছেন। “ষে 
তু কার্যকারণয়োরনন/ত্বং কায্ণস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়ণেন বর্ণয়স্তি, ন তেষ!ং কার্যয-কারণয়োবনমাত্বং 
সিধ্যতি, সতামিথ্যার্য়োরৈক্যান্ুপপত্তে: ; তথা সতি ব্রহ্মণে। মিথ্য।ত্বং জগত: সত্যত্ং বা স্যাৎ।” 

আলোচ্য ব্রন্মস্থত্রের অভিপ্রায় হইতেছে কাযযকারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ধ প্রদর্শন । 
কার্য ও কারণ--এই উভয়কে সত্যরূপে গ্রহ্থণ করিয়াই এই অভিন্নত্ব প্রদরপিত হইয়াছে । কারণ- 
স্বরূপ ব্রঙ্গ এবং ব্রন্মকাখস্বরূপ জগতের অভিন্নত্ব ব্রদ্মের অদ্ধিতীয়ত্ের বিরোধীও নহে, বরং 
তাহা অদ্বিতীয়ত্বের সমর্থক । কেননা, কারণরূপে যেই ব্রহ্ম, কাধ্যরূপেও সেই ব্রক্মই | কাধা- 
কারণের অভিন্নত্ববশতঃ কাধের সত্যত্য বা অস্তিত্ব স্বীকারে ভেদের প্রসঙ্গঙ উঠিতে পারে না। 
ুইটা বস্ত যদি পরস্পর নিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটাকে অপরটার ভেদ বল। 


সঙ্গত হয়। কাধ? কিন্তু কারণ-নিরপেক্ষ নহে, এজন্য তাহাদের মধ্যে ভেদের প্রসঙ্গ উঠিতে 
পারে না। 


| আীলাদ্‌ ল্লাম্নান্ুজক্কত ভ্াম্দ্যেল্স আন্ত 

“তদনন্থত্বমা রস্তণশব্দাদিভ্যঃ”__এই ব্রহ্ষন্থত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ রামানুজ যাহ বলিয়াছেন, 
মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের ভাঙ্তানুবাদের আলুগত্যে এ-স্থলে তাহার 
মগ্ন প্রকাশ করা হইতেছে । 


“আরমুণ-শবাদি* হইতে জানা যাইতেছে যে, পরম-কাঁরণ ব্রহ্গ হইতে জগৎ অইম্ভ-_ 
অভিগ্ন। 


7; ১৫৭১ 


বাচারসণ-বাক্যের অর্থ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন চর ৪৩. 

“আরভ্ভণ-শব্দাদি” ইহার তাৎপর্য হইতেছে-_-ঘে সমস্ত বাকোর আদিতে ৮০ 
শব্দ আছে, সে-সমস্ত বাক্যই “আরম্ভণ-শব্াদি।” সে-সমস্ত বাক্য হইতেছে এরই £ “বাচার: 
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌ ॥ (ছান্দোগা ॥ ৬১৪।॥) “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকৃ- 7 
মেবাদ্িতীয়ম্‌, তদৈক্ষত _বছ স্তাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোইন্যজত ( ছান্দোগ্য ॥ ৬২১৪), “অলেন 
জীবেনাত্মনান্প্রবিশ্য ( ছান্রোগ্য ॥৬1৩1৩। )১৮ “সম্মুলাঃ দোমোমাঃ সর্ববাঃ প্রজাং সদায়তনাঃ সতশ্রতিষ্ঠাঃ 
ক % * এতদাত্থ্যমিদং সর্ববম্, তৎ সত্যম্‌, স আত্মা, তত্বমসি শ্বেতকেতো ( ছান্দোগ্য ॥৬৮৬-_৭॥ )%) " 
ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্যসমৃহই এই স্মজে “আদি”-শকে লক্ষিত 
হইয়াছে । কেননা, এই জাতীয় অপরাপর বাক্যসমূহও চেতনাচেতনাত্মক জগৎকে পরত্রক্ষ হইতে, 
অনন্ত বা অভিন্ন বলিয়! গ্রতিপাদন করিয়াছে । ্ি 

আরুণি উদ্বালক গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত তাহার অবিনীত পুক্ত স্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন__ “যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম (ছান্দোগ্য ॥৩১/৩)-- : 
যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, চিস্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদ্দিত হয়, অবিজ্ঞাত পদার্থও.. 
বিজ্ঞাত হয়”'__সেই বস্তুটীর কথা কি তোমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? এই শ্রুতিবাক্যে 
নিখিল জগতের ব্রদ্মৈককারণত্ব এৰং কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ই অভিপ্রেত হইয়াছে । কারণ- 
স্বরূপ-ব্রদ্মাবিভ্ঞানে তৎকাযভূত সর্ধবজগতের বিজ্ঞানই হইতেছে এ-ম্থলে প্রতিপাগ্য বিষয় ॥ এক 
বিষয়ের জ্ঞানে কিরূপে অন্ত বিষয়ের জ্ঞান € অর্থাৎ এক ব্রদ্ষের জ্ঞানে কিধপে সর্বজগতের জ্ঞান ) 
সম্ভবপর হইতে পারে, শ্বেতকেতুকে তাহ। বুঝাইবার জন্যই উদ্দালক বলিয়াছেন_ “যথা সোম্যৈকেন 
ম্বৎপিগ্ডেন সর্ধ্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ--হে সোমা ! এক স্বখপিগ্ডের জ্ঞানে যেমন সমস্ত স্্ময় পদার্থ 
বিজ্ঞাত হয়, 'তদ্রপ। লৌকিক জগতের সব্বজন-বিদিত একটা দৃষ্টাস্তের সাহায্যে কাষ-কারণের 
অভিন্নত। প্রদশিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য এই যে__ ঘটশরাবাদি মুগ্ঝয় পদার্থগুলি মৃত্তিকা হইতেই: 
উৎপন্ন -ন্ুতরাং মৃত্তিকা হইতে অনভিরিক্ত ভ্রব্য | এজন্যই মৃত্তিকার জ্ঞানেই ঘট-শরাবাদি য় 
দ্রব্যের জ্ঞান জন্মিতে পারে। 

কণাদবাদীর!? বলেন- কারণ এক বন্ত এবং কাযণ অপর একটা বন্ধ, কার্য্য ও কারণ অভিন্ন 
নহে। এই মতের খণ্ডনার্থ এবং কাষ?-ারণের অনন্যত্ব ব অভিন্ত্ধ প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি 
বলিয়াছেন--“বাচারস্তণং বিকারে! নামধেয়ং সৃত্তিকেত্যেব সত্যম্”-ইতি। বর 

[ এ-স্থলে শ্রীপাঁদ রামান্থজ “বাচারম্তণম”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিয়াছেন। লেই 
অর্থ পূর্বেই উদ্লিখিত হইয়াছে ( ৩।৩৭-অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য)। সেই অর্থের সারমর্্দ হইতেছে এইস. 
ব্যপহারের সিদ্ধির নিমিত্ত মৃণ্ময় পদার্থকে ঘট-শরাবাদি নামে অভিহিত করা হয়। দ্জাল আনার 
জন্ত ঘট প্রস্তুত কর, বা করি'-_ ইত্যাদি বাকাপূর্ব্বক বা সঙ্কল্পপূর্বকই মৃগ্ময় প্রব্যাদির প্রস্ততি, 


[ ১৫*২ ] 


নিন িদতে হান তি ও সা গিট তরে হলনা শ্রুলাম্িলারন আপ লান্ছযলো পাকলে হস 


বাচারভ্তণ-বাকার অর্থ ] স্টিভ ও অন্য আচার্ধ্যগণ [ ৩1৪৩-অম্থ 


আরস্ভ হয়। মৃৎ্পিও হইতে মৃগ্ঝয় জরব্যের নামাদি ভিল্প হইলেও মৃখায়দ্রব্য ধৃদ্তিকাঁরই সংস্থান- 
বিশেষ বলিয়া; মৃত্তিকার বিকার ম্ৃগ্যয় দ্রব্যাদিও যে মৃত্তিকা, শৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে-. 
ইহাই তা । সুতরাং সদ্ধিকার ঘট-শরাবাদি মৃগ্য় ড্রব্যও সত্য ]1 

প্রশ্ন হইতে পারে-_যখন একটী মৃখায় ঘট নষ্ট হইয়া যায়, তখনও তাহার কারণ মৃত্তিক। 
' বর্তমান থাকে, মৃত্তিক। নষ্ট হয় না। কা্ণ-কারণ অভিন্ন হইলে কার্যয-ঘট নষ্ট হইলে কারণ-মৃত্তিকাঁও 
নষ্ট হইত। তাহা যখন হয় না, তখন কাধয-কারণকে অভিন্ন বল। যায় কিরূপে ? 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন_-উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে কারণভূত জব্যের 
অবন্থাবিশেষ 7 সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশ নাই । একই দ্রব্য_ যেমন মৃত্তিকা যখন বিশেষ 
বিশেষ অবস্থা লাভ করে, বা বিশেষ অবস্থায় অভিবাক্ত হয়, তখন তাহার বিশেষ বিশেষ নাম ও 
কাষ্যদি হইয়। থাকে_ যেমন একই মৃত্তিক। সংস্থ।(ন-বিশেষে ঘট-শরাবাদি নামে পরিচিত হয়, ঘট- 
শরাবাদির কারও বিভিন্ন হয়। সকল অবস্থাতে কিন্তু একই কারপ-দ্রব্য বিদ্যমান থাকে-ঘট- 
শরাবাদিতেও মৃত্তিক। বিগ্যমান থাকে । উৎপত্তিকি? ঘটের যে সংস্থান বা! আকৃতি আদি, সেই 
সংশ্থানের সহিত মৃত্তিকীর যোগই হইতেছে ঘটের উৎপত্তি। আর বিনাশ কি? ঘট-কারণ মৃত্তিকা 
যখন ঘটহ্ের সংস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্ঠরূপ সংস্থানে অবস্থিত হয়, তখনই হয় ঘটের বিনাশ। 
স্থতরাং কাধের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে কারণ-দ্রব্যের সংস্থান-বিশেষ। সকল অবস্থাতেই 
কারণ.দ্রব্যের সত্ব! বিদ্যমান থাকে । সুতরাং কার্য-কারণেব অননাত্ব শ্বীকার করিলে যে কাষেটর 
বিনাশে কারণেরও বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে-_ইহা বল। সঙ্গত হয় না। 


ঘটোৎপত্তির পূর্ববর্তী কপালত্ব, চুর্ণত ও পিগুরূপত্ব এই তিনটা অবস্থা! পরিত্যাগ করিয়। 
মৃত্তিকা যেমন ঘটাকার অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি আবার ঘটাকার একত্বাবস্থ। পরি- 
' ত্যাগ করিয়া বহুত্বাবস্থা, পুনরায় সেই বন্ুত্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া একতা বস্থা প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
ইহাতে কোনওরূপ বিরোধ নাই। 


“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাছিতীয়ম্‌ ( ছান্দোগ্য ॥৬২।১)”_ এই শ্রতিবাক্যে 
“দম, কে “সং” এবং “এক অদ্ধিতীয়” বলা হইয়াছে। “ইদম»শবে নামরূপে অভিব্যক্ত বিবিধ 
বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্তমান জগৎকে বুঝাইতেছে। স্থির পূর্বে তাহ নামরূপে অভিব্যক্ত ছিল না, 
বিবিধ বৈচিত্র্যময়ও ছিল না। তখন অনভিব্যক্তরূপে “সৎ”-এর সঙ্গে একীভূত হইয়াই ছিল। সেই 
সর্ধশক্িসম্পয় সৎ-সরূপ ক্রদ্ষব্যতীত তখন অন্য কোনও অধিষ্ঠাতাও ছিল না; এজন্য “অদ্বিতীয়” 
বল! হইয়াছে । ইহাদ্বারা জগতের এবং তৎকারণ সত-ত্রদ্ধের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে; কেননা, জগৎ যদি সং-ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে “এই জগৎ পুবের্বে সং 
পং-ত্রন্ম-ছিল”-_.একথা বল] হইত ন। এবং সেই সং-ব্রচ্গকে "এক এবং অদ্ধিতীয়ও' বলা হইত লা। 


[ ১৫৭৩ ] 


বাচারস্তণ-বাক্যের অর্থ] গৌড়ীয় বৈঝ$ব-দর্শন [ ৩৪৩-অগ্ু 


জগৎ তাহা হইতে পুথক্‌ হইলে জগৎ হইত তাহা হইতে “দ্বিতীয়” একটি বস্তু, তখন সং-ত্রহ্ষ হষ্টভেন 
“লাছিতীয়”-- সুতরাং তাহাকে তখন “একই--একমেব” বলাগ সঙ্গত হইত নাঁ। 


মাবাব, "্তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয (ছান্দোশ্য ।৬২।৩॥ )-_তিনি (দলেই এক্ক এবং 
অদ্বিতীঘ সং ্রন্ম ) আলোচনা করিলেন_-আমি বহু হইব জন্মিব”_-. এই শ্রুতিবাক্ হইতেও জানা 
যায়--সেই এক এবং অদ্বিতীয় সং স্বরূপ ব্রহ্ষই নিজেকে__অষ্টব্য তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ শ্থাবর- 
জঙ্গমাকাবে অভিব্যক্ত করাব সন্কপ্প কবিযাছেন। এইবপ সঙ্কল্পপূর্বক তিনি যে তাহার সক্কপ্লিত 
জগতেব স্থষ্টি কবিষাছেন, তাহার উত্তেখও শ্রতিতে দৃষ্ট হয। ইহা হঈতেও অবধারিত হইতেছে 
যে__কাষাম্বব্প এই জগৎ পবব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন পদার্থ। 


প্রশ্ন হঈতে পারে -সং-শব্দবাচ্য পবত্রহ্ম হইতেছেন সব্ববজ্ঞ, লত্য-ঙ্কর এবং সর্বদোষঠ 
বিবজ্জিত। অথচ “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ-এই বাক্যে সেই ব্রন্মেরই জগক্পত্বের কথা বলা ' 
হইয়াছে। ইহা কিবপে সম্ভবপর হইতে পাবে? সৎ-শব্বাচ্য জগতের যে নাম-বপকত 
বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও অধিষ্টাতাৰ অনপেক্ষত্ব, পুনরায় তাহারই আবার 
বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-জগদাকাবে বহুভাব-ধাবণ-বিষযক সন্কল্প এবং সঙ্কল্লামুরূপ স্থট্টি-_ এ সমন্তই 
বা কিরূপে উপপন্ন হ্টতে পারে + ॥ 

ইহাব উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন__ 

£সেষং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাস্তিআো দেবতা! অনেন জীবেনাত্বনানুপ্রবিশ্য নামরপে 
ব্যাকরবাণীতি তাস।ং ত্রিরৃতং ত্রিবৃতম্‌ ( ছান্দোগ্য ॥ ৩২ )_সেই এই দেবতা সন্কল্প করিলেন-_ 
আমি এই ভিন দেবতার (তেজ? জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ 
প্রকটিত করিব, তাহাদের প্রত্োেকটাকে জ্্িবৃৎ ত্রিবৎ ( অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক ) করিব” ইত্যাদি। 
এস্থলে “তিআ্রোদেবতা2-এই কথায় নিখিল অচেতন বস্তব নির্দেশ করা হইয়াছে। স্বাত্মক- 
জীবাত্বারূপে এই নিখিল অচেতন বন্তরূপ জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়। সং-স্বরূপ ব্রচ্ষ 
তাহাকে বিচিত্র-নামবপাত্মক করিবেন ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। “অনেন 
জীবেন আত্মনা” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ মদাত্বক-জীববপ আত্মা ছ।রা অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক 
এই জগতকে বিচিত্র-নামকপ-বিশিষ্ট করিব। ইহার তাংপধ্য হইল এই যে--তিনি জীবাস্বারূপে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের নামবপবিশিষ্টত্ব সম্ভবপর হুইয়াছে। 
পরব্রঙ্ম যে জীবসমন্বিত জগতের অভ্যন্তবে প্রবিষ্ট মাছেন, অন্য শ্রুতি হইতেও তাহ! জান! 
যায়। যথা, ৮তৎ টা তদেবান্ুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ( তোত্তিরীয় ॥ আনন্দবলী ॥ 
অ২1 )--তিনি জগতেত্ব স্থষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া সং প্রেত্যক্ষবন্ত) এবং ত্যৎ ( পরোক্ষ বস্তু) হইলেন।” কার্য্যাবস্থ ও কারখাবন্থ এবং 


[১৫৭৪ ] 
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স্থল ও সুক্া চেতনাচেতন বন্নিচয় যে পরব্রদ্ষোর শরীর এবং পরব্র্মই যে তৎ-সমুদরয়ের শরীরী 
বা আত্ম! -তাহ। আস্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণাদি গ্রস্থেও বলা হইয়াছে । 

এবিষয়ে পুর্বে যে অনুপপত্বির আশন্কা! কর! হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও 
নিবন্ত হইল। পরব্রর্থ আত্মারপে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়া চেতনাচেতন-বস্তময় জগতে নাম-বূপ 
তভিব্াক্ত করিলোন--এই কথ। বলায়, প্রকৃতপক্ষে চেতনাচেতন সমস্ত বন্তময় শরীরধারী ব্রঙ্গুই 
ওজগৎ-শব্দধাচ্য হইতেছেন। সুতরাং “সদেব মোম্যেদমগ্র আদীং৮_ ইত্যাদি সমস্ত ধাক্যই 
'নুন্দমররূপে উপপয্ন হইতেছে । 

আর, যত বিকার এবং যত অপুরুষার্থ আছে, তংসমস্তই হইতেছে ব্রহ্মশবীরভূত 
চেতনাচেতন-পদার্থগত , সুতরাং ব্রন্দের নির্দোষত্ব এবং সর্ধ্যবিধ কল]াণগণাকরত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত 
ইইল। “অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ 0৮-এই (২1১২২) ব্রন্মন্থত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। “এতদাত্বযমিদং 
সর্ধ্বম৮-এই শ্রুতিবাক্যও চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগতেব ব্রহ্ষাত্বকত্বের কথাই বলিয়াছেন। 
গ্তত্বমসিগ-বাক্যও তাহারই উপসংহার করিয়াছেন । আবার, “সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য) 
৩।১৪।১)%, পআত্মনি খন্ববে দৃষ্টে শ্রতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সব্ধং বিদ্দিতম্‌॥ (বৃহাদাবণযক ॥ 81৫1৬॥৮, 
ণ্ইদং সব্ধ্বং যদয়মাত।” “ত্রদ্ধেবেদং সর্ববম্‌ ৮, "আত্মৈবেদং সর্ববম্‌ ॥ (ছান্দোগ্য ॥ ৭২৫।২/)-ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যও ব্রহ্ম ও জগতের অনন্াত্ই (অভিন্নত্বই) খ্যাপিত হইয়াছে। আবার, কতকগুলি 
শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম ও জগতেব ভিন্নত্ব নিষিদ্ধ করিয়াও অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যথা, 
গসবর্বং তং পরাদাৎ যোহনাত্রাত্মনঃ সর্ববং বেদ--যিনি সর্ববপদার্থকে আত্ম! হইতে অন্যত্র 
(অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) বলিয়া! মনে করেন, সর্ববপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে”, নে 
নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যমাঞ্পোতি ঘ ইহ নানেব পশ্যতি । ' ( বৃহদারণ্ক ॥ 818১৯ ॥)-_ 
ইহ জগতে নান! (ত্রহ্ষভিন্ন) কিছু নাই, যিনি লানাত্বের ন্যায় দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শ' মৃত্যুর পর মৃত্যু 
প্রাপ্ত হয়”, “ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি , হত্র তবস্ত সব্বমাস্্ৈবাভূৎ, তং কেন কং 
পশ্যেৎ_-যখন দ্বৈতের ন্যায় হয, তখনই অপরে অপরকে দর্শন কবে, কিন্তু যখন এ-সমস্তই ইহার 
আত্মন্বরপ হইয়। যায়, তখন কে কিসেব দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ।” এই সকল শ্রুতিবাক্যে 
অবিদ্ধানের (যাহার ক্রহ্গজ্ঞান হয় নাই, তাহার ) পক্ষে ভেদ-দর্শন, আর বিদ্বানেব (ব্রন্মজ্ঞান-সম্পন্ন 
লোকের ) পক্ষে অভেদ-দর্শন প্রতিপারদিত করিয়। ব্রহ্ম ও জগতেব তাত্বিক অনন্যত্বই (অভিম্নত্বই) 
প্রতিপার্দন করা হইয়াছে । এইবপে “আরস্তণ শবাদি” পরম-কারণ ব্রহ্থা হইতে. জগতের 
জনন্যত্বই ( অভিন্নত্বই ) প্রতিপাদিত করিয়াছে । 

এই বিষয়ে প্রকৃত তত্ব হইতেছে এই--চেতনাচেতন সমস্ত বন্তুই ব্রন্মের শরীর বলিয়। 
চেতনাচেতন সমস্ত-বস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্ধাই “সর্ধব”শববাচ্য। সমস্ত চিদচিদ্বস্ত তাহাব শরীর-স্থানীয় 
হইলেও কখনও বা তিনি আপন! হইতে পৃথক্‌ ভাবে নির্দেশের অযোগ্য সুক্ষমদশাপয় চেতনা- 
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চেতন বস্ত্ময় শরীরধারী হয়েন; তখন তিনি কারণাবস্থ ব্রন্ম। আবার কখনও বা তিনি বিভিন্ন 
নামরূপে বাবহারের যোগ্য স্থুলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বন্ময় শরীরধারী হয়েন; তখন তিনি 
কাধ্যাবসথব্রহ্ধ। সুতরাং কারণভুত পরব্রক্ম হইতে তংকার্ধাভূত এই জগৎ অন্য বা ভিন্ন নছে। 
শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর শরীরী শ্রদ্মে কারণাবস্থায় এবং কার্ধ্যাবস্থায় স্বভাব-ব্াবস্থ! এবং 
গ্রণদোষব্যবস্থা শ্রুতিসিদ্ধ ; “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২১/৯।-বর্থ স্থত্রেও তাহ! প্রদর্সিত হইয়াছে । 

[ “নতু দৃষ্টাস্তভাবাৎ।২1২৯।-মত্রেব তাৎপর্য এইরূপ। পরক্রক্ষের ছুইটা অবস্থা__একটা 
কাযণাবস্থা, অপব্টী কাবণাবস্থা | স্থুল-স্থক্-চেতনাচেতন-শরীরে অধিষ্ঠানপূর্র্বক চেতদাচেতন সমস 
বস্তর শবীরীবপে যে অবশ্থিতি, তাহাই তাহার কাষাবস্থা । আর চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ যখন 
বিলীন হইয়া তাহাতে অবস্থান কবে, তখন তাহার কারণাবস্থা। জাগতিক যে সমস্ত বিকার বাঁ 
পরিবর্তন এবং জাগতিক যে সমস্ত দোষ, তৎসমস্তই এই কায্যণবস্থা পর ব্রঙ্গোর শরীরগত ; সে সমস্ত 
বিকার ও দোষেব দ্বারা শবীরী ব্রহ্ম বিকৃত বা দোষগ্রস্ত হয়েন ন1। আর, কারপাবস্থায় কোনও 
প্রকার দোষ বর্তমান থাকে না; তখন তিনি স্বতঃ নির্দোষরূপে বিরাজিত ]1 

কিন্ত কায্যেব ( জগতেব ) মিথ্যাত্ব অবলম্বন কবিয়া ধাহারা কার্যা ও কারণের অন্ত 
খাঁপন করেন, তীাহাদেক মতে কার্যা-কাবণের অনন্যত্ধই সিদ্ধ হয় না। কেনলা, সত্য ও মিথ্যা? 
পদীর্থের কখনও একা উপপন্ন হইতে পাবে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্রদ্মেরও মিথ্যা 
এবং জগতেরও সতাহ সিদ্ধ হইতে পাবিত। 

আলোচ্য ব্রহ্মসৃত্রেব শ্রীপাদ বামান্থজকৃত ভাষ্তেব মর্ম উপরে প্রকাশ করা হইল। তিনি 
“বাঁচারস্তণং বিকাবো নামধেয়ম-ইত্যাদি আতিবাকোব স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; 
বাফাবহিভূত কোনও শবেব অধাহ্কারও তিনি করেন নাই, বাকাস্থিত কোনও শকের প্রত্যাহারও 
তিনি করেন নাই । স্বাভাবিক এবং মুখা অর্থ গ্রহণ কবিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই শ্রতিবাকো 
বিকারের বা কাযোর সতান্ধই কথিত হইয়াছে, মিথাত্ব কথিত হয় নাই। তদমুসারেই সুপ্রভাঙকে 
তিনি কার্যণ-কাঁবণেব অনগ্তত্ব বা অভিন্ন প্রদর্শন কবিয়াছেন এবং তাহাতেই যে একবিজ্ঞানে 
সর্ব্ববিজ্ঞান এবং বর্ষের দ্ধিতীয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। 

গ। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভুষণরুত ভাষ্যের মর্ঘও উল্লিখিতরূপই । তিনিও “বাচারস্তণস্বাকোর 
স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ কবিয়া কার্ধোর সত্ত্ব দেখাইিয়াছেন এবং আলোচ্যসৃত্রভাহো কায-কারণের 
অনন্ত্ব বা অভিন্নব দেখাইযাছেন। 

ঘ। শ্রীপাদ জীবগোন্থামী তাহার সর্বসম্বাদিনীতে  “বাচারস্তণ"-বাকোর যে অর্থ 
করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই (৩/৩৯-মনুচ্ছেদে ) উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ 
করিয়া কারোর সতাত্ব এবং আলোচা সুত্রে কাধা-কারণের অনন্তত্থ বা অভিননদ্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 
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তিনি বলিয়াছেন - একই বস্ত্র সক্কোচাবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কাঁযণত্ব। মৃত্তিকার 
বিকার়ও স্বত্িকাই। এজন্যই কার্ষ্যের বিজ্ঞান কারণের বিজ্ঞানের অন্তত; তাই পরম-কারণ 
অন্মোর আনে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। ইহাই হইতেছে বাচারস্তণ-শব্দলভ্য অনন্তত্ব। “এক ন্তৈব 
পক্ষোচাবন্থায়াং কারণত্বং বিকাশাবস্থায়াং কা্যত্বমিতি। বিকারোহপি মৃত্তিকেব! ততঃ কারণ- 
বিজ্ঞানেন কাঁধ্যবিজ্ঞানমন্তরর্ভাব্যত ইত্যেবং পধমকাবণে পরমাত্মন্তপি জ্বেয়ম। তদেতদারস্তণ- 
শব্দলক্ধমনন্থদ্থম্‌ ॥ সর্ববসন্বাদিনী ॥ ১৪৬ পৃষ্ঠা ॥” 
| তিনি আরও বলিয়াছেন- বন্কর কারণত্বাবস্থা এবং কাঁযর্ণাবস্থা উভয়ই সত্য। অবস্থা 
ছাইটী হইলেও বন্ত একই ; এজন্য কাবণ হইতে কাধযেৰ অনন্তত | “তদনন্তত্বমাবস্তণ-শব্দাদিভ31৮- 
জুত্রেও সুত্রকার ব্যাসদেব তাহা? বলিষ! গিয়াছেন। কাবণবপ ত্রহ্ম কার্য্য হইতে অনম্য--একথাই 
তুঞজকার বলিয়াছেন ? কিন্তু ত্রহ্গামাত্র সত্য-_একথ। বলা! হয নাই। “তন্মাদ্‌ বস্তনঃ কাঁবণত্বাবন্থা 
কাধণাবস্থা চ সতোব। তত্র চ অবস্থাধুগলাঝ্মকমপি বন্তেবেতি কারণানম্তত্বং কাাম্ত। তদেতপুক্তং 
সুব্রকারেণ 'তদন্হাত্বম।রম্তণশব্দ।দিভাঃ ॥ (২1১১৪ ॥ ব্রহ্ম সূত্র )' ইতি । অত্র চ তদন্যত্মিত্েবোক্তং 
ন তু তন্মাব্রসতাত্বমিতি ॥ সব্ববসন্বীদিনী ॥ ১৭৭ পৃষ্ঠা ॥" 


৪৪1 ভ্ডান্ে তোপাক্লক্ছোঃ 11 ২।১।১০॥-প্রল ন্তুক্র 
ক। ভ্ীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের তাগুপযণ 
ভাব অর্থ_ _সন্তা, অস্তিত্ব । ভাবে-কাবণের সত্বায় বা অস্তিত্বে! কাযা যে কাবণ হইতে 
অনন্য, তাহাব হেতু এই যে -কাবণেব হাস্তিত্ব থাকিলে কারো উপল্লক্ধি হয়, কাবণের অস্তিত্ব ন। 
থাকিলে কাষের উপলব্ধি হয না। যেমন, মৃত্তিক। থাকিলেই ঘটেব উপলব্ধি হয, তন্ক (সভা) 
থাঁকিলেই পটের (বস্ত্র) উপলদ্ধি হয়, নতুবা হয় না । এক বস্তব বিগ্যম[নতায় অন্য বস্তব উপলব্ধি হইতে 
দেখা যাক না। যেমন, অশ্ব গাভী হইতে ভিন্ন বন্ত , অশ্ব থাকিলে বা অশ্বেব দর্শনে গাভীর উপলব্ধি 
হয় না,তদ্রুপ। কুলালেব সহিত ঘটের নিমিত্ত নৈমিত্তিক সম্বন্ধ থাকিলেও কুলালের বিদ্যমীনতায় 
স্টের উপলব্ধি হয় না, মুত্তিকাব অস্তিত্বেই ঘটের উপলদ্ধি হইতে পারে। অশ্ব ওগাভী ভিন্ন বস্তু 
বলিয়। অশ্ব না খ।কিলেও গাভী থাকিতে পারে, গাভী না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পাবে। কিন্ত 
মৃত্তিকা ন! থাকিলে ঘট থাকিতে পাপে না। ইহাতেই বুঝা যায় মৃত্তিকা ও ঘট, অর্থাৎ কাবণ ও 
কার্ধ্য। অনন্য । 
এই স্থৃত্রটীব “ভাবা চ উপলব্ধে:”-এইবপ পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। এই পাঠাস্তবেব তাৎপর্য 
,এই হে কাযা-কারণেব অনন্যত্য কেবলমাত্র শান্তর হইতেই যে জানা যায়, তাহা নহে । প্রত্যক্ষ 
উপলন্ধি হইতেও তাহ। জানা ঘায়। কার্ধয-কাবণের অনন্যহে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
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আছে। যেমন, তস্ত-সংস্থানে, তন্তব্যতিরেকে বস্ত্রনামক বস্তুর উপলব্ধি হয় না; কেবল কতকৃলি . 
তত্তুই (স্থত্রই ) আভান-বিতান-ভাবে (টানা ও পড়েন রূপে ) অবস্থিত, ইহাই প্রতাঙ্ষ, দর ' 
উপলব্ধ হয় ( অর্থাৎ আতান-বিতানে অবস্থিত স্তর ব্যতীত বন্ত্র অন্য কিছু নহে; সুজয় কারণই 
অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইঘ। বস্তরবপ কার্যে স্থষ্টি করিয়াছে । এ-স্থলে কার্য ও কারণের অনন্যত্ব কা 
অভিয়ত্ব প্রতাক্ষ-দৃষ্ট )। দূ. 
(১ শ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্যানুসারে আলোচ্য সূত্র বিবর্তবদের সমর্থক নহে: পরস্ত পরিণামবাছেরই সমর্থক 
শ্রীপাদ শঙ্কব এই স্মৃত্রের যে ভাষ্য কবিযাছেন, তাহাতে মনে হয, এই স্ুত্রটী যেন তাহা 
বিবর্তবাদের সমর্থক নহে, পবিণাম-বাদেরই সমর্থক । একথা বলাব হেতু এই | 
স্ব্রভাষো তিনি বলিয।ছেন _কাবণেব অস্তিত্ব থাকিলেই কাযষেোব উপলব্ধি হয়, কারণের 
অস্তিত্ব না থাকিলে কাযোব উপলন্ষি হয না। কিন্তু যে স্থলে শুক্তির অস্তিত্ব নাই, সে-স্থলেও কখনও 
কখনও রজতের উপলব্ষি হয যেমন পণিকেখ (দাকানে। তদ্রুপ, যেখানে পজ্জুর অস্তিত্ব নাই, -. 
খানেও সর্পের উপলব্ধি হইতে দেখা যায যেমন বনে জঙ্গলে গহববে। সুতরাং বিবর্তের দৃষ্টান্ত 
আলোচ্য সুতরের অনুকূল নহে! এজন্যহ বোধহষ শ্রীপাদ শঙ্কর এই স্ব্রের ভাঙে শুক্তি-রজতাদির 
দৃষ্টান্ত দেখান নাই । 
কাখণ সববদা বাষেো বর্তমান থাকে খলিযাত কায -কাবণেব অনন্যত্ব বা অভিননন্ব। মৃখ্ায় 
ঘটে তাহার কারণ মৃত্তিকা বিদ্যমাপ। বন্ধে সর বর্তমান । কিন্তু বজতে শুক্তি বর্তমান নাই, সঙ্গেও রজ্ছু 
বর্তমান নাই। সুতরাং বজ্জু-স্প বা শুক্তি বত অনন্য বা অভিন্ন নহে, কিন্তু ঘট-সৃত্তিক1 অনন্য । 
এজন্যই বোধহয, তিনি ঘট-মৃত্তিকা এবং বস্্-স্মত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইষাছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি পরিণাম- 
বাদেরই সমর্থক , যেহেতু, ঘট হইতেছে মৃর্তিকাব পরিণাম বা বিকার, বস্ম হইতেছে স্ুত্রেব পরিণাম 
বা বিকার। ঘট কখনও মৃত্তিকাখ বিবর্ণ নতেঃ বস্থও স্থাত্রের ব্বির্ত নহে ' 
এইবপে দেখ। গেল--শ্রীপাদ শঙ্করেব ভাষা অনুসারেই “ভেদে চোপলন্ধে:”-স্থত্রটী হইতেছে 
' পবিণাম-বাঁদেব সমর্থক, বিবর্তবাদের সমর্থক মহে। আাঁবাব, *তদনন্যত্বমাবস্তণশব্াদিভ্যং”-স্থাতের 
সমর্থনেই যখন “ভাবে চোপলদ্ধেঃ-ুত্রটাব অবতারণ। করা হইয়াছে এবং “ভাবে চোপ্লঙ্কে:- 
সুত্রটা যখন পরিণাম-বাদেরই সমথক, তখন “তদ্নন্যত্বমার্সুণ-শ বা দিভা:৮-সুত্রটীও যে পরিণাম-বাদেরষ্ট 
সম কি, তাহাও সহজেই বুঝ! যাঁয। 
স্থতরাং উল্লিখিত স্মত্রদ্ধযেব কোনওটীই জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপাদন করিতেছে না । 
খ। শ্রীপাদ রামামুজকৃত ভাষ্যের মন্মম 
ভাবে _ কার্ধযসন্ভাবে। উপলব্ধেঃ__কারণের প্রতীতিহেভু । ঘটাদি-কাযোর সম্ভাবে 
তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলব্ধি হয বলিয়াও কার্যয-কাবণের অনন্থপ্ধ বা অভিন্নত্ব অবধারিত হইতেছে ।, 
--ইহাই সূত্রের তাৎপর্য । 
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কুগুলাদি- -কাের সন্তাবে | ংকরণীতৃত র্ণাদির উপল হয--নরথাৎ এ কুণুলটা ক্র্ণ-: 
এইরূপ আন জগ্মে। ইহাতেই কার্যা ও কারণের অনন্যত্ব বা অভি্ন্ব বুঝা যাইতেছে । যাহা 
বৃতিকাদি গুইতে ভিন্ন দ্রব্য__ এইরূপ ন্থৃবর্ণাদিতে কখনও মৃত্তিকাঁদির উপলব্ধি হয় না । কারণ-দ্রব্যই 
অসব্থাত্তর প্রাপ্ত হইয়া কাষা-নামে অভিহিত হয়। ন্ুতরাং কায্য ও কারণ হইতেছে অনন্য 


বা অভিন্ন | 
7: যদি বল! যায়_-কার্য ও কারণ অভিন্ন নয়, এইরূপও তে! দেখা যায়। যেমন, ধূম ও অগ্নি, 
কা গোময়জাত বৃশ্চিকাদি এবং গোময়। নুতরাং কার্যয-কাঁরণের অভিন্নত্ব কিরপে উপপন্ন 
হইতে পারে? 


উত্তরে শ্রীপাদ রামান্বজ বলেন _অগ্নির কার্য ধূম হইলেও এবং ধূম হইতে অগ্নি ভিন্ন. 

পন্লার্থ হইলেও এ-স্থলে একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। অগ্নির সংযোগে আব্রকাষ্ঠ হইতেই ধূমের 
উৎপত্তি হয়; এ-স্থলে অগ্নি হইতেছে ধূমের নিমিত্বকারণমাত্র, উপাদান-কারণ নহে। 
উপাদান-কারণের সঙ্গেই কার্ধের অনন্যত্য। আর কাষ্ঠই হইতেছে ধৃমের উপাদান" 
কারণ, অশ্মি নে; আত্রকাষ্টের যে রকম গন্ধ, ধূমেরও সে-রকম গন্ধের উপলব্ধি হয়। ইহাঁতেই 
বুঝা যায় -আত্রকাষ্ঠই হইতেছে ধূমের উপাদান-কারণ। এজন্য ধূমে অগ্নির উপলব্ধি হয় না, 
আত কাষ্ঠের ধশ্ম গন্ধেরই উপলব্ধি হয়। 

গোময়জাত বুশ্চিকাদি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এ-স্থলে আদি-কারণের-অর্থ+ং 
গোময়ার্দিরও কারণীভূত পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞ! ব1৷ উপলব্ধি আছে। 

সর্বত্রই কাষসপ্ভীবে কারণের উপলব্ধি হয়__“সেই উপাদানই ইহ”, এইরূপ প্রতীতি 
জঙ্মে। বুদ্ধি ও প্রর্তীতিভেদাদি কারণদ্রব্যের অবস্থাভেদেই উৎপন্ন হয়-_অর্থাৎ কারণ-স্ৃত্িকাদি, 
অবন্থাস্তর প্রাপ্ত হইলেই ঘটাদি নামে অভিহিত হয়, তদনুরূপ ব্যবহারাঁদির বিষয়ীভূতও হয়। বস্তুতঃ 
কার্ধয ও কারণে একই দ্রব্য সর্বদা বর্তমান। সুতরাং কাধণ-বস্তরটা হইতেছে কারণ-বস্তুটা হইতে 
অনন্ত বা অভিন্ন । 

৫১) শ্রাপাদ রামানুজের ভাব্যান্ুসারেও আলোচ্য সুত্খটী পরিণীম-বাদের সমর্থক, বিবর্তবাদের প্রাতিকুল* 

শ্রীপাদ রামান্থুজের ভাষ্য হইতেও বুঝা যায়, আলোচ্য স্বত্রটী বিবর্তবাদের অনুকূল নহে; 
ইহা? পরিণাম-বাদেরই সমর্থক । 

স্ত্রের তাৎপর্য হইতেছে_-কর্ধ্ের সম্ভাবে কারণের উপলব্ধি, অর্থাৎ কাঁর্যের মধ্যে যে 
উপাদানরূপে কারণ বিদ্ধমান আছে, তাহার উপলবন্ধি। বিবর্তবাঁদ স্বীকার করিলে ইহা সম্ভবপর 
হইতে পারে না। কেননা, শুক্তি-রজত-স্থলে রজতের মধ্যে শুক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না; 
কিনব, অগ্নি-ধূমের স্থলে ধূমের মধ্যে নিমিত্ত-কারণরূপ অগ্নির উপলব্ধি না হইলেও যেমন ধূমের 
উপাদান-কারণ আত্র' কাষ্ঠের গন্ধের অনুভব হয়, শুক্তি-রজতের স্থলে রজতের মধ্যেও শুক্তির 
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যেমন অনুভব হয়না, তদ্দেপ অন্থা কোনও অ্রব্োরও অনুভব হয় না| সুতরাং আঙলোচা দ্রুটা 
বিবর্তবাদেব সমর্থন করিতেছেনা । ॥ 

আাবাব, কার্। উপাদান-কাঁবণের অবস্থাঁবিশেষ বলিঘাই কার্ষের সন্ভাবে, কার্যের মধ্যে 
উপাদানের উপলব্ধি হয। অআবস্থা-বিশেষই হইতেছে পরিণাম । সুতরাং আলোচ্য সুত্রটী পরিণম- 
বাদেবই সমর্থন করিতেছে । | 

গ[বাব, বাঁধা যখন উপাঁদান-কাবণেবই জ্বস্থী-বিশেষ এবং উপাদান-কারণ রন সত্য, 
তখন কাধ্যও যে সত্তা, কিন্তু মিথা! নহে_তাহা 9 এই সুত্র হইতে জানা গেল। 

এইবপে জগতের উপাদন-কাবণ ত্রঙ্গ সত্য বলিয। অন্মকাধা জগৎও সত্য, কখনও মিথা। 
নহে, তাহাও এই সুত্র হইতে জানা যাইতেছে । 

এই শ্রপ্রেব শ্রীপাদ বলদেব বিদ্াভুষণকৃত ভাষ্যও শ্রীপাদ রাঁমানুজেব ভাঙ্কের অনুরূপ । 


2৪01 সম্বাচ্লালবস্থা ॥ ২১১৬ ॥ প্রন্বসুহ্ 

ক। শ্রীপাদ শঙ্করকত ভাষ্োের মর্দ ৮ 

সন্্--আন্তিত ,স্বাৎ আন্তিহ হইতে, অস্তিতবেধ উল্লেখ হইতে । সবর-_পরবস্তীক্ালীন বন্ধ, 
কারণ হইতে উৎপন্ন কাধা। 

সন্বাৎ চ- অস্তিত্ব হইতে ও ; উৎপন্ন হইবার পুবেব কাবণবপে কাধ্যেব অস্তিত্বের কথা শ্রুতিতে 
উল্লিখিত হইযাছে বলিষাও, অবপন্ত - পরবভ্ীকলীন কারোর কাবণ হইতে অনন্ত সিদ্ধ হয়। 

শ্রুতি বলিযাছেন_“সদেব সোম্যেদমগ্র আমীৎ-তে সৌমা। এই বিশ্ব পুর্বে সংই - সৎ 
ব্রহ্ষমই _ছিল”, “আাম্ব। না ইদমেক এবাগ্র আসীৎ- অগ্রে (স্ষ্টিব পবেব) এই বিশ্ব এক আত্মাই 
ছিল” ইতা।দি শ্ুতিবাকে) “ইদ্ম্প-শব্দে জগতকে বুঝায় । “অশ্রেশকে বুঝায়_-সগ্টির পুরে । 
আব, “সং"-শব্দে সদ্তরন্ধকে বুঝায়। এই সকল শ্র্তব।কো বলা হইয়াছে--স্থষ্টির পূর্ব্বে এই 
"জগৎ এক সদ্বরন্ম ছিল, অর্থাৎ স্থষ্টিব পুরে এই জগৎ যে কাব্ণবপে বিদ্যমান ছিল, তাহাই 
শ্রুতিবাকা হইতে জান! যায। স্বৃতবাং কাবণবূপ ত্রঙ্মী হইতে কাধাবপ জগৎ যে অনন্য বা 
অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইল। 

যাহা যেবপে যাহাতে থাকে না, তাহা তাত] হইতে উতপন্নও হইতে পারে না। 
“যচ্চ যদাত্বন! যত্র ন বর্তীতে, ন তং তত উৎপদ্যতে ।” যেমন, বালুক। হইতে তৈল জন্মে ন!। 
কেননা, বালুকাতে তৈল নাই। ত্রক্ম হইতে যখন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে-_ 
উৎপত্ভিব পূর্বেও জগৎ ব্রন্মেব মধ্যে ব্রক্মপে বর্তমান ছিল। 

অতএব, উৎপত্তির পূর্বেও কাবণ হইতে কার্ষের অনন্তত্ধ আছে বলিয়া উৎপত্তির পরেও 
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তাহারা অনন্য বা অভি__ইহাই উপপক্ন হইতেছে। “তন্মাৎ প্রাঞজৎপত্তেরননথত্থাৎ উৎপন্নমপি 
'অনম্যদের কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে |” 

কারণরূপ ব্রঙ্গের সত্তার যেমন কোনও কালেই ব্যভিচার হয় না, তদ্রেপ কার্ধ্যভৃত 
জগতেরও কোনও কালেই সত্তার ব্যভিচার হয় না। জত্ব একই ; সেই হেতুতেও কারণ হইতে কার্ধা 
অনন্য বাঁ অভিন্ন। “যথা চকারণং ব্রহ্ম ত্রিধু কালেষু সত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্ধ্যমপি জগৎ ত্রিষু 
| কালেষু সত্বং ন বাভিচরতি । একক পুনঃ সত্বম। অতোহপি অনন্তত্বং কারণাৎ কাধ্যস্ত 1” 

(১) শ্ত্ীপাদ শঙ্করের ভাব্য বিবর্তবাদের অনুকূল নহে, বরং পরিণামবাদেরই অনুকূল 

. প্রীপাদ শঙ্কর এই স্ত্রের যে ভাম্য করিয়াছেন, তাহাও তাহার বিবর্তবাদের সমর্থন করে না। 
কেননা; শুক্তিতে রজত দেখার পুর্ব শুক্তিতে রজত থাকে না, কিন্বী রজত শুক্তিরূপেও থাকে ন। 
| আবার, উৎপত্তির পৃর্ব্বে কাঁধ্য যখন কীরণরূপেক্ বিদ্যমান থাকে এবং কারণেরই অবস্থা- 
ূ বিশেষ বা পরিাম-বিশেষই যখন কাঁধ্য, তখন প্রীপাদ শঙ্করের ভাত যে পরিপাম-বাদেরই সমর্থন 
করিতেছে, তাহাও জানা যায়। 

এই সুত্রটা বিবর্ত-বাদের সমর্থন করে না বলিয়। জগতের মিথ্যাত্বও সমর্থন করিতেছে না 
পরিণাম-বাদের সমর্থন করিতেছে বলিয়া এবং পরিণ।ম বা বিকাঁরও সত্য বলিয়া আলোচ্য সূত্র জগতের 
সত্যত্থই প্রতিপাদন করিতেছে । কারণরূপ ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন কাধ্যরূপ জগৎও 
সত্য। ভাষ্ের উপসংহারে শীপাদ শঙ্কর৪ তাহ। স্বীকার করিয়াছেন-_ “কারণরূপ ব্রন্ষের সত্তার যেমন 
কোনও কালেই ব্যভিচার হয় না, তেমনি জগব্রপ কাঁষোর সত্ভাও কোনও কালেই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় 
না। সত্ব একই । এজনম্ও কাধ্য ও কারণের অনন্তত্ব 1” 

থ। শ্ীপাদ রামানুজকৃত ভাব্যের মর্ম 

শ্রীপাদ রামানুজধৃত স্ুত্রটীতে “অবরপ-স্থলে অপর” পাঠ দৃষ্ট হয়। পসত্বাচ্চাপরস্তয ৮ 
“অপর” এবং “অবর” অর্থ একই । অপর-_-কাধা। 

অপরস্য কাধ্যস্য । কারণে কাধ্যের নিচ্যমীনতীবশত: কাঁরণ হইতে কাঁধের অনন্যত্থ সিদ্ধ 
হইতেছে । লে।ক-ব্যবহ।রে এবং বেদেও কাধ্য-পদার্থ ই কারণরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে । যথ। 
লোকব্যবহারে_-এই সমস্ত ঘট-শরাবাদি পূর্বের মৃত্তিকাই ছিল। বেদে যথা-- “হে সোম্য! স্থষ্টির 
পুর্ব্বে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল ।” ইত্যাদি। 
| গ। শ্ীপা্ষ বলদেব বিস্তাভূষণকৃত ভাষ্যের মর্ম 

জ্রীপাদ বলদেব “সত্বাচ্চাবরস্ত” পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার গোবিন্দভাষ্তের মন্্ম এইরাপ। 

অবরকালিক উপাদেয় বন্ক ( কাঁধ্য ) পূর্বেও উপাদানে তাদাত্বা প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াও 
কাধ্য-কারণের অনন্তত্ব অবগত হওয়া যাঁয়। শ্ুতিও বলেন---সদেব সোম্যেদ্মগ্র আলীৎ- হে সোম্য | 
এই জগৎ পুর্বে সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল।” স্বৃতিও তাহাই বলেন। যথা__ 


৯৫৮১ 
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শত্রীহিবীজে ঘথ। মূলং নালং পর্রাঙ্কুরৌ তথ।। 
কাণ্ড, কোশস্তথ! পুষ্পং ক্ষীরং তথ্চ্চ তুলম্‌ ॥ 
তৃষঃ কণাশ্চ সস্তে। বৈ ধাস্ত্যাবিভ্ভাবমাত্মনঃ | 
প্রঝ়োহহেতুসামগ্র্যমাসাছ্য মুনিসত্তম ॥ 
তথা কন্মাস্বনেকেু দেবা্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ। 
বিষুরশক্তিং সমাপাছা প্ররোহমুপযাস্তি বৈ ॥ 
স চ বিষণ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
ক্রগচ্চ যো যতশ্চেদং যন্মিংশ্চ লয়মেফ্যতীতি ॥ বিষুণপুরাণ ॥ ৃ 
হবে মুনি সত্তম | যেমন ব্রীহির বাঁজে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, 
তুল, তৃষ, কণ! নিগ্যমান থাকে এবং অঙ্কুরোৎপাদনের সমগ্রকীরণ প্রাপ্ত হইলে বীজ হইতে তাহাদের 
আবিভাব হয়; তক্রপ বন্ুবিধ কম্মে দেবাদির শরীর অবস্থিত থাকে, বিষুণশক্তি প্রীপ্ত হইলেই 
তাহারা প্ররোহিত (তঙ্কুরিত) হইয়া থাকে । সেই বিষু হইতেছেন পরক্র্ষ ; তাহ] হইতেই সমস্ত 
জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; জগৎও তিনি, তাহা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি এবং ভাহাতেই - 
এই জগৎ লয় প্রান্ত হইবে |” ঘৃ 
ভিলে তৈলের সন্ত আছে বলিয়াই তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি হয় ? বালুকায় তৈলের 
সন্ত! নাই বলিয়া বালুকা হইাতে তৈলের উৎপত্তি হয় না । কাধ্য ও কারণ__এই উভয়স্থলেই একই 
পারমাথিক সত্বা নিরাজিত। “উভয়ন্রাপি একমেব্‌ সত্ব পারমাধিকমিতভি |” উৎপন্তির পরে উপাদেয়ে 
€কার্যো ) উপাদান-তাদাগ্সা পুদ্বেই ( পর্বস্থতে ) প্রমাণিত হইরাছে। বিনাশের পরেও উপাদান ও 
উপাদেয়ে ভেদ খাকে না। 
এই ভাযোর তাতৎপধা হইল এই যে--বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ সুক্্রূপে বর্তমান থাকে, 
তেমনি কারণের সপ্োও কাধ স্থক্মরূপে কারণের সহিত তাদাজ্য্য প্র1পু হইয়া বর্তমান থাকে । সেই 
সুক্ষ অবস্থ। যখন স্ুলরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই তাহাকে কীধা বলা হয়। উভয় অবস্থাতেই যখন 
দ্রব্য একই, তখন কাখ্ায ও কারণ যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । 


৪২৬1 আ্বজ্ন্ধপজেস্পাক্লেতি েঙ্গল শন্পাজ্ভে্লেশপ লাক শ্পেস্নীতি, ।২1১।১৭।জ্রল্ন্ুত্র 

লু অসদ্ধযপদেশাৎ উতি চে, ন, ধশ্মাস্তরেণ বাক্যশেষাৎ। 

পূর্ববন্তী_-“সব্বাচ্চাবরন্”-স্ুত্রে বল! হইয়াছে__কাধ্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়ার পুর্রবেও কারণ- 
রূপে কার্যের সত্তা থাকে । তাহাতেই কার্যয-কারণের অভিক্নত্ব-প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্ত 
কোনও কোনও শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়, কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে কায্যের কোনও 


[ ১৫৮২ ] 
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সব ছিল না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বল! যায় না-_-কারণ হইতে কাযা” অনন্য বা অভিন্ন। 
এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াই এই সুত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে । 
ক। ভ্রীপাদ শঙ্বরকৃত ভস্ের মর্ঘদ 

“তাসদ্যপদেশাৎ”-_ কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে উৎপপ্ধির পুর্বে জগতের অসন্তার অেস্তিত্থের 
অভাবের ) কথ। বলা হইয়াছে । যেমন, “অসদেব ইদমগ্র আসীৎ (ছান্দোগ্য 1৬1২১)_- এই জগং 
পূর্ব অসৎ ছিল,” “অসদ্ধ। ইদমগ্র আসীৎ ( তৈত্তিরীয় ।ব্রহ্মানন্দ বল্লী ॥ ৭।)__এই জগৎ পূর্বে অসং 
ছিল”ইভ্যাদি। ইহাতে কেহ যদি বলেন__“ন, ইতি চেত--না, উৎপত্তির পুর্বে কারের অস্তিত্ব 
ছিল না” তরুত্তরে বলা হইতেছে-_“ন-_না, তাহা নয়; উৎপত্তির পূর্বেব যে কায্যের অস্তিত্ব থাকেনা, 
একথা ঠিক নহে । উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে “অসং-শব্দ ব্যরহ্গত হইয়াছে, উৎপত্তির পুর্ব কায্যের 
আত্যস্তিক অভাব তাহার অভিপ্রায় নয়।” তবে কি? “ধন্মাস্তরেণ_ ধর্মাস্তর হেতু অসৎ" বলা 
হইয়াছে।” কিরূপ ধন্মাস্তুর ? এইপৃশ্যমান জগৎ নাম-রূপে অভিব্যন্ত : নাম-রূপে অভিব্যক্তত্বই 
হইতেছে এখন ইহার ধন্ম। নাম-রপে অনভিব্ক্তত্ব হইতেছে নামবূপে অভিব্যক্তাত্ের ধর্মাস্তর | 
অভিব্যক্তত্ব এক ধর্ম, জনভিব্যক্তত্। অন্য ধর্শ_ধর্মাস্তর। উৎপত্তির পৃব্বে কায্যরূপ এই জগৎ 
নাম-বূপে অভিব্যক্ত ছিল না বলিয়া তৎকালীন জগতকে 'অসৎ' বল! হইয়াছে-_তাৎপয;? আত্যস্তিক 
অভাব নয়, নাম-বূপে অভিবাক্তির অভাব । তখন কাধা ছিল কারণরূপে অবস্থিত। কারণ হইতে 
তখন কায্য পুথক্‌ ছিল না। 

কিন্তু উৎপত্তির পুবেব কীয/ যে কারণরূপে বিদ্ামান ছিল, কাযো যে আত্যস্তিক 
অভাব ছিল না, তাহ! কিন্ধূুপে জানা যায়! “বাকাশেষাৎ- উল্লিখিত শ্রুতিবাকোর শেষভাগে যে 
বাক্য আছে, তাহা হইতে ইহ] জান! যাঁয়।” কি লে বাকাশেষ? “অসদেবেদমগ্র আমীৎ” এই- 
রূপ উপক্রম করিয়া, এ-স্থলে যাহাঁকে “অসৎ” বল। হইয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাকাশেষে 
বলা হইয়াছে -”দৎ তু এব সোম্য ইদমগ্র শালীৎ ॥ (ছান্দোগ্য ॥৬২২)-হে সোমা ! এই জগৎ কিন্ত 
পুবেধ সংই ছিল ।” পূর্বের যাহার আতাস্তিক অসক বা অভাব. পরে তাহার সত্ব বা সন্ভাব হওয়া 
যুক্তিপঙ্গত হইতে পারে না। যেমন শশশুঙ্গ ; পূর্বেও ঈহার আতান্তিক অভাব, পরেও ইহার 
সষ্ভাব সম্ভবপর নয়। শ্বতরাং পুব্বোক্ত “অসং-”শন্দে আত্যস্থিক অভাব স্ুচিত হয় না। 
আর, “অনদ্বা ইদমগ্র আমীৎ ( তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্রবন্পী 1৭ )৮--এই বাক্যের শেষে বলা 
হইয়াছে “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ( তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥৭ )-_ তিনি আপনাকে আপনি করিলেন__ 
জগন্দূপে ব্যক্ত করিলেন।” এই বাকাশেষ হইতে জানা যায়--উৎপত্তির পূর্ব যাহাকে “অসৎ” 
বলা হইয়াছে, তাহাই তখন সং-ত্রক্ষরূপে অবস্থিত ছিল। সুতরাং “অসং”-শব্দে আত্যস্তিক 
অভাব বুঝায় না। 

উপক্রমে সন্দিগ্কীর্থক বাক্য থাকিলে শেষ বাকা দ্বারাই তাহার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে 


[ ১৫৮৩ ] 
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হয়। উপক্রমে যে “অসৎশ-শবা আছে, তাহার অর্থ কি আত্যন্তিক অভাব, না কি অস্ত কিছুর 
'অভাব--এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে । বাকা-শেষে তাহারই সত্তার কথ] বলায় নিশ্চিতভাবেই, 
জাঁন। যাইতেছে যে, "'অসহশকে আত্ান্তিক অভাব বুঝায় না। | রা 

গতএব ইহাই বুন্মিতে হইবে যে, “অসৎ-শনে আতান্তিক অনস্ভিত বুঝায় না, ধর্মবিশেষের 
_নামরূপে অভিবাক্তিবূপ ধন্মের অভাবই স্চনা করিতেছে। স্থষ্টির পূর্বেও কাধ্যরূপ জগতের 
অস্তিহ ছিল, কিন্ত সেই অবস্থায় জগং ছিল নামরূপে অনভিব্যন্ত | | 

(১) শ্রীপাদ শঙ্ষরের ভা্য বিবর্ততবাদের অনুকূল নহে 

ভাষ্যে বলা হইয়াছে উৎপত্তির পূর্বেও কাষোর অস্তিত্ব থাকে; কিন্ত অভিব্যক্তির ধশ্ম 
থাকে না! শুক্তিব বিবন্ত ঘে রজত, রজতরীপে দৃষ্ট হওয়ার পৃবের কিন্তু তাহার কোনও অস্তিত্ব থাকেন! 
শুক্তি-স্থলে রজা হর আত্যশ্বিক গভাব। 

আবার, “তদাত্সানং স্বয়মকুক”--এই শ্রুতিবাকী উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্গর জানাইতে 
চাহিয়াছেন-_কানণরূপ ব্রহ্মই নিজেকে নিজে জগন্রুপে সভিবাক্ত করিলেন? শুক্তি কিন্ত নিজেকে 
রজতক্কপে নিজে অভিবাক্ত কার না। 

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্ষলের ভাষা অন্তলারেই আলোচা স্বত্র তাহার বিবর্তধাদের 
সমর্থক নহে । ইহা বরং পরিণাম-বাদেবই সমর্থক! স্থষ্টির পূর্বে জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় 
এই স্বত্রদ্ধারা জগছেব মিথা তি উপপন হয় না, বণং সত্যই প্রতিপাদিত হয়। 

খ। শ্রীপাণ রামানুজকুত ভাস্কর মর্ম 

শ্রীপাদ বামান্ুজ৪ জাপাদ শঙ্গরেব হ্থায়“আসদেবেদমগ্ধ আসীৎা এবং গঅসদ্ধা ঈদমগ্ আসীং* 
শ্রুতিবাকাদয় উদ্ধষ্* কবিয়া বাকাশেধে দর! শ্রীপাদ শঙ্গারেব আন্তুকূপ সিদ্ধাস্ত স্তাপন করিয়াছেন। 
তদতিরিক্র তিনি আর একটা শ্রুতিবাকা্ উদ্ধত করিয়াভেন। “ইদং পা অগ্রে নৈব কিঞ্ধনাসীৎ ॥ 
(যু, ২১৯ /- টিপ পুনের এই পশ্বামান কিছুই ছিল না” পরে তিনি উহার বাক্যশেষও উদ্ধত 
করিয়াছেন। ঠতদসদেব সন যনোঠকুকাহ স্যানিতি (জু, ১১৯ )- সেই আসৎ আজআলজ্জনের ইচ্ছায় 
মনকে স্থটি করিলেন” এহ পাকাশেযে আছে আসত মনাক শ্টি করিলেন।» এ-স্থলে “অসৎ”, 
শব্দে যদি স্ট্রিকর্তার আতান্ঘিক শন্সিহহীনতা বুঝায়, 'ভাহ। হলে ভৎকতুক স্থষ্টিই সম্ভবপর হয় না। 
ইহাদ্বারা পরিক্ষারভাবেই বুঝা যায়, এস্বলে “শসৎগনস্তরটা তুচ্ছ বা গান্টাস্তিক মস্তিত্বহীন নহে। 
স্বতরাং তাহার সহিত একার্থতা প্রযুক্ত "গসদেব ইদম্৮-এই স্থলেও “অমৎ-শব্দের এরূপ অর্থই অব- 
ধারিত হইতেছে । 

অভিব্যক্তহ এবং অনভিবাক্তত্ব হইতেছে একই ড্রবোর দুইটা ধর্ম । সুত্রে পধর্্মাস্তরেণপ*পদে 
অনভিব্যক্তত্-ধশ্মের কথাই বলা হইয়াছে ; ইহা হইতেছে অভিব্যক্ত-ক ধন্ম হতে অন্ত ধশ্ম--ধর্াস্তর। 
উৎপত্তির পুবের্ব একটা ধন্ম এবং উৎপত্তির পরে আর একটা ধর্ম 


[ ১৫৮৪ ] 
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খ। প্রীপাদ বলদেব বিস্যাভৃষণকৃত ভায্যের মন 

উপাদেয় ও উপাদান -_ এই উভয় অবস্থাবিশিষ্ট একই দ্রব্যের স্ুঙ্গত্ব ও সৃক্মন্ব-_-এই দ্বিবিধ 
অবস্থাত্মক ধশ্মই “সৎ” ও “অসৎ” শবে বাচিত হইয়া থাকে । স্ুুলাবস্তাঁ_ সৎ; আর, স্বুক্াবস্থা__ 
অসং। তন্মধো এই স্থুলত্ব-ধশ্ম হইতে অন্য বা ভিন্ন হইতেছে সুঙ্ষত্ব-ধন্ম । অ্ুত্রে “ধশ্মাস্তিরেণ”-পদে 
এই সুক্ত-ধন্মহি লক্ষিত হইয়াছে। “তদাত্সানিং স্বযমকুরত-_তিনি নিজেকে নিজে ( জগন্রপে বাক্তু) 
করিলেন”--এই বাকাশেষ হইতেই তাহা জানা যায়। বাকাশেষ দ্বারাই সন্দিগ্ধার্থক উপক্রম” 
বাক্যের অভিপ্রায় নির্ণয় কর! সঙ্গত। “অসদ্বা' আসীহৎ ( ছিল )” এবং “আত্মানম্কুরুত-- নিজেকে 
করিলেন”-এই উভয় বাকোর মধো পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যাহ! ছিল না, তাহার সহিত 
কালের সম্বন্ধ হতে পারে না। “অসতঃ কালেন সহাসন্বম্বাৎ।” আবার, আত্মার অভাবে কর্তৃত্বও 
নির্দেশ করা যাইতে পারে না। “আত্মাভাবেন কর্তৃত্বসা বক্ত,মশকাত্বাচ্চ।” 


শ্ন। স্যুক্ডেন্ত সপন্াজ্ঞন্লাচ্ে 0 ২১১৮ ॥-ক্রক্গাসুত্র 

উৎপত্তির পুর্বে কাধ্যের সত্তা এবং কারণ হইতে অনন্থত্ব_ যুক্তিদ্বার সিদ্ধ হয়, অন্ত শ্রতি- 
বাকাদ্বারাও সিদ্ধ হয় । 

ক। শ্রীপাদ শক্কররুত ভাব্যের মর্ম 

উৎপত্তির পৃবেবও যে কাধোর সত্ব থাকে এবং কাধ্য ষে কারণ হইতে অনন্থ-_ অভিন্ন, তাহা 
যুক্িদ্বারাও জানা যায়, শব্দাস্তরের ( অন্য শ্রুতিবাক্যের ) দ্বারাও জান। যাঁয়। 

যুক্তি হইতেছে এইরূপ। লৌকিক জগতে দেখা যায়, যে ব্যক্তি দধি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা 
করে) সে ছুগ্ধই সংগ্রহ করে, দধি উৎপাদনের জন্য সে কখনও মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না । যাহার ঘট 
প্রন্ুত করার জনা ইচ্ছা হয়, লেমুন্তিকাই সংগ্রহ করে, কখনও হুগ্ধ সংগ্রহ করে না । যাহার কুচক 
( অলঙ্কার ) প্রস্তুত করার ইচ্ছা হয়, সে স্ুবর্ণই সংগ্রহ করে' কখনও মৃত্তিক] ব1 ছুপ্ধ সংগ্রহ করে না। 
কেন করে না? না - মৃত্তিকা হইতে দধি হয় নী. দুগ্ধ হইতেই দধি হয়, দুগ্ধ হইতে ঘটাদি হয়না, 
মৃত্তিক। হইতেই ঘটাদি হয়; ইত্যাদি । 

প্রত্যেক কার্ণ-দ্রবোর মধ্যেই একটা বিশেষ যোগ্যতা বা শক্তি আছে, যাহার ফলে সেই 
দ্রব্য হইতে বিশেষ কার্যরূপ-বদ্র উৎপত্তি হয়-যাক1 অন্য কারণ-দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় না। 
হুষ্ধের মধ্যে এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার ফলে ছপ্ধ হইতে দধিই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঘট 
উৎপন্ন হয় না। আবার, মুত্তিকার মধ্যেও এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার ফলে মৃত্তিক] 
হইতে ঘটাদিই উৎপন্ন হয়, দধি বা ন্বর্ণালঙ্কার উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বিশেষ শক্তি স্বীকার না 
করিলে যে-কোনও দ্রব্য হইতেই যে-কোনও ত্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারিত- দুগ্ধ হইতেও ঘটাদি 


[ ১৫৮৫ ] 
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উৎপযন হইতে পারিত, মৃত্তিকা হইতেও দধি-আদি উৎপন্ন হইতে পারিত | তাহা যখন হইতে দেখা 
যায় না_তখন প্রত্যেক দ্রবোরই বিশেষ কাধ্যোৎপাদিকা বিশেষ শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। 

এই বিশেষ শক্তি কারণ-দ্রব্যে থাকিয়া কাধ্োর নিয়ামিক! হয়--কাধা উৎপাদন করে। 
যে-দ্রবো এইরূপ কাধ্যোতৎপািক। শক্তি থাকেনা, সে-দ্রব্য কোনও কার্ষের কারণও হইতে পারে 
না, সুতরাং সেই দ্রবা হইতে কোন কাযা জন্মায় না। যেমন, ছুগ্ধে ঘটোৎপাদিকা শক্তি নাই 
বলিয়া দুগ্ধ কখনণ্ড ঘট-রূপ কার্ধা উত্পাদন করিতে পারে না। দুগ্ধে দধি-উৎপাদিকা বিশেষ-শক্তি 
আছে বলিয়াই যখন ছৃদ্ধ হইতে দধির উৎপান্তি হয়, ঘটাদি অনা কোনও দ্রব্যেব উৎপত্তি হয় না, তখন 
বুঝিতে হইবে _ দধি-উৎপা দিক শক্তিটা হইতেছে ছুগ্ধের আত্মভূতা বা স্বরূপভূতা এবং দধিও হইতেছে 
দধি-উৎপাদিকা শক্তির আত্মভূত; কেননা, ছুগ্ধের শ্বরূপভূত1 দধি-উৎপাঁদিকা শক্তিই ছুপ্ধ হইতে 
দধি উৎপাদন করে এবং দরধির দধিত্ব রক্ষ। করে। 

এইরূপে জানা গেল--কারণ-দ্রব্যের যে বিশেষ শক্তি, তাহ! হইতেছে সেই কারণ-জ্রবোরই 
আত্মভুতা এবং সেই কারণ-দ্রব্য হইতে উৎপন্ন যে কাধ্য, তাহাও হইতেছে সেই বিশেষ-শক্তিব আত্মভূত । 
“তস্মাৎ কারণস্তাত্বভৃতা শক্তি: শক্তেশ্চাত্মভূতং কাধাম্‌।” 

আবার, অশ্ব ও মহিষে যেরূপ ভেদবুদ্ধি জম্মে_কাধ্যও কারণে, তত্রদৃদ্রবো ও তত্দ্‌গুণাদিতে 
সেরূপ ভেদবুদ্ধি পৃষ্ট হয় না। ভেদবুদ্ধি জন্মেনা বলিয়া কাধ্য ও কারণের তাদাত্ম অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে | 

কারণরূপ দ্ৃপ্ধাদি দবা দধি-আদি ভাবে অবস্থিত হঈলে তাহা কাধ্য-নাম প্রাপ্ত হয়; 
গুতরাং দধি-মাদি কাধ্যকে দুপ্ধাদি-কাঁরণের অতিরিক্ত বলা যায় না। যে বাক্তি পূর্বে মাতৃগর্ভে 
হাত-পা গুটাইয়া ছিল, ভূমিষ্ট হওয়ার পরে সে ব্যক্তি বাল্য, যৌবন, বাদ্ধক্যাদি অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্তিত হইলেও কেহ তাহাকে ভিন্ন বাক্তি বলে না। একই নট 
রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বাবহারের অভিনয় করিয়া থাকে | তাহার বাবহার বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন হইলেও নটব্যক্তিটা কিন্তু এক এবং অভিন্নই থাকে । তদ্রুপ এক মূল কারণই কাঁধ্যোৎপত্তির 
বিভিন্্র পর্যায়ের ভিতর দিয়া শ্ষ কাঁলে চরম কার্্যরূপে অবস্থিত হয়। 

প্রদগিত যুক্তিতে জান! গেল-_উৎপত্তির পূর্বেও কার্ষোর তস্তিত্ব বা সত্তা থাকে এবং সেই 
কাধ্য হইতেছে কারণ হইতে অনন্ত বা অভিন্ন । | 

শব্দাস্তরের দ্বারাও তাঁহ। জানা যায়। কিরূপে? তাহা প্রদণিত হইতেছে । 

“অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ-ইত্যাদি পূর্বসূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে “অসতপ-শব্দ আছে।, 
অন্য যে-সকল শ্রুত্তিবাকো “সৎ"শবের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত শ্রুতিবাকাই হইতেছে -_শবাস্তর | 
এতাদুশ শব্দাস্তর__অর্থাৎ যে সকল শ্রুতিবাকো “সৎ*শব্দ আছে, সেই সকল শ্রতিবাক্ায হইাতেছে 
এইঃ_“সদেব লোম্যেদমগ্র আলীৎ একমেবাদ্িতীয়ম্‌ হে সোম্য ! এই জগৎ পুর্বেব সংই ছিল। 
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তাহা এক এবং অদ্বিতীয়”-ইত্যাদি। শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন_-“তদ্ধৈক আহ্বঃ, অসদেবেদমগ্র 
আসীৎ_কেহ কেহ বলেন, এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল।” তাহার পরে বলিয়াছেন_-“কথমসতঃ 
সজ্জায়েত__কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে ? তাহার পরে অবধারণ কর। হুইয়াছে-_ 
“সদেব পোমোদমগ্র আসীৎ হে সোম্য ! এই জগৎ পুর্বে সংই ছিল (৮ এ-ম্থলে “ইদম্”-শব্দে কাধ্যরূপ 
জগৎকে বুঝায় এবং “সং"শব্দে কারণরূপ ব্রহ্মকে বুঝায়। আর, উন্বিখিত “দের সোমোদমগ্র 
আসীং”-এই বাক্যে উভয়ের ( অর্থাৎ কাধ্যন্ূপ জগতের এবং কারণরূপ ব্রদ্ধের ) অভিন্নতই উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং ইহ! দ্বারা উৎপত্তির পুর্বে কাধ্যরূপ জগতের সত্তার কথাই বলা হইয়াছে। 

যদি বল। যাঁয়__উৎপস্তির পূর্ব্বে কার্ধ্য থাকেনা, কারকব্যাপারে ( অর্থাৎ কুস্তকারাদির হ্যায় 
কর্তা এবং দগ্ড-চক্রাির ম্থায় করণ-_এসমস্তের চেষ্টায় ) কার্য (কাধ্যরূপ অভিনব বসত ) উৎপক্ন হয়। 
উৎপত্তির পূর্বে কাধ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে কারক-ব্যাপার ( থটরূপ কারের সম্থন্ধে 
কুস্তকার, চক্রু-দপ্ডাদির প্রয়োগ ) অসার্থক হয়। 

উত্তরে বক্তব্য এই । উৎপত্তির পুবের্ব কারের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও কাঁরক-ব্যাপার 
নিরর্থক হয় না। উৎপন্তির পূর্বে কাঁধ্য থাকে বটে ; কিন্তু কারধ্যাকারে (অভিব্যক্ত-নামরূপাদিরূপে ) 
থাকে না। কার্ধকারে থাকে না বলিয়াই তাহার কাধ্ণাকারত্ব-সম্পাদনার্থ কারক-ব্যপারের প্রয়োজন 
হয়। কাঁরক-ব্যাপারটা কায্যাকার প্রাপ্ত করায় ; সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে। 

উৎপত্তির পূর্বে কার্ধ্য কোনও আকারেই থাকেনা- ইহা স্বীকার করিলে কারক-ব্যাপারই 
নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, যাহা নাই, ত্যহ। কাহারও বিষয় হইতে পারে না। আকাশের 
ছেদযোগাতা নাই ; এজন্য শত শত খড়গাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশকে ছিন্ন করা যায়ন। ; 
খড়গাদি কারক-ব্যাপার নিক্ষল হইয়। পড়ে। 

যদি বলা যায় -কারক-নকল সমাবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত 
থাকে। উত্তর এই-_তাহাও হইতে পারে না। কেননা, দণুচক্রা্দি কারক কখনও মৃত্তিকা হইতে 
স্ববণের স্বষ্টি করিতে পারে না। তাই বল! হইতেছে-_ছুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদিরূপে অবস্থিত হইলেই 
কাষা-নাম প্রাপ্ত হয়; শতবর্ষ বাপিয়া চেষ্টা করিলেও কাঁষে?র কারণাতিরিক্ততা! প্রতিপাদিত হইবেনা। 
এক মূল কারণই চরম কাধ্পা পর্যাস্ত সেই সেই কার্ষোর আকারে নটের স্যায় সমুদয় ব্যবহারের 
আস্পদ হয়। 

উৎপত্তির পৃবের্ব কায থাঁকে না, ক।রক-ব্যাপারেই অভিনবরণে উৎপন্ন হয়, এইরপ বলিতে 
,গেলে কাষ্যা ও কারণের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কায-কারণের ভেদ স্বীকার করিলে, 
একবিঞ্জানে সবর্ববিজ্ঞানের (অর্থাৎ কারণের জ্ঞানে কাষে?র জ্ঞান-এইরূপ ) প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে 
পারে না। উৎপত্তির পৃবেরবও কায্যের সত্তা এবং কারণ হইতে কার্ষেযর অনগ্থন্থ স্বীকার করিলেই 
সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইতে পারে। "যদ্দিতু প্রাগুৎপত্তেররৎ কার্ধাং স্যাৎ, পশ্চাচ্চোৎপদ্ক- 
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মানং কারণে সমবেয়াৎ তদাহন্তাৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র “যেনাশ্রতং শ্রুতং ভবতি? ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা 
লীড্যেত। সন্বানন্তত্াবগতেন্ত্রিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থাতে 1” 
(১) শ্ীপা্ শক্ষরের ভাষ্য বিরর্তবাদের অনুকূল নহে, পরিণাম-বাদদেরই সমর্থক 

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্য তাহার বিবর্তবাদের অনুকূল নহে; ইহা বরং পরিণাম- 
বাদেরই সমর্থক । একথা বলার হেতু এইট | 

তিনি গ্রতিপাদন করিয়াঁছেন--উৎপন্তির পূর্বেও কাধ্য থাকে ; কিন্তু বিবর্তবাদে একথা বল! 
চলে না; কেননা, শুক্কিতে রজতের জ্ঞান হওয়ার পুবেব রজতের বা রজত-জ্ঞানের অস্তিত্ব শুভ্তিতে 
থাকে না। ম্ৃতর1ং উৎপত্তির পুর্বে কার্যের অস্তিত্ব বিবর্তবাদের অশ্নকুল নহে । 

ভাষ্যের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন _- উৎপত্তির পুর্বেবে কাধ? যদি না থাকে, তাহা হইলে 
কার্য ও কারণের মধো ভের স্বীকার করিতে হয়; ভেদ স্বীকার করিলে এক-বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানের 
প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। কিন্ত বিবর্ত-বাদে শুক্তি হইতে রজত সর্বদাই ভিন্ন, রজ্জব হইতেও সর্প 
ভিন্ন পদার্থ: ভিন্ন বলিয়! শুক্তির জ্ঞানে রঙজজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তদ্রেপ জগৎ যদি ব্রন্ষের 
বিবর্তই হয়, তাহ। হঈলে তরঙ্গের জ্ঞানে জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 

উপসংহারে তিনি আরও বলিয়াছেন__ উৎপত্তির পুব্বে কাধ্যের অস্তিত্ব এবং কাধ্য-কারণের 
অনন্তত্ব ( অভিন্নত্ব) স্বীকার করিলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ধববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইতে পাঁবে। 
বিবর্তবাদ স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পুর্বে কাধ্যের অস্তিত্ব এবং কাধ্য-কারণের অনগ্যত্বগ স্বীকার কর! 
যায় না সুতরাং এক-বিজ্ঞানে সবববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা যে রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা পুর্বের্ষই 
বল! হইয়াছে। 

তিনি মার বলিয়াছেন- এক মূল কারণই বিভিন্ন ব্যাপারের ভিতর দিয়! চরম কাধ্যে 
পরিণত হয় । ইহা পরিণাম-বাদেরই কথা, লিবর্তবাদের কথা নে । কেননা, বিবর্তবাদের রজত 
শুক্তি হইতে অভিন্ন নহে, শুক্তিউ যে বিভিন্ন ধ্য।পারের ভিতর দিয়া বজতের অবস্থায় উপনীত হয়, 
তাহাও নহে । 

থ। ভ্ীপাদ রামানুজরূত ভাস্ের মন্ত 

জ্রীপাদ রামানুজ-প্রদশিত যুক্কিটী এইট | সন্ত ও অসন্ব হইতেছে পদার্থের ছুইটী ধর্ম । যখন 
স্থল ও গোলাকার আকৃতির সহিত মৃবন্তিক1-নাঁনক দ্রব্যটীর যোগ হয়, তখনই ছটের উৎপত্তি হয়, তখনই 
বল। হয়-_-ঘট আছে, ঘটের সত্তা আছে। এসস্থালে স্কুল ও গে।ল।কার আকৃতি হইল ঘটের সত্বা-ধর্ধম, 
সত্তানূচক ধর্দ। আবার সেই মৃক্তিকারঈ যখন ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তরেয় সহিত সম্বন্ধ হয়, 
অর্থাৎ যখন স্ুল গ গোলাকার আকৃতির সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ থাকে না, তখনই বলা হয় ঘট নাই, 
ঘটের সত্তা নাই । ইহাও একটী ধর্ম, ঘটের আসত্বস্থচক ধর্ম তম্মধ্যেও আবার কপালাদি 
অবস্থা সেই ঘটাবস্থ।রই বিরোধী । হ্থতর1ং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মুত্তিকার “নাস্তি-. 
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অসং*-এই রূপ ব্যবহারের প্রবর্তক । আবার এই অবস্থাস্তরাতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া কোনও পদার্থ 
উপলব্ধিংগোচরও হয় না। আর, সেই অবস্থাদ্বারাই যখন অভাব-ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, 
তখন “অ ভাব”,নামে একটা পদার্থের করনা করাও আবশ্যক হয় ন। 

সুত্রকথিত “শব্দান্তর”-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামামুজ বলেন-_- 

শব্দাস্তর ( অন্ত প্রকার শব্দের বাবহার ) হইতেও উৎপত্তির পূর্বে অন্য প্রকার ধর্শোর সম্বস্ধা 
উপপন্ন হইতেছে । পুরে উদান্ধত “সদেব সোমোদমগ্র আঙীৎ”-ইত্াদি বাক্যই এ-স্থলে “শব্াস্তর”- 
পদের লক্ষ্য । কারণ, সে-সকল বাকো “কুতজ্ত খলু সোম্যৈবং স্যাৎ (ছান্দোগা ৬১২ )-হে সোম্য! 
কিরূপে এইরূপ হইতে পারে ? অর্থাৎ কিরূপে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হষ্টাতে পারে ?”-এইরূপে 
উৎপত্তির পূর্বেও জগতের অসত্ব নিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে-“সত্বেব সৌমোদমগ্র আসীং__ 
হে সোম্য ! পৃর্ধবে এই জগৎ কিন্তু সংই ছিল ।” “তদ্ধেদং তঙ্্যবাকৃতমালীৎ, তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত 
(বৃহদারণাক ॥৩191৭ )-_-তখন ( উৎপত্তিধ পৃ ) এই জগৎ মব্যাকৃত ( নাম-পে অনভিব্যক্ত ) ছিল, 
তাহাই নামরূপে মভিবাক্ত হইল” এই বা।কো ম্থুম্পষ্টভাবেই বল। হইল যে, উৎপত্তির পৃর্ধেও 
জগং ছিল, তবে তখন নামনূপে অনভিব্যক্ত ছিল; উৎপত্তির পরে তাহ। নামবূপে অভিবাক্ত হয়। 
“আসৎ-শব্দে নামরূপে শভিবাক্তির অসত্তাই বুঝাইাতেছে, আতান্তিকী অসত্তা বুঝায় না। 


৪৮1 প্পউন্বচ্দ 0২১১৯ ব্রন্সাসূত্র 
ভ্ীপাদ শঙ্ষরকৃত ভাসে মন্দ 
একখণ্ড বস্ত্রকে যখন সংবেষ্টিত অবস্থায় (অর্থাৎ গুটাইয়া,) রাখা হয়, তখন বুঝিতে পার! 
যায় না-উহা কি বস্ত্মী কি অন্ত কোনও দ্রবা; বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিলেও উহার দের্ঘা-বিস্তারাদি 
জান! যায় না। কিন্তু উহাকে প্রসারিত কবিলে জান! যায় যে উহ! বন্ত্র ; তখন উহার দৈর্ঘা-বিস্তারাদিও 
জান। যায়। সংবেষ্টিত এবং প্রসারিত-. এই উভয় অবস্থাতেই কিন্তু একই বস্ত্র কোনও অবস্থাতেই 
উহ্না বস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য নহে । এইবপে, বস্ত্র যখন স্ুত্রবস্থ বা কারণাবস্থ থাকে, তখন 
তাহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাঁয় না উহা যে বস্ত্র, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু কারণাবস্থ সুত্র যখন 
তুরী, বেম! ও তত্তবায়াদি কারক-বা।পারে ( অর্থাৎ তন্তবায়ের তাতের সাতাযো ) বিশিষ্ট আকারে 
সঙ্দিত হয়, তখন তাঁহাকে বস্ত্র বলিয়া পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। ন্ৃৃতা ও বস্ত্র দেখিতে বিভিন্ন 
বলিয়া মনে হইলেও বন্ত্ূতঃ একই-একই বস্ত্র, কারণাবস্থায় শৃতা এবং কার্ধযাবস্থায় বস্ত্র 
শ্রীপাদ শঙ্চরের এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা ঘযাঁয় কারণ হইতে কার্ধা অনন্য - অভিন্ন। 
যেমন, সুতা হইতে বস্ত্র অভিন্ন। 
(১) হ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্য পরিণামবাদেরই সমর্থক, বিবর্তবাদের অনুকূল নহে 


| ১৫৮৯ ] 


পরিণামবাদ শান্ত্রসিদ্ধ ] গোৌঁডীয় বৈষাব-দর্শন [ ৩৪৯-অন্ 


এস্থলেও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাত পরিণাম-বাদেরই অন্থকূল। কারণরূপ শ্ুতার অবস্থাস্তর 
হইতেছে কার্যরূপ বন্ত্র। অবস্থান্তরকেই পরিণাম বলে । কারণরূপে যেই স্থৃতা, কাধ্যরূপ বস্ত্রেও সেই 
একই স্মৃতা। 

তাহার ভাস্ত বিবর্তবাদের অন্থুকূল নহে | কেননা, শুক্তিব অবন্থা-বিশেষ রজত নহে; শুক্তি 
এবং রজতও এক বন্ত নহে । 

শ্ীপাদ রামান্রজের ভাষ্যুমন্্রও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাঁষোর অন্ুরূপক্ট। 


৪৯। আঅথাক্ত প্রাশীদি ॥২1১/২০।-ব্রক্গাসুত্র 
ক। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভায্বের মরা 
লোকের দেহে পাচটী প্রাণব।যু আছে প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদান ও ব্যান। এই পাচটাই 
কিন্তু বায়ুঃ এক বায়ুরই পাঁচ প্রকারে অভিবাক্তি; স্বৃতরাং বায়ু হইল ইহাদের কারণ এবং ইহারা 
হইল এক বায়ুরই কাধ্য। প্রণায়ামের দ্বার রুদ্ধ হইলে এই পীচটা প্রাণবাযু কেবল এক কারণরূপে 
( কারণ বায়ুরূপে ) অবস্থান করে ( অর্থাৎ তখন পঞ্চ প্রাণের পুথক্‌ পৃথক্‌ বুত্তি বা ক্রিয়া থাকে ন1)। 
রুদ্ধ অবস্থায় ইহা কেবল জীবনকাধ্য মাত্র নিব্বাহ করে ( অর্থাৎ প্রাণায়ামকারীকে কেবল ঝাচাইয়া 
রাখে ) কিন্তু দেহের আকুঞ্চন-প্রসারাদি কোনও কাঁধ্যই করে নাঁ। কিন্তু যখন প্রাণায়ামের দ্বার। 
রুদ্ধ হয় না, তখন পাচটী প্রাণের বৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তাহার? জীবন-ধারণ-কাধ্যও নির্বাহ 
করে এবং তদ্দতিরিক্ত দেতেব আকুষ্চন-প্রসারাদি কাধ্যও নির্বাহ করিয়! থাকে । এই প্রাণপঞ্চক 
মূল প্রাণবায়ুরই রকমভেদ মাত্র ; মূল প্রাণবায়ু হইতে তাহার! ভিন্ন নহৈ; সকলগুলিই বাযুস্থভাব 
অর্থাং শ্বরূপতঃ বায়ু; সুতরীং সকলগুলিই বস্তং এক-_অভিন্ন। কাধ্য যে কারণ হইতে অনম্য-_ 
অভিন্ন, তাহা এই প্রাণের দৃষ্টান্ত হতেও জানা যায়-_“যথ! চ প্রাণাি।” 
সমস্ত জগৎ ত্রহ্মকাধা বলিয়া এবং ব্রন্ধা হইতে অনন্য (অঠিন্ন) বলিয়া এক-বিজ্ঞানে 
সর্ধ্ববিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞ।ও সিদ্ধ হয়। “অতম্চ কৃতলসস্য জগতো। ব্রঙ্গকাধ্যতাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা 
জ্োতী প্রতিজ্ঞ! “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্‌* ইতি ।” 
(১) শ্রীপাদ শন্করের ভাষ্য পরিণামবাদ্ধেরই সমর্থক, বিবর্ততবাদের সমর্থক নহে 
_. পুর্বশুত্র-সমূহের প্রসঙ্গে উল্লিখিত কারণে এ-ন্লেও দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য 
পরিণাম-বাদেরই সমর্থক, কিন্ত বিবর্তবাদের সমর্থক নহে। পঞ্চপ্রাণ মূল প্রাণবায়ুর বিবর্ত নহে। 
থখ[ শ্রীপা্ রামানুজরত ভাস্বের মন্ম' 
একই বায়ু যেরূপ শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়া প্রাণাপানাদিরূপে 
নামরূপাদি ধারণ করিয়া বিভিন্ন কায সম্পাদন করে, তদ্রপ এক ত্রক্ষ্ স্থাবর-জঙ্গমাত্বক বিচিত্র 


[ ১৫৯৭ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত ] স্ার্টিতত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ [ ৩1৫০-অমু 


জগতের রূপ ধারণ করেন। এইরূপেই পরম-কাঁরণ ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্থত্ব ( অভিন্নন্ধ ) 
সিদ্ধ হয়। 
গা। জ্ৌপাঁদ বলদেব বিস্াভুষণকৃভ তাষোর অন 

প্রাণ ও অপানাদি যেন প্রাণায়ামদ্বার। সংযমিত হইয়া), সেই সংযম-সময়েও যুখ্যপ্রাপ- 
মান্ররূপে বিষ্ভমান থাকিয়া, প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদি স্থানসকল মুখোর ভজন। করিলে, সেই মুখা হইতে 
স্ব-স্ব-বূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রপ জগৎ-প্রপঞ্চও প্রলয়-কাঁলে স্থঙ্শক্তিবিশিষ্ট ব্রদ্ধে ব্রন্মের সহিত 
তাদাত্মা প্রাপ্ত হইয়। বিদ্যমান থাকে ; স্ষ্টিকালে ভাহার স্যটটিবালন! জন্মিলে তাহা হইতেই প্রধান ও 
মহদাদিরূপে প্রাছূর্ভত হইয়া থাকে । অসং-কাযবাদে এইরূপ দৃষটাস্ত নাই । বন্ধ্যার পুজ কখনও 
কোনও স্থীনে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। আকাশকুম্থমও কেহ কখনও দেখে নাই। অতএব 
জীব-প্রকৃতি-শক্তিবিশিষ্ট একমাত্র ব্রহ্ষ্ট জগতের উপাদান 'এবং উপাদেয় (কারণ ও কাধ্য )-- এই 
উভয়াজ্মক_-ইহ1 প্রতিপাদিত হইল । এইরূপ কাীবস্থৃত্বেও অচিস্তনীয়ন্-ধর্মযোগবশতঃ অবিচলিত 
পূর্ব্বাবস্থত্ব বিদ্যমান থাকে (অর্থাৎ জগন্রেপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম 
অবিকৃত থাকেন )। স্মৃতিও তাহ] বলেন-_ 
" *ও নমো বাস্থুদেবায় তন্মৈ ভগবতে সদ] 

বাতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্কোইখিলস্য যঃ ॥ বিষুপুরাণ ॥ 

-(সই ভগবান্‌ বাশ্থদেবকে সর্বদা নমস্কার করি--ফাহার অতিরিক্ত কিছু নাই; কিন্ত 
ঘিনি সমস্ত জগৎ হইতে অতিরিক্ত 1” 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য হইতে জানা গেল__ন্থীয় অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে জগন্রপে 
পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকেন এবং জগদ্রপে পরিণত হইলেও তিনি জগতের 
অতিরিক্ত, জগতমাত্রই তিনি নহেন। “প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি”-ইত্যাদি ব্রহ্মনূত্রও তাহাই 
বলিয়াছেন । | 

“আতকৃতেঃ পরিণামাৎ”, *আত্মনি চৈবং বিচিত্র(শ্চ হি”, “শ্ুতেম্ত শবদমূলত্বাৎ”__ ইত্যাদি 
ব্রন্মস্থত্র হইতেও জানা যায় - স্বীয় অচিক্কয-শক্তির প্রভাবে জগক্রপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে 
অবিকৃত থাকেন। 


০০1 জউ্ীপ্পাদ স্পহ্কল্তেন্প ল্রিশুন্বাদ ও জঙ্গাতিল্স ন্নখ্যাত্ স্পা 

পূর্ববর্তী ৩৪৩-৪৯-অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্রহ্মূত্রগুলিতে কাযা'-কারণের, অর্থাৎ কায্য রূপ 
জগতের এবং তৎকারণরূপ ব্রঙ্ষের, অনন্তত্ধ বা অভিন্নত্বই প্রতিষচিত হইয়াছে এবং এই অনন্থাতব- 
বশতঃই যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও প্রদশিত হইয়াছে । 


[| ১৫৯১ ] 
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“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাপৃষ্টাস্তান্ুপরোধাৎ 1১181২৩।-”এই ব্রন্গস্ত্র হইতে মারম্ত করিয়া পীঁচটী 
স্বত্রে স্ুত্রকার ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ধই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ 
€(৩১*-মনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ব্রঙ্গ জগতের উপাদান-কাঁরণ হওয়াতেই ঘষে কাধ্য-ক্কীরণের অনস্থত্ব 
(অভিন্ন), তাহাই পুবববন্তী ৩৭৩ -৪৯-আন্তচ্ছেদে আলোচিত “তদনগ্যতমারস্তণ-শব্দীদিভ্যঃ /২1১1১৪1১, 
হইতে আবন্ত করিয়া “যথা ৮ প্রাণাদি ॥২।১২০॥ পযাস্ত সাতটা স্থত্রে প্রদশিত হইয়াছে। 
এই স্ুত্রগুলিতে উপাদানাংশেঠ কায কারণে আনন্বত বা অভিন্ন প্রতিষ্ঠিত হঈয়াছে। প্রহ্মানূপ 
(অর্থাৎ ব্রন্ম-শক্তিক্ধপ ) উপাদান জগঙ্ধপ কাযেোর পরিণত হয় (৩1২৬-অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য )1 
শ্রুতি মৃপিগ্ড এপং মুগ্ময় ঘটাপির উদাহরাণে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। উপাদান-ম্বতিকাংশে 
সুখয় ঘটাদি এবং মৃৎপিণড ভিন্ন? এইকূপে বুঝা যায়-_ পরিণামবাদ শ্বীকার করিয়াই স্ুত্রকার 
ব্যাসদেব কাযা-কাবণের অমন্থত্ধ পা! মভিন্নত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তদ্বারাইঈ যে এক-বিজ্গানে 
সব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞ সিদ্ধ হইতে পারে, ভাহাঁও দেখাইয়াছেন। 

“তদনম্যাৎমারগুণ-শব্দাদিভাঃ” প্রন্ভতি কাধ্া-কাপসণের অভিনত্ব চক ত্রহ্মনুত্রগুলির ভিদ্ভিই 
হইতেছে পরিণামবাদ । বিধর্তবাদ এঈন্বত্রগুলির ভিত্তি হইতে পারে না। কেননা, বিবর্তবজ্তর 
কাষাতই সিদ্ধ কয় না। কেন একথা বলা হইল, তাহা প্রদশিত হহইতেছে। ” 

ক। বিবির্তের কাধ্যত্ব অসিদ্ধ 

কাষ্য- প্রসঙ্গে কারক-ব্যবশ্ার অপরিাষা? শর্থাৎ কাধোতিপাদনের জন্ত কয়েকটা কারক 
অপরিহায্য | ্‌ 

কন্মরূপে কাযা নিজেই কম্মকারক | কাঁয?আষ্টা কর্তা আবশ্ঠাক ; নতুবা কাঘ্য করিবেন 
কে ?তিনি কর্তকারক। কায র উপাদানও অপরিহাযা ১ উপাদান যাহা হইতে কাযোর উৎপত্তি, 
যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি। এই উপাদান হইতেছে অপাদান-কারক। করণের, 
অর্থাৎ কাষ্যনিষ্পাদনের সহায়ক বস্থরও, প্রয়োজন ; যেমন ঘট-নিশ্মাণে দপ্ড-চক্রাদি। এই সমস্ত 
সহায়ক বস্ত কইতেছে করণ-কারক। আর, কাধ্য উৎপন্ন হইলে তাহার অবস্থানের জন্য আধারের 
বা অধিকরণেরও প্রয়োজন হয় । যেমন, ঘটাদি রাখার স্থান। ইহা হঙ্টতেছে অধিকরণ-কারক । 

স্বস্তির পূব যখন একমার ব্রহ্ম বাতীত অপর কিছুই ছিল না, এবং এক অদ্ধিতীয় 
ব্রক্মই যখন জগতের স্থষ্টি করিলেন, তখন বুঝিতে হইবে জগদ্ধেপ কাধা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মহই সমজ্ঞ 
কারকের আসম্পদ। কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ- সমস্ত ব্রহ্ধ। "*সম্মুলাঃ সোম্যেমাঃ 
সব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতি্া21” ছান্দোগা ॥ ৬৮৬৮ “যতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যে শ্ুতিও তাহাই বলিয়াছেন । 


শ্রীমদ্ভাগবত বলেন_ সমস্ত কারকের, সমস্ত বিভক্তির, আস্পদই হইতেছেন পরব্রহ্গ । 


[ ১৫৯২ ] 


এ সিল ক ১2 শমী বাধ 


বিবর্তধাদ অসঙ্গত ] .. স্হিতত্য ও অন্য আচাধ্যগণ ূ 50) [৩৫০ 


“যস্মিন যতো যেন চ যস্য যশ্মৈ হদ্‌ যো! যথা কুরুতে কাধ্যতে চ। 
পরাবরেধাং পরমং প্রাক্‌ স্বসিদ্ধং তহ্ন্ধ তদ্দেতুরনন্যদেকম॥ -শ্রীভা, ৬1৪1৩০। 
-ঘে অধিকরণে, ষে অপাদান হইতে, যে করণদ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যতসম্প্রদানক, 
ঘত্কর্দক, যতকর্তৃক, যে প্রকারে কোন কর্ম কৃত বা কারিত হয়, তিনিই ব্রন্ধ। তিলি এ 
সকলের কারণ; যেহেতু, সকলের অখ্ডে তিনি আপনা তষ্টতেই সিদ্ধ। তিনি পর, অপর 
সকলেরই পরম-কাঁরণ | তিনি এক _অর্থাৎ অন্ঠনিরপেক্ষ এবং অনন্য-_অর্থাৎ সবব্ববিধ ভেদশৃস্ত 1৮ 


কর্তকারকে প্রথম] বিভক্তি হয়; কশ্মাকারকে দ্বিতীয়া, করণ-কারকে তৃতীয়া, অপাদান- 
কারে পঞ্চমী এবং আধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। বিভক্তি মোট সাতটা। পীচ 
কারকে পাঁচটী বিক্তির কথা বলা হইল! বাকী রহিল হইটা__চতুর্থা এবং যগ্ভী। গ্লোকন্ছ 
*যান্মৈ-শব্ে চতুর্থী বিভক্তির এবং “যস্য”-শন্দে ষষ্ঠী বিভক্তির কথ? বলা হইয়াছে; এই 
হু্টটী বিভক্তির মাম্পদও বর্ম । কিবপে? শ্রীধরম্বামিপাদ বলিয়াছেন_-“যস্য সত্থন্ধিনঃ, যন্মৈ 
সম্প্রদানায় যাহার লহ্বন্ষে,। যৎসম্প্রদানক |" “কুরুতে"-শবে ব্রন্মের স্বয়ংকর্তৃত্বের কথ! এবং 
“কাধ্যতে”-শব্দে ভাহার প্রযোজ্য-কর্তৃত্বের কথ বল্লা হইয়াছে । 
| এইবপে দেখা গেল__কারক-ব্যবহার ব্যতীত কাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারক-সমুহের 
মধ্যে কর্মকারক তো কার্য নিজেই , আন্ত চারিটী কারক হইতেছে কার্য্যের কারণ __কর্তকারক 
হইতেছে নিমিস্তকারণ $ অপাদানকারক _উপাদান-কারণ ; করণ-কারক-গৌণ নিমিত্ব-কারণ এবং 
'অধিকরণ-কারক _ অধিষ্ঠান-কারণ। 


পরিণাম-বস্তাতেই এই সমস্ত কারকের ব্যবহার সম্ভবপর। ম্ৃত্ভিকার পরিণাম বা বিকার 
ঘটের সম্বস্ধে_কুম্তকার (কর্তকারক) হইতেছে নিমিত্তকারক, মুত্তিকা (অপাদান কারক) হইতেছে 
উপাদান-কারক, দগুচক্রাদি (করণ-কারক) হইতেছে গৌণ নিমিত্-কারক, এবং মৃগ্ধয়পান্র 
রাখিবার স্থান ( অধিকরণ-কারক ) হইতেছে অধিষ্ঠান-কারক । আর, যুন্ময় ঘটাদি হইতেছে 
কন্মকারক বা কাধ্য। 

কিন্ধ বিবর্ত-বন্ততে যে কর্তকারকাদির অবকাশ নাই, তাহাই প্রদশিত হইতেছে 


শুক্তির বিবর্ত হইতেছে রজত । শুক্তি যদি রজতের কারণ হয় এবং রজত যদি 
শুক্তির কার্ধা হয়, তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের মধো কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ থাকিতে পারে এবং 
শুক্তি যদি রজতের উপাদান হয়, তাহা হইলেই কাধা-কারণের অনন্যত্ব বা অভিম্নত্বও সিদ্ধ 
হইতে পারে। কিন্তু শুক্তির বিবর্ত রজভের কাধ্যত্ব আছে কিনা, তাহাই বিবেচা। রজত-সম্বন্ধে 
শুক্তির কোনওরূপ কাঁরকত্ব মাছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে । 


কর্তকারকত্ব। শুক্তি কখনও রজ্জতের কর্তা, অর্থাৎ রজতের নিশ্দাতা হইতে পারে ন!। 


[ ১৫৯৩ 1. 
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কেননা, শুক্তি হইতেছে অচেতন জড় বন্ত। অচেতনের কর্তৃহ থাকিতে পারে না। স্ুৃতরা' 
শুক্তির কর্তকারকতথ নাই | । 

অপাদান-কাবকত্ব অর্থাৎ উপাদানত্ব। শুক্তি বজতের উপাদান নহে; মৃত্তিকা হইতে 
যেমন ঘট প্রস্তুত হয, তদ্রুপ শুল্তি হইতে বজত প্রন্তুত হয় না। ঘটের মধ্যে যেমন ম্ৃত্বিক' 
আছে, তদ্রপ বজতের মধ্যে শুক্তি নাই । সুতরাং বজত-সম্বন্ধে শুক্তিব উপাদানত্ব বা অপাদান, 
কারকত্ব থাকিতে পাবে না। 

শুক্তি অচেতন বলিয়া অন্ত উ্রপাদানও সংগ্রহ কবিতে পাবে না। 

কশ্মকারকত্ব। শুক্তির উপাদ্দানত্বের অভাবে তাহার কম্মকারকত্বও সিদ্ধ হয় ন!। শু 
তাহাব কার্যাদপে আত্মপ্রকাশ কবে না। 

করণ কারকত্ব। অচেতন বলিয়া কাধ্য-কবণেব সহায়ক হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ও শুক্তির না 
চক্র-দগ্ডাদি উপাফ সংগ্রহ কখাব সামর্থ ভাঙ্কাব নাই । স্ুতবাং শুক্তিব কবণ-কারকত্ধ থাকি 
পারে না। 

অধিকবণ-কারকত্ব বা আশ্রযত্ব শুক্তিব থাকিতে পাবে , কিন্তু কেবলমাত্র আশ্রয়ত্বে আশ্রিত 
বন্তুব কাধাত্ সিদ্ধ হয় না। ইউষ্টকাদি-নিম্মিত গৃহে লোকজন ও আনেক জিনিসপত্র থাকে ; গৃহ 
তাহাদের আশ্রষ অপিষ্টান-কাবণ মাত্র, কিন্ব লোকজন-জিনিসপত্র গৃহের কাধা নহে । 

এইবপে দেখা গেল কাধোতৎপত্তিব নিমিত্ত যে যে কাবকেব বাবহার অত্যাবশ্যক ব। 
অপরিহার্য, রজতেব উৎপাদনে শুক্তির সে-সমস্ত কাবকেধ কাবকত্বট নাই । সুতরাং শুক্তি কখন৪ 
রজতের কাবণ হইতে পারে ন।, বজতও শুক্তিব কায? হইতে পাবে না। 

অপাদান-কাবকতেব বিচারে দেখা গিষ।ছে, শুল্তিব শিপর্ত বজাতেব উপাদানেরই একাস্তিক 
অভাব । উপাদান ব্যহীত (কান বস্তবপ কাযেোপ উৎপন্তি হইতে পাবে না। যাহার উৎপত্তিই 
অসম্ভব, তাহার কাধযত্বও সিদ্ধ হইন্ডে পারে না। 

এক্ঈটরবপে দেখা গেল- বিবর্দের কাযণত সিদ্ধ । 

খ। বিবর্ত কখনও “তদনগ্যামারভ্তণ-শঙ্খা দিভ্য2৮-অ।দি ব্রজাসুত্রের বিষয়বন্ব নে 

কার্যা-কারণেন অনন্যত্ব- প্রদর্শন হইতেছে তদসনাতমারন্তণ-শবাদিভ্যঃ'-আদি স্ুঙ্জের 
উদ্দেশ্য । নুতিবাং যে-ছুইটা বন্ত কার্যা-কাবণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধান্থিত, কেবলমাত্র সেই ছুইটা বন্তুই এই 
সকল স্তরের বিষয-বন্ত্ হইতে পাবে , কিন্তু কাব্য-কাবণ-সঙ্থস্থে সন্ধা ম্বিত পহে, এইরূপ ছুইটা বস্তু 
এই সকল সৃত্রের বিষয়বস্ত হইতে পাবে না। বিবর্ধ-ব্যাপাবে, বিবর্ত-পন্ত (যথা রজত) এবং বিবর্তের 
অধিষ্ঠান বস্তু ( যথ? শুক্তি ) কার্যা-কাবণ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ নয বলিয়া তাহাবা এইট সকল স্ৃত্রের বিষয়-বন্ত 
হইতে পারে না; অর্থাৎ শুক্তি ও রজতেব অনন্যত্ বা মভিম্ন্ব প্রদর্শন এই সকল স্ুত্রের অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। 


[১৫৯৪ ] 
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_ উপাদ্লান-কারণের সহিতষ্ট কার্যেরর অনন্যত্ব বা অভিত্নত্ব; সমস্ত ভাম্যকারই তাহা 
দেখাইয়াছেন এবং “যথা সোম্োকেন মৃৎ্পিপ্ডেন সর্ববং সৃখুয়ং বিজ্ঞাতং স্যাং” ইত্যাদি শ্রুতিধাকোর 
তাৎপষও তাহাই । কিন্তু বিবর্ত-ব্যাপারে, শুক্তি যখন রজতের উপাদান বহে, তখন শুক্তি-রজতের 
এভাদৃশ অনন্তের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই দিক্‌ দিয়াও বুঝ যায়-__শুত্তি-রজতের অনন্যত্থ- 
প্রদর্শন এই সকল স্ৃত্রের অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

কার্য যদি উপাপান-কাঁরণের পরিণাম (বিকার বা অবস্থাস্তর ) হয়, তাহ হইলেই কা্- 
কারণের অনন্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, “তদননাত্বমাপ্দি'-স্জ পরিণাম- 
'বাদেরই সমর্থক, বিবর্তবাদের সমর্থক নহে। 

"বাচারস্তণং বিকারো। নামধেমং মৃত্তিকেত্যেব সতাম্‌” এই শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থে ঘে 
বিকার-দ্রন্যের সত্যতার কথা বলা হইয়াছে, ভাহা পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে (৩1৩৭-৩৯ অনুচ্ছেদ 
জষ্টবায)। এই স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলেই “তদননাত্বমারস্তণ-শব্দাদিভ্যং" স্বৃত্রে কাধয-কারণের 
'অনন্যত্ব বা ভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। 

কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর "“বাচারম্তণম্-শ্রোতিবাকোর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে এই শ্রুতি 
বাকোর তাৎপর্য হইতে পারে না, শ্রুতিবাকোর সান্নিধো থাকিয়া শ্ীপাঁদ যে স্বীয় বাক্তিগত অভিমতই 
এ অর্থে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাকাও পুর্বেব (৩৪০-৪১ শন্ুচ্ছোদে ) প্রদিত হইয়াছে । শ্ত্রীপাদ শঙ্কর 
কাহার এই কলিত অর্থের আলোকেই “তদননাত্বমাদি-ব্রন্গস্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু স্তীনার এই চেষ্টার ফল্‌ হইয়াছে এই যে_ তিনি স্ত্রনিদ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে 
চলিয়া গিয়াছেন। ব্রক্ষরূপ কারণ হইতে জগদ্ধরপ কাযোর অভিনত্ব না দেখাইয়া তিন ব্রন্দের 
অদ্ভিতীয়ত্ব ( অর্থাৎ ব্রন্ম ঠিন্ন পরিণৃশ্যমান জগতের বাস্তব অস্তিত্ব-হীনত। ) দেখাইয়াছেন [ ৩।৪৩ক- 
আনচ্ছেদ, বিশেষতঃ তদন্তর্গত (৩), (8) উপ-মনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা ]। ব্রহ্ষের অদ্বিতীয়ত অবশ্য শ্রতিবিরুদ্ধ 
নহে ; কিন্ত উল্লিখিত স্থাত্রের প্রতিপাছ্য হইতেছে কারণরূপ ত্রহ্ম হইতে কাষ্যরূপ জগতের অভিন্নত্ব; 
ব্রদ্ষের অদ্ধিতীয়ত এই সূত্রের মুর্খযপ্রতিপাগ্ধ নহে । স্থাত্রের অভিপ্রেত অননাতও ব্রক্ষের অদ্ভিতীয়ত্বের 
বিরোধী নহে : কাযাঁকারণের অননাত্ব বা গতিন্নত হইতেই ব্রদ্ষের অদ্বিতীয়ত উপপন্ন হয়। 

বিবর্ত-বাদের শুক্তি-রজতের অনন্যত্বও যে “ভদননাত্বমাদি”-স্ুজের বিষয়বন্ত নহে, তাহাও 
পুর্বে বলা হইয়াছে । তথাপি শ্লীপাদ শঙ্কর বিবর্ত-ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই এই সুত্রের আলোচন! 
করিয়াছেন! কিন্তু তাহাতে যে তিনি শুক্তি-রজতের অননাত্ব বা অভিন্নত্ প্রতিপাদিত করিতে পারেন 
লাই, এবং তাহার ব্াাখায় ফে এক-বিজঃঠানে সর্বববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাও 
পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে (৩।$৩ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা)। 

যাহা হউক “তদনন্যত্ম্”-ইত্যার্দি স্থৃত্রে বিবর্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিলেও এই শৃত্রেরই 
ল্মর্থক পরবর্তী, “ভাবে চোপলব্ধে: ॥২/১।১৫।” হইতে আরস্ত করিয়া “যথা চ প্রাণাদি ॥২1১।২০।” 


[ ১৫৯৫ ] 


বিবস্তবাদ অসঙ্গত ] শ্োড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৬৫০ 


পর্্/স্ত ছয়টা সুত্রের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, ভাহ। যে পরিপামবাদেরই সমথক, 
বিবর্তবাদের সমথণক নহে, তাহাও লেই সকল শ্যৃত্রের শঙ্করভাব্যের আলোচনা -প্রসঙ্গে প্রদপ্িত 
হইয়াছে [ ৩।৪৪-৪৯ অনুচ্ছেদে অন্তর্গত ক (১) উপ-মন্রচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য ]। এই সকল স্যত্রের ভাষ্য, 
ভিনি জগতেব মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদ্‌নেব চেষ্টাও করেন নাই , বরং '*সত্বাচ্চাবরস্ত 8২।১।১৬ “মুতের. 
উপসংহ্থাবে তিনি লিখিয়াছেন “যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিঘু কালেমু সত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কায ?মপি + ) 
জগৎ প্রিষু কালেধু সত্বং ন ব্ভিচপ্তি। একঞ্চ পুনঃ সত্ধম.। অতোহপি অনন্যত্বং কারণাৎ কাষণস্থ ।_. 
কারণ ত্রহ্ম যেমন কালত্রয়ে ভীহাব সত্তর ব্যভিচার করেন না, তেমনি কাযা জগৎও কালত্রয্জে 
তাহার সপ্তার বাভিচার করে না। সন্ত বা সত্তা একই। এজন)ও কারণ হইতে কাযের অনন্যত্ব 1%. 
এ-স্থলে তিনি জগৎকে ব্রদ্ষের কায্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, জগংকে ব্রদ্মের বিবর্ত বলেন 
নাই। জগৎকে ব্রহ্ষের কাখযকপে স্বীকাব করিয়। ত্রন্ষের ন্যায় কালত্রয়েই জগতের অস্তভিত্বও তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। *কালত্রয়েই জগতেব অস্তিত্্”* ইহার ভাৎপয্য এই যে, স্থষ্টিব পূর্বেবে নামরূপে 
অনভির্যক্ত অবস্থাষ কাবণবপে জগতের অস্তিত্ব থে এবং স্থষ্টিব পরে নামরূপে অভিবান্ত অবস্থায় 
কায্যবপেও জগতেপ আন্তিৎ আছে এবং স্থপ্টিব অবসানে মৃহাগ্রলয়েও পুনবায় অনভিব্যক্ত 
অবস্থায় করণপ্ধপে যখন অবস্থাণ কবিবেঃ তখনও জগতেব অস্তিত্ব থাকিবে । 

এ-স্থলে বিবর্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের লেখশীমুখে স্বপ্রকাশ সত্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
কাম্য ও কাগণ এই উদ্ভয়ের সত্যত্েই কারা-কারণের অননাত্ব ৭ অভিন্নত্ব এবং ভাহাতেই এক- 
বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধ হয়। 

যাহ] হউক, লমর্থক শুত্রগুলি যখন জগতেব স্ত্যত্ধের এবং পরিণাম-বাদের সমর্থন করিয়াছে, 
তখন মূল ন্ৃুত্রের -“৩দনম্যত্বমারন্তণ-শব্দ1(দতয:-স্থত্রেঃ__তাৎপধ্যও যে তদ্রপ, ভাহা অনায়াসেই 


বুঝা যায়। 
এইকপে দেখা গেল বিবর্তবাদ এবং জগতেব মিথ্যাত্থ স্ুত্রকার ব্যাসদেবের অভিগ্রেত 


নহে ; পরিণাম-বাদ এবং জগতের সম্যযত্বই তাহার অভিপ্রেত। 

মৃৎপিগ্ড এবং শ্বপ্ময বস্ত্র দৃষ্টান্ত শ্রুতিও সৃণ্মুয় বস্তকে মৃৎপিণ্ডের "বিকারই” € পরিণামই ) 
বলিয়াছেন, “বিবস্ত্র” বলেন নাই । এই প্রসঙ্গে শ্রুতি কোনও স্থজেই হ্ৃন্থিকাির কার্ধকে “বিবর্ত” 
যলেন নাই, সর্বত্রই “বিকার” বলিয়াছেন । বিকার ও বিবর্ত যে এক নহে, তাহা পূর্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে €(৩1৪১-খ-অনূচ্ছেদ জষ্টব্য )। জগৎ হইতেছে ব্রঙ্ষমের কাধ্য ; বিকারের কাধ্যত্বই 'সিচ্ধ 
€ ৩৫০-ক-অসুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

মুংপিগ্ড এবং মৃগ্ময় বস্তর দৃষ্টাস্তে শ্রুতি বিকারকে সত্যই বলিয়াছেন, মিথ্যা! বলেন নাই। 
ভ্র্দকার্ধঃবূপ জগ্রৎকেও শ্রুতি কোথাও মিথ্যা বলেন নাই, সত্যই বলিয়াছেন। পসত্বাচ্চাবরল্য”-স্ুব্রভাষ্যে 
প্রীপাদ শন্কুরও তাহ। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 


[ ১৫৯৬ ] 
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উল্লিখিত আলোচন। হইতে জানা, গেল- ভ্ীপাদ শঙ্কর়ের বিবর্তবাদ এবং হার ব্ধিত 
আগতের মিথ্যাত্ধ শান্ত্রসপ্মত নহে, বরং শাস্ত্রবিরদ্ধ । 

“সত্বাচ্চাবরস্য'-শুত্রভাষো কালত্রয়ে জগতের সত্ব স্বীকার করতে শ্রীপাদ শঙ্কর যেন স্বীয় 
লেখনী-মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে_-“বাচারস্তণং বিকার? নামধেঘুং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ঠ-বাক্যের 
তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহ] শ্রুতিবাকাটার প্রকৃত অর্থ নহে । তৎকৃত অর্থষে স্থৃত্রকার ব্যাস 
দ্েবেরও সম্মত নয়, “তদনন্যত্বমারস্তণ-শব্দবাদিভাঃ”-আদি সাঁতটী স্ুত্রই তাহার প্রমাণ । কেননা, 
কামের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ব্যাসদেব এইট কয়টী স্থাত্রে কাধ্য-কারণের অননাত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং তদ্দ্ারা পরিণাম-বাদকেও শ্ত্রপ্রত্িষ্টিত করিয়াছেন । 


০১1 পল্লিব্পামমলাদ শু ক্রন্পোন্ল আঅহ্হিত'্ত ্‌ 

যদি বল। যায়, পরিপামবাদ স্বীকার করিয়া ভগতের সতাত্ব ব। অস্তিত্ব স্বীকার করিলে শ্রদ্ষের 
অদ্ধিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা, তাহাতে ব্রদ্মাতিরিস্ত আর একটা বস্তর_ জগতের- অস্তিন্ 
হ্বীকার করিতে হয় । ব্রন্মাতিরিত্ত জগৎ হইবে তখন ব্রন্মের তেদ। ভেদ স্বীকার করিলে অদ্ধিতীয়্ত 
রক্ষিত হইতে পারে না। অথচ, “একমেবাদ্িতীয়১৮, "নেহ শানাস্তি কি্ধন”_ ইত্যাদি শ্রর্থত- 
বাক্যে আর্দের অদ্বিতীয়ত্ এবং ভেদরাহিতোর কথাই বলা হইয়াছে। 

ইউহণর উত্তরে বক্তুবা এই । দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী শিয়া ভেদের লক্ষণ নির্ণয় করিলে দেখা যাইবে-_ 
ব্রদ্মকাধ্য-জগতের শস্তিত্থ স্বীকার করিলেও ব্রন্ষের অদ্ভিতীয়ত্ধ এনং ভেদরাঠিতা ক্ষু্ হয় না। 

ভেদ কাহাকে বলে? দুইটী বস্ত্র ঘাঁদ সর্ববতে।ভাবে পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, কোনওটীই 
যদি অপরটার কোনওরূপ আপেক্ষা না রাখে, প্রত্যেকটা যদি অন্যনিরপেক্ষ এবং ম্বয়ংনিদ্ধ হয়, তাহ? 
হুইলেই তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বলা সঙ্গত হয়। যদি একটা অপরটার কোনওরূপ অপেক্ষা 
রাখে, তাহ হইলে একটীকে জপরটীর ভেদ বল সঙ্গত তইবে না। 

মৃণ্ময় ঘটাদি মুৎপিণ্ডের ভেদ নহে; কেননা, মৃগ়্্ ঘটাদি মুৎপিগ্ডের অপেক্ষা রাখে । 
মুপিগু হইতেই মৃখ্ময় ঘটাদির উৎপাত, মৎপিও আছে বলিয়া মৃশ্ময় ঘটাদির উৎপত্তি হইতে পাবে। 
নচেৎ মুগ্ময় ঘটাদির উৎপত্তিই সম্ভবপর হইত না। স্তরাং ষৃ্ধয় ঘটাদি কখনও মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ নহে, 
স্বয়ংসিদ্ধ নহে ,ম্বয়ংসিদ্ধ নহে বলিয়া মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে জাত্াস্তিক ভেদ আছে বলা যায় না। 
মৃগ্য় ঘটাদি হইতেছে মৃৎ্পিপ্ডেপই সংস্থান-বিশেষ, মৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও বন্ত নহে । 

তদ্রুপ ব্রন্মাকা্য জগৎও ব্রন্জাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে, ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে । ব্রহ্মই ন্থীয় 
স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রপে পরিণত হইয়াছেন; সুষ্ির পুর্বে হাহা নাম-রূপে অনভিব্যক্ত ছিল, 
তাহাই নাম-নপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । একই বস্ত্র অনভিব/ক্ত এবং অভিব্যভ্ত এই অবশ্থাছয়ই 


[ ১৫৯৭ ] 
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হইতেছে যথাক্রমে কাবণবপ ব্রহ্ম এবং তাহার কার্ধ্যরূপ জগৎ। সুতরাং ব্রন্মকা্য ধা ব্রন্গ-পরিণাগ 
জগতের অস্তিত্থ স্বীকাঁব কবিলে ব্রন্মেব মদ্ধিত্ীয়ত্ব এবং ভেদরাহিত্য ক্ষু্ন হষ্টতে পারেনা । 

“সদেল সো?ম্যদমগ্র আসীদেকমেধাছিতীযম্ঠ-এই শ্রতিবাকো এক এবং অদ্িতীয় ত্রশ্থা- 
রূপে যে স্ষ্টিব পূর্বে জগৎ ছিল, তাহা বলা হষ্টযাছে এবং এই এক এবং জদ্থিতীয ব্রদ্মা্ 
যে নিজেকে নাম পে অন্দিবান্ত কবিযা জগতের স্স্টি কবিষাছেন, তাহাও শ্রুতি বলিয়া 
গিযাছেন। তিনি যখন নিজেকে জগজ্রপে অভিন্যক্ত কবিলন - “তদ্রাত্মানং স্বযমকুরুত” তখন 
এই জগৎ (য ত্র্চাতিবিক্ক একটা বস্ত্র, তাহ! মনে কনা সঙ্গত হয ন।। ক্গন্রপে অভিব্যক্ত হস্টয়াও 
যে ব্রন্ধদা সদ্দিতীযহ থাকেন, পসর্ববং খহিদং বদ্দ। তজ্জলান্”-ইতাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার 
প্রমাণ । 

জগত ব্রশ্গাতিবিভ্ত কোন * বস্তু নতে বলি্যা ব্রন্ষের ভেদ নভে । দনেহ নানাস্তিশ কিঞ্ন*- 
ইত্যাদি বান্যেখ ভাৎপথা হইছ্েছে এই যে ভ্রলাতিবিস্ত কোনও বস্ত্র নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং 
ব্রন্ধ-নিবপেক্ষ বস্তু হহাতোছ- ন।না_ ভি ভিন্ন বঙ্দোণ ভেদ , তদ্রুপ কোনও বস্ত কোথাও নাই। 
জগৎ তদ্রুপ ব্রন্গাতিন্স্ত এব" ত্রন্মানিবপেক্ছ বন নহে _স্ুতবাং ব্রন্মেব ভিদ নহে । ব্রহ্ধ হঈটতে 
অভিন্ন এবং ব্রন্মাপেক্গ জগতেব অস্থিত্ব স্বীকাবে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চপপবাকোর সহিত কোনও 
বিরোধ উপস্থিত হয় না । বিবোস উপস্থিত হয বলিযা মনে করিল শেদেব দার্শনিক লক্ষণের 
প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন কণা হইবে। 

«“হীতদাত্যমিদং সর্ববম” ইতাদি শ্রাতলাক্যেও জগতের ব্রহ্মাআবাত্বব বথা, ত্রহ্ধী হইতে 
অনন্তিবিগতাব কথা স্তবা*" ব্রক্গ হইতে আভিন্নাত্বব কথাই বলা ইঈহয়াছে। 
“তদনন্যতম বস্তণ-শব্দাদিন্ভাঃ ইত্যাদি বন্গাক্ূুতরও দেহ কথাই বলিযাছেন। স্থুত্রবার ব্যাসদেব কাধ্য- 
কারণের অভিন্ন্থ প্রদর্শন কধিধা ঈহাই জানাইযাঞছেন যে, কাধ্যবপ জগৎ কাঁবণ-বপ বঙ্গের ভেদ 
নঙে এবং ভেদ নচে বলিয়া জগদ্রেপ কাধ্যে পৃথ্ণিত হইযাও ব্রহ্ম অদ্বিতীয এবং ভেদবহিতঈ থাকেন। 

এইবপে ধেখা গল পবিণ।সবাদে জগতেব অস্তিত্থ স্বীকাধ ববিলে€ ব্রান্মেব শদ্বিতীয়ত্ব 
এবং ভেদরাহিত্য ক্ষুন হয না| ইহাই ত্রন্থান্াত্রের এবং শআ্রতিব অভিপ্রাষ। 


০৯1 ন্বিলশুাদেক্প অন্বৌভ্তিন্কিতা 
বিবর্তবাদ যে শান্ত্রসম্মত নহে, পূর্ববর্তী অনুচ্ভেদসমূতে তাহা প্রদশিত হইয়াছে । ইহ! 


যুক্তিসঙ্গতও নহে । শ্রীপাদ বামান্ুজাদি প্রাচীন জাচাধ্যগণ বিবর্ভব(দব অশাস্তীযত্তা এবং অযৌক্তিকতা 
গ্রদর্শন করিয়াছেন। শ্ত্রীপাদ জীবগোন্ব'মীও তাহার সব্বসম্ব।দিনীতে (১৩৭- ৪১ পৃষ্ঠায়) বিবর্তবাদের 
অযৌক্তিকতা গ্রতিপাদন করিয়াছেন । 

[ ১৫৯৮ ] 
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মায়াধাদ-ভাহ্যকার পাদ শঙ্কর বলেন__সদসহিরেনিববণাচ্য? অধিগ্যার (অর্থাৎ অজ্ঞানের ) 
দুইটা বৃত্বি_.আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্বিকাঁ। আবরণাত্তিক] বৃত্তিদ্বারা অবিত্তা! ব্রন্ষের স্বরূাপকে 
আবৃত করিয়া রাখে, লোকের পক্ষে ব্রন্ম-প্রতীতির বাধ! জন্মায় । আর বিক্ষেপাত্মিক। বৃত্তিদ্ধারা সেই 
আবৃত ব্রন্ষে নান প্রকার বৈচিত্রী উৎপাদন করে, মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি জন্মায়। 'অবিদ্ভার 
বিক্ষেপাত্বিকা বৃত্তির দ্বার বর্ষে যে এইরূপ জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি, তাহাই বিবর্ত _শুক্তিতে যেমন 
'ঝজতের ভ্রম, তদ্রুপ ব্রদ্দে জগতের ভ্রম । 
| যাহা হউক বিবর্তবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রাচীন আচাধ্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, 
এস্থলে তাহার তাৎপর্যা প্রকাশ করা হইতেছে । 

ক। অবিভভার বা অজ্ঞানের আশ্রয়হীনতা 

বিবর্তবাদীর! বলেন--অবিষ্ভা বা অ্ঞানষ্ট ব্রন্মে জগতের ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে । এই 
প্রসঙ্গে গ্ীপাদ রামান্থজ ১।১।১-ত্রন্মন্ত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন -“অনিছ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আরম 
উৎপাদন করে? ব্রক্মকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম হইতেছেন 
স্বয়ংপ্রকাশ _জ্ঞানস্বরূপ _ স্বুরাং অবিদ্যাবিরোধী : অবিষ্ভা বা আজ্ঞান কখনও জ্ঞানের নিকটে থাকিতে 
পারে লা --নুতরাং জ্ঞানকে, জ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্মকে, আশ্রয় করিতেই পারে না 1” ( এজন্বাই শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামী বলিয়াছেন-- অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রয় বা ব্রক্গাশ্রয় পলিয়। স্বীকার করিলে ব্রন্মের শ্রুতি- 
প্রসিদ্ধ অপহতপাপনহাদিই ক্ষুগ্ন হয়া পড়ে ।” )$ সুতরাং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অজ্ঞান ভ্রম উৎপাদন 
করে-ইহা সঙ্গত হইতে পারে শা। 

ক্লীপাদ বামান্্ঈ আরও9 বলেন-_*'ইহ বল! যায় না যে, জীবকে আশ্রয় করিয়া অবিষ্ভা 
ভ্রম উৎপাদন করে। কেননা, বিবর্তবাদীর মতে জীবরভাবটাই হইতেছে অবিদ্যাকলিত, অবিদ্যার 
আশ্রয়েই ব্রহ্ম জীবরপে প্রতীয়মান হয়েন। যে জবিগ্কা জীবের আশ্রয়, সেই অবিদ্যার আশ্রয় আবার 
জীব-ইহ! নিতাস্ত অযৌক্তিক । 

এইবরূণে দেখা গেল-অনিদ্যার বা অক্জানের কোনও আশ্রয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । 
আশ্রমুহীনা অবিদ্যার পক্ষে ভ্রমের উৎপাদনও ব। বিবর্তের স্থষ্টিও, সম্ভবপর হইতে পারে না। 

খ। শুক্তিরজতের দৃষ্টাস্তানুসারে বিবর্তবাদ প্রকীরে জগতের বাস্তব অস্ভিত্ব অলপ্বীকায 7 

বিবর্তবাদীরা বলেন -বিবর্ধ হইতেছে অধ্যাসের ফল। শুক্তিতে রজতের অধ্যাস, তরঙ্গে 
জগতের অধাস। 

কিন্তু অধ্যাস কি? শ্রীপাদ শঙ্করাচাঘ্য ব্রন্মস্থত্রভাষ্বোয় উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন-_ 
“কোইয়মধ্যাসো নাম % উচাতে- স্মৃতিরূপঃ পরত্র পৃর্ব-দৃষ্টাবভাসং। এই অধ্যাসটা কি? পুবরৃষ্ট 
বিষয়ের অবভাস পর যখন ন্মৃতিনূপে চিত্তে উদিত হয়, তখন তাহাই অধ্যাস নামে অভিহিত হয়|” 
ইহা? হইতে বুঝা গেল-_ শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান হয়, তাহা হইতেছে রজতের অধ্যাসবশতঃ। 
[ ১৫৯৯ 1 


চি 


বিবাদ গসঙ্গত ] গোঁড়ীয় বৈধব-দর্শন [৩৫২-অন্] 


যিনি পৃবেধ রঞ্জত দেখিযাছেন, কোনগ কোনও সময়ে তিনি যদি শুল্তি দেখেন, অথচ শক্তিকে ওক্চি 
বলিয়া চিনিতে না পারেন, তাহ। হইলে শুক্কির শুরুত্ব দেখিয়া পৃকর্দৃষ্ট রজতের শুকুত্বের কথা 
ভাহার স্মৃনিপথে উদিত হইলে শুক্তির শুরুহ্বকে বজতেব শুরুর মনে করিয়৷ তিনি শুক্তিকে 
রজত বলিয়। মনে কবিতে পাবেন। ইহাই হঠতেছে শুক্তিতে বজতের অধাস --গুক্তিতে 
বজন্চের ভ্রম বা বিবর্ত। এইবপ স্কলে পৃববর্দিষ্ট বজতেব স্মৃতি চিত্তে বিদামান থাকে; আর, 
ভ্রমকল্িত রজত ভে! সাক্ষাদ্ভাবেই পৃষ্ট হয়। ॥ 

এ-সন্বন্ধে শ্রীপাদজীবগোন্ব।মী পূলন শুক্ি-খজতেব দৃষ্টান্তে বজত যেমন শক্তির বিবর্ত, 
তব্রপ দৃশ্যমান জগৎ যদি ব্রখধেবঈ বিবন্ত হয়, তাহা হইলে যিনি পৃবের জগৎ দেখিয়াছেন-_ 
সুতরাং ষাহীব চিনতে পৃবব দৃষ্ট জগতের মমি উদ্দিত হয়, ঠাাব পক্ষে ব্রাঙ্মে জগতের দর্শন সম্ভবপর 
হনে পারে। তাহার লিকটে দুশ্যমাণ জগৎ এবং ম্ম্ণামাণ জগৎ ( অর্থাৎ পুবব্দষ্ট যে জগৎ তাহার জি 
স্তিপথে উদ হওয়া, রুহ্ধস্কলে জগং না থাকা সাত্বও তিনি জগৎ দেখিতেছেন বলিয়া মনে 
করেন, সেই স্মযামাণ জগৎ ) ভিন্ন বলিযাই মাপে হয়। ভাহা হইলে, শুক্তি-বজতের দৃষ্টান্ত | 
শুক্তিস্থলে না হঈলেঞ শা "যমন বজতের বাস্তন শন্তিত হ্বীকৃত হয়, তদ্রুপ জগৎ ব্রন্মের লিবন্ধ” 
হষ্টালে শ্াামাণ জগতের বাস্কুব অস্তিতকেও শ্বীকান করাতে তইলবে। নচেৎ অধ্যাস বা বিবস্তই 
সম্ভবপর হয় ন'। স্রধ্যমাণ গছৰ বাস্তপ অস্তিহ ম্বীকত হলে জগত ,কবলই বিবর্ত বা ভ্রম” 
করিত _ একথা বলা যায না। এই শ্াবে দখা যাষ, পিবন্তবাদের যৌক্তিকতা কিছু নাই। 

গ। নিরধিবশেষ ব্রল্ষে জনের ভ্রম সস্ভুনপর নহে 

স্্রীপাদ জীবগোস্বামী গারও বলিয়াছেন 

“আহ্বান অর্থ অথ জগান। উঠা সবিশেষ জ্গানাস্তব হইতে উদ্ভঃ তয় নিজেও সবিশেষ 
হইয়া! থাকে + শুক্তিরজতেব দৃষ্টান্ত হইতেই হাহা বুঝা যায়।"? 

শুক্তিতে যে বজানঠেব জান, ভাতা অবশ্যই জ্ঞান -আম্যথা জ্ঞান _-যাতা যাহা নয়, তাহাকে 
তাহা বলিয়া জ্ঞান। শুক্ত বজত নহে; তথাপি শুক্তিকে বঙ্গত বলিয়া জবান জন্মিলে তাহ হইবে 
অন্যথা ক্দান, অন্ত্ান । এই অঙ্ঞঞানের উদ্ভব হয শুক্রি-বজতের শুক্লুত্বেব জ্ঞান হইতে । শুরুত্ব 
হইতেছে শুক্তির এবং রহ্ষক্চেব লিশেষত | স্রতবাং বিশেষত্েব জ্ঞান বা সবিশেষ হান হইতেই 
অন্যথা জ্ধবানদূপ আজ্ঞানের উদ্ভুন | এই আক্ছ্ানে সবিশেষ বঙছগতের  শুরুহবিশিষ্ট রজতের - জ্ঞান 
আছে বলিয়া, শুক্লুত্বের জ্বান আছে বলিয়া, এই আঙ্জানও সনিশেষই | এক্টরূপে দেখা গেল সবিশেষ 
বান হইতে উদ্ভূত সবিশেষ অজ্ঞান হঈাতই শক্তিতে বজতেব জ্ধান জন্মে এবং শুক্কিই এইট 
সবিশেষ অন্দানের বিষয়ীভূত। শুক্তি সবিশেষ বলিয়াত, শুক্তিব শুক্লত্বূপ বিশেষত্ব আছে বলিয়াই 
ইহা সম্ভবপর হয়। 

“কিন্ত নিধিবশেষ ব্রদ্ধ কখনও সবিশেষ জ্বানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। হ্থুতরাং 


[ ১৬৭] 


বিবত্তবাদ অসঙ্গত ]. . :  স্থৃপ্িতত্ব ও অগ্ আচাধ্যগণ . .. [ ৩1৫২-অন্থু 


সবিশেষ অজ্ঞানের দ্বার কিরপে নির্ধিবশেষ ত্রচ্মে জগদ্বিবর্ত সম্ভবপর হইতে পারে? “ফেতকীর 
গন্ধ সর্পগন্ধের নায়" _ইত্যা্দি-স্থলেও উগ্রতা ও শৈত্যাদি বৈশিষ্ট্যদ্ধারাই সাম্য মনন কর! হয়।" 

_ ভাৎপর্য্য এই । শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে শুক্তির শুর্ুত্ব আছে; সুতরাং শুক্তি হইতেছে 
সবিশেষ বন্ত্ব। শুক্তির শুক্ুত্বের জ্ঞানও সবিশেষ জ্ঞান) এই জ্ঞানের সঙ্গে শুক্লত্বূপ বিশেষত্ব 


জড়িত আছে। পূর্ববদৃষ্ট রজতের শুরুহ্ব রজতের বিশেষত এবং তাহার জ্ঞানও সবিশেষ জ্ঞান। 


গুক্তি ও রঙ্গতের শুর্লত্বের সাম্য-মননেই -কেতকীর গন্ধে এবং সর্পের গন্ধে যেমন উগ্রতা ইত্যাদি 
বিষয়ে পাম্য আছে, তদ্রুপ সাম্য-মননেই --শুক্তিতে রজতের জ্ঞান জম্মিতে পারে। হহা অবশ্য 
আঙ্ঞান-_ভ্রাস্ত জান । এই অজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে শক্তির শুর্ুতরূপ বিশেষত্ব যাহা হইতেছে 


সবিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ব্রহ্ম যদি নিধিবশেষই হয়েন, তাহ হইলে, শুক্তির শুরুত্বের ্যায়, 


ভাহাঁতে কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না--সুৃতরাং নির্ববিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূতই 


হইতে পারেন না। নিব্বিশেষ ব্রন্ষে, স্মধ্যমাণ সবিশেষ জগতের বিশেষত্বের সদৃশ কোনও বিশেষত্বই 
যখন নাই, তখন শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে সাদৃশ্যের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত যে অজ্ঞান বশতঃ শুক্তিতে 
রজতের ভ্রম হয়, ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধে তাদুশ অন্ভানের উদ্িব৪ সম্ভবপর হইতে পারেনা; 
তাদৃশ অজ্ঞানের উদ্ভব যখন হইতে পারে না, তখন- ব্রত্মে জগতের জ্ঞানও সম্ভবপর. িইতে 
পারে না। তাহ] সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলে ত্রদ্ধকেও সবিশেষ বলিয়াই মনে করিতে হয়।'' 
শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের চায় জগতের অস্থিত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈত প্রসঙ্গ ; ্বীকার 


না করিলে অঙজান অসিদ্ধ 


“আবার, অজ্ঞানকে যে 'অন্তথা জ্ঞান” বলা হইল, তাহা কি অন্য বস্তুর সমভাবে স্বীকৃত হয়? 


না কি অনা বজ্র অসপ্ভাবে স্বীকৃত হয়? যদি অনাবস্তর সম্ভাব ব] জস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 'অন্যথা 


জবান” স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বৈতই শ্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি অনা কোনও বস্তুর 
আস্তিহ অস্বীকার করিয়াই 'অনাথ। জ্ঞান? স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও দধিতে আকাশ-কুসুম-ভ্রমের 


অলীক কল্পনীমাত্রই হইবে ।” 


তা্পর্যা এই | শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত হইতেছে শুক্তি হইতে ভিন্ন_ শুক্তির অতি- 
রিক্ত_একটী বস্ত। শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান, তাহা হইতেছে অক্গান, অর্থাৎ অনাথা জ্ঞান_- 


শুক্তির জ্ঞান হইতে অনারপ জ্ঞান। ব্রন্দেতে যে জগতের জ্ঞান, তাঁহাঁও হইতেছে অজ্ঞান 


অন্যথা জ্ঞান, ত্রন্ষের জ্ঞান হইতে অনারূপ জ্ঞান। শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে শুক্তি তইতে ভিন্ন_ 
গুক্তির অতিরিক্ত রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে । ব্রন্মে জগতের জ্ঞানবপ অজ্ঞান বা 
অন্যথা-জ্ঞান-স্থলেও যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতের অস্তিত্ স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে ব্রহ্ম একটা বস্তু 


এবং জগৎ আর একটা ত্রহ্মাতিরিক্ত বন্ত হয়া পড়ে । তাহাতে স্বাভাবিক ভাবেই “ছেত” স্বীকৃত 
" হুইয়। পড়ে, ব্রদ্মোর অগ্থৈতত্ব আর থাকে না। এই দিক্‌ দিয়াও বিবর্তবাদ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না 


রঃ 


রে [ ১৬০১ ] 


সা 


২*১ | * 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত ] গোৌঁড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৩৫২-অন্থ 


আর যদি অন্য কোনও বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার না কর] হয়, তাহা হইলে “অন্যথ। জ্ঞানের 
ব্রশ্ধের জ্ঞান হইতে অনারূপ জ্ঞানের” কোনও অর্থই হইতে পারে না। ফেননা, ব্রহ্মাতিরিজ্ত 
কোনও বস্তই যদি না থাকে, তাহ! হইলে অন্য বস্ত্বর জ্ঞান জন্মাও সম্ভবপর হইতে পারে না। 
অন্য বস্তর জ্ঞানের যূলই হইতেছে পূর্ববদৃষ্টবস্তুর স্মতি। অন্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার 
পূর্ববদর্শনও সম্ভবপর হয় না -সুতবাং তাহার স্মৃতিও সম্ভবপর হয় না। আকাশ-কুস্থমের কোনও 
অস্তিত্ব নাই; শ্তরাং আকাশ-কুম্থমের কোনও দর্শন এবং চিত্তে আকাশ-কুন্থমের শ্বতিপোষ্ণও « 
কাাবও পক্ষে সম্ভবপব নয়। এজনা দধিতে আকাশ-কুম্বমের ভ্রম হওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে না। 
এই দিক্‌ দিয়াও দেখা যাঁয় _-বিবর্তবাদ যুক্তিসিদ্ধ নয়। | 

। অনাদি ভ্রম-পরল্পরা-নিয়ম প্রম্পরাশরয় দোষ -দষ্ট 

যদি বলা। যায়, শুক্তিবজতেব তৃষ্টাস্তে শুক্তিতে রজত-ত্রমের জন্য যে পূর্ববস-স্কারের “ 
প্রয়োজন, সেই সংস্কার-সিদ্ধির পক্ষে বজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাবের প্রয়োজন হয় না। পুর্ব 
ূর্বব ত্রাস্ত সংস্করই পব-পব সংস্কারের হেতু হইতে পারে। তড্রূপ, ত্রন্মে জগদ্ত্রমের জন্যও 
জগতের বান্তব অস্তিত্ব স্বীকারেব প্রয়োজন হয় না; জগতসম্থন্ধে পূর্ব্ব-পূর্বব ভ্রান্ত সংস্কারই পর-পর 
সংস্কারের হেতু হতে পারে । অজ্ঞান ও জগৎ পরম্পরা-নিয়মে অনাদিসিদ্ধ। সংস্কারজনিত ভ্রম 
কেবল পুর্ববপ্রতীতিরই অপেক্ষা বাখে। প্রতীতি থাকিলে ভ্রমের বাতিরেক হইতে দেখ! যায় ন1। 

ইহার উত্তরে আ্পাদ জীবগেম্বামী বলেন পমজ্ঞান ও জগৎ পরম্পরা-নিয়মে অনাদিসিহৃ”» 
এই যুক্তি অসঙ্গত; কেনন।, ইহ পবস্পবাশ্রয়-দোব-দৃষ্ট। যেহেতু, বিত্ববাদী বলেন-_ অজ্ঞানবশতঃট 
জগদবুদ্ধি। আবার, তিনিই বলেন-_জগদবুদ্ধিই অজ্ঞান। “তদসৎ _অজ্জীনেন জগৎ, জগতজ্জান- 
মিতি পরস্পরাশ্রয়দোষ-প্রসঙ্গাৎ |” 

তাৎপধ্য এই | বিবর্তবাদীরা বলেন_ অজ্ঞানবশতঃই লোক শুক্তিতে রজতের ন্যায়, : 
ব্রন্মেতে জগতেব জ্ঞান পোষণ কবে? অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যে জগতেব ভ্রম, তাহা হেতু হইতেছে অজ্ঞজান। 
আবার, তাহারাই বলিতেছেন-_-পৃর্রে যে জগদ.বুদ্ধি হইয়াছিল. তাহা হইতে উদ্ভূত সংস্কারই 
হইতেছে পরবস্তাঁ অঙ্ঞানের- ত্রহ্মো জগদবুদ্ধিবূপ অজ্ঞানের_ হেতু । এ-স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত 
জ্ঞানমূলক জগৎকে বলা হল পরবর্তী জ্ঞানের হেতু, অর্থাৎ অজ্ঞানেৰ ফলে জগছ্দ্ধি এবং 
জগ বুদ্ধির ফলে অজ্ঞন। যে-কারণকে আশ্রয় কবিয়া কোনও কার্য্ের উৎপত্তি, সেই কাধ্যকে 
আশ্রয় করিয়াই সেই কারণেব উৎপন্তি- এইরূপ কখনও হইতে পারেনা । কারণের পরে যে 
কাষেণর উৎপত্তি, সেই কার্ধয কিরূপে পুক্ববন্তাী কারণের হেতু হইতে পারে? তাহ! হইতে পারে না। 
ইহাকে বলে “পরম্পরা শ্রয়-দোষ |” বিবর্তবাদীদের উল্লিখিত যুক্তি পবস্পরাশ্রয়-দোষে দৃষ্ট। সুতরাং 
ইহা অসঙ্গত। 

বলা যাইতে পারে-অনাদি বলিয়া! পরস্পরাশ্রয়-দোষ হয় না। 


[ ১৬৯২ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত] : ... স্থিত ও অগ্ঠ আঁার্ধ্যগণ ) । - 0 [ ৩৫২-ন " 

প্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন-শনা, ইহাও সঙ্গত নয় । অনাদিত্বের আশ্রয়ে পরস্পরাশরয়-দোষ 
হইতে যে অব্যাহতি পাওয়া যায় লা, শ্রীপাদ শঙ্করই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।  ১1518- 
প্রন্মসুত্রের ভাঙ্যে একস্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন_-পশরীরস্যন্ধস্ত ধর্াধর্ময়ো স্তৎকৃততস্থ 
চেতরেতরা শ্রয়ত্বপ্রসঙ্গ!ৎ অদ্ধপরম্পরৈষা অনাদিত্বকল্পনা_ শরীর ব্যতীত ধন্মাধশ্ম হয় না, আবার 
ধর্দাধন্মবাতীতও শরীর হয় না এইরূপ ইতরেতরাশ্রয় দোষ ( অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়-দোষ ) উপস্থিত, 
হয়। এইরূপ পরস্পরাশ্রয়-দোষ পরিহারের নিমিত্ত যে অনাদিত্ব কল্পনা, তাহ?ও বস্ততঃ অন্ধ- 
পরম্পরা_-অন্ধ গুরুশিষ্ক-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ যেমন তত্ব-নির্ণয়ের অনুকূল হয় না, ইহাও 
তর্রপ |” 

বর্তমান কাঁযের ন্যায় অতীত কাঁষেযও পরস্পরাশ্রয়-দোষবিশেষ বশতঃ অন্ধপরম্পরান্যায়- 
প্রদণিত দোষ ঘটে ; তাহাতে তত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। 

চ। লৌকিকী যুক্তিভেও বিবর্তবাদ অসিন্ধ 

বিবর্তবারদীদের প্রস্তাবিত ভ্রমের একট! অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। লোক ব্যবহারিক জগতে 
অনেক ভুল করিয়! থাকে ; কিন্তু সেই ভুলের কোনও ধরা-বীধা নিয়ম নাই । রজ্জু দেখিলে সকলেরই 
সর্পত্রম জন্মে না; কাহারও কাহারও লতাদির ভ্রমও জম্মিতে পারে; কেহ কেহ বা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই 
চিনে। শুক্তি দেখিলেগ সকলেরই ভ্রম হয় না, অর্থাৎ শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াও অনেকে 
মনে করে। যাহাদের জম হয়, ভাঁহারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করে না। কেহ কেহ 
ক্ষুদ্র লবণ-কণিকার সপ, বা তজ্জাতীয় অন্য বস্তু বলিয়াও মনে করিয়া থাকে । কিন্তু বিবর্তবাদীদের 
কথিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মান্গুবন্তিতার অন্বসরণ করিয়। থাকে। একজন লোক যাহাকে 
আমগাঁছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাহাকে আমগছি বলিয়াই ভ্রম করে--তালগাছ, বাঘ, 
গরু, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করে না । মনুষ্যেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষেরই তুল্য । 
গোবতমকে চতুষ্পদ বলিয়া মানুষের যেমন ভ্রম হয়, অপর জীবেরও তদ্রুপ জরমই জন্মে একপদ, 
দ্বিপদঃ বা! অষ্টপদাদি বলিয়া কাহারও ভ্রম জন্মে না । নরশিশুকেও কেহ একপদ, বা চতুষ্পদাদি, বা 
বৃক্ষাদি বলিয়! ভুল করে না । জন্ম-মৃত্যু-আদির নিয়সন্বদ্ধে মানুষের ষে জ্ঞান (যাহা বিবর্তবাদীদের 
মতে ভ্রান্তিমাত্র ), তাহ সর্বত্র ব্যভিচারী বলিয়াই দৃষ্ট হয়। বিবর্তবাদ্ীর মতে রোগাদিও তো 
জান্তিই এবং ধধাদিও ভ্রান্তি । কিন্তু রোগাদির চিকিৎপায় যে নিয়ম অগ্ুস্ৃজ হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ব 
দৃষ্ট হয় না। কুইনাইনদ্বার1 উদরাময় বা বসন্তের চিকিৎসা হয় না। নিয়মের বা শৃঙ্খলার অব্যভিচারিস্ব 
মাত্র সত্য বস্তুর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বস্তুতে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত। 
জাগতিক নিয়মের পুর্বে্াল্লিখিত অব্যভিচারিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে, 
আস্তিমাত্র নহে; পরম্ত ইহা সতা এবং সতোর উপর প্রতিচিত। বিবর্তে এইরূপ অব্যভিচা বিত্ব 
সম্ভবপর নহে। 
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ছ। তস্তিস্বহীন বস্তুর অভিন্বের ভ্রম আলম্ভুব , 
কোনও বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার অস্তিত্বের ভ্রম কোথাও হষ্টতে দেখা হায় না 

রজত একটা স্বতঃপিদ্ধ বস্ত্। রজতের বাস্তব অস্তিত আছে বলিয়া, যিনি বাস্তব রজত দেখিয়াছেন, 

পূর্ববুষ্ট রজতের স্মৃতিতে অন্ক বস্তুতে তাহার রজতের ভ্রম অন্তব হইতে পারে। রজতের বাস্তব, 
অন্তিত্ব না থাকিলে অন্য বন্ততে-_শুক্তিতে-_রজতের ভ্রম সম্ভবপর হইত না। পূর্বের্বান্ত মতবিরত্ধ' 
জগৎপরম্পর! ভ্রমসিদ্ধ নহে ( কেন না, পিবর্তবাদীর মতে, পরিদৃশ্যমান বিবর্ত-জগতের অনুরূপ বাস্তধ; 
জগৎ নাই )। অনাদিকাল হইতেই পূর্ব-পূর্বব ভ্রমাবভামিভ ভ্রমমাত্রের আরোপ দ্বারাই জগদ্আস্তি, 
স্বীকৃত হইতে পারে--একথাও বলা যায় না; কেননা, প্রসিদ্ধ শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্ত এবং ব্রন্ধে 
জগদ্বিবর্ত বা জগতের ভ্রম» এক রকম নহে । € এ-স্থলে দৃষ্টান্ত-দাষ্টপস্তিকের সঙ্গতি নাই । তাৎপর্য 
হইতেছে এইরূপ | শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে অন্থাত্র রজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাঁর করিলেই শুক্তিতে, 
রজত-ভ্রম পিদ্ধ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, কোথাও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই 
ব্রন্মে জগতের ভ্রম সিদ্ধ হইতে পারে, অন্থথা নহে । কিন্তু বিবর্তবদ্ী জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না) এজন্য দৃষ্টান্ত-দ ষ্টণন্থিকের সঙ্গতির অভাবে_শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তের দ্বার। ব্রন্মে জগদ্ত্রম 
সপ্রমাণ করাযায়না। আর, জগতের অস্ভিহ স্বীক।র না করিয়া অনাদি পরম্পারাগত ভ্মকে ত্রদ্ষে 
জগদ্ভ্রমের হেতু বলিলেও যে পরস্পরা শ্রয়-দেষ ঘটে, তাহাও পৃব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপে 
দেখা গেল - শুক্তিতে রজ ত-ভ্রমের হ্যায় ব্রচ্মে জগদ্ভ্রম-_ এইরূপ অনুম।ন যুক্তিসিদ্ধ নহে )। 

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত অনুসারে, ত্রঙ্গে জগদ্ভ্রম স্বীকার করিতে গেলে, অন্থত্র কোথাও 
জগতের বাস্তব অন্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে । অন্যত্র য্দি জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃতই হয়, 
ভাঙা হইলে দৃশ্যমান জগত, শুক্তিতে রজত-ভ্রমের শ্টায়, বাস্তব অস্তিত্বহীন হইলেও, জগতের 
স্বরূপগত বাস্তব অক্তিত পিলুপ্তু হইবে না। শুক্তে ও ধজই--উভয়ুই যখন বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট 
ছুইটা পদার্থ, তখন শুক্তিতে যে রজতের প্রতীতি জন্মে, তাহা মিথ্যা হইলেও অন্থক্র তো 
বাস্তব রজত থ।কিবেই। স্তরতরাং শুক্তি-রজতের দুষ্টান্তে রহ্ষে জগদ্ভ্রম স্বীকার করিলে জগতের 
মিথ্যা উপপন্ন হইতে পারে নাঃ শ্রক্তিরজতের দৃ্ান্তকে সার্থক করিতে হইলে জগতের বাস্তব 

আস্তিত্ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবর্তধাদী আ্ীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না, অথচ 

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সহায়ত ব্রন্মে জগদ্ল্রন প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। 
্লীক বন্ত ও মিথ্য। বন্ত 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, যাহার অস্তিত্ব নাই এবং যাহার অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মে না, তাহ! 
হইতেছে অলীক । যেমন, আকাশকুমুম, বন্ধ্যা পুত্র ইত্যাদি । 

আর যাহার অস্তিত্ব লাই, অথচ যাহার অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তাহা হইতেছে মিথ্যা। 
যেমন, শুক্তিতে রজতের প্রতীতি, রজ্জুতে সর্পের গ্রতীতি, মৃগতৃষ্ণিকায় জলের প্রতীতি। এ-দকল 
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স্থলে রজতের, সর্পের বা জলের বাস্তব ' অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহাদের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। 
এ-সকল স্থলে রজত-দর্গাদি হইতেছে মিথ্যা । 

অলীক এবং মিথা--এই উভয় প্রকারের বন্তই শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বাস্তব অস্থিত্বহীন ; 
কিন্তু তাহাদের ধর্ম বিভিন্ন _অলীক বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রান্ত ধারণাও জন্যে না, মিথ্যাবন্কৃতে অস্তিত্বের 
ভ্রাস্ত ধারণা জন্মে । এই বিভিন্নতার হেতু কি হইতে পারে? 

বদি বলা যায়-_ এই বিভিন্নতার হেতু হইতেছে অজ্ঞান বা ভ্রম। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন 
জাগে-এই অজ্ঞান বা ভ্রম (ভ্রমোৎপাদিক1 শক্তি ) কাহাতে অবস্থিত ? উহা যে বন্তনিষ্ঠ, তাহ। বল! 
যায় না; কেন না, অলীক বস্তরও যখন অস্তিত্ব নাই এবং মিথ্যাবস্তুরও যখন অস্তিত্ব নাই, তখন 
বুঝিতে হইবে -বস্তুই নাই । বস্ত্র যদি না থাকে, তাহ। হইলে অজ্ঞান বা ভমোৎপাধিকা-শক্তিকে 
বস্তনিষ্ঠ বলা যায় না। যদি বল! যায়_-অলীক ও মিথ্য। বস্ত্র অনস্ভিত্বের স্বরূপের পার্থকাই এইরূপ 
বিভিম্নতার হেত । তাহাও সঙ্গত নয়। কেননা, অনস্তিত্ব হইতেছে অস্তিত্বের অভাব-_ অস্তিত্বের 
আত্যনস্তিক অভাব । আতান্তিক অভাবের পরিমাণগত বা প্রকাবগত বৈচিত্রী অসম্ভব । অনস্তিত্বের 
স্বরূপের কোনওরূপ পার্থকা থাকিতে পাবে না। আবার যদি বল যায় দ্রষ্টার মধ্োেই এই 
বিভিন্নতাঁর হেতু বিচ্ভমান। উহার উত্তরে বক্তব্য এউ যে হেতু যদি প্রষ্টার মধ্যেই বিগ্কমান থাকে, 
তাহা হইলে, একই হেঠু হই স্থলে ছুই রকম ফল উৎপাদন করিবে কেন? একই হেতু- অস্তিত্বহীন 
মিথ্য। বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রম জন্মায়, কিন্তু একইন্ধপ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রম জন্মায় ন। 
একই হেতুর পক্ষে একই দ্রষ্টাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ফলোৎপাঁদন ম্ভবপর নহে । সুতরাং ফলবিভিন্নতার 
হেতু ভ্ষ্টার মধ্যে বর্তমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 

যদ্দি বলা যায়__অন্য কোনও হেড নহে, দ্রষ্টাপ সংস্কারের পার্থক্যই হইতেছে প্রত্তীতি- 
পার্থক্যের হেতু । অলীক বস পৃবেব কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অলীক বস্ত বিষয়ে কৌনও সংস্ক;র 
থাকিতে পারে না; এইরূপ সংস্কারের অভাবই হইতেছে অলীক বস্ত্রতে অস্তিত্বের প্রতীতি ন! 
জন্মিবার হেতু । মার, মিথ্যা বস্তুতে যখন অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে, তখন স্পষ্টতঃই বুঝ। যায়, মিথ্যা" 
বন্ধু বিষয়ক সংস্ক!র দ্রষ্টার মধো বর্তমান আছে । তাহাই যদি হয় তাহ! হইলে যাহাকে মিথ্যা বস্ত 
বল! হয় তাহার অস্তিত্বই ব্বীকৃত হইতেছে; তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার দর্শন কখনও 
সম্ভবপর হইতে পারে না এবং তদ্বিষয়ক সংস্কারও জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় মিথ্যা বস্তকে 
একেবারে অস্তিত্বহীন বলা সঙ্গত হয় না । ভ্রমোৎপত্তির স্থানে তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; 
কিন্তু অন্যত্র তাহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য । 

শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে শুক্তি-স্থল ব্যতীত অনাত্রও রজতের অস্তিত্ব আছে এবং তাহ] অসম্ভবও 
নহে। কিন্ত ব্রন্ম-স্থলে যে জগতের অস্তিত্বের ভ্রম জদ্মে, সেই জগতের অন্যত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
গেলে কিছু কিছু নমন্ার উদ্ভব হয়। 
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প্রথমতঃ ব্রক্ম খন সর্ব্বব্যাপক, সব্বগত, তখন ব্রক্ষাতিরিক্ত এমন কোনও স্থানের 
কল্পনা কর! যায় না, যে স্থানে জগতের অস্তিহ্ব থাকিতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অন্রোপে ব্রহ্মাতিরিষ্তু স্থান আছে বলিয়া মনে করিলে জগৎও হুইয়! 
পড়িবে একটা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু । তাহা হইলে দ্বৈত-প্রসঙ্গ আসিয়। পড়ে, ব্রন্মের অথ্য়স্থ থাকে না, 
সর্বব্যাপকত্বও থাকে না। | 

পূর্ব-পুর্ব্ব ভ্রমপবম্পবাঁজীত সংস্কার হইতে পর-পর জগতের ভ্রমও যে যুক্তিসিদ্ধ নয়, ভাহাখ্ . 
পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। দৃশ্ঠমান জগতের দর্শনের সময়ে পূর্বরৃষ্ট কোনও জগতের স্মৃতিও কাহারও : 
চিত্তে বর্তমান থাকে না। 

এই সমস্ত কারণে বুঝ। যাইতেছে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও স্থানে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব 
যুক্তিবিকদ্ধ - নুন্ধাং ভাহ। স্বীকৃত হইতে পাবে না এবং তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না বলিয়া, পর্ববদৃষ্ 
বাস্তব জগতের দশনজনিত সংস্কাববশতঃই যে এক্ষণে ত্রন্মে জগতের অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহাও 
স্বীকার করা যায়না; গর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের দৃশ্যমান অত্িত্ব যে শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তস্থানীয় 
বঙ্ততের অস্তিত্বের স্টায় ভ্রান্তি মাত্র, তাহ। স্বীকার করা যায় না। ইহা যখন জ্রাস্তি নহে এবং জগংও 
যখন স্ধবত্রই সব্বদা অব্ভিচাখীভাবে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। দৃশ্যমান জগৎ আকাশ কুন্ুম বা শশবিষাণের ন্যায় অস্তিত্বহীন নহে। : ; 

শ্রীপাদ শফ্কুরের উক্তি হইতেও জগতের বাস্তব অস্তিত্বের কথা জান! যায় 

পুবের্বঈ (৩৭৫-মমুচ্েদে) প্রদশিত হইয়াছে যে, “সত্বাচ্চাববস্” ২১১৬৮ _ সুত্রভান্তের 
উপসংহারে প্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্দেব ম্তায় জগতেরও ভ্রিকাল-সনত্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র 
যে তিনি প্রকারাস্তবে ছ্গতের বাস্তব অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাও 
প্রদণিত হইতেছে। 

“নায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্‌ মায়িনত্ত মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর ) ৪।১০।৮-এই শ্রুতিবাকোর ভাস্কে 
শ্রীপাদ শঙ্কব মায়াকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া গিয়াছেন। পপুর্ব্বোক্তায়াঃ প্রকৃতেন্মায়াদ্বং 
তদধিষ্ঠাতৃসচ্চিদানন্দবপত্রন্ষণন্তপপাধিবশান্সায়িত্চ। * ক । জগতপ্রকৃতিতেনাধস্তাৎ সর্বত্র প্রতি- 
পাতা প্রকৃতির্দায়ৈবেতি বিছ্ভাথিজা নীয়াৎ। তু-শন্দোইবধাবণা্থঃ মহাংশ্চালাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং 
মায়িনং মায়ায়াঃ সত্তাস্ফুত্্য। দিপ্রদতয়। অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতাবমেব বিদ্যাদিতি পূরণ সন্বদ্ধঃ1” 

শ্রীপাদ শঙ্কর ৩ৎকৃত “বেদাস্তকেশরী”-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 

তুচ্ছত্বান়ামদাসীদ্‌ গগনকুম্থমবন্তেদকংনো সদাসীৎ 
কিস্বাভ্যামনাদাসীদ্‌ বাযবহৃতিগতিসম্নাস লোকক্তদানীম্‌। 
কিন্ত্বাগেব শুক্তৌ রজতবদপরো ন বিরাভ্‌ ব্যোমপূর্ব্বঃ 
শর্মণ্যাত্বন্যঘৈতৎ কুহকসলিলবৎ কিং ভবেদাবরীবঃ ॥২৩।৮ 


[.১৬*৬ 2 


ঈদে 


কারণ হইতে পারে না; কেনন। আত্যস্তিক অস্তিত্বহীন বস্ত্র উপাদান-যোগ্যতা নাই ব্রদ্ধাতিরিক্ 
', কোনও স-বস্ত্ও উপাদান হইতে পারে না; কেননা, ব্রক্ষাতিরিক্ত কোনও সং-বস্ত্বর অস্তিত্ব স্বীকার 


চে ও 


বাদ সত ২. . সটিতত ও অন্য আচারধাগণ ২ [৩৫২ : 

ইহার টাকায় প্রীপাদ আননদজ্ঞান লিখিয়াছেন-_-“নন নামরপাস্মকন্ত দৃশ্ঠমানস্ত জগতঃ কর্তা 
উপাদানকারণং কিং স্গার্দিতি বিচাধ্যমাণে ন তাবৎ শুদ্ধস্য অনীহম্তয ব্রক্ষণঃ তথাতবম্‌ উপপদ্যতে । : 
অথ তদতিরিক্তস্ত তথাত্বকল্পনে কিমসৎ সদ্ধা কল্পনীয়ম্? তত্রাদ্যং নিষেধতি-_তুচ্ছত্থাদিতি। তত্র 
তাবৎ জগদুপাদানকারণং অসৎ নাসীৎ, কুতঃ তস্য অস্তঃ গগনকুম্থুমবৎ তুচ্ছত্বাৎ অত্যন্তাসত্বেন 
উপাদানকারণত্ানর্থাং। অথ নাপি ভেদকং সদ্ধাচাং পরমার্থসতো। ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্‌ অন্যস্য ভেদ- 
জনকস্য অসম্ভবাৎ, অভঃ পরিশেষাৎ সদসদ্বিলক্ষণম্‌ আসীং ইত্যাহ-__কিস্তু ইতি। আভ্যাং সদসস্ত্যাম্‌ 


'অন্যং বিলক্ষণম্‌ আসীং ইত্যুক্তং ভবতি।” ইত্যাদি 


ইহা হইতে জানা গেল__আকাশকুন্ুমবৎ কোনও অসৎ (অস্তিত্বহীন) বস্ত জগতের উপাদান- 


. করিলে ব্রদ্দের ভেদ স্বীকার করা হয়। ব্রদ্ধ শুদ্ধ এবং অনীহ ( চেষ্টাশুন্য ) বলিয়া ব্রহ্ম ও উপাদান- 
“ কারণ হতে পারেন না । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে__যাহা সংও নয়, অসৎ নয় - এরূপ কোনও 
পদার্থ ই হইতেছে জগতের উপাদান । কিন্তু কি সেই বশ্ুুটী? পরবর্তী এক গ্লোরক শ্পাদ শঙ্কর তাহ 


, বলিয়াছেন। 


দ্প্রাগাসীদ্‌ ভাবরূপং তম ইতি তমসা গৃঢ়মন্মাদতক্যং 
ক্ষীরান্তর্যদ্বদভ্ভো জনিরিহ জগতো। নামরূপাত্মকস্য । 
কামাদ্ধাতুঃ পিস্থক্ষোরনুগতজগতঃ; কন্মভিঃ সংগ্রবৃত্তাদ্‌ 
রেতোরূপৈর্মনোভিঃ প্রথমমনূগতৈঃ সম্ভতৈ: কাধ্যমাণৈঃ ॥ 
_ বেদাস্তকেশরী ॥২৫।৮ 
ইঙ্চার টাকায় প্্রীপাদ আনন্দজ্ঞান লিখিয়াছেন--_“অথ পূর্ববমুক্তং তদানীং জগৎ নাসীৎ ইতি 


.. তি পুনঃ কথম্‌ উৎপন্নম্‌ ইত্যাশঙ্ক্য আহ জগছুপাদানভূঁতং ভাবরূপং তমঃ ইতি অজ্ঞানম্‌ আসীৎ, 
: তেন তমসা। গুঢ়ম্‌ মাচ্ছাদিতম্‌ অস্মাৎ কারণাং অতর্ক।ং অন্তায়মানম্‌। কিংবৎ? যছৎ ল্দীরাস্তগতম্‌ 


অস্তঃ উদকং ক্গীরাস্তরধর্তমানমপি ন জ্ঞায়তে তছৎ! তত ইহ অন্মিন অন্ভানে অস্য নামরূপাত্মকস্য 


'জগতঃ জনিঃ উৎপত্তিঃ। ইত্যাদি।” 


উহ] হইতে জান। গেল__ভাবরূপ তমঃ বা অন্ঞানই হইতেছে জগতের উপাদান । 

পূর্ব যাহাকে সদসদ্বিলক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা হস্াতেছে ভাবরূপ অজ্ঞান) তাহাই 
জগতের উপাদান-কারণ। 

এক্ষণে বিবেচা এই | শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাকো স্ত্রীপাদ শঙ্কর যে মায়াকে জগতের উপাদান 


৷ বলিয়াছেন, হার বেদাস্তকেশরী হইতে জানা গেল, সেই মায়াই হইতেছে তাহার সদসদ্ভির- 
. নির্বধাচ্যা মায়া এবং তাহা। হইতেছে ভাবরূপা। পঞ্চদশীকারও মায়াকে ভাবরপা বলিয়াছেন। 


1. [ ১৬০৭ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [এ৫২-ন 


ভাহা হইলে বুঝা গেল জগতের উপাদানভূত। মায়! অভাবাত্মিকা কোনও বন্্ব নহে; তাছ! 
হইতেছে ভাবরূপা, অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট। আত্যস্তিক অস্তিত্বহীন কোনও বন্ত যে উপাদান হওয়ার 
যোগা নহে, তাহা যে তুচ্ছ, তাহ! পূর্ববস্লেরকেব টীকায় শ্রীপাদ আনন্দজ্জানও বলিয়া গিয়াছেন। 

জগতেব উপাদান যদি ভাব-বস্তই হয়, অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তই হয়, তাহা হইলে সেই উপাদান 
হইতে জাত জগৎও অন্তিতবিশিঞ্ঠ হইবে; তাহা কখনও বাস্তব অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, ইহা 
প্রকারান্তবে শ্রীপাদ শহ্কবও স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন। 

পূর্ববোল্লিখিত প্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর ইহ্ঠাও বলিয়াছেন যে-_স্থষ্টিব পূর্ব এই জগৎ ভাবরূপ 
তমোদ্ধারা আবৃত ছিল দুগ্ধেব মধ্যে যেমন জল অদৃশ্যভাবে লুক্কাফিত থাকে, তদ্রুপ । দৃষ্ট না হইলেও 
দুদ্ধেব মধ্যে যে জল থাকে, তাহাৰ অস্তিত্ব স্বীকার কবিতেই হইবে। তদ্রুপ, স্থষ্টির পুর্বে যে জগৎ 
তমোদ্বারা আচ্জাদিত ছিল, তাহাব অন্তিতও অনন্বীকাধ্য এইবপ উক্তিদ্বাবা শ্রাপাদ শঙ্করও 
জানাইলেন-_স্ষ্টির পৃব্বেও জগতের অস্তিত্ব ছিল। তাহাই যদি হয়, তাহ] হইলে জগতেব মিথ্যাত্ব' 
বা বাস্তব অস্তিত্হীনত্ব কিকূপে স্বীকৃত হইতে পারে? 

জ। আলোচনার সারমন্ব 

যাহা হউক, উপন্িউক্ত আলোচনাব সাবমন্ম হইতেছে এইঃ_ 

প্রথমতঃ, অবিদ্যা আশ্রয়হীনা বলিযাঁ ভাহ। দ্বাবা ব্রন্মে জগদ্ভ্রমের উৎপাদন অসম্ভব । 

দ্বিতীষতঃ, শুর্তিবজতেব দৃষ্টান্তে শুক্তি-স্থলে বজজতের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্যত্র 
ব্জতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাব কবিলেই শুক্তিতে রঞ্জতের ভ্রম উপপন্ন হইতে পারে । কিন্তু বিবর্ত- 
বাদীবা জগতেব বাস্তব হস্তিত্ব স্বীকার কবেন না বলিয়া শুক্তি-বঞ্জতের দৃষ্টান্ত ব্রদ্মে জগদৃত্রম প্রতি- 
পাদনের উপযোগী নহ্ে। 

তৃত্তীধতঃ, বিবর্তেব হে হইতেছে অধ্যাস। শ্ীপাদ শঙ্কবের স্বীকৃতি অনুসারেই অধ্যাসের 
জন্য পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তর স্মৃতি অপবিশ্াধ্য। জগতেব বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাখ না কবিলে পূর্বদৃষ্ট বস্ত্র 
অভাব হয়, স্থুতবাং শধাসেবও অভাব হয। অধ্যাসের ভভ।ব হইলে বিবর্তও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

চতুর্থতঃ, শুক্তি-বজতের দৃষ্টান্তে শুক্তিও সবিশেষ বন্ত্র, বজতও বিশেষ বস্ত। তাহাদের 
সাধারণ বিশেষত হইতেছে শ্ররুত । এই শুক্রুতের সাম্য হইতেই শুক্তিতে বজতের ভ্রম সম্ভবপর 
হইতে পাবে। কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্ব্বিশেষ সর্র্ববিধ বিশেষত্ব হীন। 
স্থতর]ং সবিশেষ জগতেব কোনও বিশেষত্বের সহিতই নির্ব্বিশেষ ব্রন্ের সামা-মনন সম্ভবপর 
নহে। এজন্য নির্ববিশেষ ব্রন্মে জগদভ্রমও সম্ভবপর হইতে পাবে না। 

পঞ্চমতঃ, নিবন্তবাদীবা বলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর-স্থীকৃত অধ্যাসের সিদ্ধির নিমিত্ত জগতের 
বাস্তব অস্তিত্ব-্বথীকাবেব প্রয়েজন হয় ন1; পূর্বব-পৃর্ব-ভ্রমপবম্পবাজাত সংস্কারই পর-্পর ভ্রমের 
হেতু হইতে পারে। কিন্তু ইহা ম্বীকাব করা যাষ না; কেননা, পৃরর্ব-পুবর্বভ্রমপরম্পরা-নিয়ম স্বীকার 
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করিতে গেলে পরস্পরাশ্রয়'দোষের প্রসঙ্গ আলিয়া পড়ে। অনাদিত্বের আশ্রয়ে যে পরস্পরাশ্রয়- 
দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়! যায় না, তাহ। গ্রীপাঁদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
যষ্ঠতঃ, অস্তিত্বহীন বন্তর অস্তিত্বের ভ্রম সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত, তাহ হইলে 
আকাশ-কুস্থমের অস্তিত্বের ভ্রমও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
এই সমস্ত কারণে, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তামন্বরূপ বিবর্তবাদ যে 
সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। 


০৩) স্ঘপ্দুষ্ভ অত্গন্প ম্যান্স জগত্তল্স স্িখ্যাত্ আস্বৌত্ডি্ 

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের ( কিন্বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টাস্তে সর্পের ) মিথ্যাত্বের ন্যায় 
জগতের মিথ্যাত্ব ঘে অযৌক্তিক, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদশিত হইয়াছে । 

বিবর্তবাদীরা আরও বলেন- লোক স্বপ্নকালে নানাবিধ অদ্ভুত জিনিস দেখে এবং ন্বপ্র-সময়ে 
সে-সমস্ত জিনিসকে সত্য বলিয়াই মানে করে; কিন্তু বাস্তবিক সে সমস্ত ব্বপ্রদৃষ্ট বস্তু যেমন মিথ্যা, 
তদ্রেপ অজ্ভানবশতঃ জীব এই জগৎকেও সত্য বলিয়া বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া! -মনে করে; 
বাস্তবিক জগৎ মিথ্যা । 

লোক স্কপ্পে যাহ! দেখে এবং স্বপ্নকালে যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করে, জাগ্রত হইলে তাহ! 
অবশ্য দেখে না, স্বপ্দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান্টা মাত্র জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । কিন্ত জাগ্রত-অবস্থায় 
তাহ! দেখে ন! বজিয়াই স্বপ্দৃষ্ট বস্তু মিথ্য। কিনা, তাহ বিবেচনা কর। দরকার। ্বপ্সের স্বরূপ সম্বন্ধে 
শ্রুতি কি বলেন, তাহ। দেখা যাউক। 

ক। স্বপরদৃষ্ট বস্তর স্বরূপ । স্বপ্ন পরমেশ্বর -সষ্ট, লত্য । 

শ্রণাত ও ব্রহ্মশ্ত্রের আন্ুগত্যে শ্রীপাদ জীবগোন্বামী ভাহার সব্বসম্বাদিনীতে (১৩৮৪১ 
পৃষ্ঠায় ) স্বপরদৃষ্ট বন্তর স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার সার মর্ম উল্লিখিত 
হইতেছে 

তিনি বলেন__জাগ্রত-স্থষ্টি যেমন ঈশ্বরের কৃত-_-জীবের অজ্ঞানকল্িত নহে, স্বপ্রস্থটিও তদ্রুপ 
ঈশ্বরকৃত, ইহাই ঈশ্বরবাদীদিগের অন্ুম।ন। “জাগ্রংস্থষ্টিধথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাজ্ভানমা ত্রকল্পিতা, তদ্বং 
্প্নস্থষ্টিরপি ভবেদিতীশ্বরবাদিন[মন্তুমানম্‌।” 

্রক্মম্ত্রেও ইঙ্গার সমর্থন পাওয়া যায়। “সন্ধ্যে ুষ্টিরাহ হি ॥ ৩1২১ ব্রক্গসূত্র ॥” এই স্তরে 
স্বপ্র-স্থষ্টির কথা বল! হইয়াছে । “সন্ধ্য”- শব্দের অর্থ স্বপ্ন । জাগর ও সুবুণ্তির সন্ধিন্থলে _মধ্যস্থলে-- 
অবস্থিত বলিয়। স্বপ্নকে “সন্ধ্যা বলা হয়। এই সন্ধ্যস্থি ( স্তপ্রস্থটি ) সত্য। “তক্সিন সন্ধ্যে স্থ(নে 
তথ্যরূপৈব স্থষ্ির্ভবিতুমহ্তি ॥ শঙ্ষর-ভাঁষ্য।” ইহার পরের স্ুত্রটী হইতেছে_“নিল্মণতারং চেকে 
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পুজাদয়স্চ ।৩1২২।৮ এই স্ুত্রের তাৎপর্য এই যে_বেদের এক শাখায় বলা  হইক্সাছে, ঈশ্বর 
প্ননৃষ্ট বন্তর নির্মাতা এবং স্বপ্নদৃষ্ট পুজাদি কাম্যবস্তর নির্াতাও ইশ্বর ।” এবিষয়ে আরতি প্রামাণ 
যথ।--“য এষ স্ৃপ্রেষু জাগন্তি কামং কামং পুরুষে নিম্মিমাণঃ ॥ কঠশ্রুতি ॥ ২1২৮-ইন্জিয়গণ সু 
হইলে যে এই পুরুষ কাম্য পদার্থের স্থষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন।” শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন_-এ-স্থ্‌ং 
স্ব্ননিশ্থীতা জাগ্রত পুরুষ হইতেছেন--“প্রাজ্ঞ-ত্রক্গ” $ কেন না, শ্রকরণ-বলে তাহাই জানা যায়।: 
যেহেতু, “মন্চত্র ধন্মাদন্যত্রাধর্মাৎ ॥কঠ ॥১1২১৪॥- যাহ? ধর্ম তীত, অধশ্াভীত, কারধ্য-কারণের অভীর্ত, 
তাহা বল”-ইত্যার্দি বাকোর পরেই উহ। বলা হইয়াছে । প্রকরণের শেষেও ধশ্মাদির অতীত প্রাজ্ঞ; 
আত্মার কথ! আছে। “তদেব শ্ুপ্রং তদ্ত্রক্ম তদেবামৃতমুচাতে। তশ্পিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব তু 
নাত্যেতি কশ্চন ॥কঠ।২/২।৮।-_তিনিই শুক্ত (ম্বপ্রকাশ ), ত্রন্ম (নিবতিশয় বৃহৎ ) অমুত। এই« 
সমুদয় লোক তাহাতেই আশ্রিত, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।” ন্থাপ্রিক সমষ্টি. 
কর্তা প্রাজ্ঞ বলিয়া জা গ্রত-স্থষ্টি যেমন সত, স্বাগিক স্ষ্টিও তত্রপ সত্য । “প্রাজ্ঞকতৃকি। চ ি্যরাপ মি 
সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া, তথা স্বপ্ন শ্রয়াপি স্বষ্টির্ভবিতুমহ্তি ॥ শঙ্করভাষ্য |” 

উল্লিখিত ত্রহ্ষস্ত্রদ্বয় হইতে জান। গেল, জাগ্রৎ-স্থষ্টির ম্যায় স্বাপ্রিক স্থষ্িও সত্য এবং 
রূপ শ্ষ্টিই প্রাঙ্ছ-পরমেশ্বরকৃত । 

প্রশ্ন হইতে পারে - জাগ্রৎ-স্থ্টির উপাদানাদি আছে, স্থানাদির অপেক্ষাও আছে। স্থাপ্রিক 
স্ষ্টির উপাদান কোথা হইতে আসিবে? আর, লোকে ম্বপ্নে রথাদিও দেখে ; ম্বপ্ন-স্থানে রথাদি 
থাকিবার স্থানাদি কোথায় £ ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় পরবর্তী শৃত্রে। পরবর্তী শৃত্রে 
বলা হইয়াছে “মাম্মামাতক্ত কাৎস্্যেন অলভিব্যক্তস্থরূপত্াাও ॥৩।২৩।॥” এই স্ুৃত্রে বলা হইয়াছে_-স্বাপ্সিক 
স্ষ্টি হইতেছে পরমাত্মার শক্তি অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায়ার বিলাসমাত্র, মায়াশক্তিরই কার্য । 

এই স্বত্রের ভাষো শ্রীপাদ রামান্গজ বলেন-ন্বপরদৃষ্ট রথ পুঙ্করিণী প্রভৃতি পদার্থসমূহ 
মায়ামাত্র, অর্থাৎ পরমপুরুষের স্থষ্টি। মায়া-শব্ হইতেছে আশ্চধ্যবাচক। কেননা, 'জনকন্য কুলে 
জাত। দেবমায়েব নিম্মিত। ( রামায়ণ ॥ বাল, ১২৭।) দেবমায়াই যেন জনকের বংশে কম্ঠারূপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন ইতাদি বাকোই তাহ! জানা যায়। শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়__'ন তত্র রথা ন রথযোগ। 
ন পন্থানে। ভবস্তি ॥ বৃহদারণাক ॥ 81৩।১০।-_ সে-স্থানে (স্বপরস্থলে ) রথ নাই, রথযোগ ( অস্বাদি ) নাই, 
পথও নাই 1” এই বাক্যের তাৎপধা হইতেছে এই যে--অপরের অনুভবযোগ্য ভাবে রথাদ্দি সে-স্থানে 
নাই; কিন্ত ন্বপ্ত্রষ্টার অন্ুভবযোগ্য ভাবে রথাদি আছে । ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হইয়াছে-_“'অথ 
রথান্‌ রথঘোগান্‌ পথঃ স্ছজতে ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 81৩।১* ॥--রথ, বথযোগ ( অশ্বাদি ), পথ স্থষ্টিকরেন।% 
ইহাতেই জানা যায়--ব্বপ্নদ্েষ্টা ব্যক্তির অনুভবযোগ্য ভাবে কেবল স্বপ্ন-কাল-মাত্রের জন্য রথাদি স্থষ্ট হয় ; 
স্বপ্রের অবসানে রথাদির আর সে-স্থানে অস্তিত্ব থাকে না। '্বপ্রদুগন্থভাব্যতয়া ঘৎকালমাঞ্রাবসানান্‌ 
স্জজতে ইত্যাশ্চর্ধ্য পত্বমেবাহ। কেবলমাত্র স্বপ্রদ্রষ্টার অনুভবের যোগ্য ভাবেই রথাদির স্থষ্টি হয়, তাহাও 
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কেবল ব্বপ্নকালের জন্য, অপরের অনুভবের যোগ্য ভাবে রথাদির স্থষ্টি হয় ন। -ইহাতেই আশ্চ্যযরূপতা 
জান[যাইতেছে। এবস্বিধ আশ্চর্য্য স্থষ্টি একমাত্র সত্যসঙ্থল্প পরমপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর, জীবের 
পক্ষে তাহ। অসম্ভব ; কেননা জীব স্বরূপতঃ সত্যসহ্নলপ হইলেও সংসার্-দশায় তাহার সতাসন্কলত্বাদি 
অনভিব্যক্ত থাকে ; সুতরাং জীবের পক্ষে উল্লিখিতরূপ আশ্চর্য্যস্থষ্টি অসস্ভব। জীবের ্বগ্াবন্থায় পরম 
পুরুষ ব্রক্মই যে জীবের কাম্য জ্রব্যাদির স্থ্টি করেন, শ্রুতি হইতেও জানা যায়। “য এষ স্বপ্তেষু 
গাগন্তি কামং কামং পুরুষে নিন্সিমাণঃ। তদের শুক্রং তদত্রহ্ম তদেবামূতমুচাতে ॥ তন্মিন লোকাঃ 
শ্রিতা£ সর্ধবে তছু নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠ ॥ ২1২৮ ॥ ( এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য পুর্বেই প্রকাশ কর 
হইয়াছে )৪” বৃহদারণ্যকের পুর্ববোদ্ধত বাক্যের শেষ ভাগেও বলা হইয়াছে--“অথ বেশাস্তান্‌ 
পুষ্করিণী; শ্রবস্তীঃ স্থজতে সহি কর্তা ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪1৩১০ ॥__বেশাস্ত ( ক্ষুত্র জলাশয়), পুক্ষরিণী 
ও নদীপমূহ ্থষ্টি করেন, তিনিই কর্তা ।” এই শ্রুতিবাক্যও পুর্ধবোল্লিখিত কঠশ্রুতির সহিত এক- 
বাক্যতামুসারেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তর পরম-পুরুষ-্ৃষ্টতব প্রতিপাঁদন করিতেছে ।” 


পরবর্তী দসুচকম্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ (৩1২1৪।৮-ব্রন্মস্তেও স্বপদৃষ্ট বস্ত্র সত্যতার 
কথ। বল হইয়ীছে। এই স্থাত্রের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, পন্বপ্ন ভাবী শুভাশুভের শ্চক; শ্রুতিও 
ভাহা বলেন এবং স্বপ্নতত্ববিদ্গণও তাহ বলেন।” স্বপ্ন যে-সমস্ত ভাবী শুভাশুভ স্ুচন। করে, 
সে-সমস্ত শুভাশুভ সত্য ; কেননা, ্বপ্নক্চিত শুভাশুভ বাস্তবিকই সংঘটিত হইতে দেখ! যায়। অনেক 
সময় ্বপ্ধে কেহ কেহ ওষধাদি প্রাপ্ত হয়, মন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্য।ভৃষণ এই স্মুত্রের 
ভাষ্যে লিখিয়াছেন__“বিশ্বা মিত্র মুনি স্বপ্নে শিবের নিকট হইতে রামরক্ষামন্ত্স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি জাগ্রত হইয়া প্রাতঃকাঁলে স্মরণ করিয়া এ স্তব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। '"আদিষ্টবান্‌ যথা স্বপ্পে 
'ব্ামরক্ষামিমাং হরঃ। তথ। পিখিতবান্‌ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধ কৌশিক ইতি স্বপ্নে স্তোত্রলাভং স্মরস্তি।' 
যে স্বপ্ন ভাবী সত্যবস্তর সুচনা করে, যে ম্বপেষধাদি এবং মন্ত্রাদি সত্য বস্ত পাওয়া যায়, সেই স্ব 
যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

এই নুত্রের ভাস্তে শ্রীপাদ রামান্ুজ স্বপ্নের সত্যতান্চক শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
“যদ কর্শন্থ কাম্যেষু স্রিয়ং শ্বপনেধু পশ্যতি । সমৃদ্ধং তত্র জানীয়াৎ তশ্মিন্‌ স্বপ্রনিদর্শনে ॥ ছান্দোগ্য 0৫। 
২৮॥-যখন কাম্যকন্দমে প্রবৃত্ত কোনও ব্যক্তি স্বপ্রযোগে শ্ত্ীমুত্তি দর্শন করেন, তখন সেই ্বপ্নদর্শনের 
ফলে তাহার কম্মের সাঁফলা জানিবে।” অন্ত শ্রতিবাকা যথা--“অথ ম্বপ্ধে পুরুষং কুষ্চং কৃষ্ণদস্তীং 
পশ্ঠতি, স এনং হস্তি। 

_ন্বপ্নে যদি কেহ কৃষ্ণদস্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তাহা! হইলে সেই 
পুরুষই ইহাকে (স্বপ্রদ্রষ্টাকে ) বধ করে $ অর্থাৎ ঈদৃশ স্বপ্ন দষ্টার মৃত্যুর সুচনা করে ” 

শ্রীপাদ শঙ্করও উত্রিখিভ শ্রুতিবাক্যদ্বয় উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন_ স্বপ্ন যে বস্তুর 
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শুচন! করে, তাহ! সত্য । তিনি আরও বলিয়াছেন--স্বপ্রতত্ববির্গণ বলেন-__ কুরাকোহগানীনি. 
ধন্ঠানি, খরযানাদীন্যধন্যানি_ন্বপ্ে কুজরারোহপাদি শুভ, গর্দভারোহণাদি অশুভ ।” তি 
উল্লিখিত ব্রহ্গন্ুত্রগুলি হইতে জানা গেল, জা গ্রৎ-স্হ্টির ন্যায় স্বাথিক সষ্টিও সত্য। এক্ষণে; 
প্রশ্ন হইতে পারে--স্বাপ্রিক স্থষ্টি যদি সত্যই হবে, তাহা হইলে স্বপ্রদৃষ্ট বস্তুর তিরোধান. 
হয় কেন? শ্লীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, পরবর্তী সুত্রেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 0. 
পরবর্তী স্ুত্রটী হইতেছে--দপরাভিধানান্ত, তিরোহিতং ততো হ্যন্ত বিপরযৌ। 
॥৩1২1৫]।৮-এই হুত্রের তাৎপর্ষ্য এই £- “পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হঈতেই (পরাভিধানাৎ ) স্বাপ্সিক রথা 
তিরোভাব হইয়া থাকে (তিরোহিতম্‌), যেহেতু, পরমেশ্বরই হইতেছেন জীবের বন্ধমোক্ষের ? 
কর্তী।” পরমেশ্বর যে বন্ধ-মোক্ষের কর্তা, শ্ুতি-স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। স্বপ্র-স্থট্টির বা: 
্বপরদৃষ্ট বস্তার তিরোধানের ব্যাপারে জীবের কোনও সামর্থযই নাই। শ্রুতিতে যে জীবেনর. 
ক্র কথ। মাছে, তাহ। ভা _ অর্থাৎ ঈপ্রের করতেই জীবের করত হসটিও জাগরবৎ 
পারমেশরী, সতা | রঃ 
শ্রীপাদ জীবগে।ম্বামী এ-স্থলে ভ্রীপাদ রামান্ুজের উত্তিও উদ্ধত করিয়াছেন। পান 
রামান্থুজ বলেন__ | 
পন্বপ্রে চ প্রাণিনাং পুণ্যপাপান্ুগুণং ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ তত্ততকালাবনাঁনাঃ 
তথাতৃতাশ্চার্থ।: স্থজ্যস্তে। তথ] চ ন্বপ্নবিষয়া শ্রুতি - 
নতত্র রথা নরথযোগা নপস্থানেো ভবস্তি। অথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথঃ স্মজতে 
( বৃহদারণ্যক ॥ ৪1৩/১০ ) ইত্যারভ্য “স হি কর্তা ( বৃহদারণ্যক ॥91৩1১০ ) ইত্যস্তা। যগ্ভপি সকলেতর- 
পুরুষা নুভাব্যতয়। তদানীং ন ভবস্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষসাত্রানুভাবাতয়া তথাবিধাঁনার্থান্‌ ঈশ্বরঃ স্থজতি | 
সহি কর্ত। তম্ত সত্যসঙ্কপরস্যা শ্চরয্যশক্তেস্তদৃশং কর্তৃত্বং সম্ভবতীর্ঘ । 
“্য এষ স্ুপ্ডেষু জাঁগন্তি কামং কামং পুরুবে। নিশ্মিমাণঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদেবা সৃতমুচ্যতে | 
তন্ষিল্লেকাঃ শ্রিতঃ সর্ধ্বে তছু নাত্যেতি কম্চন ॥ কঠজুতি (২২৮, 
ইতি চ। শ্ুত্রকারোহপি ন্মায়ামাজন্ত কাঙলসেযন। (২ ব্রঙ্গসূত্ধ ) ইত্যাদিনা জীবস্য 
কাতন্েনানভিব্যক্তন্বরূপত্াদীশ্বরস্যেব সত্যসন্বল্পশক্তিবিলাসমাজমিদং স্বাপিকবন্ত্ব জ্ঞাতমিতি ব্যচষ্টে। 
“তশ্মিন লোকাঃ- ইত্যাদি শ্রতেং। অপরকালাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশ: স্বদেহেনৈব দেশাস্তর-গমন- 
রাজ্যাভিষেকশিরস্ছেদাদয়শ্চ পুণ্যপাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহত্বরূপ-সংস্থানং দেহাস্তরস্থক্ট্যোপপদ্থাস্তে- 
ইতি 1” : 
তাৎপর্য । ভশ্রীতগবান, স্বপ্রত্রষ্টা প্রাণিগণের স্বপ্নকীলে তাহাদের পুণ্য-পাপানুসারে কেবল-' 
মাত্র তাহাদেরই, অসুভবযোগ্য এবং শ্বপ্নকালমাত্র-স্থায়ী আশ্চর্য্য পদার্থসমূহের স্্টি করেন। ন্মপ্- 
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বিষয় কশ্রগতিবাক্যও আছে । যথা _'সেম্থুলে ( ন্প্-স্থানে ) রথ, রথযোগ (অশ্ব) বা পথ থাকে না। 
অথচ, রথ, রথযোগ (অশ্ব ) এবং পথ শ্াষ্ট হয়।”এইবপ আরম্ত করিয়া উক্ত শ্রতিবাক্য শেষকালে 
বলিয়াছেন--তিনিই (ব্রক্ষই ) কর্ত।'। যদিও অন্য লোক-সকলের অসুভবযোগ্য কোনও পদার্থ 
ততকালে থাকে না, তথাপি স্বপ্রদ্রষ্টা লোকদিগের অনুভবযোগ্য এবং তাহাদের পুণ্যপাপের অনুরূপ 
ও স্বপ্নকালমাত্র-স্থায়ী পদার্থসমূহ পরমেশ্বর স্থষ্টি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন_-'তিনিই কত্ত11 তিনি 
সত্যানঙ্কল্প বলিয়া এবং আশ্চধ্য-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া তাহ্নার এতাৃশ কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয়। কঠশ্রুতি 
বলিয়াছেন-_'নিদ্রিত লোকের ইন্দ্িয়বর্গ সুগ্ড হইলে এই পুরুষ ( পরমেশ্বর ) জাগ্রত থাকেন এবং 
লোকের কাম্যবস্তসমূহ নিশ্নাণ করিতে থাকেন। তিনিই শুভ্র (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ), তিনি ব্রহ্ম, তিনি 
অন্ৃত। তিনি সমস্ত পোকের আশ্রয়; কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না! 

্রন্গনুত্রকার ব্যাসদেবও “মায়ামাত্রস্ত কাৎসোন ॥৩]২।৩।-ইত্যাদি সৃত্রদ্ধারা জানাইয়াছেন 
যে,--'জীব অনভিবাভ্ত-স্বরূপ, জীবের স্বরূপ সম্যক্রূপে অভিব্যক্ত নহে (অর্থাৎ সংসার-দশায় জীবের 
স্বরূপগত সত্যাসঙ্থপ্ত্বাদি এবং শক্তি-আদি সম্যক্রূপে অভিব্যক্ত থাকে না); এজন জীবের পক্ষে 
সপ্রদৃষ্ট বন্তর সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না। স্থাপ্রিক বন্তমকল সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সত্যসন্কপ্ন-শক্তিরই 
বিলাসমাত্র । পূর্বেবোল্লিখিত কঠশ্রুতিও ইহা ব্লিয়াছেন--“তন্মিন লোকাঃ ইত্যাদি--লোকসকল 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেনা । গৃহের অভ্যন্তরে 
( অপরকালাদিঘু ) শয়ান (নিত্দ্িত ) বাক্তিও যে স্বপ্রাবন্থায় স্বশরীরে দেশাস্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক, 
শিরশ্ছেদাদি দর্শন করে-_- ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেই সময়ে তাঁহার পীপ- 
পুণ্যের ফলে তাহার শয়ানদেহের অনুরূপ অপর দেহ স্থষ্ট হয় এবং সেই স্থষ্ট শরীরের দ্বারাই তাৎ- 
কালিক স্বপ্দৃষ্ট ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন হয়” 

শ্রীপাদ রামান্ুজের উল্লিখিত উক্তি উদ্ধত করিয়া ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন__ 
“পরমাত্মারই যে স্বপ্স্থষ্টি, ইহ! যুক্তিযুক্ত । জাগ্রৎ-্বপ্রাদি ভেদে নিখিল-বিশ্বপ্রপাঞ্চের জন্ম দিকর্ৃত্ব- 
দ্বারা পরমাত্মারই স্বপ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। ধাহারা বলেন--্বপদৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বকীয় (ন্বপরতরষটার ) 
সন্বরলমাত্রের মূত্তি, তাহাদের এতাদৃশ মতের অভ্যুপগমবাদেও স্ুক্রকার ব্যাসদেব একটা সুত্র 
করিয়াছেন-_বৈধশ্মটাৎ চ ন ম্বপ্লাদিবও |২।২।২৯॥ এই স্থত্রের মন্দ এই যে_ন্বপ্ন হইতে জাগর-জ্ঞান 
পৃথক । কেননা, জাগর-জ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের বিরুদ্ধধশ্মবিশিষ্ট । স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরণে তাহ! 
দেখা যায় না। কিন্ত জাগরণে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তর ন্যায়, তাহাদের অন্যথা- 
ভাঁব হয় না। ইহাই এইট স্ুত্রের তাৎপধ্য। কিন্তু স্বপ্ন যে স্বপরদ্রষ্টার নিজের স্ষ্টি, বা নিজের 
সক্কল্পজাত, তাহ! এই স্ত্রের অভিপ্রেত নহে। কেননা, পরবর্তী সন্দ্যে সিরা ৩২১।-ইত্যাদি 
স্থত্ধে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ও পরমেশ্বরেরই স্থষ্টি 
খ। স্বপ্লাস্মন্ধে শঙ্করমতেয় অযৌক্তিকতা 


[ ১৬১৩ ] 


বিবর্তবাদ্ অসঙ্গত ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৩৫ শন, 


«সন্ধ্যে সষ্টিরাহ হি।৩।২১।* এবং*নিশ্মাতারধৈকে পুজাদয়স্চ ॥৩২২/%-এই ছুইটা ক্ষসূত্রের 
ভাঙ্কে “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবস্তি, অথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথ স্থজতে (বৃহদারণ্যক ॥. 
81৩1১০)৮, দ্গহি কত? (বৃহদারণ্যক ॥81৩।১০॥), “য এষ সুপ্ডেষু জাগন্তি কামং কামং পুরুযো 
নিশ্মিমাণঃ | তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে । তশ্মিন লোকাঃ শিতাঃ সর্ব তহ নাত্যেতি, 
কম্চন ॥ ( কঠ্শ্রুতি ॥২২৮। ১-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, 
বপদৃষ্ট বন্ত পরর্রদ্ধেরষ্ স্থষ্ট এবং জাগ্রং-স্থট্টির ম্যায় স্বাপ্রিকী স্য্টিও সত্য। কিন্তু তিনি বলেন---. 
ইহ? পূর্ববপক্ষের মত। তিনি নলেন--“মায়ামাত্রস্ত কাত্ন্সেনানভিবাক্ত-স্বরূপত্বাৎ॥ ৩/২৩।”-স্থুজে 
উল্লিখিত পূর্ববপক্ষের উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। 

(১) মায়ামাত্রস্ত কা ন্ল্যেনামতিব্যক্তত্থরূপত্বা ॥৩|২৩।" সুত্রের শঙ্গরভাব্য 

“মায়ামাত্রস্ত'” সৃত্রের ভাসতে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন - স্বাপ্সিকী ন্থ্টি জাগ্রৎ-স্ত্ির সায় 
সত নহে, ঈহ। মায়াময়ী ( মায়ামাত্রম্‌)$ তাহ!তে সত্যের গন্ধমাত্রও নাই । “নৈতদন্বি_-যদৃক্তং 
সন্ধ্যে শষ্টিঃ পারমাধিকীতি। মায়াময়োব সান্ধ্ে স্ষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোইপ্ান্তি।” কেন? কারণ 
এই বে, তাহ সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নে । সত্য বস্তুর ধর্দমাসকল স্বপ্প-স্বরূপে সম্পূর্ঘদূপে অভিব্যক্ত 
হয় না-_-কাত্ম্যেনানভিন্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ | দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধারাহিত্য --্ুত্রস্থ “কা ল্য”. 
শবে সমস্তই ভভিপ্রেত হঈয়াছে। সত্যবজ্ত-বিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধারাহিত্য স্বাপ্রিক 
পদার্থে সম্ভবপর নতে। কেননা, স্বপ্ন-স্থানে স্বপরদৃষ্ট রথাদি থাকিবার উপযোগী দেশ (স্থান) 
থাকে না। সন্কুচিত দেহের মধ্যে রথাদির স্বান সম্কুলান হইতে পারে না। 

যদি বল! যায়-_-জীব দেহের বহির্দেশে গিয়া স্বপ্ন দেখে । দেশাস্তুরীয় দ্রব্য যখন স্বপ্সে 
দৃষ্ট হয়, দেশান্তরে গমন যখন স্বপে দৃষ্ট হয়, তখন জীব যে দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে-_এইবপ 
অনুমান অসিদ্ধ হয়না । বিশেষতঃ, তদমুরূপ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা “বহিঃ কুলায়াদমূতশ্চবিত্ব! 
সঈয়তে অমূতো যন্ত্র কামম্‌ সেই অমূত-পুরুষ ( আত্ম! ) কুলায়ের (দেহরূপ গৃছের ) বাহিরে 
যাইয়া যথেচ্ছ বিহার করেন।” 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-_সুগুজীবের পক্ষে দেহের বাহিরে যাঁওয়! অসম্ভব | 
ক্ষণকালের মধ্যে কেহ কি শতযোজন দূরবত্তী স্থানে গিয়া ফিরিয়া আমিতে পারে? আবার এমন. 
্বপ্পও আছে-যাহাতে দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার কথা আছে, অথচ ফিরিয়া আসার কথা নাই 
ভ্রুতিতেও এইরূপ একটা স্বপ্নের কথা মাছে। ষথা-_-“আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়। নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়া ন্বপ্রযোগে পঞ্চালদেশে গেলাম এবং তনুহূর্তে জাগ্রত হইলাম। 'কুরুঘহং শখ্যায়াং 
শয়ানে নিদ্রয়াডিগ্ুতঃ ন্বপ্পে পাঞ্চালানভিগতশ্চাম্মিন্‌ প্রাতিবুদ্ধশ্চ-ইতি |" স্বপরপ্রষ্টা যদি সত্য সত্যই 
পার্থাল দেশে যাইত, তাভ1 হইলে পাঞ্চালদেশেই খাকিত, পাঞ্চালদেশেই জাগ্রত হইত। কিন্তু 
সে পার্ধালদেশে থাকে নাই, পাঞ্চালদেশে জাগ্রতও হয় নাই ; সে কুরুদেশেই আছে, কুরুদেশেই 


[ ১৬১৪ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত ] | স্থিত অন্য আচাব্খাগণ : ' 1 ৩৫৩অন্ু, 
ভ্াপ্রত হইয়াছে । আবার, ফেদেছে সে পাথালদেশে হায়, পার্ধশথি লোক তাহার সে-দেহকে 
কুরুদেশন্থ শয্যাতেই শয়ান দেখে। দেহের মধ্যেই যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, শ্রুতিও তাহা কলেন। 
থা।--« 'স যত্রৈতৎ স্বপ্নযয়াচরতি”- ইত্যুপক্রম্য “ম্বে শরীরে যথাকাঁমং পরিবর্ততে ইতি-_-“তিনি যাহাতে 
এই স্বপ্ন দর্শন করেন-এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন - "নিজের শরীরেই তিনি ইচ্ছান্ু- 
রূপ ভাবে পরিবন্তিত হয়েন । অতএব, পূর্ব্বোলিখিত “বহিঃ কুলায়াদমূতশ্চরিত্বা”- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের 
শৌণ অর্থ গ্রহণ করিলেই “স্ব শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে' এই শ্রতিবাক্যের সহিত সমন্বয় হইতে 
পারে। গৌণ অর্থ হইবে এইরপ-্বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত। -- অস্ত ( আত্ম। ) যেন শরীরের 
বাহিরে গিয়া-ইত্যাদি 1” শরীরের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি শরীরের দ্বার কোনও প্রয়োজন সাধন 
করে না, তাহাকে শরীরের বাহিরে অবস্থিতের তুল্যই বলা বল] যায়।” যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন 
প্রয়োজনং করোতি, সবহিরিব শরীরাদ্ভবতি।” স্বপ্পে কোনও স্থানে যাওয়া ব! কোনও স্থানে অবস্থানও 
এরূপ গৌণ ( যেন যাইতেছে, যেন অবস্থান করিতেছে-এইরূপ ) বলিয় স্বীকার করিতে হইবে । 

স্বগ্গুতে কালের (সময়ের ) বিরুদ্ধতাও দেখা যাঁয়। রাত্রিতে স্বপ্প দেখিতেছে যেন 
দিবাভাগ। ন্বপ্রদর্শনের সময় অতি অল্প; অথ, স্বপ্রদ্রষ্টাী কখনও কখনও মনে করে যেন শত শত 
বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে । স্বপ্রদর্শনের উপযোগী নিমিত (ইন্দ্রিযাদিও ) তখন থাকেনা । স্বপ্নে 
রথ দেখিতেছেঃ অথচ তাহার চক্ষু তখন মুড্রিত, সমস্ত ইল্দড্রিয় স্তৃপ্ত। নিমিষ-কালমধ্যে রথাদি নির্মাণ 
করার সাম্থ্যও নাই, তছুপযোগী উপকরণাদিও নাই । স্বগদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় বাধিত হয়__ 
লুপ্ত হয়, এমন কি স্বপ্পসময়েও তাহা লুপ্ত হয়। স্বপ্নপৃষ্ট রথাদির অভাব শ্রুতি স্পষ্টকথাতেই 
শুনাইয়! গিয়াছেন_-ন তত্র রথ। নরথযোগ। ন পন্থানে! ভবস্তি”-ঈত্যাদিবাকোযে। সুতরাং স্বপ্রদর্শন 
মায়া মীত্র। “তস্মান্মায়ামাত্রং স্বগ্রদর্শনম্‌।” | 

(২ গ্রীপা শক্করকৃত ভাস্বের আলোচনা 

গমায়ামাত্রন্ত কাহকোন”- ইত্যাদি সুত্রভাস্ে শ্রীপাদ শঙ্কর “মায়া”শব্দের যে অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহ] স্ুত্রকর্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে । শ্রীপাদশঙ্কর সর্ধ্ব্রই “মায়া”-শবদে তাহার 
কল্পিত “সদসদ্ভিরনিবর্বাচা। এবং মিথ্যান্থষ্টিকারিণী মায়া” গ্রহণ করেন; কিন্তু এতারদুশী মায়া! যে 
অবৈদিকী, তাহ পুর্ব্বেই (১২।৬৯-অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়ছে। স্ুত্রকার ব্যাসদেব বৈদিকী মায়ার 
কথাই বলিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতির সিদ্ধান্ত গ্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-বহিভূ্তা মায়ার 
কথা বলিতে পারেন না। স্থতরাং অবৈদিকী মায়ার আশ্রয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহা যে স্বত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

স্বকলিত মিথ্যান্থষ্টি-কারিনী মায়ার সহায়তায় শ্রীপাদ শঙ্কর যে ভাবে জগতের মিথ্যাত্ব 
প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই তিনি স্বপ্দৃষ্ট বন্তর মিথ্যাত্ব উপপন্ন করারও প্রয়াস 
পাইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি স্বপ্রদৃষ্ট বন্তর মিথ্যাত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরিয়াই লইয়াছেল 
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বিবর্তবাদ-অসঙ্গত ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [(আ৫৩নঅন্থ 


এবং সাহার এই অভ্যাপগমের অনুকূল ভাবেই তিনি শ্রুতিবাকাসমূহের তাৎপধ্য প্রকাশ 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । তাহার ফলে, একটী “ইব”-শবকের অধ্যাহার করিয়া! তিনি “বহিঃ 
কুলায়াদম্ৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমতো যত্র কামম্-শ্রুতিবাক্যের গোপণ অর্থ করিয়া দেখাকঈয়াছেন_- 


দাত আত 2 


ন্বপনতরষ্টা জীব যেন শরীরের বা গৃহের বাহিরে যাইয়াই অভীষ্ট কাম্যবন্ত্ প্রার্ধ হয়, বস্তুতঃ শরীরের .. 


বা গৃহের বাহিরে যায় না” এইরূপ অর্থ করিলেই “ম্মে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে”_-এই 


আতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে। 


যে স্থলে মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকে, সে স্থলে গৌণ মর্থ গ্রহণ অনাবশ্যক এবং শান্্রবিরুদ্ধ। ": 
সুখ্য অর্থের সঙ্গতি না থাকিলে অবশ্যই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত আলোচ্য শ্রুতি- ; 


বাঁকাগুলিতে মুখ্য অর্থের অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই । *ম্ৰে শরীরে, ূ 
যথাকামং পরিবর্ততে”-এই শ্রুতিবাকো বলা হইয়াছে--“স্বপরপ্রষ্টা। ব্যক্তি স্বীয় শরীরে যথাকাম : 


(কামনার বা! অভীষ্টের অসুকুল ভাবে) পরিবন্তিত হয়েন।” এ-স্থলে “যথাকামং পরিবর্ততে_ 
অন্ীষ্টের অনুকূল ভাবে পবিবন্তিত হয়েন”_-ইহার তাৎপযার কি? অবস্থাস্তর-প্রাপ্তিকেই পরিররত 
বলে' এই অবস্থাস্তর বা পবিবর্তন--মনোভাবাদিরও হইতে পারে, দেহাদিরও হইতে পার 
স্বপ্নদ্ব্টা ব্যক্তি স্বপ্ে রথাদি দেখে, রথাবোহণাদিও করে, স্বপ্লের বৈচিত্রী অন্ুলারে স্থুখ বা 
অনুভব করে । একট সমস্ত ব্যাপারে স্বপ্রদ্রষ্টার যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, শয়ন-কালে 
তাহার তদ্রুপ মনোভাব ছিলনা । স্বপ্ধে হয়তো? কখনও উপবিষ্ট থাকে, কখনও দণ্ডায়মান থাঁকে, 
কখনও রাজার পোষাকে থাকে, কখনও বা অস্করুপে থাকে । এইনপ দৈহিক অবস্থাও তাহার 
শয়ন-কাঁলে ছিলনা । আবার, স্বপ্নে হয় তো শয়ন-স্থান হইতে অন্ক স্থানে গমন কবে । এ-সমস্তই 
হইতেছে স্বপ্রদ্রষ্টার অনস্থাস্তির-প্রাপ্তি বা পরিবর্তন। এইরূপ পরিবর্তন স্বপ্রদ্রষ্টী নিজে করিতে পারেনা, 
তাহার তদনুরূপ সামর্থা নাই! যিনি রথ, অশ্বাদি, পথ স্ুষ্টি করেন (অথ রখান্‌ রথযোগান্‌ পথঃ 
স্জতে, ১ * সহি কর্তা॥ বুহদারণাক ॥ 9৩।১০ ), তিনিই এই সমস্ত অবস্থাস্তরের স্থষ্টি করেন। “ষ 
এব স্ুৃপ্তেষু জাগত্তি কামং কামং পুরুষে নিশ্িমাণঃ | তদেব শুক্রং তদত্রঙ্ষ” ইত্যাদি বাক্যে কঠশ্রাতি 
€ ২২৮ ) স্পষ্ট কথাতেই জানাইয়াছেন _ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্ুপ্ত-জীবের কাম্য বস্ুসমূহের স্থন্টি করিয়া 
থাকেন। স্বপ্রদ্রষ্টার অনাস্তানে যাওয়ার উপাযোগী দেহ৪ ভাভারই স্যষ্ট। সত্যসঙ্থল্প পরেমেখবর 
পরব্রহ্মের আঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির পক্ষে এতাদুশী স্থষ্টি অসম্ভব নহে | বৃহদারণ্যক “স্যজ্জতে__ 
স্ষ্টি করে” বলিয়াছেন, কঠশ্রুতি “নিশ্মিমাণঃ_নিশ্মীণ করেন” বলিয়াছেন ; কিন্তু যেন স্থষ্টি করেন”, 
“যেন নিশ্মাণ কারন” একথা বলেন নহি । গ্যেন স্থষ্টি করেন, যেন নিশ্ধাণ করেনপ-ইত্যাদি 
বাকের কোনও অথ হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে--স্বপরদ্রষ্টার জন্য পরমেশ্বর ঘে অন্ত দেহের স্থষ্টি করেন, সেই অন্যদেহে 
্বপ্নরষ্টা খন অন্যত্র গমন করে, তখন তাহার পুর্ব্ববন্তা শয়ানদেহের কি অবস্থা হয়? কি অবস্থা? 
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তর কটন 


লী 
বিবর্তধাদ আসঙ্গত] ... : স্থক্টিত্বও মন্ত আচাধ্যগণ  .. .. [৩৫৩-আনু 
হয়, তাহা বলা হইতেছে। পূর্র্বদেহ পূর্ব শয়ন-স্থনেই থাকে এবং তাহা জীবিতও থাকে ; 


' কেননা, তখনও মেই দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া! চলিতে থাকে । পরমেশ্বরের যে অচিস্ত্যশক্তির 


প্রভাবে স্বপ্রদৃষ্ট দ্রব্যাদির স্থষ্টি হয়, সেই অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবেই স্বপ্রত্ষ্টা স্বীয় শয়ানদেহে থাকিয়াও 
অন্থদেহে ন্বপ্নভোগ করিতে পারে, অন্যজও যাইতে পারে। “ম্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে*- 
বাক্যে শ্রুতি তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। যাহার কৃপাশক্তিতে শৌভরি-মাদি খষি কায়বৃহ 
প্রকটিত করিয়া একাধিক দেহে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অনিস্ত্যশক্তিতে স্বপ্র- 
দর্টাও উভয় দেহে অবস্থান করিতে পারে। এতাদৃশী শক্তি স্বপরদ্রষ্টী জীবের নহে; এই শক্তি 
হইতেছে অচিস্ত্যপ্রভাব সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের | 

এইরূপে দেখা! গেল-_পরমেশ্বরের অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে স্বপ্রন্্রষ্ঠীর পক্ষে অন্য শরীর গ্রহণ বা 
অন্যন্জ গমন যখন অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ শ্রতিবাক্যে যখন জান যায়, তাহা নিতান্তই সম্ভবপর, 
তখন দবহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতে! যত্র কাঁমম্ঠ-এই শ্রুতিবাক্যের মুখ্য অর্থেরও সঙ্গতি 
আছে; সুতরাং ইহার গৌণ অর্থ করার কোনও প্রয়োজনই নাই এবং মুখা অর্থের সঙ্গতি আছে বলিয়া 
গৌণ অর্থ শাস্ত্রপম্মতও হইতে পারে না। 

“অন্যত্র য্(ওয়ার”” যদি গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়! “যেন অনাত্র যায়” বলিতে হয়, তাহ! 
হইলে ন্যপ্রদর্শনেরও” কি গৌণ অর্থ করিতে হইবে? মিদ্রিত স্বপ্রদ্রষ্টার চক্ষু থাকে মুত্্রিত; সে 
্বপ্নস্থিত রথাদি দেখিবে কিরূপে? এ-স্থলেও গৌণ অর্থ করিতে গেলে বুঝিতে হইবে__্বপ্পগত 
রথাঁদি বাস্তবিক দৃষ্ট হয় না । বগ্তঃ দৃষ্টই যঘদ্দি না হয়, তাহ। হইলে জাগ্রত অবস্থায় তাহার স্মৃতি ব! 
জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বস্ততঃ স্বপ্ধে ঘে কিছুই দৃষ্ট হয় না, ইহ। শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন না । 
তিনি বলেন-_ন্বপ্প মিথা। হইলেও স্বপ্নদর্শনের ফল সত্য হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রিতনয়ন এবং 
স্বপ্তেত্ট্রিয় ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্রস্থষ্ট বস্তর দর্শন কিরূপে এবং কাহার শক্তিতে হয়? যিনি স্বপ্রগত 
রথাদির স্থৃষ্টি করেন, তাহার শক্তিতেই যে সুপ্তব্যক্তি রথাদি দর্শন করে, ইহা অন্বীকার করার উপায় 
নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাহারই শক্তিতে ন্বপ্রদ্রষ্টা স্বীয় দেহে স্বগৃহে শয়ান থাকিয়াও 
যে অনাত্র যাইতে পারে, ইহ] স্বীকার করিতে আপত্তি কেন ? এবং সেই পরমেশ্বরের অচিস্ত্যশক্কিতেই 
ক্ষণকালের মধ্যে শতধযোজন দূরবর্তা স্থানে গমন স্বীকার করিতেই বা আপত্তি কেন? লৌকিকী 
দৃষ্টিতে গৃহে থাকিয়া অন্যত্র গমন, কিন্বা ক্ষণকালের মধ্যে শতযোজন দূরে গমন যেমন অসম্ভব ; 
সুজিত নয়নে এবং ইন্ড্রিয়ের নুগ্তাবস্থায় রথাদির দর্শনও তেমনি অসম্ভব । একটী অসম্ভব ব্যাপারকে 
সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করাতেই পরমেশ্বরের অচিস্ত্যশক্তি স্বীকার করা হইতেছে । এই অবস্থায় 
গৃহে থাকিয়।ও অন্যত্র গমনাদ্দি অসস্ভব ব্যাপারের, সেই স্বীকৃত অচিস্তাশ্‌ক্তির প্রভাবে, সম্ভবপরতা 
্বীকার না করিয়া শ্রুতিবাক্যের গৌণ অর্থ করিতে যাওয়ার যৌক্তিকতা কিছু থাকিতে পারে 


বলিয়া মনে হয় না। 


[ ১৬১৭ |] 
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কুরুদেশে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নে পাঞ্চালদেশে যাওয়া এবং পাঞ্চালদেশেই জাগ্রত হওয়া 
এনং জাগরণের পরে খপ্রদ্রষ্টার পক্ষে নিজেকে পাঞ্চালদেশে না দেখিয়! কুরুদেশে দেখা__ইহার 1 
মধ্যেও অসামজস্ত কিছু নাই । পাঞ্চালদেশে যাঁশয়ার উপযোগী যে দেহ স্বপ্নপ্রষ্টার জন্য ষ্ট 
হষ্টয়াছিল, পাঞ্চালদেশেই সেই দেহ অস্তহিত হইল । যিনি স্থ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহা অন্ধর্ধাপিত 
করিলেন। কর্মফল ভোগের জন্য সেই দেহের স্থষ্টি এবং সেই দেহে পাঞ্চালে গমন, সেই কর 
কল তুক্ত হইয়া গেলে, তাহার প্রয়োজন থাকে না। তাই তখন তাহার অন্তদ্ধাপন। অস্তত্ধীনের এ. /. 
পরে স্বপ্দ্রষ্টা আর সে-দেহে থাকিতে পারে না; কেননা, তখন সেই দেহই থাকে ন। কুর-1 


মা 
নিতে 
ঘানি 
নে 
গং 
] 


দেশে শয়ান যে দেহে স্বপ্রদ্রষ্টা পুবেবও ছিল, পাঞ্চালগমন-লময়েও ছিল, সেই দেহেই তাহার: 


হও 


8 


নিদ্রাভঙ্গ হয়। সেই দেহেই সে নিজেকে কুরদেশে দেখে । 

প্ীপাদ রামাগুজ বলিয়াছেন__কন্মফল ভোগের জন্যই স্বপ্নের স্যষ্টি। ইহা? অযৌক্তিক 
নহে । জাগ্রত অবস্থার ম্যায় স্বপ্রাবস্থাতে৪ জীব স্ুখ-ছুঃখ ভোগ করে। সুখ-দুঃখ হইছে), 
কন্ধেরই ফল। ম্ুতরাং স্বপ্নগত সুখ-ছুঃখও জীবের কনম্মেরিই ফল। জন্মের সময়ে জীব যে. 
ভোগায়তন দেহ লাভ কবে, সেই দেহে প্রারন্ধ কম্মের ফল ভোগ করার সময়ে অপ ং ূ 
যে সমস্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র এবং স্বপ্পকীলস্থায়ী কর্মাকল উদ্ধদ্ধ হয়, সে-সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করাইবার জক্টই 
কর্মফলদাতা পরমেশ্বর-কর্তৃক স্বপ্নের স্থষ্টি। স্বপ্নদর্শনের কারণ যে স্বপ্রত্রষ্টার স্ুকৃতি-ছ্কৃতি (কী, 
এম্বচকশ্চ হি শ্ুতেরাচক্ষতে চ তদ্ধিদঃ ॥৩।১।৪।৮--এই ব্রন্ষস্থত্রের ভাস্কে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহ 
বলিয়া! গিয়াছেন। ঘনিমিতন্তম্ত রথাদিপ্রতিভান-নিমিত্ত-মোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভৃতয়োঃ মুকৃত- 
দু্ধতয়ে।ঃ কর্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্‌।-স্বপেও রথাদি-দশপনের পর হধ-বিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা 
করিতে হইবে, মালিতে হইবে যে, সেই লেই স্বগ্নদশর্নের কারণীভূত সুকৃত-দুক্কত (পুণ্য-পাপ? সেই 
মেই স্বপ্রদর্শনের প্রয়োজক নিমিতু-কারণ ॥ পণ্ডিতগ্রবর কালীবর লেদাস্তবাগীশ-কত অনুবাদ | 
যাহাহউক, যে ক্ষুদ্র কশ্মফল ভোগ করাইবার জন্য তিনি স্বপ্রদ্রষ্টীকে একটা নৃতন সৃষ্ট দেহে পাঞ্চাল 
দেশে লইয়া যায়েন, পাঞ্চালাদশেই সেই কনম্মফল ভোক্তপ্য। সে-স্থানে সেই ফলের ভোগ হইয়। 
গেলে আর সেই দেহের প্রয়োজন থাকে না; এজন্য সে-স্থানেই সেই দেহ অন্তহিত হয়। 

যাহাহউক, স্বপ্পদৃষ্ট বন্ত্র অস্ভিতহীনতা দেখাইতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _ "ন তত্র 
রথা ন র্থযোগে। ন পন্থালো ভবন্তি”--এই বাক্যে শান স্পষ্টভাবেই স্বপ্নবৃষ্ট রথাদির অভাবের কথা 
শুনাইয়! গিয়াছেন। "স্পইথাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্্রং --€ন তত্র রথ ন রথযোগ! ন 
পন্থানো ভবস্তি'-ইত্যাদি।” আীপাদ শঙ্কর যদি সমগ্র শ্রগতিবাক্টী উদ্ধত করিতেন, তাহা হইলে: | 
ঠাহার ভাষ্বের পাঠকদিগকে তিনি বাঁকা জানাইতে চাতিয়াছেন, তাহ! জানানো বোধহয় সম্ভবপর 
হইত না। এজন্যই কি তিনি উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটার পরবর্তী অংশটা উদ্ধত করেন নাই? সমগ্র ন্‌ 
বাকাটী হইতেছে এই £-- | 
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«“ন তত্র রথ! ন রথযোগ] ন পন্থানে। ভবস্তি, অথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথ; স্যঞ্জতে, ন তজ্রানন্দা 
মুদঃ প্রমুদে। ভবস্তাথা নন্দ্ান্‌ মুদঃ প্রমুদঃ স্থজতে, ন তত্র বেশাস্তাঃ পুগ্ধরিণ্য; শ্রবস্ত্যো ভবস্তাথ বেশাস্তান্‌ 
পু্ধরিগী; অ্রবস্তী: স্থজতে, স হি কর্তী |॥ বৃহদারণাক ॥ 81৩)১০ ॥” 

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল--শ্বপ্রস্থানে রথ, অশ্ব, পথ থাকে না; অথচ রথ, অশ্ব ও পথের 
সৃষ্টি করা হয়। আনন্দ, মুদ, প্রমোদ থাকে না; 'মথচ তৎসমন্তের স্থত্টি করা হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়, 
পুর্ধরিণী, নদী, থাকে না; অথচ তৎসমস্তের স্থষ্টি করা হয়। 

তাৎপর্য্য হইল এই যে -_স্বপ্াদরষ্টা স্বপ্নবস্থায় রথ-অশ্বাদি, নদী-পু্ষরিণী প্রভৃতি যাহা যাহা দর্শন 
করে, তাহাদের কিছুই স্বপ্পদর্শনের স্থানে থাকে না এবং তৎসমস্তের দর্শনে স্বপ্নটা যে আনন্দাদির 
অনুভব করে, সেই আনন্দাদিও সেখানে থাকে না। কিন্তু স্বপ্নকালে এই সমস্তের স্থষ্টি হয়। ইহাতে 
পরিষ্কার ভাবে বুঝ। যায়, স্বপ্রদর্শনের পুর্বে ্বপ্রবুষ্ট বস্তচলি থাকে না; কিন্তু ম্বপরদর্শন-কালে সে- 
সমস্তের স্তি হয়। ন্থ্টি যখন হয়, তখন সে-সমস্তের অস্তিত্বও তখন থাকে; কেননা, অস্তিত্বহীন 
বস্তুর কৃষ্টি অসস্তব। ন্ট বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে স্ৃষ্টিও হম্বীকৃত হইয়া! পড়ে। তবে 
এ-সমস্ত বন্তুর অস্তিত্ব কেবল ্বপ্নদ্রষ্টার অন্ুভবগমা, অপরের অনুভবগম্য নহে। কেনন!, ততসমন্তের 
স্থিই হয় স্বপ্রত্রষ্টার কম্মকল ভোগের উদ্দেস্তে, অপরের কন্মফল ভোগের জন্য নহে। 

ইহাতে পরিষ্কার ভাবে জানা যায়--ন্বপ্দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আর্মতবাকো তাহাদের 
অভাবের কথা বলা হয় নাই, সন্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে । শ্রুতিবাক্যটার প্রথমাঁশে রথার্দির যে 
অভাবের কথা বল। হইয়াছে, তাহ হইতেছে ম্ব্নকালের পুব্রের কথা । 


€৩) স্বপ্দৃষ্টব্তর সৃষ্টিকর্তা কে ? 
এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে _ স্বপদৃষ্ট বন্তর সৃষ্টি কর্তা কে] স্বপ্নতষ্টা জীব? নকি পরমেশ্বর ব্রহ্মা? 


প্রীপাদ রামান্থজ কঠোপনিষদের “য এষ স্ুপ্তেষু জাগন্তি-ইত্যাদি"-২২।৮-বাক্য উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বপ্নৃষ্ট বস্তর স্থষ্টিকন্র। “নিন্মাতারখৈকে পুজ্রাদয়স্ড ॥ ৩২২ ॥৮_ 
শৃত্রভাধ্যে পাদ শঙ্কর বলিয়।ছেন-- প্রকরণ-মন্ুসারে এবং বক্যশেষের দ্বারাও বুঝা যায় প্রাজ্জ-_ 
পরব্রহ্মই _স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থের নির্মাতা । প্রকরণটা হইতেছে প্রাজ্ঞ-্রন্মবিষয়ক $ যেহেতু, “অন্তর 
'ধর্দাদন্যতাধন্মাৎ ॥ কঠ ॥ ১২১৪ ॥--যাহ] ধন্মাতীত, অধন্মাতীত, কাধ্য-কাঁরণের অতীত, তাহা বল”- 
এই বাকাপ্রকরণে ইহা বলা হইয়াছে এবং বাক্যশেষেও বলা হইযাছে__“ঘ এষ সুগ্তেষু জাগন্তি কামং 
কামং পুরুষে নিন্সিমাণঃ | তাদের শুক্রং তদ্ত্র্ম তাদেবা মুতমুচ্যতে। তন্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব তছু 
নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তত ॥ কঠ॥ ২২৮। 
| কিন্তু “সথচকশ্চ হি শ্রুভেরাচক্ষতে চ তদ্িদ | ৩1১৪ 1৮-স্ত্রভাষা শ্রীপাদ শঙ্কর আবার 
বলিয়াছেন-স্বপ্রতর্টা জীবই স্বগ্দৃষ্ট বস্তর নির্মাতা, প্রাজ্ঞ ব্রন্গ নিষ্ম[তা নহেন। “যদপুম্ং প্র।ক্ষমেনং 
নির্দাভারমামনস্তি ইতি, তদপ্যসৎ।” 
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বিব্তধাদ অসঙ্গত] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৩৫৩-অু 


“নিশ্দাতারফৈকে”-ইত্যাদি ৩1২।২।-ুত্রভাষ্তে তিনি যে কঠ-শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন) 
তাহার বাক্যশেষেই আছে, স্বপ্স্থট্টিকর্তা হইতেছেন--“শুক্রং তদুত্রহ্ষ তদেবামৃতমুঙ্াতে ৷ তন্মিন্‌. 
লোকাঃ শ্রিভাঃ সর্ধবে তছু নাত্যেতি কশ্চনঃ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥- বিশুদ্ধ, ব্রহ্ম, অমৃত। তিনিই সমস্ত? 
লোকের আশ্রয়, কেহ ত্ৰাহাকে অতিক্রম করিতে পারে ন11” স্বপ্রস্থষ্টিকর্তা যে ব্রহ্ম, এই বাক্যশেষ 
হইতে তাহা পরিষ্কীর ভাবেই জানা যায়। শ্রীপাদ শঙ্করও সে-স্থলে তাহ] বলিয়াছেন এবং ব্রঙ্মাপর 
অর্থই যে প্রকরণ-সঙ্গত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু “ম্চকশ্ঠ” ইত্যাদি ৩২1৪-সুত্রভাষ্যে তিনি, 


কথ। বলা হইয়াছে। দ্য এ এষ স্ুণ্ডেষু জাগার ইতি রসি্ানবাদাজষীর এবায়ং কামানাং নির্মাতা! 
সন্বীর্ত্যতে ।” সম্পূর্ণ বিপরীত কথা! এই কঠ-শ্রুতির শেষভাগে যে “তদেব শুক্রং তদেব রহ্থা*- 
ইত্যাদি প্রাজ্ঞ-ব্রত্মের কথা আছে, তৎসন্বন্ধে এ-স্থলে তিনি বলেন_ এই বাকাশেষে জীবের জীবভাব 
নিষেধ করিয়া ব্রন্মভাবের উপদেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ যে জীব স্বপ্নতরষ্টা, সেই, জীব শ্বরূপতঃ" 
ব্রহ্ম_ ইহাই বলা হষ্টয়াছে )। তিনি আরও বলেন-_এইরূপ অর্থ প্রকরণ-ধিরুদ্ধও হয় ন। ১ কেননা ' 
পূ বলা হইয়।ছে যে, প্রকরণটা হইতেছে ব্রন্ম-প্রকরণ ;“তত্বমসি”-বা।ক্যানুসারে জীব যখন স্বরূপতঃ 
ব্রহ্ম ই, তখন জীব-প্রকরণ এবং ব্রন্ম-গ্রকরণ একই | | 
এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই । প্রথমতঃ, “তন্তমসি”-বাকা যে জীব-ব্রক্ষের সব্বভোভাঁবে একস, 
সুচিত করে, ইা ধরিয়া লষ্টয়াই শ্াীপাদ শঙ্কর তাহার অর্থের সহিত প্রকরণের সঙ্গতি দেখা ইয়াছেন ; 
অর্থাৎ তাহার উক্তির তাৎপধ্য এই যে--জীব এবং ব্রহ্ম যখন সব্বতোভাবে একই, তখন জীব-প্রকরণ 
এবং ব্রন্ম-প্রকরণও একই | কিন্তু “ততমসি"-বাক্য জীব-ত্রন্মের সর্রবতো ভাবে একত্ব স্ুচিত করে 
না এবং শ্রীপাদ শঙ্কর “তত্বমসি-বাক্র যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা! যে শ্রুতির তাৎপর্য নহে, ত্বাহার 
অর্থ-করণ-প্রণালী৪ যে শান্ত্রসম্মত নহে, ভাহা পৃর্রেই (২৫১ অনুচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে। মুক্ত 
জীবেরও যে পৃথক্‌ অক্তিহ থাকে, তাহাও পুর্বে (২৪০-৪৩ অনুচ্ছেদে ) প্রস্থান-ত্রয়ের প্রমাণ উল্লেখ 
পুরর্বক প্রদশিত হইয়াছে । জীব এবং ব্রহ্ম যখন সর্ববতো ভাবে এক নহে, তখন জীবপ্রকরণ এবং ত্রহ্গা- 
প্রকরণও এক হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর ষে তাবে তৎকৃত অর্থের সঙ্গে গ্রকরণ-সঙ্গ তি 
দেখাইয়াছেন, তাঁহ। বিচারসহ নহে, গ্রহণের যোগাযও নহে । | 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন--“য এব ন্মপ্তেযু জাগন্তি কামং কামং পুরুষো নিল্সিমাণঃ। 
তদেব শুক্রুং তদ্ত্রঙ্গ” ইতাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে স্বপ্নতরষ্টা পুরুষকেই স্বপরদৃষ্ট বস্তুর নির্মাতা বলা হইয়াছে । 
শ্ত্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিও শ্রুতিবাক্য-বিরুদ্ধ। কেননা, শ্রুতিবাক্যটীতে বলা হইয়াছে--“ইক্ডিয়বর্গ 
সুপ্ত হইলে সেই পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্য পদার্থের (অর্থাৎ স্বপ্দৃষ্ট পদার্থের ) স্থত্ি করিতে: 
থাকেন।” স্বপ্রত্রষ্টী তে! তখন নিদ্রিতই থাকে; জাগ্রত থাকিয়া কেহ স্বপ্ন দেখেনা। বিশেষতঃ) 
ই্দরিযব্গের স্থষ্ডিতেই জীবের সুপ্তি, ইন্দ্িয়বর্গের জাগৃতিতেই জীবের জাগৃতি। শ্রুতি যখনস্পৃষ্টকথাতেই 
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ববসতাদ অসঙগত] ২7 শৃিতদ্ ও অন্ত আগচারধ্যগণ। মা  ঢ৩৫৩মছ | 


(্প্তেষুশলে ) ব্ষ্টার ইক্জিয়বর্গের সুপ্তির কথ! বলিয়াছেন, তখন টাও যে নিজ্রিত-_জাগ্রত 
নছে_তাহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়! শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন_ জাগ্রত পুরুষই ্বপ্দৃষ্ট বন্র 
নির্দাতা। এই জাগ্রত পুরুষ কখনও নিড্রিত শ্বপরদ্রষ্টা হইতে পারেন না; ভিনি নিশ্চয়ই স্পষ্ট 
হইতে ভিন্ন) কে তিনি? তাহাও শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন--“তিনি হইতেছেন অস্ত, বিশুদ্ধ 
সব্ধবাশ্রয় এবং সর্ধ্বানতিক্রমণীয় ব্রন্ম। প্তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে । তসম্মিন লোকাঃ 
শ্রিতাঃ সর্ষে তছ নাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ কঠ॥ ২২৮)” এইকূপে দেখা গেল_-শ্রীপাদ 
শঙ্করের উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ। 

স্বীয় অভিমতের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর অপর একটা শ্রুতিবাক্য উদ্ধত করিয়। বলিয়াছেন, 
এই শ্রুতিবাক্যটাও জীববিষয়ক | “ম্বয়ং বিহত্য ভ্বয়ং নিশ্মায় ম্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা! প্রস্থপিতি- 
ইতি জীবধ্যাপারশ্রবণাৎ । স্ুচকশ্চ ইত্যাদি ৩২।৪॥-সুত্রভাষ্য।” ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রতির 
৪1৩/৯-বাকা এবং “ন ভত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থ।নো ভবস্তি” ইত্যাদি বাক্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
বাকা। শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধত বাকাটার পরবর্তাঁ অংশের প্রতি দৃষ্টি না করিলে ইহার তাৎপর্য বুঝা 
যাইবে না। পরবর্তী অংশসহ বাঁকাটী হইতেছে এইবূপ ৮ 

“ঘ্য়ং বিহত্য হয়ং নির্পায় শ্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষ! প্রস্থপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি- 
ভবতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 81৩৯।_-নিজেই দেহকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ( বিহত্য ) নিজেই (স্বগ্রদৃস্থয বস্ত) 
নির্মাণ করিয়! স্বীয় জ্যোতিদ্ণরা স্বীয় গ্রাহরূপ প্রকাঁশ করিয়া ( স্বেন ভাঁস। ) স্বগ্নাবস্থ! প্রতিপন্ন করেন 
(প্রশ্বপিতি)। এ-স্থলে এই পুরুষ হইতেছেন স্বয়ং জ্যৌতিঃ।” 

যিনি এত সব করেন, স্বয়ং স্বপ্নপৃশ্য পদার্থের নির্মাণ করেন, তিনি কে? বাকাশেষেই 
আতি তাহ! বলিয়াছেন-_-“অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি ভবতি- এই' পুরুষ হইতেছেন স্বয়ংজ্যোতিন 
জ্যোতিঃম্বরূপ।” ইহা দ্বারা ব্রহ্মকেই৯ লক্ষ্য করা হইয়াছে; কেননা, ব্রন্মই হইতেছেন জ্যোতিঃ 
স্বরীপ, কাহার জে]াতিতেই অপর সকল জ্যোতিগ্সান_ইহ। শ্রুতিরই কথা। তর্কের অনুরোধে 
প্রীপাদ শঙ্করের কথা -_-জীবও ব্রক্ষই, এই কথা_স্বীকাঁর করিয়া লইলেগ সংসারী জীবে যে ব্রচ্মভাব 
থাঁকে না, ইহাও অন্থীকার করা যাঁয় না ; কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন যে, সংসারী জীবে 
্রক্মভাব থাকে না। স্বপ্রকীশতব এবং জ্যোতিঃম্বরূপত্ব হইতেছে ব্রহ্মভাব। সংসারী জীবই স্বপ্রদ্রস্টা ; 
সুতরাং স্বপরদষ্টা সংসারী জীব “ম্বয়ংজ্যোৌতিঃ? হইতে পারে নী। অতএব, এ-স্থলে “ন্বয়ংজ্যোতিঠ 
শবে ত্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, স্বগত্রষ্টা জীবাকে লক্ষ্য করা হয় নাই । "বিহত্য”-শব্দেও তাহাই 
চিত হইতেছে; স্বপরদ্রষ্টা নিদ্রিত জীব নিজের দেহকে নিজে সংজ্ঞাহীন করে নাঃ করিতে পারেও 
না, করার ইচ্ছাও তাহার হয় না। নিজের দেহকে সংজ্ঞাহীন করার ইচ্ছ! কাহারই হয় না (বিহত্য- 
শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর কাহার শ্রুতিভাষ্যে লিখিয়াছেন__দেহং পাতায়ত্বা নিঃসম্বোধম্‌ আপাদ্য। 
_ মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্তীর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন_-. 
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বিহত্য দেহং বোধরহিতং কৃত্ব। )। ব্রন্গই স্বপ্নস্ষ্টার দেহকে বোধরহিত-_স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নজ্টার .. 
স্বীয় ঘথাবস্থিত দেহের অস্তিত্বের জ্ঞানকে তিরোহিত-_করেন। ব্রহ্ষই স্বীয় জ্যোতিদ্বরা: 
স্বীয় অগিস্তাশক্তির প্রভাবে -ন্বপ্নদৃশা বস্ত্র নিশ্দাণ করেন এবং তাহাকে স্বপরন্রষ্টার 
অনুভবের বিষয়ীভূত করেন (ক্বয়ং নিম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা) এবং এই ভাবেই... 
তিনি স্বপ্রাবস্থাকে প্রতিপন্ন করেন (প্রস্বপিতি। প্রম্ষপিতি-শবধের অর্থে সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয় ৃ 
লিখিয়াছেন--স্বপ্নাবস্থ।ং প্রতিপঞ্ধতে--অর্থাৎ জীব এই ভাবেই তাহার স্বপ্লাবস্থা অনুভব করিতে : 
পাঁরে)। স্বপ্রদ্রষ্টা জীবের পক্ষে এ-সমস্ত সম্ভবপর নহে। 
এইরূপে দেখা গেল--পরমেশ্বর ব্রহ্ম স্বপরণৃষ্ট বস্তর স্থষ্টি কর্তা, স্বপরদ্রষ্তী জীব নহে। এইরূপ: 
সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সুখার্থের সহিত এবং বেদাস্তস্ত্রের সহিতও সঙ্গতিময়। এইরূপ 
সিদ্ধান্তে কোনও শ্রুতিবাকোরই গৌণাথ” করিতে হয় না। 
যাহা হউক “সুচকশ্চ”-ইত্যাদি ৩২1৪, তরক্ষসুত্রভাষ্যের শেষভাগে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন- . 
'ন চ।স্ম(ভিঃ ন্বপ্েহপি প্রাজ্জবাপারঃ প্রতিষিধ্যতে । তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ধববান্থ অপি অবস্থান ' 
অধিষ্ঠাতৃতোপপন্ডেঃ। পারদাথিকন্ত্ নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাঁদিসর্গবং ইত্যেতাবৎ প্রতিপান্ধতে। 
ন চবিয়ুদাদিসর্সস্থাপি আতান্তিকং মতাতমস্তি। গ্রতিপাঁদিতং হি 'তদনন্যত্বমারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ ইত্যক্র 
সমস্তন্ প্রপঞ্চস্ত মায়ামাত্রত্বম। প্রাক চ ব্রহ্গাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চে! ব্যবস্থিতরূপো! ভবতি, 
সন্ধ্যাশরয়ন্ত প্রপঞ্চ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইত্যতো। বেশেষিকমিদং সন্ধ্যস্ত মায়াম।ত্রত্মুদিতম্‌।_-ব্বপ্লেও 
প্রাজ্ঞ আত্মার যে কোনও ব্যাপার নাষ্ট, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি পর্ধেশ্বর। সকল 
সময়ে ও সকল 'বস্থায় তাহার অধিষ্ঠাতৃত আছে। স্বপ্রাশ্রিত স্ৃষ্টি, আকাশাদি-স্থত্টির শ্যায় 
পারমাঘিক অর্থাৎ সত্য নহে--এইমাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাগ্ধ । আকাশাদি-স্ষ্টিরও আত্যস্তিক 
সত্যতা নাই । সমুদয় প্রপঞ্চই মায়িক, মিথ্যা, এসকল “তদনগ্ত্ম্‌-স্থত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
যাবৎ ন। ব্রহ্ম।আসান্গাৎকার হয়, তাবং আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে ; কিন্তু স্বগ্রাত্রিত 
প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা ) হয়-এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ। পণ্ডিতপ্রবর কাঁলীবর 
বেদান্তবাগীশকৃত অন্নবাদ ।” 
এ-স্থলে তিনি বলিতেছেন--“ন চাম্মাভিঃ স্বগ্নেহপি প্রাজ্ঞবাপারঃ প্রতিষিধ্যতে--স্বপ্পেও যে 
প্রাজ্ছের-ব্র্দের_ কোনও ব্যাপার ধা কশ্ম নাই, একথা আমরাও বলি না।” অর্থাৎ জীবের 
ত্বপ্লাবস্থায় যে ত্রন্গের কিছু ব্যাপার বা কন্ম আছে, তাহ! শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিতেছেন। কিন্ত 
কি সেই ব্যাপার বা কণ্ঠ? সে-স্থলে ব্যাপার তো মাত্র ছুইটী -ন্বপ্নাবস্থার স্থষ্টি এবং ব্বপ্ন-দর্শন | 
স্বপ্নদর্শন তো জীবেরই ব্যাপার, নিদ্দিত জীবই স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকে, প্রাজঞ-ব্রহ্ষ স্বপ্নদর্শন করেন না। 
প্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিবাক্যের মুখ্যাথ প্রিত্যাগ পূর্বক গৌণাথ” গ্রহণ করিয়া এবং আরও কৌশল 
অবলম্বন করিয়া পূর্বে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, স্বপতষ্টী জীবই স্বপ্নাবস্থার-_ব্বপদৃষ্ট বন্তর স্ৃষ্টিকর্তা।, 
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প্রা ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা নহেন। স্বপরদর্শন এবং বপ্রদৃষ্ বসার টি এই উর ব্যাপারই হদি সব 
জীবের হয়, তাহ! হইলে প্রাজ্ঞ ব্রন্মের জন্য আর কোন্‌ ব্যাপার অবশিষ্ট রহিল ? 
্বগনদর্শন এবং স্বগরস্থষ্টি ব্যতীতও আর একটী ব্যাপার আছে। বোধহয় সেই ব্যাপারের সঙ্গেই 
প্রাজ্জ-ব্রত্মের মহিত সম্থদ্ধের কথ শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়ছেন। সেই ব্যাপারটা হইতেছে ্রন্মের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব। “স্বাস্থ অপি অবস্থাযূ অধিষ্ঠাতৃত্বোপদেশাৎ”-বাঁক্যেই তিনি তাহার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। এই ইঙ্জিতের তাৎপর্য্য এই £-শুক্তির অধিষ্ঠানে যেমন মিথ্যা রজতের জ্ঞান, তেমনি 
ব্রন্মোর অধিষ্ঠানে মিথা। আকাশাদি-জগত-প্রপঞ্চজের জ্ঞান, তেমনি আবার ব্রন্মের অধিষ্ঠানে মিথ্যা 
স্বপ্নের জ্ঞান। “ন চ বিয়দাদি-সর্গম্তাপি আত্াস্তিকং সত্যত্বমস্তি”-এই বাকো তিনি জগদাদির 
মিথ্যাত্ের ইঙ্গিত দিয়াছেন । “আতাস্তিক সত্যত্ব” বলিতে নিতা অস্তিত্ববিশিষ্টতা এবং নিত্য 
একরপত্বই সূচিত হয়। এতাদৃশ আত্যস্তিক সত্য বন্ত হইতেছেন একমাত্র প্রন্ম। আর যাহার 
অস্তিত্ব এবং একরূপত্ব নিত্য নহে, তাহ “আত্যস্তিক তা নহে”, তাহার সত্যত্ব অনাত্যস্তিক। অনাত্যস্তিক 
সত্য বগ্তরও অর্তিত্ব আছে, তবে তাহ! অনিক্য; তাহার একরূপত্বও অনিতা, অর্থাৎ তাহা 
বিকারশীল। তাহ হইলে অনাত্যস্তিক সত্য বস্তু বলিতে বিকারশীল এবং অনিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট 
জগদাদি বস্তকেই বুঝায় । কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর বিকারশীল বস্তুর অস্তিহই স্বীকার করেন না। 
এজন্য যাহ! আত্যস্তিক সত্য নহে, তাহাকেই তিনি মিথ্যা বলেন। “আকাশাদি জগং-প্রপঞ্চ 
আত্মস্তিক সত্য নহে”-এই কথায় তাঁহার অভিপ্রায় এই যে--জগৎ-প্রপঞ্চ হইতেছে মিথ্যা , তদ্রুপ 
স্বপ্ন বা স্বপ্রৃষ্ট বন্তও মিথা!। তবে জগত-প্রপঞ্চের ন্যায় স্বপ্নের বা ্বপ্নদৃষ্ট বন্তুরও অধিষ্ঠান হইতেছেন 
_.প্রাঙ্জ-ব্রন্ম। অধিষ্ঠান-রূপেই স্বপ্নের সহিত প্রাঙ্জ-ব্রন্মের সম্বন্ধ; ইহাই হইতেছে ততৎকথিত 
“ব্যাপার 1” স্বপ্নের মিথ্যাত্ব-সম্বদ্ধে তিনি পুর্বে যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তাহা রক্ষ। 
করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ের মিথ্যাত্য সন্থন্ধে তাহার উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহ। পূর্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে। ও 


(৭) স্প্লের সত্যত্ব-সন্ধন্ধে দৃষ্টান্ত 
্বপ্রৃষ্ট বস্তা যে সত্য, স্বপ্ে উষধাদি-প্রাপ্থিই তাহার একটা প্রমাণ। স্বপ্রদরষটা স্বপ্রাবস্থার 


দেখে _হাতে-এফটা উধধ পাইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে দেখে যে, সেই উষধই তাহার হাতে বিদ্যমান । 
্পদৃষ্ট উষধ যদি মিথা। হইত, তাহা আবার জাগ্রত অবস্থায় হাতে দৃষ্ট হয় কিরূপে ? 

এক ভাগাবান্‌ স্বপরদরষ্টার কথা বলা হইতেছে। তিনি এখনও সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন। 
কয়েক বতমর পূর্বে বাতব্যাধিতে তিনি অচল হইয়া ছিলেন। সর্বদ! শয়নিই থাকিতে হইত; 
কোনও এঁষধ-পত্রেই্ কিছু উপকার হয় নাই। একদিন রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ধে দেখেন, মহাদেব 
আঁসিয়। তাহাকে একটা যোগাসন করার উপদেশ দিলেন। রোগী তাহার অসামর্ঘের কথা জানাইলে 
মহাদেব কৃপা করিয়া স্বহস্তে তাহাকে উপদিষ্ট যোগাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। ক্ষণকাল পরে 
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রোগী জাগ্রত হইয়া দেখিলেন__তিনি সেই আসনেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন; কিন্তু মহাদেব নাই | ভিন 
নিজে হ্'টিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া সমস্ত জানাইলেন। তিনি স্রিগে। 
রোগমুক্ত হইলেন । এই স্ব যে মিথ্য একথা বলা চলেনা। 
প্রীশ্রীচৈতম্তচরিতামূত হইতে জান! যায় _ শ্রীমন্মহা প্রভূ যখন নীলাচলে, তখন টগরামবাসী- ন্‌ 
পুগ্তরীক বিগ্বানিধি-নামক এক ভক্ত পণ্ডিত তৃম্বামী ত্রাক্মণ নীলাচলে গিয়াছিলেন। গড়ন-বষ্ঠী 
উপলক্ষ্যে চিরাচরিত প্রথ। অনুসারে খ্রীস্্ীঞ্গগন্মাথদেবকে দেবকগণ মাড়যুক্ত বস্ত্র দিয়াছিলেন বলিয়. 
বিগ্ভানিধি সেবকদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বিদ্ানিধি স্বপ্সে দেখেন-: 
জগন্নাথ ও বলরাম উভয়ে তাহার গণগুদেশে চাপড মারিয়া সেবকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন: . 
বলিয়া ভ্াহাকে শাসন ও তিরস্কার করিতেছেন। শাসন করিয়। জগন্নাথ-বলরাম চলিয়া গেলেন' /. 
স্বা্পে বিচ্ভানিধিও দেখিলেন-তীহার গগুদ্বয় ফুলিয়৷ গিয়াছে, হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিলেন, - 
প্রতি গঞ্জে পাচটী আহ্গুলের দাগ রহিয়াছে । ভীহার এই গণ্ড-স্ষীতি এবং গণ্ডে জগল্পাথ- বলরামের : 
অন্গুলির চিহ্ন এবং তাহাদের অনুরীয়কের চিহ্নও পরের দিন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যানিধিও দেখিয়াছেন, 
এবং স্বরূপ-দামোদরাদি অন্যান্য ভক্তগণও দেখিয়াছেন। ইহাদ্বারাঁও স্বপ্নের সত্যত। প্রতিপাদদিত, 
হুইতেছে। 
এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। | 
এই আলোচন। হঈতে জানা গেল--স্বপ্র হইতেছে সত্য এবং পরমেশ্বব-স্থষ্ট। 
গ। প্রশ্তাবিত বিষয়ের আলে 5না | 
ধাহারা বলেন, ন্বপ্রৃষ্ট বন্ত যেমন মিথ্যা, এই জগংও তদ্রুপ মিথ্যা, তাহাদের উক্তিন্_ 
সারবন্ত। যে কিছু নাই, পূর্বববন্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। পৃর্ববত্তী আলোচনায় দেখা 
গিয়াছে যে, স্বপপদৃষ্ট বন্ত পরমেশ্বরস্থষ্ট এবং সত্য-_-অবশ্ট অনিত্য। | 
ধাহাঁর! সবপরদৃষ্ট বন্তর সঙ্গে জগতের তুলনা! করেন, তাহাদের উক্তি হইতে বরং ইহা জানা 
যায় যে_ স্পষ্ট বন্তর ন্যায় এই জগৎ-প্রপঞ্চও প্রমেশ্বর-স্ষ্ট, সত্য অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব বিশিষ্ট, 
কিন্তু অনিত্য। | 


ঢ৪81 শ্রিবগুলাদে আই্বৈত-ভ্তান্দ স্নিক্ধ হইতে লাল্লেলা ূ 

বপৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে, কিন্ব। শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে রজতের সঙ্গে জগৎ-প্রপঞ্চের তুলনা করিতে 

গেলে একটা দোষের উদ্ভব হয় এই যে__ইহাতে অদবৈত-ভ্তান লিদ্ধ হইতে পারেনা । একথা খলার 
হেতু এই £ 

জাগ্রত অবস্থায় স্বপরদৃষ্ট বন্ত দৃষ্ট না হইলেও তাহার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে । ওভি-লতের 
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৪, শুক্তির জ্ঞান জন্মিলে রজত দৃষ্ট হয়না! বটে; কিন্তু রজতের জ্ঞান বিদামান থাকে । জগৎ 
ষদি ব্বপ্রদৃষ্ট বন্তর হ্যায় ছয়, ব! শুক্তির বিবর্ত রজতের ন্যায় হয়, তাহা হইলে, বিবর্তবাদীর মতে, ব্রহ্মজ্ঞান 
হইলে জগতের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে না? ইহ? স্বীকার করা যায়; কিন্ত তখনও জগতের স্বৃতিটুকু 
থাকিবে; অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের জ্ঞানও থাকিবে । ইহা হইবে দ্বৈতজ্ঞান। রজত 
যেমন শুক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু, তদ্রুপ জগৎও হইবে ব্রহ্ম হঈটতে ভিন্ন বস্ত ৷ উল্লিখিত দ্বৈতজ্ঞানে থাকিবে 
_ব্রদ্ষের জ্ঞান এবং ব্রন্মাতিরিক্ত জগতের জ্ঞান। ইহাতে শশঙ্করের অদৈত-জ্ঞ।ন সিদ্ধ হইতে পারেন! । 

যাহারা! জগতের অনিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তীহাদের মতে জগৎও ব্রঙ্গাত্বক-_-জগৎ 
ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্ত্র নহে । যাহার ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয়, ব্রন্মের চ্গানের সঙ্গে তাহারও জগতের অস্তিত্বের 
জ্ঞান থাকিবে; তথাপি এই জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান হইবে না; কেননা, জগৎ ব্রদ্মাত্মক,-- ব্রহ্মাতিরিক্ত 
দ্বিতীয় বন্ নহে ; জগতের জ্ভান হইবে তখন ব্রহ্ষজ্কানেরই অস্তভূক্তি। একবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানের 


তাতপর্মাই এইরূপ । 


চেডে। ল্হিলভলাদেল্ল দোলন 
বিবর্তবাদী প্রীপাদ শঙ্করের মতে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা,__জগৎ 


মিথ্যা, জীব মিথ্য।, গুরু মিথ্যা, শিষা মিথ্যা, গুরূপদেশ মিথ্যা, শ্রতিও মিখা, এমন কি ঈশ্বরও 
মিথ্যা (শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিগ্রতিপাদিত অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্মকেই 
মায়োপহিত ব্রহ্ম বা সগুণত্রহ্মা বা ঈশ্বর বলেন। মায়োপহিত বলিয়! এতাদৃশ সগুণব্রহ্ধ বা ঈশ্বরও 


মিথ্য। )। 
এ-সন্বদ্ধে একটু আলো চন। কর! হইতেছে । 


ক। জগতের মিথ্যাত্ব 

জগৎ যে শুক্তি-রজতের দুষ্টান্তের রজতের ন্যায় মিথ্যা বা বাস্তব অস্তিত্বহীন নহে, পরস্ত 
জগতের যে বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তবে সেই অস্তিত্ব যে অনিত্য, তাহ! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 

খ। জীবের মিথ্যাত্ব 

গ্রীপাদ শঙ্কর জীব বলিয়। কোনও তন্্ব ব। বস্তু স্বীকার করেন না। তাহার মতে অবিদ্যা- 
কবলিত ব্রহ্ধই জীব, জীব হ্বরূপতঃ ব্রহ্ম, অপর কিছু নহে। ব্রদ্মের জীবভাঁব অবিদ1ার ফল বলিয়া 
অবিদা যখন মিথ্যা, ভখন জীবভাবও মিথ্যা, অর্থাৎ জীবও মিথ্াা। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের 
অতিপ্রায়। 

কিন্তু পূর্বেই প্রদিত হইয়াছে-_জীব ন্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে। জীব হইতেছে ব্রন্মের চিন্রপা 
শক্তি, জীবশক্তির অংশ; ভীব নিত্যবস্ত। যাহা নিত্য বন্ত, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। 
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জীবের মিথ্যাত্থ স্বীকার করিলে মোক্ষেরও অনিত্যন্বের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। একথ।' 
বলার হেতু এই। | 

শ্রীপাদ শঙ্ষরের মতে অবিদ্যাদ্বারা কবলিত নিধিবশেষ ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। 
অবিদ্যা কেন যে ব্র্ধকে কবলিত করে, তাহার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। যদি বল! যায়-_অনাদি 
কর্ম হেত । তাহাও বলা যায় না। কেননা, তাহার মতে কন্মও মিথ্যা। বিশেষতঃ, এইট কম্ম 
কাহার কৃত? নির্বিবিশেষ ত্রন্দের পক্ষে কর্ম করা সম্ভব নয়; ব্রহ্মের কৃত কন্মণস্বীকার করিলে. 
তাহার সবিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে বুঝা গেল - বিনা হেতুতেই অবিদ্যা ব্রহ্মকে 
কবলিত করিয়! জীবভাব প্রাপ্ত করায়। : 

স্বীকার করা গেল, কোনও কারণে অবিদ্য। কবলিত ত্রদ্মের জীবভাব দূরীভূত হইল; তখন, 
মোক্ষ আসিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে ইহা! বুঝা যায় ন! যে, অবিদ্য। পুনরায় ব্রহ্মকে কবলিত 
করিবেনা। কবলিত করার হেতু যখন নাই, তখন অবিদ্যা আবারও ব্রক্গকে কবলিত করিয়া জীবভাব 
প্রাপ্ত করাইতে পারে। স্থতরাং মোক্ষও অনিত্য হইয়া পড়ে। 

গ। গুরু-শিষ্যের মিথ্যাত্ব 

জীব মিথ্যা! হইলে গুরু-শিষা মিথ্যা হঈতে পারেন ; কেননা, গুরু-শিষ্যও স্বরূপতঃ জীবই | 
কিন্তু শ্রুতি-স্ঘৃতি অনুসারে জীব যখন মিথা নয়, তখন গুরুও মিথা নহেন, শিষ্যও মিথ্যা নহেন 
এবং গুরুর উপদেশও মিথা। নহে । 

জীব-জ্গদাদিকে ব্রন্দের বাস্তব ভেদ মনে করিঝাই ভ্রীপাদ শঙ্কর রন্মের অগ্বযন্ব-স্থাপনের, 
জনতা জীব-জগদাদির মিথ্যা খ্যাপনে প্রয়াম পাইয়াছেন ; কিন্ত সমস্তই ব্রন্মাত্থক বলিয়া! এ-সমস্ত 
যে ব্রদ্মের ভেদ নহে, তাহা। পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে (৩1৫১-অনুচ্ছেদ ব্রষ্টব্য )। এ-সমস্ত ব্রচ্ষের 
বাস্তব ভেদ নহে বলিয়া জীব-জগৎ মিথ্যা নহে, গুরু-শিষ্তণ মিথ্যা নহেন। 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন “যস্য দেবে পর ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ। তস্তোতে 
কথিত হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ (৬২৩॥ ত্রন্দে (দেবে) ধাহার পর] ভক্তি 
আছে এবং ত্রন্মে যেজপ পরা ভক্তি, গুরুতেও যাহার তদ্রপ পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্বার নিকটেই 
শ্রুতিকথিত অর্থসমৃহ আত্মপ্রকাশ করে ।” 

এই শ্রুতিবাক্যে গুরদেবে পর ভক্তির 'অত্যাবশ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । গুরু যদি মিথ্যাই 
হয়েন, তাহ1 হইলে তাহাতে পর! ভক্তির সার্থকত1 কি? অধিকন্ত, মিথ্য। বস্তুতে ভক্কিই বা হইতে 
পারে কিকপে? 

মহোপনিষদ বলিয়াছেন_- 
“ছুল্লভে। বিষয়ত্যাগে। দুষ্প ভিং তত্বদর্শনম্‌। 
হুল্নভি। সহজাবস্থা। সদ্গুরো: করুণাং বিনা ॥81৭৭1 


[ ১৬২৬ ] 
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-_জদৃগুরুর করুণ। ব্যতীত বিষয়-ত্যাগ হল্লভি, ততদর্শন ছুল্লভি, সহজাবন্থাও (জীবের 
স্ববীপে অবস্থিতিও ) ছা্িভি |” 
গুরু যদি মিথ্যাই হইবেন, তাহা হইলে তাহার করুণাই বা জবার কি? সেই ককুণার 
সৃফলই বাকি হইতে পারে? 
মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
“তদ্বিজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোতিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌ ॥ 
তন্মৈ স বিদ্বান্থুপলন্নায় সম্যক্‌ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সতযং প্রোবাচ তাং তত্বতো। ত্রক্ষাবিদ্।ম্‌ ॥ 
_মুণ্তক ॥১1২।১২-১৩॥ 
_-ভাহাকে (ত্রহ্মকে) জানিবার নিমিত্ত লমিৎপাণি হইয়া শান্ত্রজ্জ এবং ব্রহ্গানিষ্ঠ গুরুর নিকটে 
যাইবে। তখন সেই বিদ্বান্‌ গুরু স্বীয় সমীপে উপনন্ন প্রশান্তচিত্ত এবং শমগ্তণান্থিত শিষ্যকে ব্রদ্ষবিতা 
প্রদান করিবেন। এই ব্রঙ্গবিষ্ঠ।র রাই অক্ষরপুরুষ ব্রচ্মকে জানা যাইতে পারে ।” 
শ্রুতি এ-স্থলে সদ গুরুর পদাশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন। গুরু ঘি মিথ্যাই হয়েন, গুরুর 
উপদেশও যদি মিথ্যাই হয় (মিথ্যা! গুরুর উপদেশও মিথ্যা হইবে, তাহ। কখনও সত্য হইতে পারে না), 
তাহ। হইলে গুরুর পদাশ্রয়ের সার্থকতা কি থাকিতে পারে? মিথ্য! শুক ব্রদ্মবিষ্ঠাই বা কি্পে 
দিতে পারেন? এক্দ্রজালিক স্থষ্ট দ্বিতীয় এন্রজালিক কি কাহাকেও কিছু দিতে পারে? 
শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়াছেন-_ 
“বিচারণীয়। বেদান্তা বন্দনীয়ে রঃ সদ । 
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং হৃণাম ॥ তন্বোপদেশ 1৮৪॥ 
--বেদাস্তবা কই বিচারণীয়, গুরু সর্ধবদা বন্দনীয়। গুরুর বচন, দর্শন এবং সেবন মনুষ্যগণের 
পথ্য-__-পরম হিতকর 1” 
মিথ্য। গুরুর বন্দনাই বাকি? মিথা। গুরুর সেবা বা দর্শনেরই ব। তাৎপর্ধা কি? মিথ্যা 
গুরুর বাক্যেরই বা মূল্য কি ? শুক্তি-রজত-ৃষ্টাস্তের রজতের সেবায় বা দর্শনে কি কাহারও কোনও 
অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে ? 
গুরু যদি মিথ্যাই হইবেন, তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেকে জগদুর বলিয়াই ব1 
প্রচার করিলেন কেন? 
“কুতে বিশ্বগুরুত্র্ষা ত্রেতায়ামৃঘিসত্তমঃ। 
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাঁং কলাবত্র ভবামাহম্‌ ॥ -__মঠানুশীসনম্‌ ॥২৫। 
-_সত্যযুগে বিশ্বগুরু ছিলেন ত্রদ্ধা, ত্রেতাযুগে ঝধিসত্তম (বশিষ্ঠ) এবং দ্বাপরে বিশ্বগুর ছিলেন 
ব্যাসর্দেব। এই কলিধুগে আমি ( পাদ শঙ্কর ) হইতেছি বিশ্বগুরু।” 


[ ১৬২৭ ] 
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্রহ্মা-ব্যাসাদি যে বিশ্বগুরু ছিলেন, ইহা! অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার! নিজে-. 
দিগকে বিশ্বগুরু বলিয়! নিজের! প্রচার করিয়াছেন, এইরূপ কোনও শান্ত্রবাকা দৃষ্ট হয় কি? | 

যাহা হউক, শাস্ত্রানুসারে গুরুপদাশ্রয়, গুরুর আদর্শের অনুসরণ, গুরূপদ্দেশের অন্থুসরণ--. 
মোক্ষলাভের জন্ত অপরিহাধ্য। গুরুই যদি মিথ্া। হয়েন, তাহার আদর্শও হইবে মিথ্যা) তাহার উপ- 
দেশও হইবে মিথ্যা। মিথ্যার অনুসরণ বা অন্ুবর্তন অসম্ভব! ইহন্দ্রজালম্থষ্ট রজ্ছু আরোহণ 
করিয়! যখন ইন্দ্রজালম্থষ্ট দ্বিতীয় এীন্দ্রজালিক আকাশের দিকে উঠিয়া যায়, তখন কেহই তাহার 
অনুসরণ করিতে পারে না। মিথ্যা উপদেশের অনুসরণেও সত্য বন্ধ লাভ হইতে পাঁরে নাঃ 
শ্রুতিই পরিষ্কারভাবে তাহা বলিয়। গিয়াছেন। “ন হাঞ্চবৈঃ প্রাপ্যতে হি ফ্রুবস্তৎ 1কঠশ্রচতিঃ |. 
১২।১৭॥--অঞ্রুব ( অনিত্য-__অসত্য ) বস্তদ্ধার! কখনও ঞ্ুব ( সত্য ) বস্ত্র পাওয়া যায় না ।” 

এই রূপে দেখা গেল-_-গুরুর ও গুর্ূপদেশের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তিই অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। 

ঘ। শ্রুতির মিথ্যাত 

শ্রুতি ( এবং শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র) যদি মিথা। হয়, শ্রুতির উপদেশও মিথ্যা হইয়া পড়ে। 
শ্রতি যে ব্রন্মের উপদেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়! পড়েন । ক্রন্ষমজ্বান লাভের জন্য শ্রুতি 
যে ত্রন্ষের শ্রবণ-ঘনন-নিদিধ্যাসনাদির কথ! বলিয়াছেন, তৎসমস্তও মিথ্যা হইয়া পড়ে । সুতরাং মোক্ষ- 
লাভও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন_“ন হাঞবৈহ গ্রাপ্যতে হি ফ্রবস্তুৎ ॥ 
কঠশ্রুতিঃ 1১1২।১০।% 

“তদনন্যত্মমা রস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪1৮-_এই ব্রন্ষস্ত্রের ভাষ্ে একটী পুর্ব্বপক্ষের উত্থাপন 
করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর এ-সম্বন্ষে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! এ-স্থলে তাহ? উদ্ধত হইতেছেঃ__ 

“কথং ত্বসত্যেন বেদান্তবাকোন সত্যস্য ব্রন্ধাত্বত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্ভতে, ন হি রজ্জুসর্পেন দষ্টো 
ভ্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্জিকাম্তসা পানাবগাহনাদি-্প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি ।- যদি বল মিথ্যা বেদাস্ত- 
বাকো সত্য ব্রঙ্গাত্ব-বিচ্ঞান হওয়া কি প্রকারে উপপন্ন হয়? জীব রজ্ছু-সর্পের দংশনে মরে না এবং 
মৃগতৃষ্িকা-জলে পানাবগাহনাদি প্রয়োজনও নিষ্পন্ন করে ন1।--পপ্তিত প্রবর কালীবর বেদাগ্তবাগীশ 
কৃত তাষ্যান্ববাদ 1”__ইহ। হইতেছে পূর্বপক্ষ। 

এই পূর্ববপক্ষের উক্তির উত্তরে শ্ীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন _ 

“নৈষ দোষ: | শঙ্কাবিষাদাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্বেঃ স্বপ্নদর্শনাবন্থস্য চ সর্পদংশনোদক- 
স্ানাদিকাধ্যদর্শনাৎ ইহার প্রতাত্তরে আমর! বলি-বেদাস্তবাকা মিথ্যা! হইলেও এ দৌষ প্রদত্ত 
হইতে পারে না। রজ্জ্সর্প-দংশনেও ত্রাস, শঙ্কা ও বিবাদাদি মারক-ক্রিয়া হইতে দেখ! ধায় এবং সুপ্ত 
পুরুষ ন্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট জলে ও মৃগতৃষ্িকাঁজলে আ্বানাদি কার্ধ্য করিয়া থাকে ।__ 
বেদাস্তবাগীশকৃত ভাষ্ান্ুবাদ।” 


,[ ১৬২৮ ] 
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.. শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি শুনিয়া কেহ হয়তে। বলিতে পারেন-_-ইহা পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্সের 
উত্তর হইল না। কেননা, পুর্ববপক্ষের বক্তব্য হইতেছে এই যে-_মিথ্যা রঙ্জু-সর্পের ( রজ্জুতে যে সর্পের 
ভ্রম হয়, সেই সর্পের ) দংশনে যেমন কাহারও সতা মৃত্যু হয় না, মিথা। মুগতৃষ্চিকার জলে যেমন সত্য 
জঙপানের ও সত্য জলাবগাহনের কাধ্য সাধিত হয় না, তদ্রেপ মিথ্যা বেদাস্তবাক্যেও কাহারও সত্য 
্রক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে না ইহার উত্তরে বল। হইল-_বজ্ছুসর্পের দংশনেও ত্রাস, শঙ্কা ও 
বিধাদাদি মারক-ক্রিয়া হইতে পাবে এবং সপ পুরুষ স্বপ্রকাঁলেও ্বপ্নদৃষ্টজলে পানাবগাহনাদি 
করিয়া! থাকে এবং মুগতৃষ্চিকীর জলেও পানাবগাহনাদি ক্রিয়। নিষ্পন্ন করিয়া থাকে । 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এট-_লোক জাগ্রত অবস্থাতেই রজ্জুসর্প দেখে। রজ্জুসর্পের দংশনে ত্রাসাদি 
জন্মিতে পারে ; কিন্তু সেই ত্রাস-শঙ্কায় কেহ মরে না। রজ্ুসর্প ভ্রষ্টাকে দংশনও করে না সুতরাং 
দংশনন্রনিত মারক ক্রিয়া অসম্ভব। মৃগতৃষ্িকাও দৃষ্ট হয় লোকের জাগ্রত অবস্থায় । মুগ- 
তৃষ্চিকার জল কেহ পান করেনা, সেই জলে কেহ অবগাহনও করে না। পানাবগাহনের চেষ্টা 
করিলেও লেই চেষ্ট। হইয়া যায় ব্যর্থ; সুতরাং সত্য পানাবগাহন হষঈটতে পারে না! । রজ্জুসর্প এবং 
মথগতৃফিকা সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবাস্তব, প্রত্যক্ষ-বিরোধী ; 
স্থতরাং ইহা দ্বারা পুর্ববপক্ষের প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। 

আর, তিনি যে বলিয়াছেন--“ন্থপ্ত পুরুষ স্বপ্নকালে স্বপ্রদৃষ্ট জলে পানাবগাহনাদে করিয়! 
থাকে” ইহা ঠিক। কিন্তু হাতেও পূর্ববপক্ষের প্রশ্থের উত্তর পাওয়া যায় না। কেননা, হ্বপ্নকালের 
পাঁনাবগাহন জাগ্রতাবস্থার পানাবগাহনের তুল্য নহে; স্বপ্রের অবগাহনে দেহ-বস্্াদি সিক্ত হয় বটে; 
কিন্তু তাহ! স্বপ্নাবস্থাতে । স্বপ্লাবসানে জাগরণের পরে সেই সিক্তৃতা দুষ্ট হয় না। যদি ক্তাগ্রতা- 
বন্থাতেও সেই সিক্ততা দৃষ্ট হইত, তাহ! হইলেই পূর্ববপক্ষের প্রশ্থের-_মিথ্যা বেদাস্ত-বাঁক্যে সত্য ত্রচ্ষ- 
প্রাপ্তির কথায় যে সন্দেহের উদয় হয়, সেই সন্দেহের-__সমাধান হইত। 

উল্লিখিতরূপ আশঙ্কার উত্তরে প্রীপাদ শঙ্কর আবার বলিয়াছেন_-"তৎকাধ্যমপ্যন্বতমেবেতি 
চেত ব্রুয়াৎ, তত্র ব্রমঃ_-সে সকল ক্রিয়াও মিথ্যা, একথা বলিলে বলিব”_- (ইহার পরে তিনি 
বলিয়াছেন )-_ 

“যগ্পি স্বপ্রদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদক-ন্নানাদিকাধ্যমনৃতং তথাপি তদবগভিঃ সত্যমেব 
ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। নহি স্বপ্রাহুঙ্থিতঃ ন্বপ্রৃষ্টং সর্প্ংশনোদকন্সানাদিকাধ্যং মিথ্যেতি 
মন্তমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্থতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্রদৃশোহবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদে 
দূষিতো। বেদিতবাঃ।--যদিও ন্বপ্রদর্শনাবস্থায় সর্পদংশন ও জলাবগাহন প্রভৃতি মিথ্যা, তথাপি, 
সে সকলের জ্ঞান মিথ্যা নহে । মিথ্যা হইলে জাগ্রৎকালে তাহার অনুবৃত্তি হইত না। স্বপ্রদর্শক 
পুরুষ ন্বপ্রত্যাগের পর সর্পদংশনার্দি কাধ্যক্গাপকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও তদবগাহী জ্ঞানকে 
মিথ্যা বলিয়া জানে না (ন্বপ্পে যে “আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, সে 
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জ্ঞানকে সে সত্য বলিয়াই জানে )। স্বপ্পরষ্টার ম্প্নে জ্ঞানের বাঁধ হয় না, অর্থাৎ তাহা, 
জাগ্রং-কালেও অনুবত্ত থাকে, এতদ্বারা দেহাত্ববাদেও দোষ দেওয়া হস্টয়াছে, ইহা জানিতে 
হইবে।' ( এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল স্বপ্দৃষ্ট সর্পদংশন এবং স্বপ্রনৃষ্ট জলে স্ানাদির কথাই, 
বলিয়াছেন, রজ্জুসর্প ব! মৃগতৃষ্চিকাজলের কথা কিছু বলেন নাই )। . 

উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে- স্বপদৃষ্ট কন্ত মিথ্যা হইলেও ( পুর্ব্বেই বলা 
হইয়াছে, তিনি ন্বপ্রবৃষ্ট বস্তাকে মিথ্যা বলেন) স্বপপৃষ্ট বন্তর জ্ঞান মিথা। নহে ; কেননা, ন্বপ্রান্তে, 
জাগ্রত অবস্থাতে স্বপনদৃষ্ট বন্ধর জ্জান থাকে। ্ 

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার উক্তির সমর্থনে শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধত করিয়াছেন। 

“তথা চ শ্রুতি £-- 

“যদ কন্মন্থ কাম্যেযু স্থিয়ং স্বপ্লেযু পশ্যতি। 
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তন্রিন্‌ স্বপ্ননিদশনে ॥ 

অসত্যোন স্বপ্রদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমুদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দশয়িতি । 

_ আ্তিও বলিয়াছেন, স্বপ্নদর্শন অসত্য হইলেও তাহার সমৃদ্ধি ফল - সতা। য্থা__ 
কাম্য কন্মকালে স্বপ্লে স্্রীমৃন্তি সন্দশন হইলে জানিতে হইবে, তাদৃশ স্বপ্নের ফল কর্সমৃদ্ধি, অর্থাৎ 
স্বপ্নে স্রীপন্দর্শন হলে তাংকালিক কামাকশ্ম নির্ব্িত্বে ও উত্তমরূপে নির্বাহ হইবে জানিবে? 
বেদাস্তবাগীশকৃত ভাস্যানুবাদ |” 

| ইহার পরে তিনি আরও লিখিয়াছেন__ 

“তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেধুচিদরিষ্টেযু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিষ্যাদিত্যুক্ত। “অথ, 
হঃ প্লে পুরুষং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হস্তি' ইত্যাদিনা তেনাসত্যেনৈব স্বপ্রদ্শনেন সত্যং 
মরণং শুচ্যতে ইতি দশয়তি। প্রসিদ্ধঞ্ধেদং লোকেহহ্বয়-ব্যতিরেক-কুশলানাম্‌ ঈদৃশেন স্বপ্নদশ নেন 
সাধ্বাগমঃ সুচ্যতে, ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি। তথা অকরাদিসতাক্ষরপ্রতিপত্তিদৃষ্টা রেখাবুতাক্ষর- 
প্রতিপত্থে: 

_ শ্রুতি “কোন এক অরিষ্ট (মরণের পূর্ববলক্ষণ ) প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, 
অরিষ্টদশশক শীঘ্রই মরিবে'_এইরূপ বলিয়া অবশেষে যে ব্যক্তি স্বপ্নে কুষ্খদস্ত কৃষ্ণবর্ণ বিকট 
পুরুষ দেখে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই পুরুষ শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করে ।'--এইরূপ উক্তি করিয়া দেখাইয়াছেন 
ঘষে, অসত্য ম্বপ্ও সত্য মরণের সুচক (অন্ুুমাপক) হয়। “অমুক প্রকার ন্বপ্প দেখিলে মঙ্গল হয় 
অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল হয়' এ-সকল তথ্য অস্বয়-ব্যতিরেক-কুশল লৌকিক পুরুষের 
মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ, মিথ্যা ব৷ কন্ধিত রেখাকার জ্ঞানের দ্বারা অকল্লিত অ-করাদি সত্য 
অক্ষরের জ্ঞান হইতে দেখা যায়। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই স্ুচিত হইতেছে যে, বেদাস্তশান্ত 
করিত হইলেও তাহার অকরিত সত্য ব্রহ্ম বুঝাইবার ক্ষমতা আছে। বেদান্তবাগীশকৃত ভাঙ্যানুবাদ।” 
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স্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে-ন্বপ্প সিথ্যা 
হইলেও স্বপ্ন সত্য বস্তুর স্থচনা করে। পূর্বে বলিয়াছেন _ স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্পদর্শনের জ্ঞান সভ্য। 

ইহ1 হইতে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া জানা গেল :--স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও 
যেমন স্বপ্নদর্শনের জ্ঞান সত্য এবং স্বপ্ন যেমন সত্য বস্তার সুচক হয়, তদ্রপ বেদান্ত মিথ্যা হইলেও 
ব্দোস্কের (অর্থাৎ বেদাস্ত আলোচনার ) জ্বান সত্য এবং মিথ্যা বেদাস্ত হইতেছে সত্য বস্ত ত্রন্দের 
শুচক। 

এক্ষণে এই জঙ্বন্ধে বক্তব্য এই | 
প্রথমতঃ, স্মপ্নদুষ্ট বন্তর জ্ঞান 

্ব্দৃষ্ট বন্ধ মিথ্যা ; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান সত্য! ্বপ্রদৃষ্ট বন্তর জ্ঞান হইতেছে-_জাগ্রতাবস্থায় 
বপদৃষ্ট বন্তর স্মৃতি । এই স্মৃতি সত্য। তদ্রেপ, বেদান্ত মিথা৷ হইলেও বেদান্তের জ্ঞান সত্য। বেদাস্তের 
জ্ঞান হইতেছে বেদাস্তের অধায়নাদির ফলে বেদাস্ত-কথিত বিষয়-সমুহের এবং তাহাদের তাৎপর্যোর 
স্মৃতি । এই স্মৃতি সতা। 

কিন্ত বেদাস্তের জান বা বেদাস্তপ্রোক্ত বিষয়ের স্মৃতি হইতেই কি ব্রহ্গপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে 
পারে? তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। স্বপ্রদর্শনের জ্ঞান বা সম্মতি হঈতে স্বপ্রদৃষ্ট বস্তও পাওয়া 
যায় না, অন্ত কোনও বস্তও পাঁওয়া যায় না। মিথ্যা বস্তর স্মতিমাত্রে কোনও সত্য বন্ত পাওয়া যায় 
না। শুক্তি-রজতের দৃষ্টাস্তে শুক্তিতে যে রজত দৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যা । শুক্তির জ্ঞানে রজতের আরম 
যখন দূরীভূত হয়, তখনও রজতের স্মৃতি থাকে । তাহার ফলে কেহ সত্য রজত প্রাপ্ত হয় না। যদি 
বলা যায় -_তখন রজত পায় না বটে; কিন্তু শুক্তি পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
তখন যে শুক্তি পাওয়। যায়, তাহ! রজতের স্মৃতির ফলে নহে ১ শুক্তি-দর্শনের সঙ্গে সজে রজত-দর্শন 
তিরোহিত হয়, তাহার পরেই রজতের স্মৃতি হয়। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকাঁরও করা যায় যে, 
রজতের স্মৃতির কলেই শক্তির দর্শন হয়, তাহা হইলেও দেখা যায়-_রজতের স্মৃতির ফলে যে শুক্তির 
দর্শন হয়, সেই শুক্তি হইতেছে রজত অপেক্ষা ভিন্ন বন্ত ; যখন রজত দৃষ্ট হইতেছিল, তখন শুক্তি 
ৃষ্ট হয় নাই । যাহ দৃষ্ট হয় নাই, তাহাই পরে দৃষ্ট হয়বা প্রাপ্ত হয়। রজতের স্মৃতির সঙ্গেও 
শুক্তির স্মৃতি জড়িত নাই। মিথা। বেদাস্তের জ্ঞানে ঝাম্মভিতে যদি কোনও বস্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
তাহাও হইবে বেদাজ্তে যাহ? কথিত হয় নাই, তদ্রুপ কোনও একটী বন্তু। বেদাস্তে কথিত 
হইয়াছে ক্রক্ষবস্তর কথা , সুতরাং তাহ! হইবে ব্রদ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু । তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে 
না। | 

কেবল বেদাস্তের জ্ঞানেই যে ব্রন্মপ্রাপ্ডি হয় না, তাহ! বেদাস্ত নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বন্ুনা শ্রুতেন।” যাহারা বেদাস্তকে সত্য বলিয়া মনে 
করেন, তাহার! এই শ্রুতিবাক্যকেও সত্য বলিয়া মনে করেন। সব্রোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্‌ 


[ ১৬৩১ ] 


বিবত্ব্বাদ অসঙ্গত ] গোঁড়ীয় বৈষ্ঃব-দর্শন [ ৩৫৫-অন্ধু 


গীতাও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। “ন বেদযজ্ছাধ্ায়নৈর্ন দানৈন” ন চ জ্িদ্মাভিনণ তপোভিক্ুগ্রৈঃ), 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে ড্রষ্ট ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥১১1৩৮]৮ | 

এইরূপে দেখা গেল -বেদাস্তের কেবল জ্ঞান হইতে ব্রহ্বপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে 
পারে না। সুতরাং বেদাস্তকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রন্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
দ্বিতীয়ত:, অপ্সের সুচকত্ | 

এন্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির গোড়াতেই একটী গলদ রহিয়াছে বলিয়। মনে হইতেছে। 
দেই গলদটী হইতেছে এই | ্ঃ 

তিনি বলেন -বেদাস্ত মিথ্যা । বেদান্ত বলিতে বেদাস্তের বাকাকে বুঝায়। বেদাস্ত-বাকাঁ, 
যদি মিথা। হয়, ত।ই। প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। ইহন্দ্রজালস্থষ্ট লোকহত্যাকে প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিয়া কেহ এন্দ্রজালিকের শাস্তির বিধান করে না। গ্রাপাদ শঙ্কর কিন্ত মিথ্যা বেদাস্তের 
মিথ্যা বাকাকেই প্রষাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া তাহার অভীষ্ট বিষয়ের প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। উত্াই তাহার যুক্তির গোড়ার গলদ । 

যাহাহউক, যুক্তির অনুরোধে মিথ্যা বেদাস্ত-বাক্যাকেও সভারূপে স্বীকার করিয়াই আলোচন। 
করা যাউক। 

শ্রীপাদ শঙ্ষর বলেন _ “মিথ্য। ম্বপ্রও সত্য বস্তুর স্ৃচন! করে--একথ শ্রুতি বলেন। শ্রুতি 
বলেন-.ন্বপ্নে স্রীলোকের দর্শন হইলে স্বপ্রত্ষ্টার সমৃদ্ধি লাভ শুচিত হয়। মিথ্য। স্বপ্রের মিথ্যা 
স্রীলোকের মিথ্যা-দশ'ন সত্য সম্বদ্ধির সূচনা করে। মিথ্যা বেদাস্ত ছের্থাৎ মিথ্যা বেদাস্তের মিথ্যা 
আলোচনা ) কোন্‌ শুভ বন্তর সুচনা করে? ্বপ্র্রষ্টার মিথ্। স্ত্রীলোক যে সমৃদ্ধির স্থচনা করে, তাহ 
সেই স্ীলোকের প্রাপ্তি নহে, সেই স্ত্রীলোক হইতে ভিন্ন একটা বস্তর প্রাপ্তি। মিথ্যা! বেদাস্ত-বাকাযও 
যদি কিছু সুচনা করে, তাহাও হইবে বেদাস্ত-বাক্য অপেক্ষা পুথক্‌ একটী বস্ত- দৃষ্টাস্ত-দাষ্টস্তিকের 
তুলনায় তাতাই বুঝা যাঁয়। বেদীস্ত-বাক্য তো ব্রন্মের কথাই বলিয়। থাকেন। তাহ। হইতে ভিন্ন 
বন্ হইবে_ ব্রন্মাতিরিক্ত কোনও বস্ত্র, তাহা ত্রক্গ হইতে পারে না। তাহা! হইলে কি বুঝিতে 
হইবে--মিথ্যা বেদাস্ত ব্রগ্জাতিপিক্ত একটী সত্য বস্তুর সুচনা করিয়া! থাকে ? ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্য বস্ত 
কি কিছু আছে? শ্রীপাদ শঙ্করের মত স্বীকার করিতে গেলে- ত্রক্মাতিবিক্ত সতা বস্তও স্বীকার 
করিতে হয়, অর্থাৎ যদি জত্য বস্তু বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহ। হইবে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু । 
কেনন', ব্রহ্ম যে সত্য বস্তু, ইহ] হইতেছে মিথ্য। বেদান্তের মিথ্যা বাকা । 

যাহা হউক, যদিও শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি হইতে প্রতিপাদিত হয় না যে, মিথ্যা বেদাস্ত- 
স্ৃচিত শুভ বন্ধুটী হইতেছে ব্রহ্ম, তথাপি যুক্তির অন্থরোধে তাহা স্বীকার করিলেও তাহাতে ত্রচ্মই . 
স্থচিত হয়েন' ব্রঙ্গ প্রাপ্তি শ্চিত হয় না। স্ুচন! ও প্রাণ্তি_ এক জিনিল নহে। বিবাহের মঙ্গলা- 
চরণ হইতেছে ভাবী বিবাহের স্ুুচক ; কিন্তু মঙগলাচরণই বিবাহ নহে। 


[ ১৬৩২ ] 


বিবর্তরাদ অসঙ্গত ] স্থিত ও অন্থ আচার্য [ ৩1৫৫-অনু 


আরও একটী কথা। ন্বপ্নে স্ত্রীলোকের দর্শন সম্বন্ধে রীপাঁদ শঙ্কর যে ভ্রুতিবাক্যটা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা! হইতে জানা যায়- স্ত্রীলোকের দর্শন কেবল সমৃদ্ধির স্ুচনামাত্র করে, 
প্রক্টর সমৃদ্ধি লাভ হইবে, ইহাই জানাইয়া দেয়; কিন্ত সমুদ্ধিটী জীঙোক-দর্শনের ফল নহে। 
তাহা হইতেছে _কাম্যকর্মের ফল। দ্যদা কর্ন কাম্যেযু স্িয়ং স্বপ্রেযু পশ্ততি। সমৃছিং তত্র 
জানীয়াৎ তস্মিন্‌ স্বপ্রনিদর্শনে ॥” এই কাম্যকর্ম্ম কিন্ত সবপ্দৃষ্ট স্ত্রীলোকের ন্যায় মিথ! বস্তু নহে । জাগ্রত 
অবস্থায় এই কাম্যকর্্দ অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং তাহ সত্য । তদ্রুপ কোন্‌ সত্য বন্তর অনুষ্ঠানের সময়ে 
মিথ্য। বেদাস্ত (অর্থাৎ মিথা1 বেদাস্তের মিথ্য। অধায়নাদি) সত্য বস্ত্র ঘুচন। করিবে? যদি বলা যায়__ 
সাধনরূপ সত্তা কর্মের অনুষ্ঠান । তাহাও হইতে পারে না। কেননা, সাধনের জন্য প্রয়োজন _ গুরু, 
গুরুর উপদ্দেশ, শ্র্তির উপদেশ । আীপাদ শঙ্করের মতে গুরু, গুরুর উপদেশ, শ্রুতি, শিষ্য আদি 
সমস্তই যখন মিথ্যা, তখন সাধনও মিথ্যা । বিশেষতঃ, মিথ্যা শিষ্ের সাধনও মিথ্যা । ইজ্্রজালস্য্ 
দ্বিতীয় এন্দ্রজালিক যাহ কিছু করে, ততসমস্তই মিথ্যা ; তাহ! মুগ্ধ দর্শকদের সাময়িক চিত্ত-বিনোদন 
ব্যতীত কোনও স্থায়ী সত্য ফল উৎপাদন করিতে পারে না। মিথ্য। সাধনে সত্য ব্রহ্ষের প্রাপ্তি 
সম্ভবপর নয়। “ন হাঞ্রবৈঃ প্রাপাতে হি ফ্রবস্তুৎ ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥ ১1১/১০।৮ মিথ্যা সাধনের দ্বার! 
যদ্দি সত্য ফল ব্রহ্ষপ্রাপ্থি সম্ভরপর হইত, তাহ? হইলেই উল্লিখিত দৃষ্টাস্ত অনুসারে, মিথ্য। বেদাস্ত সেই 
সত্যফলের স্চক হইতে পারিত। কিন্তু তাহ! যখন সম্ভবপর নয়, তখন মিথ্য বেদাস্তের পক্ষে সত্য ব্রচ্ম- 
প্রাপ্তির স্থচনাও সম্ভবপর হইতে পারে না। 


বন্বতঃ শ্রীপাদ শহক্করের উদ্ধত শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে প্রারন্ধ কাম্যকর্ম-বিষয়ক | উহার 
পূর্ববর্তী বাক্যটা হইতে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায়। পুর্ব্ববাক্যটী এইরূপ £_ 


«অথ খন্ধেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি-তৎ সবিতুর্বব্ণীমহ ইত্যাচামতি, বয়ং দেবস্য ভোজন- 
মিত্যাচামতি, শ্রেষ্টং সর্বধাতমমিত্যাচামতি, তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ববং পিবতি, নির্ণিজ্য কংসং 
চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চম্দ্রণি বা স্থগিলে বা বাচং যমোহপ্রসাহঃ, স যদি স্ট্রিয়ং পশ্যেং সমৃদ্ধং 
কন্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৫২১।৭॥ 


--আনস্তর বক্ষামাণ মন্ত্রে পাঁদক্রমে অর্থাৎ এক এক পাদ মন্ত্র জপ করিতে করিতে 
এক একবার ভক্ষণ করিবে__প্রকীশমান সবিতার (নুর্যোর ) দেই সর্ববিষয়ক ও শ্রেষ্ঠতম 
ভোজন আমর] প্রার্থনা করিতেছি এবং অবিলম্থে সেই সুর্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি । এই 
মন্ত্র জপ করিতে করিতে কংস বা চমস (উভয়ই পাত্রবিশেষ ) ধৌত করিয়া তৎসংলগ্ন সমস্ত 
মন্থ পান করিবে। অতংপর বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্শে কিম্বা! 
স্থগিলে (যজ্ঞীয় পবিত্র ভূমিতে ) শয়ন করিবে । সেই সুপ্ত ব্যক্তি যদি স্ত্রীমূত্তি দর্শন করে, 
তাহা হইলে অনুষ্ঠিত কম্মকে সফল বলিয়া জানিবে। আচমনের মন্ত্রবিভাগ এইবূপ ২৫১) 


[ ১৬৩৩ ] 
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“তত সবিতুঃ বৃদীমহে, (২) “বয়ং দেবস্য ভোজন, (৩) “শ্রেষ্ঠ সর্ববধাতমম্‌?, (৪) “তুরং ভগস্য ধীমহি? 
_মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখাবেদাস্ততীর্থকৃত অনুবাদ” 
ইহ্ার পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“তদেষ গ্লোকঃ-- 
যদ] কর্খাস্থ কাম্যেযু স্তিয়ং স্বপ্নেষু পশাতি। 
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তশ্মিন্‌ স্বপ্রনিদর্শনে .. 
তশ্মিন, স্বপ্নুনিদর্শনে ॥ ছান্বোগ্য ॥ ৫1২৮৮ 
ইহা হইতে জান! গেল--কোনও কামাকশ্মের অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠানের পরে যদি সংঘত-. 
চিত্তে ষন্তস্থলীতে বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ শয্যায় নিত্রিত হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় যদ্দি 
স্বপ্নে স্ত্রীলোকের দর্শন করে, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অনুষ্ঠিত কাম্যকর্দের 
ফলরূপ সম্দ্ধি লাভ হইবে। অন্থুষঠিত কাম্যকম্মট সত্য, তাহার ফল সত্য, কেবল স্বপ্নটা (ভ্রীপাদ, 
শঙ্করের মতে ) মিথা।। উচ্া হইতেই বুঝা! যায়, এ সম্বন্ধে পুবেব যাহ] বল] হইয়াছে, তাহার 
সহিত এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যের কোনও বিরোধ নাই। স্বপ্রদৃষ্ট মিথা। স্ত্রীলোক কাম্য 
কর্টের ফলের সুচনা! করে, ফল দান করে না। স্বপ্দৃষ্ট স্্রীলোক-স্থানীয় মিথ্যাবেদাস্তও কোনও 
কিছু শ্বচনা হয়তো করিতে পারে, কিন্তু তাহ। দিতে পারে নাঁ। লুচনাও যদি করিতে পারে, তাহ। 
হইলে স্ুচিত বস্তটা হইবে_ মিথ্া-বেদাস্ত-কথিত ত্রহ্মাতিরিক্ত একটা বস্ব, যেমন ্ৃষ্ট 
সত্রীলোক-সৃচিত কাম্যকম্মের কল হইতেছে স্্রীলোকাতিরিক্ত একটা বন্ধ, তদ্রুপ । 
প্রীপাদ শঙ্কর তাহার উক্তির সমর্থনে আরও একটী যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন; 
তিনি বলেন শ্রুতি মিথ্যা হইলেও শআ্ুতিলব্ধ জ্ঞান যে মিথ্যা নহে, তদ্ধিষয়ে একাত্মপ্রতিপাদক 
প্রমাণ হইতেছে চরম প্রমাণ ; ইহার পরে কিঞ্চিন্মাত্র আকাজ্ক্ষিতব্য থাকে না। “অপি চ 
অস্তামিদং প্রমাণমাক্ব্ৈকত্বস্য প্রতিপাদকং, নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাক্ষ্যমন্তি |” প্যজ্ঞ করিবে” ইত্যাদি 
বিধিবাক্যে যেমন কোন, যজ্ঞ, কি দিয়া ও কি প্রকারে যজ্জকরিবে_ এই সকলের অপেক্ষা থাকে, 
আকাঙ্ক্ষা থাকে, “তত্বমসি”পবাকো সেইরূপ কোনও আকাজ্কষাই থাকেনা | আকাজি্ষিতব্য থাকে না 
বলিয়াই আকাজক্রার ভভাব হয়; আকাজিক্িতব্য না থাকিবার কারণ এই যে, সর্ধ্বাত্মভাঁব এ, 
জ্ঞানের বিষয়। পিতার উপদেশে শ্বেতকেতুর এরূপ জদ্বয়াত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। অদ্য়াত্বজ্জান লাভের 
উপায়ত্বরূপ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও বেদানুবচনাদির বিধানও দৃষ্ট হয়। উঠা যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাও 
বলা চলে না| কেননা, এ জ্ঞানে জীবের 'অবিগ্যানিবৃত্তি হয় এবং তাহার বাধক জ্ঞানাস্তরও নাই-_ 
অর্থাৎ এ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কোনও জ্বানাস্তরও নাই | ( তাৎপর্যা এই যে, এ জ্ঞান 
সত্য এবং মিথ্য। শ্রুতির জ্ঞান হইতেই তাহা জন্মিয়াছে। শ্ৃতরাং শ্রুতি মিথ্যা হইলেও তাহার জ্ঞান 
মিথ্যা নহে )। 
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এ সম্বন্ধে শ্ীপাদ রামাহুজ ভাহার শ্রীভাধ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে ১1১১ স্থজ্রের ভাষ্যে 
বলিয়াছেন-__“পশ্চান্তনবাধাদশ'নং চাসিদ্বং, শুম্তমেব তন্বমিতি বাক্যেন ভস্যাপি বাধদর্শনাং। তস্ত 
্রান্তিমূলমিতি চে; এতদ্পি ভ্্রাস্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবে।ক্তম.। পাশ্চাত্য-বাধাদর্শ নস্ত তস্যৈবেত্যলম- 
প্রতিষ্ঠিত-কুতর্কপরিহাসেন।-_আর যে, পরবস্তী কোনও জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়! শান্ত্রপ্রতি- 
পাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বল। হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে । কারণ, 'শুম্কই একমাত্র তত্ব 
বা সত্য'-- এই বাক্যঘারাই ত তাহারও বাঁধ! পরিদৃষ্ট হইতেছে । যদি বল__-এই কথা স্রান্তিমূলক 
(সত্য নহে)। [বেশ কথা 7 তুমিও ত শাস্ত্রকে ত্রাপ্তিমূলক বলিয়াছ (ন্তরাং উন্য়ের মধ্যে বিশেষ 
কিআছে? )। অধিকন্ত, শুগ্ঠবাদীর বাক্যেরও পরবর্তী কোনও প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। 
[ অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত ]। যাঁউক, আর অবাবস্থিত ঝুতর্কের পরিহাঁসে 
প্রয়োজন নাই ।- মহামহোপাধায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্৫ঘকূত ভাষ্যান্ুবাদ 1” 

পাদটাকায় সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয় শ্রীপাদ রামানুজের যুক্তিটার তাৎপর্য এই ভাবে 
ব্যক্ত করিয়াছেন £- 


“তাৎপর্যা,_ইতঃপূর্বেব শঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে ফে, ব্রন্মবোধক বেদের যখন পরব্স্তী 
কোনও প্রমাণে বাধা ঘটেনা, তখন উহার প্র।মাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামামুজ বলিতেছেন 
যে, সে কথাট। ঠিক হইলনা; কারণ, শৃন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রঙ্মকে স্থান দেঁয়না। তাহার। 
বলে, শুনাং তন্বং ভাবো বিনশ্যতি, বন্তধন্মত্বাদ্‌ বিনাশন্।। (সাংখ্যদর্শন, ১1৪৪ )। অর্থাৎ বিনাশ 
যখন বস্তমাত্রেরই ধশ্ম” ব! স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বন্তমাত্রই বিনষ্ট হইয়া ষায়। অতএব 
শূন্যই একমাত্র তত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগং-প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্বম্‌ 
আন্তি' অর্থাৎ “সমস্তই সং শুন্য নহে” বলিয়া শূন্যবাঁদের বাঁধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব । ন্থৃতরাং 
শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অগ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষীস্তরে, দোষমূলত-নিবন্ধন 
বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈত বাদী ও শুন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিত্ববশত: শৃম্যবাদীর 
পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে! তাঁই বলিয়াছেন যে_-. 

“বেদোহন্ুতো বুদ্ধকৃতাগমোহনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্থ্য চ তন্য চানুতম্‌। 

বোদ্ধানতো বুদ্ধি-কলে তথানূতে যুয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ।” 
অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শান্তও অসত্য এবং এতদৃভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধ। মিথ্যা, এবং 
তাহার বুদ্ধি ও বোধফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শুন্যবাঁদী বৌদ্ধ, উ্য়ই তুল্যকক্ষ ।” 


স্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত ভাবে শ্রীপাদ শঙ্বরের যুক্তির খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন - শ্রুতির 
মিথ্যাত্ব অযৌক্তিক। যে যুক্তিতে ্রীপাদ শঙ্কর মিথ্য। শ্রুতির জ্ঞানের সত্যত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং তদ্দাত্] অছ্থয়াত্মজ্ঞান ব। মোক্ষ লাভের সম্ভাবনাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীপাদ রামান্জ 
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বলেন, তাহাও বিচারসহ নহে। আ্্তিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই সত্য শ্রুতির সত্য উপদেশের ' 
অনুনরণে মৌক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে, অন্যথ! নহে। 

এইবুপে দেখা গেল- বেদাস্তকে মিথ্যা মনে করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্ডিই অসম্ভব. 
হইয়। পড়ে। | 

বেদাস্তের সত্যতা হ্বীকার করিলে উল্লিখিতরূপ অঞ্কুত ব্যাপারের আশঙ্কা থাকে না। সত্য. 
বেদান্ত সত্যন্বরূপ ব্রন্ষের সুচনা করেন, অথণৎ বেদাস্ত-বিহিত উপায়ে সাধন করিলে যে বেদাস্ত- 
প্রতিপাস্ঠ ত্রন্ষের প্রাপ্তি হইতে পারে এবং মোক্ষ লাভ হইতে পারে, বেদাস্ত তাহ জানাইয়া দেন । 

বেদাস্ত যে মিথ্য।-- শ্রুতি-স্মৃতির কোনও স্থলে তাহার আভাস মাত্রও দৃষ্ট হয় দা। সত্যন্বরূপ 
পরক্রহ্ধ তাহার নিশ্বাসরূপে যে বেদাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন, তাহা! কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। 
বেদকে মিথ্যা বলা অপেক্ষা অধিকতর বেদনিন্দাও আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইহা 
বেদ-প্রবর্তক এবং বেদমৃত্তি পরত্রন্ষেরও নিন্দা। 

“শাস্্যোনিত্বাৎ-সুত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই বেদাদি শান্ত্রকে ““সর্ববজ্ঞকপ্প” বলিয়াছেন যাহ! 
মিথ্যা, তাহা আবার “সর্ববজ্ঞকল” হয় কিরাপে ? সত্যত্বরূপ ব্রহ্ম যে একমাত্র বেদ-প্রতিপাদ্য, বেদাস্কবেছ্ 
-জ্্রীপাদ শঙ্করও তাহ। স্বীকার করিক্জাছেন। সত্যস্বরূপত্রক্ম কিরূপেই বা মিথ্যা-বেদাস্তবেছ্ধ হইতে 
পারেন? বেদান্ত যদি মিথ্যাই হয়েন, শ্রীপাদ শঙ্করই বা! কেন মিথ্য! শাসকের ভাষ্য করিতে গেলেন? 
মিথ্যা-শ্রুতির ভাব্যও কি মিথ্যা নয়? বেদাস্ত-শাস্্র যদি মিথ্যা হয়েন, তাহা হইলে জ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 
পরব্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণ ষে বলিয়াছেন--তম্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাধ্য-ব্যবস্থিতৌ,-এই বাক্যেরই বা 
সাথকত' থাকে কিরূপে? বেদ স্বতঃপ্রমাণ প্রমাণ-শিরোমণি 1 মিথ্যা বেদ কিরূপে স্বতঃগ্রমাণ 
এবং প্রমাণ-শিরোম্ণি হইতে পারেন? 

স্বৃতি-শাস্ত্রে বেদনিন্দা একটা মহা অপরাধের মধ্যে পরিগণিত । এজন্ই কি বলা হয়_, 
“মায়াবাদী কৃষ্ণঅপরাধী ?” 

$। উস্বরের মিথ্যাত্ব ] 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে মায়াদ্বারা' উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগ্ধণত্রহ্গ। মায়া মিথ্যা বলিয়। 
ঈশ্বর ব! সগ্চণত্রহ্মও মিথ্যা। এই মত অনুসারে শ্রীকৃ্ও হয়েন মায়াময়, মিথ্যা । কিন্তু অপৌরুষেয় 
শান্তর মহাভারতও শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গিয়াছেন । 

দসর্ব্বন্ত চ সদা জ্ঞানাৎ সর্ধবমেতং প্রচক্ষতে । সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণ সত্যমত্র গ্রতিষ্ঠিতম্‌॥ 
মত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহপি নামতঃ ॥ বিষুরব্িক্রমনাদ্দেবে! জয়নাজ্জিষুঃরুচ্যতে ॥ 
-মহাভারত উদ্ভোগপবর্ধ ॥৭০1১২-১৩1৮ 
সর্রোপনিধং-সারন্বূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাধিক শ্লোক হইতে জানা যায় --ভ্রীকৃষের 
উপাসনায় অনাবৃত্তি-লক্ষণ। খুক্তি লাভ হয়। অনাবৃত্তি-লক্ষণ মুক্তি হইতেছে সত্য বস্ব। জ্রুতি 
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বলিয়াছেন, অনিত্য বন্তর উপাসনাতে নিত্য বন্ত, সত্য বন্ত পাওয়া যার না। «ন হাঞ্রবৈঃ গ্রাপ্যতে হি 
ঞরবস্তৎ | মুণ্ডক গ্রুতিঃ ॥১/২।১০৪% অনিত্য বস্তর উপাননায় কিরূপে নিত্য বন্ক -মোক্ষ-লাভত সম্ভব- 
পর হইতে পারে? অথচ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে নিত্য বস্তু মোক্ষলাভ হইতে পারে, তাহা শ্ীমদ্‌- 
তগবদৃগীত। হইতেই জান যায়। ইহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে) 

শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশ অভিমত যে বিচারসহ নহে, পুর্বেবেই শান্ত্রপ্রমাণ অবলম্বনে তাহা 
প্রদর্গিত হইয়াছে । 


সবিশেষ ব্রহ্ধই ( যাহাকে শ্রাপাদ শঙ্কর মায়োপহিত সগুণত্রক্ষ বা ঈশ্বর বলিয়া! মনে করেন, 
সেই সবিশেষ ব্রঙ্মই ) শ্রুতি-ম্থৃতির একমাত্র বেদ্য তত্ব। মোক্ষলাভের নিমিত্ত শ্রুতি-স্মতি সবিশেষ 
ব্রহ্মের উপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন । সবিশেষ ব্রহ্ম যদি মিথ্যা হয়েন, তাহ হইলে শ্রতি-স্মৃতির 
উপদেশ মিরর্৫ঘক হইয়া পড়ে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ধীহার! মিথ্যাজ্ঞানে 
সবিশেষ ব্রন্মের উপাসনা হইতে বিরত থাকিবেন, তাহাদের মোক্ষ-লাভের পথেও বিদ্ব উপস্থিত হঈবে। 
ইহাই হইতেছে ঈশ্বরের মিথ্যাত্ব-ম্বীকারের দোষ । 

চ। হৃষ্টি-প্রলয়াদির মিথ্যা 
বিবর্থবাদ স্বীকার করিতে গেলে স্থষ্টিও মিথ্যা হইয়া পড়ে, প্রলয়ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। 


শুক্তিতে রজতের ভ্রমের ন্যায় ব্রন্মে জগতের জ্রম-_ ইহা স্বীকার করিলে যে স্থষ্টি মিথ্য। হইয়া 
পড়ে, তাহ। প্রদণিত হইতেছে । 


শুক্তি কখনও রজতের স্থট্টি করে না, রজ্ছুও সর্পের স্থষ্টি করে না। কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের 
স্থষ্ঠি করেন, তাহ সমস্ত শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। “জন্মাগ্যস্ত যতঃ॥১1১২।-স্ুত্র হইতে আস্ত 
করিয়। বেদাস্তদর্শমের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রশ্ধেরই জগৎ-কর্তৃত্ব প্রতিপাঁদিত করা হইয়াছে। 
“যতে। ব। ইমানি ভূতানি জায়স্তে”” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ,” “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, 
তত্বেজো'হস্ছজত,* “সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্ত।হমিমাস্তিশ্রো দেবতা আনেন জীবেনাত্বনাহৃপ্রবিশ্য নামরূপে 
ব্যাকরবাণীতি” ; “তাসাং ত্রিবৃতং ভ্রিবুতমেকৈকাং করবানীতি ; সেয়ং দেবতেমাস্তিশ্বো দেবতা অনেনৈব 
জীবেনাত্মনাহথপ্রবিশ্য. নামরূপে ব্যাকরোৎ”-- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, 
্রক্ষকর্তকই জগৎ-প্রপঞ্চের স্থষ্টি হইয়াছে এবং এই স্থষ্তি যে মিথ্যা নহে, পরস্ত সত্য, 
ভাহাও শ্রুতিবাকাসমূহ হইতে পরিক্ষারভাবে জানা ষায়। জগৎ-প্রপঞ্চকে শুক্তি-রজতের 
ৃষ্টান্তে রজতের ম্যায় মিথ্যা মনে করিলে শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং 
“সমান্-নামন্ধপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধাদর্শনাঁৎ স্মৃতেশ্চ 1১৩৩০, -ব্রহ্মসত্রে যে পূর্বব-পূর্বব-কল্পাহুরূপ 
পর-পর-কল্পের সৃষ্টির কথ বল! হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 

আর, বিবর্তবাদ স্বীকার করিলে দৃষ্টাস্ত-দাষ্টাস্তিকের সামপ্রস্যও থাকে না। কেননা, শুক্তি 


[ ১৬৩৭ 1. 


বিবর্তবাদ অসঙগত ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ এ৫৫-আ 


রঞ্জতের স্থষ্টি করে ন।, শুক্তি হইতেও রজতের উদ্ভব হয় না । কিন্তু ব্রশ্ম জগতের কর্তা ত্রক্ম হইতে 
জগতের উদ্ভবে। 


সট্টিকে মিথ) মনে করিলে প্রলয়ও মিথ্য! হইয়া পড়ে। কেননা, স্থির বিনাশই হইতেছে 
প্রলয় ; স্থপ্টিই যদি মিথ্যা হয়, ভাহার বিনাশ কখনও সত্য হইতে পারে না। অথচ, শান্ত স্থষ্ির 
শ্যায় প্রলয়ের সত্যত্বও দৃষ্ট হয়। প্রলয় সত্য ন হইলে-- স্থষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার স্থপ্ি, 
তাহার পরে আবার প্রলয়, ইত্যাদি স্ষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের কথা বলা হইত না। স্ষ্টিকালে যে জগৎ. 
নামরূপে অভিব্/ক্ভি লাভ করে, নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া দেই জগতেরই পুনরায় ব্রন্দে লয়প্রান্ডি--: 
ইহাই হইতেছে প্রলয়। ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব বলিয়াই ব্রন্ষে লক়্প্রাপ্ডি সম্ভব। লয় প্রাণ্ড হইয়। জগং 
সদ্ত্রহ্মের মহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করে। “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীত, একমেবা দ্বিতীয়ম্”-বাকো 
শতি তাহাই বলিয়াছেন। স্থষ্তি এবং প্রলয় যদি মিথ্য। হয়, তাহ! হইলে শ্রুতিবাকাসমূহেরও সার্থকত। 
কিছু থাকে না। 

বিবর্তবাদে যখন শুক্কির জ্ান হয়, তখন রজত দৃষ্ট হয় না বটে; কিন্তু রজত তখন শুক্তিতে 
লয় প্রাণ্ড হয় না, শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রলয়ে কিন্তু জগত ব্রচ্ধে প্রবেশ করে এবং ব্রন্দের 
সহিত লয়প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলেও দৃষ্টাস্ত-দাষ্টণস্তিকের সামপ্ধস্ত দুষ্ট হয় না। 


শ্রতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, স্থষ্টিব্যাপারের সঙ্গে জীবের কর্মের একটী বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে। কন্মফল অনুসারেই সমস্ত সৃষ্টি ; স্থষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তী কালেও জীব কর্মফলই ভোগ 
করিয়া থাকে । ধাহারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না, মহাপ্রলয়েও তাহারা সুক্ষরূপ কম্মকলকে 
অবলম্বন করিয়াই ত্রন্মে অবস্থান করেন। স্যি ও প্রঙলগয় মিথা! হইলে কন্ম বা কম্মফলও মিথা। হইয়া 
পড়ে! অবশ্য বিবর্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের মতে স্থষ্টি মিথ্যা, প্রলয় মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জীব মিথ্যা, 
কন্ম মিথ্যা, এমন কি শুতি-স্মৃতি বিহিত সাধুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি তাহার মতে মিথ্যা ; কেননা, 
পঞ্চবিধা মুক্তিতেও জীবের ব্রঙ্গী হইতে পুথক্‌ সত্তা থাকে “শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীবের পৃথক্‌ সত্তাও 
মিথ্য। | 

সাধু কর্ম, অসাধু কর্ম, স্থ্টি, প্রলয়, সাধন-ভঙ্গন_-সমস্তই যদি একই মিথ্যা-পর্ধ্যায়তুক্ত হয়, 
তাহ] হইলে কোনও কোনও লোকের মধ্যে যে অসাধু কন্মের প্রবৃত্তি এবং বহিন্মখতা বলবতী হওয়ার 
জন্তাবনা আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না? যে কয়টা বিষয়ের প্রতি লক্ষা রাখিয়া 
বল। হইয়াছে-_ 

*মায়াবাদি-ভাম্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ শ্ত্রীচৈ, চ, ২৬১৫৪)”, 

ইহাকেও তাহাদের মধো একটী বলিয়া মনে করা যায়। 


[ ১৬৩৮ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত ] . ).. স্ৃষিতত্ব গু অন্য আচারধ্যগণ চা [ ৩৫৬-আনু। 
০৬। শীল্পম্মার্িক সত ব্য শহান্সিক্ সত্য ও অন্বিহ্যা-_তীক্ষদর্মন-শমত 

স্রীপাদ শঙ্কর সত্যের কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না ; তথাপি ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য তিনি 
তুই রকমের সত্য মানিয়! লইয়াছেন _ পারমাথিক সতা এবং বাবহারিক সত্য। 

যাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহাই পারমাথিক লত্য। ভ্রীপাদ শঙ্করের মতে একমাঞ্জ 
নির্ব্বিশেষ ব্রন্মই হইতেছেন পারমাধিক সত্য । 

আর, যাহার বাত্তবিক অস্তিত্ব নাই, অথচ যাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া ভ্রাস্তিবশতঃ ধারণা 
জন্মে, তাহা হইতেছে ব্যবস্থারিক সত্য। তাহার মতে এই দৃশ্যমান জগৎ এবং জগতিস্থ পদার্থসমূহ 
সমস্তই হইতেছে ব্যবহারিক সভ্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাবে সত্য, বস্ততঃ সত্য বা অস্তিত্ববিশিষ্ট নহে। 

তিনি আর এক রকম সত্যের কথাও বলেন- প্রাতিভালিক সত্য! ব্যবহারিক সত্যবস্বকে 
পারমাধিক সত্য মনে করিয়! তাহাতে যে আবার ভ্রাস্তিবশতঃ অপর অসত্য বন্তর অস্তিত্ব আছে বলিয়। 
মনে করা, তাহাই হইতেছে প্রতিভাপিক সত্য। যেমন, শুক্তি ও রজত উভয়েই ব্যবহারিক সত্য বন্ত। 
্রাস্তি বশতঃ শুক্তিতে--গুক্তিস্থল্পে--যে রজতের অস্তিত্বের জ্ঞান, সেই অস্তিত্ব হইতেছে প্রতিভাসিক 
সত্য। বস্তরতঃ ব্যবহারিক সত্য যেমন পারমাধিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্রপ প্রতিভাসিক 
সত্যও ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্িত। সত্যের মুখ্য বিভাগ হইল-- পারমাধিক সতা এবং ব্যব- 
হারিক সত্য। 

বেদান্ত-শান্তে বা বেদাস্তন্ঈগত শানে কিন্তু সত্যের এজাতীয় বিভাগের কথা ৃষ্ট হয়না। 
কোনও স্থলেই "ব্যবহারিক সত্য” বা পপ্রাতিভাসিক সত/”--এইবপ কোনও শব্দও দষ্ট হয় না, 
তদনুরূপ তাঁৎপর্্যব্যঞ্রক কোনও বাকাও দৃষ্ট হয় না। বরং বৌদ্ধশাস্ত্েই দেখ। যায়_ সত্যের দুইটা 
ভেদ আছে। যথা_ 

“দে সত্যে সমুপা শ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা। লোকসংকৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থত:॥ 

যে চানয়োর্ন জানস্তি বিভাগং সতায়ো দ্বয়ম্। তে তত্বং ন বিজানস্তি গম্ভীর বুদ্ধশাসনে ॥ 

সংবৃতিশ্চ দ্বেধ! তথাসংবৃতি মিথ্যাসংবৃতিশ্চেতি | __বোধিচধ্যাবতার পঞ্ভিক। ॥৮ 

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আারও বল! হইয়াছে _- 

“ন চোৎপাদ্যং ন চোতপক্রঃ প্রতায়েহপি ন কেচন। 
সংবিদ্যস্তে কচিৎ কেটি বাযবহারভ্ত কথাতে ॥” 

এ-স্থলে ছুই রকম সত্যের কথা পাওয়া গেল_লোকসংবৃতিসত্য এবং পারমাথিক সত্য। 
লোকসংবৃতি-সত্যই হইতেছে “ব্যবহারিক সত্য”-_লোকের ভ্রান্ত জ্ঞানে যাহ! সত্য। এই লোকসংবৃতি- 
সত্য বা ব্যবহারিক সত্য যে বাস্তবিক মিথ্যা, তাহাঁও উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা গেল। জ্ীপাদ 
শক্করের “ব্যবহারিক সতা”ও বাস্তবিক “মিথয1 1৮ 

এইরূপে দেখা গেল--পারমাথিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্য, এই ছুইটী পারিভাষিক শব্দ 


[ ১৬৩৯ ] 


বিবর্তবাদদ অসঙ্গত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন | [ ৩৫৬: 


শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদর্শন হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৌদ্ধদর্শনে এই হুইটা শব্দের যে তাৎপর্য, 
প্রীপাদ শঙ্করও ঠিক সেই তাৎপর্ধ্যেই এই হষ্টটী শবের ব্যবহার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতেও জগত. 
মিথ্যা, শ্্রীপাদ শঙ্করের মডভেও জগৎ মিথ্যা । বৌদ্ধমতে শৃন্ত হইতেছে পারমাধিক সত্য, শ্রীপাদ শঙ্করের - ক 
মতে নির্ধিবশেষ ব্রহ্ম হঈতেছেন পারমাধিক দত্য। শ্ীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদের “শৃন্ত”-স্থলে নির্ষিশেষ : 
বঙ্গ” বসাইয়ীছেন --এইটুকুমাত্র বিশেষত 1% . 
জগত-প্রপঞ্চের মিথ্যা প্রদর্শানর জন্য প্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত উদহপেরকি-ছের . 
উদাহরণ, রজ্জু-সর্পের উদাহরণ, মৃগতৃষ্িকার উদীহরণ, স্প্রৃষ্ট বন্তর উদাহরণ, কি গন্ধবর্ষ-নগরের 
উদাহরণ-ইঈত্যাদি যে সমস্ত উদাহরণের__অবতারণ করিয়াছেন, বৌদ্ধশান্ত্েও এই সমস্ত বা জাতী: 
উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যথা, লঙ্কাবতার স্থাত্রে _ 1 এ 
“স্বপ্পোয়মথব। মায়া নগরং গন্ধবর্বদশিতম্‌। তিমিরেো মুগতৃষ্ণ। ব। ্বপ্পে! বন্ধা প্রসথগ্যম্‌॥ 
অলাতচক্রধূমো বাঁ যদহং ৃষ্টবাঁনিহ । অথবা ধন্মতা হোষ! ধর্মাণাং চিত্তগোচরে | . 
ন চ বালাববুদ্ধন্তে মোহিতা বিশ্বকল্পনৈঃ | নভ্রষ্টা ন চ দ্রষটব্যং ন বাচ্যো নাপি বাঁচকঃ। '. 
ন্তত্র হি বিকল্পোহয়ং বুদ্ধধর্দ্ীকৃতিস্থিতিঃ ! যে পশ্বাস্তি যথা দৃষ্টং ন তে পশ্ঠাস্তি নায়কমিতি 1” .. 
গ্রীপাদ শঙ্কর বলেন _অবিষ্ঠার প্রভাবেই মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া! মনে হয়ঃ জীবের .. 
ক্ষুধা-তৃষণাীর উদয় হয়, জন্মের পর মৃত্যু ম্বত্যার পর আবার জন্ম-ইত্যাদি চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ চলিতে 
থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিও বস্তুত: মিথ্যা ; অবিগ্া'র প্রভাবেই এ-সমস্তও সত্য বলিয়া 
মনে হয়। যে-পর্যস্ত তত্ব-জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পরাস্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকে । শ্রীপাদ | 
ঙ্করের এতাদৃশী প্রভাব-সম্পন্না অবিদ্যাও বৌদ্ধদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দর্শ নাচারধ্য 
ডক্টর স্ুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন- 
06 0070] 00৮0509 06 009101977) 18088800107 00 08088] 60790 1001০ 
110 019 10৫00180729 15776016006 08105091101, 7096698117৪ 00120 0:08 
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নে স্বপ্রসিদ্ধদাশনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাসপ্তপ যহাশয় লিখিয়াছেন :__. 
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[ ১৬৪০ ] 


বিবর্তবাদ অসঙ্গত 4 সপিতত্ব অন্য আঁচাযাগণ [ ৩৫৭-অন্থ 
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ইহ] হইতে জান। গেল-_ জীবের মিথ্যাত্ব এবং ঈশ্বরের মিথ্যান্থও বৌদ্ধদশশশনেরই অভিমত । 
শ্রীপাদ শঙ্করও এই অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন। এ-সমস্ত শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। 


৫৭। জালোচলার সার অর্প। বিবর্তবাদ বা জগতের মিথ্যাত্ব শান্রবিরন্ধ। পরিণমবাদ এবং জগতের 
সত্যত্ব শ্রুতিসিত্ধ 
স্্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ভতবাদ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অন্ুচ্ছেদ-সমূ্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, 
তাহা হইতে জানা! গেল, শিবর্তধাদ শ্রুতিসম্মত নহে এবং যুক্তিসঙ্গতও নহে। যদি যুক্তিসঙ্গত হইতও, 
তাহা হইলেও তাহ! প্রামাণ্য সিদ্ধাস্তরূপে স্বীকৃত হইত না। কেননা, তব্ব-নির্ণয়ে কেবল যুক্তির 
মূল্য বেশী কিছু নাই । একজন যুক্তিদ্বারা যাহ সিদ্ধ করেন, প্রবলতর যুক্তিপ্রয়োগে অপর জন 
তাহা খণ্ডিত করিতে পারেন; আবার, তাহার সিদ্ধাস্তও পর কেহ হয়তে। খণ্ডন করিতে পারেন । 
তর্কস্থলে যদি স্বীকার৪ করা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি অকাট্য, তথাপিও তাহার অকাট্য 
ুক্তিপ্রস্থত সিদ্ধান্ত গৃচিত হইতে পারে না। কেন না, তাহ শ্রুতিসন্মত নহে । যে যুক্তি শ্রতি- 
কথিত তথ্যকে পরিস্ফুট করিতে পারে, কেবল সেই যুক্তিই আদরণীয় হতে পারে; অন্য যুক্তি 
আদরণীয় হইতে পারে না। *শ্রুতেম্ব শব্দমমূলত্বাঁৎ।” ব্রহ্ম এবং ব্রহ্গ-বিষয়ক ব্যাপার একমাত্র 
শ্রুতিবেদ্ত। এ-বিষয়ে, যে তর্ক শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার কোনও মূল্য থাকিতে 
পারে না। 
“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যন্য লক্ষণম্‌॥” 
ইহা শ্রীপাদ শঙঞ্ষরও স্বীকার করিয়া গিয়ীছেন। 
যদি বলা যায়_-শ্রীপাদ শঙ্করও তো শ্রতিপ্রম।ণ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহার উত্তরে বক্তবা 
এই যে, তিনি শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন বটে : কিন্তু শ্রুতির সহজ স্বাভাবিক এবং মুখ্য অর্থ 


[ ১৬৪১ ] 
সুজন সি 
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গ্রহণ করেন নাই। কোনও স্থলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কোনও স্থলে নিজের সুবিধার জন্ম 
জ্ুতিবাক্যবহিভূতি কোনও কোনও শব্দের অধ্যাহ্ার করিয়াছেন, কোনও কোনও স্থলে বা ক্রুতি- 
বাক্যস্থিত কোনও কোনও শব্দের পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়-_তিনি আ্চতির 


আনুগত্য হ্বীকার করেন নাই, বরং শ্র্তিকেই তাহার আনুগতা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


আবার, যে শ্রুতিবাক্যটার উপরে তিনি তাহার বিবর্তবাদ ব! জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিঠিত করিতে চেষ্টা. 


করিয়াছেন, লে “বাচারস্তণং বিকারো। লামধেয়ং মৃত্তিকেতোব সতাম্”"-শ্রাতিবাক্যের বাখ্যা-কালে 


শবের অধ্যাহার এবং প্রত্যাহার করিয়াও যখন তাহার অভিপ্রেত অর্থ নিফাশিত করিতে পারেন নাই, চে 
তখন এ শ্রুতিবাকোর আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াই তিনি শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্যবহিভূতি স্বীয় অভিপ্রেত 
কথা প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। তাহ পুর্ধেই শু্রদশিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি শ্রতিবাক্ ... 


উদ্ধত করিয়া থাকিলেও তাহার সিদ্ধান্তকে শ্রতিসম্মত বল! সঙ্গত হইবে ন1। 


একটী জাজ্জল্যমান সত্য এই যে-ত্রহ্ম ও জগত-প্রপঞ্চের মধো সন্বন্ধ-প্রদর্শনের ব্যাপারে 


শ্রতিতে উর্ণনাভি ও তাহার তত্ত, মৃত্তিক ও যুণ্ময় দ্রব্য, স্বর্ণ ও ন্বর্ণনিন্মিত অলঙ্কার, লৌহ ও লৌহ- 


নিম্মিত ত্রব্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কোনও স্থলেই শুক্তি-রজতের, বা রজ্দ-স্পের, কিম্বা 


মুগতৃষ্চিকার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয় নাই । ইহার তাৎপর্ধা কি? ইহার তাৎপর্ধা হইতেছে এই যে__ 
শুক্তি'রজতের বা রজ্জু-সর্পের পরম্পরের সহিত থে সন্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জগং-প্রপঞ্চের মধ্যে তদ্রপ সম্বন্ধ 
নহে। যদি ভঙ্রুপ সন্ধই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে রজ্জু-সর্পাদির দৃষ্টান্তই উল্লিখিত 
হইত; মৃত্তিকা-মৃদ্ধিকারাঁদির দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইত না। 

কোনও স্থলে যদি একটী মুখ্ময় ঘট বিদ্যমান থাকে, যে কোনও লোক যে কোনও সময়েই 


তাহা দেখিতে পায় এবং খুশ্ুয় ঘটরূপেই দেখিতে পায়, অন্য কোনওরূপে, এমন কি মৃৎপিগুরূপেও 


দেখিতে পাঁয় না। ঘট দেখিয়া ঈহাও বুঝিতে পারে যে, ইহা মুগঝ্ময়। এই ঘটটী যে মিথ্যা,--ইহা 
কখনও কাহারও মনে হয় নাঁ। ঘটটী যদি সেই স্থানে দীথকাল থকে, তাঁহ। হইলে পরবর্থী কোনও 
সময়েও পূর্বব-দ্রষ্টাী যে কেহ আমিলে সেই ঘটটীকে পূর্র্ববৎ ঘটরীপেই এবং মুগ বন্তরূপেই দেখিতে 
পাইবে। ইহাতেই ঘটের সতাত্ব প্রমাণিত হইতেছে । কিন্তু শুক্তি-রজতের ব্যাপারে এইরূপ হয়না! 
শুক্কি-স্থলে সকলেই যে রজত দেখে, তাহ] নয় ; অনেকে শুক্তিই দেখে, রজত দেখে না । কেহ কেহ 
কোনও কোনও সময়ে শুক্তি না দেখিয়া তংস্থলে রজত দেখে এবং উহা যে শুক্তিময়, তাহাও বুঝিতে 
পারে না। যেব্যক্তি একবার কোনও সময়ে শুক্তি-স্থালে র্গত দেখে, সেও হয়তো অন্ত সময়ে সে-স্থলে 
শক্তিই দেখে, কিন্তু রজত দেখে না। তখন বুঝিতে পারে- যে রজত পৃবেরব সে দেখিয়াছিল, তাহ 
মিথ্যা। ইহাতেই বুঝা যায় - শুক্তি.রজতের দৃষ্টান্ত রজত মিথ্যা । কিন্তু মুংপিও ও মুগ্যয় ঘটের 
ৃষ্টান্তে অন্থরূপ ব্যাপার | যখন ঘট দৃষ্ট হয়, তখন মুৎপিও নিকটে থাকিলে, ঘট ও মৃৎপিগড উভয়ই 


ৃষ্ট হয় এবং ইহা বুঝা যায় যে__উপাদানাংশে ঘট ও মৃৎপিণ্ড অভিন্ন। এইরূপে হৃৎপিণ্ডের দৃষ্টাপ্তে আরতি - 


[ ১৬৪২ ] 
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জানাইলেন_ যখন ব্রন্মজ্ঞান লাভ হইবে, তখন বুঝা যাইবে--জগৎ এবং ব্রদ্ষ অভিন্প, ব্রন্মই জগতের 
উপাদান। তখন শুক্তি-রজতের রজতের ন্যায়, জগৎ অদৃশ্য হইয়া যাইবে না। তখন জগ ব্রদ্নাত্মক 
ধলিয়াই মনে হইবে, ত্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে হইবে না। তখনই বুঝ! যাইবে__“নেহ মানাস্তি 
কিঞ্চন” “যন্ত্র নান্তৎ পশ্ঠযতি নান্তৎ শুণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমী।” 

স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্ত এবং লৌহ ও লৌহনিন্মিত বস্তুর দৃষ্টাস্তের তাৎপর্য্যও মৃৎপিগড ও 
মুখায় দ্রব্যের দৃষ্টাস্তের মনুরূপই । 

শ্রুতি দেখাইয়াছেন--_মৃণ্ঝয়দ্রব্য ষেমন মৃত্তিকার বিকার বা পরিণাম, স্বর্ণালঙ্কার যেমন স্বর্ণের 
পরিণাম, লৌহনিম্মিত দ্রব্যাদি যেমন লৌহের পরিণাম, তদ্রুপ জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রন্ষের পরিণাম । 
আবার উর্ণনাভি ও তাহার তন্ত্র দৃষ্টান্তে শ্রুতি দেখাইয়াছেন--তন্তদ্ধাল বিস্তার করিয়াও যেমন 
উর্ণনাভি অবিকৃত থাকে, জগদ্রেপে পরিণত হইয়া তদ্রেপ ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন। ব্যাসদেবও তাহার 
্রন্গন্থত্রে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। 

আবার, স্বৃত্রকার ব্যাসদেবের সম্মত € এবং শ্রুতিসম্মতও ) পরিণামবাদ স্বীকার করিলেই 
কাধা-কারণের অনন্থত্ব বা অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ 
হইতে পারে । কিন্ত বিবন্তবাদে বা জগতের মিথ্যা তে কাধ্য-কারণের অনন্ত ৪ সিদ্ধ হইতে পারে না এবং 
এক-বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। পৃর্বেই তাহ। প্রদশিত হইয়াছে । 

বিবর্তবাঁদ অনুসারে জগত-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে শ্রতিরও মিথ্যাত-গুসঙ্গ আসিয়! 
পড়ে; তাহাতে মোক্ষও যে অমস্তব হইয়া পড়ে, তাহাও পুরে প্রদশিত হইয়াছে । কিন্তু পরিণামবাদে 
এই সমস্ত দোষের কোনও অবকাশ থাকে না! । 

এইরূপে দেখা গেল--বিবর্তবাদ বা জগত-প্রপঞ্চের মিথ্যত্বি শাস্্সম্মত নহে । পরিণাঁমবাদ 
এবং জগৎ-প্রপঞ্চের সত্যত্ব বা বাস্তব অস্তিত্বই শাস্ত্রসম্মত | 

যে বস্ত্র যাহ? নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করাই হইতেছে বিবর্তের তাৎপর্য্য। 
দেহেতে আত্মবুদ্ধিই হইতেছে বাস্তবিক বিবর্ত। দেহ জড় বিনশ্বর বস্তু; জীবাত্মা চিন্ময় নিত বন্ত। 
এ-ম্থলে দেহেতে যে আত্মবুদ্ধি, ইহাই হইতেছে বিবর্ত। শ্রীমন্হ।প্রভুও বলিয়াছেন__ 

“বস্তুত পরিণামবাদ-- সেই ত গ্রমাণ। 
“দেহে আত্মবুদ্ধি'_-এই বিবর্তের স্থান ॥ শ্রীচৈ,চ, ১।৭১১৬।৮ 


০৮1 ইগপাদ ভ্ডাক্ষল্লাঙ্গাশ্য শু জ্ছভিতত্তব 
শ্্রীপাদ ভাস্করাচাধ্যও পরিণামবাদী। তিনি বলেন, ত্রহ্মই স্বীয় শক্তিতে জীব-জগন্ধেপে 
পরিণত হয়েন। ব্রদ্দের ছুইটী শক্তি--ভোগ্যশক্কতি এবং ভোক্তশক্তি। ভোগাশক্তিদ্বারা তিনি এই 


[ ১৬৪৩ ] 
সি 
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ভোগ্য জগজপে এবং ভোক্ৃশক্তিছ্ধারা ভোক্তা জীবরূপে পরিণত হয়েন ; কিন্তু এই পরিণামসতেও ব্রঙ্গ 
স্বীয় শুদ্ধনায় অবিকৃত থাকেন। কেননা, তাহার শক্তির প্রকাশে এবং পরিণামেই ভোগ্যরূপে 
জগতের এবং ভোক্ত রূপে জীবের পরিণাম সাধিত হয়। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণজালকে বিস্তার 
করিয়াও এবং সেই কিরণজালকে পুনরায় নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াও স্বয়ং একরপই থাকে, 
তদ্ধেপ। (১) 

শ্রীপাদ ভাস্করের উল্লিখিতরূপ উক্তি হইতে বুঝা যায়_স্থীয় শক্তিতে ব্রহ্ম নিজেই জগজ্রণে 
পরিণত হুয়েন। ইহাতে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ত্রক্ম হইতেছেন স্বরূপে অবিকারী। তাহার. 
পরিণামই ব1 কিরূপে সম্ভব? এবং তহারই পরিণামভূত এই জগংই বা কিরূপে পরিবর্তনশীল হইতে 
পারে? উহার উত্তরেই, স্র্ধ্যের দৃষ্টন্তের সহায়তায়, তিনি বলিয়াছেন -ব্রন্দের ভোগ্যশক্তির 
পরিণামেই জগতের পরিণাম (বা পরিবর্তন ) সাধিত হয়। ইহাতে বুঝ] যায়_ ব্রদ্দের বিকারধর্শ ন। 
থাকিলে ৭ তাহার শক্তির বিকাঁর-ধর্ম আছে। 

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের হ্যায় শ্রীপাঁদ ভাস্কর বিবর্তবাদ বা জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার 
করেন না । শ্ত্রীপাদ ভাক্করের মতে ত্রন্মেব পরিণাম এই জগৎও সতা, রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের ম্যায়, 
কিন্বা শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে রজতের সায়, এই জগৎ মিথ্যা নহে, বাস্তব-অস্তিত্বহীন নহে ; জগতেরও 
বাস্তব অস্তিত আছে, তবে জগতের অস্তিত্ব ব্রন্মের অস্তিত্বের ম্সায়নিতা নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন 
জগতের কারণ, আর জগৎ হইতেছে তাহার কাধ্য - ষেমন, মৃত্তিকা হইতেছে কারণ এবং মৃণ্ময় ঘটাদি 
হইতেছে তাহার কার্ধা, জপ । কাধ্য হইতেছে কারণের বিকাশের এবং পরিণামের অবস্থাবিশেষ 
( কারণস্যাবস্থা মাত্রমূ কাখ্যস্‌ ॥ ২১।১৪-ত্রদ্সম্বত্রের ভাক্করভাষ্য )। ইহ! শুক্তিরজতের ম্যায় নহে । 
শুক্তিরজতের দৃষ্টাস্তে রজতের মিথ্যাত্ব পরে অনুভূত হয়, সকলে আবার শুক্তিস্থলে রজত দেখেও না। 
কিন্তু মৃত্তিকারূপ কারণের কার্য মৃগ্ময় ঘটাদিকে সকলে সকল সময়েই ঘটাদিবূপেই দেখে, অশ্তরূপ 
কখনও দেখে না । ইহাতেই বুঝা যায় মৃত্তিকাঁরপ কারণের কাধ্য স্বপ্নয়-ঘটাদির বাস্তব অস্তিত্ব 
আছে। তদ্রুপ, ব্রদ্গরূপ কারণের কার্য এই জগতেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে। 
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ক। ভাস্কর-মতসন্বন্ধে আলোচনা 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্যদের গ্যায় শ্রীপাদ ভাঙ্করও পরিণামবাদ স্বীকার করেন । গ্রীপাদ ভাম্করও 
শক্তিপরিণামবাদী বলিয়া! মনে হয়, গৌড়ীয় আচাধ্যগণও শক্তিপরিণামবাদী। তথাপি কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে পার্থকা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব চাধ্যগণের মতে ব্রন্মের মায়াশক্তির পরিণামই হইতেছে জগৎ; 
জড় বলিয়। মায়ার বিকার-ধন্ম আছে ; এজন ত্রদ্ধের শক্তিতে এবং অধ্যক্ষত।য় মায়! জগন্ধুপে পরিণত 
হইতে পারে এবং মায়ার পরিণাম জগতেরও পরিবির্ভন বা বিকার সম্ভবপর হইতে পারে । কিন্তু 
শ্রীপাঁদ ভাস্করের মতে ব্রন্মের ভোগ্যশক্কির বিকারে বা পরিণামেই জগতের পরিণামিত্ব বা বিকারিত্ব। 
ইহাতে বুঝা যায়-শ্রীপাদ ভাষ্করের মতে ব্রন্মের ভোগ্যশক্তির বিকার-ধর্ঘ্য আছে। বিকারধন্মি- 
ভোগ্যশক্তিকে ঘদি বিকার-ধম্মি-জড়-মায়াশক্কি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহ হইলে কোনও সমস্যার 
উদয় হয় না। জড়রূপা মায়ার বিকার এই ক্রগংও জড়; কিন্তু ভোগ্যশক্তির বিকার জগৎকে তিনি 
জড় বলিয়। স্বীকার করেননা ; তিনি বলেন--এই জগৎ হইতেছে জড়াতীত প্রকাশ এবং জড়াতীত 
পরিণাম ; জগৎ হইতেছে স্বরূপত্ডঃ জড়াতীত- যদিও তাহা জড় বলিয়া কথিত হয়। শেষকালে 
নানাবৈচিত্র্যময় এই জগৎও জড়াতীত ব্রন্ষে মিশিয়া যাইবে, তাহার কোনও তাবশেষ থাকিবে না 
একটা লবণের পিগু জলে মিশিয়া গেলে যেমন হয়, তদ্রুপ । (২) 

এক্ষণে সমস্ত হউতোছে এই £-- 

প্রথমতঃ বস্ত্র মাত্র ছঠ রকমের--জড় এবং জড়াতীত ; যাহা জড়াতীত, তাহাকে বল। হয় 
চিৎ। শ্রীপাদ ভাক্করের মতে এই জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ জড়াতীত বা চিদ্বন্ত। শ্রুতি-স্মৃতিতে 
ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। কোন্‌ প্রমাণবলে তিনি জগৎকে ম্বরূপতঃ জড়াতীত বা 
চিৎ বলিতেছেন, তাহা বলা যায় না। | 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভ।স্করের মতে জগৎ স্বরূপত্ঃ জড় না হইলেও জড় বলিয়া কথিত হয়। 
লোকের নিকটে জগৎ জড় বলিয়া গ্রতীত হয় বলিয়াই লোকে জগৎকে জড় বলে। কিন্তু বাস্তধিক 
জড় কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহ। হকঈটলে জড়ের সংক্কারও কাহারও জন্মিভে পারে ন-_ 
স্ৃতরাং কোনও জড়াতীত বন্তূকে জড় বলিয়। প্রতীতিও জন্মিতে পারে না। অশরীপাদ শঙ্করের বিবর্ত- 
বাদের আলোচন।-প্রসঙেই তাহা বল। হইয়াছে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ম্যায় জড়াতীতে জড়ভ্রমও 
বিবর্তই । শ্রীপাদ শঙ্চর বলেন--( তাহার কল্পিত ) মায়ার প্রভাবেই এইরূপ বিবর্ত জন্মে। কিন্ত 


(২) 706 08016 01005 টো] 15 500111081,7005 0119 15 & 50101002] 20210106505 0101) 200 & 
810111009] 0815001750100) 800 10911095555 85108062125 11 16910% 50)110051-1-005 ৮0110 দা) 115 
01615 (01105 8150 4111) 1 015 9150, 16010 [0 105 95011160211 508108, 016 001701655 71811101915 24 
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199 0/51010. 005 89 ৪, 151) ০01 9916 15 1050 2 ৪৮62 (310891015 0158555 [1], 2. 24 04059, ৮2. 10. 
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শ্রীপাদ ভাস্কর শঙ্করের মায়াও স্বীকার করেন না, মায়াজনিত বিবর্তও স্বীকার করেন ন1। তাহা 
হইলে-_ছৃড়াতীত, বা স্বরূপতঃ চিদ্বন্ত জগতে জড়ত্রমের হেতু কি? 

তৃতীয়তঃ, জড় বলিয়া কিছুই যখন কোথাও নাই, তখন যে ভোগ্যশক্তির দ্বারা ব্রচ্গ 
জগ্ব্র্পে পরিণত হয়েন এবং যে ভোগাশক্ভির পরিণামেই জগতের পরিণামশীলতা ব1 পরিবর্তনশীলত। 
জন্মে, সেই ভোগাশক্তিও হইবে জড়াভীতা-_ চিৎ-স্বরূপা। আীপাদ ভাস্করের মত স্বীকার করিলে 
ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে চিতন্বরূপা ভোগ্যশক্তিও বিকারশীলা। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত 
জড় বস্তু হঈটতেছে বিকারধশ্ম, চিদ্বস্ত বিকারধম্মর্ণ নে, চি্বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই । কিন্তু জগতের 
বিকার আছে, উৎপত্তি-বিনাশ আছে। তিনি বলেন-ভোগ্যশক্তির বিকারেই জগতের বিকার। 
কিন্তু চিত্বস্তু ভোগ্যশক্তির বিকার কোন্‌ প্রমাণবলে স্বীকৃত হইতে পারে? 

শক্তি হইতেছে শক্তিমানের গুণ। ব্রন্মের ভোগ্যশক্তিও ব্রন্ষের গণ । শ্রীপাদ ভাস্করের 
মতে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই, অর্থাৎ ব্রন্মের গুণ ত্রদ্মের স্বরূপভূত। তাহাই যদি হয়, ব্রন্মের ভোগ্য- 
শক্তির বিকার শ্বীকার করিলে কি ব্রন্মেরউ বিকার স্বীকার করা হয় না? 

এইরূপে দেখ। যায়__শীপাদ ভাস্কর পরিণাম্বাদ স্বীকার করিলে পরিণামবাদের সমর্থনে 
তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহ বিচারসহ নহে। 

পরিণামবাদ শ্রুতিসম্মত, ব্যাসদেবেরও সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু পরিগামবাদ স্বীকার 
করেন না? কেনন!, তিনি বলেন__ এই জগৎযে ব্রন্ধের পরিণাম, ইহ। স্বীকার করিলে অবিকারী তরঙ্গের 
বিকার স্বীকার করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈঞ্চবাচার্যাগণ শ্রুতি-প্রমাণবলে দেখাইফাছেন__ পরিণামবাদে 
অবিকারী ব্রহ্ম বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, ব্রর্দের জড়রূপা বৈদিকী মায়াশক্তিই বিকার প্রাপ্ত হয়, মায়ার 
বিকারই জগৎ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় শক্তির পরিণামকেই শক্তিমান্‌ ব্রন্মের পরিণাম 
বল৷ হয়। জড়বস্তর বলিয়। বৈদিকী মায়ার বিকার-ধ্্ঘম আছে । গৌড়ীয় বৈষ্বাচার্যাদের এই সিদ্ধান্তে 
শ্রীপাদ শহ্করের আপত্তবিরও অবকাশ থাকে না। শ্রীপাদ ভাক্কর যে ভোগ্যশক্তির কথা বলিয়াছেন, 
তাহা ও বাস্তবিক বৈদিকী মায়াশক্তিই। কেননা, জড়রূপা মায়াইহইতেছে সংসারী জীবের ভোগা! । 
সংসারী জীব ম।য়িক বস্তুর ভোগই করিয়া থাকে । বৈদ্দিকী মায়।ব্যতীত সংসারী জীবের পক্ষে ভোগ্যা 
অপর কোনও শক্তির উল্লেখও শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ ভাক্কর যদি ব্রন্মের ভোগ্যা- 
শর্তিকে বৈদিকী মায়। বলিয়। স্বীকার করিতেন, তাহ। হইলে কোনও সমস্যাই দেখা দিতনা। কিস্তু 
তিনি তাহা স্বীকার করেন না। 


[ ১৬৪৬ ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত 


০৯। জ্রীপাদ হুল ও আৌক্ষমত 

পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদশিত হইয়াছে যে--ব্রহ্মাতত, জীবতত্ব, স্ষ্িতন্বাদি সম্থন্ধে পাদ 
শঙ্করের অভিমত শ্রুতিম্মৃতি-সম্মত নহে-_ন্থতরাং অবৈদিক। তাহার অভিমত যে মৌলিক, তাহাও 
বল! যায় না; কেননা, বৌদ্ধমতের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীপাদ 
শঙ্ক;রর মতে এবং বৌদ্ধমতে পার্থকা বিশেষ কিছু নাই। বগুতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের অনুবপ্তিগণব্যতীত। 
প্রাচীন এবং আধুনিক প্রায় সকল আঁচাধ্যই, কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে এবং কেহ বা পারোক্ষভাবে, 
শঙ্করের মতকে বৌদ্ধমত ব! প্রচ্ছন্ন (শ্রুতির আবরণে আচ্ছাদিত) বৌদ্ধমত বলিয়। গিয়াছেন। 
পন্পপুরাণ বলিয়াছেন--এমায়াবাদমসচ্ছাত্রং গ্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ 
রাহ্মণমৃত্তিনা॥ (মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন) হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ-শীল্্ুকে 
্রচ্ছয বৌদ্ধমত বল। হয়। কলিঙে ব্রা্মণরূপ ধারণ করিয়৷ আমিই তাহা প্রচার করিয়াছি ।” 

বিশ্ববিখ্য।ত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষন্‌ বলেন-“শঙ্কর-প্রচারিত মত বৌদ্ধ 
মাধ্যমিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। শঙ্করের 'ব্যবহারিক' এবং 'পারমাধিক' 
এইট ছুই রকমের ভেদও মাধামিকদের 'সম্থতি' এবং 'পিরমার্থের তুলা । শঙ্করের 'নিগুণ ত্রদ্ধ' 
এবং লাগাক্জুনের 'শুন্ত'-এই ছুইয়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিদামান। নাগাজ্জুনের “নেতি-বাদই' 
শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে ।” (১) 

ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্‌ আর বলেন _-“প্রাচীন বৌন্ধগণ মনে করিতেন, এই দৃশ্যমান জগতের 
পশ্চাতে কিছুই নাই; কিন্তু শঙ্কর মনে করেন, সমস্তের পশ্চাতে একট। সতা অবশ্যই আছে। 
তথাপি কিন্তু শঙ্করকল্পিত “মোক্ষের? সহিত বৌদ্ধদের 'নির্বাণের" পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। শঙ্কর 
বলেন__'আমি ব্রশ্থী, আর মাধামিক বৌদ্ধ বলেন_-_-'আমি শৃহা। পার্থকা হইতেছে কেবল একই 
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শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ও৫৯-আ 


বস্তর ভিন্নভিম্ন ভাবে। প্রাচীন বৌদ্ধমতের মধ্যে যদি এক নিধিবশেষ ব্রন্দের সত্যত বসান যার 
তাহা হইলেই শঙ্করের অদৈত-বেদাস্ত পাওয়া যায়। (২) . 

অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডকৃটর স্ুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও বলেন_-শক্করের কম 
হইতেছে অনেকট! নাগার্জনের শুন্ের মতন ।” (১) 

ডক্টর দাসগুপ্ড আরও বলিয়াছেন-_“বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের নিকটে শঙ্করের খণ সম্বন্ধে, 
যাহাই বলা যাউক না কেন, তাহ! অতিশয়োক্তি হইবে না। বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অগ্যান্তের। যে 
শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার মধো অনেকটা সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করেয় * 
দর্শন হইতেছে অনেকট। বৌদ্ধবিজ্ঞ/নবাদ এবং শূন্তবাদের মিশ্রণ; তাহার মধ্যে শঙ্গর কেবল. 
উপনিষহুক্ত আত্মার নিতাতা সংযোজিত করিয়াছেন ।” (*) . 

শ্রীপাদ শঙ্করকে লক্ষা করিয়া শ্্রীপাদ তাক্করাচাধ্য তাহার ব্রন্ধস্থত্র-ভাষোর প্রানে. 
লিখিয়াঁছেন- ত্রপ্গাস্থাত্রের প্রকৃত তাঁংপধা গোপন করিয়া যাহারা কেবল নিজেদের অভিমতষই প্রকাশ. 
করিয়াছেন, তাহাদের মতের খগুনই হইতেছে তাহার উদ্দেশ্ট | (*) অন্যত্র তিনি মায়াবাদীকে 
পরিষ্কার ভাবেই বৌদ্ধমতা বলম্বী বলিয়া গিষ়াচ্ছেন | (৯) শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদসম্বন্ধে অনাত্রও 
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(৫) স্ুত্রাতিপ্রায়সন্থতা স্বাভিপ্রায় প্রকাশনা ব্যাখ্যাতং ঘৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্মিবৃত্ধযৈ ॥ 

(৬) যে তু বৌদ্বমতাবলছ্িনে। মায়াবাদিন শ্ডেইপি অনেন ন্যাজেন স্বত্রকারেণৈব নিরভাঃ। ॥ ২1২1২৯০ 
ব্রন্মনথজের ভাক্কর-ভাষা | 


[ ১৬৪৮ ] 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন যৌদ্ধমত স্িতত্ব ও অনা আচার্ধাগণ [ ৩৫৯-অনু 
শ্রীপাদ ভাস্কর বলিয়াছেন_-ইহ] হইতেছে মহাযানিক বৌদ্ধদের মত, ছিন্নমূল (অর্থাৎ মৃলম্াত্রের সহিত 
ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই); মায়াবাদ প্রচার করিয়া মায়াবাদীরা লোকদিগকে বিজ্রান্ত করিতেছেন । (৭) 

শ্রীপাদ শঙ্কর অনেকস্থলে কোনও কোনও বৌদ্ধমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন বটে; 
কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্‌ বলেন-_-তিনি তৎকালে-প্রচলিত বৌদ্ধমতেরই সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
বুদ্ধদেবের উপদেশের সমালোচনা করেন নাই। (*) 

অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর 
দাঁসগুপ্ত বলেন__শঙ্কর স্বীয় দার্শনিক যুক্তি ছার! বৌদ্ধমতকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন মনে করিলে ভূল করা 
হইবে। তিনি ঘে ভাবেন্থীয় মতবাদের দার্শনিকত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বরং কোনও কোনও 
স্থলে তিনি নিজেই যে বৌদ্ধযুক্তি দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহাই মনে হয়। (৯) 

ডক্টর দাসগুপ্ত আরও বলিয়াছেন-__শঙ্করাচার্ধ্য যে দৃষ্টিভঙ্গী অবগঞ্থন করিয়াছেন, তাহার 
পূর্ববন্তাঁ বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ এবং বন্ুবন্ধু ( বিশেষতঃ সন্গৃবন্ধু তাহার বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিনামক গ্রন্থে) 
পূর্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। উভয়ের দার্শনিক মতবাদের পার্থক্য প্রায় অকিঞিৎকর। 
ইহাতেই বুঝা যায়, শঙ্কর-বিরোধীর! তাহাকে কেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেন। শঙ্কর বৌদ্ধাচার্ধা 
বিচ্গানবাদী দিঙনাগের মতবাদ থগুন করার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বস্থবন্ধুর মতবাদ খণ্ডন করার 
চেষ্টা করেন নাই । (১*) 
(থা) বিগীতং বিচ্ছি্রমুলং অহাযাসিকবৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদত ব্যাবণন্তো লোকান্‌ ব্যাযোহদন্ি 
১৪।২৫-সজ্রের ভাক্করস্ভাষা । 

(৮) 98016218080 ». টি 28910011116 199] 81211508700 25 701] 95 0116 11016861905 ০ 


30৫011500190800 2100 16810016976 21৩. (0010150 (0. 0092176] %/10 0015 07580010771 0 11০ 9000017151 
800001$, ৮7৩. 10050 10100200৮67 0108161০016 10 [995 €০ 116 [৮81001৬16৯9 01 80001৮50200 701 
01৮9 15801110105 ০0113000112, 71572572227) 51050177), ৮9৮ ১. [২৪17010157081), ছ0] 7) ৮,673. 

(ন) [6 ৮111 6৩৮71020610 38 11191 1706 (52]হোগ) 100150 015 89৫৫71505 0% 1715 0171109010171091 
৪1201701209, 7২201101006 1771195901)1081 60700191101) 01 1715 %15%5 50171611765 56175 (0 51:0৮ 11180 17৩ 
89 11117850211 110017050 179% 50179 91 1119 811001151 8180161805-156 (161157%1222781006 01 27022, 
2710 2010101)) [1010000001100, 0১, 6" 

ডক্টর দাসগুপু অন্যত্র লিখিয়াছে ন--920চ215 গণ [19 00110%275 00170%60 হা 01 11051001210 
িতোও 96071010150] টিটো 019 13000111551 7721076 67 157122হ7 291811781710775 %01.], 0,493. 

(১০) 7006 ৬16৮7 00171 01 52111909758 15 81711010210 ৮0 58788 210. %৪50801)8 (90111 
টা টিটা। ০01000% ), 02810012115 10 000 1201505৮010 1787720276177%47486 512711, 270৩ ঢ0110105010071081 
017615706 ০1%/6017 (116 0%/0 ৮15৮ 0০01015 195 2]11036 7121181015. 77715 ৩%112105 109 118 01700761215 01 
98010780218 081160 1)1ছ] 2 00710 100001)151. 

[03000101500 10৩ 01160 00160015 101)6 109115থা। 01 10177808 006 0101015 ৮16৮ ০ %85111928110118- 
20 041841411267525056 07152655200. 50101005 10000560010) ৮.7. 
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যাহা হউক, উল্লিখিত উক্কিগুলির যাথার্ধ্য উপলব্ধি করিতে হইলে বৌন্ধমত-সঙ্থন্ধে অস্ততঃ 
সাধারণভাবে কিছু জানা দরকার । এজন্য এ-স্থলে বৌদ্ধ সিদ্ধান্তগচলি সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইতেছে। 


প্রাচীন্ন নরৌক্জমতত . 

ৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্বধর্থের প্রবর্তক বুদ্ধদেব আবিভূ্ত হইয়া হার মতবাদ প্রচার: 
করেন। তিনি নিজে কোনও শ্রন্থ লিখিয়? যায়েন নাই । তাহার অস্তদ্ধানের অনেক পরে তাহার 
অন্ুবস্তিগণ তাঁহার উপদেশগুলি গ্রস্থাকারে স্কলিত করেন। ূ 

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিতা পালিভাষায় লিখিত এবং তিন রকমের-__স্ূত্ত (নৃত্র) বিনয় এবং 
অভিধন্ম (অভিধন্্র)। স্ুত্বভাগে বৌদ্ধনীতি, বিনয়ভাগে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আঁচরপাদির কথা এবং 
অভিধন্ম-ভাগে স্ুত্তভাগের নীতিগুলিই বিশেষভাবে বিবৃত হঈয়াছে। 

স্বত্তে পাচ রকমের সংগ্রহ গাছে; সংগ্রহগ্চলিকে 'ণনিকায়? বলা হয়। পাচ রকমের নিকায় 
হইতেছে-_দীঘ (দীর্ঘ) নিকায়, মজবিম (মধ্যম) নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, শন্ুত্তর নিকায় এবং খদ্দক 
নিকায়। অভিধন্মেও পথান, ধম্মসঙ্গনি প্রভৃতি কয়েকটা বিষয় আছে। 

উল্লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যে যে সমস্ত নীতি, তন এবং মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে 
সাধারণৃতঃ স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ (স্থবিরদের ব। বুদ্ধদের কথিত বাদ) বল। হয়। ; 

বৌদ্ধাচাধ্য বুদ্ধঘোষ (৪০০ খৃষ্টাব্দ) থেরাবাদ সম্ব্ধে “বিশুদ্ধিমাগ গ”-নামক গ্রন্থ এবং 
দীঘনিকায়া্দির টীকাও লিখিয়াছেন । 

ক। পরিদৃশ্যমান জঙ্গৎ__ 

প্রাচীন বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ব কি, নিক্ললিখিত বিবরণ হঈতে তাহ। জানা 
যাঈবে। 

প্রাচীন বৌদ্ধমতে “প্তীচ্চসমূপ পাদ-নামে একটী মতবাদ আছে; ইহার তাৎপর্য 
তইতেছে এই যে--কোনও একটী পদার্থের উৎপত্তি অন্ত একটী পদার্থের উপর নির্ভর করে। 

বুদ্ধদেব বলেন_জীবের “জরাম্বতু” তাহার “জাতির (অর্থাৎ জন্মের)” উপর নির্ভর করে। 
জন্ম নির্ভর করে “ভাবের (পুন্জম্মজনক কন্মের) উপরে, ভাব নির্ভর করে “উপাদানের (অভীষ্ট বস্তু 
প্রাপ্তির জন্ত যে বজ্র প্রয়োজন, সেই বস্তুর জন্ত প্রার্থনার)” উপরে, উপাদান নির্ভর করে “তৃষঝর” 
উপরে, তৃষ্ণা! নির্ভর করে,“বেদনার (বেদনের, অনু ভবের)” উপরে, বেদন। নির্ভর করে “ম্পর্শের (ইস্রিয়- 
ংযোগের)+ উপরে, স্পর্শ নির্ভর করে “আয়তনের (ছয় ইন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের ভোগ্যবন্তর)” 
উপরে, আয়তন নির্ভর করে নাম-রূপের (দেহ-মনের)” উপরে, নামকবিপ নির্ভর করে 
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“বিজ্ঞানের” উপরে, ? বিজ্ঞান নির্ভর করে “সঞ্খারের (রাগ-দ্বেষ-মোহের)” উপরে এবং সম্থার নির্ভর 
করে “অবিদ্যার (অজ্ঞানের)” উপরে । অবিদ্। নিবৃণ্ত হইলে সঙ্ঘার নিবৃত্ত হইতে পারে এবং এই 
ক্রমে জরামৃত্যু নিরাকৃত হইতে পারে। (১) 

উল্লিখিত কাধ্যকারণ-শৃঙ্খলে “জরামৃত্যু” হইতে আরস্ত করিয়া “অবিদ্যা” পর্য্যস্ত দ্বাদশটী 
পদার্থের কথা জানা গেল। 

প্রাচীন বৌদ্ধমতে চারিটী দ্রব্য স্বীকৃত__ক্ষিতি, অপ তেজ ও মরুৎ। ইহাদ্দিগকে 
“মহাভূত” বলে। 

এই মতে পাঁচটা স্বন্ধও স্বীকৃত হয়-_রূপস্বন্ধ, বেদনা বন্ধ, সংক্গাস্বদ্ধ, সংস্কার স্বন্ধ এবং বিজ্ঞান 
স্বষ্ধা। স্ন্ধ-শব্েে সমষ্টি বুঝায়। 

রূপস্কদ্ধ হইতেছে_ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরুত, এই চারিটী মহাভূত, দেহ এবং হীন্দিয়, ইজ্জিয়ের 
ব্যাপার প্রভৃতি । ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়জনিত অনুভূতি বা বিজ্ঞপ্তিও ইহার অস্তভূক্ত। "রূপ”- 
সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ইহ] নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়।-_ শীতল-উষ্, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মশা-মাছি 
প্রভৃতির স্পর্শ, বাতাস, সুধ্য, সর্প ইত্যাদিরাপে নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া-- ইহাকে “রূপ” বল! হয়। 

বেদনা স্বদ্ধ হইতেছে__অনুভূতি ) সুখ, ছুঃখ, ওদা সীন্ত-এইবূপ অন্থভূতি । 

সংজ্ঞা হ্বন্ধ হইতেছে-_এক রকমের জ্ঞান। ইন্দ্রিয় যে ধারণা জন্মায়, সেই ধারণ] সম্বন্ধে 
চিন্তা এবং সেই ধারণ কি, নামের দ্বার! ভাহ। জানিবার সামর্থ্য । 

সংস্কার স্তদ্ধ হইতেছে--সংস্কাঁর ; মানসিক অবস্থাবিশেষ । 

বিজ্ঞান স্বদ্ধ হইতেছে--জ্ঞান, চিত্ত । (৭) 

এইরূপে দেখা গেল-_যাহা৷ আমাদের অব্যবহিত, এতাঁদূশ কায়িক এবং মানসিক অবস্থা- 
সমূহের সমবায় হইতেছে পঞ্চন্বন্ধ। (৩) 

এই জগৎ নিত্য, কি অনিত্য-এসম্বন্বে প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোনও কথা পাওয়া যায় না। 
এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্থাপন বরং ধর্ববিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইত। (৫) 


খ। জীবতন্ব 
বুদ্ধদেব বলিতেন-_ আত্মা (বা জীবাত্মা) বলিয়! কিছু নাই। যাহাকে লোকে জীবাত্মা! মনে 


করে, বস্ততঃ তাহা হইতেছে পাঁচটা স্বন্ধের সমষ্টি, অথবা তাহাদের কোনও একটা মাত্র €* 


(১) & গত ০0 70000 71105008 ৮৩, 73858098, 0], 1) 710110 10001659107 20-84-86, 

(২) 182 99.--93-95. (৩) 2560 79. 93. (5) 2888 ৮,166. 

(৫) 6 109%5 5920 008৮ 8900178 5814 0781 0056 %23 00 20080 (5001). চাভ 5810 (91 
সাতা) 050016 1610 0:91 11159 0800 015 00001 50010101500], 0157 16911 0015 00070 01৩5 55 
205800453 10851116101: 80৮ 005 01 01610. 71620 1. 93, 
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ভাহাদের মানসিক অভিজ্ঞত1-_-সমষ্টিগভ ভাবে বা ব্যস্িগত ভাবে । (*) বৌদ্ধমতে জীবাত্মার নিত্যত্ব বা 
অপরিবর্ততনীয়ত্ব হইতেছে মিথ্যাজ্জানের বা অজ্ঞানের ফল, মোহমাত্র। (৭) 


গ। পরভন্ব 
বৌদ্ধমতে ব্রহ্ম বা নিতাসত্য বা! পরতত্ব কিছু নাই । (৮) 
ঘ। দুখ 


বুদ্ধদেবের মতে কোথাও স্থায়ী কিছু নাই? সমস্তই পরিবর্তনশীল । পরিবর্তন এবং. 
অস্থায়িত্বই ছুখ । | 

অবিদ্া ব1 অজ্জানবশতঃইঈ লোকে অস্থায়ী বস্তকে স্থায়ী বলিয়া মনে করে। এই অবিদ্ধ। বা 
অজ্ঞান চাঁরি রকমের-ছুঃখ সগ্ধদ্ধে অঞ্জন, কিনূপে ছুঃখের উৎপত্তি হয়, সে-সন্বান্ধে অজ্ঞান, ছুঃখধবংসের 
স্বর্নীপ-সশ্বন্ধে অজ্ঞান এবং ছুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে অন্কজান। 

শ্রুতিতেও অবিদ্যার উল্লেখ আছে; কিন্তু শ্রুতির অবিদ্যা ও বৌদ্ধদের অবিগ্ঠা এক জিনিস 
নহে। শ্রুতির অবিদ্ঞা হইতেছে আত্মতত-সশ্বন্ধে অজ্ঞান ; শ্রুতিতে কখনও কখনও জ্ঞানশবের 
প্রতিযোগী শব কপেও অবিদ্যা-শবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রুতির জ্ঞান হইতেছে আত্মতত্বের প্রকৃত জ্ঞান। (*) 

ও। মোক্ষ 

বুদ্ধদেধের মতে আত্যস্তিকী ুখনিবৃত্তিই হইতেছে মোক্ষ_ নির্বাণ । এই নির্বাণের স্বরূপ 
কি, তাহা বল। যায় না । নিব্বাণ কি কোনও অস্তিহ-বিশিষ্ট নিত্য বস্ত্র, না কি একটা অনস্তিত্বের 
অবস্থ।_ইহ1 যিনি নির্ণয় করিতে চাহেন, বৌদ্ধমতে তিনি বিধন্মাী বা পাষগ্ড। (১*) 


৬১। তৌক্জদিগেল্পস লিড সম্প্রদাস্ 

বুদ্ধদেবের অন্র্দানের কয়েকশত বৎসর পরে, বৌদ্ধগণ--মহাসজ্ঘিক, এক-ব্যবহারিক, 
লে।কোত্বরবাদী, কুকুলিক, বহুশ্রুতীয়,। প্রজ্ঞপ্তিবাদী, টৈত্তিক, আপরশৈল, উত্তরশৈল, 
হৈমবত, ধর্মঞপ্তিক, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সৌত্রাস্তিক, বাংসিপুত্রীয়, ধশ্মোত্বরীয়, ভত্্রযানীয়, 


(৬) 1914. ৮. 110. 

(৭) 73000151507 10105 11180 01115 10017)0081016 5611 01 7180 15 ৪. 06170151010 2100 ৪ 5150 1070%15085 
1৮727. 0111], 

(৮) 10615 15 50 90090 01 9906055 06105505007581115 8700150 9917 1212 ৮111 

(৯) 1৮7. 0111 


(১) 415 029 ৮11১0 58215 (0 0150055 %/1)60167 4151800 15 8101101 ৪ 20051055800 61781 
55601801518 59916 01 0011-871509005 01 810101101191100) 091 & 10৮ 10101 0055 0550 01508106010 


90001215085 17601651109], 1182. ৮,109. 
[ ১৬৫২ ] 


এপ ৯০ পোক্ত সরিনিলাব-লা 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌগ্ধমত ] সতত ও অন্য আঁচার্য্যগণ [ ৩1৬২-আম্ 


সন্মিতীয়, ছল্লাগরিক, হেতৃবাদী ব! সর্ববান্তিবাদী, বিভজ্জবাদী, বৈভাসিক, ঘোগাঁচার বা বিজ্ঞানবাদী, 
মাধামিক বা শুন্যবাদী, মহাঁযান, হীনযান প্রভৃতি--ব্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়া পড়েন। (৯) 


৬২। গমহাম্যান্ন শম্প্রদাস্র 

মহাবান-মতে সমস্ত দ্রব্য বস্তসন্তাহীন এবং অনির্দেশ্যাধর্্ম বিশিষ্ট, মূলে শৃগ্ । (২) কেহ কেহ 
মনে করেন-__নাগার্জুনই সর্ব প্রথমে শৃন্বাদ প্রচার করিয়াছেন। ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন, ইহ! ভূল । 
বস্ততঃ প্রায় সমস্ত মহাযান-সুত্র্ পরিদ্কীবভাবে শুন্যবাদ প্রচার করিয়া থাকে, অথবা শৃহ্তবাদের উল্লেখ 
করিয়া! থাকে 1(*) মহাযান-সুত্র হকঈটতে জানা ধায়__সুভতি বুদ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন__বেদন] 
(অনুভূতি ), সংজ্ঞা এবং সংস্কার এই সমস্ত মায়া। সমস্ত স্বদ্ধ, ধাতু ( মহাভূত ) এবং আয়তন 
( ইন্দ্রিয় ) হাতেছে শৃম্য এবং একাস্তিকী নিক্কিয়তা। সমস্তই যখন শৃন্য,। তখন বস্তুতঃ উৎপত্তি 
বিকারাদি কোনও প্রক্রিয়াও থাকিতে পারে ন', প্রক্রিয়ার বিরাম ( ধ্বংলা দিও ) থাকিতে পারে না। 
যাহা সত্য, তাহা শাশ্বতও নয়, অশাস্বতও নয়, তাহ! হইতেছে একেবারে শূন্য ( [816 ০1৫ )। প্রকৃত 
প্রস্তাবে, কোনও জীবও নাই, কোনও বন্ধনও নাই, মোক্ষ বলিয়াও কিছু নাই । বোধিসত্ব (বিজ) 
তাহ! জানেন ; তথাপি তিনি মাঁয়াজীবের ( 1]15501% 1950165 ) মায়াবন্ধন (1110501% 0974565 ) 
হইতে মায়ামোক্ষের (0110501% 581581005 ) জন্য চেষ্টা করেন । বস্তুতঃ মোক্ষ পাঁওয়ারও কেহ নাই, 
মোক-প্রাপ্তির সহায়কণ্ড কেহ নাই । (৭) 

এইক্পে জান গেল, মহাযান-মতে--দৃশ্টমান জগৎ, জীব, জীব-জগতের উংপত্তি-বিকার- 
বিনাশ, জীবের বন্ধন, মোক্ষ-__সমস্তই বাস্তব অস্তিত্বহীন, সমস্তই মায়!--ইন্্রজাল-স্ষ্ট বস্ত্র হ্যায়, 
স্বপ্নের ন্যায়--মিথ্যা। - শবিগ্ভার স্পর্শে ই এ-সমস্তকে সত্য বলিয়! মনে হয়। 

শ্ত্রীপাদ শঙ্করের মতও ঠিক এইবপই। এজন্বই শ্রীপাদ তাক্কারাচার্ধা শ্রীপাদ শঙ্করের 
মায়াবাদকে মহাধানিক বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। ১1৪।২৫-ব্রন্গস্ৃত্রের ভাস্করভাষ্য। 

মহাযান-মতে সমস্ত দৃশ্যমান বস্ই হইতেছে শুন্য । শঙ্করমতে তৎসমস্ত হইতেছে বস্তুতঃ 


(১) 1716, [১ 112-713 

(২) [170 17/210898001505 66115601081 211 (01085 সাত 01 8:10010-5556570181 8100 100300819 
00805016800 ৮০1৫ ৪৫ 0০000900, 7870, [৮ 126, 

(৩) 16 13 50109110895 911000051% 1110881)6 01১96 8£911005 [050 10715201060 125 00011175 ০01 
50758%809 (953670616550555 0৫ ৮0101055901 9811 9197581800০) ) ৮০ 10 1591105 81009951811] (৪ 
11191)2)2108, 51018561116 ৫6901661 05801101015 ৫0০01756 01 811006 6০10 1519. 0126. 

(৪) 1582. 0. 122. 


[ ১৬৫৩ ] 


শক্ষর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন 7 [আ৬ওজন্থ ] 


নিগুণ ব্রহ্ম। এজন ডকুটর রাধাকৃ্ণন্‌ বলিয়াছেন-_ প্রাচীন বৌদ্ধ মতের মধ্যে যদি এক নিধিবশেষ 
ব্রঙ্মের সত্যতা বসান যায়, তাহা হইলেই শঙ্করের অছ্ৈত ব্দাস্ত পাওয়া যায়। 

যাহাহউক, মহাযান-বাদ কালক্রমে ছুই দিকে পরিণতি লাভ করিয়াছে-শুম্তবাদ ধা 
মাধ্যমিকবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ। এম্থলে এই ছইটী বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 


২০৩। শ্পৃচ্যন্াদে লা মাধ্যন্িকলাচ্ট 
পুরেরবই বল। হইয়াছ্ছে, মহাযান-সম্প্রদায় হইতেছে শুন্তবাদী। এই মহাঁযান-সম্প্রদায় হঈটতে 


মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদাদি যে সমস্ত সম্প্রদায় উদ্ধৃত হইয়াছে, শন্থবাদই হইতেছে তাহাদের সকলের 
মূলভিত্তি। 

নাগাঙ্জুন ছিলেন মাধ্যমিক বা শুম্বাদের একজন শক্তিশালী আচাধ্য। তাহার মতবাদ 
সম্বন্ধে তিনি এক “মাধামিক-ক।রিকা” লিখিয়াছেন | আধ্যদেব, কুমারজীব, বুদ্ধপাঁলিত এবং চন্দ্রকীত্তি 
নাগাজ্ছুনের কারিকার টীকা করিয়াছেন । 

আধ্যদেব তাহার "'হস্তবালপ্রকরণবৃদ্ভি”নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ নিজের অস্তিত্র জঙ্ক 
যাহা কিছু অন্য কোনও দ্রব্যের উপর নির্ভর করে, তাহাই মায়া ইন্দ্রজালবং; ইহ! প্রমাণ 
করা যায়। বাহা বস্ত সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ধারণ।ই নির্ভর করে দেশের ধারণার উপরে ; 
শৃতরাং অংশ এবং অংশীর (সমগ্রের) ধারণাঁকেও কেবল দৃশ্য (2005218005 ), মাত্র (বস্তনতাহীন 
দৃশ্যমাত্র ) মনে করিতে হইবে। অতএব, নিজের অস্তিত্বের জন্য যাহ! কিছু অপরের অপেক্ষা রাখে, 
তাহাই মায়া--ইহ1জানিয়। কোনও বিজ্ঞ বাক্তির পক্ষেই এ সমস্ত দৃশ্যমান বাহা বস্ত্র প্রতি আসক্তি বা 
বিদ্বেষ পৌষণ কর! সঙ্গত নহে (৫) 1 কেননা, এসমস্ত দৃশ্যমান বস্ত্র বাস্তব অস্তিত্বই কিছু নাই? যাহার 
অস্তিত্ব্ট নাই, তাহার প্রতি প্রীতি ব। বিদ্বেষ পোষণের সার্থকতাঁও কিছু থাকিতে পারে না। 

বুদ্ধদেব-কথিশ “প্রতীত্যসমুৎপাদ”-বাদ সম্বন্ধে, নাগাঁজ্জুমের মাধ্যমিক-কারিকার ভাষ্যকার 
চন্দ্রকীপ্তি বলেন_ সমস্ত উৎপত্তি মিথ্যা (৬)। সুতরাং বুদ্ধদেবের তথাকথিত প্রতীত্যসমুৎপাদের 
(এক বস্তুর উৎপত্তি অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করে--এই মতবাদের) তাৎপর্য হইতেছে_ অবিষ্তোপহিত 
বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিষ়ের নিকটে ইন্দ্রজালস্থষ্ট বস্তুবৎ প্রকাশ । এক প্রকাশের পর আর এক প্রকাশ 
আছে; যাহ! প্রকাশ পায়, তাহাও আবার বিলুপ্ত হয়, নষ্ট হয়; কোনও প্রকাশেরই স্বভাব বা 
'ধাস্তব সত্তা কিছু নাই। যাহা] কখনও নষ্ট কয় না, তাহাকে “অমোধধন্ম” বলে? নির্ববাণই 
হইতেছে একমাত্র “অমোযধন্দ” ; অন্ত সমস্ত জ্ঞান এবং সংস্কার হইতেছে মিথ্যা, প্রকাশের সঙ্গেই 


নষ্ট হয়। £সব্বসংক্কারাশ্চ মৃষামোধধর্্মাণ21” (৭) 


(৫) 2519 চ, 129, (৬) 2 ০7180980005 9156. 1552. 05 1395 05) 2512. ০129, 


[১৬৫৪ ] 


শঙ্ষর-মত প্রচ্ছন্প বৌদ্ধমত ] স্টিতত্ব ও অন্য আঁচার্্যগণ 


যাহার কোনও অস্তিত্ব লাই, তাহার সম্বন্ধে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলিয়াও কিছু থাকিতে 
পারে নাঃ সুতরাং তাহার কোনও হ্বভাবও থাকিতে পারে না। যাহার কোনও স্বভাব নাই, 
তাহার উৎপত্তিও থাকিতে পারে না, বিনাশও থাকিতে পারে না। মিথ্য। জ্ঞান (বিপর্যাস ) বশতঃ 
ঘিনি দৃশ্যমান বস্ত্র মিথ্যা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দৃশ্যমান বস্ঘকে সত্য বলিয়া মনে 
করেন, তাহারই সংসার ( কর্ম, জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম )। ৮৮) 

প্রতীত্যমুৎপাদের বা শুন্তবাদের যথার্থ তাৎপর্য হইতেছে এই যে_পরিপৃশ্মমান বস্তবতে 
সত্যও কিছু নাই, সার বা সত্তাও কিছু নাই (৯)। পরিদৃশ্যমান বন্্সমূহের সত্তা বা সার যখন কিছু 
নাই, তখন তাহাদের উৎপীত্তও নাঈ, বিনাশও নাই । তাহারা বন্কতঃ আসেও না, যায় না। 
তাহারা হইতেছে কেবল মায়া বা ইন্দ্রজালবৎ। সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই হইতেছে বাস্তবিক 
“শুন্য” ৷ *শুন্ত”-শান্দের তাৎপধ্য হইতেছে এই যে-পরিদৃশ্যমান কোনও বস্তুরই স্বরপগত কোনও 
স্বভাব নাই। এই “নিঃক্ষভাবতই” হইতেছে শুন্য । (১০) ূ 

এই মতে জীবাত্মা বলিয়ও কিছু নাই। জীবাত্মার অন্ুসন্ধন করিতে গেলে কেবল 
পীচটা ত্বন্ধই পাওয়া যাইবে, জীবাত্মা পাওয়। যাইবে না । (১১) 

স্বয়ং বুদ্ধাদেবও__দৃশাম!ন বস্তমত্র, স্বপ্রমাত্র মর়ীচিকামাত্র ; তাহার উপদেশও তদ্রুপ | (১২) 

সহজেই বুঝা যায় মাধ্যমিক বা শুন্ঠবাদ মতে বন্ধন বলিয়াও কিছু নাই, মোক্ষ বলিয়াও কিছু 
নাই । সমস্ত দুশামান বস্ত্র ( [111)01016118 ) হইতেছে ছায়ামাত্র, স্বপ্ন, মরীচিকণ, মায়া, 
ইল্দজাল, নিঃম্বভাব। আমি বাস্তব নির্ববাণ লাভের চেষ্টা করিতেছি”-_এইটরূপ মনে করাও কেবল 
মিথা। জন মাত্র। এইরপ যে মিথ্যাঞ্ঞান, তাহাই অবিদ্া। (১৩) 

“সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক বিলাশই হইতেছে নির্ব্বাণ”--মাধ্যমিক মতের স্থিত এই মতের 
সঙ্গতি নাঈ । কেননা, মাধ্যমিক মতে ছুঃখকষ্টাদির উৎপন্তিও নাই, বিনাশও নাই । মাধ্যমিক সতে 
নির্বাণ হইতেছে-দৃশ্যমান পদার্থের বস্তসত্বাহীনতা ; নিব্বাণ এমন কোনও বস্ত নহে, যাহার সম্বন্ধে 
বলা যায়_ইহ1 নিরস্ত হইয়াছে, বা উৎপক্প হইয়াছে (অনিরুদ্ধমনুতৎপন্নম্‌)। নির্ব্বাণে দৃশ্যমান 
সমস্ত বন্ত বিলুপ্ত হয়। আমরা বলিয়া থাকি নির্ববাণে দৃশ্যমান বস্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু 
তাহার তাৎপর্য হইতেছে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের ম্যায়: সর্প কখনও ছিল না; তন্্রপ দৃশ্যমান 
বস্তও কখনও ছিল না । (১৪) 

0৮) 1584. চ,140..০) 1781. 8,140. 
(১০) 1884. 1৯ 141. 


(১১) 4944. ১. 14142 

(১২) 697 1079 00012. 10100561675 ৪.[101070780000) ৪ 701866, 0৪. 07520) 800 50. 81০ 211 1715 
(590111085. 1826. 7. 142. 

(১৩) 2282. 0 14243. 098) 1582. 0, 142. 
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উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল _-মাধ্যমিক বা শৃগ্ঠবাদে পরিদৃশামান জগৎ মিথ্যা, 
তাহার বাস্তব অস্তিত্ব কিছু নাই, রঙ্জুসর্পের দৃষ্টাস্তে সর্পের যেমন কোনও অস্তিত্ব নাই, তদ্রুপ। জীব 
মিথ্যা, বৃদ্ধদেব মিথ্যা, তাহার উপদেশও মিথ্যা । জন্ম, মৃত্রা, ক্লেশ, বন্ধন, মোক্ষ প্রসৃতি সমস্তই মিথ্যা। 
অবিদ্যার প্রভাবেই মিথ্যাবস্ত্রতে সতা বলিয়া প্রভীতি জঙ্মে। শ্রীপাদ শহ্করের অভিমতও ঠিক 
এইরূপ। তাহার মতেও সমস্ত মিথ্যা, গরুও মিথ্যা, গুরুর উপদেশও মিথ্যা, শান্ত্রও মিথ্যা | 

প্রীপাদ শঙ্কর বলেন -শান্সর মিথা। হইলেও তাহার অন্মরণে সত্য বস্তু পাওয়া যাইতে 
পারে, যেমন মিথা। স্বপ্ন হইাতেও সত্য দৃশ্যমান বস্ত প।ওয়1 যায়, কিন্বা রজ্জতে দৃষ্ট মিথ্য। সর্প হইতেও 
যেমন সত্য ভয় জান্সে, তদ্রপ। মাধামিক বা শুন্যবাদও তদ্রুপ কথাই বলে্ন। সমস্ত মায়াময় বস্তর ন্যায় 
এই সকল দৃশ্যমান বন্ত যদিও মিথা?, তথাপি পুনর্জন্ম ও ছুঃখ জন্মাইতে পারে । (১) 


৬০ । ম্বোগাঙাল লা ভিভভান্লাদ 

বিজ্ঞানবাদও মহাযান-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভৃত। এই মতেও শুন্যই হইতেছে মূলতত্ব। শৃন্য- 
বাদ এবং বিজ্ঞানবাদ এই উভয় মতেই কোনও বস্তর্ভেই সত্য বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই হইতেছে 
্বপ্নতুলা, ইন্্রজালডুলা। পার্থক্য হইতেছে এই যে-- শৃনাবারদীর! সমস্ত দৃশ্যমান বস্তর অনিদ্দেশ্যিত! 
প্রতিপাদনেই তৎপর। আর বিজ্ঞানবাদীর! শুন্যবাদীদের মত প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও তাহাদের 
নিজন্ব অনাদি-মায়াময় মৌলিক ধারণা বা বাসনার সহায়তায় দৃশ্যম!ন বস্তর ইন্দ্রজালতুল্যতার ব্যাখা 
দেওয়ার জন্য আগ্রহবান্‌। (২) 

মশ্বঘোষ, সঙ্গ, বন্তবন্ধু প্রভৃতি হইতেছেন বিজ্ঞানবাদের আচাধা। “লঙ্কাবতারস্ুৃত্র 
হইতেছে বিজ্ঞানবাদীদের প্রাচীন গ্রন্থ । এই লঙ্কাবতারস্ত্র অবলম্বন কবিয়। অশ্বঘোষ *শ্রদ্ধোৎপাদ- 
শান্ত” লিখিয়াছেন। তিনি আনও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; তন্মধ্ো দুইখান। গ্রন্থের নাম হইতেছে__ 
“যোগাচারভূমিশস্র” এবং “মহাযানস্থত্রালঙ্কার।” 

বিজ্ঞানবাদেও সমস্ত ধর্ম (গণ এবং বন্ত ) হইঈভেছে অজ্ঞ মনের কল্পনামাত্র। তথা- 


(১) 1116 11111051005, (07001) 9156) 01650 81010681817095 0811 17100506811 1116 1১0 01150100 
810 5010, 4712. 0,140. 


(২) 73011) 0111)61) ( 807595208 2170 11121785203 ) 26165 111 110190106 00080 0916 15170 পো) 10 
90502108, 6%6/0011% 15 0015 2853108 870981005 81700 01621) 01015810780 %510115 1009 80108%4- 
815 5/০16 0916 085) 1) 97051781105 1006090161055 01 811 10106120106172, (16 11108118%80105 (80101 
2006000£ 075 0000 01680115005 106 99052520875) 10719155150 00010501555 10 60012171102 1016 130৩7010608 
01 00115010)5765$ 0 (611 (11007 91 09810171081655 11105017% 1০০-10623 01 1050177003 01 1016 17870 
(৮282780, ). 1250. 7. 127-28. 
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কথিত বাহাজগতের গতি-আদি ( উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশাদি ) আছে বলিয়। আমর। মনে করি ; বাস্তবিক 
কিন্ত এ সমস্ত কিছুই নাই ; কেননা, বাহা জগতের কোনও অক্তিত্বই নাই? আমরা নিজেরাই বাহা- 
জগৎ স্থষ্টি করি এবং স্থ্টি করিয়া ইহার অস্তিত্ব আছে মনে করিয়। মুগ্ধ হই ( নির্মিতপ্রতিমোহি | লঙ্কা- 
বতারশ্ুত্র )। আমাদের জ্ঞানের দুইটী বৃত্তি আছে- খ্যাতিবিজ্ঞান এবং বন্তুপ্রতিবিকল্প-বিজ্ঞান | 
খ্যাতিবিজ্ঞান অনুভূতিসমূহকে ধাঁরণ করে; আর বন্তপ্রতিবিকল্পবিজ্ঞান কাল্পনিক রচনার দ্বারা সেই 
অনুভূতিসমুহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এই ছুইটাবৃত্ধি হক্টতেছে অভিন্নল্ক্ষণ এবং পরস্পরের হেতু । 
£অভিন্নলক্ষণে অস্যোন্তহেতুকে (৮. ইহারা হইতেছে “অনাদিকাল-প্রপঞ্চ-বাসনাহেতুকঞ্চ ( লঙ্কাবতার 
সুত্র) অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চসম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই একট। স্বাভাবিকী 
প্রবণতা আছে, যাহার ফলে তাহার কারো প্রবর্তিত হয় । (৭) 

বাহাজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতেছে “নিঃম্বভাব”। অর্থাৎ ইহাতে সার ক! সভ্য কিছু 
নাই । সমস্তই মাথার স্থগ্টি, মরীচিকা, স্বপ্ন । এমন কিছুই নাই, যাহাকে বাহা বলা যায়; সমস্তই 
হইতেছে স্বচিত্ত্ের কাল্পনিক স্থষ্টি; এই চিত্ত অনাদিকাল হইতে কারনিক দৃশ্ঠ স্মষ্টি করিতে অভ্যস্ত। 
এই চিত্তই বাহিরে বিষয়ের কাল্পনিক ভোগ্যবস্তর_ শ্ৃষ্টি করে এবং নিজেকেও আবার আশ্রয় 
কাল্পনিক ভোক্তারূপে-স্থষ্টি করে। কিন্ত এই চিত্তের নিজের কোনও দৃশ্যমান রূপ নাই; সুতরাং 
তাহারও উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ নাই ; এইট মন বা চিত্বহইতেছে-_-”উৎপাদস্থিতিভঙ্গ বঙ্জম” 1 এই 
মন বা চিত্তকে “আলয়বিজ্ঞ।ন” বলা হয়। (৮) 

বাহিরে আমর যে সকল বস্তু দেখি, তাহার! যে বাহিরের কিছু নয়, বস্তুতঃ আমাদের 
মনেরই (স্বচিন্তেরই ), তাহা! আমরা বুঝিতে পারি না। এ-সমন্ত বস্ত্র রচন। করার জন্য এবং 
তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য আমাদের স্মচিত্তের একটা অনাদি-প্রবণতা আছে। আমাদের 
জ্ঞানের এমনই একটা স্বভাব যে, ইহা নিজেই জ্ঞাত1 এবং জ্বরে হইয়া থাকে এবং মনের এমন একট 
ধর্মী আছে যে, বিবিধ আকারের অনুভব লাভ করিতে পারে। উল্লিখিত চারিটী কারণে, আমাদের 
আলয়বিজ্গঞানে ( মনে ) আমাদের অনুভূতি-সমূহের ( প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ) মু তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ( যেমন 
জলাশয়ে হইয়া থাকে ) এবং এই সমস্ত তরঙ্গই আমাদের ইক্দ্রিয়ের অনুভব রূপে প্রকাশ পায়। এই 
রূপেই পঞ্চবিজ্ঞানকাঁয়ও ( পঞ্চস্ন্ধীকে পঞ্চ-বিজ্ঞানকায় বলে ) যথাযথরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
সমুদ্রের তরঙ্গকে যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন বলা যায় না, অভিম্নও বল যায় না, তদ্রুপ আমাদের দৃশ্য 
মান বন্ত বা জ্বানও আলয়বিজ্ঞান হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। সমুদ্র যেমন তরঙ্গরূপে ন্বৃতা 
করে, তদ্রেপ আমাদের চিত্ত বা আলয়বিজ্ঞানও যেন তাহার বিভিন্ন বৃত্তিরূপে নৃত্য করিতে থাকে । 
চিন্তরূপে উহা নিঞ$জর মধ্যে সমস্ত কন্মাকে একত্রিত করে, মনোবপে তাহাদের বিধান (যথাযথ সংযোগ) 


(৭) 1013. 42. 145, 
৮) 7622. 21246. 
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শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্প বৌদ্ধমত ) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন . [৬৬৪-মস্ 
করিয়া থাকে এবং বিজ্ঞানরূপে পাঁচ রকমের পেঞ্চস্কন্ধের) অনুভূতি রচনা করে। *বিজ্ঞানেন বিজানাতি 
দৃশ্যং কল্পতে পঞ্চভি:।”(৯) ক 

মায়ার প্রভাবেই দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়! মনে হয় এবং মায়ার প্রভাবেই 
তাহাদের মধো বিষয় ও আশ্রয়ের (জ্কাতা ও জেঞেয়ের) জ্ঞান জন্মে। ইহাকে সর্বদা সম্বতি-সত্যতা: 
(১) বলিয়! মনে করিতে হঈবে। বস্তুতঃ এ-সমস্ত বস্্ গাছে, কি নাই, তাহ আমরা কখনও বলিতে 
পারি না। (২) *। 
সৎ এবং অসৎ সমস্তই মায়াতুপা। “সদসস্ভো মায়োপমাঃ1” গভীর ভাবে যদি লক্ষ্য কর! 
যায়, তাহা হইলে দেখা যায় --সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু হইতেছে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমানবন্তহীনতা (73286007 
০1 81] 2001962217065), অসৎ, অভাব; এমন কি, এই অভাবও অসৎ ; কেনন1, অভাবও দৃশ্যমান- 
বন্ত। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, চরম সত্যটা হইতেছে একটী ভাব-বন্ধা, অস্তি্বিশিষ্ট বস্ত ; কিন্তু 
তাহা নয় * কেননা, চরম সত্য বস্তুটা হইতেছে “ভাবাভাবসমানতা ॥ অসঙ্গকৃত মহাযা ননৃত্রালঙ্কার ॥* 
এতাদৃশ অবস্থাকে-যাহ' ম্বয়ংসম্পূর্ণ, যাহার কোনও নাম নাই, বন্ত নাই, তাহাকে-_লঙ্কাবতা রুহ 
“তথত।” বলা হইয়াছে । লঙ্কাবতারস্থৃত্রে অন্যত্র ইহাকেই “শুন্যতা” বল। হইয়াছে । এই “শুন্যতা” 
হইতেছে “এক” এবং ইহার উৎপত্তি নাই, বস্তু ও (9১51817০6) নাই | ইহাকে অন্যত্র “তথাগতগর্ভ”ও 
বল! হইয়াছে । (৩) 

এ-স্থলে “তথাগতগভ”-সন্বান্ধ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহ! হইতেছে সর্ব- 
প্রকারের বিশেষত্বহীন। 

ইহাতে মানে হইতে পারে _ উল্লিখিত নিধিবশেষ চরম সভ্য, অশ্বঘোষের “তথতা-তত্থের” স্থায় 
অনেকটা বেদাস্তের আত্ম বা! ব্রন্মের মতন ( অর্থাৎ শ্রাপাদ শঙ্করের নির্বি্বশেষ ব্রচ্মের তুলা। 
পরবত্তী ৭২-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টৰা )। কিন্তু তাহা যে নয়, লঙ্কাবতারস্থাত্রে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের একটা 
উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তাহাতে দেখা! যায়, রাবণ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞালা করিয়াছিলেন-_ 
“অন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে আত্মা স্বীকার করেন, সেই আত্মাও তথাগতগঞ্ডের ন্যায় নিত্য, কারণ 
(৪8৩7, অর্থাৎ আত্মাই সমস্ত ), নির্বরিশেষ, সর্ব্বব্যাপক, এবং বিকারহীন। সুতরাং 'আত্মা' 
এবং “তথাগতগভ' যে এক নহে, তাহা কিরূপে বলা যায়?” ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন-_. 
“না, তথাগতগর্ভ এবং আত্ম৷ এক নহে । তবে যে আমি বলি বস্তুতঃ সমস্ত বন্াই তথাগতগর্ভ” তাহার 
কারণ হইতেছে এই যে, আমাদের মতে সমন্তই হইতেছে 'নৈরাত্বা? অর্থাৎ কোনও দ্রব্যে কোনও বন্তও 
নাই, আত্মা বা জীবাত্মা বলিয়।ও কিছু নাই। কিন্তু একথা শুনিলে আমার সমস্ত শিশ্যগণই ভয় 
পাইবেন । বাস্তবিক, তথাগতগর্ভ “আত্মা নহে। একটী মৃৎপিগুকে যেমন লান! আকারে পরিপত্ত 


(৯) 7%4- ৪. 146. 0) এই সক্গতি-সতাতাকেই প্রপাদ শঙ্কর ব্যবহারিক সত্যতা বহেন। 
€২) 1/17. 0,146. (৩) 1888. 02 একা, 
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কর! যায়, তগ্রপ সমস্ত দৃষ্ঠমান পদার্থের বন্তসত্তাহীনতা-্বভাব এবং সর্ধরধর্পাহীনতা-ম্বভাবকেই "গর্ভ' 
বা 'নৈরাত্ম্য' বলিয়া! নানাভাবে বর্ণনা কর! হয়। (৪) 

ইহা হইতে বুঝ! গেল-_ বুদ্ধদেব “আত্মা” বা “পরমাত্মা” স্বীকার করিতেন না। তাহার মতে 
“শৃম্তা” বা “তথত1”, বা! “তথাগর্ভই” হইতেছে চরমতম তত্ব। 

পরিদৃশ্টমান বন্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদীরাও “প্রতীতাসমুৎপাদ-বাদ” ম্বীকার করেন; তবে 
াহাদের এই স্বীকৃতির একটু বৈশিষ্ট্য আছে । তাহাদের মতে গ্রতীত্যসমুৎপাঁদ ছুই রকমের- বাহক 
এবং আভ্যন্তরিক ( বা আধ্যাত্মিক )। একটী ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন মৃৎপিগ, কুস্তকার, 
চক্রাদির সহায়তার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ঘটের উৎপত্তি যেমন মৃতপিগাদির উপর নির্ভর করে, তদ্রুপ 
বাহিরে দৃশ্যমান বস্ত সমূহের মধ্যেও একবম্ুর উৎপত্তি অপর এক বস্তুর উপর নির্ভর করে। ইহাই 
বিজ্ঞীনবাদীদের বাহক প্রতীত্যসমুতপাদ। আর, বিদ্যা, তৃষা, কর্ম, স্বন্ধ এবং আয়তন-( ইন্ড্িয়- ) 
সমূহ হইতেছে আত্যস্তরিক প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাপার । (৫) 

আমাদের বুদ্ধি দুষ্ট রকমের প্রবিচয় বুদ্ধি এবং বিকল্প-লক্ষণ-গ্রহা ভিনিবেশ-প্রতিস্থাপিক। 
বুদ্ধি। প্রবিচয়বুদ্ধির কাধ্য হইতেছে এই যে, ইহা নিয়লিখিত চারি রকমের কোনও এক রকমে 
পদার্থকে শ্রহণ করিতে চাহে _-€0১) বস্তশুলি হইতেছে ইহা, বা অন্য (একস্থান্যত্ ), (২) উভয়, ব! 
অন্ুভয় ( উভয়ানুভয় ), (৩) আছে, বা নাউ ( অস্তিনাস্তি ), এবং (8) নিত্য, ব। অনিত্য (নিত্যানিতা)। 
কিন্তু দৃশ্যমান পদার্থসম্বপ্ধে ইহাদের কোনওটাই বলা যায় না। আর, দ্বিতীয় রকমের বুদ্ধি হইতেছে 
মনের একটা অভ্য।'স। এই অভ্যাসের প্রভাবে মন বিভিন্ন রকমের পদার্থের রচনা ব! কল্পনা করে 
এবং ঘথাযথভ।বে তাহাদিগকে সজ্জিত করে (পরিকল্প )। যাহারা উল্লিখিত দ্বিবিধ বুদ্ধির স্বরূপ 
অবগত আছেন, তাহারা জানেন যে, বাহ জগৎ বলিয়! কিছু নাই, কেবল মনের মধ্যেই বাহা জগতের 
অনুভব । জজ বলিয়া কিছু নাই; মন যেনসেহ রচনা করে, তাহাই জলরূপে বাহিরে প্রতিভাত 
হয়। তেজঃ এবং বায়ু সম্বন্ধে তদ্রেপই | এই ভাবে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যে একটা 
মিথ্যা! অভ্যাস, ( মিথ্যাসত্যাভিনিবেশ ) আছে; তাহার ফলেই পাঁচটা সন্ধও প্রকাশ পায়। যদি এই 
পাঁচটা স্বন্ধ যুগপৎ প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে, তাঁহাদের মধ্যে যে একটা কাঁধ্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, 
তাহা বলা যাইত না। যদি একটার পরে আর একটী প্রকাশ পাইত, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে 
কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়। বলা যাতনা ; কেননা, তাহাদের মধ্য সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, এমন 
কিছু নাই। বাস্তবিক এমন কোনও বস্তু কোথাও নাই, যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ আাছে। আমাদের 
কল্পনাই কেবল দ্ধে্য় বস্তর স্থস্টি করে এবং আঁমাদিগকেও জ্ঞাতা বলিয়া মনে করায় । আমরা যে 
বলি-_“এই বন্তকে জানি”, ইহা। কেবল “ব্যবহার”মাত্র |(৬) 


(8) 122. 0. 147. 1910055209185005, ৮৮০. ৪০0--৪]. (৫) 1016 1১. 148. 18019520819301) 0585, 
(৬) 1840, 02. 148, [.8019%818185008, ৮87. জ্ীপাদ শহ্ষরও এই অর্থেই "বাবহারিক*- 
শবে গ্রয়োগ করিয়াছেন । 
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যাহা কিছু বাকাদ্ধারা প্রকাশ করা হয়, তাহ। কেবল দবাগ. বিকল্প”-মাত্র € বাক্যেয়ই, রচনা ) 
এবং মিথা।। কোনওরূপ কার্ধাকারণ-সন্বন্ধ ব্যতীত কোনও বস্ত সম্বন্ধে কথায় কিছু প্রকাশ করা. 
যায় লা । কিন্তু এইরূপ কোনও লক্ষণকে সত্য বলা যায় না। যাহ। পরমার্থ, তাহাকে বাক্যে প্রকাশ . . 
করা যায় না !(৭) (ভ্্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ কথাই বলেন )। 

বিজ্ঞানবাদ-মতে সর্ধাত্র কেবল অস্তিত্বহীনতাই (170176315681)09 )$ এইট অনতিবহীনতা 
নিতাও নহে, ধ্বংসশীলও৪ নহে । এই দৃশ্ঠমান জগৎ হইতেছে কেবল স্বপ্ন, মায়! । (৮) 

বিজ্ঞানবাদ অস্থন্ধে উল্লিখিত আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! হইতে জানা গেল, . 
এই মতে বাহা জগৎ বলিয়! কিছু নাই, সমস্তই আমাদের মলে। পনাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২11২৮ 
রহ্ষস্থত্রভান্তে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদ-মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন _”বাহিরে কিছু 
না থাকিলে মনে তাহার উপলক্ধি হইতে পারে নাঃ সুতরাং বাহা জগৎ যে নাই, তাহা! নহে, বাহ: 
জগৎ আছে।” ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন শ্রীপাদ শঙ্কর বাহ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে । তাহার উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এইক্ূপ £-_বিজ্ঞানবাদীরা যে. 
বলেন. বাহিরে কিছুই নাই, অমস্তই শুন্য, নিরাশ্রয়। উহা ঠিক নহে। বাহিরে জগৎ আছে তবে ; 
তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই-_ভাহা মায়া, স্বপ্ন; মরীচিকা। তাহ! শূম্যও নহে, নিরাশ্রয়ও লহে। 
ভাহা হইতেছে নিপুণ ব্রদ্ষ রজ্ভ্বতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রুপ নিগুণতব্রঙ্দে জগদ্ভম হয়, রজ্জুর 
আশ্রয়ে ঘেমন সপের ভ্রম, তদ্রূপ ব্রন্মের আশ্রয়ে জগতের ভ্রম (৯) 

বিচ্গান্বাদও বলেন, মায়ার প্রভাঁবেই বাহিরে জগতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়) 
শরীপাদ শঙ্করও তাহাই বলেন । এই অংশে বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে শঙ্করের মতভেদ নাই ১ মতভেদ কেবল 
বহিদৃণ্ট বস্ত্র আশ্রয়ের অস্তিত সম্বন্ধে । 

বিজ্ঞানবাদীরাও জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না,শ্রীপাদ শঙ্করও জীবাত্মা বলিয়া কোনও 
তত্ব স্বীকার করে না। এই অংশে বিজ্ঞানবাদীদের সন্ধে শ্্রীপাদ শঙ্করের মতের এক্য আছে। পার্থক্য 
কেবল এই - বিজ্ঞানবাদীরা বলেন-_ জীবাত্াও শৃন্ত ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন_ যাহাকে জীব বলা 
হয়, তাহ] হইতেছে স্ববপত ব্রহ্ম, তাহ? শুন্য নহে। 

বিজ্ঞানবাদীথা বলেন, চিত্তের অনাদি বাসনা স্বীয় শক্তিতে মিথ্যা জগতের স্থপ্টি করে এবং 

10). ৮৮ 14879. 0. 
(৮) 717216150০5 001 11011-681519005, 12101) 82917) 15 0510561 6ত0091 001 05511090015 82৫ 
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শক্ষর-মত প্রচ্ছর বৌদ্ষত ].... স্বিতত ও অন্ত আচার্ধ্যগণ,. . (৩৬৫-আ্থ 
তাহাকে সত্য বলিয়। প্রতীয়মান করায়। শ্্রীপাদ শঙ্কর বলেন, চিত্তের অনাদি সংস্কার বশতঃ ক্রচ্গে 
জগতের ভ্রম জন্মে। জগদ্ভ্রমের হেতু উভয়েরই প্রায় এক রকম । 


৬০ । ত্বীক্ষ সান্তা ও আপা স্পক্চল্লেল আহা ্‌ 
বৌদ্ধদিগের অতি প্রাটীনগ্রন্থ “লঙ্কাবতারস্ত্রে” মায়াসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, প্সর্ধ্বদর্শন 
সংগ্রহে” তাহ] উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহা হইতেছে এই £- | 
“মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাৎ ন অন্তা, ন অনন্যা । যদি অন্যা স্তাঁৎ, বৈচিত্র্যং মায়াহেতুকং 
নস্যাৎ ; অথ অনন্য স্থাদ্‌ বৈচিত্র্যান্‌ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ নস্যাৎ, স চৃষ্টো বিভাগঃ তন্মাৎ ন অন্য 
ন অনন্যা ॥-হে মহামতে! বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় বলিয়া মায়া অন্যাও (ভিন্নাও ) নহে, অনন্যাও 
(অছিন্নাও) নহে। যর্দি অন্যা হইত, মায়াহেতুক বৈচিত্র্য থাকিত না, আর যদি অনন্যা 
হইত, তাহা! হইলে মায়ার এবং বৈচিত্র্যের বৈচিত্র্য থাকিত না। সেই বিভাগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং মায়া 
অন্যাও নহে, অনন্যাও নহে ।৯ 
ভ্রীপাদ শঙ্করও তাহার “বিবেকচুড়ামণি” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
“মন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়ায্মিক। নো, ভিন্নাপাভিঙ্লাপ্যুভয়াত্মিকা৷ নো। 
সঙ্গা প্যসঙগ হ্যভয়ান্মিক। নো, মহান্ভুতা নির্ববচ নীয়বূপা ॥১১৩॥ 

-সেই মায়া সদ্বস্থও নহে, অনদ্বস্তও নহে, সদসৎ উভয়াত্মিকাণ্ড নহে; ভিল্লাও নহে, 
অভিম্নাও নহ্কে, ভিন্ন এবং অভিন্ন এই উভয়াত্মিকাঁও নহে $ সঙ্গবতী বা অসঙ্গাও নহে এবং এই উভয়াত্মিকাও 
নহে । এই মায়া অদ্ভুত এব অনির্ব্বচনীয়রূপ11” | 

ইহ] হইতে জানা গেল, শ্ীপাদ শঙ্করের মায়া এবং বৌদ্ধ মায়া একরূপই । বৈদিকী 
মায়ার এসকল লক্ষণ নাই। 

মায়ার প্রভাবসন্বন্ধেও বৌদ্ধমতের সহিত শঙ্করমতের পার্থক্য কিছু নাই৷ শ্রীপাদ শঙ্কর 
বলেন_-এই প্রপঞ্চ মিথ্যা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ম্যায়, স্বপ্পের ম্যায়, মরীচিকার হ্যায়, গন্ধবর্বনগরের 
স্তায়। বস্তুতঃ দ্রষ্টাও কেহ নাই দ্রষ্টবও কিছু নাই ; ঝাচাযও কিছু নাই, বাচকও কিছু নাই । মায়ার 
প্রভাবেই এ-সমন্ডের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় । 

বৌদ্ধমতও ঠিক এইরূপই | যথা, লঙ্কাবতারস্ত্রে দেখা যায়-_ 

স্বপ্পোইয়মথবা মায়া নগরং গন্ধর্বসংজ্ঞিতম। তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা ্বপ্লোবন্ধা প্রস্থরয়ম্‌ ॥ 

অলাতচক্রধুমো বা যদহং দৃষ্টাবানিহ । অথবা ধর্্মতা হোষা ধর্দ্দাথাং চিত্তগোচরে ॥ 

ন চ বালাববৃদ্ধস্তে মোহিত] বিশ্বকল্পনৈঃ। ন দ্রষ্টা ন চ রষ্টব্যং ন বাচ্ো] নাপি বাচক:॥ 

ইত্যাদি। 


[ ১৬৬১ ] 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্প বৌধীমত ] | গোঁড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ৩৬৬-অঙু 


পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে,_ বৌদ্ধমতে উৎপত্তি, বিনাশ, জন্ম, মৃতু ক্লেশ, বন্ধন, মোক্ষ, সাধক, 
মুুক্, প্রভৃতি সমস্ত মিথ্যা ; অবিস্ভা বা মায়ার প্রভাবে এ সমস্ত আছে বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীপাদ শক্করও তাহাই বলেন-_ | 
বন্ধশ্চ মোক্ষম্চ মুষৈব ॥ বিবেকচুড়ামণি ॥ ৫৮১ ॥ 
অতস্তভো মায়ায়া কণ্প্তো বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্বলি ॥ & ৫৮৩ ॥ 
ন নিরোধো ন চোতপত্তিন্ণ বন্ধো! ন চ সাধকঃ। 
ন মুমুক্ষুর্ণ বৈ মুক্ত ইত্যেষ। পরমার্থতা ॥ এ ৫৮৫ ॥ | 
এইরূপে দেখা গেল--মায়া এবং মায়ার কার্ধ্য সম্বন্ধে শঙ্করমতে এবং বৌছ্ধমাত পার্থকা 
কিছুই নাই। উভয়মতেই্ মায়া হইতেছে মিথ্যাস্থষ্থিকারিণী ৷ বৈদিকী মায়ার সে সমস্ত লক্ষণ নাই । 
স্থতরাং স্্রীপাদ শঙ্করের মায়! বৌদ্ধ মায়ার মতনই অবৈদিকী । 


৬৬। শ্রীপাদ শ্শক্ষন্রেন্প ব্রল্গ এব তৌন্দদেল্র পন্য 
বৌদ্ধগণ শৃন্ধবাদী। শুনা হইডেছে__“কিছুন1।” বৌদ্ধগণ বলেন, এই পরিবৃশ্তমান 


জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই । পাদ শঙ্কর ইত] স্বীকার করেন না। তিনি বলেন_-পরিদৃশ্বমান 
জগৎ মিথ্যা হইলেও যখন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তখন ইহার পশ্চাতে সত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছু 
অবশ্যই থাকিবে । তিনি বলেন্‌, এই সত্য অস্তিত্ববি শিষ্ট বন্তটা হইতেছে নিগুণ বা নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম । 
ডকটর রাধাকৃষ্ণন্‌ বলেন-_শঙ্করের “নিগুণ ব্রহ্ম” এবং শুনযবাদী নাগাঙ্জীনের “শুন্য*-এই ছুয়ের মধ্যে 
অনেকটা সাম্য আছে। (১) 

এই উক্তির ভাৎপধ্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। “শুন” হইতেছে পকিছু না।” আর শ্রীপাদ 
শগ্করের "নিগুণ বর্গ হইতেছে “কিছু ।” কিন্তু এই “কিছু” কি? প্রীপাদ শঙ্করের মতে এই 
কিছু হইতেছে -_“মস্তিত্ব বা সত্তা”-মাত্র ৷ ছান্দোগ্য-শ্রুতির “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ ॥ ৬।২।১1৮- 
বাক্যের ভাষ্যে শ্ত্রীপাদ শঙ্কর “সংশ-শবের অর্থে লিখিয়াছেন-_“লদেব-- সদিতি অক্তিতা মাত্রং বন্ধ 
লুক্্রং নির্ব্বিশেষং সববগতম্‌ একং নিরঞ্তনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম ।_-সদেব? _ “সৎ অর্থ অস্তিত্বমান্ত 
( বি্ভমানতামাত্র বা সত্তামাত্র ), নির্বধিশেষ, সর্বগত, এক, নিরগ্রন (€ নিঞ্দোষ ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞান- 
স্বরূপ সুক্ষ বস্তু ।__ হূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থের অন্রুবাদ।” শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভ্রুতিকথিত “সং”: 
শব্দের অর্থ হইতেছে কেবল “অস্তিত্মাত্র, সত্তামান্র”, সস্তা বিশিষ্ট বস্ত নহে; শ্রুতি কিন্তু “সৎ ই 
বলিয়াছেন, “সত্ব বা অস্তিত্ব” বলেন নাই । যাহার “সত্তা” আছে, তাহাই “সৎ”; “সত্তা” হইতেছে 
“সৎ এর ভাব। “সং” না থাকিলে “সং”-এর ভাব “সত্তা বা অস্তিত্ব” কিরূপে থাকিতে পারে? 


0১ 175 [5005 লিগাযা2 ০ 9201218 ৪7৫ বৈ884110008, 5 3809 11859 001 10 ঢ.:50220700- 
17125017 42701198001, 55৮ 9, 17841810791779105 ৮0], 2. 0665 


[ ১৬৬২ ] 


শঙ্র-মত প্রচ্ছয় বৌদ্ধমত ] শৃ্িতত্ব ও জন্ক আঁচার্ধ্যগণ .. 1] এ৬প-অন্গু 
“সংকে আবলম্বন করিয়াই “সত্তা বা অত্ত্িস্ব” থাকে; বস্বকে অবলম্বন করিয়াই বন্র “ভাব” থাকে। 
“সৎ” ব্যর্তীত কেবল “সত্তা” কর্পনাতীত বন্ধ | তথাপি কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর “'সং”-শব্দের অর্থ 
লিখিয়াছেন-_-“অস্তিতা, সভা ।” ""সং” স্বীকার করিলে বিশেবদ্বের প্রসন্থ আসিয়া পড়িতে পারে 
বলিয়াই কাহার এইরূপ অর্থকৌশল বলিয়া মনে হয়। যাহ হউক, “সং” বাতীত কেবল "সত্তা বা 
অভিত্ব”-মাঞজকেই শ্রীপাদ শঙ্কর যখন তাহার “নিগুপ নির্বর্বিশেষণ। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তখন পরিফকার- 
ভাবেই বুঝা যায়ঃ তাহার “নিগুণ ভ্রন্ম”ও “কিছুনা”-দ্যোতক শ্শ্ন্যতেই পর্যবসিত হইতেছে । 
স্থতরাং তাহার “সত্বামাত্র নিপুণ ব্রহ্ম” এবং বৌদ্ধ “শৃম্ত” - তুলাই । 

আবার, বৌদ্ধদের “শুন্যও” হইতেছে অনির্দেশ্টস্বরূপ (২)। শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্ধও 
অনির্দেশযন্বদূপ । “অনিরপান্থরূপং যল্সনোবাচামগোচরমূ। একমেবাছয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন ॥ বিবেকচুণ্ডামণি ॥ ৪৭৮৮ এ-বিষয়েও শঙ্করের ব্রন্মে এবং বৌদ্ধদের শুন্যে সত। 
বিদ্যমান । 


৬৭। ম্মোক্ষ ন্্রহেদ শোষন শু স্শক্ল্পিষ্মত 

ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্‌ লিখিয়াছেন--যদিও শঙ্কর পরিদৃশ্ামান মিথ্যাভৃত জগতের পশ্চাতে একটা 
সত্য কিছু আছে বলিয়! স্বীকার করেন, তথাপি শঙ্করের মোক্ষের ধারণা বৌদ্ধদের নির্ব্বাণের ধারণ! 
হষ্টতে বিশেষ ভিন্ন নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন-“সোইহং,। অহং ব্রহ্মাশ্তি- আমি বর্ষ ; 
আর মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন__“শৃন্যতৈবাহম_আমি শৃন্যই ।” (১), 

প্রীপাদ শঙ্করের “ক্রহ্ম” এবং বৌদ্ধদের “শূন্য” যখন অনেকটা একরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায় 
“ত্রহ্ম হওয়া” এবং নির্ধাণে “শুন্য” হওয়াও অনেকটা একরূপই | 

বেদমতে কিন্তু যুক্ত জীবেরও পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে ; তাহ! পুকের্ব ই প্রদশিত হইয়াছে । 


৬৮1 ীক্ামতে ও সশহ্ল্রমমজ্ে সাম্বন 
উভয় মতেই পরমার্থের সাধন হইতেছে ধ্যান। লঙ্কাবতারনুত্রে বৌদ্ধদের চারি রকমের 


ধ্যানের কথ জানা যায়--(১) বালোপচারিক, (১) অর্থপ্রবিচয়। (৩) তথতালশ্বন এবং 
(8) তথাগত । 


(২) অস্তি নান্তি উভয় অস্থভয় ইতি চতুক্ষোটিবিনিমূক্তিং শুন্যতত্ম্‌ | সর্বদর্শনসংগ্রহ | 
(৩) ৪ 980101815990960100 06 10159 ( ঠ650010 ) 05 106 101101) 01661600000 00৩ 
880013151 সাত ০ টোসও0) 1177851671080007%, 0% 9, 190091015009815 501. 17, ৮ কাত 


[ ১৬৬৩ ] 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌক্ধমত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন 0 | | ৩৬৯-অন 


যাহারা সাধনের আরম্তমান্র করেন, তাদের জন্য যে ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাকে 
বলে বালোপচারিক। আত্মা বা জীবাত্মা বলিয়া কিছু নাই (পুদ্গলনৈরাস্থয) এবং দৃশ্যমান সমস্তই 
পরিবর্তনশীল, অপবিত্র এবং ছুঃখজনক-__এইরপ চিন্তাই হইতেছে এই ধ্যান) 

দ্বিতীয় রকমের, অর্থাৎ অর্থপ্রবিচয়, ধ্যান হইতেছে উন্নত স্তরের ধ্যান। ইহাতে সমস্ত 
বস্তর । অর্থের ) স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাতেই চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় আত্মা নাই, কোথাও 
কিছু নাই, কোনও বস্তর কোনওরূপ ধর্মও নাই-_দ্িতীয় প্রকারের ধ্যানের লক্ষা হইতেছে এইরূপ 
অনুভূতি । | ৪. 
তৃতীয় প্রকারের ধ্যানে ( তথতালম্বনে ) এইরূপ উপলব্ধি হয় যে__আত্মা নাই বাহিরের: 
দৃপ্তমান পদার্থও নাই এবং মনও কল্পনার ফল। ম্ৃতরাং মন তখন তথতাতে লীন হইয়া যায়। 

চতুর্থ প্রকারের ধানে । তথাগতে ) -মনের তথতা-নিমগ্রতা এইরূপ উৎকর্ষ লাভ করে যে, 
শূন্যতা এবং দৃশামান জগতের অনির্ব্বচনীয়তা সম্যকৃরূপে উপলব্ধ হয়। তখন যাহ] বহির্গতের . 
জ্ঞানদূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সমস্ত মুল বাসনা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানের, অনুভূতির এবং 
মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। ইহাই নির্বাণ । (৪) 

স্থল তাৎপধ্য হইতেছে এই যে- আত্মা নাই, জগৎ নাই, আমি তথাগত বা শৃন্-_ এইরূপ 
চিন্তাই হইতেছে বৌদ্ধমতের সাধন। 

শ্রীপাদ শঙ্করের সাধনও প্রায় তদ্রপই জগৎ মিথ্যা, ব্রগ্ধ সত্য, আমি ব্রন্ম--ইহাই 
শঙ্করমতে সাধন। সাধনের পরিপন্কতায় বৌদ্ধমতে যেমন দৃশ্যমান জগতের অনস্তিত্ এবং সাধকের 
শুনাত্ব উপলব্ধ হয়, তেমনি শঙ্করমতেও দৃশ্যমান নানাবিধ বস্তর অনস্তিত্বের এবং সাধকের পক্ষে 
ব্রশ্ধিকত্ধের উপলব্ধি হয়। 

এইবূপে দেখা গেল-_সাধনবিষয়েও শঙ্কুরমতে এবং বৌদ্ধমতে অনেকটা সাদৃশ্য আছে 
--অবশ্য ধ্যেয়পন্থসম্বন্ধে সাদৃশ্য । 

বেদমতে কিন্তু ভগবানের শরণাপন্তিব্যতীত কেহ মায়! হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারে 
না। *দৈবী হ্যেষা ঞচণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি 


তে॥ গীতা ॥” 


৬৯। গৌড়লাদেল্স মাশু,ক্যব্গা্তিকা। 
শ্রীপাদ শঙ্করের গুরুদেব ছিলেন প্রীপাদ গোবিন্দ; শ্রীপাদ গোবিন্ের গুরুদেব ছিলেন 


শ্রীপাদ গোঁড়পাদ ; স্তরাং শ্রীপাদ গৌড়পাদ ছিলেন স্তীপাদ শঙ্করের পরমগুরু। 


(৪) 4 5507 ০/ 4772£97% 22108017150, চ% 9) রি 1085800719, ৮০], 7, 8১০১, 55057, 


] ১৬৬৪ ] 


শষর-মত প্রচ্ছর বৌদ্ষমত ]: :... স্থিত ও অগ্ত আটার্যাগণ, ... : ... [৩৬৯অস্ 


শ্ীপাদ গৌড়পাদ মাও ক্-উপনিদের একখানা কারিকা-্র্ লিখিয়াছেন। গৌড়পাদের 
মাগুক্যকারিকা-নামেই এই গ্রন্থ পরসিদ্ধ। মাগু,ক্য হইতেছে উপনিষ-সমুহের মধ্যে একখানি গ্ষুজতম 


উপনিষৎ ; হইাতে মাত্র বারটী বাক্য আছে। গৌড়পাদ অন্য কোনও উপনিষদের কারিকা 
বা ভাষ্য লিখেন নাই । 

মাগুকাকারিকায় গোৌঁড়পাদ বৌদ্ধমতই প্রকটিত করিয়াছেন, কোনও ন্থলেই শ্রুতির মত 
প্রকাশ করেন নাই । এজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়পাদ নিজেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন এবং 
মনে করিতেন, উপনিষদের শিক্ষার সহিত বুদ্ধদেবের শিক্ষার মিল রহিয়াছে । অস্বঘোষ, নাগার্জুন, 
অসঙ্গ, এবং বন্থুবন্ধু প্রন্ভৃতি প্রসিদ্ধ বোদ্ধাচাধ্যগণের পরেই গৌড়পাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল । (৫) 


গৌড়পাদের কারিকার বিচার করিলেই উন্নিখিত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি কর! যাইবে । 

কারিকা চারিভাগে বা চারিটা প্রকরণে বিভক্ত-_আগম প্রকরণ, বৈতথ্য প্রকরণ, অদ্বৈত 
প্রকরণ এবং অলাতশাস্তি প্রকরণ | 

প্রথম বা আগম-প্রকরণে গৌডপাদ মাগ্ুক্যশ্রুতির বাক্যগুলিরই অর্থ তাহার নিজের 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । শ্রুতির প্রথম ছয়টা বাক্যের পরেই গৌড়পাদের কারিকা আরম্ভ হইয়াছে। 
মাগুক্শ্রুতির প্রথম বাক্যটাই ব্রদ্মের সবিশেষত্ব-বাচক | “মিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্মোপব্যাখ্যানং 
_ভূতং ভবদ. ভবিষ্যদিতি সর্ববমোক্কার এক। হচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতম, তদপোযোঙ্কার এব ॥ ১।” 
এই বাক্যে বল! হইয়াছে_- পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-সমস্তই ওক্কার (ব৷ব্রহ্ম); 
এই জগৎ হইতেছে কালত্রয়ের অধীন; কিন্তু যাহ! ত্রিকালাতীত, তাহাও ওক্কারই .” দ্বিতীয় 
বাক্যে বলা হইয়াছে__ আক চতুষ্পাদ। তাহার পরে, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বাক্যে চতুষ্পাদের 
অন্তর্গত তিনটা পাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে__জাগরিতস্থান হইতেছে “বহিঃপ্রজ্ঞ” স্বপ্রস্থান 
হইতেছে “অস্তঃপ্রজ্ঞ” এবং নুষুপ্ত-স্থান হইতেছে “প্রজ্ঞানঘন।” ইহার পরে ষষ্ঠবাক্যে বঙ্গ! 
হইয়াছে_-“এয সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোইস্তধ্যামোষ যোনিঃ ; সর্ববস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌ ॥ 
_ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ব, ইনি অস্তর্যযামী, উনি যোনি ( সর্বজগতের কারণ ), ইনি 
সর্ধবভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান ।” 

ইহার পরেই গৌড়পাদ তাহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন । কারিকায় তিনি বলিয়াছেন-- 
একই আত্ম! ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত; এই ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থানই হইতেছে তাহার তিনটা 
পাদ। প্রথমপাদ হইতেছে-- “বহিঃ প্রজ্ঞ” ; ইহা বাহাবিষয়ক-জ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্যাপক । বিড )% 


৫) 985488৫5. 0005 1100115760 পিতা ৪1] ৩ 25৪ 80001191 (50৩75 85582810588) 
12822100208), 55270858700 ৪5002110170: 200 1 08115%6 0086 00215 15 50100101500 51051700610. 
1015 [81155 01 001010106 0196 105 125 0095511% 10110961 2 900017156 2510 20115105150 11181 
৫7০ 098000065 91105 (078515505 (811150 7111) 01০5৩ 01 093018 _-41:264£072/ 2) 27622075 4751080102/ 
5 5, বৈ. 195585008 %০1 [১ 310. £000555101) ৮৮423 


[ ১৬৬৫ ] 
২১৯. 


শঙ্কর-মত গ্রচ্ছয় বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈফব দর্শন 0 1 [এজ 


ইহার নীম-_-“বিশ্ব” | দ্বিতীয় পাদ হইতেছে "অস্তঃপ্রজ্ঞ”--মানস-স্বপ্নদশ ) ইচ্ছার নাম শতৈজস”। ্‌ 
তৃতীয় পাদ হইতেছে পঘনপ্রজ্ঞ”_ ইহার নাম “প্রজ্ঞা /” ইহার পরে তিনি পাদত্রয়ের তিবিধ ভোগের... 
কথা এবং ভোগজনিত প্রিবিধ তৃপ্তির কথাও বলিয়াছেন। ইহার পরে তিনি স্থষটি সম্বন্ধে বিভিন্ন.: 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু নিজের মত বাক্ত করেন নাই। ১ 
ইহার পরে শ্রুতির সপ্তম বাক্যে আত্মর চতুর্থ পাদের কথ। বলা হইয়াছে। ইহা হটতেছে_. 
“অদৃশ্যম্‌ অব্যবহাধ্যম অগ্রাহাম্‌ অলক্ষণম্‌ অচিন্যম্‌ অব্যপদেশ্তম একা ত্বগ্রত্যয়সারম্‌ গ্রপঞ্ষোপশমং, 
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্তান্তে, স আত্মা স বিজ্ঞেয় ॥ ৭0৮ 1. ১ 
ইহার পরে তিনি আবার কারিক আরম্ত করিয়াছেন। এই কারিকায় একস্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন-প্প্রপঞ্ষো যদি বিগ্েত নিবর্েত ন সংশয়ঃ। মায়ামাত্রমিদং ছৈতমদৈভং.. 
পরমার্থতঃ ॥১৭।-_এই জগৎ-প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত ( অর্থাৎ সৎ বা মস্তিতববিশিক্ট হইত ), তাহা: 
হইলে অবশ্যই ইহ] নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। (প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্ত ) এই দ্বৈত ( অর্থাৎ: 
জগত-প্রপঞ্চ ) কেবলই মায়া, পরমার্থবিচারে অদ্বৈতই সত্য | 
তিনি আরও বলিয়াছেন_-“বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেন চিৎ। উপদেশ্াদয়ং | 
বাদে জ্ঞাতে ছ্ৈতং ন বিদ্াতে ॥১১৮।-( গরুশিষা1দিভাবরূপ ) বিকল্প যখন কোনও কারণ-বিশেষে 
(তত্জ্জানের উদ্দেশে) কল্পিত হইয়াছে, তখন তাহ নিবৃত্ত হইবে। উপদেশার্থ ই গুরুশিষ্যাদি কল্পনা, 
আত্মতন্ব-জ্ঞানের পর আর কোনও দ্বৈতই থাকে ন1।” ্‌ 
এ-স্থলে গৌড়পাদ বল্িলেন_-এই জগত-প্রপঞ্চ হইতেছে মায়ামাত্র, অর্থাং ইহার বাস্তব- 
অস্তিত্ব কিছু নাই। যখন তত্বত্কানের উদয় হইবে, তখন বুঝা যাইবে, জগৎ-প্রপঞ্চ বলিয়া কিছু নাই, 
আছেন একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম । কিন্তু মাও,ক্যশ্রতিতে এই উক্তির সমর্থক কোনও বাক্যই নাই। 
সাহার উক্তির সমর্থনে গৌড়পাদও কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব- 
অস্তিত্হীনতা যে বৌদ্ধমত, তাহ! পুর্রেই প্রদশিত হইয়াছে । গোৌঁড়পাদ শ্রুতিবাকযকে উপলক্ষ্য 
করিয়া এই বৌদ্ধমত প্রচার করিয়। গিয়াছেন ; অথচ শ্রুতিতে এইরূপ কোনও কথাই নাই। 
কারিকার দ্বিত্তীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্য-প্রকরণ। এই গ্রকরণে গৌড়পাদ সমস্ত বন্ড 
মিথ্যাত্থ খাপন করিয়াছেন। এই প্রকরণে, ব। পরবর্তী প্রকরণছয়েও তিনি শ্রুতির কোনও বাকোর 
অর্থ প্রকাশ করেন নাই ; তিনি যে বাঁদরাফণের কোনও উক্তির মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি 
নিজেও বলেন নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকরণে তিনি কেবল তাহার নিজের অভিমতই প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, মধো মধ্যে অবপ্ত তাহার নিজের যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। যুক্তির সমর্থনে 
কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই । ্‌ 
যাহাহউক, দ্বিতীয় প্রকরণে প্রথমে তিনি বলিয়াছেন..্বপ্দৃষ্ট বন্তসমূহ অসত্য, মিথ্যা । 
ভীহার পর বলিয়াছেন -জাগ্রৎ-অবস্থায়ও লোকের মনকেল্লিত বিষয়সমূহ অসৎ-_মিথ্যা। 


[ ১৬৬৬ ] 


শ্কর-মত প্রচ বৌদ্ধমত ]: না সহিত ও অন্য লমাঠীর্ধাগণ্‌.. | ০০০ 


ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন_বরকাশ (দেব) আত্মা শী ও বায়ার প্রভাবে সাপনিই 
আপনাকে, (বিভিন্ন পদার্থাকারে) কল্পিত করেন; এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থের অন্থভব 
করেন? ইহাই বেদাস্তের দিদ্ধান্ত। “কল্পয়ত্যাত্মবনাতআ্মনমাত্ম। দেব স্বমায়য়! ! স এব বুধ্যতে ভেদানিতি 
বেদাস্তনিশ্চয়ঃ 1২১২৪” কিন্তু বেদাস্তে এতাদৃশী উক্তি কোনও স্থলেই দৃষ্ট হয় না। ইহা! অনেকটা 
বৌদ্ধমত্তেরই অনুরূপ । পার্ক কেবল এই যে--বৌদ্ধমতে দৃশ্যমান মিথ্যাবন্তর কোনও আয় 
নাই, গৌড়পাদের মতে আশ্রয় আছে সেই আশ্রয় হইতেছে অছৈতত্রহ্ম ৷ 

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন “প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূণে চিত্তমধাস্থিত অপরাপর 
পদার্ধপমূহকে বিবিধ আকারে কল্পনা করেন। আবার বহির্দেশে চিত্তসমাবেশ করিয়া নিয়ত 
পদার্থপমূহের (পৃথিব্যাদির) কল্পনা করিয়া থাকেন। “বিকরোত্যপরান্‌ ভাবানস্তশ্চিত্ে ব্যবস্থিতান্‌। 
নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তি প্রভূঃ ২১৩1” কিন্তু এইরূপ কোনও কথ শ্রুতিম্মৃতিতে দৃষ্ট হয় 
না; বরং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবদীদের উক্তির সঙ্গেই যেন ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। 

গৌড়পাদ বলিয়াছেন_. 

অনিশ্চিত যথ। রজ্জুরন্ধকাঁরে বিকল্লিতা। সর্পধারাদিভির্াবৈস্তদ্বদাত্ম। বিকরিতঃ ॥ 
নিশ্চিতায়াং যথ। রজ্জাং বিকল্পো! বিনিবর্ততে । রজ্জুরেবেতি চাছৈতং তর্বদাত্ব-বিনিশ্চয়ঃ ॥২।১৭-৮ 

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে-_অন্ধকারে কিছু ঠিক করিতে না পারিলে রজ্ছুকেও যেমন সর্প বা 
'জলধারাদি জূপে মনে হয়, জীবও তেমনি নানারূপে বিক্রিত হইয়। থাকে । আবার, যখন নিশ্চয়রূপে 
জান! যাঁয় যে, ইহা রজ্জুষ্ট, সর্প বা জলধার1 নহে, তখন সর্পাদির ভ্রম দূরীভূত হয়। আত্মতন্ব-নিশ্চয়ও 
তদ্রুপ । 
দৃশ্যমান জগৎ-সম্বন্ধে রজ্জুতে সর্পত্রমের কথা শ্রুতিতে কোনও স্থলেই দৃষ্ট হয় না । ইহাও 
অগৎ-প্রপঞ্চের অন্তিতহীনতা-প্রতিপাদক বৌদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত! 

গৌড়পাদ স্তাহার কারিকায় বলিয়াছন, 

“স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধবর্ববগরং খা! । 
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদাস্তেযু বিচক্ষণৈঃ ॥২।৩১॥ 

_-ন্বপ্ন ও মায়া যেরূপ (মিথ্যা হষইয়াও সত্যবৎ) দৃষ্ট হয়, গন্ধার্বনগরও যেরূপ (মিথ্যা হইয়াও 
সত্যবৎ) দৃষ্ট হয়, বেদাস্তবিষয়ে পণ্তিতগণ এই জগংকেও তদ্ধপই দেখিয়া থাকেন।” 

ইহ] বেদাস্তীদের কথ] নহে, পরন্ত বৌদ্ধ নাগাঞ্ুনেরট কথ।। নাগাজ্জুনই বলিয়াছেন - “যথা 
মায়। যথা স্বপ্পো। গন্ধরর্বনগরং যথা । তথোতপাদস্তথাস্থানং তথা ভঙ্গ উদ্রাহতঃ ॥” গৌঁড়পাদ্দের উদাহরণ 
এবং নাগাঞ্জুনের উদাহরণের কোনও পার্থক্যই নাই । 

বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রশ্থ লঙ্কাবতারনুত্রে গৌড়পাদের উদাহরণগুলি দৃষ্ট হয়। ্্টোই়মখবা 
মায়! নগরং গন্ধবর্বশবিতম্‌। তিমিরে। মৃগতৃষণা ব1 স্বপ্নে বন্ধ্যা প্রস্থুরয়ম্‌ ॥” 


[| ১৬৬৭ ] 


শক্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গোঁড়ীয় বৈফব-দর্শন ৩৬৯-জনু 


কেবল উদ্বাহরণের দ্বারা সত্য নির্ণীত হইতে পারেনা ; । উদ্দাহরণের সহিত শানপ্রমাণের | 
সঙ্গতি ধাকিলেই প্রমাণ-বিষয়ে উদ।হরণের মূল্য থাকিতে পারে, অস্থথা নহে। | 

গৌঁড়পাদ তাহার কারিকায় আরও বলিয়াছেন_-উৎপত্তিও মাই, বিনাশও না, বন্ধনও 
নাই, লাধকও নাই, মুখুক্ষুও লাই, মুক্তও নাই। ইহাই পারমাধিক ভাব । "ন নিরোধে! ন চোৎপত্ডির্ন 
বদ্ধ ন চ সাধক: | ন মুসুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা 1২।৩২॥” র 

্রুতি-স্থৃতি কোনও স্থলে এইরূপ কথা বলেন নাই। বৌদ্ধেরাই ইহ বলিয়া থাকেন,।' 
'“ন চোৎপাগ্ঘঃ মচোৎপননং প্রত্যয়েহপি ন কেচন। সংবিদ্ধস্তে কচিৎ কেচিৎ ব্যবহারঘ্ত কথ্যতে &৮ 

পূর্ব ৬৩-অনুচ্ছেদে শূন্বাদের আলোচনা-প্রসঙ্গ বল হইয়াছ, বৌদ্ধশুন্তবাদ-মতে জন স্বৃত্যু, 
ক্লেশ, বন্ধন, জীব, মোক্ষ-আদি সমস্তই মিথ্যা, এমন কি বুদ্ধদেবও মিথ্যা । গৌড়পাদ তাহার উল্লিখিত 
কারিকায় এই বৌদ্ধমতই প্রকাশ করিয়াছেন। | 

গৌড়পাঁদ বলেন _তত্বদশিগণ জানেন, বু বলিয়া কিছু নাই; দ্রব্যসমূত পৃথক্‌ও নহে, 
অপৃথকৃও নহে । “নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন। পৃথঙ্নাপৃথক্‌ কিঞ্চিদিতি তত্ববিদে' 
বিহুঃ॥ ২1৩৪)” ইহা নাগাজ্জুনের মাধ্যমিককারিকার “অনেকার্থম্‌ অনানার্ঘম্”-এরই প্রতিধ্বনিমাত্র । 

তাহার কারিকায় তিনি আরও বলিয়াছেন_ 

“বীতরাগ-ভয়-ক্রো ধৈর্ন,নিভির্বরবেদপারগৈঃ। 
নিষিবকল্লো হ্যায়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোহদ্ধয়ঃ ॥ ২:৩৫ ॥ 

রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্বঙ্ঞ মুনিগণ কর্তৃক এই আত্মাই নিধিবকল্প (প্রাণাঁদি- 
লর্ববপ্রকার ভেদবজ্জিত ) নিপ্প্রপঞ্চ (দ্বৈতবজ্জিত ) এবং অদ্বিতীয় বলিয়। পরিজ্ঞাত হয়েন।” 

লঙ্কাবতারসূত্রেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা _-“অদ্বয়াসংসারপরিনির্র্বাণবৎ সর্ব্বধর্মাঃ 
তম্মাৎ তছি মহামতে শুন্যতানুৎপাদাদ্বয়নিঃস্বভাবলক্ষণে যোগঃ করণীয়ঃ |”, “যছুত স্বচিত্তবিষয়- 
বিকল্পদৃষ্্যানববোধনাৎ বিজ্ঞানানাম্‌ স্বচিত্তদৃশ্যমীজ্রানবতারেণ মহামতে বালপৃথগ, জনা: ভাবাভাবস্বভাব- 
পরমার্থ-দৃষ্িদ্ঘয়বাদিপো! ভবস্তি ॥৮ (৬) 

এইরূপে দেখা গেল-__গৌড়পাদ বৌদ্ধমতের অনুমরণেই তাহার কারিকার বিতথ্যপ্রকরণে 
সমস্ত পদার্েরই মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 

কারিকার তৃতীয় ভাগে, অদৈত-প্রকরণে গৌড়পাদ পরমসত্য বস্ত্র নির্বেশেষত্ব এবং জীব- 
ব্রত্মের একত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন_-যে সমস্ত বস্তুর জাতি বা জন্ম হয় 
বলিয়া মলে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সে-সমস্ত জন্মে না । "যথা ন জায়তে কিঞ্জ্গায়মানং লমস্ততঃ॥৩।২।” 
করপ্মের প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। “ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভৃবোহস্ত ন বিদ্কতে। এতত্হত্তমং সভ্যং যন্ত্র 
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কিঞ্িন্ন জাঁয়তে ॥৩1৪৮।-কোনও জীব জন্মগ্রহণ করে না, জীবের উৎপাদক কারণও কিছু নাই। ইহাই 
সেই উত্তম সত্য বস্ত, যাহাতে কিছুই জন্মে ন7া1” বৌদ্ধরাও এতাদৃশ জন্মরাহিত্যের কথাই বলেন। 
_গৌড়পাদ বলেন-+মাত্বা (পরমাত্মা ) আকাশতুল্য হইয়াও ঘটাঁকাশসদৃশ জীবরূপে প্রকাশ 

পায়েন এবং ঘটাদির ম্যায় দেহসংঘাতভাবে উৎপন্থ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। “আত্ম! হ্বাকাশ- 
বজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ। ঘটাদিবচ্চ সঙ্বাতৈ জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্‌ ॥ ৩৩1৮ অর্থাৎ বুহৎ আকাশ 
ঘটাদিতে আবদ্ধ হৃইয়। যেমন ঘটাকাশ বলিয়! পরিচিত হয়, তদ্রুপ পরমাত্মাও উপাধির যোগে জীব 
বলিয়া! কথিত হয়েন। আবার ঘটাদি বিনষ্ট হইলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন বৃহৎ আকাশে বিলীন 
হইয়া যায়, তদ্রুপ উপাধি বিনষ্ট হইলেও জীব পরমাত্বাতে লীন হইয়া যায়। “ঘটাদিষু প্রলীনেষু 
ঘটাকাশাদয়ো যথা । আকাশে সম্প্রলীয়স্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৩1৪1৮ সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি 
সমষ্টিই ) হইতেছে মায়ার স্থষ্টি- স্বপ্নতুল্য (অর্থাৎ সত্য নহে)। দেহাদির আধিক্যে (পশু-পক্ষী প্রভৃতির 
দেহ অপেক্ষা মন্ুষ্য-দেবতাদির দেহের উৎকর্ধে ), অথবা সমতায় ( সকলের দেহ যদি সমানও হয়, 
তাহা হইলেও ), তাহার কোনও কারণ নাই ; এজন্য বুঝিতে হইবে _এ-স্মস্ত হইতেছে মায়াকৃত, এ- 
সমস্ত তা নহে । 'ছিজ্বাতা: অ্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসজ্জিতাঃ ৷ আধিক্যে সর্ধবস।ম্য বা নোপপত্তিছি 
বি্ভতে ॥ ৩।১০।৮ যাহ! বাস্তবিকই অসৎ (মিথ্যাডভূত ), মায়িক বা তাত্বিক, কোনওরূপ জন্মই তাহার 
হইতে পারে না; যেমন, মায়াদ্বারা বা প্রকৃত পক্ষেও, বন্ধ্যানারীর পুজ্র জন্মিতে পারে না, তন্রপ। 
“অসতো মায়য়া জন্ম তন্বতো! নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুজো ন তত্বেন মায়া বাপি জায়তে ।৩/২৮ 7৮ 

বৌদ্ধাচাধ্য নাগাজ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকাতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। “আকাশং শশশুগঝ 
বন্ধ্যায়াঃ পুক্জ এব চ অসম্ভশ্চাভিব্যধ্যন্তে কল্পনা |” 

স্বপ্নকালে মন যেমন মায়াদ্বার! দ্বৈতাকাঁরে সমুক্তাসিত হইয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, 
তদ্রুপ জাগ্রংকালেও মন মায়াদ্বার। দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্ধ্য করিয়া থাকে । “যথা 
স্বপ্নে দ্য়াভাসং স্পন্দতে মায়য়ী মনু । তথা জাগ্রদ্থয়াতাসং স্পন্দগতে মায়য়। মনা ৩২৯।৮ 

সতা বন্ত, বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট বন্ত, মাত্র একটী__ আত্ম! ব! ব্রহ্ম; তদ্ধতীত অপর কোনও 
বস্তুরই কোনওরপ অস্তিত্ব নাই। এজন সেই সত্যবস্কটাকে “অদ্বয়” বলা হয়। তথাপি স্বপ্টে বা 
জাগ্রতাবস্থায় যে বহু বস্তর প্রতীতি জদ্মে, তাঁহার হেতু হইতেছে মায় । এক মনই মায়াদ্বারা বিবিধ 
বন্তরপে প্রতিভাসমান হয়। “অদ্ধয়ঞ্চ ছয়াভাসং মনঃ ন্বপ্পে ন সংশয়ঃ। অদয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা 
জাগ্রন্প সংশয়ঃ ॥৩।৩০ ॥” দৃশ্যমান এই চরাচরাত্মক যাহ! কিছ, দ্বৈত ( অছয় ব্রহ্ম র্যতীত দ্বিতীয় বস্ত) 
দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই মন, মনঃস্বরূপ ; মনেই জগতের সত্তা, মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই! কারণ, 
মন যখন অমনীভাব (নিরুদ্ধাবস্থা, সঙ্কপ্পবজ্জিতত্ব) প্রাপ্ত হয়, তখন এই দ্বৈততাব থাকে না। “মনোদৃ্ 
মিদং ছৈতং যং কিঞ্খ সচরাচরম্। মনসে! হামনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩৩১॥৮ এই উক্তিও 
বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের উক্তির অনুরূপ । 
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গৌঁড়পাদের উক্তির সার মন্দ হইতেছে এই যে__নিগুণ ব্রহ্মই উপাধির যোগে জীবরূপে 
প্রতীত হয়েন; জীব বলিয়া বাস্তবিক কিছুই নাই। নিঞুণ ত্রদ্দের যধন জন্ম, মৃত্য, সুখ-ছংখাদি 
কিছুই নাই, তখন জীবেরও এ-লমস্ত কিছু থাকিতে পারে না। অন্ম-স্বৃতযু-প্র ভূতি আছে বলিয়! ঘে মনে, 
হয়, তাহ। হইতেছে মায়াজনিত ভ্রম মাত্র-_রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রপ। জীব-জগদাদি কিছুই 
বস্ঘতঃ নাই, মায়ার প্রভাবেই এ-সমস্ত আছে বলিয়া মনে হয়। সমস্ত হইতেছে মায়াপ্রভাবাধীন 
মনের কার্য্য। এ-সমস্ত কিন্তু কতিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে; সমস্তই বৌদ্ধ-সিদ্ধাস্তের প্রতিধ্বনিমান্র ; পার্থকা 
কেবল এই যে--যেস্থলে বৌদ্ধগ্ণণ “শুনা” বলেন, সে-স্থলে গৌঁড়পাদ “নিগু৭ ত্রন্ম” বলিয়াছেন। 

গৌঁড়পাদের কারিকার চতুর্থ প্রকরণের নাম “অলাতশাস্তি প্রকরণ।” একটা কাষ্ঠযষ্টির 
অগ্রভাগ যদি অগ্রিদ্বারা প্রজ্জলিত হয় এবং সেই যষ্ঠিটীকে যদি অতি তীব্রবেগে ঘুণিত কর! হয়, তাহ! 
হলে একটা অগ্নির চক্র দৃষ্ট হয়। ইহাকে “অলাত” বা “অলাতচক্রু” বলে। অলাতচক্রের পরিধির 
সর্ববজ অগ্নি দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক যষ্ঠির জলস্ত অগ্রভাগব্যতীত অস্থাত্র কোনও স্থলেই অগ্নি থাকে ন। ; 
তথাপি যে অগ্নি আছে বলিয়া মনে হয়, ইহা ভ্রান্তি ; এই দৃশ্যমান অগ্নি হইতেছে মিথ্যা । সত্য বস্তহটতেছে 
কেবল কাণ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অগ্নি; তাহারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তত্রপ, এই দৃশ্যমান জগতের 
বাস্তব অস্তিত্ব নাই, জগত মিথ্যা ; বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট সত্য বন্ত হইতেছে কেবল নিঞ্চণ আত্মা বা ব্রদ্ষ । 
অলাত-জ্ঞানের শান্তি বা উপশম হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হলে, বুঝা যাইবে, একমাত্র সত্য 
বন্ত হইতেছে আত্মা বা নিগুণ ব্রহ্ম অলাতশান্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ নানারূপ যুক্তির অবতারণা 
করিয়া এই তথাই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পুর্ব পূর্র্ব প্রকরণে যাহ! বলিয়াছেন, এই প্রকরণে 
তাহাই বিশদীকৃত করা হইয়াছে । 

জগৎ-প্রপঞ্চ যে অলাতচক্রের ন্যায় মিথ্যা, তাহ। দেখাইবার পিমিত্ত গোঁড়পাদ যে-সকল 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এ-্থলে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা হইতেছে। 

কোনও ভূত ( সং-পদার্ে ই )জন্মে না এবং কোনও অভূতই ( অসৎ-পদার্থ ই ) জন্মে 
না--এইরপে যাহারা বাদান্তবাদ করেন, তাহারা অজাতিই (অনুৎপত্তিই)খ্যাপন করিয়া থাকেন (818)। 
উল্লিখিত ধাদ-বিবাদকারীদের অজাতিবাদ ( অশ্রৎপত্ভতিবাদ ) আমরা অনুমোদন করি (8)৫)। সদসদ্‌- 
বাদীগণ অজাত ধর্েরই (দৃশ্খামান জগং-প্রপঞ্চেরই ) জাতি ( জন্ম বা! উৎপত্তি ) স্বীকার করেন; কিন্তু 
যাহা বস্বতঃই অজাত ও অমৃত ( বিনাশরহ্িত ), তাহ! কিরূপে মত্তরণতা প্রাপ্ত হইতে পারে 1 (81৬)। 
মরণশাল (মর্ত্য ) পদার্থ কখনও অমর্ত্য ( অমরণশীল ) হয় না, অমর্ত্য পদার্ঘও কখনও মন্ত্য হয়না; 
কেন না, কোনও প্রকারেই বস্তুর স্বভাবের বিপধ্যয় হইতে পারে না (81৭) শ্বভাবতঃই সমস্ত ধর্ম 
(আত্মা বা জীব) জরামরণবঙ্জিত ; তথাপি জরামরণাদির ইচ্ছা করিয়া তাহারাস্বভাব হইতে চাত 
হইয়া থাকে (৪১০)। যাহারা মনে করেন_ কারণই কার্ধ্য, তাহাদের মতে কারণই কার্ধ্যবূপে জন্ম 
গ্রহণ করে ; কারণ যখন কার্ধারূপে জন্ম গ্রহণ করে, তখন কারণকে কিরূপে “অজ” জন্মরহিত--বলা 


[ ১৬৭* ] 


শঙ্ষর-মত প্রচ্ছন্ন বৌন্ধমত ] . . স্ৃষ্িতদ্থ ও অন্ত আচার্ধ্যগণ .. [এআ 
যায়? বিকারী বস্তকে কিরূপে নিত্য বল! যায়? (৪8১১) কার্ধ্য যদি অজ কারণ হইতে পৃথক 
না হয়, তাহা হইলে কার্ধ্যও অজ হইয়া পড়ে। জায়মান কার্ধ্য হইতে অনন্যতৃত কারণ কিরূপেই ব! 
ধ্রুব বা নিত্য হইতে পারে? (81১২)। যদি বল, অজ পদার্থ হইতেই ত্রব্যের উৎপত্তি ; কিন্তু তাহার 
কোনও দৃষ্টান্ত নাই। আর, জাত পদার্থ হইতে কাধ্য জন্মিলেও অনবস্থা-দোষ আষিয়া পড়ে ৪1১৩) । 
ধাহাদের মতে, ফলস্বরূপ দেহাদি-সমষ্টিই হইতেছে তাহার হেতুভূত ধর্ম্মাদির কারণ; তদ্রপ হেতুভূত 
ধর্মাদিই হইতেছে ফল দেহাদি-সমষ্টির আদি বা কারণ, ত্াহার। হেতু ও ফলের উল্লিখিতরূপ 
অনাদিত্ কিরূপে বর্ণনা করিবেন? অর্থাৎ তাহাদের উক্তি হইতেছে যুক্তিবিরুদ্ধ ( 81১৪ )। ধাহাদের 
মত ফলই (কার্ধাই) হেতুর কারণ এবং হেতু ও মাবার ফপের কারণ, তাহাদের মতে পুজ হইতেও পিতার 
জন্ম সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাহা! অসস্তব (91১৫ )। কার্য ও কারণের উৎপত্তি শ্বীকার করিলে 
তাহাদের পৌর্ব্ব।পর্য্যও স্বীকার করিতে হইবে ; কেননা, কাধ্য-কারণের যুগপৎ-উৎপত্তি স্বীকার করিলে 
কাঁধ্য-কারণরূপ নম্বদ্ধট সিদ্ধ হয় না (৪1১৬)। হেতু যদি কার্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হঈলে 
তাহার হোতুত্ইই সিদ্ধ হয় না; যাহা নিজেই অসিদ্ধ, তাহা কিরূপে ফলোৎপাদন করিবে (৪1১৭) ? 
কার্ধ্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয় এবং কারণ হইতে যদি কাধ্যের উৎপত্তি হয়, তাহ। হইলে কোন্টা 
প্রথমে উৎপন্ন হইবে (৪১৮)? এ-সমন্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাদী অসমর্থ । কাষ৭-কারণের যুগপৎ 
উৎপত্তি স্বীকার করিলে ও বাদীকথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয়। বৃদ্ধদিগের অজাতিবাদক্ট ( কোনও 
পদার্ধেরই উৎপত্তি নাই --এইরূপ মতবাদই ) দোষবজ্জিত (৪81১৯ )। কোনও কিছুই আপনা-আপনিও 
জন্মে না, পরের দ্বারাও উৎপন্ন হয় না। সংই হউক, কি অলংই হউক, কিন্বা সদসংই হউক .. কোনও 
বন্তরই জম্ম হুয় না (81২২ )। অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ জন্মিতে পারে না; অনাদি কারণ 
হইতেও ফল জন্মিতে পারে নাঃইহাই হইতেছে বস্ত্র স্বভাব। কেননা, যাহার আদি বা কারণ 
মাই, তাহার জন্মও হইতে পারে ন। ( 8২৩)। যদি বল-_.বাহ্য বস্তুর ( শব্দম্পর্শাদি জগদ্বৈচিত্রো্ের) 
অস্তিত্ব অন্বীকার করা যায় না; কেননা, বাহ্াবস্ত্ুর উপলব্ধি -বাহ্াবস্তুর সংস্পর্শে স্বথ-ছুঃখাদির অনুভব 
- 'আমর] পাইয়া! থাকি ; উপলব্ধির বিষয় অবশ্যই থ!কিবে। উপলব্ধি যখন জন্মে, তখন উপলব্ির বিষয় 
বাহাবন্তও নিশ্চয়ই আছে (81২৪ )। ইহার উত্তরে বল! হঈতেছে-_সত্যতৃষ্টি ( ভূতদর্শন ) লাভ হইলে, 
উপলব্ধির বিষয়ভূত বাহ্যবন্তুকে উপলব্ির হেতু বল। যায় না। সত্যনৃষ্টিতে, বরন্মদৃ্টিতে, সমস্ত পদ্দার্থই 
এক, ব্রহ্ম হইতে কিছুই ভিন্ন নহে ( রজ্জুতে যেমন সর্পত্রম হয়, অথচ সে-স্থলে সপ” বলিয়া কিছু নাই, 
তত্জরপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রন্বস্থলে বাহ্যবস্তুর ত্রম হয়; বাস্তবিক বাহ্যবস্ত বলিয়! কিছু নাই)। (৪২৫)। 
চিত্ত কখনও বাহ্য পদার্থকে সংস্পর্শ (গ্রহণ) করে না, এবং অর্থাভালকেও (মনঃকলিত বিষয়কেও) গ্রহণ 
করে না। কেননা, বাহ্যপদার্ঘ সত্য নহে এবং অর্ধাভাসও চিত্ত হতে পৃথক নহে ( অর্থাৎ চিত্তকপ্লিত 
বিষয়সমূহ চিন্তেরই স্বরূপ, চিত্তের অতিরিক্ত নহে )। (৪1২৬ )। ভূত-ভবিস্ৎ-বর্তমান এই ব্রিবিধ 
'অবস্থাতে চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ করে না;স্ৃুতরাং বিপধ্যাসের (জ্রাস্তির ) কারণাভূত বিষয়ই 


[ ১৬৭১ ] 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন.. | [ ৩৬৯-অঙ্ 


যখন রহিঙ্গ না, তখন সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্যযাল ( জুম ) কিরূপেই বা হইবে (৪1২৭) ? এ-সমন্ত 
কারণে বুঝা যায়_চিত্ত কখনও জন্মে না, চিত্রদৃশ্য বন্তও জন্মে না। ধাহার। এতাদৃশ চিত্তের জল দর্শন. 
করেন, তাহারা আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির পদচিহ্ত দর্শন করিয়া থাকেন (81২৮)। জন্মরহিত চিত্ত 
যাহা হইতে জন্ম লাত করে, তাহার প্রকৃতিটা স্বভাবতুই অজা! । অজ্ঞার জন্ম কিছুতেই সম্ভব হইতে 
পারে না(8২৯)। যাহা আদিতেও নাই, অস্তেও নাই, বর্তমানেও তাহ। তদ্তরপই (অর্থাৎ বর্তমানেও. 
তাহ নাই)। মিথ্যার সদৃশ হইয়াও তাহ] ভ্রমবশতঃ সত্যের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় (৪1৩১ )।. 
উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না বলিয়। সমস্তই অজ (জন্মরহিত)। বন্ততঃ, সত্য পদার্থ (ভূত)- 
হইতে কখনও অসং পদার্থের (অভূতের) উৎপত্তি হইতে পারে ন। (৪81৩৮)। প্রত্যাক্ষ 
( প্রত্যক্ষদর্শন ) এবং সমাচার ( দ্বৈতোচিত ব্যবহারদর্শন )-বশতঃ যেমন মায়াময় হস্তীকে “হস্তী” 
বল। হয়, তদ্রুপ উপলব্ধিও সমাচারবশতঃ “বস্তু আছে” বলিয়া! কথিত হয় (8188 )। এক বিজ্ঞানই-_.. 
জাতির (জদ্যের) আভাস, ক্রিয়ার আঁভাল এবং বস্ত্র আভাস রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই, 
বিজ্ঞান কিন্তু জাতি-ক্রিয়া-বস্তধর্মরহিত, শান্ত এবং অদ্বিতীয় (818৫) সুতরাং চিত্ত ( চিত্তকপ্িত 
বন্ত মাত্র ) জন্মে ন, ধন্মপদব।চা আত্বাও অজ । ধীহারা ইহ) জানেন, তাহারা আর ভরমে পতিত 
হয়েন না (818৬)। অআলাতের পরিভ্রমণ যেমন সরল ও বক্রাদি নানাভাবে প্রকাশমান হয়, বিজ্ঞান- 
স্পল্দনও তদ্রুপ গ্রহণাকারে (বিষয়াঁকারে ) এবং গ্রাহকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে (৪18৭)।. 
স্প্ন্দনহীন অলাত যেমন খজুবক্রাদি প্রকাশ বা জন্ম লাভ করে না, অস্পন্দমান ( ম্বরূপাবস্থ ) বিজ্ঞানও 
তদ্রুপ বিষয়াকারে প্রতিভাত হয় না (819৮) আঅলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন খজু- 
বক্রাদি মাকারে আভাসসমূহ কখনও অলাত ভিন্ন অন্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না। স্পন্দন (ভ্রমণ) 
বিরত হইলেও তাহারা মন্ত্র চলিয়া যাঁয় না, অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না (81৪৯ )। অলাতচক্রে 
প্রীত খজুবক্রাি ভাবসমূহ যখন অবস্ত (ভ্রবাত্বভাবশৃশ্ত, মিথ্য। )১ তখন অলাত হইতে তাহাদের 
উৎপত্তি হইতে পারে না; জন্মাদির আভাসও তদ্রপই ; উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই 
(8৫০) উক্ত আভাসসমূহ ষখন কোনও বস্তই নহে, তখন তাহার! বিজ্ঞান হইতে নির্গত হইতে 
পাঁরে না ; কেননা॥ বিজ্ঞান ও আভাদের মধ্যে কাধ্যকারণ-ভাব অন্গপপন্ন হওয়ায় সেই আভাস- 
সমূহ সর্বদাই অচিস্তয (81৫২)। দ্রব্য দ্রব্যের হেতু; অদ্রব্যের হেতুও অদ্রবা হইতে পারে; কিন্ত 
ধর্দমপদবাচয আত্মাসমূহের দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব কখনও উপপন্ন হয় না(৪1৫৩)। এইরূপে জান! যায়-_ 
ধর্দসমূহ (বাহ্য জাগতিক-অবস্থাসমূহ ) চিত্তজাত নহে, চিত্তও সেই বাহা ধন্ম হইতে উৎপন্ন নহে। 
মনীষীগণ এই প্রকারেই কাধ্য ও কারণের অন্মাভাব নির্ণীত করেন (81৫8)। যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত কার্ধ্য- 
কারণভাবে লোকের আবেশ থাকে, ততক্ষণই কাধ্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায়, ততক্ষণই সংসার ; কাধ্য- 
কারণ-ভাবে আবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আর কাধ্য-কারণ প্রকাশ পায় না, সংসারও আর থাকে না 
(81৫৫-৫৬ )। সাবৃতিদ্বারাই ( ব্যবহারিক জ্ঞানেই ) সমান্তের জন্ম (অর্থাৎ জন্ম আছে বলিয়া প্রভীতি); . 
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কোনও বন্তই শাশ্বত নহে। আবার, সদ্ভাবে ( পরমার্থ সত্য ব্রন্মারূপে ) সমস্ত বন্তই অজ- জদ্মরহিত ; 
সুতরাং কোনও বস্তরই উচ্ছেদ ( ধংস ) হয় না (81৫৭)। ধর্মপদ্বাচ্য যে-সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া 
কথিত হয়, বস্তুতঃ তাহারা জন্মে না; সে-সমস্তের জম্ম কেবল মায় সদৃশ (ইন্দ্রজালতুল্য); সেই মায়াও 
আবার প্রকৃত পক্ষে বিদ্তমান নাই (৪1৫৮)। মায়াময় বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর জন্মে, অথচ সেই অস্থুর 
নিত্যও নহে, উচ্ছেদীও ( বিনাশশীলও ) নঙে, ধন্মাসমূহের উৎপত্তি-বিনাশও তদ্রপ (৪1৫৯)। ন্বপ্নেবা 
ইন্্রজালে যেমন লোক সকল জন্মে, আবার মরেও, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রুপ (৪।৬৮)। কল্পিত সংবৃতি- 
দ্বার (ব্যবহারিক-ভাবের কল্পনায়) যাহ! আছে বলিয়া মনে হয়, পরমার্থ-বিচারে তাহ! বাস্তবিক নাই 
(৪1৭৩)। পদার্থ আছে, নাই, আছেও-_নাইও, আছেও ন1- নাইও না, তাহাদের গতি আছে, ক 
গতি নাই__স্থির, বা উভয়াত্মবক--ইত্যাদি ভাবে যূঢ় লোকেরাই আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে (61৮৩)। 

উল্লিখিত প্রকারে গৌড়পাদ তাহার “মজাতিবাদ” অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীব-জগদাদির 
উৎপত্তি-রাহিত্য এবং বিনাশরাহিত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । সমস্ত বস্তই অলাতচক্রের চায় 
মিথ্যা মায়াময় । তিনি যে তত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইতেছে বৌদ্ধদের কথিত তত্ব । 
গৌড়পাদের কারিকার আলোচনা করিয়া ডক্টর সুরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন_-নাগাক্জুনের মাধ্য- 
মিক-কারিকাঁর এবং লঙ্কাবতারস্ত্রের বিজ্ঞানবাদে যে সমস্ত তথ প্রকাশ করা হইয়াছে, গৌড়পাদের 
কারিকায় সে-সমস্তই গৃহীত হইয়াছে; উভয়ের সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে, এই সাদৃশ্য প্রমাণের চেষ্টাও 
অনাবশ্যাক | (১) 

ডকৃটর রাধাকৃষ্ণন্ও বলেন-__গৌড়পাদের কারিকার ভাষা এবং ভাবধারার সহিত বৌদ্ধ 
মাধ্যমিক গ্রস্থের সহিত অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদামান; মাধামিক গ্রন্থে যে সকল দৃষ্টান্ত আছে, গৌড়পাদের 
কারিকাতেও তাহাদের মধ্যে অনেকটা দৃষ্ট হয়। কারিকাতে বৌদ্ধ যোগাচারের মত উল্লিখিত হইয়াছে 
এবং ছয়বার বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । (২) 

নাগাজ্জ্বনের এবং গৌড়পাদের কয়েকটী সদৃশবাক্য এ-স্থুলে উদ্ধত করিয়! ডক্টর রাধাকফণনের 
উক্তির যাঘার্থ্য প্রদশিত হইতেছে । 


(১) হা 5৩০ 00%100$ 1191 112556 0000011065 210 001710%/60] 01) 1115 7৮19 01)%217115 000111053 
85000001011 (1১6 78891001095 1681185৪110 075 51008209528 00000771555 &5 0010110 10 7707275 00625 
(786 11509901539 00800101900 ট105৩ 16.774412728191% ০7 17222070 227161080079, 05 9. [- 709380069, 
0], [, 310 10011535102) 19, 429. 

(২) [00550, 2) 15016998520 0098800500০ 12012 91 08091809. 66815 ৪ 51111078 
হ5960710161095 10 056 7170179910112 71011085290 50101581105 21909 01050501015 0550 11 016. 10195 
60 110 (02%2750175 ৮165%5, 8110 10017110105 116 15815 ০1 0000108 17811 2. ৫029] 11706517281 
85198615710, 0 9. 1২80109100511027) 01. 1. 1941, 0 এওও- 
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(১) নাগাজ্জুন বলিয়াছেন_-“ন স্থতো! জায়তে ভাবঃ পরতো! নৈব জায়তে। প্রকৃতেরগ্যথা' 
ভাবে ন জাতৃপপদ্যতে ।” | 
গৌড়পাঁদের কারিকাতেও লিখিত আঁছে-_“ম্বতো বা পরতো! বাপি ন কিঞ্চিৎ বন্ত জায়তে। 
৪২২॥ প্রকৃতেরন্যথা ভাবো ন কথঞ্চিদ্‌ ভবিষাতি | ৪1২৯॥৮ 
(২) নাগাজ্ছুন বলেন__'যথা মায়া যথ। স্বপ্পো। গন্ধবর্বনগরং যথা । তথোৎপাদস্তথা শ্থানং 
তথ ভঙ্গ উদাহৃতঃ |” 
বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্রও বলেন__“ন্বপ্লোয়ইমথবা মায়া নগরং গন্বর্ধ- 
শব্দিতম্‌। তিমিরো মৃগতৃষণা বা স্বপ্পে! বন্ধ্যাপ্রস্থরয়ম্‌ ॥” 
আর, গৌঁড়পাদ বলেন_-“স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধবর্বনগরং যথা । তথা বিশ্বামিদং দৃষ্টং বেদাস্তেযু 
বিচক্ষণৈঃ 1২৩১।৮ 
(৩) নাগাঙ্ছন বলেন--“নৈবাগ্রং নাবরং হস্ত তন্ত মধাং কুভো ভবেৎ ॥” 
আর গৌড়পাদ বলেন-“আদাবস্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা ॥১/৬॥) ৪1৩১॥% 
(8) নাগাঙ্ঞুন বলেন_-শ্টিন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্তয পশ্ শুন্যং বহির্গতম্‌ ॥% 
আর, গৌড়পাদ বলেন --“তত্বমাধ্যাজ্সিকং দৃষ্ট1 তত্বং দুষ্ট 1 তু বাহাতঃ ২৩৮1৮ 
নাগাজ্জবনের “শৃন্চ”-স্থুলে গৌড়পাদ কেবল “তত্ব” বসাইয়াছেন। 
(৫) লঙ্কাবতারস্থত্র বলেন_-“নচোৎপাগ্ং নচোৎপন্নং প্রত্যয়েহপি ন কেচন। সংবিষ্তস্তে 
রুচি কেচিদ ব্যবহারত্ত্ব কথ্যতে ॥৮ 
গৌড়পাদও তাহার কারিকায়, বিশেষতঃ অলাতশান্তি-প্রকরণে, প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন 
যে, কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই ; তবে যে বিলাশ-উৎপত্তি আছে বলিয়। মনে হয়, 
তাহা কেবল সংবৃতিবশতঃ (ব্যবহারিক-ভ্ঞানবশতঃ)। “সংবৃত্যা জায়তে সর্ববং শান্বতং নাস্তি তেন বৈ। 
সঙ্ভাবেন হাজং সর্ব্মুচ্েদক্তেন নাস্তি বৈ 0৪৫৭৮ 
এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। বৌদ্ধশান্ত্রের প্রতিপাদ্য ততই গোৌড়পাদেরও 
প্রতিপাগ্ভ। বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্বমান জীবজগতের উৎপন্ভি নাই, বিনাশ নাই, স্থিতি নাই ; সমস্তই 
মায়া, ইক্্রজাল, মুগহৃঞ্ণিকা। গৌড়পাদও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পার্থকা কেবল এই-__বৌদ্ধ- 
গণ “শৃন্য”কে পরমার্থ তত্ব বলিয়াছেন: আর, গৌড়পাদ “নিগুণ আত্মা বা নিগণি ব্রহ্মকে” পরমার্থ 
সতা বলিয়াছেন । 
অলাতশীস্তি-প্রকরণের সর্বপ্রথম শ্লোক গৌডপাদ বুদ্ধদেবকে দদ্বিপদাং বরঃ--মনুস্তশ্রেঠ 
বলিয়া বন্দন৷ করিয়াছেন । 
“জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধন্মান্‌ যো গগনোপমান্‌। 
জ্ঞেয়াভিম্লেন সম্ুদ্ধস্তং বন্দে ছিপদাং বরম্‌ ॥81১॥ 
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-শ্যেজ্ঞান জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন) সেই আফাশকর জ্ঞানের দ্বারা যিনি গগনোপম ধর্খ- 
সমূহ সম্যক্রূপে অবগত হইয়াছেন, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে বন্দনা.করি 1” 

ঠিক এইবূপ কথাতে নাগাঞ্জুনও তাহার মাধ্যমিক-কারিকাতে “বদতাং বরম্পকে বলান। 
করিয়াছেন। 

দঅনিরোধমনগুৎপাদমন্তুচ্ছেদমশাশ্বতম্‌। অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমমূ ॥ 

যঃ প্রতীত্যসমুতপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্‌। দেশয়ামাস সমদ্ধস্তং বন্দে বদতাং বরম্‌॥ 

_মাধামিকবৃত্ধি, প্র, ৩ ॥ 

--সমুৎপাদকে ( অর্থাৎ ব্যবহারিকভাবে যাহার উৎপত্তি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে ) 
উৎপত্তি-নিরোধ-উচ্ছেদশৃন্য, অশাশ্বত। অনেকাথ, অনানার্থ, অনাগম, অনির্গম জানিয়! যে সম্ুদ্ধ 
শিব-প্রপঞ্চোপশমের উপদেশ করিয়াছেন, উপদেষ্টার মধ্যে সেই শ্রেষ্টকে (বদতাং বরম্‌ ) বন্দনা! করি 1” 

নাগাজ্জুন নিজে ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধমত-প্রচরক । উল্লিখিত বন্দনাষ্পোকে 'অনিরোধনুৎ- 
পাদম্”-ইত্যাদিবাকো বৌদ্ধমতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বুদ্ধাদেবই এই বৌদ্ধমতের প্রবর্তক । 
স্ৃতরাং নাগাজ্জুনি যে “বদতাং বরম্‌__উপাদে্ট শ্রেষ্ঠ” এবং "*সন্ৃদ্ধ” বলিয়া গৌতমবুদ্ধদেবেরই বন্দনা 
করিয়াছেন, তাহ সহজেই বুঝ! যায়। 

আর, গৌঁড়প।দ ঠাহার বন্দনা-শ্লোকে যে গগনোপম ধর্মসমূহের কথা বলিয়াছেন, তত" 
সমস্তও হইতেছে বৌদ্ধদের কথিত পন্ধ ; জ্ঞান ও জেঞ্রয়ের অভেদও বৌদ্ধমতই | এ-সমস্ত যিনি 
আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা জানিয়াছেন, তিনি বুদ্ধদেবই হু্টবেন। এই বুদ্ধদেবকেই নাগাজ্জুনের 
ম্যায় গৌড়পাদও “'সন্বদ্ধ” বলিয়াছেন। নাগাজ্জুন তাহাকে ““বদতাং বরঃ” বলিয়াছেন; আর, 
গৌড়পাদ “দ্বিপদাং বরঃ* বলিয়াছেন । বাচ্য ব্যক্তি একই | | 

মাওুক্য-কারিকা-ভাষে শ্রীপাদ শঙ্কর “সনুদ্ধ:”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন__ “সন্ুদ্ধঃ সনুদ্ধবীন, 
নিতাযমেব উশ্বরো যে! নারায়ণাখ্যঃ__নারায়ণ-নামক যে ঈশ্বর গগনোৌপম ধর্মমসমূহকে নিত্যই অবগত 
আছেন, তিনি সম্ধুদ্ধ।”৮ আর, “দিপদাং বরম্”-বাঁকযের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন__“দ্বিপদ্াং বরং 
দ্বিপর্দোপলক্ষিতান।ং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমম্‌ ইত্যভিপ্রায়ঃ।__ছ্বিপদ পুরুষগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ-_পুরুষোত্বম।” শ্ত্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে-_-গৌঁড়পাদ এস্থলে পুরুযোত্তম 
ন/রায়ণকেই সম্বদ্ধ বলিয়াছেন এবং বন্দনা করিয়াছেন। অলাত-শাস্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ বৌদ্ধমতই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। নারায়ণ বৌদ্ধমতের প্রবর্তক নহেন ; সুতরাং তিনি নারায়ণের বন্দনা করিবেন 
কেন? মত-প্রবর্তক আচার্য্যের বন্দনাই স্বভাবিক এবং শিষ্টাচার-সম্মত। সুতরাং গোৌড়পাদ এ-স্থলে 
যে বুদ্ধদেবেরই বন্দনা করিয়াছেন, তাহা পরিফারভাবেই বুঝা যায়। পূর্ব্বেই প্রদশিত হইয়াছে 
গেড়পাদ স্তাহার কারিকায় অনেকস্থুলে নাগাজ্জুনের ভাবাদির অনুকরণ করিয়াছেন ; এই বন্দনা- 
প্লোকেও তিনি নাগাজ্জুনেরই অন্থুকরণ করিয়াছেন । 


[ ১৬৭৫ ] 


শক্ষর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন ্‌ ্‌ ৬৭ 


অলাতশাস্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ কাহার «“অজাতিবাদকে” পরিস্কুট করার চেষ্টা করিয়াছেন।' 1... 


ইহ! যে বৌদ্ধদিগের মত, তাহা তিনি--«এবং হি সর্ব! বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা”-বাকো ৪1১৯- .? 


শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন। ধাহারা মনে করেন যে, তাহার! প্রত্যক্ষভাবে বন্তুদর্শন করেন নব 


লা 


ঘর 


বস্তর ব্যবহারও করেন এবং জন্মীভাবের কথায় ধাহারা ভীত হয়েন, সে-সমস্ত বস্বাদীদের জন্থই ; )ঃ 


যেবুদ্ধগণ উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, গৌড়পাদ ৪1৪২-ক্লোকে তাহা বলিয়। গিয়াছেন। ৪/৯৮-: 


শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন__সমস্ত ধর্মই স্বভাবতঃ নির্্ল, আবরণহীন) বুদ্ধগণ এবং মুক্ত নায়কগণ 
প্রথমে ইহা অবগত হয়েন। এইরূপে দেখা যায়--জীব-জগৎসম্বদ্ধে গৌড়পাদ তাহার কারিকায় ্ি 


যাহ। বলিয়া গিয়াছেন, তাহ যে বৌদ্ব-মতানুযায়ী-_একথ। তিনি নিজেও জানাউয়! গিয়াছেন। 
গৌঁড়পাদ বৌদ্ধদিগের অনেক পারিভাষিক শব্দও স্বীয় কারিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। 


না ॥ 
7 


“পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ”-অর্থে ই তিনি সর্বত্র “ধর্্ম”*-শবের ব্যবহার করিয়াছেন। বৌদ্ধ-শীঙ্তেইে 


“ধর্ম”-শব্দের এতাদৃশ অর্থ দৃষ্ট হয়, শ্রুতি-স্বৃতিতে এই অর্থে স্ধর্ম-শব্ষের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ন1। 
জৈমিনি বলেন _”চোদনালক্ষণঃ অর্থ; ধর্মঃ__যাহা বেদে উপদিষ্ট হ্য়াছে, তাহা ধর্ম” । সবেদপ্রণি- 
হিতো ধর্ম 1৮ কোনও স্থলে বস্তুর স্বতাবকেও শ্রুতিস্মৃতিতে বস্তুর ধর্ম বলা হয়; যেমন, দাহিকা- 
শক্তি হইতেছে অগ্রির ধর্ম । কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে "র্মম”-শব্দ অন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

“সন্থ তি” এবং “পিরমার্থ”-এই ছুইটাও বৌদ্ধদের পারিভাষিক-শব। গোঁড়পাদ এই ছুইটী 
শব্দও অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । 

জগতের নিথাত্ব প্রতিপাদনের জগ্ঠ গৌড়পাদ যে অলাতচক্রের দৃষ্টান্ত অবতারিত 
করিয়াছেন, লক্কাবতা রনুত্রেও সেই দৃষ্াস্তটা দৃষ্ট হয়। “অলাতচক্রধূমো বা যদহং দৃষ্টবানিহ » 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল__গৌড়পাঁদ তাহার মাগ ,ক্যকারিকায় জীব-” 
জগদাদিসববদ্ধে বৌদ্ধমতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন; বিশেষস্ব এই যে_তিনি বৌদ্ধদের “শুন”-্ছুলে 
“নিগুণব্রন্মের” কথা বলিয়াছেন। 


2০ গৌড়পাদ ও স্হক্সাভোার্ধ্য 
শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার পরমগ্ডরু গৌড়পাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
দিদ্ধান্ত-বিষয়ে গৌড়পাদের এবং শঙ্করের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। অগ্ক বিষয়ে তাহাদের 
মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়; যথা, 
“. ক। জীব-জগদাদি-বিষয়ে গৌঁড়পাদের সিদ্ধাত্ত যে বোঁদ্সিদ্ধান্ত, গোঁড়পাদ তাহা 
অস্বীকার করেন দাই; বরং এ-সকল দিদ্ধাস্তের সম্পর্কে “বুদ্ধ”-শবের উল্লেখ করিয়। তিনি তাহা 
পরিফষারভাবেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ-বিষয়ে কাহার কপটত। নাই। 


[ ১৬৭৬ ] 


$ 
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শঙ্কর-মত প্রচ্ছয় বৌদ্ধমত ] সথষ্টিতব ও অন্য আচারধ্যগণ | ৩৭*-তস্টু 


কিন্তু তাহার গৃহীত এবং অনুস্থত সিদ্ধান্ত যে বোছ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা সম্যক্রূপে জানিয়াও 
প্রীপাদ শঙ্কর তাহ স্বীকার করেন নাই । “গোৌড়পাদের সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ! সিদ্ধান্ত নহে”-_স্পষ্ট কথায় 
তাহা তিনি বলেন নাই বটে ? কিন্তু যে-যে স্থলে গৌভপাদ “বুদ্ধ ”-শবের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সে 
স্থলে তাহার মাণ্ু.ক্যকারিকা-ভাত্তে, “বুদ্ধ”-শব্দের “পিপ্ডিত” অর্থ করিয়া সাধারণ লোককে তিনি 
জানাইতে চাহিয়াছেন যে, গৌড়পাদ যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে, 
প্রস্ত "পণ্ডিত”দিগের সিদ্ধাস্ত। “বুদ্ধাঃ-শব্দের যে “পণ্ডিত” অর্থ হইতে পারে না, তাহা নহে 
কিন্ত শ্রুতি-স্মৃতিতে 'পিত্ডিত বাজ্ঞানী” অর্থে “বুদ্ধ”-শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না । বিশেষত$ যে 
সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে গৌড়পাদ “বুদ্ধ-শব্চের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগেরই সিদ্ধান্ত ; 
অপর কোনও পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিলে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার উক্তির সমর্থনে 
তাহার নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতেন; তিনি তাহা করেন নাই। 

তথাপি কিন্ত, বোধহয় নিজের অজ্ঞাতসারেই। মাওডক্যকারিকার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর 
প্রকারাস্তরে স্বীকার করিয়। গিযাছেন যে, পরতত্বেধ স্বরূপব্যতীত অন্ত বিষয়ে গৌড়পাদের সিদ্ধাস্ত 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই। গৌড়পাদ তাহার কারিকায় লিখিয়াছেন_ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্ত জ্ঞানং ধর্মে 
তায়িনঃ। সর্বেরধ ধন্ম্যন্তথা জ্ঞানং নৈতদ্‌ বুদ্ধেন ভাষিত্ুম্‌ ॥91৯৯।-- প্রজ্ঞাবান্‌ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শ 
পুরুষের জ্ঞান অপর কোনগ বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত 
হয় না ] এই সিদ্ধাস্তটা বুদ্ধদেব কর্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহ] বৌদ্ধসিদ্ধাস্ত নহে; পরস্ত ইহা 
তঁপনিষদ সিদ্ধান্ত । মহামহোপাধ্যায় ছুর্গচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ-কৃত অনুবাদ ।” 

শ্লোকের শেষার্ধে যে তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, গৌড়পাদ রলেন, তাহা বুদ্ধদেবের কথিত 
নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, অন্য সিদ্ধাস্তগুলি বুদ্ধদেবেরই কথিত। 

যাহা হউক, উল্লিখিত কারিকা-শ্লোকের শেষাদ্ধের ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন__ 
“জ্ঞান-জেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতন্বমদ্বয়মেতৎ ন বুদ্ধেন ভাঁষিতম। যদ্যপি বাহ্ার্থ-নিরাকরণং 
জ্বানমাঞ্জকল্পনা চাদ্বয়বস্ত্রসামীপ্যম উত্তম | ইদস্ত পরমার্থতত্বম অছ্বৈতং বেদাস্তেষেব বিজ্ঞেয়- 
মিত্যর্থ; ॥-_-যদিও বাহাপদার্থের অস্তিত্ব-খগডুন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন অয় বস্রই (বৃদ্ধ- 
সম্মত বিজ্ঞানেরই ) খুব সঙ্নিকৃষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ 
বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ, থাপি জ্ঞান, জ্র্রেয় ও জ্ঞাতা,_-এই ত্রিবিধ ভেদ বঞ্জিত এই অদ্বিতীয় 
পরমার্থতন্ব বুদ্ধকর্তৃক কথিত হয় নাই, [ অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধাস্ত হইতে ইহ। সম্পূর্ণ পৃথক্‌]। পরস্ত, 
এই অদ্বৈত পরমা ত্মতত্টি বেদাস্ত-শাস্ত্রোৌক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ মহামহোপাধ্যায় ছুর্গীচরণ 
সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ-কত অনুবাদ ॥৮ 

শ্বীপাদ শঙ্করের ( বা গৌড়পাঁদের ) কথিত নিগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞান-জেেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদ- 
রহিত। শ্রীপাদ শঙ্কর ( বা গৌড়পাদ ) বলেন-বুদ্ধদেব এই তত্টার কথা বলেন নাই। শ্রীপাদ 
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শঙ্কর বা গৌড়পাদ এ-স্থলে বুদ্ধদেবের কথ! বলেন কেন? ত্রিবিধ-ভেদরহিত জানসত্তার কথ 
বুদ্ধদেব বলেন নাই, যদিও বাহ জগতের অনস্তিত্বের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শঙ্করের 
বা গৌড়পাদের অভিমতের অন্ুরূপ--এইক্ূপ উক্তিতে পরিষ্ষারভাবেই বুঝা যায়-_-পরতত্বরূপে 
নিগুণব্রদ্ধের কথা ব্যতীত বাহ জগতের অনস্তিতাদি অন্য সমস্ত কথাই যে বুদ্ধদেব-কথিত, 
তাহাই গ্রীপাদ শঙ্কর এবং গৌড়পাদ স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এইরূপে দেখা গেল--_নিগুন 
্রন্ম ব্যতীত অগ্ঠ সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত, ইহ! শ্রীপাদ শঙ্করও প্রকারাস্তরে স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন 

বুদ্ধাদেবের কথিত “শুন্যতত্বপকেও জ্ঞান-জ্ঞেয়জ্ঞাতৃ-ভেদবজ্জিত তত্বই বলা যায়। কেননা, 
তাহার মতে সমস্ত যখন শুনা-_সত্তাহীন, তখন জ্ঞান, জ্দেয় এবং জ্ঞাতাঁও সম্তাহীন। এ-সমস্তের 
যখন সন্ভাই নাই, তখন “শুন্তখে”ই বা এসমস্ত কিরূপে থাকিবে? থাকিলে দেই তর্থটাকে 
দশৃন্য"্ বা বল। হষ্ঈটবে কেন? বস্ততঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের জ্কানসত্তামাত্র নিগুণ ব্রক্ষও শুন্যতুলাই ; 
এবিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত বৌদ্ধসিদ্ধান্তেরঈ ছাঁয়ামাত্র। পার্থক্য এই,-- বৌদ্ধদের “শুন্য” হইতেছে 
“কিছুনা”, আর শঙ্করের “নিগুণব্রহ্গ” হইতেছেন কিছু 1” শ্রীপাদ শঙ্করের বহুপূর্বে্ব বৌদ্ধাচাধ্য 
অশ্বঘোষও যে তাহ! বলিয়। গিয়াছেন, তাহ পরবস্তী ৭২-অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইবে । 

ল্লীপাদ শঙ্গর কোনও কোনও বৌদ্ধমঙের খগ্ডন করিয়াছেন বটে; কিন্ত তিনি উল্লিখিত 
বৌদ্ধসিদ্ধান্তগুলির খণ্ডন করেন নাই । শুন্যবাদীরা “শুন্যকে”ই একমাত্র “সত্য” বলিয়া মনে করেন; 
শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই ; তিনি বলিয়াছেন__“অদ্বৈতত্রন্ষাই” একমাত্র সত্য । কিন্ত 
শুন্যবাদীরা যে পরিদ্রশমান জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মিথ্যাত্ব তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন। আ্াপাদ শঙ্কর বৌদ্ধ পক্ষণিকবাদ” খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণিকবাদীদের স্বীকৃত 
জগতের মিথাত্ব খণ্ডন করেন নাই! বৌদ্ধবিজ্ঞীনবাদীরা বলেন, জগৎ মিথ্যা হইলেও বাহিরে 
তাহা আছে বলিরা মনে হয় বটে; কিন্তু এই মিথ্যা জগৎও বাস্তবিক বাহিরে নহে--তাহ! 
হইতেছে ভিতরে, মনের মধো । এ-স্থলে শ্রাীপাদ শঙ্কর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন-_ জগৎ বাহিরে 
অবস্থিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীদের কথিত জগতের মিথ্যাত্ব গ্রীপাদ শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। 
এজন্যই ডক্টর দাসগুণড বলিয়াছেন শ্ত্রীপাঁদ শঙ্কর বৌদ্ধ দিউ.নাগের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বন্থুবন্ধুর মতের খপগ্ডন করেন নাই (১)। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ও লিখিয়াছেন-- 
তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে স্ত্রীপাদ শঙ্কর লেখনী ধারণ করিয়াছেন : কিন্তু বুদ্ধদেবের 
উপদেশের প্রতিবাদ করেন নাই (২)। 

গ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদিগের কোনও কোনও মতের খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোক 

(১) 77106 0010008] 17610165865 01 10019, 200 6010101, 10000901300) [১7 

(২) 1721015 25/7198077/) ৮) 8. 8801021019100215 01, [15 0673, 
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মনে করিতে পাঁরেন--তিনি সমস্ত বৌদ্ধমতেরই খণ্ডন করিয়াছেন; সুতরাং ভিনি যে মতের প্রচার ' 
করিয়াছেন, তাহ। বৌদ্ধমত হইতে পারে না। আবার, কেহ কেহ ইহাও মনে করিতে পাঁরেন যে-- 
শস্করের পক্ষে কোনও কোনও বৌদ্ধমতের খণ্ডন হইতেছে _ঠাহার প্রচারিত মত যে বৌদ্ধমত নহে, 
তাহ! জানাইবার প্রয়াসমাত্র । 

থ। গৌড়পাদ মনে করিয়াছেন, বৌদ্ধমতের সহিত শ্রুতিমতের পার্থক্য নাই । তাই, 
ঠাহার প্রচারিত মত যে বৌদ্ধ মত, তাহ। গোপন করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই । 

কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিয়াছেন- গৌড়পাদ তাহার কারিকায় যে সমস্ত সিদ্ধাস্তের 
উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত হইতেছে শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত । 

গ। গৌড়পাদ বৌদ্ধভাবাঝিষ্টচিত্ত ছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন -__বৌদ্ধমতে এবং শ্রুত্তির 
মতে পার্থকা নাই ; কিন্তু শ্রুতিবাকোর, বা ব্রন্গন্থত্রের, বা বাদরায়ণের কোনও উক্তির আলোচনা- 
দ্বারা তিনি তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই । 

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্ত ব্রন্মন্বত্রের এবং কয়েকটা শ্রুতির ভাষ্য করিয়া দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন 
যে, গৌড়পার্দের কথিত নিদ্ধাস্তগুলি শ্রুতিরই সিদ্ধাস্তু। ব্রন্মাস্ত্রের বা শ্রুতির ভাব্য রচনায় তাহার 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গৌড়পাদের সিদ্ধান্তগুলি যে আঁতিদ্বারা সমথিত, তাহা প্রদর্শন করা। শ্রুতির 
বাত্রন্মস্ত্রের সহজ-মুখ্যার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি করেন নাই । এজন স্বীয় অতীষ্টসিদ্ধির জন্ত তিনি 
শ্রুত্িবাক্যের বিকৃত অর্থও করিয়াছ্েন। কোনও স্থলে বা শ্রুতিবাক্যবহিভ্তি কোনও শব্দের অধ্যাহার 
করিয়।, কখনও বা ভুতিকথিত কোনও শব্দের প্রত্যাহার করিয়া, তাহার অভীষ্ট অর্থ নিষ্চাশনের 
চেষ্ট। করিয়াছেন ; কোনও কোনও স্থলে উল্লিখিত কৌশলে তাহার অভীষ্ট অর্থ নিফাশিত করিতে 
না পারিয়। শ্রুতিবাকাটীকে সাক্ষাতে রাখিয়া নিজের ভভিমতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোনও 
স্থলে যখন দেখিয়াছেন, শ্রতিবাক্য ম্পষ্টভাবেই তাহার মতের বিরোধী, ভখন শ্রুতিবাকাকে 
তিরস্কারও করিয়াছেন । পুর্বববস্তা আলোচনায় তাহ। প্রদশিত হইয়াছে! 

ঘ। বৌদ্ধগণ যে-অর্থে “ধন্ম”-শব্দের প্রয়োগ করেন, গৌড়পাদও সেই অর্থেই “ধশ্ম”-শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। 

কিন্ত শ্্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদের অর্থে “ধশ্”-শবের ব্যবহার করেন নাই ; প্ধর্মা"-শব্দের 
প্রয়োগ না করিয়া! বৌদ্ধ প্ধন্ম”-শব্দের বাচ্য বস্তুর তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও কি তাহার 
পক্ষে বৌদ্ধমতকে প্রচ্ছন্ন করার কৌশল কিনা, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। 

উ। বৌদ্ধগণ “ব্যবহারিক” অর্থে “সম্ব তি”-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; গৌড়পাদও 
“সম্ব তি”-শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন 

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর “দম্বতিপস্থলে “ব্যবহারিক”-শন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কৌদ্ধদের 
“পারমাধিক*শব্দ গৌড়পাদের ম্যায় শ্রীপাদ শঙ্করও রাখিয়াছেন। পরমার্থ, না পারমাধিক শব 
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শ্রুতি-স্থৃতিতেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু “ব্যবহারিক” অর্থে ্সন্ব তি"-শব্দের প্রয়োগ শ্রুতি-স্মতিতে দৃষ্ট হয় 
না। ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের একটী কৌশল কিনা, তিনিই জানেন। ্‌ 

মুখ্যতঃ উল্লিখিত কয়টী বিষয়েই গৌডপাদ ও শঙ্করের মাধ্যে পার্থকা। সিদ্ধাস্ত-বিবে 
তাহাদের মধ্যে পার্থকা কিছু নাই। গৌড়পাঁদের কারিকাঁর সিদ্ধান্তগুলি যে বৌদ্ধ নিগ্ধানস্ত, তাহা 
পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর যখন গৌঁড়পাদের সিদ্ধান্তষ্ট অবিকল ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তখন তাহার সিদ্ধান্তও যে বস্তুতঃ বৌদ্ধ-সিস্কান্তই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। 
অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাহ। স্বীকার কারেন নাই ; তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন--স্তাহার সিদ্ধান্ত: 
হইতেছে শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত (যদিও তিনি তাহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই , ইহা পূর্ববব্্ী 
আলোচনাতেই প্রদশিত হইয়াছে )। বস্তুতঃ তিনি বৌদ্ধ-সিদ্ধাস্ত ুলিকেই শ্রুতির আবরণে প্রচার 
কৰিয়াছেন। কবৌদ্ধসিদ্ধান্তে এবং গোঁড়পাদের বা শঙ্করাচাধ্যের সিদ্ধান্তে পার্থক্য হইতেছে কেবল 
নিত্য সত্য বন্ত সঙ্থদ্ধে ; বৌদ্ধেরা বলেন, সত্য বস্তু হইতেছে এশুন্ত” 7 আর শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, সত্য 
বন্ত হইতেছে “নিগুণ ব্রক্ষ 1” কিন্তু তাহার “নি ব্রহ্ম” যে “শৃন্যের”ই তুলা, শুন্তকল।-_শৃহ্ের ূ 
ছায়ামাত্র, তাহাও পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এ-সমস্ত কারণেই শ্্রীপাদ শঙ্করের মতক্েে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত*-__ শ্রুতিদ্বারা আচ্ছাদিত বৌদ্ধ- 
মত-_ বলা হয়। 

কেবল পরিদৃশ্যমান জীবজগত-সম্বন্ধেই যে বৌদ্ধমতে এবং শঙ্করমতে একা আছে, এবং 
পরতত্ব-স্থন্ধেও যে শঙ্করমত বৌছ্ধমতক্পু, তাহাই নহে; মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধন সন্বন্ধেও উভয় “ 
মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। . 

শ্রীপাদ শঙ্করের “মোক্ষ” এবং বৌদ্ধদের “নির্বাণ”এই ছুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিশেষ কিছু 
নাই, ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উক্তি উদ্ধত করিয়া ( পুক্ববর্তী ৫৯-অন্রচ্ছেদে ) তাহ। প্রদর্শিত হইয়াছে 
বৌদ্ধদের “নিব্বাণ” হইত্েছে--“শুন্যতাপ্রাপ্ডি” ;ঃ আর শ্রীপাদ শঙ্করের "মোক্ষ” হইতেছে «নিগুপি- 
ব্রহ্ত্ব-প্রাপ্তি” । নিগ্চণ ব্রন্মে এবং শুন্যে যখন প্রকৃত প্রস্তাঁবে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, গ্রীপাদ 
শঙ্করের মোক্ষে এবং বৌদ্ধদের নির্ধাণেও পাঁথ্থকা বিশেষ কিছু থাকিতে পারে না । বিশেষতঃ, শঙ্করের 
গনিগুণ ব্রন্গা -পর্বববিধ বিশেষত্বহীন প্রন্ম__অস্ভিতামাত্ররূপ ব্রহ্ম” যে শ্রুতিশ্মতি-সিদ্ধ নহে, ভাহাঞ 
পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে । যাহা শ্রুতিস্মতিসিদ্ধই নহে, তাহার সহিত একত্ব-প্রাপ্তিই বা কিূপে 
সিদ্ধ হইতে পারে ? 

সাধন-সন্বন্ধেও যে বৌদ্ধমতে এবং শঙ্করমতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, পূর্ববর্তী ৬৮-অনুচ্ছেদে 
তাহ? প্রদর্শিত হইয়াছে । শঙ্করমতে যে সাধন, তাহ। যে শ্রুতিসম্মত নহে, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত 
হউয়াছে। ্‌ | 

বৌদ্ধদের ম্যায় শ্রীপাদ শঙ্করও যখন বলেন -- গুরু মিথ্যা, শিষ্য মিথ্যা, গুরুর উপদেশ মিথ্যা, . 
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শাস্ত্র মিথ্যা, বন্ধন মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, তখন কাহার মতে সাধনের অবকাশই বা কোথায়? তবে 
শ্রতিতে যে সাধনের উপদেশ আছে, তিনি বলেন, তাহা কেবল নিম্ন অধিকারী অজ্ঞ লোকদের জহ্। 

“মায়া”-শবদ আতি-স্মতিতেও আছে, বৌদবগ্রস্থে৪ আছে; বৈদিক মায়া এবং বৌদ্ধ মায়া যে 
এক নহে, তাহ! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধমায়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রতি- 
স্মৃতিতে যে-সকল স্থলে “মায়া”-শব্দ আছে, সে-সকল স্থলে “বৌদ্ধমায়া”র অথেছি বৈদিকী মায়ার অর্থ 
করিয়াছেন । এজন্য শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য সে-সকল স্থলে তিনি উদ্ঘাটিত করিতে পারেন 
নাই। স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই, অথাৎ শ্রুতিস্থতি হইতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নিষ্কাশনের জন্যই, তাহাকে 
এইরূপ করিতে হইয়াছে। 

এ-সমন্ত কারণেই পরিষ্কার ভাবে বুঝ! যায়_-শ্রীপাদ শঙ্করের মতকে যে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" 
ব্ল। হয়, তাহ! নিরর্থক নহে, অতিরঞ্জিতও নহে । 


৭৯। আপদ সক্ঃব্রেন্র প্রচ্গাপ্লিত «*অসহৈহতসতেক্প” প্রনপ্তক্ 
|] শ্রীপাদ শঙ্কর গোঁড়পাদের মাও.ক্যকা(রিকীর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অলাতশাস্তিপ্রক রণের 

প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, গৌড়পাদই হইতেছেন “অদ্বৈতদর্শন সম্প্রদায়-কর্ত।' 
_-“অছৈত" মতের প্রবর্তক । 

মাণ্ক্যকারিকার ভাষ্য শেষ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর তীহাঁর প্পুজ্যাভিপৃজ্া পরমগ্ডরুর” 
( গৌড়পাদের ) চরণ-বন্দন] প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_ জন্মজন্মাস্তররূপ ভীষণ হিংশ্রজন্তগণকর্তৃক অধ্যুষিত 
সংসার সমুদ্রে নিপতিত জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ, বিশুদ্ববুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের ছার] বেদসমুদ্রতে 
আলোড়িত করিয়া, তাঁহার মধা হইতে গৌড়পাদ দেবগণের পক্ষেও দুল্ভি অমৃত € মাণড ব্যকারিকাঁয় 
প্রপঞ্চিত পিদ্ধস্তনমৃহরূপ অমৃত) উদ্ধার করিয়াছেন। “প্রঙ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিভজলনিধেব্রেদনা- 
ঘেোহস্তরস্থং ভূতানালোক্য মগ্লান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্র । কারুণ্াছদ্দধারামুতমিদমমরৈ দুল ভং 
ভূতহেতো যন্তিং পৃজ্য। ভিপৃজ্যং পরম গুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোহশ্রি ॥” মাওুক্যক।রিকাতে যে “অদ্ৈত্তবাদ” 
খাপিত হইয়াছে, বেদসযুদ্র মন্থন করিয়া গৌঁড়পাদক্ট যে তাহা উদ্ধার করিয়'ছেন, এস্থলেও শ্ত্রীপাদ 
শন্ধর তাহ! জানাইয়। গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে-_-বেদসমুদ্র 
মন্থন করিয়া ব্যাসদেব ব্রহ্ষন্ুত্রবূপ রদ্ধু উদ্ধার করিয়া থাকিলেও তিনি মাগু.ক্যকারিকায় খ্যাপিত 
“অদ্বৈতবাদ"রূপ মহারত্ব উদ্ধার করিতে পারেন নাই; গৌড়পাদই এই মহারত উদ্ধার করিয়াছেন। 
ইহ?তেও জানা যায় -শ্রীপাদ শঙ্করের মতে গৌঁড়পাদঈট হঈতেছেন এতাদৃশ “অদ্ধৈতবাদের” মূল প্রবর্তক। 

গৌঁড়পাদের প্রবর্তিত “অছৈতবাদ"ই শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার ভাব্যাদিতে প্রচ।র করিয়া 
গিয়াছেন। 
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শ্বীপাদ শঙ্কর অলাতশাস্তি-গ্রকরণের ভাষ্যারস্তে গৌড়পাদকে “অধৈতসম্প্রদায়-বর্তা” 
বলিয়াছেল। 'তাহাতে জানা যায়, গৌড়পাদ যে কেবল অজ্ঞাতপূর্ধব “অদ্বৈতবাদই” প্রচার করিয়াছেন 
তাহাই নহে, তিনি “অদ্বৈতবাদ-সম্প্রদায়”ও প্রবর্তিত করিয়াছেন। গৌড়পাদ ষে সিদ্ধান্ত প্রচার 
করিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ও সর্বতোভাবে সেই সিদ্ধান্তের অনুমরণ করিয়াছেন । প্তত্বমসি”-বাকোর, 
অথকরণ-প্রসজে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, “সামানাধিকরণ্যেরর ফে লক্ষণ তিনি করিয়াছেন, সেই 
লক্ষণ তাহার সম্প্রদায় হতে লব্ধ এবং কোন্‌ রকম লক্ষণার আশ্রয়গ্রহণ তাহার সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত 
নহে, তাহাও তিনি বলিয়া! গিয়াছেন। “তত্বমসি”বাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে তিনি যে-সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে গোৌঁড়পাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায় । এই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সিদ্ধাত্োর 
প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর কৃতসন্কর ছিলেন এবং তাহার এই সন্কর্প-সিদ্ধির অনুকূল ভাবেই তিনি: 
শ্রতিবাকোর অথ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফল হইতেছে এট যে, তিনি শ্রুতির আমুগত্য স্বীকার : 
করেন নাউ, বরং শ্রুতিকেই তাহার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের আন্বুগতা স্বীকার করাঈতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। ইহাই বাস্তবিক সাম্প্রদায়িকতা । | 

শ্রীপাদ শঙ্চরের আবির্ভাবের পৃবেবও বোধায়ন, টস্, গুহদেব, কপর্দ, ভারুচি, ভ্ত্রবিড়াচাধ্য 
প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রন্মনৃত্রের ভাষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষ্দের 
(৩১০1৪-বাক্যের) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এক জন পূর্ববাচাযেণর উল্লেখ করিয়াছেন (অত্রোক্তঃ পরিহারঃ 
আচামৈণ)। আীপাদ আনন্দগিরি বালন, এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর যে আচারের কথা বলিয়াছেগ, 
তিনি হইতেছেন দ্রবিড়াচার্ধয। এই দ্রবিডাচার্যা যে ছান্দোগা-শ্রুতিরও ভাষা করিয়াছিলেন, তাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায় 10৩) 

এ-সমস্ত আচার্যযদের কেহই শ্রীপাদ শঙ্করের “অদ্বৈত”-নত খাপন করেন নাই । সুতরাং 
শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, গৌড়পাদই «অদ্বৈত”-মতের প্রবর্তক, তাহা যথাথই | 

রামানুজ্ঞাদি শঙ্কর-পরবন্তাঁ আচাযযদের মধ্যে মধ্বাচাষণ ব্যতীত আর সকলেই “অছয়বাদী”, 
বা “অদ্বৈতবাদী”। শ্রুতি যখন “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” বলিয়াছেন, তখন ব্রন্দের অদয়ন্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু এ সমস্ত আচাধ্ণদের “অদ্ধয়বাদে” এবং শ্রীপাদ শঙ্করের প্রচারিত “অছৈতবাঁদে + 
পার্থক্য আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর দৃশ্যমান জীব-জগদাদির, এমন কি ভগবত-ন্বরূপাদিরও, বাস্তব অস্তিত 
ত্বীকার করেন নাই ; তাহার ( অথণাৎ গৌড়পাদেরও ) মতে এ-সমস্ত হইতেছে ইন্দ্রজালম্ষ্ট বস্তুর ন্যায়, 
মায়ামরীচিকার ন্যায় মিথ্যা । একমাত্র ব্রন্ধই সত্য বন্ত__দ্বিতীয়হীন, ভেদহীন, অদ্বৈততত্ব। ইহাই 
গৌড়পাদের বা শঙ্করের “অদ্বৈততত্ব।'* কিন্তু অদ্বয্নবাদী অন্যান্য আচাধগণ বলেন--ভগবৎ-স্বরূপাদি 
নিত্য সতা, পরিদৃশ্যমান জগৎও মিথ্যা নহে, ইহা ও বাস্তব-অস্তিত্থবিশিষ্ট ; তবে জগতের অস্তিত্ব অনিত্য। 
শ্রুতির স্পষ্ট বাক্য অনুসারে তাহারা বলেন- দৃশামান জগৎ হইতেছে ব্রহ্গাত্বক, ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত 
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বন্ত নহে, ব্রদ্মা হইতে ইহার আত্যন্তিক ভেদ নাই। শ্মুতরাং দৃশামান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও 
ব্রন্মের অধ্য়ত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। ইহাই হইতেছে গৌড়পাদের বা শঙ্করের কথিত অত্বযন্ব এবং রামাম্ুজাদি 
কথিত অস্থয়ত্ব-এই উভয়রূপ অন্থয়ন্ধের পার্থকা | শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন _ দৃশামান জগদাদির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেই দ্বৈত, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়; এক্সগ্য ধাহার! পৃশ্যমান 
জগদাদির অস্তিত্ব স্বীকীর করেন, ত।হাদিগকে তিনি (এবং তাহার অগ্ুবন্তিগণও) দ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। 
শস্করপূর্বববন্ী ভাষ্য কারগণও তাহার মতে এতাদৃশ দ্বৈতুবাদী ছিলেন ; কেননা, ত্রাহারাও দৃশ্যমান 
অগতের অস্তিত্ব ( অবশ্য অনিত্য অস্তিত্ব ) স্বীকার করিতেন । 

বৌদ্ধগণ সমস্তকে্ট মিথ্যা বলেন, একমাত্র শৃন্যই সত্য ; সুতরাং বৌদ্খগণকেও একত্ববাদী, 
একভাবে অদ্বৈতবাদী, বল। যায়। শ্রীপাদ শঙ্করের “অদ্ৈতবাদ”ও বৌদ্ধদের উল্লিখিতরূপ অছৈতবাদের 
অন্থুরূপই। বৌদ্ধমতাবিষ্টচিন্ত গৌডপাদ বৌদ্ধদের শুন্যবাদের অনুকরণেই “অদ্বৈতবাদ” স্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্ত্রীপাদ শঙ্কর৪ গৌড়পাদের অন্ুলরণ করিয়াছেন । 

স্রীপাদ শঙ্কর স্বীয় অভীম্সিত “অদ্বৈতবাদ”-ম্থাপনের জন্য মিথ্যান্গ্টিকারিণী বৌদ্ধমায়ার 
শরণাপর হইয়াছেন। এই “মায়ার” লহায়তাতেই তিনি দৃশামান জগদাদির মিথ্যাত্ব খ্যাপনের 
চেষ্টা করিয়াছেন । বৈদিকী মায়া মিথ্যা-স্প্রিকারিণী নহে বলিয়াই তিনি বৈদিক-সাহিত্যে উল্লিখিত 
“মায়ার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধমায়ার কৃপালাভ করিয়া তিনি জগতের স্যৃ্টি) 
স্থিতি, প্রলয়কে মিথ্যা বলিয়াছেন, ভগবত-স্ব্ূপ-সমূহকেও মিথ্যা বলিয়াছেন, । কিন্তু শ্রুতি স্পষ্ট 
ভাবেই জগতের স্থ্টি-আদির কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই স্থগ্টি-আদি যে মায়াময়, মিথ্যা, ইন্দ্রজাল- 
রং, শ্রুতি কোনও স্থলেই তাহা বলেন নাই। ভগবং-স্ববূপমমূহের মায়াময়ত্বের কথাণ্ড শ্রতি কোনও 
স্থলে বলেন নাই । 

স্থৃতরাং বৌদ্ধভা বাবিষ্টচিত্ব গৌড়পাদই যে শঙ্কর-প্রচারিত “অদ্বৈতবাদের” প্রবর্তক এবং 
শ্রীপাদ শসঙ্করই যে তাহার প্রথম প্রচারক, ভাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। বৈদিক শাস্ত্রে 
কিন্ত এই মতের সমর্থন দৃষ্ট হয়না । ব্রন্দের নিধিবশেষত্বের সমর্থক বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল 
শতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্য যে ব্রশ্ধের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই 
বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথ! বলেন নাই, বরং বহু শ্রুতিবাক্য যে ব্রন্মের অপ্রাকৃত 
বিশেষত্ের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহ! পূর্বেই বিশদ্রূপে প্রদশিত হইয়াছে । সুতরাং গৌড়পাদের 
ব! শ্রীপাদ শক্ষরের মত যে সম্যক্বূপে অবৈদিক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


৭২। তবরীক্ষাকোর্ঘ্য অশ্বহ্যোম্ম এব্রং শ্রীপাদ শু 
ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাহার ন্ুপ্রসিদ্ধগ্রন্থে বৌদ্ধাচাধ্য অস্বঘোষের এবং অশ্বঘোষ- 
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লিখিত শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যের একট বিবরণ লিপিবছধ করিয়াছেন (8) 
এ-স্থলে তাহার প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশ করা! হইতেছে। 

অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ ; বেদাদি-শান্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রথমে ছিলেন 
ভয়ানক বৌদ্ধবিরোধী ; তর্কঘুদ্ধে বৌখদিগকে পরা্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দেশের নানা স্থানে 
ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং *শ্রদ্ধোৎপাদ- 
শাঙ্্া-নামক বৌদ্ধপ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্য বৌদ্ধগণ “আত্মা” বলিয়া কিছু স্বীকার করেন না; 
কিন্তু শশ্বঘোষ “আতা” স্বীকার করিতেন । সম্ভবতঃ, তাহার প্রথমজীবনের বেদশাস্ত্রলোচনারই 
প্রভাবে তিনি “মাতম” স্বীকার করিতেন; এই আক্মাকেই তিনি অনির্বচনীয় পরম সত্য বলিয়া 
মনে করিতেন। 

অশ্বঘোষের মতে আত্মাতে ছটা ভাব আছে-ভৃততখতা! এবং সংসার ( জন্ম-মৃত্যুচক্র ১। 
“ভূততথতা” রূপে আত্মা হইতেছে প্রর্মাধা তুপ-অর্থাৎ দৃশ্যমান পদার্থসমূহের সামগ্রিক একত্ব। অনাদি- 
কাল হইতে পূর্ববপূর্ব্ব কল্পের সঞ্চিত স্মৃতি বা বাদনার ফলে একই আত্মা! বিভিন্ন ব্যগ্লিবস্তরূপে 
পরিদৃশামান হইয়া থাকে। এই স্মৃতি বা বাসন দূরীভূত হইলে ব্যক্তিত্বের লক্ষণও দুরীভূত হইবে; 
তখন আর দৃশ্যমান জগং বলিয়া! কিছু থাকিবে ন7। জগতে আমরা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নাম-বপ 
দেখিতে পাই, কিন্তু স্বভাবতঃ কোনও দৃশ্যমান বস্তই নামরূপ-বিশিই নহে; তাহারা অভিস্ত্য 
( অর্থ।ৎ তাহাদের কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ অনির্ণেয়)। কোনওরূপ ভাষাদ্বারাই তাহারা সমাক্‌ প্রকাশ্য 
নহে। তাহাদের মধ্যে একাস্তিকী সমতা বিদ্যমান ; তাহার! “ভূত ৬থতা” (অর্থাৎ এক আত্ম! ). 
বাতীত অপর কিছু নয় ।(৫) | 

এই *তথতা”্র কোনও “গণ” নাই; কথাবার্তীয় কেবল “তথতা” বলিয়াই কোনও রকমে 
ইহাকে নির্দেশ করা হয়। সামগ্রিক সত্তার কথা যখন বল! হয়, বা চিস্তা কর! হয়, বাস্তবিক 
তখন বক্তাও কেহ নাঈ, বক্তব্য ৪ কিছু নাই, চিন্তা করিবারও কেহ নাই, চিস্তনীয়ও কিছু নাই।, 
ইহ্থাই “তথতা-আবস্থা |” এই “ভূততথতা” হইতেছে “এস্তি, লাস্তি, উভয়-অনুভয়”-এই চতুক্ষোটি-. 
পরিবঞ্জিত, অথবা, “এক, বন্থতব, উভয়, অনুভয়”-এই চতুষ্ষেটিবিবঞ্ছিত একটী তত্ব। ইহা হইতেছে 
নির্মল বা বিশুদ্ধ আত্মা_ যাহ। অন[দি, অনন্ত, নিত্য, বিকারহটীন রূপে নিজেকে প্রকাশ করে এবং 
ইহাই সমস্ত পণার্থকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করে। 


6৪) 4 2281970 97 25280/5 2/510897%, 07 5. 10858010018 ৮০1, 1, 310. 20001555100) 12 
729.38. 

€৫) 2065 70035958 20501016 98206106535 (5217920১100 আত 50৮1০০06166 0 
0%050010050017 001 090 06300000007 71006) 515 09110108৮৪৮ 025 5০01-00802655 (8//5224547615 ) 
1012. 8 290. 
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শঙ্কর-মত প্রচ্ছল্ল বৌদ্ধমত ] স্িতত্ব ও অন আচার্য্গণ . | | [ ৩৭২-আগ্ছ 


আর, জগ্-মৃত্যুন্ূপ বা নংসারয়ূপ আত্মা, পরম সত্য “তথাগতগর্ভ' হইতেই প্রকাশ 
পাইয়! থাকে । মর্ত্য এবং অমর্ত্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। যদিও তাহারা অভিক্প নয়, 
তথাপি তাহারা ভিম্ও নয়। এই আত্মাই নিজে মন বা «“আলয়বিজ্ঞানের” রূপ ধারণ করে। 
আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং অজ্ঞান-_তুই-ই আছে। আলয়ুবিচ্ভানে বা মনে বখন স্মৃতির বা বাসনার 
মলিনতা। থাকে না, তখন মনের পূর্ণ 'াকে বলে জ্ঞান। ইহা সমস্ত পদার্খের মধ্যেই অনুপ্রবেশ 
করে এবং ইহাই সমস্ত পদার্থের একত্ (ধর্শাধাতু )। অঞ্মানরূপ বা অবিদ্যারপ পবনের দ্বারা মন 
যখন সঞ্চালিত হয়, তখন বিজ্ঞান-তরঙ্গ (মনোবৃত্ধি-তরঙ্গ ) দেখা! দেয়। কিন্তু মন, অবিদ্যা এবং 
মনোবৃত্তি ইহাদের কিন্ত কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই; তাহারা একও নয়, বুও নয়। অজ্ঞান তিন. 
রকমে প্রকাশ পায়_€১) অবিদ্যাকন্মদ্বারা হুঃখোৎপাদনপুর্বক মনের স্থ্র্যানাশ, (২) অনুভবিতার 
বা জ্ঞাতার প্রকাশ এবং (৩) বহির্জগতের স্থষ্টি) অনুভবিতা ব! জ্ঞাতার অপেক্ষাহীনভাবে এই 
বহির্জগতের নিজন্ব কোনও অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যার প্রভাবে কিরুপে ভাল-মন্দের জ্ঞান, সংজ্ঞা 
( আসক্তি), কর্ম, কর্মবন্ধনজনিত ছুঃখাদি জন্মে, তাহাঁও বল। হইয়াছে । 

মৃগ্ম় পাত্রসমূহ আকারাদিতে ভিন্ন ভিন্ন কপ হইলেও তাহাদের মূল যেমন মৃত্তিকা, 
তদ্রেপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার বিভিন্ন দূপও একই তত্ব হইতে উদ্ভৃত। এজন্ই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-__. 
সমস্ত বন্তুই অনাদিকাল হইতে নি্বাণে অবস্থিত । 

অবিদ্যার স্পর্শেই সত্যবস্ত__বাস্তবিক অস্তিত্বহীন অথচ অস্তিতবিশিষ্ট রলিয় প্রতীয়মান 
জগতের রূপ ধারণ করিয়। থাকে। 

অশ্বঘোষের তখতা-দর্শনের পনির্ব্বাণ” কিন্তু “কিছুনা” নহে; যে সমস্ত ব্যাপার-বশতঃ দৃশ্যমান 
জগতের প্রতীতি জন্মে সেই সমস্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্রবহীন নিশ্মল তথতাই হইতেছে অশ্ব- 
ঘোষের মতে নির্বাণ” 

তাৎপধ্য বোধ হয় এই যে এক মত্মাই পরম সত্য; অনাদিকাল হইতে পূর্ববপুরর্বজম্মের 
স্মৃতি বা বাসনা বশতঃ সেই আত্মাই জীবরূপে প্রতীয়মান হয় এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যার প্রভাবে 
সেই আত্মাই দৃশ্যমান জগন্রপে প্রতীত হয়। বস্ততঃ জীবেরও কোনও অস্তিত্ব লাই, দুশমান 
জগতেরও কোনও অস্তিষ নাই । স্মৃতি বা বাসন! সম্যক্রূপে অস্তুহিত হইলে এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যা 
সম্যক্রূপে তিরোহিত হইলে জীব বলিয়াও কিছু থাকিবে না; তখন থাকিবে কেবল এক এবং 
অদ্বিতীয় «আত্ম! 1৮ ইহাই অশ্বঘোষের এনিবর্বাণ 1” 

সর্বশেষে ডক্টর দাসগপ্ত লিখিয়াছেন_-অশ্বঘোষ তাহার প্রথম জীবনে বৈদিকশান্ে 
অভিজ্ঞ ব্রাঙ্মণপপ্ডিত ছিলেন, সুতরাং সহজেই মনে করা যায় যে, বৌদ্ধমত গ্রচার-কালেও তিনি 
উপনিষদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই (এ-স্থলে পরমসত্যরূপ বিকারহীন আত্মার 
অস্তিত্বের স্বীকৃতিই হইতেছে উপনিষদের প্রভাব । কেননা, উপনিষদেই এতাদৃশ আত্মার কথা দৃষ্ট 
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শহ্বরে-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈধঃব-দর্শন | [ ৬৭২-অন্গ 
হয়, বৌদ্ধমতে দৃষ্টি হয় না)। শক্ষরের বেদাস্ত-ব্যাখ্যা এবং অশ্বঘোষের বৌদ্ধমত-ব্যাখ্য। 
একরূপই । (৬) 

ডক্টর দাপগুপ্র আরও বলিয়াছেন-_বৌদ্ধগণ মনে করিতেন, তৈধিকগণ ( বেদবিশ্বাসিগণ ) 
এক বিকারহীন নাজমার অন্তিত্থে বিশ্বাস করেন; ইহাকিস্ত তাহাদের কুসংস্কার মা্র। তাহাদিগকে 
বৌদ্ধমতে আকধণ করিবার জদ্য লঙ্কাবভারস্থত্র সাময়িক ভাবে এক সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন (কিন্ত 
পরম-সত্ায রূপে স্বীকার করে নাই )। কিন্তু অশ্বঘোষ পরিষ্কার ভাবেই পরম সত্যরূপে এক 
অনির্ব্বচনীয় তত্বের (আত্মার) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নাগাজ্জরনের মাধ্যমিক-কারিকা অশ্বঘোষের 
গৃঢ়তাৎপর্ধাপূর্ণ দর্শনকে বাহ্রগ্রস্ত চন্দ্রের স্থায় স্তিমিত করিয়! দিয়াছে । লঙ্কাবতারে বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ 
ঘে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এতিহ্ামুগত যে বৌদ্ধমত, নাগাজ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকাতেই 
তাহা মধিকতর নির্ভরযোগ্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়| (৭) 

দ্রীপাদ শঙ্করের কয়েক শত বৎসর পুর্বে খুষটীয় প্রথম শতাব্দীতে অশ্বঘোষের অভুাদয়(৬) ; সুতরাং 
অশ্বঘোষের মতবাদ শঙ্কর সম্যক রূপেই অবগত ছিলেন। অন্ান্ত বৌদ্ধদের মতের সহিত অশ্বঘোষের 
মতের পার্থকা হইতেছে এই যে--অন্য বৌদ্ধগণ পরম-সতারূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট কোনও তব স্বীকার 
করেননা ২ কিন্তু অশ্বধোষ তাহ করেন; তাহার মতে আত্মাই হইতেছে নিত্য-মস্তিতব-বিশিষ্ট পরম 
তত্ব। অন্যান্য বিষয়ে _জীব-জগতের বাস্তব অভ্তিত্ব্ীনতা, অবিদ্ভার প্রভাবেই জীব-আজগদাদিকে 
অস্তিহবিশিষ্ট বলিয়। প্রতীতি-প্রভৃতি বিষয়ে--অনা বৌদ্ধদের লহিত অশ্বঘোষের মতভেদ নাই। 
ভ্রীপাদ শঙ্করের মতবাদও তদ্রেপই । ইহাতে মনে হয়, শ্ীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধাচার্যা অশ্বঘোষের সিদ্ধাস্ত- 


(৬) 29758050176 1005 90৮ 0020 25558210058 99 8. 1521060 31817011) 50010|2া 10 মত ৩805 
10, 10 15 5299 (0 £0955 0786 01616 5585 10301) 07102101580 10006709115 171051016151100 07 
99001191, 10101) ০0101921755 50 9ি৮0%8115 10) 01৩ %৩021008 85 21067016050 05 98711215-1515 0,128. 


(৭) 706 74/47/2141 8৫711090 2.1591105 0015 85 2 11810 0911555 10 5080 00৩ 18121071094 
€1865005 ) 170 1320 5 01০100106 £0 08509190191 80011211598915 591 ( পপ) ), 80 83%881)099 
[181015) 80101605020. 0179175219016 7681105 2ও 0170 810100916 0001. 82900178515 017521011109, 1000111৩8 
131০) 6011560 086 70700980100 01111050015 01 2১552815058, 5৩০1, (006 [0015 91009] 00 005 08011101081 
13000119 ০1254 8170 00 005 11021195208 01650 06 90010151 03 02000191050 13 £:27085026075, 
258. 0,138, 

পাদটাকায় ডক্টর দাসগুধ লিখিয়াছেন_ 45৪ | 1785 100 89055800013 01710655 (8051860100 0148%8- 
চ1509875 57022129159505 5০8১1 089 09 050900 ৩0107615010 90201118 6%0765580175 45 00৩ 907৩81 20 
[15 08105150190, 2510 0 138, 

৮) 1619, 2. 129 
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শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ] স্ছিতত্ব অন্য আচাধ গণ [ ৩৭৩-অম্ 


গুলিই অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রুতির সহায়তায় তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। 
বৌদ্ধ “শৃন্য"-স্থলে দনিগুণি র্থীকে স্থাপন করাতেও প্রীপাদ শঙ্করের মৌলিকত্ব বোধ হয় নাই; 
এ-স্থলেও বৌন্ধাচার্ধ্য অস্থঘোধের সিদ্ধাস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন । 

বৌদ্ধমতে, দৃশ্যমান জগতে কোনও কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই, সমস্ত্ট *শৃন্য।” অস্থঘোষ 
“শুন্য”-স্থলে “আত্ম” আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন--“সমস্তই এক আত্মা”, “জীব” বলিয়াও কিছু নাই; 
যাহাদিগকে জীব বঙ্গ হয়, তাহারা হইতেছে প্রকৃত পক্ষে দএক আত্মা”, অপর কিছু নহে। এইরূপে 
খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধাচার্ধ্য অশ্বঘোষ «এক-জীববাঁদ” প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; আর, তাহারই 
অনুসরণে অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীপাদ শঙ্কর সেই “একজীববাদ্”ই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 


2৩1 প্রচ্ছঙ্ন নোৌন্ষসমত 

পুর্ববস্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানলা যায়_-্ীপাদ শঙ্করের পরমগ্ডুরু 
গৌড়পাদ তাহার মাগু,ক্যকারিকায় যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তই বৌদ্ধসম্মত ; 
গৌড়পাদ তাহা অন্বীকারও করেন নাই । গোড়পাদের সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব এই যে, তিলি বৌদ্ধদের 
“শ্নাপ-স্থুলে "নিগু ৭ ব্রদ্ধ” বসাইয়াছেন। অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তই একরূপ। বৌদ্ধাচাধ্া অশ্বঘোষের 
সিদ্ধান্তের সহিত গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের কোৌনওরূপ পার্থকাই নাই । 

গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের সহিত বৌদ্ধনিদ্ধাস্তের এক্য থাকিলে এবং তাহার সিদ্ধান্ত যে 
বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত ( অবশ্য পরতত্ত সন্থন্ধীয় সিদ্ধান্ত বাতীত অনা সিদ্ধান্ত, অশ্বঘে।ষের সিদ্ধান্তের কথা 
বিবেচনা! করিলে সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত ), গৌড়পাদ তাহা অস্বীকার না করিলেও, তিনি 
মনে করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত শ্রুতিদ্বারা সমধিত; অবশ্য শ্রুতিবাক্যের বিচার করিয়৷ তিনি তাহা 
প্রতিপক্ধ করার চেষ্টা করেন নাই। 

ভ্্রীপাদ শঙ্কর গৌড়পাদের বা বৌদ্ধাচাধ্য অশ্বঘোষের সমস্ত সিদ্ধান্তই অবিকল ভাবে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এ-সমস্ত যে বৌদ্ধসিদ্ধাস্ত, তাহ1 তিনি স্বীকার করেন নাই, বরং এ-সমস্ত যে 
বৌদ্রসিদ্ধান্ত নহে, লোককে তাহ জানাইবার জন্য নানাবিধ কৌশলও অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি 
সপ্রমাণ করিতে চাঠিয়াছেন--শ্রুতিবাক্য হইতেই এ-সমত্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া! যায়। এ-সমন্ড সিদ্ধান্ত 
যে ্তিসম্মত, তাহ] প্রতিপাদন করার উদ্দেশো, মুখ্য মুখা সিদ্ধান্ত গুলির বিষয়ে, তিনি তাহার 
কষ্টকল্পনা, স্থলবিশেষে শ্রুতিবাকা-বহিভূতি শব্দের অধ্যাহার, এবং শ্রুতিবাকাস্থিত কোনও কোনও 
শবের প্রত্যহার এবং যুক্তিচাতূর্ধ্যাদির সহায়তায় শ্রুতিবাক্যসমূহ্থের যে কদর্থ করিয়াছেন, তাহা 
পূর্ধ্বেই প্রদিত হইয়াছে। এসমস্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াও যে তাহার প্রয়াস বার্তায় পর্য্যবসিত 
হইয়াছে, তাহাও পৃ প্রদণিত হইয়াছে । 


[ ১৬৮৭ ] 


শঙ্কর-মত প্রচ্ছন্প বৌদ্ধমত ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৩৭৩-অনু 


প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৌন্ধমতট প্রচার করিয়াছেন ; এ-সমস্ত যে বৌদ্ধমত, সাধারণ লোক 
তাহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি এই বৌদ্ধমতকে শ্রুতির আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। 
এজন্যই তাহার মতকে এগ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত” বল। হয়। 

শ্রীপাদ শঙ্কর যে কেবল বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি বৌদ্ধদের 
প্রচার-প্রণলীরও মন্ুরণ করিয়াছেন। 

বৈদিক যুগেও সন্ন্যাস ছিল; কিন্তু সন্ন্যাসিসভ্ঘ ছিল বলিয়া জান! যায় না; সাধন-ভজনের 
উদ্দেশ্যে-ব্যক্তিগ 5 ভাবেই কেহ কেহ সন্গ্যাস গ্রহণ করিতেন। বৌদ্ধযুগেই সন্গ্যাসিসংঘ গঠিত হয়। 
গ্রীপাদ শঙ্কর তাহার অনুকরণে সন্ন্যাসিসংঘ গঠন করিয়াছেন। 

বৈদিক যুগে সম্গাসিসংঘ ছিল না বলিয়া কোনওরূপ “মঠ”ও ছিল না; বেদানুগত শাস্ত্রে 
বরং মঠাদদির প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জান! যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "ন শিষ্যাননুবধ্ীত, 
্রন্থান্‌ নৈবাভ্যসেঘ্বহৃন। ন ব্যাখ্যাযুপযুঞ্জীত নারস্তাঁনারভে ক্চিৎ ॥ 9১৩1৮।%-ক্লোকের টাকায় ভ্ীধর 
স্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_“নাম্ুবরীত শ্রলোভাদিনা বলান্নাপাদয়েৎ, আরস্তান্‌ মঠাদিব্যাপারান্‌।» 
তদমুসারে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-ঙ্লোকটার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ “কখনও প্রলোভনাদি 
দেখাইয়া বলপুর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবে না, বনু গ্রস্থের আভ্যাল করিবে না, শান্ত্রব্যাখ্যাকে জীবিকা- 
নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না এবং মঠাদিব্যাপারের আরম্ভ করিবে না।” যতিধর্মম-প্রসঙ্গে 
প্রীনারদ অন্যানা উপদেশের সঙ্গে উত্লিখিতরূপ উপদেশ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, মঠাদির 
প্রতিষ্ঠাদিব্যাপারে লিপ্ত হঈলে প্রচারের আন্ুকল্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু সাধন-ভজনের আম্ুকৃল্য 
হম লা, বরং বিদ্বু জন্মিতে পারে ; অথচ সাধন-ভজনের উদ্দেশোই সন্গ্যাস গ্রহণ করা হয়। যাহ! হউক, 
বেদ ও বেদানত্ুগত শাস্ছের এইবপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই প্রাচীন কালে মঠাদি-প্রতিষ্ঠার কথা জানাযায় 
না। বৌদ্ধধুগেই মঠাদির প্রতিষ্ঠা আরম হয়, বৌদ্ধদের “বিহারই” মঠ। স্্রীপাদ শঙ্করও তাহার 
অনুসরণে স্বীয় মতের প্রচারের জন্য চারিটা প্রধান মঠের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে 
ভৌগলিক ভাবে চারি ভ।গে বিভক্ত করিয়া এক এক মঠকে এক এক ভাগে প্রচারকাধ্ের ভার 
দিয়াছেন। প্রতি মঠেই একজন মঠাধাক্ষ এবং বহু সঙ্লামী থাকিতেন। সুবিধার জন্য তিনি নিজেকেও 
কলিযুগের “জগদ্গুরু” আ্যাখ্যা দিয়াঙেন এবং প্রত্যেক মঠাধ্ক্ষকেও “তাহারই তুল্য” বলিয়া! মনে করার 
আদেশ দিয়াছেন। নিয়ত মঠে বাস না করিয়া স্ব-স্ব অধিকারের মধ্যে মঠাধিপতিগণ বিচরণ করিয়া 
যেন প্রচারকার্ধা চালাইতে থাকেন, এইরূপ ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন ( মঠানুশাসনমূ.্রষটব্য )। 
এইরূপে তীব্র প্রচার-কার্যের ফলেই ভারতের সর্ধত্র তাহার মতবাদ ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। 

এইরূপে দেখা যায়--প্রচারের জন্য বৌদ্ধগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ শঙ্করও 
সেই পম্থারই অন্ুদরণ করিয়াছেন। ইহা বৈদিক যুগের পন্থা নহে। বিশেষদ্ব এই যে, বৌস্ধগণ 
তাহাদের “বিহার” হইতে যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেন, সে-সমস্তকে তাহার] “বৌদ্ধসিদ্ধান্ত” . 


[১৬৮] 


যুক্তি ও মোক্ষ] .. স্থটিতত্ব ও অন্য আচার্যগণ 1 ৩৭৪-অসু 


বলিয়াই প্রচার করিতেন; কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্করের মঠ হইতে সে-সকল বৌদ্ধসিদ্ধাভ্তকেই “বৈদিক 
নিছ্ধাস্ত” বলিয়! প্রচার কর! হইত। 


29) ম্যুক্তিত ও ম্মোক্ষ 

যদি কেহ বলেন-শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত অবৈদিক হইতে পারে, তাহ। বৌদ্ধসিদ্ধাত্ত্বও হইতে 
পারে; কিন্তু তাহ! যুক্তিলিদ্ধ ; তাহ] হইলে বক্তব্য এইট £-_ 

কেবলমাত্র যুক্তির উপরেই যে-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি-বিলাসীরা তাহাতে প্রীতি অগ্ুভব 
করিতে পারেন; কিন্ত যাহার! অকপট মোক্ষাকাতক্ষী, সেই সিদ্ধান্তের অনুলরণ করিতে তাহার! সাহস 
পাইবেন বলিয়া মনে হয় না; কেননা, কেবল যুক্তি, মুক্তি দিতে পারে কিনা সন্দেহ। একথ। বলার 
হেতু এই । 

প্রথমতঃ, যুক্তিমূলক নিদ্ধাস্তের স্থিরত নাই । একজন যে যুক্তি দেখায় কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েন, অপর কেহ সেই যুক্তির খণ্ডন করিয়া অগ্থরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন; তাহার 
নিদ্ধাস্তও আবার অপর কেহ খণ্ডন করিতে পারেন। 

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক ব্যাপারে কেবলমাত্র যুক্তির অনুসরণে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা ৃষ্ট 
হয়; ফলের প্রত্যক্ষ দশ নে যুক্তির ত্রুটী ধরা পড়ে, তাহার সংশোধনের চেষ্টাও চপিতে পারে। কিন্তু 
মোক্ষ লৌকিক বস্ত্র নহে; লৌকিক জগতে কেহ কখনও মোক্ষ দেখে নাই। সুতরাং কেবগ 
যুক্তিবিহিত উপায়ের অনুসরণ করিয়া কেহ দেহত্যাগ করিলে তিনি তাহার অভীষ্ট মোক্ষ পাইলেন 
কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 

তৃতীয়ত: মোক্ষ লৌকিক বস্ত্র নহে, ইহ হইতেছে লোকাতীত অপ্রাকৃত বস্ত। লৌকিক 
জগতের সমস্ত যুক্তি প্রাকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত; প্রাকৃত অভিজ্ঞতামূলক 
যুক্তিপরম্পর। অপ্র।কৃত বস্তু সম্বন্ধে কোনও সমাধানে পৌছিতে পারে না, কেননা, লোকের প্রাকৃত 
বুদ্ধি অপ্রাকৃত ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারে না । “অচিস্তা।ঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিত্যঃ পরং যন্ত, তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্‌॥”-বাক্যে মহাভারত তাহা বলিয়া! গিয়াছেন এবং শ্রীপাদ 
শঙ্করও তাহার কোনও কোনও উক্তির সমর্থনে একাধিক স্থলে এই স্মৃতিবাকাটীর উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
যদ্দিও শ্বীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট মত প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সঙ্কল্পবশতঃ কার্ধ্যকালে তিনি এই স্মতিবাক্যের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এ-সমস্ত কারণে, কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপায়ের অনুসরণে মুক্তি লাভ হইতে 
পারে কিনা, তছ্িষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

পক্ষান্তরে বেদবিহিত উপায় সন্বদ্ধে এতাঁদৃশ সন্মেহের অবকাশ নাই ; কেননা, বেদ 
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গপোকুষেয়, পরব্রদ্ষের বাক্য, সুতরাং ভ্রস-প্রমাদারদির অভীত এবং সে হেন হইজেছে পরাণ 
শিরোমণি । এজগ্য, যিনি অকপট সোক্ষাকাজী, নিশ্চিত উপাঞ সম্বন্ধে বিচারে সমর্থ এবং ফি 
করিতে ইচ্ছুক, তিনি বেদবিহিত উপায়ের অনুসরণ করিতেই উৎসুক হইবেন । ১ 
যদি কেহ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাহার চরণে নিষেদন 
এই যে--শক্কর-পূর্বববর্তাঁ এবং শঙ্কর-পরবন্তাঁ বেদাস্তভা ষ্যকারগণের সকলেই বেদেয় অপৌরযেয় বকা: 
করিয়। গিয়াছেন। বেদ যে পৌরুষেয় শাস্ত্র, একথ। যুক্তিবাদী শ্রীপাঁদ শল্পরও কোনও শ্থলে ধলেন নাই: $ 
তিনি বরং বেদকে “'সর্ববজ্ঞকল্প” বলিয়! গিয়াছেন এবং একমাত্র বেদ হইতেই যে ক্রক্ষ-বিধয়ক জআর্ম 
জন্মিতে পারে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত আচার্য ব্হ্ষপ্রাপ্তির সাধনের বিষ 
আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের আলোচনার ভিত্তি হইতেছে অপোৌরুধের বেছ। বহার ৃ 
অকপট মোক্ষাকাঁতক্ষী, তাহারা সে-সমস্ত আচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। . রী 
যদি কেহ বলেন, ইহা! হইতেছে বেদসম্থন্ধে অন্ধবিশ্বাস, তাহা হইলেও বক্তবা এই যে 
মিথ্যাবন্ত সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস অসার্থক ; “জল হইতে ক্ষীর পাওয়া যাইবে”-এতাদৃশ অন্ধবিশ্বাসবশভ 
বহুকাল পধ্যন্ত জলে উত্তাপ সংযোগ করিলেও ক্ষীর পাওয়া যাইবে না; কিন্বা, "আকাশকুখু. 
পাওয়াও সম্ভ”-এই অন্ধবিশ্বাসের বশবত্তী হইয়া সারাজীবন মাকাশকুম্থমের অনুসন্ধা 
করিলেও আকাশকুমুম পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সত্যবন্ত সম্বন্ধে অন্কবিশ্বাসের সার্থকতা আছে: 
“ছুই ভাগ উদ্‌জানের সহি একভাগ অশ্্রজান মিশাইলে জল পাওয়া যায়।” রসায়নশাস্্রক দিত 
এই বাক্যের উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া অধাপকের আন্বগত্যে রসায়ন-শাশ্্বিহিত উপায়ের 
অনুসরণে সতা জল পাওয়া! যাঁয়। বেদবিহিত উপায়ে সাধন করিয়া খবিশগণ বেদকধিত সন্যং 
বন্তর অপরোক্ষ অনুতব লাভ করিয়াছেন ; তাহারা তাহ। জানাইয়াও গিয়াছেন। “বেদাহছমেতমজযং 
পুরাণং সর্বধাত্মানং সর্ধগতং বিভুত্বাং। জন্মনিরোধং প্রবদস্তি যন্ত ব্র্ষবাদিনোইভিবদস্তি নিত্যম্‌॥ 
স্তাশ্বতর ॥ ৩২১” বেদের অনুসরণে সাধনভঙ্তন করিয়! হিসি তত্বদর্শন করিয়াছেন, এতাধৃশ: 
ভাঁগাবানের আত্যন্তিক অভাব এখনও নাই । তবে কথা হইতেছে এই ধে, খ্রুদেবের কৃপায় বিন্নি: 
বিধয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া পরত্রহ্ম ভগবানের দিকে উদ্দুখ করিতে পারেন, উহার পক্ষেই: 
বেদবিছিত তন্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্ভব। “যস্য দেবে পরা ভক্তি ধর্থা দেযে তথা গুয়ৌ।, 
ত্তৈতে কথিত! হ্র্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২৩।” তাহার কৃপাব্যতীত ্া্ার, 
উপলব্ধি অসম্ভব। নায়মাস্বা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়! ন বঙছন! শ্রুতেন। যমৈবেধ বৃগুতে সেন 
কভ্যন্তশ্যৈষ আত্মা বিবৃথুতে তনু স্বাম্‌ ॥ যুণ্ডক ॥ ৩২৩ ॥” ; 
প্রশ্ন হইতে পারে__কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে সাধন কিল 
কি উল্লিখিতরূপ অপরোক্ষ অনুভব লাভ করা যায় না? এই ভাবে অপয়োক্ষ অঙ্থৃতব জাত [ত হইতে 
পাপে কিনা, বিবেচনা কর যাউক | | চর 
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ক। বুক ও জীবনি 

বেদান্থুগত্যে সাধন করিয়া অপরোক্ষ অন্থুতব লাভ করতঃ “ব্দোহুমেতমজরং পুরাপম্‌” ইত্যাদি 
বাকোো যাহার। তাহাদের অনুভবের কথ! জানাইয়। গিয়াছেন, তাহার। হঈতেছেন মুক্ত পুরুষ ; কেনল।। 
ফ্তি হইতে জান! যায়, পরক্রঙ্ষের অপঝবোক্ষ অনুভব লাভ করিলে সমস্ত হদয়গ্রস্থি ছিন্ন হউয়] হায়, 
সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়-_অর্থাৎ মায়ার গ্রভাব সম্পূর্ণরূপে অপনাৰিত 
হইয়া যায়, স্বতরাং যুক্ত হওয়া যায়। ““ভিদ্ভতে হাদয়গ্রস্থিস্ছিত্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস 
কর্ম[ণি তন্মিন, দৃষ্টে পবাবরে ॥” কিন্তুযুক্ত হইলেও তাহারা যথাবস্থিত দেহে বর্তসান থাকেন ; 
নচেৎ “বেদাহমেতমজরং পুবাণম্‌”-ইত্যাদি বাক্য বলিতে পারিতেন না। ই'হারদিগকেই শ্রতিস্থৃতি 
জীবন্ুক্ক বলিয়া গিয়াছেন। জীবন্মুক্ত অর্থ_ মুক্ত ( মায়ামুক্ত ) মথচ জীবিত ( মর্থাৎ যথাবস্থিত দেক্ধে 
অবস্থিত )। দেহত্যাগের পরেই ষ্ঠাারা বিদেহ-মুক্তি পাইয়। থাকেন। সাধারণতঃ বিদেহ-মুক্তিকেই 
*ুক্তি” এবং বথাবস্থিত দেহে অবস্থিতিকালের মুক্তিকে “জীবন্থুক্তি” বলা হয়। আতিস্বতি-অন্থুসায়ে 
এই ভ্বগৎ-প্রপঞ্চের-পম্থৃতবাং দেহেরও_-সত্য অস্তিত্ব আছে, যদিও সেই অস্তিত্ব অনিত্য। মায়ার 
প্রভাবে জড় অনিত্যদেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া জীব সংসারী হয়; মায়া এবং মায়ার প্রভাব 
অপসারিত হইলে দেহেতে আত্মবুদ্ধি-_ম্থতরাং দ্বেহেতে এবং দেহের ভোগ্য বস্থতে আসক্তিও-.. 
অপমারিত হইয়া বায়। এই অবস্থা ফাহাদের হয়, তাহাদিগকেই জীবন্ুক্ত বল! হয়! জীবধ্মুক্তিতে 
দেহ থাকে, দেহের অস্তিত্বের অনুভূতিও থাকে, দেহের ব্যবহারও করিতে পারা যায়; কিন্তু দেহেতে 
আত্ববুদ্ধি থাকেনা বলিয়া দেহের এবং দেহস্থিত ইন্ছিয়াদির কার্ধ্যে বুদ্ধি লিপ্ত হয়ন। ইহাই সাধারণ 
সংমারী লোক হইতে জীবনুুক্তেব বৈশিষ্ট্য । 

যুক্তিসব্ব্বন্থ শৃন্যবাদী, অথবা শৃ্থকল্প-নিবিবশেষ-ব্রহ্মবাদীদের মতে জগ--প্রপঞ্চের স্থৃতরাং 
দেহের ৪” বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই: তাহাদের কল্পিত অবিগ্ভার বা মায়ার প্রভাবেই, শুক্তিতে 
রজতের ম্যায়, শূন্যে বা নিবিবশেষ-ব্রদ্মে জগতের ভ্রম হয়। অবিষ্তা বা মায়া দূরীভূত হইলে, 
শৃদ্তবাদীদের মতে জীব “শৃন্ঠ” হইয়া! যায় এবং শুন্যকল্পনিধ্বিশেষ-ব্রক্ষাবাদীদের মতে জীব নিবিবশেষ 
্রচ্ধ হইয়। যায়; ইহাই হইতেছে শুম্যবাদীর মতে নির্ধাপ এবং নির্ববিশেষ-বাঁদীর মতে যুক্তি। পুর্বে্বই 
বঙ্গ! হইয়ছে-_কেবলমাত্র যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে এতাদৃশ নির্বাণ বা মোক্ষ 
সম্ভব কি না, নিশ্চিতরূপে তাহা বল যায় ন। কিন্তু তাহাতে জীবম্মুক্তি লাভ কবা যায় কিনা, 
এবং জীবন্মুক্তি সম্ভব হইলে “বেদাহমেতমঙ্জরং পুরাণম্”-ইত্যাদি বাক্যের শ্টায় “আমি জানিয়াছি, 
আহি শৃন্ত+, কিন্বা “আমি জানিয়াছি, আমি নির্ধিশেষ ব্রহ্ম”-ইত্যাদিকপ অপরোক্ষ অনুভবের কথা 
হল! সম্ভব কিনা, তাহাই বিবেচা । 

কিন্ত তাহা সম্ভব নয় ) কেননা, নিধিশেষ-বাদীদের মতে মুক্ত অবস্থাতে জীব দনিবিবশেষ এরচ্মাশ 
হইয়! যায়। দনিহিবশেষ ব্রহ্ম” কখনও কোনও কথ! বলিতে পারেন না, পারিল্ে তাহাকে নিধ্বিশেষই 


[ ১৬৯১ ] 


ও মোক্ষ ) গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন | [৩৭৪-সন্থ 


বল চলে না। কথা বলিতে হইলে দেহের এবং দেহস্থিত ইন্জ্িয়ের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়? 
তাহ। করিতে হইলে দেহাদির অস্তিত্বের অনুভব থাকা আবশ্যক। দেহাদ্রির অস্তিত্বের অনুভব ষে. 
পর্ধান্ত থাকিবে, দেই পর্য্যন্ত মায়ার প্রভাব আছে বলিয়! বুঝিতে হইবে-ইহাই ভাহাদের”। : 
অভিমত। এইরূপে দেখা গেল_এই মত স্বীকার করিতে হষ্টলে জীবিত অবস্থায়, অর্থাৎ যথাবস্থিত " 
দেহে অবস্থিতিকালে, কাহারও মুক্তি সম্ভব নহে; অর্থাৎ তাহাদের অভিমত অনুসারেই কাহারও. 
জীনমুক্তি সম্ভব নয়। জীবন্দুক্ত সম্ভব নয় বলিয়া স্বীয় অপরোক্ষ অনুভবের কথ! প্রকাশ ” 
করাও কাহাবও পক্ষেই সম্ভব নয়। ইহা হইতে বুঝা গেল-_ তাহাদের কথিত মুক্তিসন্থদ্ধে তাহাদের ,. 
যুক্তিমূলক বাক্যাব্যতীত অশ্ কোনও প্রমাণ নাই, মুক্তপ্রাপ্তদদীবের স্বীয় অনুভবমূলক কোদও '. 
বাক্য থাকিতে পারে না। [ও 
এতাদৃশ মোক্ষকে অনুমানও বল] চলে না ; কেননা, প্রত্যক্ষপৃশ্য বাপারই হইতেছে অনুমানের ্ঁ 
ভিত্তি। জার্ডরকাষ্ঠের সঙ্গে অগ্রির সংযোগ হইলে ধূমের উৎপত্তি হয়, ইহ জানা আছে বলিয়াই কোনও 
স্থলে ধূম দেখিলে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান হয়। কিন্ত এ-স্থলে আর্রকাষ্ট-সংযোগে ধূমের উৎপত্তির ' 
শ্ঠায় জঙ্কাত বস্তু কিছু নাই | স্ৃতরাং এতাদৃশ মোক্ষকে অনুমানও বলা যায়না ; ইহা কেবল কল্পনামাত্র |. 
অবশ্য শ্ীপাদ শঙ্কর জীবনমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং জীবনুক্তদের কার্য্যের কথ।ও বলিয়াছেন? 
তাহাদের কার্ধা-সন্বদ্ধীয় উক্তিই জানাইয়া দিতেছে যে, ধাহাদিগকে তিনি জীবনুক্ত বলিয়াছেন 
তাহারই পিদ্ধান্ত অনুনারে, তাহারা মুক্ত নহেন; কেননা, কাঁধ্য-করণ-কালে তাহার! দেহেক্রিয়াদির, 
ব্যবহার করিয়া] থাকেন- যাহ] তাহার কথিত মুক্তজীবের পক্ষে অসম্ভব । 
দত্র্ম সতা, জগৎ মিথ্যা, আমি ত্রহ্ম”__ব্ছকাঁল পর্যান্ত এইবপ চিন্তার অভ্যাস করিতে 
করিতে তদনুরূপ একট। দৃঢ় সংস্কার হয়তো জম্মিতে পারে এবং সেই সংস্কারের অনুরূপ আচরণ& ক 
যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ববোলিধিত হেতুতে, তাহাও জীবিত অবস্থায় মোক্ষের লক্ষণ হইতে.. 
পারে না। যদি বল! যায়, তাহা মোক্ষের লক্ষণ ন| হইলেও মোক্ষের অব্যবহিত 
পূ্বববন্তী শবস্থ। হইতে পারে) কেননা, “যং যং বাপি স্মরন, ভাবং ত্যদ্রত্যস্তে কলেবরম.। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভ/বিতঃ ॥”-এই গীতোক্তি অনুসারে “আমি ব্রহন্ম"-এইরূপ দৃঢ়সংস্কার 
লইয়া যদি কেহ দেহত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তিনি ব্রহ্ম হইয়। যাইবেন। ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে -জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় হয়তো! ব্রহ্ম হইয়! যাষ্টগ্কে' 
পারে; কিন্তু জীব যে বরূপতঃ ব্রহ্ষ, ইহ! তো! শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পনামাত্র ২ তিনি তাহা প্রমাণ ' 
করিতে পারেন নাই। কল্িত আকাশকুমুমের দৃঢ় সংস্কার লইয়া দেহতা'গ করিলে কেহ আকাশ” 
কুসুম হইয়। যাইতে পারে না। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বজপের ব্যতায় হইতে পারে না” 
এই্টরূপে দেখা গেল-_কেবলমান্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে যে মোক্ষ লাভ 
হইতে পারে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 


[ ১৬৯২ ] 


আলা? শঙ্করের খরপ ] সহিত ও অন্য আচার্ধাগণ , 1 ৬৭৫ 


যদি বলা যায়, আীপার্দ শঙ্কর কেবল নিজের যুক্তির সহায়তাতেই তাহার সিদ্ধান্তে 
উপনীত্ত হুয়েন নাই, শ্রুতিস্মৃতির উক্তিও তিনি উজ্জত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
তিনি ঃতিন্থতির উক্তি স্থদবিশেষে উদ্ধত করিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রুতিস্থৃতির স্বাভাবিক তাংপর্য্য 
তিনি গ্রহণ করেন নাই ; যেরূপ অর্থ করিলে ভীহার কলিত তাংপধ্য পাওয়। যায়, ভ্রুতিম্মতিধাক্ের 
সেইকসপ অর্থ নিষ্ধাশনের চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, তাহ! পূর্ববেই বিশদভাবে প্রদশিত হইয়াছে । 
তীহার মুখ্য দিদ্ধান্তগুলি হইতেছে বৌদ্ধদের দিদ্ধান্ত ; বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপর প্রতিষিত নহে, 
কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধাস্তও তদ্রপ। 

ব্বোনুগত্যময় সাধনে মোক্ষের নিশ্চিতত্বসন্বদ্ধে জীবন্মুষ্ত খধিদিগের প্রত্যক্ষ অনুভবা ত্বক 
সাক্ষ্য পাওয়া যায়; বেদবহিভূ্তি কেবল-যুক্তি-মূলক সাধনে তাহার অভাব। স্বয়ং ভাষ্যকার মোক্ষের 
যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, উল্লিখিত হেতুতে, তাহারই উক্তি অনুসারে, তাহার মধ্যেও সেই 
লক্ষণের অভাব ; স্থৃতর1ং তাহার উক্তিই বা! কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহাও বিবেচ্য । এই অবস্থায় 
বেদান্ুগত্যময় সাধনই অকপট মোক্ষাকাভক্ষীর নিকটে লোভনীয় হওয়া! স্বাভাবিক। 

বেদমূলক নিদ্ধাস্ত যে অযৌক্তিক, তাহাও নহে) তাহাও যুক্তির উপর প্রতিষিত; তবে 
সেই যুক্তি হইতেছে বেদানুগতা! যুক্তি, বেদবহিষ্ভ্তা ঘুক্তি নহে। 

শঙ্কর-ভাষ্যের রহস্য উপলব্ধি করিয়া মুক্তির জন্ট উৎসুক হইয়া নীলাচলের শ্রীল সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য, বারাণসীর সশিষ্য শ্রীল প্রকাশানন্দ সরম্থতী এবং তাহাদেরও পূর্বে শ্রীপাদ শ্রীধরহ্থামী 
প্রভৃতি বহু লন্বপ্রতিষ্ঠ মায়াবাদী যে শঙ্কর-সম্প্রদায় পরিত্যাগপূর্বক বেদানুগত্যময় সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীধরম্বামিপাদের সময়ে এতাদৃশ লোকদের যে একটা 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ বিষ্যমান। তাহাদের পরে যে এইরূপ কেহ করেন 
নাই, কিন্বা বর্তমানেও যে এইরূপ কেহ নাই, তাহাও মনে করার হেতু নাই। অবশ্ব, 
শক্কর-ভাষোর রহস্য উপলব্ধি করিয়াও সম্প্রদায়-অন্ুরোধে সম্প্রদায় ত্যাগ করেন না, এইরূপ লোকের 
অস্বিত্থের কথাও শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের উক্তি হইতে জান] যায়। 


৭৫। শ্রীপাদ শঙ্করের স্বরূপ 

যাহা হউক, “শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ”-এই উক্তি হইতে এবং পুর্ববোল্লিখিত পন্নপুরাণের উক্তি 
হইতে জানা যায়, ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য ছিলেন স্বরূপতঃ মহাদেব। তথাপি তিনি ষে 
বেদবিরোধী বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন, তাহার হেতুও সেই পদ্মপুরাণ হইতেই জান! যায়_ 
দম্বাগমৈ: করিতৈত্বঞ্চ জনান, মদ্বিমুখ।ন্কুরু | মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ স্ৃট্টিরেষোত্তরোত্বরা ॥_-শীশিবের 
প্রতি ভগবানের উত্কি।” অস্থুর-মোহন-লীলা প্রকটনেব উদ্দেশে এক লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া 
বিনি বেদবিরোধী মত স্পষ্ট ভাবে প্রচার করিয়াছেন, ঠাহারই আদেশে শ্রীশিব ভাষ্যকার শক্কররূপে 


[ ১৬৯৩ ] 


আপাদ খঙ্ধরের ্বযূপ ] গৌড়ীয় বৈফাব-্বগনি | [ গ৭কর 


অবতীর্ঘ হইয়া! সেট বেদবিক্বোধী কেই বেদের আবরণে আবু করিকা পুরা এচার করিয়।! 
গিয়াছেন। বস্তঃ প্রীপাদ শব্করের উক্ভিতে তাহার এই উভযস্থরূপত্ের প্রমাণই ভৃষ্ট হয় ( ভূমিকার 
২৬-জনুচ্ছেদ জবা )। 


বন্দে গুরলীশতক্তানীশমীশাবতারকান্‌ । 
সংপ্রকাশাংশ্চ ভ্ছক়ীঃ কষচৈতভ্াসংজ্ঞকমু ॥ 


ইন্ডি গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শনে তৃতীয় পর্বে দ্বিতীয়াংশ 
- সত্ব ও অন্ত; আচার্যযগণ-_ 
সমাপ্ত 


গড় বৈধ্ঃব-দর্শন তৃতীয় প্বর্ 
_ চ্বপ্রিভত্ব-_ 


সমাণ্ড 


1 ১৯৪ ] 


গোৌড়ীক্ +লরওল-দস্লি 


চতুখখ” পরখ 


অ্রহ্ষের সভ্িতি ীব-জগদ্ণা্দির সম্বন্ধ 
অচিভ্তয-তভদ্বাতভেদ্-- তত্ত্ব 


স্লম্দ্ক্না 


অজ্ঞকানতিমিরা ন্ধস্ত জ্ঞানাঞন-শলাকয়া । * 
চক্ষুরুম্্রীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীঞ্চরবে নমঃ ॥ 


বাঞ্রাকলতরুভ্যশ্চ কুপাসিম্ধুভ্য এব চ ৷ 
পতিতানাং পাবনেভে]া বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥ 


জয় রূপ সনাতন ভট্ট বদ্ুনাথ । 
জ্বীজীব গোপালভট্ট দাস রদ্থুনাথ ॥ 
এই ছয় গোসাগ্ির করি চরণ বন্দন । 
যাহ। হৈতে বিদ্ব নাশ অভীষ্ট পুরণ ॥ 


কৃষ্ণবর্ণং তিষাহকষ্ত সাঙ্গাপাঙ্গাজপার্ধদম. | 
যজ্রৈঃ সঙ্গীর্তনপ্রাধ্র্ধজস্তি হি স্থমেধসঃ 1. 


অস্তুঃকুষ্ণং বহিগৌরিং দশিতাঙ্গাদিবৈভবম.। 
কলে? সঙ্কীত্তনাদ্যৈ: স্যঃ কৃষ্চচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ 


নমো ব্রহ্গণ্যদেবায় গোত্রীহ্গণহিতায় চ। 
জগদ্িতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥ 


শ্রীচৈতন্যমহা প্রভূং বন্দে যৎপা দাশ্রয়বীর্ধযতঃ। 
সংগৃহগাত্যাকরব্রাতা দজ্ৰঃ সিদ্ধান্তসন্মণীম ॥ 


মুকং করোতি বাচালং পঙ্ুং লঙ্বয়তে গিরিম,। 
যত্কপা তমহং বন্দে পর্মানন্নমাধবম, ॥ 

[ ১৬৯৭ 
২১৩ 


তি টিন 


স্তুজ্র 


“ময়-জ্ঞানতত্ব কৃ স্বয়ংভগবান্‌। 
স্বরূাপ-শক্তি-বূপে ত্বার হয় অবস্থান ॥ 
স্বাংশ-বিভিন্নাংশব্ধপে হইয়া বিস্তার | 
অনস্ত বৈকুষ্ঠ ত্রচ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ 
স্বাংশ-বিস্তার--চতুর্ধ্বযহ অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ-_জীব তার শক্তিতে গণন ॥ 

_ শ্রীচৈ, ৮, ২২২1৫-৭৮ 


“গোলোক পরবোম- প্রকৃতির পর।॥ 

চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম-_ত্রিপাদৈশ্বধা' নাম। 

মায়িক বিভূতি--'একপাদ অভিধান ॥ 
_আ্রীচে,চ, ২২১।৪* ৪১৮ 


“রাধ। পৃর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পুর্ণ-শক্তিমীন | 
দুই বস্ত্র ভেদ নাহি শান্্রপরমাণ ॥ 
মবগমদ তার গন্ধ-- ষৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কতু ভেদ ।॥ 
রাধা কৃষ্ণ এছে সদা একই স্ববূপ । 
লীলারস আহ্বাদিতে ধরে ছুইরূপ॥ 
--্রীটৈ, চ) 9181৮৩-৮৫|৮ 


“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 


-জ্রীচৈ)চ, ২২০৯1১০১115 


[ ১৬৯৮] 


প্রথম অধার 
প্রারভ্ভিক জ্ঞাত্তব্য বিষয় 


১। জীব-জগছ ও ক্রন্দেন্ত মধ্যে সম্যক 

তঃপূর্ব্ জীব, জগৎ ও ত্রদ্ধের সগ্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । সেই আলোচনায় 
দেখ। গিয়াছে _ত্রঙ্গের সঙ্গে জীব ও জগাভের একট! বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেই সন্বন্ধটার স্বরূপ 
কি. তাহা নির্ণয় করার জন্য প্রস্থানত্রয়ের আশ্জয়ে বিভিন্ন আচার্যাগণ চেষ্টা করিয়াছেন। 


২। লিভ্িক্প্ সততাদ 

্রহ্ম যখন এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনিই যখন জীব-জগতের একমাত্র মূল, তখন 
ব্রদ্মের সঙ্গে জীব-জগতের মন্বন্ধটাও একরূপই হইবে; পরিদৃশ্যমান ভিন্ন ছিন্ন বস্তুর সঙ্গে তাহার 
সম্বন্ধ ভিন্ন তিন হওয়া! সম্ভবপর নহে। সাধারণ লোকের নিকটে এই সম্বন্ধের স্বরূপ বিভিন্ন 
বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অন্ততঃ দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহ! একরূপ হওয়াই দঙ্গত। তথাপি 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। বিভিন্ন দার্শনিক পঞ্ডিত এই সন্বন্ধটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বলিয়া 
বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে একই বস্তু যে বিভিন্নরপে 
প্রতিভাত হয়, বৈতুধ/মণিই তাহার একটা উদাহরণ। বৈছ্্যমণিতে নীনাবিধ বর্ণের সমবায়। 
লাল, নীল, পীত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের সমবায়েই বৈধ্ধ্যমণির একটা রূপ। কিন্তু ভিন্নভিনল 
দিক হইতে, কিন্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বৈছ্ামণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
ৃষ্ট হয়। কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈদুর্যমণির নানাবর্ণের সমবায়ভূত রূপটাও দৃষ্ট হইতে পারে। 

যাহা হউক, ব্রর্মোর সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ব-বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এই 
কটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; যথা-_কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবল অভেদবাদ, বিশিষ্টাত্বৈতবাদ, দ্ৈতবাদ 
বা ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ ব1 দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ইত্যাদি। গৌড়ীয়-বৈষ্থবাচার্ধযগণ 
অচিনস্ত্যভেদাভেদবাদী। 

এই সমস্ত মতবাদ সম্থদ্ধে কিঞিং আলোচনা বাঞ্থনীয়। কিন্তু তৎগূর্ববে ভেদ ও অভেদ 
বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করার প্রয়োজন । 


ভে ও অভ্ভেদ 
ছইটা বগ্ধ যদি এইরূপ হয় যে, তাহাদের মধ্যে একটী অপরটার কোনওরপ অপেক্ষাই 


[ ১৬৯৯ ] 


ভেদ ও অভ্েদ ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন র [ $৩-অগ্দূ. 


রাখেনা, প্রত্যেকটাই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয়, উভয়ের মধ্যে সাধারণ কোনও পদাথও যদি না থাকে, .. 
তাহা হইলেই একটীকে অপর্টা হুইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন বলা সঙ্গত হয়। এই অবস্থায় :: 
বস্তহুইটার মধ্যে যে তেদ, তাহ! হইতেছে আত্যস্তিক ভেদ । 7৪ 
আর, কোনও বিষয়ে ছুইটা বন্ত যদি সর্বতোভাবে একরূপ হয়, তাহা হইলে সেই 
বিষয়ে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা চলে, অর্থাৎ সেই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ আছে বলা যায়) : 
কয়েকটা লৌকিক দৃষ্টাস্তের সহায়তায় বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা কর! যাঁউক। : 
যেমন_ মৃৎপিণ্ড এবং সুগ্ময়্রব্য ঘট-শরাবাদি। মৃৎপিপ্ডের উপাদানও মৃত্তিকা এবং ঘট" : 
শরাবাদি মৃণয় দ্রব্যের উপাদীনও মৃত্তিকা । তাহাদের মধো মুর্তিকা-দ্রবাটী হইতেছে সাধারণ এ. 
উপাদান! তাহাদের উপাদান একই মৃত্তিকা বলিয় উপাদানের দিক্‌ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা 
যায়, তাহার। অভিন্ন, উপাদানাংশে তাহাদের মধো অভেদ। . 
আবার, আকারাঁদিতে তাহাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান । মৃত্পিণ্ডের যেরূপ আকারাদি 
ঘট-শরাবাদির আকারাদি মেইরূপ নহ্কে; তাহাদের ব্যবহার-যোগাতাও একরপ নহে । ঘটদ্বারা . 
জল আনা যায়; কিন্তু মুংপিগ্ডের দ্বারা জল আনা যায় না! এইরুপে দেখা যায় - আকারাদিতে 
সবৎপিও ও মৃগ্যায় দ্রব্যের মধ্য ভেদ আছে। মৃষ্ায় দ্রব্যের মধ্যেও ঘট-শরাবাদি বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
এপ ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এইরূপ ভেদকে স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ বলা যায় না। কেননা 
ঘট-শরাবাদির আকারাদিগত ভেদ মৃত্বিকা-নিরপেক্ষ নহে। ঘটশরাবাদির আকাক্লাদিগত % 
ভেদ হইতেছে মৃত্তিকারই অবস্থাম-বিশেষ হইতে উদ্ভুত এবং মৃত্বিকা না থাকিলেও 
মাকারাদিগত ভেদের উংপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। মৃত্তিকাই যখন বিশেষ বিশেষ আকার : 
ধারণ করে তখন ঘটউ-শরাবাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহারের 
যোগাতা লাভ কার। সুতরাং ঘট-শরাবাদির আকার।দিগত ভেদ মৃত্তিক1-নিরপেক্ষ নহে, ম্বয়ংসিদ্ধ 
নহে। সেজন্ত ঘট-শরাবাদির আকারাদিগত ভেদ্কে মুত্তিকার আত্যস্তিক ভেদ বলা যায় না। 
কিন্তু ঘট-শরাবাদির মধ্যে যে আকারাদিগতভেদ, তাহ। 'হইতেছে পরস্পর-নিরপেক্ষ। কেননা, 
ঘটের অস্তিহ না থাকিলেও শরাবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে এবং শরাবের অস্তিত্ব না ধাকিলেও : 
ঘটের অস্তিহ থাকিতে পারে। এ-স্থলে ঘটের আকারাদিকে শরাবের আকারাদির আত্যন্তিক 
ভেদ বলা যায়। ৃ 
ঘট-শরাবাদির মধ্যে এই যে ভেদের কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে তাহাদের 
জাতিগত ভেদ-_ঘট এক জাতীয় বস্তু, শরাব আর এক জাতীয় বন্ত। তাহ!দের এই জাতিগত 
ভেদের মূল হইতেছে ঘট-শরাবাদিরূপে তাহাদের উৎপত্তি | 
জীবসমূহের মধ্যেও জাতিগত ভেদ আছে। যেমন, উদ্িদ্জাতি এবং মন্ুস্তজাতি।, 
ইহাদের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ্দ উভয়ই আছে। উদ্ভিদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে, মান্থুঘের :. 
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মধ্যেও জীবাব্া আছে এবং জীবাত্ব। মকলের মধ্যেই একরূপ- চিন্ময় । এই বিষয়ে উদ্ভিদ এবং 
মানুষ অভিন্প। উদ্ভিদের দেহও পঞ্চ-ভূতাত্মক, মাগুষের দেহও পঞ্চভূতাত্বক ; এই বিষয়েও তাহাদের 
মধ্যে অভেদ। কিন্তু উদ্ভিদ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, মানুষ পারে। এই 
বিষয়ে উদ্ভিদে এবং মানুষে ভেদ আছে। উদ্ভিদ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়; কিন্ত মানুষ 
মাতৃগর্ত হইতে উৎপন্ন হয়। এই বিষয়েও উত্ভিদদে এবং মানুষে ভেদ আছে। অন্যান্থ অনেক 
বিষয়েও এইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। 


এইরূপে স্বাবর-জঙ্গমাদির মধ্যেও কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও 
বিষয়ে অভেদ দৃষ্ট হয়। আবার, কেবল স্থাবরের মধ্যেও আকারাদির ভেদবশতঃ বিভিন্ন প্রকার 
ভেদ দৃষ্ট হয় এবং কেবল জঙ্গমের মধ্যেও আকারাদির ব। উৎপত্তির প্রকার-ভেদ অনুসারে নানা 
রকমের ভেদ দৃষ্ট হয়। 


সুগ্মভাঁবে বিচার করিলে এই সমস্ত ভেদের মধ্যে আনেক ভেদই লুপ্ত হইয়া যায়। 
কেননা, স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই একইরূপ চিন্ময় জীবাত্ম। বর্তমান এবং তাহাদের সকলের 
দেহই পঞ্চভূতাত্মক - এবং শেষপর্যান্ত ত্রিগুণাত্মক | 'এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ | ব্রহ্ষাণ্ডের 
সমস্ত বন্তই ত্রিগুণীত্রক ; এই হিসাবেও তাহাদের মধো অভেদ। আবার, “এতদাত্মামিদং সর্ধ্বম্ 
এই শ্রতিবাঁকাম্ুসারে জীব-জগৎ সমস্ত যখন ব্রক্গাত্মবক, তখন ব্রন্মাত্বকত্ধের দৃষ্টিতে জীব-জগতের 
সমস্ত বস্তুকেই অভিন্ন বলা যায়। 


সূঙ্ূবিচারে আত্াস্তিক ভেদের দৃষ্টাস্ত জগতে দুল্পভি। কেহ কেহ পর্বত ও মানুষকে 
আত্যন্তিক ভেদ বলিয়া মনে করেন। স্থুলদৃষ্টিতে পর্বত ও মানুষ পরস্পর-নিরপেক্ষ বটে; 
সুতরাং তাহাদিগরে পরস্পরের ভেদ বলা যায়। কিন্তু এই ভেদও স্বীকৃত হয় কেবল লোক- 
ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত । সুক্ষ বিচারে পর্বত যেমন ব্রহ্ধাত্মক, মানুষও তেমনি ব্রহ্ষাত্মক ; এই 
বিষয়ে তাহাদের মধো ভেদ নাই । পর্বত যেমন ত্রিগুণাত্মক, মানুষের দেহও তেমনি ত্রিগুণাতখ্বক ; 
এইট বিষয়েও তাহ।দের মধ্যে ভেদ নাই । মাম্গষের মধ্যে জীবাতা আছে, পর্বতের মধ্যে 
জীবাত্মা আছে কিনা, বল] যায় না। যদি না থাকে, তাহ! হইলে কেবল জীবাত্বার অস্তিত্ব- বিষয়ে 
তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকিতে পারে। কেবল এক বিষয়ে ভেদ থাকিলেই তাহাদিগকে পরস্পরের 
আত্যন্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হয় না। 


বস্ততঃ আত্যস্তিক ভেদের দৃষ্টাস্ত কেবল-_চিৎ এবং জড়। যাহা চিৎ, তাহা জড় নহে 
এবং যাহা জড়, তাহা চিৎ নহে । ইহাও কিন্তু জাতিগত ভেদ--_চিজ্জাতীয় এবং অচিজ্জাতীয় বা 
জড়জাতীয়। স্ক্ষ্র বিচারে কিন্তু চিৎ এবং জড়- উভয়েই ব্রহ্মাত্বুক , কেননা, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও 
ভ্রব্যই কোথাও নাই। 
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তিন রকমের ভেদ স্বীকৃত হয়_-স্জাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। লৌকিক 
ৃ্টাস্তের সহায়তায় ত্রিবিধ ভেদের কথা বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক। 

সজতীয় ভেদ । সঙ্জাতীয় অর্থ_ সমান-জাতীয়। সমানজাতীয় বস্তসমূহের মধ্যে যে ভেদ, 
তাহার নাম সজাতীয় ভেদ। 

যেমন-- মহাত্মা গান্ধীও মানুষ এবং পণ্ডিত জওহরলালও মানুষ । তাহারা উভয়েই একই 
মনুষ্যজাতীয়_-স্ুুতরাং সঙজাতীয়। মমুস্যজ।তির দিক্‌ দিয়া তাহাদের মধো ভেদ নাই, কিন্তু ব্যক্তি-. 
গত ভাবে তাহাদের মধো ভেদ আছে। বাক্তিগত ভেদের যে অস্তিত আছে, তাহা বলিবার 
হেতু এঠ যে--মহাত্ম। গান্ধী বলিলে কেহ পণ্ডিত জওহরলালকে বুঝে না এবং পণ্তিত জওহরলাল 
বলিলেও কেহ মহাত্। গান্ধীকে বুঝে না। তাহাদের বাক্তিগত বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই ভেদের 
হেতু । তাহারা হইতেছেন সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত । 

একই আম্রজাত্ীয় ফলের নধো নানা রকমের ভেদ দৃষ্ট হয়। কোনও আম মধুর, কোনও 
আম আবার অগ্ভ। কৌনগ আমে আশ খুব বেশী, কোনও আমে আবার আশ খুব কম। 
এই সমস্তও হইতেছে সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত । 

আবার আনগাছ. কাঠলগাছ, ভালগাছ, শালগাছ-_সমস্তই একই বক্ষজাতীয়-_স্থতরাং 
সজাতীয়। কিন্ত আমগাছে কাঠাল ধরে না, তাল ধরে না। কাঠালগাছেও আম ধরে না, তাল 
ধরেনা। তালগাছেও আম ফলে না, কাঠাল ফলে না। শালগাছে আম, কাঠাল, তাল-_ 
কিছুই ফলে না। ভিন্ন ভিন্ন গ!ছের আকারাদিও ভিন্ন ভি্ন। এই সমস্তও সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত । 

বিজাতীয় ভেদ। বিজ।তীয় অর্থ- ভিন্ন জাতীয়। ভিন্ন জাতীয় বস্তর মধ্যে যে ভেদ, তাহাকে 
বলে বিজাতীয় ভেদ। 

যেমন_মামুষ হইভেছে মন্বব্য-জাতীয় জীব; আর সিংহ হইতেছে পশুজাতীয় জীব | তাহার! 
ভিন্ন জাতীয়। তাহাদের আাকার এবং আচরণাদিও ভিন্ন। মান্তষ এবং সিংহ হইতেছে পরস্পর 
বিজাতীয় ভেদ এইরূপে মন্তষা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বক্ষ, লতা, গুল প্রভৃতি হইতেছে বিজাতীয় 
ভেদের দৃষ্টান্ত ; ইহাদের মধো এক জাতীয় জীব হইতেছে অপর সকল জাতীয় জীবের বিজাতীয় 
ভেদ। তদ্রুপ জড়ও হইতেছে চিৎ-এর বিজাতীয় ভেদ, আলোক অন্ধকারের বিজাতীয় ভেদ । 

স্বগিভ ভেদ | স্বগত অর্থ_নিজের মধো অবস্থিত । নিজের মধ্যে অবস্থিত যে ভেদ, তাহার 
নাম স্বগত ভেদ । 

যেমন, দেহ এবং জীবাত্মা- এই উভয়ে মিলিয়া সংসারী জীব; দেহ এবং জীবাত্মার মধ্যে 
ভেদ আছে। কেননা, দেহ হইতেছে জড় অচিত বগ্তু; আর, জীবাত্মা হইতেছে চি্স্তভ। উদয়ে 
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এক জাতীয় বা অভিগ্প জাতীয় বস্ত নহে । জীবের নিজের মধ্যে দেহ ও দেহীর ( অর্থাৎ জীবাত্মার ) 
এই যে ভেদ, ইহ হইতেছে স্বগত ভেদ । 

জীবের দেহের মধোও স্বগত ভেদ আছে। চক্ষু-কর্ণীদি ইক্দ্িয়বর্গের কার্য্যকাঁরিতায়ও ভেদ 
আছে। চক্ষু দেখিতে পায়, কিন্তু শুনিতে বা কথা বলিতে পারে না। কর্ণ শুনিতে পায়, কিন্তু দেখিতে 
পার না, কথাও বলিতে পারে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্ধাক্ষমতা আছে। 
ইহাও জীবের স্বগতভেদ। এক্টরূপ ভেদের হেতু হইতেছে--উপাদানের ভেদ। চক্ষুতে তেজোগচণসম্পরর 
রূপ-তম্মান্রীর আধিক্য; তাই চক্ষু দেখিতে পায়। কর্ণে শব্দগুণসম্পন্প ব্যোমের ভাগ বেশী; 
তা কর্ণ শুনিতে পায়। নাদসিকাতে গদ্ধগুণযুক্ত মৃত্তিকার ভাগ বেশী; তাই নাদিক। গন্ধ অনুভব 
করিতে পারে? ইত্যাদি । 

এতাদৃশ ত্রিবিধভেদের কোনও এক রকম ভেদ যদি স্বয়ংসিদ্ধ বা অন্যনিরপেক্গ হয়, তাহা 
হইলেই তাহাকে বাস্তব বা! আত্যান্তিক তেদ বল! যায়। স্বয়ংসিদ্ধ বাঁ অন্তনিরপেক্ষ না হইলে 
বাস্তব বা আতান্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হইবে না, তাহা হইবে আপেক্ষিক বা সাপেক্গ ভেদ। 


[ ১৭০৩ ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ব্রজের সঙ্গে জীব-জগতের সন্ধন্ধ-বিষয্কে বিভিন্ন মতবাদের আলোচন। 


ব্রদ্ষের সঙ্গে জীব-জগতের সহ্ন্ধ-বিষয়ে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, এক্ষণে তৎসম্থদ্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে । 


91 আীপাদ স্পক্ষব্লাাশ্খেব্র কেবলাদ্বৈতবাদ 

ভ্রীপাদ শঙ্করের মতে এক নিধ্বিশেষ ব্রহ্মা সতাবস্ত বাস্তব অস্তিত্-বিশিষ্ট বস্তা। আর, 
জীব-জগদাদি সমস্ত মিথা। বা বাস্তব অস্তিত্হীন। জীব-জগতই যখন অস্তিত্বহীন, তখন ব্রন্মের সহিত 
জীব-জগতের কোনও সম্বন্ধের কথাও উঠিতে পাগে না। অস্তিত্বহীন বস্ত্র সহিত অস্তিত্ব-বিশিষ্ট 
বস্তর কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আকাশ-কুম্বম বা শশ-বিষাণের সহিত কাহারও কি সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে ! 

যদি বলা যায়-- শ্পাদ শঙ্কর তো! জীব-জগৎকে আকাশ-কুস্তুম বা শশ-বিষাণের ন্যায় অলীক 
বলেন না; তিনি বলেন, ভ্রান্তিবশত: শুক্তিতে যাহ।রা রজত দেখেন, তাহাদের দৃষ্ট রজতের ম্যায়ই 
জীবজগৎ মিথ্যা । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-_এস্থলেও শুক্তির সঙ্গে রজতের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই। 
গুক্তির অধিষ্ঠানে রজঙ দেখিতেছে বলিয়া শ্রাস্তি জন্মে বটে; কিন্তু শুক্তি রজতের অধিষ্ঠান নহে, 
শুক্তি যদি রজতের অধিষ্ঠানই হইত, তাহা হইলে সকলেই শুক্তিতে রজত দেখিত। শুক্তিতে দুষ্ট রজতের 
বাস্তব অস্তিত্ধ নাই , রজতের অস্তিত্ব থাকিলেই শুক্তিকে রজতের অধিষ্ঠীন বলা যাইত এবং মকলেই 
গুক্তিতে রজত দেখিত। যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হঈটতেছে ভ্রাস্তিমাত্র এবং এই ত্রান্তির অধিঠান হইতেছে 
ষ্টার মধ, শুক্তির মধ্যে নহে) শুক্তির মধো হইলে অকলেই শুক্তিন্থলে রজত দেখিত ; কিন্তু সকলে 
তাহ! দেখেন! | সুতরাং শুক্তির সঙ্গে ভ্রম-ৃষ্ট রজতের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তন্ত্র, 
ত্রন্মের সঙ্গেও ভরমদৃষ্ট জগতের কোনও মন্বদ্ধ থাকিতে পারে না। 

এইরূপে দেখা গেল-শ্রীপাদ শঙ্কর বন্তুতঃ ব্রচ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধের কথা কিছু 
বলেন নাই। তিনি কেবল ব্রন্ধের অয়ত্থের কথাই বলিয়াছেন এবং জীব-জগদাদির অস্তি অস্বীকার 
করিয়াই তিনি ব্রহ্ষের অদ্ধিতীয়ত্বের কথ। প্রকাশ করিয়াছেন! 


[ ১৭০৪ ] 


রামাহুজ-মত ] ব্রদ্মের সহিত জীব-জগদাদির সন্ধা [ ৪৬-অঙ্ু 


৬। শআ্ীপাদ স্লামান্যুজাঙ্লাম্মেযের বিশ্পিষ্তাটতব্ধাদ 

শ্রীপাদ রামানুজের মতে ত্রদ্মের সহিত জীব-জগতের সন্থন্ধ কিরূপ, তৎসম্বন্ধে আলোচনার 
পূর্বে, তাহার মতে জীব ও জগতের স্বরূপ কি, তাহা জানা দরকার। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা 
উল্লিখিত হইতেছে। 

জীব। চিৎ, ব্রশ্বের অংশ, নিত্য, অনাদি, জ্ঞানম্বরূপ ও জ্ঞাতা) কর্ত! ও ভোক্তা, পরিমাণে 
অণু, সংখ]ায় অনস্ত, নিত্যপৃথক্‌ অস্তিত্ববিশিষ্ট । 

আলোচনা । জীবন্বরূপকে “চিৎ” এবং ব্রন্মের পমংশ” বলা হইয়াছে । এই চিৎ” কি? 
“তংশস্ই বাকিরপ অংশ? দজীব ব্রন্ষের চিদশশ বলিলে বুঝা যাইতে পারে_-জীব হইতেছে 
চিৎস্থরূপ শুদ্ধত্রদ্দের অংশ, অথবা ব্রন্মের চিদ্রপা শক্তির অংশ। শুদ্বব্রদ্ষের অংশ হইলে জীবের 
সংপারিত্ব সম্ভব হয় না; কেন না, মায়ার প্রভাবেই জীবের সংসারিত্; জড়রূপ। মায় কিন্ত চিতম্বরূপ 
ব্রহ্ষকে স্প্শও করিতে পারে না। তবে কি চিদ্পা শক্তির অংশ? চিদ্রপ। শক্তির অংশও ছুই 
রকমের হইতে পারে_ চিচ্ছক্তির অংশ এবং চিদ্রেপা জীবশক্তির অংশ চিচ্ছন্তির অংশ হইলেও 
পূর্বোক্ত কারণে জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয় না। তাহা হইলে কি চিদ্রেপা জীবশক্রির অংশ? 
“অপরেয়মিতন্তন্যাম্”-ইতাদি ৭1৫-গীতাষ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ ভোক্তা জীবকে দচিদ্রুপা 
জীবশক্তি” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীবশক্কি চিদ্রপা হইলেও বহিন্খাবস্থায় মায়া তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারে ( ২৩১ চ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ), সুতরাং জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হইতে পারে। 
কিন্ত পীতাভাঁষ্যে জীবকে চিদ্রুপ। জীবশক্তি বলিয়। থাকিলেও “নাত্বা শ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভাযঃ ॥২।৩1১৮|।৮- 
রন্ষস্ব্রভাষ্বে জীব এবং জগৎ উভয়কেই তিনি ত্রন্মের কাধ্য বলিয়াছেন । কিন্তু আকাশাদি জগৎ-প্রপঞ্চ 
যেরূপ কার্য, জীবকে তিনি সেইরূপ কাধা বলেন নাই। তিনি বঙ্গিয়াছেন__কাধ্য হইতেছে কারণের 
অবস্থাস্তর ; আকাঁশাদিতে ত্রহ্গান্থরূপের অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি ; কিন্ত জীবে ব্রন্ষন্বরূপের অবস্থাস্তর-প্রাপ্ডি 
নহে, জ্ঞানের অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি, জ্ঞানের সন্কোচ-বিকাশ-প্রাপ্তি। ইহাতে মনে হয় তিনি যেন জীবকে 
শুদ্ধ ব্রন্মের অংশ বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু হা স্বীকার করিতে গেলে বিকার-ধর্মবঞ্জিত শুদ্ধ- 
ব্রন্ষের বিকারিত্ স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশও বিকারই । গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্াগণ 
গীতোক্তি'র অনুসরণে জীবকে ব্রন্ষের চিদ্রুপা শক্তির অংশ বলিয়াই স্বীকার করেন। তাহাতে জীবের 
চিদ্রপত্, রন্ষের শক্তিন্রপ আংশহও পিদ্ধ হয় এবং সংলারিত্ব-্বীকারেও কোনও সমস্যার উদয় হয় না 
( ২/৩১-চ অন্রুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। . 

জগ্চগ। অচিৎব্রদ্দের পরিণাম বা ব্রঙ্গস্থরূপের অবস্থাস্তর | 

আলোচন।। অচিৎ বা জড় জগৎকে ব্রন্ষস্ববূপের অআবস্থাস্তর বপিয়! স্বীকার করিলে 
বিকারধর্মহীন ত্রদ্মের বিকারিত্ব ক্বীকার করিতে হয় এবং জণ্ডবিবজিত শুদ্ধচিৎস্বরূপ ব্রঙ্গের জড়রূপ- 
প্রার্িত্বও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে । অন্ধকার কখনও আলোকের অবস্থাস্তর 


[ ১৭০৫ ] 
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রামাহুজ-মত ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ 8৬-অছু 


হইতে পারে না। বিকারধন্ি-জড়রূপা! মায়াযে ব্রক্ষের শি, শ্ীপাদ রামান্থজ তাহা ম্বীকার 
করেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় মায়।র পরিণামকেই যদি তিনি ব্রন্মের পরিণাম বলিয়া 
্বীকার করেন এবং সেই অর্থেই যদি তিনি জগৎকে ব্রন্ষের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে 
কোনও সমস্যার উদ্ভব হয় না। 

ইপাদ রামামুজের মতে জীব-জগৎ সত্য এবং জীব-জগৎ হইতেছে ব্রন্ষের শরীর । ইহ! 
শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতি ব্লিয়াছেন-- 

“অস্তুঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যন্ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমস্তররে সংচয়ন্‌ 
যং পৃথিবী নবেদ॥ যন্তাপঃ শরীরম্‌ কক ॥ যস্ত তেজঃ শরীরম্** ॥ যস্ত বাষুং শরীরম্ঞজ্ঞ ।.. 
যস্য আকাশ: শরীরমূ গছ ॥ যন্ত মনঃ শরীরম্ক্ক* ॥ যস্া বৃদ্ধিঃ শরীরম্‌ *%% ॥ যস্যাহস্কারঃ . 
শরীরম্॥ যস্া চিত্তং শর্দীরম্‌ কক ॥ য্তাবক্যং শরীরম্‌ গজ ॥ যস্তাক্ষরং শরীরমূ ঞ্জ্জ | যন্থা বাঃ 
শরীরং যো মৃতামন্তররে সঞ্চরন্‌ যং মৃতুযুর্ন বেদ ॥ স এষ সব্বভৃতাস্তরাত্মা অপহতপাপ্যা দিব্যো দেব একো 
নারায়ণঃ ॥ সুবালোপনিষৎ ॥৭1” 

বৃহদারণাক-শ্রুতিতেও ভান্তরূপ বাকা ৃষ্ট হয়। যথা, 

""যঃ পুথিব্যাং তিষ্টন্‌ পৃথিব্যা অস্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্‌ &% 
ইত্যাদি ॥ ৩/৭৩-২১ ॥) 

শ্রীপাদ রামান্ুজের মতে নাম-রূপে অভিব্যক্ত স্থুল জীব-জগতও ব্রন্মের শরীর এবং নামরূপে 
অনভিব্যক্ত সুল্ম ( প্রলয়াবস্থ ) জীব-জগৎও ত্রন্ষের শরীর। জগৎ হইতেছে জড় বা অচিৎ। স্থ্ 
জীবদেহও অচিৎ; কিন্তু জীবা স্বা হইতেছে চিং। সৃতরাং জীবজগৎ হইতেছে চিদচিদ্‌ বন্ক। এই 
চিদচিদ্‌ বস্ত হইতেছে ব্রন্মের শরীর । “চিদচিদ্বন্তুশরীরতয়া ততপ্রকারং ব্রক্মেব সর্বদা সব্ব-শবাভি- 
ধেয়ম। তত কদাচিৎ স্বম্মাৎ স্বশরীরতয়াপি গৃথগ-ব্যপদেশানহ-নুক্মদশাপর-চিদ্‌ চিদ্ম্তশরীরমূ, 
তত কারণাবস্থম্‌ ব্রর্দ। কদাচিচ্চ বিভ্ত-নামরূপব্যবহারাহ-স্ুলদশাপন্-চিদচিদস্তশরীরম্‌ তচ্চ 
কাধ্যাবস্থ্ম্‌। 'তদন্াযত্বম(রশ্তণ-শব্গাদিভাত ॥-স্ৃত্রভাষ্যে শ্রপাদ রামানুজ | 

এইবূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ রাসান্গজের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন__বিশিষ্ট (অর্থাৎ জীব-জগদ্রুপ 
শরীরবিশিষ্ট ) অদ্বৈত্ত (এক এবং অদ্বিতীয়) তত্ব। জীব-ক্রগত ব্রচ্গের শরীর বলিয়া ব্রশ্থা হইতৈ 
পৃথক্‌ বন্ত নহে, ব্রদ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বন্ত নহে। এজন্ত, অগন্্রপ শরীরবিশিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম সর্বদা 
এক এবং অদ্বিতীয়ই থাকেন-_প্রলয়কালেও ( অর্থাৎ কারপাবস্থ ব্রন্ধও ) এক এবং অদ্ধিতীয় এবং 
সথপ্টিকালেও (অর্থাৎ কারধ্যবস্থ ব্রহ্মাও) এক এবং অদ্বিতীয় । ইহাই হইতেছে বিশি্টা দ্বৈতবাদের তাৎপর্য । 

এইবূপে জানা গেল-_্রীপাদ রামান্ুজের মতে, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে 
এই যে, জীব-জগং হইতেছে ব্রন্মের শরীর এবং ব্রদ্ধ হইতেছেন জীব-জগতের শরীরী ( অথাৎ জীব- 
জগক্রপ শরীরে অবস্থিত তন্তু )। | 
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আলোচনা 

ক। স্বরূপে অতেদ, ঘর্দে ভেদ 

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে-_ জীব-জগতকে ত্রন্মের শরীর বলিয়া শ্রীপাদ রামাম্ুজ কি 
ব্রহ্ম ও জীব-জগতের ভেদ স্বীকার করিতেছেন ? ন। কি অভেদ স্বীকার করিতেছেন ? অথবা ভেদাভেদ 
স্বীকার করিতেছেন? 

সহজেই বুঝ! যায়, জীবজগৎ এবং ব্রগ্ষের মধ্যে আত্যস্তিক ভেদ তিনি স্বীকার করেন 
না; কেন না, আত্যস্তিক ভেদ স্বীকার করিলে তিনি জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে অয় তত্ব বলিতেন 
না। বিশেষতঃ জীব-জগৎ যে ব্রদ্ষের পরিণাম, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। ব্রন্ষের পরিণাম 
বলিয়া জীব-জগং ব্রন্ম-নিরপেক্ষ নহে- সুতরাং ত্রদ্ষের আত্যন্তিক ভেদও নহে। 

জীব-জগৎ এবং ব্রর্মের মধ্যে যে সর্ববিষয়ে আত্যস্তিক অতেদ, তাহাও তিনি স্বীকার করেন 
বলিয়া মনে হয় না। কেননা, “তদনন্যত্মমারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ-স্ুত্রভাষ্যে তিনি কারণরূপ ত্রহ্ষের 
সহিত কাধ্যরূপ জীবজগতের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত করিয়াও বলিয়াছেন-_-“চেতনাচেতন-বস্ত্ময় 
শরীরের এবং শরীরী ব্রঙ্মের যে শতশত শ্ুতিসিদ্ধ কারণাবস্থগত এবং কার্ধ্যাবস্থাগত স্বভীবভেদ এবং 
তদনুসারে যে গুণ-দেষগত ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা “ন তু দৃষ্টাস্তভাবাৎ ॥ ২।১/৯ ॥"-্রক্ষস্থত্র ভাষ্যেই 
উক্ত হইয়াছে।_-কারণাৎ পরস্মাদ্ত্রহ্মণঃ কার্ধাপূপং জগদনম্যৎ শরীরভূত-চিদচিদ্ধস্তনঃ শরীরিণো 
্রঙ্মণশ্চ কারণ বস্থায়াং কাধাবস্থায়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাববাবস্থয়া গুণদোধব্যবস্থা চ "ন তু 
ৃষ্টান্তভাবাৎ' ইত্যত্রোক্ত। 1” 

“ন তু দৃষ্টান্তভাবাং”-সুত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন -_-“দেবতা-মনুষ্য-গ্রভৃতি-শরীরধারী 
জীবগণের শরীরগত বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যাদি অবস্থা ষেমন আত্মাতে (জীবাত্মাতে ) সংক্রান্ত হয় ন! 
এবং আত্মগত জ্ঞান-সুখাঁদি ধন্মও যেমন শরীরে স্থদ্ধ হয় না, তদ্রুপ পরব্রন্মের শরীরভূত চিদচিদ্বপ্তর 
দোষও ( সংকোচ ও বিকাঁশরূপ দোষদ্বয়ও ) শরীরী ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না এবং ব্রন্মের গুণসমুহও 
তাহার শরীরে লংক্রামিত হয় না। সঙ্কোচ-বিকাশরূপ দোঁষ কেবল ব্রহ্ষশরীর-ভূত-চিদচিছম্বগত, তাত] 
্রঙ্ধকে স্পর্শ করিতে পারে ন1।-_সক্কোচ-বিকাশৌ পরক্রহ্মশরীরভূত-চিদ চি্বস্তগতৌ । শরীরগতান্ত 
দোষ নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা ন শরীরে যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং সশরীরাণাং ক্ষেব্রজ্ঞানাং 
শরীরগতা বালব্ব-যুবত্ব-স্থাবরত্বাদয়ো। নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞাননুখাদয়ো ন শরীরে ।” 

ইহা? হইতে বুঝ! গেল--শ্রীপাদ রামানুজের মতে ব্রহ্ম-শরীরভূত চিদচিদ্বস্তর ধম এবং 
শরীরী ব্রঙ্গের ধর্ম অভিন্ন নহে, তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। অর্থাৎ ব্রম্মা ও জীব-জগতের মধ্যে 
ধন্মগত ভেদ আছে। স্বরূপে তাহার] ভেদরহিত হইলেও তাহাদের ধশ্মের তেদ আছে। মৃৎ্পিগ্ড 
এবং স্ণ্য় ঘটাদি উভয়েই মৃত্তিকা! বলিয়া স্বরূপে অভিন্ন; কিন্তু মৃৎপিত্ডে মৃগ্ময় ঘটাদির পথোদরত্বাদি 
ধর্ম নাই বলিয়া তাহাদের যেমন ধর্মগত ভেদ আছে, তদ্দেপ। ক্রক্ম এবং জীব-জগতের মধ্যে এতাদৃশ 
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বর্শাগত ভেদ হইতেছে--অভেদের অন্তর্গত ভেদ, অভেদ-নিরপেক্ষ ভেদ নহে। মৃপিগ্ড এবং পয 
দ্রব্যের মধ্য যেমন স্বরূপগত অভেদ সত্বেও ধর্মগত ভেদ বিদ্যমান, তদ্ধেপ। ্‌ 

ব্রন্মের শরীররূপে জীব-জগদ্ধপ চিদচিদ্স্ত হইতেছে ব্রন্মের বিশেষণ এবং ব্রহ্ম হইতেছেন 
বিশেষ্য। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ । পূর্ববর্তী 
আলোচনা হইতে জানা খেল-শ্রীপাদ রামানুজের মতে বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে অভেদ সন্থন্ধ 
বর্তমান; কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণের ধর্মের মধো ভেদ বর্তমান । উহাতে যে ভেদ ও অভেদের কথ! 
পাওয়া গেল, ভা কিন্তু বিশেষা-বিশেষণের ভেদাভেদ সম্বন্ধ নয়। বিশেম্ত-বিশেষণে অভেদ-সম্থন্ধ, 
তাহাদের ধন্মে ভেদ আছে। 

চিদচিদ্ৃস্করূপ জীব-জগতের মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে শ্রীপাদ রামানুজ.ক থিত 
বিশেব্-বিশেষণের অভেদের কথা স্পষ্টতর ভাবে বুঝা যাইতে পারে । জীব হইতেছে পরব্রক্ষের জীব- 
শক্তির অংশ বা পরিণতি এবং জড় জগৎ হইতেছে তাহার অচিৎ-শক্তির বা মায়া-শক্তির পরিণতি ; 
স্থতরাং জীব-জগৎ হহল তত্বতঃ ব্র্মের শক্তি। কিন্ত ব্র্মের শক্তি হইতেছে তাহার স্বাভাবিকী শক্তি, 
্রন্ম হইতে মবিচ্ছেগ্ধ। শক্তি । শক্তি স্বাভাবিকী এবং অবিচ্ছেন্ভা বলিয়া ব্রন্থা হইতেছেন শক্তিযুক্ত 
আনন্দপ্প একবস্ত--ঠাহ।র ম্বাভাবিকী শক্তিকে বাদ দিয়া তাহার একবন্ত্তব নহে, শক্তিসমন্থিত 
ভাবেই একবম্ত। সুতরাং ব্রদ্মের শক্তিবূপ ব1 শক্তির পরিণামবূপ জীব-জগৎ ব্রহ্মাতিরিত্ত বন্ত নহে, 
ব্রন্মের সহিত তাহাদের ভেদ থাকিতে পারে না। ব্রঙ্গরূপ বিশেষোর বিশেষণ-্থানীয় চিদচিদ্বম্তরূপ 
জীব-জগৎও ব্রদ্ধী হইতে অভিন্নঃ চিদচিদ্স্তময় জীব-জগদ্রপ ব্রক্মশরীর এবং শরীরী ব্রহ্ম _ এই উভয়ের 
মধ্যে অভেদ-সন্বন্ধ বিদ্যমান । 

শক্তির প্রত লক্ষ্য রাখিয়। বিবেচন করিলে ধন্মগত ভেদের কথাও পরিষ্ফুট হইয়। উঠে। 
বস্তৃতঃ বন্ত্বর শক্তি এবং শক্তি হইতে উদ্ভৃত বিশেষত্বই হইতেছে বস্ত্র ধর্দ। শক্তির স্বরূপের পার্থক্য- 
বশতঃ শক্তি হইতে উদ্ভূত ধন্দমেরও পার্থক্য হইয়া থাকে । ত্রদ্ষের তিনটা প্রধান শক্তি__চিচ্ছক্তি বা 
স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি এবং মায়া শক্তি। এইট তিনটা হইতেছে তিনটা পৃথক্‌ শক্তি, তাহাদের স্বরূপও 
ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য এই তিনটা শক্তি হইতে উদ্ভূত ধন্মও ভিন্ন ভিন্ন। চিচ্ছক্তি ব! স্বরূপশক্তি ব্রদ্মের 
স্বরূপে অবস্থিত ; ব্রন্মের অশেষ অপ্রাক্ৃত কল্যাণগুণরাজি এই স্বপূপ-শক্তি হইতে উদ্ভুত । জীব- 
শক্তিতে ব। মায়াশক্তিতে এই স্বরূপ-শক্তির অভাব। এজন্থ ব্রন্মের গুণ জীবে বা মায়াশক্তির পরিণতি 
জগতে নাই। সেইবপ, জীব-জগতের ধন্মও ব্র্মে নাই । কেননা, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি ব্রন্মের 
স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও ব্রন্ষের স্বরূপে অবস্থিত নহে । ইহাই হইতেছে তরঙ্গের এবং তাহার শরীর- 
স্থানীয় জীব-জগতের ধন্মগত ভেদের হেতু । 

খ। জীব-জগতের ব্রজা-শরারত্থ এবং ব্রক্মোর সচ্চিদানঙ্জ-বিগ্রহত 
উলিখিত আলোচনা হইতে জান। গেল, চিদচিছ্স্তর্ূপ জীব-জগৎ হইতেছে ব্রন্দের শরীর | 
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অচিৎ বা জড় জগৎংও হইতেছে ব্রন্মের শরীর | অচিৎ হইতেছে চিদ্বিরোধী। চিদ্‌বিরোধী বন্তও যদি 
ত্রহ্মোর শরীরভূত হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-স্থতি যে পরক্রহ্ধকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, তাহার 
সঙ্গতি কিরপে রক্ষিত হইতে পারে ? 

পরব্রগ্ধ হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ । ব্রহ্ম বিগ্রহ, বিগ্রহ ব্রহ্ম । এই বিগ্রহ অপ্রাকৃত 
ব! চিন্ময় (১।১।৬৫,৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ব্রন্ধে প্রাকৃত ( অর্থাৎ অচিৎ বা জড়) কিছু থাকিতে পারে 
না। জড়ব! প্রাকৃত বস্ত হইতেছে বিকারধন্ম্ী ; কিন্তু ব্রদ্ধ বা ব্রক্মবিগ্রহ বিকারহীন। বিকারহীনত্বই 
প্রাকৃতবস্তহীনত্ব স্থচিত করিতেছে। 

তথাপি স্রীপাদ রামামুজ এবং শ্রুতিও যে জীব-জগৎকে ত্রন্মের শরীর বলিয়াছেন, তাহার 
হেতু এই | জ্াীবাত্মা যেমন জীবের দেহের মধ্যে অবস্থান করে, তন্দপ ব্রহ্মাও অস্তর্ধামী বা নিয়ন্তারূপে 
জীবের মধো এবং জগতের মধ্যে অবস্থান করেন। “যঃ পৃথিব্যাম্‌ ভিষ্ঠন্‌ **%% যন্ত পুথিবী শরীরং ঘঃ 
পৃথিবীমস্তরো। যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তধ্যাম্যমৃতঃ ॥ বৃহদারণাক ॥ ৩।ণ।৩ ॥_-যিনি পূর্থিবীতে অবস্থান করেন 
*% পৃথিবী ফাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভাস্তরে থাকিয়! পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করেন, 
তিনিই অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা ৮-এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৭২৩-বাকা পধ্যস্ত বাকাসমূহে 
বৃহদারণ্য ক-শ্রাতি তাহা বলিয়! গিয়াছেন । দেহের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া! জীবাত্মাকে যেমন “দেহী 
বা) শরীরী” এবং দেহকে জীবাত্মার “দেহ__বা শরীর” বল! হয়, তদ্রুপ জীব-জগতের মধ্যে অবস্থান করেন 
বলিয়া জীব-জগৎকে ব্রন্দের “শরীর” এবং ব্রহ্মকে জীব-জগন্রপ শরীরের "শরীরী" বল হইয়াছে । “*্যঃ 
পুথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ *** য্থ পৃথিবী শরীরম্”-এই বাক বলা হইয়াছে --পব্রহ্ম পৃথিবীতে অবস্থান করেন, 
এবং পৃথিবী তাহার শরীর” আরও বল! হইয়াছে--“যঃ পৃথিবীমস্তরো যময়তি_-পৃথিবীর মধ্যে 
থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন ।” 

অন্তর্ধ্যামিরূপে পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া যে পৃথিবীকে ব্রহ্মের শরীর বলা 
হইয়াছে, শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। এই্টরূপে, কেবল পৃথিবী নহে, সমস্ত 
জীব-জগতের মধ্যেই যে অন্তরধ্যামিরূপে ত্রন্ম অবস্থান করেল, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । জীব- 
জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিতি-হেতুই জীব-জগৎকে ব্রদ্দের শরীর বলা হইয়াছে । এ-ম্কলে *শরীর” 
-শব্দের তাৎপধ্য হইতেছে “শরীর-স্থানীয়, শীরতুল্য।” যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ত্রন্মের স্বরূপ, এ-স্থলে 
“শরীর”-শকে তাহাকে বুঝায় না ; কেননা, জীব-জগন্রেপ ব্রদ্মশরীর সচ্চিদানন্দ নহে, জীব-জগঞ্রপ ব্রঙ্গ- 
শরীরে অচিদ্স্ত জগৎ আছে । এইরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাকোর সঙ্গতি রক্ষা হয় ন!। 

আঁপাদ রাঁমানুজেরও যে উল্লিখিতরূপ তাৎপধ্যই অভিপ্রেত, তাহ। তাহার নিজের উক্তি 
হইতেও বুঝা যায়। 

“তদনম্যতমারস্তণ-শব্লাদিভ্যঃ 1২1১।১৪।+*ত্রহ্ষন্থত্রের ভাষ্যে একদেশী-মতের খগ্ুন-প্রসঙ্গে 
ভীপাদ রামান্ুজ লিখিয়াছেন-_ 
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“যে চ কার্যমপি পারমাধিকমত্যুপয়ন্ত এব জীব-ব্রক্ষণৌরোপাধিকমন্তত্বং, - খাভাবিকং- 
চানন্তত্বম্‌, অদিদ্তরঙ্গাণো্ত দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদি, তেযামুপাধিত্রক্মব্য তিরিক্ত-বত্বস্তরাভাবাদ্‌ 
নিরবয়বন্তাখপ্ডিতস্য ব্রহ্ষণ এব উপাধিসম্বন্ধাদ ত্রন্স্বরূপন্তৈব হেয়াকারপর্িণামাৎ শক্তিপরিণামা- 
ভ্যুপগমে শক্তি-বক্ষণোরনন্তত্বাচ্চ জীব-ত্রহ্মাণো? কর্ধবস্তাপহতপাপ্যস্থাদি-ব্াবস্থাবাদিস্চোহচিদ্ত্ম্ণোশ্চ 
পরিণামাপরিণামবাদিস্তঃ শ্রুতয়ো ব্যাকুপোয়ুঃ ॥_ আর, ধাহারা কার্যোরও পারমাধিক সত্যতা স্বীকার 
করিয়া জীব-ব্রদ্মের ভেদকে গপাধিক ( উপাধিকল্পিত-অন্বাভাবিক ) এবং অনন্তত্ব বা অভেদকেই 
স্বাভাবিক বলিয়া বর্ন করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রক্মাতিরিক্তি অপর কোনও বসত ন] 
থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অথণ্ড ত্রদ্মের সহিত উপাধি-সম্বন্ধ কপিত হওয়ায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয় 
জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রন্বশক্তির পরিণাম স্বীকার করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
্রক্ম যখন অনম্য-. একই পদার্থ, তখন জীবের কন্দাধীনতা, আর ব্রদ্ষের অপহত-পাপ্[-্বভাবত! 
প্রভৃতি বাবস্থা বা পার্থকা-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম, আর চেতনের অপরিণাম- 
বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসাঞ্জস্থপূর্ণ হইতে পারে ।-মহামহোপাধ্ায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত 
ভাষ্যান্ুবাদ।” 

এ-স্থলে স্ত্রীপাদ রামানুজ ব্রন্মের অপহত-পাপ্যত্থাদ্দির এবং জীবের কম্মাধীনতার, ও 
অচেতন-জগতের বা মায়ার পরিণামের উল্লেখ করিয়। এবং স্বরূপতঃ ব্রন্মের অপরিণামিত্বের উল্লেখ 
করিয়া! পরব্র্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের কথাই বলিলেন । তাহার শরীরস্থানীয় জীব-জগৎ যে 
্রদ্ষের সচ্চিদানদ্দবিগ্রহ হইতে ভিন্নধর্ম্বিশিষ্ট। তাহাও তিনি জানাইলেন। ইহা! হইতেই বুঝা 
যায়_ চিদচিদ্বস্তময় জীব-জগং বন্দের শরীর হইলেও তাহ ব্রদ্ষের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহে। তাহা 
হইলে, এবম্থলে “শরীর” বলিতে “শরীরস্থানীয়--শরীরতুল্যই” বুঝ।য়, ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। 

আরও একটী বিবেচা বিষয় আছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়! ব্রদ্মে দেহ-দেহি-ভেদ 
নাই (১1১।৭*-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু চিদচিদন্তময় জ্ীব-জগৎকে ত্রহ্মীবিগ্রহ মনে করিতে 
গেলে ত্রন্দে দেহ-দেহি-ভেদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কেননা, অচিদ্বন্ত জড়জগৎ ও চিদ্বস্ত ব্রন্ধ-_ 
এই ছুই বন্ধ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা ষায়-- চিদচিদ্স্তময় জীবজগৎ 
্র্ষের স্বূপভূত বিগ্রহ নহে। অস্তর্ধ্যামিরূপে জীব-জগতের মধ্যে ব্রদ্মের অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই জীব-জগৎকে ব্রন্ের “শরীর” বলা হইয়াছে । এ-স্থলে “শরীর”-শব্ের তাংপর্য্য হইতেছে" 
“শরীরতুল্য ।” 


গ। বিশিষ্টাখৈত-শকেয ব্যাপক অর্থ 
পূর্ব “বিশিষ্টাদৈত”-শবের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে “অৈত-্রদ্ষের হবয়প 


সম্যক্রূপে প্রকাশিত হয়না। কেননা, সেস্থলে বলা হইয়াছে-_চিদচিছস্তময়'জীবদ্গন্পেপ শরীর-. 
বিশিষ্ট ত্রহ্মই অতৈত ব্রদ্ম। এই অর্থে কেবল জীব-শক্তি এবং অচিৎ-মায়াশক্তির কথাই বলা 


[ ১৭১০ ] 


রামানুজ-মত ]. 0. ' অ্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সন্ধ . ২. -[81৬অন্ 


হইয়াছে।. কিন্ত এই হ্টটা শক্তি ব্যতীত ত্রন্মের আরও একটা ্রধান-শ্তি আছে-__চিচ্ছন্ি 
ৰা ম্বরূপ-শক্তি। উল্লিখিত অর্থে এই স্বরূপ-শক্তির কথা এবং ্বরূপ-শক্তির বৈতবরপ ত্রন্ষের 
ধন্ম্ণাদির কথা এবং ব্রচ্ষের অনস্ত চিম্ময় এশ্বর্ষের কথ! বলা হয় নাই। ন্ুুতরাং পূর্ব্বোক্ত 
অর্থটাতে ত্রিশকিথ্বক্‌ পরত্রহ্ষের সম্যক্স্বরূপ প্রকাশিত হয় না এবং স্বরূপ-শক্তি ও তাহার বৈভব 
বাদ পড়িয়াছে বলিয়। ব্রন্ষমের অদ্বয়দ্থও সম্যক্রূপে পরিস্ফুট হয় না; কেননা, চিদচিছ্বজ্ত্রময় জীব- 
জগদ্ব্যতীত যে চিগ্সয়-ধামাদি এবং চিন্ময় অশ্বরধ্যাদি আছে, ততসমস্ত উক্ত অর্থে অন্ুল্লিখিত 
বলিয়া সেই সমস্তকে কেহ হয় তো ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারেন। 

“বিশিষ্টাদৈত' শব্দের অন্তরূপ অথণও হইতে পারে এবং এই অশ্তরূপ অর্থ পৃর্ব্বোল্লিখিত 
অথ” অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং তাহাতে ব্রদ্ষের স্বরূপ এবং অদ্ধয়ত্ব সম্যক্রূপে প্রকাশিত হইতে 
পারে। এই ব্যাপকতর অথটা প্রদগিত হইতেছে । 

বিশি্টাদ্বৈত _ বিশিষ্ট+ অদ্ধৈত।  বিশিষ্টবিশেষসমন্থিত-সবিশেষ । অছৈত- দ্বৈত- 
রহিত» অদ্বয়_ অদ্ধিতীয়। তাহ! হঈলে “বিশিষ্টাদ্বৈত”-শব্দের তাৎপর্যা হইল__সবিশেষ অহয়-তত্ব। 
ব্রহ্ম হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয় তত্ব। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ আত্যস্তিক ভে্ববিশিষ্ট ) 
কোনও বস্ত নাই। এজন ব্রক্গ হইতেছেন অছৈত বা অদ্ধিতীয়। জীব-জগদাঁদি, ভগবদছ্ধামাদি, 
ভগবানের এশ্বধ্যাদি--যাহা কিছু ব্রদ্ম হইতে পৃথক, দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত হইতেছে ব্রন্মের বিশেষণ ; 
এই সমস্ত ্রক্ষাতিরিক্ত নহে ; কেননা, বিশেষ্য ও বিশেষণের আত্যাস্তিক ভেদ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন__ 
এই সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট অদ্ধয়তত্ব। 

“বিশিষ্টাছৈত”-শব্দের উল্লিখিতরূপ ব্যাপকতর অথ” যে শ্রীপাদ রামানুজের অনভিপ্রেত, 
তাহাও বলা যায় না। কেননা, তিনিও ভগবদ্ধামৈশ্বর্যাদির সত্যত্ব স্বীকার করেন। প্রথমোক্ক 
“চিদচিদবন্তময় জীব-জ্রগত্রপ-শরীর-বিশিষ্ট অছয়তত্ব”-অথে” চিচ্ছক্তির বিলাসভৃত ধামৈশ্বধ্যাদি যে 
পরিশ্ফুট ভাবে সচিত হয় না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। 

যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাপকতর অথ” গ্রহণযোগ্য হইলে মনে করিতে হইবে-_ ব্রদ্মের 
সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহ! জানাইবার জন্যই শ্রীপাদ রামান্ুজ বলিয়াছেন__জীব-জগং 
হইতেছে অয় ব্রন্মের শরীর-স্থানীয় এবং ব্রক্ম হইতেছেন জীব-জগদ্ধপ শরীরের শরীরিস্থানীয়। 
ব্রঙ্মের তত্ব সমাক রূপে প্রকাশের জন্য তিনি জীব-জগংকে ব্রন্মের শরীর বলেন নাই। 

ঘ। প্রীপাদ শঙ্করের “অধৈত” ও ভ্রীপাদ রামানুজের “অত” 

শ্রীপাদ শঙ্করও অদ্বয়বাদী, শ্রীপাদ রামানুজও অদয়বাদী । উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, 
শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগদাদির ব1 ভগন্ধামৈ্থর্য্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কিন্ত প্রীপাদ 
রামানজ তং-সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত 
অপর কোনও সত্য বস্তই নাই বলিয়া! ব্রহ্ম হইতেছেন “দ্বিতীয়”-হীন-_ অদ্বৈত । আর শ্ীপাদ রামাম্ুজের 
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মতে, জীব-জগদাদি বা ধামৈশ্ব্।দিও সভা, বাস্তব-মস্তিত্ববিশিষ্ট ; কিন্তু সত্য হইলেও তাহারা, 
তরঙ্জাতিরিক্ত পদার্থ নহে, সমস্তই ত্রল্গাত্মক। ব্রহ্ষাতিরিক্ত কিছু নাই বলিয়া,-__স্থৃতরাং বান্দোর, 
বাস্তব দ্বিতীয় কোনও পদার্থ নাই বলিয়া-_জীব-জগদাদির এবং ধ।মৈশ্বর্ধ্যাদির সত্যত্ব-সত্েও ত্রহ্ম 
হইতেছেন---€দ্বিতীয়৮-হীন _ অছৈত । 
অপর বিশেষত এই যে-শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্মের স্বাভাবিকী শক্তির সত্যত্ব স্বীকার 
করেন না এবং তজ্জন্গ স্বাভাবিকী শক্তির বৈভবরূপ জীব-জগদাদির এবং ধামৈশ্বর্যযাদির সত্যত্বও 
স্বীকার করেন না। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি কোনওনধপ বিশেষত্বের সত্যত্বই স্বীকার 
করেন না। এজন্য তাহার “আদ্বৈত ব্রহ্ম” হইতেছেন - নির্বিশেষ অদ্বৈত । আর, প্রীপাদ রামামুজ. 
ব্রদ্ষের স্বাভাবিকী শক্তির এবং শক্তি-বৈভবের এক কথায় সমস্ত বিশেষহ্বের__সত্যত্ব স্বীকার . 
করেন । এজন্য তাহার “মদ্ধৈত ব্রহ্ম” হঈতেছেন--সবিশেষ, বা বিশেষণ-বিশিষ্ট, বা বিশিষ্ট অইৈত | 
জীপাদ শঙ্কর কেবলমাত্র নির্বিবিশেষ ব্রঙ্গেরই বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়৷ এবং অপর. 
কোনও বন্তরই বাস্তব শস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়! তাহার মতবাদক্ষে “কেবলা্বৈত-বাদ”ও 
বলা হয়। আব শ্রীপাদ রামানরজের মতবাদকে বলা হয়-_“বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ বা সবিশেষাদ্বৈতবাদ 1” 
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শ্রীপাদ মধ্বাচার্যা জীব-জগদাদির সতাত্ব বা বাস্তন অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ভাহার 
মতে তন্ব ছইটী _ম্বতন্ত্রতত্ব এবং পরতন্ত্র তত্ব। এজন্য তাহার মতবাদকে ঘৈতবাদ বল] হয়। 

স্বতন্ত্র তবু হইতেছেন-- ঈশ্বর, সবিশেষ পরত্রক্ষ। আর, পরতন্ত্র তত্ব হইতেছে জীব- 
জগদাদি। 

“পরতন্ত্র-অথ"ই হইতেছে *অস্বতস্ত্র ৮ আ্রীমন্মধ্বাচাধ্য স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র- এই ঢুইটী তত্ব 
স্বীকার করেন বলিয়া! তাহার মতবাদকে স্বজন্ত্রবা্দও বল হয়। : 

তাহার মত স্বতগ্ তত্ব পরব্রহ্ম হইতে পরতগ্রতত্ব সমূহের লিত্য স্বাভাবিক ভেদ 
বিস্কমান। এজন্য তাহার মতনাদকে ভেদ্রবাদ্ও বল! হয় এবং স্বাভাবিক ভে্ববাদ এবং কেবল-স্েদবাদও 
বঙ্গা হয়। তস্ববাদও তাহর মতবাদের আর একটী নাম। 

ক। শ্রীমন্ধবমতে তত্বসমূক্ধের স্বরূপ 

ব্রক্মা_ সবিশেষ, সর্ধবশক্কিমান্‌, সর্বদোষ-বিবজ্জিত, অনস্ত-কল্যাণ-গুণালয়, স্বতন্ত্র, স্বরাট, 
সর্ব্ব-নিয়স্তা, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বগত-ভেদবজ্জিত। এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-পরব্র্মের কর, চরণ, 
মুখ, উদরাদি সমস্তই হইতেছে আনন্দ-মাআ । “আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদ্ি সর্বত্র চ ্বগতভেদ-. 
বিবঞ্জিতাত্মা ॥ শ্রীমন্সধবপ্রনীত মহাভারত-তাৎপধ্যনির্ণয় ॥১১১।” পরব্রক্ম দেহ-দেহি-ভেদহীন। র 
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ভাহার নাম, রাপ, গুণ, লীলাদি উহা হইতে অভিন্ন _সমন্তই চিন্য়। তিনি অজ, নিত্য, ক্ষয়- 
বৃদ্ধিহীন, সর্থবজ, সর্বেশ্বর। তাহ! হইতেই স্থাষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জান, আবরণ, বন্ধ, 
মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে। 
স্থটিঃ স্থিতিশ্চ সংহারে] নিয়তিজ্ঞণনমাবৃতিঃ। 
বন্ধমোক্ষাবপি হ্যান্ু শ্রুতিষূুক্তা হরে: সদা ॥ 
--১।১-ব্রহ্মস্থুত্রের মধ্বভাষ্য । 

ঈশ্বর ও ত্রদ্ধ একই তত্ব। ব্রগ্ষ জগতের নিমিত্ব-কারণ-মাত্র, উপাদান-কারণ নহেন। অনস্ত 
জীবের আধার। শ্রীমন্মধবমতে শ্রীবিষুই পরক্রহ্ম । 

জীব-__পরতন্ত্-তত্ব, চেতন-ম্বরূপ, সতা, সংখ্যায় অনন্ত, পরিমাণে অণু. ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
নিতা-আম্থুচর। অধীন। জীবের জ্ঞান দস্বল্প?, পরমেশ্বরের জ্ঞান পপূর্ণ।” ঈশ্বরের নিরুপাধিক 
প্রতিবিষ্বাংশ। ঈশ্বর তাহার প্রতিবিম্বাংশরূপ জীবসমূহের বিশ্বন্বরূপ | 

নিরুপাধিক গ্রতিবিস্ব 

শ্রীপাদ মধ্বাচাধ্যের মতে ভগদ্ধাম বৈকুষ্ঠে পশু, পক্ষী, নর, তৃণাদি বিভিন্ন আকারে 
স্ব-স্ব-শুদ্ধন্বরূপে জীবকুল বিরাঁজিত ; অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট জীব বৈকুষ্ঠে নিত্য বিরাজিত । কিঞ্ত 
তাহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, পরস্ক শুদ্ব-চেতন, সচ্চিদানন্বাকার। এই সকল শুদ্ধ জীব নিরপাধিক 
শ্রীবিষ্ণরই নিরুপাধিক-প্রতিবিশ্বশ্বূণ ৷ শ্রীভগবান্‌ বিষ্তা অনস্ত আকারবিশিষ্ট; অনস্ত- 
আকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহের আকাররূপেও তিনি বিরাজ্িত; এই সমস্ত অনস্ত আকার তাহারই 
সচ্চিদানন্র-বিগ্রহমধ্যে অবস্থিত এবং এই সমস্ত অনন্ত আকারও শুদ্ধ _-সচ্চিদানন্পাকার । স্্রীবিষুঃর 
বিগ্রহ-মধ্যস্থিত এই সকল অনন্ত-আকারের নিরুপাধিক প্রতিবিষ্বও বৈকুণ্ঠধামে শ্রীবিষণুবিগ্রহের 
বহির্দেশে শুদ্ধন্বরূপে নিত্য বিরাজিত । ইহারাই শুদ্ধ জীব । প্রতি শুদ্ধ জীবের ছুইটী বিগ্রহ__ 
একটা শ্রীবিষুণুর মধ্যে, আর একটী বাহিরে । বাহিরের রূপটী হইতেছে ভিতরের রূপের নিরুপাধিক 
প্রতিবিষ্ব; আর ভিতরের ব্ূপটা হইতেছে তাহার বিশ্ব! ভিতরের রূপটী শ্রীবিষুরই একটা রূপ 
বলিয়া বাস্তবিক শ্ত্রীবিষুুই হইলেন দবিহ্ব*” আর বাহিরের রূপটী হইল সেই বিশ্বরূপ বিষুবর 
নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব । 

শ্রীমম্মধ্বমতে প্রতিবিষ্ব হই রকমের_ সোপাধিক এবং নিরুপাধিক । সময় সময় আকাশে 
বে ইন্ধন দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে হুর্ষের সোপাধিক প্রতিবিশষ্ব , জলকণারপ উপাধির যোগে 
ইচ্ছার উৎপত্তি এবং ইহ] ক্ষণন্থায়ী। নিরুপাধিক প্রতিবিদ্ব কোনওরূপ উপাধির যোগে উৎপন্ন 
হয়না । নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বোধ হয়_-এক দীপ হইতে জ্বালিত অন্য দীপের তুল্য। প্রথম 
দীপটী বিশ্ব, দ্বিতীয় দীপটা তাহার প্রতিবিশ্ব_কোনও তৃতীয় বস্ত্র সহায়তায় প্রথম দীপ হইতে 
দ্বিতীয় দীপ জাল! হয় নাই বলিয়া, সাক্ষাদ্ভাবে প্রথম দীপ হইতে দ্বিতীয় দীপটা আলিত হইয়াছে, 


[ ১৭১৩ ] 
২১৫ 


মাধ্যমত ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৪)৭-অন্ধু 


বলিয়া. তাহাকে প্রথম দীপের নিরুপাধিক প্রতিবিষ্ব বলা যায়। তন্দরপ প্ীবিষুবিগ্রহমধ্যস্থিত ' 
অনস্তরূপেব মধ্যে কোনও একরূপেব ফে বাহিরে প্রকাশ-_তৃতীয় কোনও বস্তর সহায়তা বাতীত , 
প্রকাশ - তাহাকেই বিগ্রহমধাস্থ রূপের নিরুপাধিক গ্রতিবিন্ব বল। হয়। | 
যাহা হউক, শ্রীপাদ মধ্বাচারধ্য তাহার ব্রহ্গনৃত্রভাষ্যে এই প্রসঙ্গে পৈঙ্গীশ্রতির যে প্রমাণ 
উদ্ধৃত কবিষাচ্ছেন, তাহা এই- | 
এদ্বিরূপাবংশকৌ তস্ পবমস্ত হবেধিভোঃ।  প্রতিবিশ্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥ + 
প্রতিবিস্বাংশকা জীবাঃ প্রাহুভাবা: পৰে স্বৃতাঃ। প্রতিবিশ্বেষল্পসাম্যং সবরূপাণীতরাণি তিতি ॥ / 
দোপাধিবন্ুপা ধিশ্চ প্রতিবিশ্বো ছিধেযতে | জীব ঈশস্তানুপাধিরিজ্্রচাপো যথা রবে ॥ / , 
৩৫১ -সুত্রভাষ । / 
_বিভু পরমেশ্বব শ্রীহরির ছুই রকমে অংশ আছে- প্রতিবিশ্বাংশ ও ্বকুাংশ ৮ জীব- : 
সমূহ হইতেছে প্রতিবিশ্বাশ এখং (মংস্তাদি) অবতারসমূহ হইতেছেন স্বঈপাংশদ প্রতি" $ 
বিশ্বাংশ জীবসমূহের সহিত শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে, কিন্তু স্বরূপাংশ-অবতার সমূহ তাহার শ্বরূ 
(স্বরূপভূত )। প্রতিবিস্ব ছুই রকমেব__সোপাধিক এবং নিকপাধিক। জীব হইতেছে ঈশ্বরে 
নিরুপাধিক প্রতিবিপ্ধ, আর আকাশে যে ইন্দ্রধমু দৃষ্ট হয়, তাহ হইতেছে স্র্ধের সোপাধিক 
প্রতিবিহ্ব ৮” | 
শ্রীমন্মধবাচাধা যাহাদিগকে শ্রীবিষ্ণর “ম্ববপাংশ” বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈধঃবাচাধ্যগণ 
তাহাদিগকেই পরব্র্গের “ম্বাংশ” বলিয়া থাকেন। স্বব্ূপাংশরূপ মংস্যকুম্মাদি শ্রীবিষুর স্বরূপতৃত 
বলিয়। দ্বিতীয়-মধবা চাষ্য-নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজন্থামী তাহাদিগকে (স্ববপাংশসমূহকে ) পরমেশ্বরের 
“অভিম্নাংশ” বলিযাছেন , শ্রীমন্মধ্বকিত প্রতিবিস্বাংশজীবকে তিনি পরমেশ্বরের পভিষ্গাংশ+ 
বলিয়াছেন। নাধদ পঞ্চরাত্রেব আম্ুগত্ে গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যাগণও জীবকে পরব্রন্গের “বিভিন্লাংশ 
বলিয়াছেন । 


এই দৃশ্যমান জগতে দেবতা, গন্ধর্বব, মনুষ্য, অসুর, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ,লতা-আদি যত রকমের 
জীবদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, মাধ্বমতে চিন্ময় বৈকৃঠ্ঠেও ভাগবানের নিরুপাধিক প্রতিবিশ্বক্ূপে 
তদস্থরূপ শুদ্ধদেহ সমূহ নিত্যবিরাজিত এবং তাহাদের বিশ্বক্ূপেও ভগবানের নিত্য আকারসমূহ তাহার 
বিগ্রহমধ্যে বিরাজিত। নিরুপাধিক প্রতিবিষ্বসমূহেব মধ্যে _ স্থৃতরাং তাহাদের বিদ্বসমূছের মধ্যেও_- 
অন্থরদেহের অনুরূপ দেহও আছে। ভবে বিশেষহ এই যে__দৃশ্যমান জগতে দেবতা, মনুষ্য, অন্ুরাদির 
দেহ জড়, প্রাকৃত, পরিবর্তনশীল ; কিন্ত বৈকুষঠস্থ নিকপাধিক প্রতিবিশ্বসমূহ এবং তাহাদের বিদ্বসমূহও 
হইতেছে বিশুদ্ধ -_জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ । প্রীকৃত জগতের জীবদেহ রজস্তমোগুপাদি-বিশিষ্ট ; কিন 
'বিশ্বস্বরূপ ভগবালে রজন্তমোগুপাদির অভাব | 


[ ১৭১৪ ] 


মাধ্বমত্ত ] অন্ষের সহিত জীবউগদাদির সমন রী [ ৪1প-অগ্গু 


বৈকুষ্ঠে ভগব্দৃবিগ্রহের বহির্দেশে যে শুদ্ধ জীবদেহ, তাহাই হইতেছে ভগবানের নিরুপাধিক 
প্রতিবিশ্ব ;$ প্রাকৃত ব্রদ্ষাণ্ডের জীবদেহ কিন্ত নিরুপাধিক প্রতিবিদ্ব নহে । 

প্রাক্কত ব্হ্মাণ্ডে যে ্দরীবের নরদেহ, বৈকুগ্ঠস্থিত প্রতিবিন্বন্ববূপ তাহার স্বর্বপদেহও ষে 
নরদেছই হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা! নাই। পূর্র্বকণ্্ম অনুসারেই কৃষ্টিকালে জীব কর্্মফল- 
ভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে । যাহার বৈকুষ্টস্থিত শ্বরূপদেহ নরাঁকৃতি, কর্মফল অনুসারে 
সষ্টিকালে সেই জীব এই ব্রন্ধাণ্ডে পশুদেহও পাইতে পারে, বৃক্ষদেহও পাইতে পারে, কিন্া অন্ধ 
কোনও দেহও পাইতে পারে। কিস্ত তাহার মুক্তি লাত হইলে শ্বরূপগত নরদেহেই তাহার বৈকুষ্ঠে স্থিতি 
লাভ হইবে । এই ব্রন্মাণ্ডে এখন যাহার নরদেহ, তাহার বৈকুষ্স্থিত ম্ববূপদেহ যদি বৃক্ষাকার হয়, 
মুক্তিলাভের পর তাহার বৃক্ষাকার স্বরূপদেহেই তাহার স্থিতি হইবে । (১) 

“স্বরূপদেহই শরীরী ব। জীবাত্মা, তাহ। নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার বিশিষ্ট ।” (২) 

বন্ধ জীব তিন রকমের _সাত্বিক, রাজসিক, এবং ভামসিক। 

আলোচল! | শ্রীমন্মধ্বমতে জীব হইতেছে স্বরূপে অণুপরিমিত--স্ুক্মতম 7 কিন্তু "নিত্য সচ্চিদা- 
নন্দময় বিবিধ আকার বিশিষ্ট” স্বরূপদেহ অণুপরিমিত বা স্ুক্মতম হইতে পারে না। সুতরাং অণুপরিমিত 
জীবন্বরূপ ব! জীবাতআ। এবং তাহার স্বরূপদেহ_-এই উভয়কে এক এবং অভিন্ন বস্ত্র বলা যায় না। 
জীব ব। জীবাত্বা যখন ম্বরূপতঃ ভগবানের অনুচর, তাহার সেবক, এবং সেবার উপযোগী দেহ ব্যতীত 
যখন সেবা সম্ভবপর হইতে পাবে না, তখন ইহাই মনে হইতেছে যে--জীব যখন মুক্তি লাভ করে, 
তখন বৈকৃঠস্থিত তাহার স্বরূপদেহে প্রবেশ করিয়াই ভগবানের সেবা! লাভ করিয়া থাকে। প্রীপাদ 
মধবাচার্ধ; যখন জীবে-জীবে ভেদও স্বীকার করেন, তখন ইহাই বুঝ যায়-_মুক্তাবস্থায় সেবা-বিষয়েও 
জীবের ভেদ আছে, সকল জীবের সেবা এক রকম নহে । সেবার বৈচিত্রী অনুসারে সেবোপযোগী 
দেহেরও বৈচিত্রী থাকা স্বাভাবিক । এজন্য প্রতি জীবেরই দেবোপযোগী স্ববূপদেহ বৈকুষ্ঠে নিত্য 
বিরাজিত। এই সমস্ত দেহ "নিত্য সচ্চিদানন্দমময়”_ সুতরাং জড়-বিরোধী হইলেও বদ্ধজীব যখন 
সংসারে থাকে, তখন আর বৈকুষ্ঠস্থিত তাহার ন্বরূপদেহে অবস্থান করিয়া ভগবানের 
সেবা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; কিন্ত তখনও বৈকুষ্ঠে তাহার স্বরূপদেহ বিরাজ- 
মান; কেন না, ইহা নিতা। কিন্তু তখন যেন এই সচ্চিদানন্দ-ত্বরূপদেহও সেবাক্রিয়াহীন ব্লিয়। 
অচেতনবংই অবস্থান করে বলিয়া মনে হয়। তখন নিরুপাধিক প্রতিবিশ্বরূপ স্বরূপদেহ গুলি যেন 
বৈকুষ্ঠের শোভাবিশেষরূপেই অবস্থান করে। শ্্রীমদৃভাগবতের “'বসস্তি ঘত্র পুরুযাঃ সব্ধবে বৈকুষ্ঠ- 


ূর্তয়ঃ ৮.ইত্যাদি ৩১৫।১৪-ল্লোকের ক্রমসন্দর্ত-টাকায় স্্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--“বৈকুগস্য 
_ভগবতো। জ্যোতিরংশভৃত1 বৈকু্ঠলোকশোভারূপা যা অনস্তা মূর্ত: তত্র বর্তস্তে তাসামেকয়া সহ 


(১) প্রন স্থম্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত “বৈফবাচাধ্য প্রমধব”, ১৯৩৯ ্ী্টান্-সংস্করণ | সগ্চবিংশ অধ্যায়। 
(২) এ এ ২২৩ পৃষ্ঠা। 
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যুক্ত স্যৈকসা মুষ্তিঃ ভগবতা! করিত ইতি বৈকৃষ্ঠস্যমুর্তিরিব মুত্তিেষা মিত্যুক্তম্‌।” ইহার মর্পা এইরাপ। 
“ভগবানের জো]ুতির অংশভূতা এবং বৈকৃষ্ঠলোকের শোভারূপ। অনন্ত মুষ্তি বৈকুষ্ঠে নিত্য বিরাঞিত। . 
সে-সমস্ত যুত্তির এক মূত্তির সহিত ভগবান্‌ মুক্তপুরুষের মৃত্তি করেন; এজন্য বৈকৃষ্ঠের মুত্তির গায় ঘুষ্থি 
যাহাদের -- একথা বল! হইয়াছে ।” 


সালোক্যমুক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী ত্তাহার প্রীতিসন্দর্ভে (প্রভূপাদ শ্রীল 
প্রাণগোপালগোস্বামি-সংস্কবণ। ১*-অনুচ্ছেদ ) উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া তৎপরবস্তী ১১শ 
অনুচ্ছেদে এ উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপেই বলিয়াছেন-_-“যতৈবাহ--প্রযুজামালে ময়ি তাং শুদ্ধাং 
ভাগবতীং তশ্রম্। আরব্ধকর্মনির্বাণে ম্তপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ1” ইহা হইতেছে শ্রীমদৃভাগবতের 
€ ১৬২৯) শ্লোক _ব্যাসদেবের প্রতি নারদেব উক্তি! কিরূপে নারদ পার্ষদদেহ পাইয়াছিলেন, 
তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ় মতি জন্মিয়াছে 
দেখিয়া ভগবান্‌ নারদকে পূর্বে বলিয়াছিলেন_ তুমি এই নিন্দ্য লোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্ধদন্ব 
লাভ কবিরে। “সৎসেবয় দীর্ঘয়াপি জাঁতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি & 
শ্রীভা, ১)৬২৪॥” ভগবৎ-কধিত এই পার্দদেহ নারদ কিরূপে পাইলেন, ব্যাসদেবের নিকটে 
তাহাই তিনি বলিয়াছেন__“প্রযুজামানে ময়ি” ইত্যাদি শ্লেকে । এশুদ্ধা ভাগবতী তম্থর প্রতি আমি 
প্রযুজ্যমান হইলে আমার আরব্ধ-কন্মনির্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” প্লোকস্থ 
“প্রযুজামানে”শন্দের অর্থে আীজীব্পাদ লিখিয়াছেন দনীয়মানে-নীত হইলে ।” কোথায় 
নীত হইলে 1? “যা তনুঃ আীভগবত। দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশ-জ্যোতিরংশরপাত ' 
শুদ্ধাং প্রকৃতিষ্পর্শশৃম্ভাং তনুং প্রতি”-_-ভগবৎ-প্রতিশ্রুতা ভাগবতী শুদ্ধা তম্থুর প্রতি ভগবান্‌ 
কর্তকই নীরদ নীঠ হইয়াছিলেন। এ-স্থলে *ভাগবতী”-শবন্দের অর্থ করা হইয়াছে_ 
“ভগবদংশজোতিরংশবূপা! ভগবানের অংশ যে জ্যোতি তাহার অংশরূপ11” আর, “শুদ্া”শবের 
অর্থ কর! হইয়াছে -“প্রকৃতিস্পর্শশৃগ্।” ৷ ভগবদংশকপা জ্যোতি: অবস্থাই প্রকৃতিষ্পর্শশুন্যাই হইবে. 
তাহা। হইবে চিন্সয়ী, সচ্চিদানন্দরূপা। এতাদৃশ সচ্চিদানন্দময় পার্ধদদেহের প্রতি ভগবান্‌ 
নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়! গিয়। সেই দেহই নারদকে দিলেন। ইহা! হইতে বুঝা গেল--সেই 
দেহ ভগবদ্ধামে পূর্বেই বর্তমান ছিল। এইরূপ অনস্ত সচ্চিদানন্দময় দেহই যে বৈকৃষ্ঠে নিত্য বর্তমান, 
তাহাও ধ্বনিত হইল। মুক্তজীবকে এইরূপ কোনও এক দেহে সংযোজিত কবিয়াই ভগবান্‌ পার্যদত্ব 
দান করিয়া থাকেন। শ্ীমন্মধবাঁচাধ্য বৈকু্স্থিত এতাদৃশ অনস্ত সচ্চিদানন্দময় দেহকেই জীবের 
“ন্বরীপদেহ” বলিয়াছেন । 


এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল--বৈকুষ্ঠস্থিত “শ্ঘরূপদেহ”ই বাস্তবিক জীব বা জীবাস্বা 
নহে; জীবাত্মা তাহ! হইতে ভিন্ন । শ্রীমন্মধ্ধমতে এই জীবাত্বা হইতেছে পরক্রক্ম ভগবানের 


[ ১৭১৬ ] 
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নিরুপাধিক শ্রতিবস্বাশ । । আর, শ্বয়পদেহও হইতেছে__তগবদ বিহথ নিরুপাধিক বিশ্বরপ 
ভগবশ্মুন্তির নিরুপাধিক প্রতিবিন্ব। * 
জগ্ত--পরমেশ্বরকর্তৃক স্থষ্ট। পরমেশ্বর ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ব-কারণ ; আর, জড়রূপা 
প্রন্কৃতি হইতেছে জগতের উপাদান-কারণ। ত্রিগুণাত্মিক প্রক্কৃতিই মহত, অহঙ্কারাদিঝীপে পরিশত 
হইয়! থাকে । জগৎ সত্য_-বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট, কিন্তু অনিত্য। জগত কার্ধ্যরূপে অনিতা, ফিস্ত 
কারণরূপে নিত্য। : পরতন্ত্র তত্ব। ভগবান্‌ বিষ্ুুর বশবর্তী । 
মায়া_ মায়ার ছুই রূপ_সুখ্যা ও অমুখ্যা। মুখ্যা মায় হইতেছে শ্বীবিষুুর শক্তি; আর 
অমুখ্য! মায়) হইতেছে প্রকৃতি_-জগতের উপাদান । 
ষ্ট্যা্ি কার্য) _স্ষ্্যাদি কার্যের উদ্দেশ্যে ভগবান্‌ বিষু__বাস্মদেব, সক্ষণ, প্রত্যয় ও অনিরুচ্ধ- 
এই চারিরূপে আত্মগ্রকট করেন।* বাস্ুদেব-রূপে তিনি জীবগণের গতি-প্রদাতা ৷ বাসুদেবের কাস্তা- 
শক্তির নাম__রমা ব। মায়া । সক্কর্ণরপে তিনি জগতের সংহার-কর্তী। সন্ক্ষণের কাস্তাশক্কির 
নাম-_ জয়! । প্রহ্যন্নরূপে তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা । গ্রছায়ের কাস্তা-শক্তির নাম__কৃতি। অনিরুদ্ধরূপে 
তিনি জগতের পালনকর্তা । অনিরুদ্ধের কাস্তাশক্কির নাম_শাস্তি। ভগবান্‌ বিষু্ যেমন বানুদেবাদি- 
রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, তাহার কাস্তা-শক্তিও তদ্ধেপ তাহাঁরই আদেশে বাস্ুদেবাদির কাস্তাশক্কি 
রম1-আদিক্ধপে আত্ম-প্রকাশ করেন। 
জগতের স্থষ্টি ও সংহার__এই ছুইটী কাধ্য ভাগবান্‌ বিষুর নিজে করেন না, কিন্বা স্ষ্টিকর্তা 
প্রায়, সংহারকত্তী সঙ্কৰরণও নিজে করেন না। আধিকারিক দেবতা বা মহত্রম্জীবের মধো শক্তি 
সঞ্চার করিয়! তাহাদের দ্বারাই এই ছুইটী কার্ধা করাইয়া থাকেন। ভগবান, বিষ, প্রহায়রূপে চতুর্মখ 
বরহ্মাতে স্থপ্টিশক্তি এবং সঙ্কবণিরূপে রুপ্রে সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া! থাকেন। কিন্ত জগতের 
পালন কার্ধ্য অনিরুদ্ধরূপে তিনি নিজেই করিয়া থাকেন এবং বামুদেবদূপে তিনি নিজেই জীবের 
মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন । 
ঘ। ভ্রীমন্‌ মধবাচার্ধ্যস্বীকৃত পঞ্চভেদ 
প্রীপাদ মধবাচাধ্য পাঁচ রকমের ভেদের কথ! বলেন। যথা__ 
(১) জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ, 
(8) ক্ষীবে ও জড়ে ভেদ এবং (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ। এই পাঁচ রকমের ভেদ সর্ববাবস্থাতেই 
নিত্য ; যুক্তাবস্থাতেও জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্য ভেদ বর্তমান থাকে। 
“জীবেশয়োভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম। 
জড়েশয়োর্জড়ানাঞ্চ জড়জীবভিদা তথ? ! 
পঞ্চভেদ। ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাস্থ নিত্যশঃ। 
সুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ববদ। ॥ | 
-_জ্রীমধবপ্রসীত মহাভারত-তাৎপব্য-নির্ণয় ॥১1৭*-- ৭১1৮ 


»১1১।৯৭৬-৪ অন্পচ্ছেদ ভষ্টব্য. 
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গ। পঞ্চতেদ পদ্বদ্ধে আলোচনা 
আমন্মধবকখিত পৃঞ্চভেদ-সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। 
(১) জীবেস্থরে ভেদ 
মাধ্বমতে জীবাত্ম1] চেতন-বন্ত, পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বরের অনুচর । জীবের জ্ঞান 
প্র” ; কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান “পুর্ণ |” জীব “অল্লজ্ঞ” ; কিন্তু পরমেশ্বর “"সর্ব্বজ্ক | বন্ধ এবং 
মুক্ত-এই উভয় অবস্থাতেই জীব পরমেশ্বব হইতে পৃথক, ( বা! ভিন্ন ) ভাবে অবস্থান করে। এসমস্ত 
কারণে জীব ও ঈশ্বরে নিতা ভেদ বিদ্যমান । 
বক্তব্য । শ্রীমম্মধ্বাচারধ্য জীবাত্মাকে “চেতন” বা পচিৎ” বলেন । পরমেশ্বরও “চেতন” বা 
“চিৎ” এই বিষষে জীব ৪ ঈশ্বরে অভেদই দৃষ্ট হয়। 
জীবকে তিনি পরমেশ্বরেব অধীন এবং অন্ুুচর বলেন। ইহ হইতে বুঝা! যায়- শ্রীমন্মধবমতে 
জীব পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখে । কেননা, যে বস্ব যাহার অধীন বা অনুচর, সেই বন্ত তাহার 
অপেক্ষা ন! বাখিয়া পাবে না। মাধ্বমতে জীব হইতেছে পরতন্ত্র-তত্বের বা অন্থতন্ত্র-তত্বের অস্তুভূক্ত। 
জীব পরমেশ্বর কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হস্টয়া থাকে । 
ইহা হতেও জীবের পরমেশ্বরাপেক্ষত্ব জান। যাইতেছে ; জীব পরমেম্বর-নিরপেক্ষ নক, 
স্বতন্ত্র নহে । যাহা পবমেশ্বর-নিরপেক্ষ নহে, তাহাকে পরমেশ্ববের বাস্তব ভেদ বা মআত্যপ্তিক ভেদ 
বল! যায় না (৪1৩-অন্চ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। বিশেষতঃ, মাধ্বমতেও পবমেশ্বব এবং জীব- এই উভয়ই 
যখন চিদ্বন্ত, তখন চিদ্স্ববপে যে ষ্ঠাহারা অভিন্ন, তাহাও অস্বীকাধ্য হতে পারে না। ইহাও 
আত্মন্তিক ভেদের বিরোধী । ” 
নিত্য পৃথক, মবস্থিতিতে অবশ্য জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ বদ্ধ এবং মুক্ত-__উভয় 
অবস্থাতেই পবমেশ্বব হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে। ইহা হইতেছে অবস্থানগত ভেদ, স্বরূপগত 
ভেদ নহে । জ্ঞাতৃত্বাদি-বিষয়েও জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ আছে , কিন্তু ইহাও হইতেছে গুণগত বা শুণ- 
তারতম্যগত ভেদ, ইহাও স্ববূপগত বা আত্যস্তিক ভেদ নহে । এ-স্থলেও জ্ঞাতৃত্বাদিতে কিঞ্চিৎ অভেদ 
আছে। কেননা) পবমেশ্বর সর্বজ্ঞ ; জীব স্বল্লজ্ঞ হইলেও অজ্ঞ নহে । এইরূপে দেখা ষায়_-ঈশ্বর 
হইতে জীব মত্যস্তিক ভাবে ভিন্ন নহে; জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং 
কোনও বিষয়ে অভেদ বিদ্মান। মাপবমতেও তাহা অন্বীকৃত নহে। মাধ্বভাষ্যধৃত ত্রহ্গতর্ক-বাক্য 
হইতে জানা যায়_ 
“আঅবয়ব্যবয়বানাং চ গ্রণানাং গুণিনস্তথা। শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতনুথা ॥ 
স্বরূপাংশাংশিনো শ্চৈব নিত্যাভেদে! জনার্দনে। জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্ররুতাবপি ॥ 
চিদ্রূপায়ামতোহনংশ! অগ্চণ! অক্রিয়া ইতি । হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যস্তে তু স্বতেদতঃ ॥ 
পৃথগ-্ুণান্ভাবাচ্চ নিত্াত্বাহুভয়ৌরপি । বিঝোরচিস্ত্যশক্েশ্চ সর্ববং সম্ভবতি গ্রুবম, ॥ 


[ ১৭১৮ ] 
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ক্রিয়াদেরপি নিত, বযক্িবিশেষণম । তাবাভাববিশেষেণ ব হাবহারয তাদুশ: ॥ 
বিশেষন্ত বিশিষ্টস্যাপযভেদস্তদ্বদেব তু। সর্ববং চাচিস্ত্যশক্তিত্বাদ্‌ যুজ্যতে পরমেখ্বরে ॥ 
তচ্ছক্ত্ৈব তু জীবেষু চিদ্রপপ্রকৃতাবপি । ভেদাভেদৌ তদন্তত্র হ্াভয়োরপি দর্শনাঁৎ ॥ 
কার্ধাকারণয়োশ্চাপি নিমিত্বং কারণং বিনা । _-২৩/২৮-২৯-ত্রন্নৃত্রভাব্যধৃত ॥ 


-সজনার্দিনে--অবয়বী ও অবয়বসমূহে, শক্তিমান ও শক্তিতে, ক্রিয়াবান (কর্তা) ও 
ক্রিয়াতে এবং অংশী ও স্বরূপাংশে--ইহাদের মধ্যে পরল্পর নিত্য অভেদ বিদ্তমান। জীবস্বরণপে 
এবং চিদ্রুপ প্রকৃতিতেও তদ্রেপ অভেদ বর্তমান । অতএব, অংশাদির সহিত অংশী-আদির অভেদ- 
হেতু গুণী-প্রভূতি হইতে গুণাদির পৃথক অবস্থানের অভাবহেতু, তাহাদিগকে অংশ, অগুণ, অক্রিয় 
ও অবয়বহীন বলা হয়। শ্রীবিষ্ুর অচিস্ত্য-শক্তিবশত; এ-সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যতা, 
প্রকাশ ও অগ্রকাশতেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রপেই 
সিদ্ধ হয়। অচিস্ত্য-শক্িত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত হয়। আর, তাহার শক্তিহেতুই জীব- 
সমূহে এবং চিদ্রুপা প্রকৃতিতেও তত্রদৃবিষয়গত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান , যেহেতু অন্থাত্র ভেদ 
ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয় । নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত, কাধ্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ 
স্বীকাধ্য |” 


উল্লিখিত প্রমাণে জানা যায়, শ্রীমস্মধাচার্ধ্য ভেদাভেদও স্বীকার কয়িয়াছেন। তবে তিনি 
ভেদাভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরেই বিশেষ প্রাধান্ত দিয়াছেন, ভেদাভেদের মুখ্যত্ব তিনি স্বীকার 
করেন নাই। ২৩৪৩-ব্রন্গস্ত্র-ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন-_“্যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ 
গীয়তে । অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ1” এই উক্তির তাতপর্যা এইরূপ £--প্অস্য 
অয়ম_ইহার ইনি।” জীব ব্রন্ষের--ব্রন্মের অধীন, ব্রনের অনুচর_-সেবক; ব্রহ্ম হইতেছেন 
জীবের সেব্য। সেব্য ও সেবকে ভেদই বর্তমান। তবে শ্রুতিতে যে অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়, 
তাহার তাঁৎপর্যয এই যে_ জীবের ক্রহ্মাংশত্ব সুচনার জন্য অভেদ বল হইয়াছে । এইরূপে ভেদ 
ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হইলেও ভেদাভেদ কিন্তু মুখ্য নয় । 
কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে__ভেদাভেদের মুখ্যত্ব কেন নাই ? ভেদেরই বা মুখাত্ব কেন? 
শ্রীমন্ধ্বাচাধ্যান্ুগত শ্রীল গৌড়পূর্ণানন্দ ত্তাহার “তত্বমুক্তাবলীতে” এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
জ্াত্ব! সাংখ্য-কণাদ-গৌতম-মতং পাতগ্রলীয়ং মতং 
মীমাংসামতং ভট্টরভাক্করমতং বড় দর্শনাভ্যন্তরে । 
সিদ্ধাস্তং কথয়ন্ত হস্ত সুধিয়ো জীবাত্মনোধস্ততঃ 
কিং ভেদোইজ্তি কিমেকতা কিমথব! ভেদেহপ্যভেদক্য়োঃ ॥ 


[ ১৭১৯ ] 
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শান্তরেযু পঞ্চন্থ ময়া খলু তত্র তত্র জীবাত্মনোরতিতরাং গত এব ভেদঃ। 
বেদাস্তশান্ত্রভণিতং কিমিদং শবণোমি ভেদং ততোইগ্মুভয়ং ভ্রিবিধং বিচিত্রম্‌ ॥ 
_শ্রীমৎসৃন্দরানন্দ বিষ্তাবিনোদ-বিরচিত “গোঁড়ীয়ার তিনঠাকুর”-প্রথম ভঙ্গী, ২১১ পদ) রি 


ইহার তাৎপধা হইতেছে এই-_শ্রীগৌড়পুানন্দ বলিতেছেন_-“জীব ও ব্রঙ্গের মধ্যে: 
কিরূপ সঙবন্ধ বিদ্যমান? ভেদ? নাকি অভেদ? না কি ভেদেও অন্ডেদ? বড় দর্শনের অস্তরগত সাংখ্য, 
কণাদ, গৌতম, পতগ্রলি, মীমাংসা ও ভট্ট-ভাঙ্করের দর্শন-শান্ত্র বিচার করিয়! আমি দেখিতেছি__: 
জীব ও পরমাত্মার মধ্যে “অতিতর ভেদ -মাত্াস্তিক ভেদ বিদ্কমান। এই অবস্থায় বেদান্ত-শঙ্গ, 


কথিত ভেদ, অভেদ ও ভেদ(ভেদ-_-এই ত্রিবিধ বিচিত্র মত কিরূপে গ্রহণ কর! যায় ?” 


বেদাস্তদর্শনে ব৷ ব্রন্মনৃত্রে স্ুত্রকার ব্যাসদেব নদাংখ্য-শাস্ত্রাদির অবৈদিক মতের খণ্ডন | 
করিয়! শ্রুতিসপ্মত মতেরই প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। নিরীশ্বর-সাংখ্যশান্ত্রাদি হইতেছে পৌরুষেয় শান্তর ;. 
আর বেদাস্ত হইতেছে অপৌরুষেয়। প্রকৃতির অতীত তত্তাদি-বিষয়ে বেদাস্তই যে একমাত্র প্রমাণ. 
“শান্ত্রযোনিত্বাং”ত “আুতেত্ত শব্দমূলদ্বাং”-ইত্যাদি স্তরে ব্যাসদেব তাহা পরিষ্কারভাবেই .বঙগিয়া 
গিয়াছেন। এই অবস্থায় সাংখ্যাদি-শান্ত্রকে বেদাস্তের উপরে স্থান দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে না। 


যাহা হউক গৌড়পূর্ণানন্দের উক্তি হইতে বুঝা যায় _-সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের আনমুগত্যেই তিনি 
জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিতেছেন। ইহ! কিন্তু শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্ের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। 
তিনি তীহার ভেদমূলক দিদ্ধান্তুকে শ্রুতির এবং বেদান্্গত স্মৃতির উপরেই প্রতিষিত করার চেষ্টা 


করিয়াছেন। তিনি ভেদাভেদবাদের মুখ্যত্ব স্বীকার না করিলেও অশাস্ত্ীয়ত্বের বা অযৌক্তিকত্থের 


কথা বলেন নাই। 
জীব-ত্রন্মের ভেদাতেদ স্বীকার করিয়াও জীবের নিত্য পৃথক. অস্তিত্বের এবং জীব ও 


ব্রন্মের গুণার্দির ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি ভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শ্ট্রীপাদ 


শঙ্কর-কখিত জীবত্রন্মের সর্ব্বতোৌভাবে একত্ববাদের সুদৃঢ়, প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যই বোধ হয় 
জবীপাদ মধ্বাচাধ্য জীব-ব্রক্ষের ভেদের কথ! উচ্চ-স্বরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
ভেদবাদ যে আত্যস্তিক ভেদ জ্ঞাপন করে না, তাহ পূর্বেই প্রদগিত হইয়াছে । তীহারই মতে 
জীব বখন ব্রন্ধাধীন, ব্রদ্ধানুচর-__সুতরাং ত্রহ্মাপেক্ষ, তখন জীবকে ব্রন্মের আত্যস্তিক ভেদ বল! 


যাইতে পারে না। সুক্ষ বিচারে দেখা যায় তাহার কথিত ভেদ হইতেছে বাস্তবিক অভেদের ভক্ত 


ভেদ। অথবা, ইহাকে ভেদাভেদও বল! যায়। ভেদাভেদের কথা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন! 
মুক্তাবন্থাতেও জীব ব্রন্ষমের সহিত এক হইয়া যায় না, পরস্ত স্বীয় পৃথক অস্তিত্বই রক্ষা করে, 
তাহা জানাইরার জম্তই ভেদাভেদের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া তিনি ভেদের প্রাধান্ত প্রচার 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
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৫২) জীবে জীবে পরস্পর তেদ | | | 
আপাদ মধবাচার্ধের মতে জীব স্বরূপে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত । জীব-সংখ্যার অনস্ত্ব হইতেই 
জীবে জীবে পরস্পর ভেদ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। এইট ভেদেরও বৈচিত্রী আছে | অসংখাজীব 
যেখানে, সেখানে প্রতোক জীবেরই পুথক. অস্তিত্ব থাকিবে; নচেৎ অসংখ্যত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। 
জীব যখন স্বরূপত:ই অণু এবং তাহার সংখ্যাও যখন অনস্ভ, তখন বদ্ধ এবং মুক্ত-_. 
উভয় অবস্থাতেই পৃথক, পৃথক, অবস্থান-ভেদে জীবে জীবে পরস্পর ভেদ থাকিবে । 
আবার, প্রকৃতি ও কাধ্যাদিতেও জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয়। লৌকিক জগতে 
দেখা যায়, ভিন্ন ভিগ্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি; তদমুসারে 
তাহাদের কাধ্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এই দিক. দিয়াও বদ্ধ অবস্থাতেও জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ আছে। 
সাধনের বৈচিত্রী অনুনারে সাধনসিদ্ধ জীবের প্রাপ্য মুক্তিরও বিভিন্নত। আছে- কেহ 
সাযুজ্য মুক্তি, কেহ সালোকা মুক্তি, কেহ ব। অন্তবিধ মুক্তি লাভ করিয়। থাকে । মুক্তিভেদে তাহাদের 
মধো কার্যাদিতেও কিছু নাকিছু ভেদ থাকিবে । 
আবার, দেবা, গন্ধবর্ব, মন্নষা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্স প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীব 
সংসারে দৃষ্ট হয়। তাহাদের দেহাদি এবং ক্রিয়াদিও পরস্পর বিভিন্ন | শ্রীমন্মধ্বমতে বৈকু্ঠলোকে 
বিভিন্ন জীবের স্বব্ূপদেহও দেবতা -গন্ধবর্বাদি ভেদে বিভিন্ন । 
এইরূপে দেখা গেল--সব্বত্রহ জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ বর্তমান । 
বন্তব্যা কিন্তু জীবে জীবে কেবল যে পরস্পর ভেদই বিদ্যমান, তাহা নয় * কোনও কোনও 
বিষয়ে অতেদও দৃষ্ট হয় । শ্রীপাদ মধ্বাচাধোর মতেও জীব হইতেছে চেতন বন্তু। চেতনত্বাংশে সকল 
জীবের মধোই অভেদ খিদ্যমান। সকলেই পরমেশ্বরের অধীন এবং পরমেশ্বরের অনুচর বা! সেবক। 
এই পিষারেও জীবমাপ্রের মণো আভেদ-সম্বন্ধ বিষ্ঠমান। ইহাতে বুঝ! যায়--শ্রীপাদ মধবা চার্ধ্য- 
কথিত জীবে জীবে পরস্পর ভেদ হইতেছে অভেদের অন্তর্গত ভেদমাত্র | 
শীমন্মধ্মতে জীন হষ্টতেছে ঈশ্বরের অংশ নিরুপাধিক প্রতিবিষ্বাংশ, আর ঈশ্বর 
তাহার অংশী। অংশী এবং অংশের মধোও আত্যস্তিক ভেদ স্বীকার করা যায় না, ভেদাভেদ স্বীকার্য্য। 
শ্রীপাদ শঙ্করের জীব-্রক্মৈকাত্ব-বাদের এবং এক-জীববাদের প্রতিব!দেই হয়তো শ্রীমন্তধ্বাচার্ধা 
জী/ব-জীবে পরস্পর ভেদের উপরেও প্রাধান্ত দিয়াছেন। 
জীবও চিত, ঈশ্বরও চিৎ ; এজন্য জীব হইল ঈশ্বরের সজাতীয় বন্য । কিন্তু মাধ্বমতে জীব ও 
ঈশ্বরে নিত। ভেদ বর্তমান বলিয়া জীব হইতেছে ঈশ্বরের সজাতীয় ভেদ । 
(৩) ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ 
ঈশ্বর চিদ্বস্ত ; আর জড় হইতেছে চিদ্বিরোধী বস্ত। সুতরাং ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ স্বীকার 
করিতেই হইবে। 
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জড় হইতেছে ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ। 7. 
বক্তব্য। জগংই হইতেছে জড় বন্ত | আীপাদ মধ্বাচার্যা জগৎকে অনতন্ত্র, অর্থাং ইন. 
পরভন্ত্র বলিয়া যখন স্বীকার করেন, তখন জগৎকে ইশ্বর-নিরপেক্ষ বলা যায় না । আবার, মাধ্বমত্তে. 
ঈশ্বর হইতেছেন জগতের স্থষটিকর্তা, নিমিত্ব-কারণ। ইহাতেও ভ্রগংকে ঈশ্বর-নিরপেছগণ্বল। যায় না! রি 
ঈর্বর-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া জগৎকে ঈশ্বরের আত্যন্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হয় না। অবশ্ঠ ঈশ্বরে; 
ও জগতে বন্তগন্ত ভেদ আছে; যেহেতু, ঈশ্বর হইতেছেন জড়-বিদে টি চিদ্বস্ত, আর জগৎ. 
হইতেছে চিদ্বিরোধী জড় বন্তু। ঈশ্বর হইতে পৃথক, ভাবে জগতের অস্তিত্বও স্বীকৃত_ স্্টিকালে, 
কাঁধ্যরূপে স্থুলরূণেও পৃথক, এবং প্রলয়ে কারণরূপে _ সুক্ষরূপে বা প্রকৃতিরূপেও--পৃথক,। এ-স্থলেও 
বন্তগতভেদের প্রতি এবং পুথক্‌ অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শীমন্মধ্বাচাধ্য ঈশ্বরে ও জগতে 
( অর্থাং জড়ে ) ভেদের কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হন্ন। 
(8) জীবে জড়ে ভেদ 
শীমন্মধ্বাচাধ্য জীবে এবং জড়েও ভেদ স্বীকার করেন। জীবাত্মা চিদ্ধপ্ত ; আর জড় হইতেছে 
চিদ্বিরোধী বস্তু । সুতরাং জীবাত্বায় ও জড়ে বস্তুগত ভেদ অবশ্যই স্বীকাধ্য। 
আবার, বদ্ধ শরীরী জীবের দেহও জড়বস্ত । জড়দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মা_অর্থাৎ বদ্ধ শরীরী জীব-_জড় 
জগৎ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করে বলিয়। অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকেও জড় জগং 
হুইতে ভিন্ন বল! যাঁয়। কিন্তু উভয়ে ঈশ্বরাধীন বলিয়া অধীনত্বাংশে তাহাদের অভেদও অস্বীকার কর। 
যাষ় না । 
(৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ 
জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ বলিতে বিভিন্ন জড় বস্ত্র মধ্যে পরম্পর ভেদই বুধায় । এই ভেদও 
ৰল্ততঃ অবস্থানগত এবং গুণারদিগত ভেদ । বিভিন্ন জড় বন্তও স্বরূপতঃ জড় বলিয়। বস্তুগতভেদ তাহাদের 
মধো থাকিতে পারেনা। বন্তগত ভাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এইকপে 
দেখা যায়_জড়ে জড়ে ভেদ, কেবল পৃথগন্তিত্বগত এবং গুণাদিগণ্ড ভেদ মাত্র ! 
(৬) ম্বতন্-তত্ব ও পরতন্্ তত্ত 
স্থতন্্র-তত্ব হইতেছেন একমাত্র ঈশ্বর পরত্রন্ম। আর, ভীব-জগদাদি হইতেছে পরভন্তর-তত্ব- 
ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত তত্ব। ছুইটী তত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই 
শ্রীমন্মধ্বাচাধ্যের মতবাদকে দ্বৈতবাদ বল! হয়! 
আবার, শ্বতন্ত্র-তত্ব ও পরতন্ত্র-তত্বের মধ্যে নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাহার মতধাদকে 
ভেদবাদ বলা হয়। 
কিন্ত শুঙ্ষুভাবে বিচার করিলে তাহার মতবাদকে দ্বৈতবাদও বগা যায় না, ডেদবাদও বল! যায় 
না। একথা বলার হেতু এই। 
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ছুইটা বন্ত যদি পরস্পর-নিরপেক্ হয়, প্রতোকেই দি ব্বয়ংসিত্ধ হয়, তাহা! হইলেই তাহাদিগকে 
পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ছুইটী বস্তু বল! বায় এবং তাহাদের মধ্যে আত্যস্তিক ভেদ আছে 
বলিয়াও মনে কর! যায়। কিন্ত শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের স্বীকৃত তত্বদ্ধয়ের মধো একমাত্র স্বতন্ত্র-তত্ব পরমেশ্বর ই 
হইতেছেন অন্যনিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ব । “ম্বতন্্র-তত্ব"-শব্দেই তিনি তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
তাহার স্বীকৃত পরতন্ত্র-তত্ব অন্তনিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ব নহে। «পরতন্ত্র-তত্ব”-শব্দেই তিনি তাহাঁও 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জীব ঈর্বরের অধীন, ঈশ্বরের অন্ুচর, সেবক +ঃজীবকে ঈশ্বরের অংশ 
বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন। ন্মুতরাং জীব ঈশ্বর-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ একটা দ্বিতীয় বন্ত নহে। 
ভাহার মতে জগৎও ঈশ্বর-স্ৃষ্ট, ঈশ্বর-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । সুতরাং জগৎও ঈশ্বর-নিরপক্ষ স্বমুংসিদ্ধ একটা 
' দ্বিতীয় বস্ত্র নহে । এইবূপে দেখ! গেল--পরতন্ত্র বা অন্যতন্ত্র তত্ব জীব ও জগৎ বস্তুতঃ ঈশ্বরের ভেদও 
নহে, ঈশ্বর-নিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র একটা দ্বিতীয় তত্বও নহে । এজন্াই বলা! যাইতে পারে যে, 
প্রীমন্মধ্বাচাধ্যের মতবাদকে তাত্বিক বিচারে দৈতবাদ বা কেবল-ভেদবাদ বল! সঙ্গত হয় না। নিত্য 
পৃথক্‌ অস্তিত্বাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে তিনি ন্বতন্ত্র-তত্ব এবং পরতন্্ববতত্থের ভেদের কথ! বলিয়া- 
ছেন, তাহা' পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । এই ভেদ কিন্তু তাক ভেদ নহে। 


৮| উ্লীপ্পীদ ভ্ভাক্ষল্লাঙগার্য্যেন্ল শুলছালিক্ ভেদাভেদ-নাদ 

শ্রীপাদ ভাস্করাঁচার্যযের (১) মতে ত্রন্ষের ছুইটী রূপ -কারণরূপ এবং কাধ্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম 
এক এবং অদ্বিতীয় ; কার্য্যর্ূপে তিনি বু। মৃত্তিকা যেমন কারণরূপে এক, কিন্তু কাধ্যরূপে বু-_-ঘট, 
শরাবাদি। ব্রহ্মও তদ্রুপ কারণরূপে এক, কাধ্যরূপে বহু--জীব, জগদাদি ব্রন্দের কার্ধা । 

কাঁরণরূপে ব্রহ্ম হইতেছেন নিশ্রপঞ্চ (লোকাতীত, নিরাকার,) অনন্ত, অসীম, সল্পক্ষণ এবং বোধ- 
লক্ষণ । তাহার সত্তা) বোধ বা জ্ঞান এবং অনস্তত্ব হইতেছে তাহার গুণ, ভাহার সঙ্গে অবিচ্ছেদা 
ভাবে সংযুক্ত । কেননা, ধন্মধন্শিভেদে স্বরূপের ভেদ হয় না; গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্রহিত 
কোন গুণও নাই । “ন ধর্দ্ধল্মিভেদেন স্বরূপভেদ ইতি 7 ন হিগুণরহিতং দ্রব্যমস্তি, ন দ্রব্যরহিতো গুণ: ॥ 
৩২।২৩-ব্রন্মস্থত্রের ভাস্করভাষ্য | (১) ব্রন্ধ জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি নিরংশ 


(১) অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ ভাস্করাচারধ্য হইতেছেন শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যের পরবর্ভী এবং শ্রীপাদ রাশাছুজা- 
চাধোর পূর্ববর্তী । 

(২) 491 টিঠোা। টাছা9য20 55 01810665060 ঠা 006 ০110, 075 8181000 110 0155156 (01003, 0301৩ 15 
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ভাস্কর-মত ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন ২. [ ৪ 


হইলেও স্বেচ্ছায় জীব-জগন্রপে পরিণত হয়েন, কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। 
কারণরণে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, উপাধির যোগে তিনি বন্ছত্ধ প্রাপ্ত হয়েন। এ 

প্রীপাদ ভাক্কবের মতে “উপাধি” বলিতে “অনাদি অবিষ্ভা ও কর্ম” বুধায়। জীবের দেহ, ঠ। 
বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্ত্ব হইতেছে উপাধি। 

বর্গের দ্বিবিধা শক্তি-জীব-পরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি; অথবা ভোক্ত শক্তি, 
এবং ভোগ্য-শক্তি। 

জীব-পরিণাম-শক্তিতেই ব্রন্ম উপাধির যোগে জীবরূপে পরিণত হয়েন। সংসার-দশীয় জীব: 
হইতেছে ব্রন্মের অশ, ত্রন্মের ভোক্তুশক্তি এবং পরিমাণে অপু। ইহা হইতেছে জীবের খপাধিক ূ 
(ব! আগস্তুক) পরিমাণ । স্বাভাবিক অবস্থায় জীব হইতেছে খিভু, ব্রহ্ম হইতে অনিন্ন। 

সংসারী-জীবের সংখ্যাও বু। জীবের বহুত্ব ও ভোক্ ত্র হইতেছে উপাধিক অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, 
যাঁবংকাল সংসারী, তাবওকাল স্থায়ী। প্রলয়ে ও যুক্তাবস্থায় জীবের ভোক্ত ত্বাদি থাকে না। 

অচেতন-পরিণা ম-শক্তিতে ব্রহ্ম উপাধিযোগে জগন্রপে পরিণভ হয়েন। কিস্তু পরিণত হইয়াও 
তিনি স্বরূপে অবিকৃত এবং অপরিবত্তিত থাকেন। 

জীব ও জগং সত্য. মিথ নহে, কিন্তু উপাঁধিক বা অনিত্য। স্ঙ্টিকাঁলে এবং স্থিতিকালেই জীব ও 
জগৎ ত্রচ্গ হতে ভিন্ন ; কিন্তু প্রলয়-কালে ব্রন্মের সহিত একক প্রাপ্ত হয়। 

ত্রঙ্মাই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। স্থঠিকালে ব্রন্গ যখন বহু হইতে ইচ্ছা 
করেন, তখন তিনি তাহার পরিণাম-শক্তিতে নামরূপে নিজেকে পরিণত করেন_-ভোকক্তা জীব্রূপে 
এবং ভোগ্য অচেতন জগদ্রপে আত্মপ্রকাশ করেন। উর্ণনাভি যেমন তন্তজাল বিস্তার করে, তদ্েপ 
্রঙ্মও স্বীয় শক্তিতে বন্ুত্পৃণ” জীব জগর্জাপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জীব-জগদ্রেপে পরিণত হইয়াও 
পুর্ণ এবং অনন্ত ব্রহ্ম তাহার পূর্ণত্ব এবং অনন্তত্ব রক্ষা করেন ইহা তাহার স্বভাব ব। স্ববূপগত ধশ্খা। 
ভাঙ্করমতে উপাধি হইতেছে অবিদ্ঞাঁকাম-কম্্রময় | এই উপাধিই অসীম ব্রহ্মকে সমীম 

জীবরধূপে পরিণত করে। মহাকাশ ঘটমধ্যে আবদ্ধ হঈটলে যেমন ঘটের দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়, তন্তরপ 
অপরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ধও দেহেন্দ্রিয-নামরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছি হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়। উপাধিগ্রস্ত 
্রন্ধরূপ জীবই সংসার-ছুঃখ ভোগ কবিয়া থাকে । উপাধির বিনাশে জীব ব্রক্ষের সহিত একীভূত 
হইয়া! যায়; ঘট ভগ্র হইলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন মহাকাশের সহিত মিশিয়া এক 
হইয়া যায়, তদ্রুপ । 
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জীব-জগংই হইতেছে ব্রন্ষের কাধ্যরূপ। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে__ ভাস্করমতে র্রল্মের সহিত জীব-জগতের সন্ধন্ধের স্থরপ্টী কি? 

ঘট-শরাবাদি মৃদ্ময় দ্রব্যও মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে । তঞ্জপ, হার-বলয়” 
কহণোদিও স্বর্ণ ই, স্বর্ণাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে । সুতর।ং কারণরূপ মুংপিগ্ডের সহিত কাধ্যরূপ 
ঘট-শরাবাদির-__কিম্বা কারণরূপ স্বর্ণখণ্ডের সহিত হার-বলয়-কঙ্চণাঁদির - কোনও ভেদ নাই। ঠিক 
সেই ভাবেই কারণরূপ ব্রন্মের সহিতও কাধ্যব্ূপ জীব-জগতের কৌনও ভেদ নাই। সুতরাং 
কারণরূপ বর্ষে এবং জীব-জগতে অভেদ্র। এই অভেদ স্বাভাবিক বা নিতা। 

আবার, আকারাদিতে যেমন ঘট-শরাবাদির সহিত ভাহাদের কারণ মৃৎপাপ্তের ভেদ 
আছে, কিম্বা হার-বলয়-কঙ্কণাদির সহিত তাহাদের কারণ স্বর্ণথণ্ডের ভেদ আছে, তদ্রপ জীব-জগতের 
সঠিত কারণরূপ ব্রন্মেরগ ভেদ আছে । কিন্ত এই ভেদ হইতেছে উপাধিক বা আগন্তক । ভ্রল্মোর সহিত 
জীব-জগগতের ওপাধিক ভেদ বিছ্ভমান। 

এইরূপে দেখা গেল, ভাস্করমতে ব্রদ্ের মহিত জীব-জগতের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই 
বিদ্কমান ; অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ কেবল ওঁপ।ধিক বা আগন্তক। আগন্তক হইলেও ভেদ সতা, 
অভেদের ন্ায়ই সত্য। তবে অভেদেব সতত হইতেছে নিত্য, ভোদের সত্যত্ব মনিতা -_যাবতকাল স্থায়ী, 
তাবৎকাল সত্য। উহা হইতেছে শরীপাদ ভাস্করের ওপাঘিক ভেদাভেদবাদ । 

ক। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ স্মিতি ও সত্যত্ব 

আপত্তি হইতে পারে- ছুইটী বন্তর মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ কিরূপে সম্ভবপর হইতে 
পারে? ূ 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ভাস্কর বলেন -তব্ডের দিক্‌ হইতে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ 
হইলেও বাস্তব জগতে ভেদ ও অভেদের একত্রাবস্থিতি দৃষ্ট হয়। বাস্তব জগতে অবিমিশ্ ভেদ 
যেমন অসন্তব, অবিমিএএ অভেদও তেমনি অসম্ভব । কোনও বস্তই অপর কোনও বস্ত্র হইতে 
শুদ্ধ ভিন্ন নহে, শুদ্ধ ভাভিন্ন৪ও নে, কিন্তু ভিম্নাভিন্ন। কাধারপে এবং ব্ক্তিরূপে প্রত্যেক বন্তই 
অপর বস্ত্র হইতে ভিন্ন ২ কিন্তু একই কারণ হইতে উৎপন্ন বস্তসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কারণের 
দিক্‌ দিয়া অভিন্ন; কিম্বা একই জাতিভুক্ত যে সকল বস্তু, তাহারাও পরস্পর ভিন্ন হইলেও 
জাতির দিক্‌ দিয়া অভিন্ন। যথা, একই ন্বর্ণনিন্মিত হার, বলয়, কুগুলাদি আঁকারাদিতে 
পরম্পর ভিন্ন; কিন্তু ন্বর্ণরূপে তাহারা অভিন্ন, যেহেতু হাঁর-বলয়-কুগুলাদি সমস্তই একই 
ত্বর্ণনিন্িত। রাম, শ্বা।ম, যছ্ু--তিনজন মানুষের নাম। জাতি-হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোনও 
ভেদ নাই, তিনজনই মানব-জাতিভূত্ত ; কিন্তু ব্যক্তি-হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। রামও 
খ্য/মের মত বা যর মত নয়; শ্যামও রম বা যছুর মত নয়, যছুও রাম বা শ্যামের মত নয়। 
আবার, শ্যাঁম মানুষ, অশ্ব-হস্তী-আদি পশ্ত। শ্যাম মনুষাজাতীয়, অশ্ব ও হস্তী পশুজাতীয়। এ- 
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স্থলে জাতিহিসাবে হস্তরী ও অশ্ব হইতে শ্যামের ভেদ আছে; কিন্তু জীবহিসাবে ভাঙার অভির; 
কেননা, শ্যামও জীব, অশ্বও জীব, হস্তীও জীব । র 

এইরূপে দেখা যায়, বাস্তব জগতে ভেদ ও অভেদের একঝ্রাবস্থিতি আছে। এই ভেদ 
ও অভেদ-_ উভয়ই প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তাহাদের একত্রাবস্থিতিও প্রত্যক্ষদৃষ্ট _ সুতরাং সত্য এবং সমভাবে সত্য; ূ 
. যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য, তাহাকে অস্বীকার করা যায় ন!। 

তদ্্রপ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধো যে ভেদাভেদ-সন্বন্ধ, তাহাও সভা, পরস্পরবিরুদ্ধ 
নহে। পরম্পর-বিরুদ্ধ হইলে জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারিতনা, উৎপন্ন হইয়৷ ত্রশ্গেই 
স্থিতিলাভ করিতেও পারিত না এবং ব্রন্মে লীন হইতেও পারিতনা। 

পৃবেরেই বলা হইয়াছে ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। 
তেদ স্বাভাবিক নহে-_ওপাধিকমাত্র, শাশ্বত নহে ; যতকাঁল স্থায়ী অর্থাৎ যতকাল ভেদরূপে অবস্থিতি, 
ততকালই সত্য, ভেদপ্রাপ্ডির পূর্বেও সতা নহে, ভেদ-বিনাশের পরেও সতা নহে। ভেদের সত্ত্ব 
অনিত্য। কিন্ত অভেদের সত্যত্ব শাশ্বত, নিতা। ূ 

খ। শক্কর-মত ও ভাস্কর দতের তুঙগন। 
শ্রীপাদ শঙ্করের সঙ্গে শীপাদ ভাস্করের কোনও কোনও বিষয়ে এক্য আছে, আবার কোনও 


কোনও বিষয়ে বিরোধও আছে। 
এক্য_উভয়ের মতেই পরব্রহ্ম স্বূপতঃ নিরাকার ; উভয়ের মতেই পরব্রচ্ধ উপাধির যোগে 


জীবজগন্রুপে সাকারত্ব প্রাণ্ড হয়েন। 

উভয়ের মতেই জীব ও ব্রহ্ম ্বরূপতঃ অভিন্ন । উপাধির যোগেই ব্রন্মের জীবভাব, উপাধির 
বিনাশে জীব মুক্ত হয় এবং তখন ব্রন্ষের সঙ্গে একীভূত হইয়। যায়। : 

বিরোধ_-শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ধবিধ-শক্তি-বিবজ্দিত ; কিন্তু পাদ 
ভাক্ষরের মতে ব্রহ্ম সর্ববশক্তি-বিবজ্জিত নহেন; ব্রক্ষের জীব-পরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-. 
শক্তি আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্মের কোনও গণ স্বীকার করেন না । কিন্ত শীপাদ ভাক্কর ব্রন্মকে 
সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ বলেন এবং তাহার এই সত্তাকে, বোধ বা জ্ঞানকে এবং অনস্তত্বকেও ব্রন্মোর - 
হ্বরূপভূত গুণ বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীপাদ ভাক্কর বলেন-_-গুণরহিত কোনও ত্রব্য নাই, 
প্রব্রহিতও কোনও গুণ নাই। তিনি ব্রহ্মের “ইচ্ছা”ও স্বীকার করেন? তিনি বলেন, ব্রহ্মা সেচ্ছায় 
জীব-জগন্রপে পরিণত হয়েন। এইরূপে দেখা গেল - শ্রীপাদ ভাস্করের ব্রহ্ম একেবারে নির্ব্বিশেষ-- 
সর্বববিধ-বিশেষত্বহীন-_নহেন ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রহ্ম নিধিবশেষ--সবর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীন। 

আপাদ শঙ্কর পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন না; কিন্তু শ্রীপাদ ভাস্কর পরিণাম-বাদ খ্বীকার 
করেন; অবস্থ তাহার স্বীকৃত পরিণাম হইতেছে উপাধি ষোগে পরিণাম। তিনিআীপাদ শহরের 


বিবর্তবাদ স্বীকার করেন ন1। 
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... জ্ীপাদ শঙ্চরের মতে উপাধি মিথ্যা, উপাধির যোগে যে ভেদ জশো, তাহাও মিথা।। 

আীপাদ ভাক্ষরের মতে উপাধি মিথ্যা নহে, সত্য 7 এবং উপাধিজাত ভেদও সত্য--বাস্তব অস্তিত্ব- 
বিশিষ্ট। শক্করের মতে জীব মিথ্যা, ভাক্করের মতে জীব সত্য । 

শক্করের মতে জগৎ বলিয়া বাস্তবিক কোনও বস্ত নাই; এই পরিদৃষ্টমান জগৎ হইতেছে 
ব্রন্গে জগতের ভ্রান্তি মাত্র । যেমন, শক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, তদ্দেপ। ভাস্করের মতে জগৎ ভ্াস্তি- 
মাত্র নহে, মিথা| নহে; জগৎ জতা- বাস্তব অভ্তিত্বময় বসত । উপাধির যোগে ব্রহ্গই জগন্রপে 
পরিণত হইয়াছেন। 

শঙ্করের মতে ভেদমাত্রই মিথ্য।-_বাস্তব-অস্তিতবহীন। ভাক্করের মতে ভেদ মিথ্য। নহে, 
সতা- বাস্তব অস্তিত্বিশিষ্ট | 

শক্ষরের মতে যাহ সত্য, তাহা নিত্যই সত্য--অনাদিকাল হইতে অনস্তকাল পধ্যস্ত সত, 
বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট ; শীপাদ শঙ্করের মতে সত্য ও নিত্য _-এই উভয় হইতেছে এক পর্যায়তুক্ত । 

কিন্তু ভাঙ্করের মতে অনিত্যবস্তও সত্য ব! বান্তব-অর্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পাঁরে। অনিত্য 
বস্তুর সত্যত্ব অস্থায়ী _যাবকাল সেই বস্ত্রটী থাকিবে, তাবংকাল তাহা সত্য বা অস্তিত্ববিশিষ্ট। 


শ্রীপাদ শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর সমস্তই মিথ্য।; ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও 
বন্তুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই। শ্রীপাদ ভাক্ষর তীত্রভাবে এই শঙ্করমতের বিরুদ্ধ স্মালোচন! 
করিয়াছেন। তিনি শঙ্কর মতকে বৌদ্ধমতও বলিয়াছেন। 


শহ্বর-কথিত উপাধি” হইতেছে মিথ] এবং মিথ্যান্থষ্টিকারী; ভাস্কর-কথিত উপাধি 
মিথ্যা নহে, মিথ্যান্থট্টিকারীও নহে ; তাহা সত্য এৰং সত্যস্থষ্টিকারী । 


শ্রীপাদ শঙ্করের 'উপাধি” হইতেছে হার “অনির্ববাঠা। মায়।") যাহার ছুইটী বৃত্বি-- 
মায় ও অবিদ্ভা। মায়া দ্বার উপহিত ব্রন্মই তাহার মতে সবিশেষ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ধ। আর 
অবিদ্ধান্ধথারা উপহিত ব্রঙ্গ বা ব্রক্ম-প্রতিবিস্ব হইতেছে জীব। সগ্গত্রদ্ধ বা ঈশ্বরও মিথ্যা, জীবও 
মিথ্যা। অবিদ্বার প্রভাবেই জীব ব্রহ্ধমেতে জগতের অস্তিত্বের ভ্রম পোষণ করে ;*বন্ততঃ জগৎ মিথ্যা । 


শ্রীপাদ ভাক্করের “উপাধি” হইতেছে “অবিদ্যা-কাম-কণ্মরূপ |” ইহ] মিথ্যা নহে, সত্য। 
এই উপাধিযুক্ত সবিশেষ বা সগুণব্রক্ষও মিথ্যা নহে, সভ্য। উপাধিযুক্ত ত্রদ্ধ যে জীব-জগড্রপে 
আত্মপ্রকাশ করেন, সেই জীব-জগংও মিথ্যা নহে, পরন্ত সত্য-_কিন্তু অনিত্য। 

এই্টরূপে দেখা গেল -আীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ ভাক্করের মধ্যে বিরোধ হইতেছে 
কেবল “উপাধির', স্বরূপ এবং “উপাধির” প্রভাব-বিষয়ে । অন্ত সমস্ত বিষয়েই তাহাদের মধ্যে একা 
বিদ্যমান। উপাধির স্বরূপ এরং প্রভাব জন্বন্ধে তাহাদের মত-বিরোৌধের ফলেই জীব-জগতের এবং 
সগুগত্রদ্ষের সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে তীহাদের মধ্যে মতবিরোধ । বৌদ্ধমতেও জীব-জগৎ মিথ্যা। 
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শরাপাদ শন্তর জীব-জরগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় শ্ীপাদ ভাস্কর শহরের মকে। 
বৌদ্ধমত বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। 
শা। ভাগর-মত সম্বন্ধে আলোচন। ... 
শ্রীপাদ ভাঙ্কারের মতে জীবও স্ববূপতঃ ব্রঙ্থই । ইহা যে প্রস্থানজযুসম্মত সিদ্ধাস্ত নে 
শঙ্ষরমতের জালোচনা প্রসঙ্গেই তাহা প্রদশিভ হইয়াছে । ্‌ ঢা 
ব্রন্মের স্ঠিত উপাধিব সংযোগ যে শ্রুতি-ম্মৃতিসম্মত নহে এবং যুক্তি-সন্মতও নহে, শঙ্কর- 
মতের শালোচনা-গ্রসঙ্গে তাহা ও প্রদশিত হইয়াছে । ৪ 
শ্রীপাদ ভাশ্কর বলেন-- উপাধির ফোগেই ব্রহ্ম জীবরূপে পরিণত হয়েন। ইহ্ণ স্বীকার 
করতে হইলে ত্র্ষে জীবগত সংসার-দুঃখ!দিও স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে শ্রুতিবাক্যের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতি বলেন--ত্রঙ্ম সর্বদা নিরস্ত-নিখিলদোষ | | 
আীপাদ ভাঙ্করের “উপাধি” হইতেছে “অনাদি অবিদ্যা ও কম্ম।” এই অবিদ্যার আশ্রয় 
কে? এই কর্মাই ব কাহার? 
জীবকে এই আবিদ্যার আশ্রয় বলা যায় না। কেননা, আীপাদ ভাক্কারের মতে ত্রহ্মই 
- অবিদ্যারপ উপাধির যোগে জীব হয়েন ; তাহা হইলে ত্রাঙ্মের জীবরূপতা! প্রাপ্থির পুবেরেই অবিদ্যার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; গবিদ্যাকে 'আনাদিশ বলিয়া তিনিও তাহা স্বীকার করিয়।ছেন। তখন. 
তো' ব্রহ্ম ব্াতীত অপর কিছুই থাকে না। বে কি অবিদ্যার আশ্রয় ব্রঙ্গা? তাহাও স্বীকার করা 
যায় না; কেননা, জ্ঞানস্বরূপ ব্রক্ম কখনও অঙ্জগানরূপ। জবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। কোনও 
রূপ আশশ্রয়ব্যতীতও আবিদা। থাকিতে পারে না। যুক্তির অন্রোধে যদি স্বীকার করা যায় ঘে,, 
অবিদায স্বাশ্রয়, তাহ হলেও একটা পুথক, ভন স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত তাহাতে প্রহ্ষেক অদ্ধিতীয়ন্ব 
রক্ষিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়--অবিদ্যার যোগে ত্রক্ম যখন জীব হয়েন, তখন সেই জীবই 
হয় অবিদ্যার আশ্রয়। ইহা স্বীকার করিতে গেলেও তান্যোন্ শ্রয়দে।ষের প্রনঙ্গ আলিয়া পড়ে । 
এইরূপে দেখা যায়--ব্রন্ষের সহিত অবিদ্যার উপাধির যোগে জীবের উৎপত্তি উপপক্ন হয় না| 
তারপর কঙ্খা। এই কন্ম কাহার? ঘর্দি বল! যায় _জীবেরই কম্ম, তাহাঁও সঙ্গত হয় না। র 
কেননা, ভাক্করমতে জীব তো স্বরূপতঃ ব্রশ্গা ; জীবের কর্ম স্বীকার করিলে বাস্তবিক ব্রন্মোরই কর্ম: 
স্বীকার করিতে হয়; কিন্ত তাহা শ্রুতিস্মৃভিবিরুদ্ধ। যদি ধল। যায়-_অবিদোপহিত ব্রহ্ধরূপ জীবই. 
কন্দম করে, শুদ্ধত্রদ্ধ কর্মী করেন না) কিন্তু জীবের অবিদ্যোপহিতভ ব্রহ্গত্বই তো অসিদ্ধ। যাহা লিচ্ধ : 
নয়, তাহ! কর করিবে কিরূপে ? অবিদ্যা প্রসঙ্গে প্রদশিত যুক্তিও এ-স্থলে প্রুজ্য। 
এইরূপে দেখা গেল- আপাদ ভাসক্করের কথিত উপাধি সম্বন্ধে কোনও শান্স্রসম্মত এবং 
যুক্তিসঙ্গত সমাধানই পাওয়া যায় না। তাহাতে এবং পূর্বোন্লিখিত হেতুতে তাহার কথিত গুপাধিক . 
ভেদাভেদ-বাঁদও শাজবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। . 
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িশবার্ক-মন্ত ] | অঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির সম্ব্ধ [৪৯ 


৯1 ীপীক্ ্ণন্যা চ্চার্ষেন্স প্থাভান্তিক ভ্েদাজ্ডেলবাঙ 

শ্রীপ্ধাদ নিম্বার্কের মতে ক্রজ্জ হইতেছেন-_সর্ববৃহতম বস্তু, স্বরূপে অনন্ত, শব্তিত্তে অন্ত, 
অনস্ত-কল্যাণ-গুণাকর, কিন্ত হেয়-প্রাকৃত-গুণরহিত, সংঘ্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বক্সপ, সর্ব্বন্র, 
স্পি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্তা, সমস্ডের নিয়ন্তা, জগতের নিমিপ্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, 
সাকার, এশ্বর্য-মাধুধ্যময় পুরুষোত্বম, এশ্বধ্য অপেক্ষা]! মাধুর্যেরই অপরিসীম বৈশিষ্ট্য । তাহার 
মতে গ্রীরাধা-সমন্থিত গোপাল কৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনি লীলাবিলাসী। 

ভাহার মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ, জড়বিবজ্জিত, চিৎ, ব্রন্মের অংশ, জ্ঞাতা, 
ভোক্তা, কর্তা, সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, নিত্য, ন্বরপে অণু. সংখ্যায় অনন্ত, মুক্তাবস্থাতেও 
ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক. অস্তিত্ব থাকে । 

আর, তাহার মতে জগাশু হঈতেছে অচিৎ বা জড়। 

ক। শ্রীপাদ নিন্গার্ক-স্বীকৃত বন্তত্তয় ও তওসন্থন্ধে আলোচনা 

শ্রীপাদ নিন্বার্ক তিনটী বন্ত স্বীকার করেন। তিনটাই সমভাবে সভ্য এবং নিত্য। এই 
তিনটী বস্তু হঈটতেছে _ ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। ব্রন্গ--নিয়স্তা। চিৎ--ভোঁক1 জীব। অচিৎ--ভোগ্য | 

তাহার মতে, অচিৎ আবার তিন রকমের- প্রাকৃত ( অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত ), অপ্রাকৃত 
(অর্থাৎ যাহ। প্রকৃতি হইতে জাত নহে ) এবং কাল (সময় )। 

প্রকৃতি_-সাংখ্যের প্রকৃতির মতন। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির ন্ঠায় স্বতন্ত্র নহে। শ্রীমপাদ 
নিষ্বার্কের প্রকৃতি বা জড়শক্তি হইতেছে সম্পূর্ণরূপে ব্রন্দের অধীন এবং ব্রক্গকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । 
বৈদিকী মায়াই এই প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। এই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বস্তুকেই জ্রীপাদ নিশ্বার্ক 
“প্রাকৃত ” বলেন। 

অপ্রাকৃত--অপ্রাকৃত বনস্তটাব স্বরূপ প্রীপাঁদ নিশ্বার্ক স্পষ্টভাবে উদ্ভেখ কবেন নাই। তাহার 
পরবর্তী তাহার সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচাধ্য শ্রীপাদ পুকষোত্বমাচার্য্যেব রচিত "'বেদাস্তরত্ব-মঞ্জষা” নামক 
গ্রন্থ হ্টতে জানা যায় লৌকিক জগতে অচেতন বস্তু গুলির উপাদান যেমন জড়-প্রকৃতি, তেমনি ভগবদ্ধ!- 
মাদির, তত্রত্য দেহাদির এবং তত্রত্য অলঙ্কারাদি ভোগ্যবস্তর উপাদান হইতেছে এই “অপ্রাক্কৃত” বস্তু ! * 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মতে ভগবদ্ধামাঁদি এবং তত্রত্য বস্ত্রালঙ্কাবাদি সমস্তই হইতেছে 
পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-শক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; সুতরাং তৎসমস্ত “অচিৎ” নহে, পরস্ত 
চিৎংই, তবে অচেতনের মত প্রতীয়মান হইলেও তাহারা প্রাকৃত বা জড়-প্রকৃতিজীত নহে । আীপাদ 
পুরুষোত্বম তাহাদিগকে প্রকৃতিজাত বলিয়া স্বীকার কবেন না বলিয়া “অপ্রাকৃত"” বলিয়াছেন 
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নিম্বার্ক-মত ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৪৯নু 


এবং তাহীরা অচেতনবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়াই তাহাদিগকে “অচিং” পর্ধ্যায়ভক্ত করিয়াছেন, 
বলিয়া! মনে হয়। বস্তুতঃ অচেতনবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহার। স্বরপতঃ অচেতন গ্ব। অটিৎ নছে। 
(১1১৯৭, ১১1৭৭ এবং ১১1১০১-- অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

পবত্রন্মেব বিগ্রহও সচ্িদানন্দ । শ্রুতি-স্মৃতি পবত্রদ্ষকে “দচ্চিদানন্নবিগ্রহ” বলিয়াছেন। 
তাহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই (১1১৭০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। পরক্রহ্ধ যে সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং 
জ্ঞানস্বরূপ, তাহা শ্রীপাদ নিশ্বার্কও স্বীকার করেন। পবত্রন্দের বিগ্রহ যে তাহার স্বরূপড়ূত, পরব্রক্ম 
হইতে অভিন্ন, তাহাও শ্রুতি স্মৃতিসম্মত (১1১।৬৯ অনুচ্ছেদ দরষ্টবা )। তিনি যখন চিৎস্বরূপ, তাহা 
হইতে অভিন্ন এবং তাহারই স্ববপভূত বিগ্রহও চিৎ-ম্বর্ূপই হইবে, তাহা কখনও “অছিৎ' 
হইতে পারে না। 

ভগবদ্ধামস্থ শগবৎ-পবিকবগণের দেহও চিন্ময় (১1১।১০৫--১০৬ অনুচ্ছেদ জষ্টব্য ) 
“অচিৎ” নহে। 

ভগবদ্ধামে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত বন্ত আছে, তাহাদের দেহও চিন্বয়, 
দঅচিৎ” নহে। 

বন্বমাত্রই হইতেছে পবব্রন্মেব শক্তিৰ বিলাস। তাহার প্রধান শক্তি হইতেছে তিনটা-__ 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মাযাশক্তি। এই তিনের অনস্ত বৈচিত্রীই হইতেছে ব্রন্মের অনস্ত শক্তি। 
এই তিনটা শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি এবং জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রপা_ চেতনাময়ী এবং মায়াশক্তি 
ব৷ প্রন্কৃতি হইতেছে জঙবপা বা অচেতলা। চিদ্রপা জীবশক্তির বিলাদ হইতেছে অনস্তকোটি 
জীব। আর যত বস্তু আছে বা হইতে পাবে, তৎসমস্তই হইবে-_ চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভৃতে বা চিচ্ছ্তি- 
ভূত এবং অচিং মায়াশক্তি বা প্রকৃতি হইতে জাত। চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভৃত বস্তমাত্রই স্বরূপতঃ 
চেতন ; কেননা, চিৎ-শব্েই জ্ঞান বুঝায়। তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও বস্ত লীলারস-বৈচিত্রী 
সম্পাদনের জন্ত অচেতনবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে , তথাপি স্ববূপতঃ তাহার] চেতনই, চিৎই। 
আর, অচিৎ প্রকৃতি হইতে জাত বস্ত্মাত্রই হইবে অচেতন । এই অচেতন বন্তসমূহ প্রকৃতি হইতে 
জাত বলিয়া তাহাদিগকে “প্রাকৃত” বল। হয়। অচিৎ হইতেছে__যাহা চিৎ নহে, যাহ! চিং-বিযোধী 
এবং চিৎ হইতেছে-_ যাহ] অচিৎ নহে, অচিৎ.বিরোধী, জড-বিরোধী। যাহ। চিং, তাহা! অচিৎ হইতে 
পারে না এবং যাহা অচিৎ, তাহাও চিৎ হইতে পাবে না। 

এইরূপে দেখা যায়, বন্ত ম্বরূপতঃ মাত্র ছুই শ্রেণীর হইতে পারে--টিৎ এবং অচিৎ। 
জীব হইতেছে চিদ্রপা জীবশক্তির অংশ; ম্ৃতরাং জীব বা! জীবাত্মাও স্বরূপতঃ চিৎ; কিন্তু কেবল 
মাগ্র জীবেই সমগ্র চিৎ সীমাবদ্ধ নহে ; ব্রহ্ষও চিৎ এবং আীপাঁদ নিশ্বার্কও ব্রহ্ষকে চিৎ্-ম্বরপ 
বলিয়াছেন। ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব অণুচিং। উভয়ই চিৎ। তগবদ্ধামে জডরূপ। মায়া বা অচিৎ 
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নিশবার্ক মত]. " ' অঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির লক্বদ্ম 4. * [ ৪৯অন্গ 
প্রকৃতির গতি নাই, থাকিতেও পারে না। স্থৃতল্লাং ভগবদ্ধামে কোনওর়ূপ প্রাকৃত বা! অচিদুস্ও 
থাকিতে পারে ন।। তত্রত্য সমস্ত বস্তই চিজ্জাতীয়। 

শ্ুতি-স্মৃতি হইতে এই ছই জাতীয় বন্তর কথাই জানা যায়-_ চিজ্জাতীয় এবং অচিজ্জাতীয় 
যাহ। অর্চিং মায়! ব প্রস্কাতি হইতে জাত, তাহাই অচিজ্জাতীয়, তাহাই *প্রাকৃত।” আর, যাহ 
চিজ্জাতীয়, তাহাই প্রাকৃত-বিরোধী-দঅপ্রাকৃত।” এতদ্যতীত তৃতীয় রকমের কোনও বন্তর 
কথা শান্তর হইতে জান! বায় না; “অচিং”, অথচ “অপ্রাকৃত”--এইবূপ কোনও বস্তর কথাও জানা 
যায় লা । আীপাদ পুরুষোত্তমের কথিত এই “অচিৎ অপ্রাকৃত” বন্তুটীর স্বরূপ কি? ইহ] যদি চিচ্ছৃত্িঃ 
হইতেও জাত না হয় এবং প্রকৃতি হইতেও উদ্ভূত ন1 হয়, তাহা! হইলে ইহার উদ্ভবের হেতুই বা কি? 

শ্রীপাদ নিশ্বার্ক যে ব্র্ধণ চিৎ এবং অচিৎ--এই তিনটা বস্তর কথা বলিয়াছেন, তাহা জীপাদ 
রামানুজেরও অস্থীকৃত বলিয়া মনে হয় নাঁ। কেননা, আীপাদ রামানুজও বলেন-_চিদচিদ্রপরূপ 
জীব-জগৎ ব্রন্ধের শরীর । এ-স্বলে তিনি ব্রহ্ম, চিৎ এবং অচিৎ_এই তিনটা বস্তর উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং শ্রাপাদ নিশ্বার্কের ম্যায় তিনিও জীবকেই “চিৎ” বলিয়াছেন। চিং-অংশে ব্রক্ম এবং জীব অভিন্ন 
হইলেও জীবের নিতা পৃথক্‌ অন্তিত্-বিবক্ষাতেই বোধ হয় তাহার! চিৎ-ম্বরূপ জীবের পৃথক, 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাঁদ রামানুজও “অচিং”-শব্দে কেবল জড়-জগৎকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
অন্তর্ধযামী নিয়স্তারপে ব্রহ্ম জীব-জগতের মধ্যে অবস্থান করেন; স্ৃতরাং জীব-জগৎ হইতেছে 
ব্রন্মের শরীর-স্থানীয় ; ইহ। প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্টেই তিনি জীব-জগৎকে ত্রদ্ষমের শরীর বলিয়াছেন। 
্রন্ষের স্বরূপগত শরীরই যে জীব-জগৎ, তাহার অন্য কোনও শরীর নাই- ইহা আীপাদ রাষাহ্ুজের 
অভিগ্রতত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তাহার উপাস্য শ্রীন্পরায়ণের কর-চরণ-মুখোদরাদি ষে 
চিদচিন্দিপ জীব-জগতের দ্বারা গঠিত, একথা নিশ্চয়ই রামামুজ স্বীকার করিবেন না। আ্ীনারায়ণের 
বিগ্রহ যে “অপ্রাকৃত”, তাহা শ্রীপাদ রামানুজও স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার মতে--এই 
দঅপ্রাকৃত” হইতেছে “চিন্ময়”, “অচিৎ নহে। কেননা, “অচিৎ, অথচ অপ্রাকৃত”__ এইরূপ 
কোঁনও বস্তুর উল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই। শ্রীপাদ রামানুজের স্বীকৃত সাকার ত্রহ্মও 
হইতেছেন_ “সত্যং জ্ঞানমনস্তম. 1” যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা কখনও “অচিৎ” হইতে পারে না। 

শীপাদ পুরুষোত্তম যে ব্রন্ধ-বিগ্রহকে “অচিৎ অপ্রাকৃত” বলিয়াছেন, তাহ! শ্রীপাদ 
নিশ্বার্ষেরও অভিপ্রেত বলিয়! মনে হয় না । কেনন!, শ্রীপাদ নিশ্বার্কও ব্রহ্মকে সং-ম্বরূপ, চিৎ- 
স্বরূপ, জ্ঞান-ম্বরূপ বলিয়াছেন। চিৎ-স্থরাপ, জ্ঞানন্ববূপ কখনও “অচিং” হইতে পারে না। 

খ। প্্রীপাদ নিশ্থার্কাচার্য্ের মতে ্রিরহন্ত 

আপাদ নিশ্বার্কের মতে ব্রঙ্গই জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ব্রহ্ম নিজেই 


নিজেকে জগঞ্জেপে পরিণত করেন । 
কিভাবে তিনি নিজেকে নিজে জগন্রুপে পরিণত করেন, তৎসন্বন্ষে শ্রাপাদ পুরুষোত্তম 
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তাহার বেদান্তরত্ব-মঞজষায় বলিয়।ছেন _.এই জীব-জগৎ হইতেছে পরত্রদ্ধের শক্তির বিকাশ। গ্রলয়ে 
ডাহার চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি শুল্্ররূপে ব্রহ্ষমেই অবস্থান করে। স্ট্টিকালে এই হুইটী খাভাবিকী 
শক্তিই স্থুলরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়_-চিৎ-শক্তি স্ুলজীবরূপে এবং অচিৎ-শক্তি স্থুলজগঞ্রুপে বিকাশ-:$ 
প্রাপ্ত হয়া প্রলয়েব পূর্ববপর্যাস্ত স্থুলরূপে অবস্থান করে। স্থির প্রারস্তে পরব্রক্ম তাহার অনন্ত 
স্বাভাবিকী শক্তির মধো চিৎ-শক্তিকে জীবাত্বাবপে এবং অচিৎ-শক্কিকে প্রকৃতিরূপে প্রকাশ করেন ।11 
এই প্রকৃতি হইতেই ক্রমশঃ জড় জগতের উত্তব হয়। স্ব্টিকালে পরক্রক্ষই প্রত্যেক জীবাত্মার, : 
সহিত তাহার কন্মফলের সংযোগ বিধান করেন এবং স্বীয় কর্মফল ভোগের উপযোগী ইস্জরিয়াদিও * 
তিনি জীবকে দিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই স্থষ্টিকর্তা অর্থাৎ নিমিত্ব-কারণ এবং তিনিই জগঞ্রেপে 4! 
আত্মগ্রকাশ করেন বলগিয়! তিনি জগতের উপাদান-কারণও। । 

চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি ব্রচ্মেরই স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া শক্তির পরিণামই তাহার , 
পরিণাম। 

স্ষ্টি হইতেছে পরব্রদ্ষের লীলাবিশেষ। ) 

শ্রাপাদ নিশ্বার্ক জীবকে “চিৎ” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রাপাদ পুরুষোত্বম যাহাকে ' 
“চিৎ-শক্তি” বলিযাছেন তাহ। “জীব-শক্তি” কিন! বলা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আকৃফের 
উক্তি অনুসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ জীবকে “জীবশক্তির” অংশই বলিয়াছেন। “পরাস্ত 
শক্তিধিববিধৈব আ্য়তে”_-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাহাকে পবাশক্তি বলা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণ তাহাকেই “চিচ্ছক্তি বা স্ববপশক্তি” বলেন। ইহ পরব্রদ্ষের স্বকূপে অবস্থান করে। সুতরাং 
শ্রীপাদ পুরষোত্তম-কথিত “চিৎ-শক্তি” এবং গৌড়ীয় বৈষঃবাচার্্যদের *“চিচ্ছক্তি” যদি একই বন্ত হয়, 
তাহা হইলে জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয় না। 

গ্ু। নিন্ধার্কমতে ব্রন্মের সহিত জীব-জগতের সন্ধবন্ধ ” 


এক্ষণে দেখিতে হইবে- শ্রীপাদ নিম্বার্ষেব মতে, জীব-জগতের সহিত ব্রঙ্ধের সম্বন্ধটার 
স্বরূপ কি? 


আীপাদ নিশ্বার্ক বলেন, বর্গের সহিত জীব-জগতের তেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। 
কিন্নপে তিনি এই শেদ ও অভেদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ? হল হইতেছে। 

প্রথমে ভেদের কথাই বিবেচন! করা যাউক। আীপাদ নিহ্বারক বলেন, ব্রন্মের সঙ্গে চিৎ ও 
অচিত্ের বাস্তব ভেদ আছে। 

জীবে প্রান্দো ভেদ 

প্রথমে ত্রন্গের সহিত জীবের ভেদের কথা বলা হইতেছে। ব্রঙ্গ হইতেছেন কারণ, 

চিৎ বা জীব তাহার কাধ্য। ব্রহ্ম পুর্ণ বা অংশী, জীব অংশ । ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাপক। ব্রহ্মা 
জ্বেয়, জীব জ্ঞাত] ব্রদ্গ প্রাপ্য, জীব প্রাপক । কাধ্য ও কারণের মধ্যে, অংশ ও অংশীর মধো। 


এ 


ভা 


এ 
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উপাপ্ত ও উপাপকের মধ্যে, জেয ও কাতার মধ্যে এবং প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে সর্বদাই ভেদ 


বর্তমান। 
আবার, অস্তধ্যামিরূপে ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই বিরাঙ্জিত । জীবহৃদয় হইল ব্রঙ্গের 


বাসস্থান এবং ব্রহ্ম হইলেন জীবহৃদয়ের অধিবাসী । বাসস্থান এবং অধিবাসীর মধ্যেও ভেদ বর্তমান। 
জীবহ্থদয়ে থাকিয়া ত্রন্ম জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি নিয়স্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্তা এবং 
নিয়ন্ত্রিতের মধোও ভেদ বিদ্যমান। ৃ 

আবার ব্রহ্ম হইতেছেন_ সর্বজ্ঞ, বিভু , সর্ধবগত, সর্বশক্তিমান এবং স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 
কর্তা। কিন্তু জীব হইতেছে অন্পজ্ঞ, অণু অল্পশক্তি, স্থষটি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বের শক্তিহীন এবং সম্পূর্ণ 
রূপে পরত্রন্মের অধীন এরং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাপেক্ষ । যুক্তজীবও স্বরূপে অণু, মুক্তজীবেরও স্ত্টি-আদির 
সামর্থ্য থাকে না, মুক্তজীবও সর্বতোভাবে ব্রহ্মাপেক্ষ এবং ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবেও ব্রহ্মও জীবের 
মধ্যে ভেদ বর্তমান। 

জগতে ও ত্রল্ষো ভেদ 

এক্ষণে অচিৎ বা জগতেব সঙ্গে ব্রন্মের ভেদ প্রদশিত হইতেছে । ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য । 
ব্রহ্ম অংশী, জগৎ অংশ। ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ, অস্থুল, অজড়, নিত্যশুদ্ধ। জগৎ জ্ঞানহীন, সুল, জড়, 
অশুদ্ধ। ন্ুৃতরাং জগৎ ও ব্রন্মের মধ্যে তেদ স্বীকার করিতেই হইবে। 

জীব-জগৎ এবং ব্রদ্মের মধ্যে যে ভেদের কথা বল হইল, শ্রীপাদ নিশ্বাকের মতে এই ভে 


হইতেছে নিত্য এবং স্বাভাবিক । * 
এক্ষণে শ্রীপাদ নিশ্বাকেব কথিত অভেদের কথা বিবেচন। করা হইতেছে। 
ব্রজ্ম ও জীবজগতে অভেদ এবং ভেদাভেদ 


স্বাভাবিক ভেদের কথা বলিয়া শ্রীপাদ নিশ্বার্ক আবাৰ ব্রন্ম ও জীব-জগতের মধ্যে 
অভেদের কথাও বলিয়াছেন। 

তিনি বলেন- ব্রদ্ধ হইতেছেন কারণ, জীব-জগৎ হইতেছে তাহার কাধ্য। কার্য ও কারণের 
মধ্যে ভেদ যেমন আছে, তেমনি অভেদও আছে । কেননা, কাবণই কাধ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং 
কাধ্য ও কারণের মধ্যে আতাস্তিক ভেদ আছে-_-একথ যেমন বলা যায় না, আত্যস্তিক অভেদ 
আছে--একথাও তেমনি বলা যায় না। কার্ধ্য ও কারণের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ-_উভয়ই 
বর্তমান। 

মৃংপিগ্ড হইতে ধুগ্ধয় ঘটের উদ্ভব হয়। মৃৎপিগ্ড হইতেছে কারণ, ঘট হইতেছে তাহার 
কার্য্য। কারণরনপ ম্বংপিগু যেমন ম্বত্তিকাই, অপর কিছু নহে, কার্যযবপ ঘটও তেমনি মৃত্তিকাই, 
সৃত্তিকাতিরিক্ত কিছু নহে। উভয়ই মৃত্তিকা বলিয় উভয়ের মধ্য অভেদ। আবার মুৎপিগ্ের 
আকারাদি এবং মুগ্নয় ঘটের আকারাদি একরাপ নহে? এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান । 


| ১৭৩৩ ] 


নিশ্বার্ক-মত ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন 1 ৪।৯-ন 


অন্তবিষয়েও মৃতৎপিগড এবং স্বপ্নয় ভ্রধ্যের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। মৃৎপিগু কেবল স্বগ্ুয় ঘটেক্ই কারণ 
নহে, শরাবাদি অন্ঠান্ত মৃগ্ময় ভ্রবোরও কারণ। মৃতপিণ্ডের কারণত্ব কেবল ঘটে বা শযর়াবেই লীঙাবন্ধ 
নহে; কিন্ত ঘটেধ ঘটত্ব, কিন্ব শরাবের শরাবত্ব কেবল একবস্ততেই সীমাবন্ধ। কারশেন 
কাধ্যাতিরিক্ততাও আছে । এই বিষয়েও মৃৎপিও ও মৃগ্ময়দ্রব্যের মধ্যে ভেদ বর্তমান । তথাপি কিন্তু 
মুংপিও এবং মৃগ্ধয় দ্রব্য বস্তুতঃ মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত কিছু নহে। এই বিষয়ে উভয়ের সধ্ঃ 
অভেদ। এই ভেদ এবং অভেদ তুলারূপেই সত্য । সুতরাং মৃৎপিণড এবং ষুগ্ময় ঘটাদির মধ্যে ভেষাতেম্‌ 
সম্বন্ধ বিদামান | 

অংশী এবং অংশের মধ্যেও তদ্রপ ভেদাভেদ-সন্বন্ধ | বৃক্ষের শাখা বৃক্ষ হইতে ভিন্ন নক্চে। 
বৃক্ষাতিরিক্ত বন্তু নহে । বৃক্ষেব যে উপাদান, শাখারও সেই উপাদান । এই বিষয়ে উভ্তয়ের মধ্যে অভেদ 
আবার শাখাটীমাত্রই বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ শাখারূপে যেমন বিদ্যমান, তদতিরিক্তরূপেও তেমনি বিদ্যমান । 
এই বিষয়ে উভয়েব মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। এইরূপে দেখা গেল-_অংশী বৃক্ষ এবং অংশ শাখা এই 
উভয়ের মধ্যেও ভেদাভেদ-সন্বন্ধই বিদ্যমান । 

তন্দ্রপ ব্রক্মও জীব-জগৎ হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন_-উভয়রূপই । জীবজগৎ হইতেছে ব্রদ্ধের 
অংশমাত্র, সমগ্রত্রক্ম জীব-জগন্রপে পরিণত হয়েন না। ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগতের অতিরিক্ত; 
জীব-জগৎ হইতেছে তাহার অংশমাত্রেব অভিব্যক্তি । এই বিষয়ে ব্রন্মো এবং জীব-জগতের মধো 
ভেদ বর্তমান। আবার, ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ তাহার কার্য)। কার্য হইতেছে কারণাত্মক, কার্ধ্যের 
মধ্যে কারণ লীন থাকে । কারণরূপ ব্রহ্মও কার্যারপ জীব-জগতে ওতপ্রোতভাবে লীন হইয়া 
আছেন। এই বিষয়ে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে অভেদ বিদ্যমান । এইরূপে দেখ! গেল--জীব-জগং 
হইতে অতিরিক্তরূপ ব্রহ্মা হইতেছেন জীব-জগৎ হইতে ভিন্ন ; আবাব জীব-জগতে ওতপ্রোতভাবে 
লীন বলিয়। ব্রহ্মা হইতেছেন জীব-জগৎ হইতে অভিম্ন। সুতরাং ব্রন্ম ও জীব-দগৎ হইতেছে 
ভিন্লাভিন্ন ; তাহাদের মধ্যে ভেফাভেদ অন্থৃক্ধ বিদ্যমান এবং এই ভেদাভেদ হইতেছে স্বাভাবিক । এই 
বূপই শ্রীপাদ নিশ্বাকের অভিমত বলিয়া! তাহার মতবাদকে বল। হয় স্বাভাবিক ভেদাভেদবাজ । 

ঘ। শ্রীপাদ নিম্বার্কের স্বাভাবিক তেদাভেদ-বাদের সারম্ছ 

আীপাদ নিম্বাকেরি স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদের সারমন্্ হইতেছে এইরূপ £- কারখ হইতে, 
কাধ্য ভিন্ন এবং কার্য হইতেও কারণ ভিম্ন। আবার, কারণ হইতে কাধ্য অভিন্ন এবং কার্ধ্য হইতেও 
কারণ অভিন্ন । অর্থাৎ কাধ্য-কারণের ভেদ ঘখা_ 

প্রথমতঃ, কারণ হইতে কাধ্য ভিন্ন । কাধ্যরপ মৃশ্বয় ঘটাদি আকারাদিতে এবং ব্যবছার- 
যোগ্যতামূলক গুণাদিতে কারণরূপ মৃৎপিও হইতে ভিন্ন। ঘটের আকার মৃৎপিণ্ডের আকার 
হুইতে ভিন্ন । ঘটের দ্বারা জলাদি আনয়ন কর যায়; কিন্তু বৃৎপিগ্ের দ্বারা জলার্দি আনয়ন কর], 


যায় না। ঃ 
[১৭৩৪ ] 


িশ্ার্ক-মত ] বর্ষের সহিত জীব-জগদাদির স্ব : ৪৯, 
৭ সবিতীক্তঃ, কার্য হইতে কারণ ভিন্ন। একই কারণনূপ সৃবৎপিগ্ হইতে শ্ঘট-শরাবাদি, বন 
স্বগ্য় ভব্য প্রশ্থাত হইতে পারে। স্বুংপি্ডের কারণন্ব একটামাত্রস্প্নয় জ্রব্যে সীমাবদ্ধ নহে। কিন্ত 
স্বটের ঘটখ্ব বা কার্ধ্যত্ব, কিন্বা শরাবের শরাবত্ব ব। কাত কেবলমাত্র ঘটে কা শরাবেই সীমাবন্ধ। 
' এইবূপে দেখা গেল_-কারণের ব্যাপ্তি একটী মাত্র কাষেণই সীমাবদ্ধ নহে; কিন্তু কার্যের ব্যাণ্তি 

কেবল সেই কারোই । এই দিক, দিয়া কারণকে কাধ্যাতিরিক্ত বা কায হইতে ভিন্ন বলা হয়। 
্‌ তারপর, কার্য্য-কারণের অন্তেদ, ঘখা_ ৃ 

প্রথমত কারণ হইতে কায অভিন্ন। কার্য হইতেছে কারণাত্মক, কারণ-সত্াময়, 

কারপাশ্রয়ী এবং কারণাপেক্ষ। কারণ থাকিলেই কায্যে'র উৎপত্তি সম্ভব, অন্যথা নহে। স্বতরাং 
কার্য হইতেছে কারণ হইতে অভিন্ন। যেমন, স্শ্ময় ঘট হইতেছে মৃত্তিকাই, যুত্তিকার অতিরিক্ত 
কিছু নহে। মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি। সুতরাং কারণরূপ মৃত্তিকা হইতে কাযণরূপ ঘট 
অভিগ্ন। 

দ্বিতীয়তঃ, কার্য হইতে কারণ অভিন্ন। কারণরূপ মৃত্তিকা কাষ?রূপ ঘটাদিতেও বিদ্যমান 
থাকে। কাষণরূপ ঘটে কারণরূপ মৃত্তিকা লীন হইয়া আছে। সুতরাং কাষয হইতে কারণ 
অভিন্ন! 

উল্লিখিতরূপ ভেদ এবং অভেদ-_-উভয়ই সভ্য এবং স্বাভাবিক। স্মৃতরাং কারণরপ ব্রহ্ষের 
সঙ্গে কার্যারূপ জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সন্বন্ধ। 

উ। লি্বার্কমতের আলোচল। 

শ্রীপাদ নিশ্বার্কের মতে জীব ও জগৎ হইতেছে ত্রক্ষের অংশ । কিন্তু কিরূপ অংশ? তিনি 
ব্রদ্ম হইতে জীব-জগতের ভেদও স্বীকার করেন। তাহা হইলে' কি--জীবজগত হইতেছে ব্রদ্ষের 
বিচ্ছিন্ন অংশ? 

কিন্ত টহ্বচ্ছিনন প্রস্তরথণ্ডের ম্যায় ব্রদ্মের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে পারে না; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন 
অবিচ্ছেচ্য, সর্ধবগত । 

তিনি বলেন__জীব-স্বরূপে অণু এবং সংখ্যায় বহু; সর্ববাবস্থাতে, এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও, 
ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক, অস্তিত্ব থাকে । এই জীব ব্রহ্ষন্থরূপের অংশ হইলে ইহাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে--সংসারী জীবে যে সমস্ত পৌষ দৃষ্ট হয়, ব্রন্মেও সেই সমস্ত দোষের স্পর্শ হইয়া থাকে। 
কিন্ত ইহ! স্বীকার কর! যায় না; কেননা, ক্রুতি-স্থৃতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সবর্ধদ। নিরস্ত- 
নিখিল-দোষ। 

যদি বলা যায়, সংসারী-অবস্থাতেই কর্মফল-জনিত দোষ জীবে দৃষ্ট হয়, কর্মের ফপই জীব 
ভোগ করিয়া! থাকে এবং নৃতন কর্ম্মও করিয়া থাকে । জীব-স্বরূপে এই সমস্ত দোষ নাই । এ-সন্বন্ধেও 
বক্তব্য এই যে, জীব-স্বরূপ যখন ব্রক্মেরই অংশ- স্ৃতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তখন স্বীকার করিতেই 
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হইবে যে, অংশরূপে ব্রন্মই কর্মকল ভোগ করেন এবং কর করেন। ইহাও শ্রুতি-্মৃতিসম্মত নহে; 
কেনন', শান্ত্র অনুসারে ব্রন্ধ কখনও বন্ধনজনক কোনও কন্দ করেন না, তিনি কোনও কর্মফজও ভোগ , 
করেন না। 

সম্ভবতঃ উল্লিখিত দোষের পরিহারের জন্ভই আীপাদ পুরুষোত্বম জীবকে ব্র্দের “চিৎপ-শক্তির 
বিকাশ বলিয়াছেন এবং এই “চিং-শৃক্তিকে ত্রন্দের স্বাভাবিকী শক্তিও বলিয়াছেন। ইহা দ্বীকার 
করিলে জীবকে ব্রন্মেব শক্তিবপ অংশ বল! যায়। কিন্ত্ত এউ বিষয়ে শ্রীপাঁদ পুকষোত্তমের উক্তি 
হইতেও এক সমস্যা দেখা দেখ । তিনি বলেন _ প্রলয়ে এই “চিৎ শক্তি” সুক্মকপে ব্রন্গে অবস্থান 
করে? স্থগ্টির প্রাবন্তে ব্রহ্ম এই শক্তিকে জীবাত্বার মাকাবে (ঠা 1090 0000 01 50018 ) প্রকাশ 
করেন (১)। 

ইহ! হইতে বুঝ। যায়, স্বষ্টির আরস্তেই “চিৎ-শক্তি”' বহু জীবাত্বার আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত 
হয়, প্রলয়ে কেবল সূঙ্ম শক্তিবপেই ত্রন্মে অবস্থান কবে; প্রলয়ে জীবাস্বার পৃথক অস্তিত্ব থাকে 
না। তাহাই যদি হয়, তাহ। হঈলে এই বিষয়ে প্রীপাদ নি্বার্কের উক্তিব সঙ্গে শ্রীপাদ পুরুযোত্তমের 
উক্তির বিবোধ আছে বলিষা মনে হয | কেননা, আ্রীপাদ নিস্বার্ক বলেন_-সকল সময়েই, এমন কি 
মুক্তাবস্থাতে ও, জীবের পুথক্‌ অস্তিত্ব থাকে ; কিন্তু শ্রীপাদ পগুকষোভ্তমেব উক্তি হইতে মনে হয়, প্রলয়ে 
জীবের প্ূথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না, সমস্ত জীবই একমাত্র সুস্ম শক্তিবপে অবস্থান কবে। ইহাতে মনে 
হয়, শ্রীপাদ পুকষোত্তমেব উক্তি যেন শ্রীপাদ নিষ্বার্কেব অভিপ্রেত নে । বশ ভ্রীপাদ পুরুষোত্ম এ 
যদি প্রপয়কালে ব্রদ্মে লীন জীবসমহাকেই সমষ্টিগত-ভাবে সুক্ষ চিৎশক্তি বলিয়া থাকেন, তাহ! 
কোনও বিবোধ থাকে না। ইহাই বোধহয শ্রীপাদ পুরুষোদ্ধমের অভি প্রায়। 

জগত-সঙ্বন্ধেও শ্রীপাদ পুকষোত্তম বলেন__ প্রলয়ে ব্রহ্থোর স্বাভীবিকী “অচিৎ-শক্তি'” সুক্রূপে 
ব্রদ্মে অবস্থান কৰে ; স্ুষ্টির প্রারন্তে ব্রহ্ম এই শক্কিকে' প্রকৃতির আকাবে” প্রকাশ করেন এবং এই 
প্রকৃতি নানাবিধ পবিবর্তনের মধ্য দি] জগদ্ধপে পরিণত হয় (২)। এস্থলেও দেখা যায়__প্রলয়ে 
“প্রকৃতি”, প্রকৃতিৰপে থাকে না, থাকে স্থঙ্ম “অচিৎ শক্রি”কপে। এস্থলেও পুর্বোক্ত-যুক্তি প্রযোজ্য । 

প্রীপাদ পুকষোত্তমেব কথিত “চিৎ-শক্তি” যদি শ্রীমদ্‌ভগব্দ্গীতা-কথিত “জীব-শক্তি” হয় এবং 
“জচিং-শক্তি”' যদি শ্রুতি-প্মুতিকথিত জড়ব্প! মায়া ব! প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে “জীব-শক্তির” অংশ 
ভীরকে এবং “মায়া-শক্তিব? পরিপাঁম জগৎকেও--শক্তি ও শক্কিমানের মধো যদি ভেদাভেদ-সন্বন্ধ 
স্বীকার কর! হয়, তাহা? হঈলে _ব্রন্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু ইহ! 
ভ্ীপাদ নিষ্বার্কের সম্মত কিনা বলা যায় না। শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের কথিত “চিৎ-শক্তি” সম্বন্ধে পুর্ব 
যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা যে শ্রীপাদ নিম্বার্কের অভিপ্রেত বলিয়া! মনে হয় না, তাহাঁও পূর্বেই বলা 


(১) 72 81758779800 07175227715 905 1917 ২০708 00০501/075 হা। 0106 03আছ। 
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হইয়াছে। আর, “অটিং”-সগ্বদ্ধে শ্রীপাদ নিম্বার্ক “প্রাকৃত” ও “অপ্রান্কৃত” ইত্যাদি ঘে বৈচিত্রীর 
কথ! বলিয়াছেন এবং শ্রীপাদ পুরুষোত্বম “প্রাকৃত” ও অপ্রাকৃতের” যে বিবরণ দিয়াছেন ( পূর্ববর্তী 
৯ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাতে বুঝা যায়--*প্রকৃতি” বলিতে যে কেবল “জড়রূপা মায়াকে” বুঝায়, 
ইহাও তাহারা স্বীকার করেন না। তাহ হইলে ত্রন্মের সহিত জীব-জগতের সন্বন্ধের কথা প্রীপাদ 
নিশ্বাকণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে লা । 


৯০। শ্ীপাদ অল্ভ্ভাঙ্ান্মেক শুল্ধাদ্ৈতব্লাদ 

ক। বল্লভাচার্যের পরিচয় 

প্রয়োজন-বোধে এ-স্থলে শ্রীপাদ বল্লভাচার্যের একটু পবিচয় দেওয়! হইতেছে । 

শ্রীপাদ বল্পভাচার্ষ্ের পুৰ নাম বল্লভভট্র। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ । 
তাহার পিতার নাম লক্মণভট্ট। শ্রীমন্মমহাপ্রভূ শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য বৃন্দাবন হইতে নীলচলে প্রত্যাবর্তনের 
পথে যখন প্রয়াগে উপনীত হস্টয়াছিলেন, তখন বল্লভভট্ট থাকিতেন প্রয়াগেব নিকটবর্তী আড়ৈগ 
গ্রামে। তিনি প্রয়াগে আসিয়। শ্রীমম্মমহা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে-স্থলে শ্রীপাদ বপগোম্বামীর 
সহিতও তাহার মিলন হয়। বল্লভভট্ট শ্রীমন্মহা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়' স্বগৃহে নিয়া গিয়াছিলেন এবং 
অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর ভিক্ষা করাইয়াছিলেন (শ্রী, চৈ, চ, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ )। 
প্রভুর সঙ্গে রপগোসন্বামীও বল্পভ-গৃহে গিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বসর পৰে শ্রীপাদ বল্পভভট 
শ্রীমদূভাগবতের “'স্ুবোধিনী টীকা” লিখিয়। শ্রীমন্মমহা প্রভুকে তাহা! শুনাইবার জন্য নীলাচলে গমন 
করেন। সেস্থানে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গ-প্রভাবে কিশোর 
গোপালের উপাসনাব জন্য তিনি অভিলাষী হয়েম। পুরে তাহার দীক্ষা ছিল বালগোপাঙগ-মন্ত্রে। 
নীলাচলে প্রীমন্হাপ্রভূর অনুমত্তি লইয়া তিনি শ্রীল গদাধব পণ্ডিত গোম্বামীর নিকটে কিশোর- 
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন (শ্রী, চৈ, চ, অস্ত্যলীল), ৭ম পরিচ্ছেদ )। এইরূপে তিনি গদাধর- 
শাখাতৃত্ত হইয়া পড়েন। যছুনাথ দ্রাস তাহার “শাখানির্ণয়ামৃত” নামক গ্রন্থে বল্তভাচার্যকে গদাধর- 
শাখাতৃক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদদ জীবগোম্বামীর “বৈষ্ণব-বন্দনা” নামক গ্রস্থেও 
বল্লভাচার্যের বন্দনা দৃষ্ট হয়। কবিকণপপুরও ভাহার “গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে” বল্পভাচাধ্যকে গৌর- 
পরিকর এবং পূর্বলীলায় শুকদেব ছিলেন বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও 
তাহার শ্রীত্রীচৈতন্থচরিতামৃতে গদাধর-শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-“বল্পভ চৈতম্যদাস কৃষ্ণ, 
প্রেমময় ॥ ১১২৮১ ॥ এ-স্থলে তিনি “বল্পত”-শব্দে বল্পভ-ভট্টকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে !'যঃ 
ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, শ্্রীপাদ বল্লভাচার্ধযয গোড়ীয় বৈষ্ঞব-সম্পন এব 


বখ)বট ভিত সমাধিলন 
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যাহা হউক, নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শ্রীপাদ বল্লতভট প্রয়াগ-নিকটবর্ভী অড়ৈল- 
গ্রাম পরিত্যাগ কবিযা সপরিবাবে মথুবামণ্ডলে গিয়া বাস কবেন। সে-স্থলে শ্ীশ্রীরূপ-সনাতনাদি 
শোস্বামিবর্গের সহিত তাহার খুব সম্প্রাতি ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীপাদ বপগোস্বামীর নিকটে 
আসিতেন | সেই সময় শ্রীপ।দ জীবগোম্বামীর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং ভক্তিরত্বাকর 
হইতে জান! যায়, একদিন যমুনাতীবে শ্ীজীবগোস্বামী এবং শীপাদ বল্লভভটের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচাঁরও 
হইয়াছিল। এই বিচাবে শ্রীজীবেৰ সিদ্ধান্ত খণ্ডন কবিতে না পারিয়া বল্লভভট্র তাহা মানিয়। 
লইয়া! ছিলেন। 

আপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "'আীগোপালদেবাষ্টক” নামক গ্রশ্থে লিখিত আছে “অধিধরমন্ু- 
রাগং মাধবেন্ত্রস্য তন্বংস্তদমলহ্ধদয়োখখং প্রেমসেবাং বিৰৃপ্বন। প্রকটিত-নিজশক্া বল্লতাচাধ্য-ভক্ঞুযা। 
ক্ষুরতি হৃদি ম এব শ্রীলগোপালদেবঃ॥ _্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুবীগোন্বামীপ্ অতি প্রবৃদ্ধ অন্থরাগ বিস্তার 
করতঃ তাহাগই বিশুদ্ধ ছদয়োত্থ ভাবময়ী প্রেমসেবব আদর্শ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রকটিত 
নিজের সেই শক্তির সহিত এবং বল্রুভাচাধ্যেব ভক্তির সহিত সেই শ্রীগোপালদেব আমার হুদয়ে 
স্ষুরিত হউন |” ইতাতে মনে হয, শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্যও গোপালদেবের (গোবদ্ধনেশ্বর গোপালের ব। 
শ্রীনাথের ) সেবাব বিশেষ আন্ুকুল্য কবিতেন। 

তরী ্ীচৈতম্যচবিতাম্বত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্্রপুরী 
শ্রীপ্ীগোপালদেবের স্বপ্লাদেশে হ্ীগোপালদেবকে নিভৃত কুপ্ত হইতে বাহির করিয়া গোবর্ধনের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি দুইজন গৌড়ীয় ত্রান্মণের উপরে সেবার ভার অর্পণ করেন। 
“ভক্তিরতাকর”-গ্রন্থ হইতে জান। যায় - “সেই দুষ্ট বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবস্ত 
জনে &॥ শ্রীরাসগোস্বামী আদি পবামশ কবি। শ্রীবিঠঠলেশ্ববে কৈল সেবা অধিকারী ॥ পিত! 
শ্রীবল্পভ ভট্ট, তাব অদ্শনে । কথোদিন মথুবায় ছিলেন নির্লে ॥ পবম বিহবল গৌরচজ্দ্রের লীলায়। 
সদ1 সাবাধন এবে গোপাললেবায় ॥ ভক্তিবত্বাকব । ২১৪-১৪ পৃঃ। বহবমপুর সংস্করণ ॥” 

শ্রীপাদ বল্লতাচাধ্যের অন্তন্ধানের পরে তাহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিঠ ঠলেশ্বব মথুরায় নির্জনে বাস 
করিতে থাকেন। তিনি শশ্ত্রীকৃঞ্চচৈ তন্ত-বিগ্রহের” সেবা কবিতেন। রাঘবপগ্ডিতের সঙ্গে ত্রজমণ্ডল 
পরিক্রমা! উপলক্ষ্যে শ্রীনিবাস আচাখা যখন বিঈঠলেশ্ববেব বাসস্থান গাঠুলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, 
তখন সে-স্থলে-_“বিঠঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্ত-বিগ্রহ | তাহার দশনে হৈল পরম আগ্রন্থ ॥ 
তক্তিরত্বাকর ॥ ৫ম তরঙ্গ 0” 
যাহা হউক, গোবদ্ধনেশ্বব গোপালেব( শ্বীনাথের ) সেবক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহরক্ষার 


সা, 

যান অস্থায়ী ভাবে “কোনও ভাগ্যবস্ত জনে” গোপালের সেবা করিয়াছিলেন। তাহার পরে, 
এ স্সাপ্রভূর একান্তভক্ত-পার্দ শ্রীল রঘুনাথ দালগো স্বামী তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের 

এ2874075 


শমর্শ করিয়া আীবিঠঠলেশ্বরের উপরে শ্রীগ্দোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন। 


[ ১৭৩৮ ] 


রা 
বল্লভ-মত ] ব্র্ধোর সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [৪1১*-মজু 


প্রীবিঠলেম্বরও যে অত্যন্ত র্ধা ও গ্রীতির সহিত গোপালদেবের সেবা করিয়াছিলেন, দাসগোস্বামীর 
“গোপালরাজ-স্তোত্র” হইতে তাহ! জানা যায়। দাস গোম্যামী লিখিয়াছেন__“বিবিধ-ভজনপুষ্টে- 
রিষ্টনামানি গৃহৃন্‌ পুলকিততশ্ুরিহ শ্রীবিঠ ঠলন্যোকসধ্যৈ: | প্রণয়মণিসরং ম্বং হস্ত তন্মৈ দদানঃ 
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠ গোপালরাজ: ॥__যিনি শ্রীবিঠঠলের সথ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্ধারা 
পুলকিত হইয়া ইঞ্টনাম গ্রহণপূর্ববক উক্ত বিঠঠলেশ্ববকে প্রণযরূপ মণিমালা অর্পণ করিয়াছেন, সেই 
শ্রীগোপালরাজ গিরিপট্রে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহর রূপে বিরাজ ককন ৮ 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায, গৌবলীলা-রস-বসিক বিঠঠলেশ্বরকে সেবার যোগ্য 
পাত্র মনে করিয়া বৃন্দাবনস্থ গৌডীয বৈষ্ণবাগ্রগণাগণ তাহার উপরেই শ্রীগোপালেব সেবা ভার অর্পণ 
কবিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য এবং তাহার পুক্র শ্রীল বিঠঠলেশ্বব উভযেই গোঁডীয় সম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন। পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ বিঠঠলেশ্বরেব পবে, বরভাচাধ্য ও বিঠঠলেশ্বরের শিষা-প্রশিষ্যাদি 
একট! পৃথক্‌ সম্প্রদায় গঠন করিয। বল্লভাচার্য/কে তাহার প্রবর্তককপে প্রচাব করেন। এই সম্প্রদায় 
বর্তমানে বল্পভাচাকী সন্প্রদায নামে পবিচিত। দাশনিক মতবাদে গৌভীয সম্প্রদাষ হইতে শ্রীপাদ 
বল্পভাচাধ্যের কিছু পার্থকা আছে। ইহাই পৃথক্‌ সম্প্রদায গঠিত হওযাব হেতু। 


শ্রীপাদ বলভাচাধ্যেব ব্রহ্গান্থত্র-ভাষ্যেব নাম অণুভাষ্য। 


খ। শ্রীপাদ ঝল্পভাচার্যযের মতবাদ 

শীপাদ বল্লভাচাধোর মতবাদকে শুদ্ধা্বৈতবাদ বলা হয। শ্ুদ্ধাদ্বৈত _ শুদ্ধ + অদ্বৈত । 

শরীপাদ শঙ্করও অদ্বৈতবাদী এবং শ্রীপাদ বল্পভও অদ্বৈতবাদী। উভযেব মধ্যে পার্থকা এই 
যে, শ্রপাদ শঙ্করের অদবৈতবাদে মাযার সম্বন্ধ আছে, শ্রীপাদ বল্পভেৰ অদ্বৈতবাদে মাযাব সম্বন্ধ নাই । 
যাহাব সহিত মাযার সম্বন্ধ নাই, তাহাই “শুদ্ধ।” আীপাঁদ বল্পভাচারধধোব অদৈতবাদেব সহিত মায়ার 
সম্বন্ধ না বলিয়া! তাহাকে “শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ” বলা হয। শুদ্ব-শব্দ “অদ্বৈতের” বিশেষণ । বল্পভমতে 
ব্রহ্ম কাবণ, জীবজগৎ তাহার কায্য। কাধ্য ও কাঁধণ উভয়ই *শুদ্ধ*" এবং “অভিন্ন ।” এজন্য 
তাহার মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বল হয। শুদ্ধ অদ্বৈত, অথব। শুদ্ধকাধ্য এবং শুদ্ধ কারণ এই উভয়ের 
অছৈতত্ব বা অভিন্নত্ব_ইহাই শুদ্ধাছৈত। 

শ্রীপাদ বল্পভাচাধ্য বলেন--উপনিষত গীতা এবং ব্রক্ষন্থত্র মায়াসন্ন্ষহীন শুদ্ধ অদ্বৈতের 
কথাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কব উল্লিখিত তিনটা শাস্ত্রে বিকৃত শর্থ গ্রহণ করিয়।ছেন। 

স্বীয় মতবাদ-স্থাপনে শ্ীপাদ বল্লভাচা্যয বেদ, শ্রীমন্তগবদ্গীতা, ব্রন্মসুত্র, আীমদ্ভাগবত-_ 
এই শাস্্চতুষ্টয়কেই প্রধানপে অনুসরণ কবিযাছেন। তাহাব মতে বেদেব বা উপনিষদেব তাতপঘ 
প্রকাশ পাইয়াছে জ্রীমদভগবদগীতায় , গীতার তাৎপর্য প্রকাশ পাইযাছে ব্রঙ্গনত্রে এবং 
্রদ্বন্থত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে । শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের সমাধিলন্ধ 


[ ১৭৩৯ ] 


বল্লভ-মত ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৪1১*-অঙ্ু 


তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এন্সস্ শ্রীমদৃভাগবতকে “সমাধিভাবা” বলা হয়। শুদ্ধাদৈতবাদে 
স্্ীমদূভাগবত একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
এক্ষণে স্্রীপাদ বল্পভাচাযেণর মতবাদ ব্যক্ত করা হঈতেছে। 
্রঙ্ঞা। সচ্চদনন্রময়, সর্বব্যাপক, অব্যয়, সর্্বশক্তিপূর্ণ, স্বতগ্ত্র, সর্ববজ্ধ, গুণবজ্জিত, সত্যাদি 
অনন্ত গুণপূর্ণ, সঙ্গাতীয়-বিজাতীয়-ম্বগত-ভেদ-বঞ্চিিত, সব্র্বাধার, মায়ার বশীকর্তা, আনন্বাকার 
( আনন্দ-ঘনবিগ্রহ ), সমস্ত প্রাকৃত-প্রপঞ্চগত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ | 
“সচ্চিদানন্দবূপং তু ব্রহ্ম ব্যাপকমবায়ম্। সর্বশক্তিং স্বতন্ত্রং চ সর্ধ্বজ্ঞং গুণবঞ্জিতম্‌ ॥ 
সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতছৈতবজ্জিতম্। সত্যাদিগুণসা হতৈযুক্তমৌৎপত্তিকৈ: সদা ॥ 
সর্বাধাবং বশ্যমায়মানন্দাকারমুত্তমম্‌। প্রাপঞ্চিকপদার্থানাং সর্ধ্বেষাঁং তদ্িলক্ষণম্‌ ॥ 
--প্রীপাদ বল্পভাচাষণকৃত “সপ্রকাশ-তত্বার্থদীপনিবন্ধঃ। ১1৬৫-৬৭ | 


পবব্রহ্মের অচিস্ত্য এশ্বয্যট।  “সর্ধবভাবসমর্থতাদ চিন্ত্যেশ্বর্য্যবদ বৃহৎ ॥--১1১1২-বন্দলুত্রের 
অণুভাষ্য 1” 

তিনি বিকদ্ধধাম্মের আশ্রয়। “বিকদ্ধসর্ববধর্ম্াশ্রয়ত্বং তু ব্রহ্মণে! ভূষণশ্চ ॥-“তত্ত, সমন্বয়াং ॥ 
১১1৪-ব্রক্ষস্থত্রেব অগুভাষ্য।” 

ব্রন্মোব অচিস্ত্য-শক্তি। “বিরোধাভাবে! বিচিত্রশক্তিযুক্তত্বাৎ সর্ববতবনসমর্থাচ্চ ॥ 'আত্মনি 
চৈবং বিচিত্রা্চ হি ২১২৮-স্ত্রের অণুভাষ্য |” 

ব্রক্ম জগতেব নিমিত্ত-কাবণ এবং উপাদান-কাবণ (সমবায়ী কাবণ ) উভয় । 

“জগতঃ সমবাধি স্যাত্তদে চ নিমিত্তকম্‌॥ তত্বার্থরীপলিবন্ধঃ ॥ ১/৬৮।% 

ব্রহ্ম সাকার, অব্যক্ত নহেন। “প্রত্যক্ষামুমানাভ্যাং শ্রুতিম্মরতিভ্যাং ব। ব্রহ্গ সাকারমনস্ত- 
গুণপুণং বেতি নাব্যকমেবেতি নিশ্চষঃ ॥ অপি সংরাধলে প্রতাক্ষান্থুমীনভ্যাম্‌॥ ৩া২২৪-ত্রক্ষস্থত্রের 
অণুভাষ্য ॥৮ 

পবব্রহ্ম অনন্ত গুণপূর্ণ এবং নিগ্$ণ_উভয়ই। শ্রীপাদ বল্লভাচাষণ্ণ বলেন_সর্প আকারে 
খু হইয়াও যেমন কুগডলাকাবও হইতে পারে, অন্যরূপ অনেকাকারও ধাবণ করিতে পারে, তপ 
্রক্ষম্বরূপেও ভক্তের ইচ্ছায় সর্বপ্রকার বপ স্ফুরিত হয়। পরত্রক্ম সর্ব-বিরুদ্ধধর্ম্মর আশ্রয় বলিয়াই 
সর্ব্বঞ্চণপূর্ণ হইয়াও ভক্তের ইচ্ছায় নি্(ণবপে ক্ফুরিত হইতে পারেন। “উভয়ব্রপেণ নিগুণত্বেনান- 
স্তগুণত্থেন সর্ব্ববিরুদ্ধধন্শেণ রূপেণ ব্যপদেশাৎ। তি কথমেকং বস্বনেকধা ভাজতে । তত্রাহ 
অহিকুণ্ডলবৎ। যথা সর্পঃ খজুরনেকাকার: কুণ্ডলশ্চ ভবতি, তথা ব্রহ্গস্বরূপং সব্ধবপ্রকারং তক্তেচ্ছুয়া 
তথা স্কুরতি | * * * অতঃ সবর্ববিকদ্ধধন্্মাণামাশ্রয়ো ভগবান ॥ 'িভয়ব্যপদেশাতবহিকুণগ্ডুলবৎ ॥* ৩২।২৭- 
ব্রন্মন্থুত্রের অণুভাষ্য ॥? 

আবির্ভাব-শক্তি এবং তিরোভাব-শক্তি নামে পরব্রন্ষের দুইটা শক্তি আছে। আবির্ভাব 


[ ১৭৪* ] 


বল্পভ.মত ] ব্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [৪1১*-অনগু 


শক্তিত্বারা তিনি তাহার কোনও কোনও ধন্মকে আবির্ভাবিত ( অনুভব-বিষয়ীভূত ) করিয়া থাকেন 
এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি তাহার কোনও কোনও ধর্মকে তিরোহিত ( অনুভবের অবিয়ীভূত ) 
করিয়া থাকেন। “ইমাবাবি9াবতিরোভাবো ত্রন্ষণঃ শক্তী॥ তথাচোক্তম্‌_-শ্াবির্ভাবতিরোভাবৌ 
শক্তী বৈ মুরবৈরিণঃ ॥-_-অণুভাস্তের শ্রীমতগ্রীধরশর্মকৃতা বালবোধিনী-টাকা ॥ উপোদ্ঘাতঃ ১৬৪ 

বিশুদ্ধাদৈত-মতে রস-ন্বরূপ পুরুবোত্তম শ্রীকৃষ্কই হইতেছেন পরব্রগ্ধ। 

পরব্রন্মের তিনটা রূপ- আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক। স্বয়ং পরব্রহ্মই আধি- 
দৈবিক রূপ। তাহার আধ্যাত্মিক রূপ হইতেছেন অক্ষর ব্রন্ধ। আর, আধিভৌতিক রূপ হইতেছে 
জগৎ ( বালবোধিনীটাক1 ॥ উপোদ্ঘা ই: 081)। 

আধিদৈবিকরূপ পরত্রহ্ম একমাত্র ভক্তিলভ্য, জ্ঞানাদিলভ্য নহেন। পরব্রক্ধ পুরুষোত্বম 
হইতেছেন পূর্ণপ্রকট-সচ্িদানন্দ | তিনি অক্ষর-ব্রহ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ। অক্ষর-্র্ধ তাহা হইতে ন্যুন| 
অক্ষর-্রন্মে পরব্রন্মের আনন্দাংশ কিছু তিরোহিত। জ্ঞানমার্গের সাধকগণ জ্বানের দ্বারা এই 
অক্ষরত্রক্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অক্ষর-ব্রন্মোপাসকগণের পুরুষোত্তমোপাসকত্ব-সিদ্ধ হয় না। ( “অক্ষর- 
ধিয়াং তববরোধঃ-ইত্যাদি ৩৩।৩৪-রক্সসুত্রের অণুভাম্ত )। 

অক্ষর-ব্রদ্দও পবক্রদ্মের ম্যায় সচ্চিদালন্দ , তবে তাহাতে আনন্দাংশের বিকাশ পরত্রহ্ধ 
অপেক্ষা কিছু কম। পরব্রহ্মোর আনন্দ অসীম ; কিন্তু অক্ষরব্রদ্মের আনন্দ সীম ( গণিতানন্দ )। 

অক্ষর-ত্রদ্ম পরত্রহ্ম পুরুযোত্বমের গুচ্ছস্বর্ূপ, পরক্রদ্ষের অধিষ্ঠান-স্বূপ। “স গণিতানন্দ; 
** * স্বরূপতোহপি তম্মাদ্ধীনত্বং চেতি পৃষ্টভাগাদপি দূরস্থিতপুচ্ছন্বরূপত্বং ব্রহ্মণ উচাতে। 
পুরুষোত্তমা ধিষ্টানন্বাৎ প্রততিষ্ঠান্বরীপত্বং চ। (“আনন্দময়োভ্যাসাৎ।*-ইত্যাদি ত্রন্স্থত্রের অপুভাস্ত )। 

অক্ষর-ত্রক্ম পরব্রদ্ধের ধামস্বরূপ। পরব্রহ্ম যেখানে যেরূপে বিরাজ করেন, অক্ষর্রন্া 
সেখানে তদমুবূপ ধামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। পরত্রহ্ম যখন বৈকুষ্ঠবিহারী, অক্ষর-্রহ্ষ 
তখন বৈকৃষ্ঠ-লোক। 

শ্রুতিতে “কৃটস্থ”, “নিধ্বিকার”, “অব্যস্ত»-এই সকল শবে অক্ষরত্রক্ষকেই নির্দেশ করা 
হইয়াছে। এই অঙ্গরব্রম্মা হইভেছেন পুরুষোত্তমের চরণশ্ছানীয়। (বালবোধিনী টীকা । উপোদৃঘাত; ॥৫॥) 

অক্ষর-ত্রত্মোর আবার ছুই রূপে অভিব্যক্তি_ শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানীদিগের জ্ঞানমাত্র-স্কৃত্তি এবং 
তক্তগণের ব্যাপী বৈকুষ্ঠরূপে ক্ষ্তি। 

অস্তর্ধ্যামীও পরত্রন্দের এক স্বরূপ । সর্ধব-নিয়মনাদি-কার্ধ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি শুর্ধ্য- 
মগুলাদিতে অন্তর্ধ্যামিরূপে আবিভূঁভ হয়েন। 

এইরূপে পরব্রহ্মোর চারি রকমের শ্বরপের কথা পাওয়৷ গেল। যথা-_প্রথম-__পরত্রহ্ধ 
পুরুযোত্তম আকৃষ্ণ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়_-অক্ষর-ব্রক্ম ; অক্ষর-ত্রদ্মের দ্বিবিধ স্ৃত্তি_জ্ঞানীদিগের 
জ্ঞানমাত্রন্বরূপ এবং ভক্তের ব্যাপী বৈকুষ্্বরূপ। চতুর্থ-পরমাত্মা। 


[ ১৭৪১ ] 


বল্লভ-মত ] গৌড়ীয় বৈকব-দর্শন [৪১*-অন্ধ 


“আমিই আবিভূ্তি হইয়া রমণ করিব”_-এইরূপ ইচ্ছামাত্রে যখন অস্তঃকরণে সত্ব সমুখিত 
হয়, তখন আনন্দাংশ কিঞ্চিৎ তিরোহিত হয় এবং তখনই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম কেবল ইচ্ছামাত্রে 
অক্ষর-ব্রন্দে পরিণত হয়েন। পরত্রহ্ম যখন জ্ঞানীদের লক্ষ্য মোক্ষ দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন 
তাহার আধার-ভাগভূত এবং চরণস্থানীয় এই অক্ষর ব্রহ্মকে _অক্ষরব্রক্ম, কাল, কর্ম, ও স্বতীব-এই 
চারিটীরূপ প্রাপ্ত করাঁঈয়! থাকেন। (বালবোধিনীটাক। । উপোদ্ঘাতঃ ॥৫1)। 

অক্ষর ভখন প্রকৃতি ও পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রকৃতিই নানাবিধ পরিবর্ভলের 
ভিতর দিয়! জগদ্ধপে পরিণত হয়। 

কাল, কন্ম এবং স্বভাব--অক্ষরের ম্ায়ই পরত্রন্মের অবিচ্ছে্চ রূপ । 

শ্রীপাদ বল্লভাচার্্য অষ্টাবিংশতি তত্ব স্বীকার করেন। যথা _সত্ধ, বজঃ, তমঃ, পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতম্মীত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেকন্ড্িয় এবং মনঃ। অক্ষর, কাল, 
কর্ম ও স্বভাব স্থৃষ্টির পুর্ব হইতে বর্তমান থাকিলেও তাহারা উল্লিখিত অষ্টাবিংশতি তত্বের অস্তুভূ্ত 
নহে; কেননা, তাহারা পরব্রহ্ধ হইতে অবিচ্ছেগ্ঠ সাধাবণ কাবণ। উক্ত অষ্টাবিংশতি তত্বুই জগতে 
ব্রন্মের জগৎ-কারণত্ব প্রকাশ করে । ( তত্তার্থদীপিকা, সর্ধবনির্ণয়। ৮৬)। 

উল্লিখিত তত্বগুলির নামের সহিত সাঁংখ্যকথিত তত্বগুলির নামেব এক্য থাকিলেও এইগুলি 
বাস্তবিক সাংখ্যকখিত তত্ব নহে এবং আীপাদ বল্লুভ।চার্যা-কথিত 'প্রকৃতি'ও সাংখাকথিত “প্রকৃতি? 
নহে। সাংখ্যের 'প্রকৃতি হইতেছে সত্ব, রজঃ তমঃ _এই ত্রিগুণাত্মিকা ; কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতের সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বল্পভাচার্য্যের সত্ব রজঃ ও তমঃ হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের 
বিশুদ্ধ গুণ, অবিচ্ছেগ্য গুণ-_বিশুদ্ধ সত্ধ, বিশুদ্ধ রজঃ ও বিশুদ্ধ তমঃ। এইগুলি মায়িকগুণ নহে। 
শুন্ধাদ্বৈত-বাঁদের পপ্রকৃতি” হইতেছে ঘনীভূতা প্রথমেচ্ছা । “ঘনীতৃতা প্রথমেচ্ছা প্রকতিরিত্য- 
ভিধীয়তে ॥ বালবোধিনীটীক1 । উপোদ্ঘাতঃ 0৫1৮ 

তিন গুণাবতাব হইতেছেন উত্তগ্ণণত্রয়ের বিগ্রহ। প্রপঞ্চ-রক্ষণাদির জন্য পরব্রহ্ম ভগবান্‌ 
বিশুদ্ধ সত্বগুণের বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া "বিষণ নামে, বিশুদ্ধ রজোগুণের বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া 
ধ্রন্মা” নামে এবং বিশুদ্ধ তমোগুণের বিগ্রহে শ্রবেশ করিয়া “শিব” নামেখ্যাত হয়েন। মায়িকগুণ 
এই গুণাবতারত্রয়কে স্পর্শও করিতে পারে না। 

বেদের পূর্ববকাণ্ডে বা কর্মকাণ্ডে ব্রন্মের 'ক্রিয়াশক্তির কথা, উত্তরকাঁণ্ডে বা উপনিষদে জ্ঞান- 
শক্তির কথ! এবং সীতায় ও ভাগবতে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-__এই উভয়ের কথ। এবং তাহার 
মহিমার কথ। বর্ধিত হইয়াছে । সর্বত্র একই পরব্রদ্দের কথাই বণিত হইয়াছে । 

পরব্রন্ম পুরুষোত্বম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ব্রহ্মবিগ্রহ এবং ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। 
পরত্রন্ম পুরুষোত্বম শ্রীকুষের গুণ বা ধর্মাও তাহার ন্বরূপাত্বক। তিনি লীলাময়, বমস্ত অবতারের 
যুল। সমস্ত কর্তৃত ব্রদ্ধগত; তথাপি তাহাতে বৈষম্যও নৈথ্বণি নাই। 


[ ১৭৪২ ] 


ষল্লত-মত ] অম্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪1১,-অন্থু 


জীব। “একোহহং বনু স্থাং প্রন্জায়ের়-_আমি এক, বছ হইব, জন্ম গ্রহণ করিব”-_এই ইচ্ছা 
বশতঃ পরপ্রন্ম কৌড়ার্থ শ্বকীয় পূর্ানন্দকে তিরোহিত করাইয়া জীবরপ গ্রহণ করেন; ইহাতে 
কিছ্ছিশ্লাতরও অবিদ্যা-সন্বন্ধ নাই । এইকূপে+ ভগবান্‌ পরক্রহ্ম যখন বহু হইতে ইচ্ছা করেন) তখন 
অগ্নি হইতে যেমন স্কলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রুপ ব্র্গা হইতে সুক্ষ, পরিচ্ছিন্ন এবং চিৎপ্রধান অসংখ্য অংশ 
উর্চনীচত্ব-ভাবনাবশতঃ উচ্চনীচরপে নিগত হইয়া থাকে । যখন হ্বরূপভোগ ও জীবভোগ সমূহের 
ইচ্ছা ব্রন্মের মধো জাগ্রত হয়, তখন তাহার কৃপাতেই আনন্দাংশ ও এই্বধ্যাংশ তিরোহিত হয়। 
এশ্বর্যয, বীধ্য, বশ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-_পরক্রশ্ষের এই ছয়টা এই্বর্যই জীবের মধ্যে তিরোহিত। 
(বালবোধিনী টাকা উপোদ ঘাতঃ। ৬)| 
“পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং ততোহস্ত বন্ধবিপধ্যয়ৌ ॥ ৩২৫।”-ব্রহ্বস্থভাহ্যে শ্রীপাঁদ বল্লভাচাষ 
লিখিয়াছেন--জীব হইতেছে পরব্রদ্ষের অংশ । তথাপি যে জীবের হুঃখাদি, পরত্র্ম ভগবানের 
ইচ্ছায় জীবে ভগবদ্ধন্মের তিরোভাবই হইতেছে তাহার হেতু । এশ্বযের তিরোভাবে জীবের দীনত্ব ও 
পরাধীনত্ব, বীধোর তিরোভাবে সর্বছুখ-সহন, যশের তিরোভাবে সর্বহীনত্ব, শ্রীর তিরোভাবে 
জন্মাদি সর্ধবধিধ আপদের বিবয়ন্ব, জ্ঞানের তিরোভাঁবে দেহেতে অহংবুদ্ধি এবং সমস্ত ব্যাপারে বিপরীত 
জ্ঞান এবং বৈরাগোর তিরোভাবে বিষয়াসক্তি । এশ্বর্ধ্য, বীধ্য, বশঃ ও শ্রী-এই চারিটীর তিরোভাবের 
কার্য হইতেছে জীবের বন্ধ এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তিরোভাবের কার্ধ্য হইতেছে বিপধ্যয়। ষড়বিধ 
এই্বধ্যরূপ তগবদ্ধশ্মের তিরোভাবেই বন্ধ ও বিপর্যয় হইয়। থাকে, অন্য কোনও কারণে নহে। 
জীব নিত্য ; যেহেতু, জীবের উৎপত্তি নাই । যে স্থলে নাম-রূপের সম্বন্ধ, সে স্থলেই উৎপত্তি । 
বিস্ষুলিজের ন্যায় উচ্চরণের কথা বল৷ হইয়াছে বলিয়। নাম-বূপের,সহিত জাবের সম্বন্ধ নাই । উচ্চরণ 
উৎপত্তি নহে । জীব হইতেছে অজর, অমর, অমৃত । সুতরাং জীব নিত্য ( বালবোধিনী টীকা। 
উপোদ্ঘাতঃ | ৬)।.- 
জীব জ্ঞানা, ভোক্তা, কর্তা । জীবের কর্তৃত্ব পরব্রহ্ম হইতে লব্ধ । জীব ব্রন্মের চিদংশ। 
দবিদ্ষলিঙ্গা ইবাগ্নেঠি জভ়জীবা বিনির্গতাঃ। সর্বতঃ পাণিপাদাস্তাৎ পর্বতোক্ষিশিরোমুখাৎ॥ 
নিরিন্দ্িয়াৎ স্বরূপেণ তাদৃশাদিতি নিষ্চয়ঃ। সদংশেন জড়াঃ পুর্ববং চিদংশেনেতরে অপি । 
অনধন্্তিরোভাবা মূলেচ্ছাতো। স্বতন্ত্রিণঃ॥-_ অংশো নানাব্যপদেশাংইত্যাদি ২৩1৪৩ স্মত্রের অণুভাব্য”। 
্রন্মাংশভূত জীবের ছুঃখ অংশী ব্রহ্গকে স্পর্শ করে না। ন্ূর্য্যপ্রকাশস্থ ঘটাদি বস্তুর 
দোষের দ্বারা যেমন স্ধ্যপ্রকাশ লিপ্ত হয় না, তজ্জুপ। 
জীব পরিমাণে অণু (২1৩।২০-২১ ব্র্গস্থৃত্রের অণুভাষ্য )। শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে 
যে জীবের ব্যাপকত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে-সে স্থলে ভগবদাবেশবশতঃ আনন্্রাংশ-প্রাছুর্ভাবধূক্ত জীবই 
উদ্দিষ্ট। আনন্দাংশ-তিরোভাব-দশায় অণু এবং আনন্দাংশের আবির্ভাব-দশায় ব্যাপক। ( বালবোধিনী 
টীকা । উপোদ্থাতঃ।৮)। আনন্দাংশের আবির্ভাবে জীব যখন ব্যাপক হয়, তখন জীবের কেবল 
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বল্লভ-মত ] গৌড়ীয় বৈফাব-দর্শন [ 8১০-অন্থ 


ব্যাপকতা -ধর্শই লাভ হয়, কিন্ত তাহার অণুত্ব-্ববূপ নষ্ট হয় না। যশোদা-মাতাঁর ক্রোড়ে 
অবস্থিত বালকষ্ণ তাহার বালকাকারেও যেমন জগদাধারভূতত্বাদি ব্যাপকতাধর্ম-বি শিষ্টই, ব্যাপকতাধর্ম- 
বিশিষ্ট হওয়াতেও যেমন কাহার বালকাকার সম্ভব, তপ্রুপ আনন্দাংশের আবির্ভাবে ব্যাপকত্ধর্মযু্ধ, 
হঈয়াও জীব স্বরূপে অণু থাকিতে পারে । 

এই জীব সংখ্যায় বহু__অনস্ত এবং উচ্চ-নীচ.ভাবাপন্ন। জীব সতা, মিথ্য। নহে। 

জীবের তিনটা অবস্থা-_ শুদ্ধ, সংসারী এবং মুক্ত। বিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নিগণ্ত 
হওয়ার পরে যখন আ'নন্ক্রাংশের তিরোভাব হয়, যখন পর্ধ্যস্ত অবিগ্ভার সহিতও সম্থঙ্ধ জন্মে নাই, 
তখন তদবস্থাপন্ন জীবকে বল! হয় শুদ্ধ জীব । অবিগ্যা-সম্বন্ধরাহিত্যই হইতেছে জীবের শুদ্ধাত্ব। 

তাহার পঞ্চ, ভগ্বানের ইচ্ছায় ভগবদংশ এই জীবে বড় বিধ এশ্বধ্যাদিরূপ ভগবন্ধার্দের 
তিরোভাব হয়। ভগবদ্ধশ্মের তিরোৌভাব হইলেই জ্রীবের সহিত অবিষ্তার সম্বন্ধ জম্মে। অবিগ্তার 
পীচটী পর্বব দেহ, ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ ও প্রাণ, ইহাদের অধ্যাস এবং স্বরূপ-বিস্মতি। জীব 
তখন অবিদ্ভার এই পঞ্চপর্বদ্থারা বদ্ধ হইলে ছুঃখিত বলিয়া কথিত হয়; দুঃখিত বলিয়া! কথিত 
হয় মাত্র, বস্তুতঃ ছুঃখ জন্মে না। তখন কুক্্রদেহ ও স্ুল দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীব জম্মু 
মরণাদি সংসার-ধশ্মের অনুভব করে । এইরূপ জীবকেই সংসারী জীব বলে। 

সংসারী জীব ভগবত-কৃপাঁয় সংসঙ্গাদি লাভ করিয়া _বৈরাগা, সাংখ্য, যৌগ, তপঃ ও কেশবে 
তক্তি--এই-পঞ্চ-পর্ধাক্সিকা ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ-লক্ষণা মুক্তি লাভ করে। খাঁহার 
এই মুক্তি লাভ করেন,তা হাদিগকে মুক্ত জীব বলা হয়। ( বালবোধিনী টীকা । উপোদ্ঘাত; ॥ ১০)। 

মায়া । মায়া হইতেছে পরব্রন্মের শক্তি। মায়ার দুইটা বৃত্তি ব্যামোহিক1 ( জীব- 
মোহনকারিণী ) এবং জাচ্ছাদিকা। ব্যামোহিক। বৃত্তিদ্বারা মায়া জীবকে মুগ্ধ করে এবং তাহার 
অস্তঃকরণ ও বুদ্ধি-আদিকে ষুগ্ধ করে। এইরূপ যু্ধত্প্রাপ্ত। বুদ্ধি বশতঃ জীব সত্য পদার্থকে 
অগ্করূপ মনে করে ; পদার্থ কিন্তু অন্যরূপ হইয়া যায় না। আঁচ্ছাদিক বৃত্তিদ্বার মায় সত্য 
বস্জরকে আচ্ছাদিত করিয়া তৎসদৃশ মিথ্য। বজ্ম রচনা করে। ইহ] দ্বারা ছুই রকমের ভ্রম জন্মে 
বিদ্যমান বন্ককে প্রকীশ করে না এবং অবিদ্যমান বস্তুকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ মায়ার আচ্ছাদিকা 
বৃত্তির প্রভাবে বন্তর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহ দৃষ্ট হয় না (ইহা এক রকমের ভ্রম), অন্যথ। 
ৃষ্ট হয় (ইহা আব এক রকমের ভ্রম )। এ-স্থলে বন্তটা মিথ্যা নহে; যে অনাথা-জ্ঞান জগ্ে, 
তাহাই মিথ্যা। (“খতেহ্থ, যত প্রতীয়েত”-ইত্যাদি আীভা ২৯৩৩ শ্লোকের বল্পভাচার্ধ্যকৃতা। 
স্থবোধিনী টীকা )। 

শশা । ব্রহ্ম কারণ, জগৎ তাহার কার্ধ্য। জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জগৎ 
হইতেছে ব্রন্মের আধিতৌতিক রূপ। ব্রহ্ম লীলাবশতঃ স্বীয় চিৎ ও মানন্দকে তিরোহিত করিয়া 
কেবল স্দংশে এই জগদ্ধণে মাত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু জগদ্রপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও-_জগন্রপে 


[ ১৭৪৪ ] 
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পরিণত হইয়াও _ভিনি অবিকৃত থাকেন। যেমন উর্ণনাভি সুত্রজাল বিস্তার করিয়াও নিজে অবিকৃত 
থাকে, তদ্রপ। ব্রন্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। প্রক্কৃতি হইতে, বা পরমাণু 
হইতে জগতের উৎপত্তি নহে, জগৎ ব্রন্মের বিবর্তও নহে । জগৎ ব্রন্মেরই পরিণাম। ব্রচ্ম যখন সত্য, 
তখন জগৎও সত্য ; জগত মিথ্যা নহে। 

স্ষ্টির পূর্বেও জগক্রুপ কাযা কারণরূপ ব্রদ্ষে বিদ্যমান থাকে। তখন তাহা অবশ্তু 
দৃষ্টিগোচর হয় না। দধির মধ্যেও ঘ্বৃত থাকে; কিন্তু তাহা যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রেপ। 
ব্রহ্ম যখন কাধ্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, তখন জগৎ দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া থাকে। 
উভয় অবস্থাতেই জগতের সত্তা বিদ্যমান থাকে | জগতের স্থট্টি হইতেছে ত্রন্দের আবির্ভাব-শক্তির 
বিকাশ । এই আবির্ভাব-শক্তিদ্বারাই সর্ববকারণ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় কাধ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া! জগদ্রপে 
আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রলয় পর্যন্ত এইরূপে অবস্থান করেন। আবার তিরোভাব-শক্তিদ্বারা 
কারধ্যরূপ জগৎকে তিরোহিত করিয়া তিনি আবার কারণাবস্থ। প্রাপ্ত হয়েন। তখন জগৎ আর 
দৃষ্টির গোচরীভূত থাকেন।। 

্রন্ম জগদ্রপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। এইরূপ পরিণামকে অবিকৃত পরিণাম বল! 
হয়। ন্বর্ণনিম্মিত ব্লয়-কুগুলাদি হইতেছে ন্বর্ণের অবিকৃত পরিণাম; কেননা, বলয়-কুণগুলাদি সমস্ত 
বস্ত্রতেই স্বর্ণ অবিকৃত থাকে । বলয়-কুগুলাদি আবার স্বর্ণপিগুরাপঞ্ড ধারণ করিতে পারে। 
“অবিকৃতমেব পরিণমতে সুবর্ণম্‌। সর্ববাণি চ তৈজনানি ॥১1৪।২৬-্রন্সুত্রের বল্লভাচার্যযকৃত অণুভাধ্য ॥ 
ব্রদ্মের সদংশও তদ্ধোপ জগদ্রোপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকে । 

জনা ও সংসার । শ্রীপাদ বল্পভাচার্ধের মতে জগৎ ও'সংসার এক পদার্থ নহে, ছুইটী ভিন্ন 
বন্ধ। ভগবানের অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে জীবের যে অহং-মমত্বাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহাই সংসার এবং 
তাহাই জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখের হেতু । এই সংসার হইতেছে অবিদ্যার কাধা, ব্রপ্ধের কার্ধা নহে; 
এজন্য ইহ! মিথ্যা। কিন্ত জগৎ হইতেছে ব্রন্ষের কাধ্য ; এজন জগৎ সত্য । 

স্বরূপ-বিশ্মৃতি, দেহাধ্যাস, ইন্দ্রিয়াধ্যাস, প্রাণাধ্যাস এবং অস্তঃকরণাধ্যাস__অবিদ্যার এই 
পাঁচটা পর্র্ষ। স্বরূপ-বিশ্ম তি-আদিই সংসার। এই সংসার হইতেছে অবিদ্যাকল্লিত। এজন্য জ্ঞানের 
দ্বার সংসারের নাশ সম্ভব। কিন্তু জগৎ ত্রন্মস্ববূপ বলিয়া তাহার বিনাশ নাই, আবির্ভাব-তিরো- 
ভাবমাত্র আছে । জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ- উভয়ই ত্রন্ম। সংসারের নিমিত্ব-কারণ 
অবিদা। ; সংসার কম্পিত বস বলিয়া তাহার কোনও উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। সংসার- 
নাশে জগতের কোনও ক্ষতি হয় না। জ্ঞানোৎপত্তি পর্যন্তই জীবের সংসার; মুক্তিলাভ হইলেই 
সংসারের লয় ব। বিনাশ । কিন্তু জগতের লয় হইতেছে তগবানের ইচ্ছায় জগতের তিরোধান--বিনাশ 
-.. পংসারই সুখ-ছুখোত্মক, জগৎ সুখ-ছুখাত্বক নহে । এজন্াই জীবনুক্ত অবস্থায় জগতে থাকিয়াও 
শ।বের জাগতিক সুখতুঃখের অনুভব হয় ন!। 
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স্প্টিও লীলা। স্থষ্টি-ব্যাপার হইতেছে ব্রন্মের লীলা । তাহার বহিঃক্রীড়া-প্রবৃত্তি হইতেই 
“বু হওয়ার” ইচ্ছা এবং তাহার ফলেই জগতের স্যষ্টি। লীলার জন্য বৈচিত্রীর প্রয়োজন । এই 
বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্্ তিনি জীব-সমূহকে বিবিধ ভাবাপন্ন করিয়াছেন এবং এই বৈচিত্রী- 
সম্পাদনের জন্য তিনি জীব-সমূহকে স্বীয় অবিদ্যাশক্তির সহিত যুক্তও করিয়া থাকেন_-যাহার ফলে 
জীবসমূহ অহস্তা-মমন্তাম্পদ সংসার-ভাবাপন্ন হয়। আবার তাহারই কৃপায় সংসঙ্গাদি লাভ করিয়া 
পঞ্চপর্্বাত্মিক? বিদ্যাব আশ্রয়ে সংসাবযুক্ত হইতে পারে। " 

ব্রক্ষের জন্বয়ত্ব। প্রন্ন হইতে পারে, শুদ্ধাদবত-মতেও অস্তযামী, জীব, জগৎ-ইত্যাঁদি ভেদ 
দৃষ্ট হয়। স্বতরাং ব্রন্দের অছ্বয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে £ 

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদে ইহার উত্তৰ এইরূপ। উল্লিখিত ভেদসমূহ বাস্তবিক ব্রদ্মের ভেদ নহ্ে, 
তাহার ব্রন্ম হইতে অভিন্ন । একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ভগবান্ই স্বীয় ইচ্ছানুলারে বিতিন্নরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। তিনিও চিৎ, জীবও চিৎ; সুতরাং জীবকে তাহার সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে। 
হইতে পারে; কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে । কেননা, জীব হইতেছে ব্রন্মেরঈ চিদংশ, ব্রহ্ম হইতে তি 
নহে; সুতরাং জীব ব্রন্মেব সজাতীয় ভেদ নহে । আব, ব্রহ্ম চিৎ, এই জড় জগৎ অচিৎ; সুতরাং 
জগৎকে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, জগং 
হইতেছে সচ্চিদানন্দ ত্রন্মের সদংশ ( সৎ-এর অংশ ); সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । এজন্য জগৎকে 
ব্রন্মের বিজাতীয় ভেদ বল] যায় না। আবার অন্তর্যযামী বা অক্ষরব্রক্মও ব্রন্ষের হ্যায় সচ্চিদানন্দ-- 
স্তর ব্রন্ম হতে অভিন্ন। পরব্রহ্গের গুণাদিও তাহাবই স্বরূপগত _স্ুতবাং তাহা হইতে অভিম্ন_ 
গুণাদিও ব্রন্ষের স্বগতভেদ নহে । এইবপে দেখা গেল- ব্রন্ষ হইতেছেন-_ সজাতীয়-বিজাতীয়-্থগত- 
ভেদশৃন্ক অদ্ধযতত্ব। আপাতদৃষ্টিতে যাহাদিগকে ভেদ বলিয়া মনে হয়, সেই জীব-জগদাদিও ব্রদ্েরই 
্থাঁয় শুদ্ধ_ মায়াম্পর্শশূম্ত _ বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুদ্বাদৈত-তব। 


ব্রঙ্মের সহিত জীব-জগতের সন্ন্ধ | জীব হইতেছে ব্রদ্মের চিদংশ এবং জগৎ হইতেছে ব্রন্মের 
সদংশ। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া জীবজগতের সহিতও ত্রদ্ষের ভেদ নাই । ন্মুতরাং 
ব্রন্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে অভেদ-সন্বদ্ধ । 
শ্ব। শুদ্ধাদৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচন। 
(১) সগুগব্রল্গ ও নিগুণব্রক্ষ 
শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম হইতেছেন অনস্ত-কলাণ-গুণের আকর-_স্থৃতরাং সগুণ। এই সমস্ত 
গুণ হইতেছে শুদ্ধ। 
ব্রহ্ম যখন এই সমস্ত শুদ্ধগুণকে স্বীয় ইচ্ছায় তিরোহিত করেন, তখন তিনি নিগুণ। 
শ্রীপাদ রামানুজাদি আচায্যবর্গের মতে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচা্যদের মতেও, হেয় প্রাকৃত 
( বহিরঙ্গামায়া হইতে উদ্ভূত ) গুণের অভাববশত:ই ব্রদ্ধকে নিগুণ বলা হয়। ব্রদ্মের স্বরপগত 
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অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের তিরোভাববশতঃ নিগুণদ্থের কথা তাহার! বলেন লাই । এই বিষয়ে শ্ীপাদ 
বল্পভাচাযেযর সহিত তাহাদের মতভেদ আছে। 

কিস্ত এইরূপ মতভেদের একট সমাধান আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য যখন 
জীব-জগদাদিকেও শুদ্ধ বলিয়াছেন, তখন স্বয়ং বর্ম যে ভীহার মতেও মায়িকগুণহীন- ন্ুৃতরাং 
মাপ্িকগুণহীনত্ববশত: নিগু ণ--ইহাও তাহার অনভিপ্রেত নহে । আর, বিশুদ্ধ গুণদমূহের তিরোভাব- 
বশতঃ তিনি যে নিঞচণ ব্রন্মের কথ! বলিয়ীছেন, সেই নিগুণণ ব্রহ্মকে য।দ জ্ঞানমার্গের সাধকগণ শ্রুতি- 
শ্মৃতি-কথিত যে নিগু ণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাধুজ্য কামনা করেন, সেই নিগুণব্রক্ধ মনে কর! 
যায়, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষুবাচায দের সহিত শ্রীপাদ বল্পভের এই বিষয়ে মতভেদ থাকেনা । 

(২) জীব-বূপ 

শ্ীম্ূভগবদ্গীতাতে জীবকে পরক্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তিও বল৷ হইয়াছে, অংশও বলা 
হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাঘণদের মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবূ্প অংশ-_জীব- 
শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ । কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভাচাষণ তাহ| বলেন না; তিনি বলেন- জীব হইতেছে 
পরব্রন্মের চিদংশ__পরব্রন্মের আনন্নাংশ তিরোহিত হইলে যে চিৎ অতিরোহিত থাকে, সেই চিৎ-এর 
অংশ। তিন আরও বলেন, পরত্রহ্ধ ভগবানের ইচ্ছায় চিদংশ-জীবে যখন ফড় বিধ-এষ্বর্য্যরূপ ভগবদ্ন্ম 
তিরোহিত হইয়া যায়, তখন জীবের সহিত অবিদ্যার সংযোগ হয়, তাহাতেই জীবের সংসার-__ 
জীবের হুখ-দৈদ্যাদি--আ সয়া পড়ে। 

ত২৫-ব্রন্সঙ্থত্রের ভাষ্যে শ্রাপাদ বল্পভ চিদংশ-জীবে ভগবদ্ধন্মের তিরোভাবের কথাই 
বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহার উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্প্রমাণের, উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য জীবে 
যে ষড় বিধৈশ্বধ্যাদি ভগবদ্ধশ্মের বিকাশ নাই, তাহ অস্বীকার কর! যায় নী, জীবকে শ্রীকৃষ্ণের জীব- 
শক্তির অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে ভগবদ্ধণ্মহীনত্বও উপপাদিত হইতে পারে। কিন্তু জীবকে ব্র্মা- 
স্বরূপের চিদংশ বলিয়। স্বীকার কপ্সিতে গেলে এশ্বধ্যাদি ভগবদ্ধশ্মহীনত্বের সমর্থক শাস্ত্র-প্রমাণের 
প্রয়োজন । চিৎ হইতেছে জ্ঞান। জীব ব্রন্মের চিদংশ হইলে জীবও হইবে জ্ঞানম্বদপ। জ্ঞানস্বরূপ 
জীবে, ভগবানের একবিধ এশ্বযা জানের তিরোভাব কিরূপে হইতে পারে? জ্ঞানস্বরূপ জীবে 
জ্ঞানের তিরোভাব স্বীকার করিতে গেলে কি শ্বরূপেরই তিরোভাবের প্রসঙ্গ আলিয়। পড়ে না? 

আবার, চিদংশ বা জ্ঞানম্বরূপ জীবের সহিত অজ্ঞান-রাপ। অবিদ্ভার সংযোগই বা কিরূপে 
সম্ভবপর হয়? সেই সংযোগের ফলে জ্ঞানস্বরূপ জীবের বুদ্ধি-বিপর্ধযয়াদিই বা! কিরপে হইতে 
পারে? 

গ্রীপাদদ বল্লভ বলেন-_অবিদ্যার প্রভাবে চিদংশ-জীবে দেহেব্দ্রিয়াদির অধ্যাস জন্মে। 
অধ্যাস হইতেছে ভ্রমবিশেষ। চিদংশ জ্ঞানস্বরূপ জীবে অধ্যাসই বা কিরূপে হইতে পারে ? 

তাহার মতে সৃষ্টি হইতেছে লীলাময় পরব্রন্মের লীলা । লীগার স্্রন্যই পরব্রন্ম তাহার 
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চিদংশ জীবনমূহকে উচ্চ-নীচ-ভাবাপয্প করেন এবং তাহার ইচ্ছাতেই অবিদ্যার সহিত তাহাদের 

₹ঘোগ হয়। লীলারস-সম্পাদনার্থই চিদংশ জীবের সংসারিত্ব । তাহাই যদি হয় অবিদ্যার প্রভাব 
হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত সাধন-ভজনের উপদেশের সার্থকতা কোথায়? সংসঙ্গের ফ্ে 
পঞ্চপর্র্বাস্মিকা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব মুক্ত হইতে পারে--একথা শ্রীপাদ বল্লভও 
বলিয়াছেন । কিন্তু অবিদ্যাজনিত বন্ধন যদি পরকব্রদ্ধষের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তাহা হইতে 
অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা! জীবের কিরূপে জন্মিতে পারে? তিনিই বলিয়াছেন-ব্রহ্গধন্ধ এখ্বর্য্ের 
তিরোভাবে জীবের পরাধীনত্ব। পরাধীন-_অর্থাৎ ভগবান পরব্রশ্গোর অধ্থীন-_ জীব ভগবদিচ্ছায় 
সংঘটিত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য স্বাধীন-ইচ্ছা পাইবে কিরপে? যদি বল৷ যায়--জীবের 
সাধন-ভজনও হইতেছে পরক্রন্মের লীলা-বৈচিত্রী। তাহা হইলে জীবের কৃত কর্মের জন্যও জীব 
দায়ী হইতে পারে না । অথচ শান্ত বলেন-_-জীব স্বকৃত-কশ্মের ফল ভোগ করিয়া থকে; দ্ীবের 
কম্মটফল ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না, ভগবান, ভোগ করেন না। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভের 
উক্তি হইতে বুঝা যায়-__অবিদ্যার কবলে পতিত হইয়া জীব যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই হইতেছে 
লীলাময় ভগবানের লীলারসের পুষ্টিবিধায়ক ; কেননা, লীলারস-বৈচিত্রীর নির্ববাহার্ধ তিনিই নানাভাবে 
ভীবের দ্বারা দে-সমস্ত করাইয়। থাকেন। তাহার ফলে যে লীলারসের উদ্ভব হয়, তাহ? লীলাবিলামী 
ভগবানই ভোগ করেন। 

“তমেৰ বিদিকাতিমৃত্যুমেতি*ইতাদি শ্রতিবাক্যেখ তাৎপধ্য হইতে জানা বায় ব্রহ্মাবিষয়ে 
জীবের অনাদি অজ্ঞতা, অনাদি-বহিম্ম্রখতাঁই হইতেছে তাহার সংসার-বন্ধনের এবং জন্ম-মৃত্যু-আদির 
হেতু । কিন্তু প্রীপাদ বল্পভাচার্ষ্যের মতে পরক্রহ্ম ভগবানের ইচ্ছাতেই, তাহার লীলা-সম্পাদনার্থ, 
জীবের সহিত অবিদ্ভার সংযোগ এবং তাহার ফলেই জীবের সংসার-বন্ধন | 

শ্রতি-স্মৃতি হইতে জান! যায় _ন্ব-্ব-কর্মাফল অনুপারেই জীবসমৃহের উচ্চ বাঁ নীচ ভাব, 
উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম; কিন্তু শ্ীপাদ বল্লভের মৃঠে পরর্রহ্ম ভগবানের লীলার জন্তু তিনিই 
জীবসমুহকে উচ্চ-নীচ-ভাঁবাপন্ন করিয়া থাকেন। 

(৩)জগৎ। শৌড়ীয়-বৈষণবাচাধ্যদের মতে জগৎ হইতেছে পরত্রন্দের মায়াশক্তির পরিণাম। 
কিন্তু বিশুদ্ধাছৈত-মতে জগৎ হইতেছে ব্রদ্ষের অবিকৃত পরিণাম, সচ্চিদানন্দ ব্রদ্মের সদংশ | 

ব্রদ্মের সদংশ জগৎকে শ্ত্রীপা বল্পভাচার্ধ্য আবার “জডও” বলিয়াছেন । “সদংশেন 
জড়াঃ ॥ ২৩।৪৩-ব্রন্মস্ত্রের অণুভাষ্াা।” ইহাতে বুঝ? যায়, সচ্চিদানন্দ ব্রদ্ধের “সং”-অংশকে তিনি 
*জড়* বলিতেছেন । কিন্তু “জড়” বলিতে চিদ্িরোধী বা অচিৎ বস্তকেই বুঝায় । অন্ধের “সৎ” যদি 
“জড়” হয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, সচ্চদানন্ন ব্রন্ষের স্বরূপের মধ্যেও চিদ্বিরোধী ব! 
অচিৎ জড় বসন্ত আছে। কিন্তু তাহা শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া! স্বীকার করা যায় ন1। ব্রন্স্বরূপাস্তভূতি 
যে «সং”, ভাহ। অচিৎ নহে, তাহাও চিৎ। গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচাধ্যদের মতে এবং বিষুপুরাণের মতেও 


[ ১৭৪৮ ] 


ব্লাভ-মত ] ব্রদ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্ন্ধ [ ৪1১০-অন্ধ 


ব্রক্ষের স্বাভাবিকী চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্কির তিনটা বৃত্তি-_হলনাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং। এই তিনটা 
যখন চিচ্ছক্তিরই বৃত্তি, তখন তাহারাও প্রত্যেকেই চিচ্ছক্তি। এই তিনটী শক্তির মধ্যে হলাদিনী 
হইতেছে সচ্চিদানন্দ ত্রশ্ষের আনন্দাংশের শক্ি, সংবিৎ হইতেছে চিৎ-মংশের শক্কি এখং সঞ্ষিনী 
হইতেছে সৎ-অংশের শক্তি। ব্রঙ্গের সৎ-অংশের শক্তি সন্ধিনী যখন চিচ্চছক্তি, তখন সৎ কখনও 
অচিৎ ব! জড় হইতে পারে না। যাহা অচিৎ, তাহার শক্তিও অচিৎই হইবে, তাহা কখনও 
চিচ্ছক্তি হইতে পারে না। অগ্সির কখনও অগ্নি-নির্ববাপিক শক্তি থাকিতে পারে না । উহা হইতেও 
বুঝা যায় যে, ত্রান্মের “সং* কখনও “জড়” ব! “অচিৎ” হইতে পারে ন|। 

সচ্ষিদানন্দ ব্রন্মের “সৎ*-শবে “সতত” বুঝায়-__চিৎ-সত্তা, আনন্দ-সত্তা। তাহ! কখনও 
দজড়* বা৷ “অচিৎ” হইতে পারেনা । 

জীব-জগতের তংকধিতরপ ব্রন্ষাংশত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্ট্ে ২৩1৪ও-্রঙ্গন্ত্রের অপুভাদগ্ক্য 
শ্রীপাদ বল্পভাচাধ্য যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহ। হইতেছে এই £-অগ্নি হইতে যেমন 
বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্দেপ ব্রদ্ধ হইতেও জড়-জীব ( জীবজগৎ ) নির্গত হইয়াছে ! (চিৎ ও আনন্দের 
তিরোধানবশতঃ ব্রন্মের ) সং-অংশ হইতে গড় (জগৎ ) এবং ( আনন্দাংশের তিরোভাবে ত্রদ্ধের ) 
চিৎ-অংশ হইতে জীব নির্গত হইয়াছে। 

“বিক্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেছি জডজীব। বিনির্গতাঃ। 
সর্ধবতঃ পাণিপাদাস্তাৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখাৎ ॥ 
নিরিক্দ্রিয়াৎ স্বরূপেণ তাদৃশাদিতি নিম্চয়ঃ। 
সদংশেন জড়াঃ পৃর্্বং চিদংশেনেতরে অপি। 
অন্যধর্মতিরোভাব। মূলেচ্ছাতো ম্বতন্ত্রণঃ ॥৮ 

অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রেপ ব্রহ্ম হইতে ব্রন্মের জীব-শক্তির অংশরূপ 
জীব এবং মায়াশক্তির পরিণামবপ জগৎ (যাহারা মহাপ্রলয়ে ত্রন্মেই সৃক্মারপে অবস্থান করে, 
তাহার!) বিনির্গত হয়. এইরূপ অর্থ কবিলেও দৃষ্টাস্তের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্ত 
তাহা স্বীকার না করিয়!--ব্রদ্দের সদংশ জড়জগন্ধুপে এবং চিদংশ জীবরূপে নির্গত হইল-_-এইরূপ 
অর্থের সমর্থক শাস্ত্র-প্রমাণ কি আছে? শ্রীপাদ বল্পভাচাধ্য উক্ত স্ুত্রের ভাস্তে তজ্জপ শাস্্রত্রমাণের 
উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্র-প্রমাণব্যতীত কেবল যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রগম্য তত্বসম্বন্কে কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়। মনে হয় না। 

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়-স্্টির পুর্বে এই জগৎ 
“সংব্বরূপই” ছিল। সেই দসং” হইতেই জগতের উৎপত্তি, সেই “সং”ই জগক্রপে পরিণত 
হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতিপ্রোক্ত সেই “লং” যে চিদ্বিরহিত নহে, তাহা পরবর্তী বাক্য হইতে জান। 
যায়। জ্তি হইতে জান যায় দেই সংই “বু হওয়ার ইচ্ছা করিলেন”, “তিল দেবতায় প্রবেশ 


[ ১৭৪৯ ] 
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করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন” ; এজন্যই মমত্তই সনুল”, “সদায়তন” এবং “সংপ্রতিষ্ঠ।” ইচ্ছা 
করার শক্তি, নাম-রূপে অভিব্যক্ত হওয়ার শক্তি, যাহার আছে, সেই “সং*-এ চিৎ বা জ্ঞান অনভিব্যক্ত 
থাকিতে পারে না, সেই “সং” অচেতনবৎ বা জড়তুল্যও হইতে পারে না। 

সচ্চিদানন্ব-পরক্রত্মোর সৎ চিৎ ও আনলন্দ-এই তিনটা পৃথক্‌ বস্তু নহে। ইহাদের একটীকে 
পর দুইটা হইতে বিচ্ছিন্নও কর। যায় না। ব্রদ্গ যে আনন্দস্বরূপ-- ইহ! শ্রুতিগ্রসিদ্ধ। সং ও চিংকে 
এই আনন্দের বিশেষণস্থানীয়ও বলা যায়। ব্রহ্ম কিরূপ আনন্দ? ব্রহ্ম চিৎ-আনন্দ, অর্থাং ত্রন্মের আনন্দ 
স্বরূপভঃ ঠিৎ--ডঞঞান, স্ব গ্রকাশ ; এবং ব্রহ্ম সংআনন্দ, অর্থাং ব্রন্মের আনন্দ হইতেছে সং__লিত্য 
একইরূপে অস্তিহবিশিষ্ট। বিশেষ্যকে বিশেষণ হইতে, বা বিশেষণকে বিশেষা হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যাঁয় 
না। বিশেষোর উল্লেখে বিশেষণও স্থৃচিত হয়; আবার বিশেষণের উল্লেখেও বিশেষ্য সচিত হয়) 
কেননা, এই বিশেষণ হইতেছে অনন্থসাধারণ | এজন্যই ত্রহ্মকে শ্রুতিতে কোনও স্থলে কেবল “আনন্দ 
কোনও স্থলে কেবল “চিৎস, বা “জ্ঞান” কোনও স্থলে বা কেবল “সৎ” বল! হইয়াছে । এই তিন্টা শকের 
যে-কোন একটার উল্লেখেই “সচ্চিদা নন্দ” ব্রহ্মকেই বুঝীয়। “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীং”-এই শ্রুতিবাক্যেও 
'স্ৎ”-শব্দে “সচ্চিদা নন্দ ব্রন্মকেই” বুঝাইতেছে । এই “সং”এ চিৎ বা জ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি 
“বু হওয়ার ইচ্ছা করেন”, আনন্দ আছে বলিয়াই “স্ৃষ্টি-লীলার ইচ্ছা করেন” লীলার স্চনা 
আনন্দের উচ্ছদে। স্মৃতরাং চিদ্বিরহিত ও আনন্দ-বিরহিত “সং” কিরূপে হইতে পারে, বুঝা 
যায় না। 

যদ্দি বলা ষায়--“সং”-এ যে চিৎ ও মানন্দ নাই, তাহা নহে । যে “সৎ” জগন্রপে প্রকাশিত 
হয়, তাহাতে চিৎ” ও “আনন্দ” থাকে প্রচ্ছন্ন, অনভিব্যক্ত। পরব্রন্ধ তাহার অবির্ভব-শক্তিতে কেবল 
“সংকেই প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাব-শক্কিতে “চিৎ” ও “আনন্দকে” তিরোহিত করেন, অর্থা 
অভিব্যক্ত করেম ন!। 

তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে এই যে -এতাদৃশ “সং”-নম্বও ব্রদ্মেরই ম্যায় “শুদ্ধ"-_-সর্ববদোষ- 
বিবঙ্ছিত এবং দোব-ম্পশের অযোগ্য । কিন্তু জগতে যে বিকারাদি দোষ ৃষ্ট হয়? এই বিকারালি 
দোষ তো “সং”পব্রশাকেই স্পর্শ করে? তাহাতে সদংশ-জগতের শুদ্বত্ব থাকে কিরূপে 

ইহার উত্তরে যদি বলা যায়- এই সমস্ত বিকার বাস্তবিক বিকার নহে, এ-সমস্ত হইতেছে 
“অবিকৃত পরিণাম ।” ছুঞ্ধ দধির রূপ গ্রহণ করিলে দিকে ছু্ধের “বিকার” বল! যায়; কেনন! 
তাহাতে হদ্ধের ছুগ্ধত নষ্ট হইয়া যায়, ছুগ্ধের ধর্ম দধিতে থাকে না; দধিও কখনও পুনরায় ছুগ্ধে পরিণত 
হইতে পারে না । ইহ।ই বাস্তবিক বিকার। কিন্তু ন্বর্ণ যখন অলঙ্কারাদির আকার গ্রহণ করে, তখন 
অলঙ্কারাদিকে স্বর্ণের “বিকার” না বলিয়া “অবিকৃত পরিণাম” বলাই সঙ্গত। কেন না, অলঙ্কারাদিতে 
পরিণত হইয়াও স্বর্ণ স্বীয় ধর্ম রক্ষা করে, অলঙ্কারাদি পুনরায় ন্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। ত্রচ্ষোয় 
মদংশ অবগত যে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তাহাও এইরূপ “অবিকৃত পরিণাম”, বিকার নহে। 
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ইহার উত্তরে বক্তব্য এই | এক-বিজ্কানে সর্র্ববিজ্ঞান-বিবৃতি-প্রসঙ্গে শ্রুতি মৃখায়ত্রধ্যাদিকে 
সৃত্তিকার বিকার, হ্বর্ণীলঙ্কারাদিকে ন্বর্ণের বিকার বলিয়াছেন। তবে এই বিকারের বিশেষত্ব এই বে, 
ইহ] হঞ্ধের দধিরূপে পরিণতির ম্কায় বিকার নহে ; এই বিকারে মৃত্তিকার ব। ব্বর্ণের স্বরূপ অবিকৃত 
থাকে। তন্ত্রপ, ব্রন্মের সদংশরূপ জগতের পরিবর্তনে “সৎ"-অংশের স্বরূপ অবিকৃত থাকিতে পারে, 
তথাপি তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়। পড়ে। স্বর্ণ যখন অশলঙ্কারাদিতে পরিণত হয়, তখন 
স্বর্ণের স্বরূপ অবিকৃত থাকিলেও স্বর্ণকে বিভিন্ন আঁকারাদি গ্রহণ করিতে হয়; তখন আর স্বর্ণ ব্বর্ণপিপ্ত- 
রূপে থাকে না। আকারাদি আগন্তক হইলেও এবং স্বণের স্বরূপ অবিকৃত থাকিলেও আগন্তক আকার 
গ্রহণও পরিবর্তনই, বিকারই, পরিণামই | কিন্তু সচ্চানন্দ-ত্রক্ম নিত্য-নিবিবকার, কুটস্থ। তাহার 
্রচ্ছন্ন-চিদানন্দ-সংও নিত্য-নিধিবিকার, কৃটস্থ। প্রচ্ছন্ন-চিদানন্দ-সং-এর বিকারিত্ব _ম্বরূপের বিকার 
না হইলেও তিন্নাকারে পরিণতিরূপ বিকারিত্ব স্বীকার করিলেও ত্রহ্ষমেরই বিকারিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে ব্রদ্ষের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নিধিবকারত্ব বা কুটস্থৃত্বই আর রক্ষিত 
হয় না। 

জগতের প্রত্যক্ষৃষ্ট পরিবর্তন ব্রদ্মের সদংশের পরিবন্তনি_ ইহ স্বীকার করিলে ত্রন্মস্বর্ূপেই 
যে পরিণাম-যোগ্যত। বিদ্যমান, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তুগ্চই দধিরূপে পরিণত হইতে পারে, 
জল কখনও দধিরূপে পরিণত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়, দধিরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা হঞ্ধের 
মধ্যে আছে,জলের মধ্যে নাই । স্বর্ণ ই অলঙ্কারাদির আকার গ্রহণ করিতে পারে, বায়ু পারে না । 
ইহাতে বুঝা যায় __অলঙ্কাররূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা স্বর্ণেরই আছে, বায়ুর তাহা নাই। স্বর্ণ 
পিগ্ডের মধো এই যোগ্যতা থাকে প্রচ্ছন্ন, তাহ যখন বিকশিত হয়, তখনই স্বর্ণ অলঙ্কারাদির কূপ গ্রহণ 
করে। তন্্রপ ব্রহ্মের সদংশরূপ জগতের পরিবর্তন হইতে বুঝা যায়, স্থ্টির পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ-ব্রদ্ষের 
সংঅংশে__স্ৃতরাং ব্রন্মে«_-জগজ্পে পরিণত হওয়ার এবং জগতের বিভিন্ন পরিবর্তন অঙ্গীকার করার 
যোগাত। প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্ভমান থাকে ; তাহ অভিব্যক্ত হইলেই ব্রহ্ম বা ব্রন্মের সদংশ জগন্রপে পরিণত 
হয়েন এবং জগক্রণপে পরিণত হইয়া নানাবিধ পরিবর্তনকেও অঙ্গীকার করেন। পরিণামের এই 
যোগাতা-_প্রচ্ছন্নভাবেও যখন থাকে, তখনও _ ব্রনের কৃটস্থত্ের বিরোধী । 

এইরূপে দেখা গেল-_ব্রহ্গের সদংশই জগত, এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচারসহ হইতে পারে না। 
তাহাতে জগতের দোষ নির্দোষ-্রন্মকেই স্পর্শ করে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 


08) সস্ত্ব, লুজঃ ও ভঙমঃ এই শুশত্রক্-নম্বন্ছে 
বৈদিকী প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণাত্মিক, সত্ব-রজস্তমোগুণময়ী। এই তিনটী গুণের কোনও 
একটাও ব্রহ্মকে স্পর্শ পর্বাস্ত করিতে পারে না। এজন্ঠই শ্রুতিতে ব্রহ্মাকে “নিগুণ” বলা হয়- 
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*নিগ্জণ” বলিতে প্রাকৃত গুণহীনত্বই বুঝায়। প্রকৃতির এই তিনটা গুণব্যতীত অপর কোনও “সত্ব, 
রজঃ, তমঃ”-গুণের উল্লেখ শ্ুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। 
কিন্তু শুদ্ধাছৈতবাদের “সব, রজঃ ও তম:” এই গুণত্রয় হইতেছে ব্রহ্ম হইতে অচ্ছেন্ক ; এই 
গুপত্রয় শুদ্ধ শুদ্ধ লত্ব, শুদ্ধ রজঃ এবং শুদ্ধ তমঃ। গুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে অচ্ছেভ্ হইতে হইলে এই 
গুণব্রয়কেও অবশ্য শুদ্ধ হইতে হইবে । কিন্তু এতাদৃশ “শুদ্ধ” গুণত্রয়ের উল্লেখ শাস্ত্রে কোথায় আছে? 
যদি বলা যায় “শুদ্ধ সত্তের” উত্লেখ শানে দৃষ্ট হয়। “সম্বং বিশুদ্ধং বন্ুদেবশব্দিতম »-ইত্যাদি 
বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতও “বিশুদ্ধ সব্বের” কথা বলিয়াছেন । এ-স্থলে "বিশুদ্ধ সত্ব” বা “শুদ্ধ সত্ব" 
উল্লিখিত হইয়! থাকিলেও শুদ্ধ বজঃ'” এবং “শুদ্ধ তম: কি কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে? যদি 
“শুদ্ধ রজঃ” এবং “শুদ্ধ তম: কোনও স্থলে উল্লিখিত থাকিত, তাহা হইলে বরং উল্লিখিত «বিশ্তদ্ সত” 
বা “শুদ্ধ সব্ব”-শব্ে শুদ্ধ সন্ত, শুদ্ধ রঃ এবং শুদ্ধ তমঃ”-এই গুণত্রয়ের একটা গুণকে বুঝাইতেছে বলিয়া 
মনে কর! যাইতে পারিত। কিন্তৃ“গুদ্ধ রজঃ” ব। “শুদ্ধ তম:” শব্দের উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
উল্লিখিত “বিশুদ্ধ সন্ত”-শবেে “অশুদ্ধ বা প্রাকৃত” সত্ব-রজন্তমে। গুণত্রয়ের অন্তর্গত সত্ব-গুণের 
প্রতিযোগী কোনও গুণকে বুঝাষ না। এই “বিশুদ্ধ সন্ত” হইতেছে পরব্রহ্মের স্ববপ-শক্কির 
বৃত্তিবিশেষ _সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি, আধাব-শক্তি, কোনও কোনও স্থলে স্ববপ-শক্িকেও 
'শুদ্ধসত্ত্ বল! হয় (১1১1৭ অন্রচ্জেদ দ্রষ্টবা )। উহা রজন্তমের স্পশ'হীন প্রাকৃত সবও নহে। 
পরাশক্তির বা স্ববপ-শক্তির ভিনটী বৃত্তি -সম্ষিনী (সত্তাসগ্থন্ধিনী শক্তি), সন্থিৎ (জ্ঞান- 
সম্বন্ধিনী শক্তি) এবং হলাদিনী (আনন্দ-ম্বদ্ধিনী শক্তি) (১1১।৭-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই তিনটা 
বৃত্তি হইতে উদ্ভুত গুণকেই যদি শ্রপাদ বল্পভাচার্য শুদ্ধ সত্ব, শুদ্ধ রজঃ এবং শুদ্ধ তমঃ বলিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে অন্ত কথা । কিন্তু গুণসমুহ্থের এইরূপ নামকরণ যেন তাহাব নিজন্ব। তাহা হইলেও 
“তম” আবার পতশুদ্ধ” হয় কিন্ধপে ? 


(৫) গুগাবতার সক্ষন্ধে 
শাস্ত্রে তিন গুণাবতারেব উল্লেখ আছে -ক্রদ্গা, বিষণ এবং শিব। বিশুদ্ধাতমতে ব্রহ্মার 


বিগ্রহ হইতেছে “বিশুদ্ধ রঞ্জোু৭”, বিষ্ণুর বিগ্রহ হইতেছে “বিশুদ্ধ সব্বগড1” এবং শিবের বিগ্রহ 
হইতেছে “বিশুদ্ধ তমোগুপ।” তাহার! প্রত্যেকেই প্রাকৃত-গুণাতীত। পরব্রঙ্মই তত্তদ্গ্ুপময় বিগ্রহ 
প্রবেশ করিয়। তত্তদ্‌গচণাবতাব বলিয়া! কথিত হয়েন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে “বিশুদ্ধ সত্ব”, “বিশুদ্ধ বজঃ” এবং “বিশুদ্ধ তম:”-_এই গুণত্রয়ের 
উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং গুণাবতারত্রয়ের বিগ্রহ উল্লিখিত গুণত্রয়ে গঠিত, ইহ! কিরপে 
স্বীকার করা যায়? 

ব্রহ্মা, বিষ, শিব--এই গুণাবতারত্রয়ের বিগ্রহ গুণগঠিত বঙিয়া্ট যে তাহাদিগকে 
“গণাবভার” বলা হয়, তাহা নহে । তাহার! গুণের নিয়স্তা বলিয়াই তাহাদিগকে গুণাবতার বল! হয় । 


[ ১৭৫২ ] 


বল্পভ-মত ] প্রত্থের সহিত জীব-জগদাদির সমস্থ [ ৪1১*-অন্গু 


্রন্বা হইতেছেন প্রাকৃত রজোগ্ণের নিয়ন্তা, বিষু। প্রাকৃত সত্বগুণের নিয়স্তা এবং শিব প্রাকৃত 
তমোগুণের নিয়ন্তা । দিয়স্তা হইলেও এই সমস্য গুণের সহিত তাহাদের স্পর্শ নাই, স্থট্টিকার্যের 
জগ্য তাহার দূর হইতে গুণসমূহের নিয়ন্ত্রণ করেন (১১।৮৮-অনুচ্ছেদ ুষটব্য )। 

বিষু, ঈশ্বরকোটি ত্রন্মা এবং ঈশ্বরকোটি শিব__এই তিন গুণাবতার হইতেছেন স্বরূপতঃ 
পরব্রন্মই-__ন্তরাং তাহারা সচ্চিদ্রানন্দ-বিগ্রহ, গুণাতীত, নিগুণ | এজন্যই “নিগুণ”রূপেও তাহাদের 
উপাসনার উপদেশ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ফাহারা গুণের ভিতর দিয়া ত্তাহা'দের প্রতি দৃষ্টি করেন, 
তাহারাই তাহাদিগকে “সগ্ণ” বলিয়া মনে করেন এবং অনিত্য সগুণ-বস্ত লাভের আশায় তাহাদের 
উপাসনা করেন। 

(৬) সাধন সম্বন্ধে 

আীপাদ বল্লভাচাধ্য সাধন-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে গৌভীয় বৈষব সম্প্রদায়ের 
কিছু সামপ্রস্য বিদ্যমান । তিনিষে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহার লাধন-সম্বন্ধ।য় 
উক্তি হইতেই তাহ পবিষ্ষারভাবে বুঝা যাঁয়। 

শ্রীমন্মমহা প্রভুই প্ররব্রন্দের আ্তিপ্রোক্ত রসম্বরূপত্বের কথা সমুজ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়! 
গিয়াছেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্ধযও পরকব্রহ্মকে রসম্বরূপ বলিয়াছেন। 

রসন্বরূপত্বেব পূর্ণতম বিকাশ যে গোঁপীজ্ঞনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, গোপালতাপনী-শ্রুতিপ্রোক্ত দেই 
তত্বও শ্রীমন্মহা প্রভূই সমুজ্বল ভাবে প্রকাঁশ কবিয়াছেন। আপাদ বল্লভাচাধ্যও তাহাই বঙ্গিয়াছেন। 


সাধন-সন্থন্ধে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য ষে মর্ধ্যাদামার্গ ও. পুষ্টিমাগের কথা বলিয়া গিয়াছেন, 
তাহাঁও শ্রীমন্মহা প্রভুবউ কথা । মহাপ্রভু যাহাকে পবিধিমার্গ” বলিয়াছেন, শ্রীপাদ বল্প্ুত 
তাহাকে “মর্ধ্যাদমার্গ” বলিয়াছেন এবং মহাপ্রভু যাহাকে প্রাগমাগ” বলিয়াছেন, শ্রীপাদ 
বন্লুত তাহাকে পুষ্টিমাগ” বলিয়াছেন । 


বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু রাগমাগে চারি ভাবেব ভজনেব কথা 
খলিয়ছেন দাস্য, সধ্য, বাংসল্য ও মধুর । কিন্ত শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য তাহার পুষ্টিমার্গে কেবল 
মাত্র মধুর ভাবের ভজনের কথাই বলিয়াছেন। গোগীজনবল্লভ শ্ত্রীকৃষ্ণই মধুর ভাবের, বা 
কাস্তাভাবের উপাস্য। তিনি দাস্য-সথা-বাৎসল্য-ভাবের ভজনের কথা বলেন নাই । তাহার 
দীক্ষাই বোধ হয় ইহার হেতু । শ্রীল গদাধব পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে তিনি মধুবভাবে গোীজন- 
বল্লভ শ্রাকের উপাপনার মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। 


এইরূপে দেখা যায়-_গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষার প্রভাব শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য্ের নিন্ধীবিত সাধন- 
পশ্থায় বিশেষরূপে পরিস্ফট হইয়াছে। 


[ ১৭৫৩ | 
১৬৫ 


বিষ্ুস্বামি-মত ] গৌড়ীয় বৈকষ-দর্শন [ 81১১, 

১১। ভ্রীপাদ বিস্ুম্বাীল্র শুন্ধানৈতন্বাদ ন্‌ 

শ্রীপাদ বিষ্ুত্বামীই শুদ্ধা্ৈত-বাদের মূল প্রবর্তক বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি গ্রীপাদ, 
বল্পভাচার্ধ্যের অনেক পূর্ববর্তী । বিভিন্ন আচার্য ভাহাদের গ্রন্থে শ্রীপাদ বিষ্ু্বামীর যে সমস্ত অভিমত 
প্রসঙ্গত্রমে বিক্ষিগ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তত্ধাতীত অন্য কোনও মূল গ্রন্থ হইতে তাহার মতবাদ 
সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু জানিবার উপায় নাই। শ্রীপাদ শ্রীধরস্থামী তাহার শ্্রীমদ্ভাগবতের ও বিষ 
পুরাণের টাকায় এবং শ্রীপাদ মাধবাচার্ধাও তাহার সর্ববদর্শনসংগ্রহে শ্রীপাদ বিষ্ুম্বামীর অভিমতের 
উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহার গ্রন্থে শ্রীপাঁদ বিষুম্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। 

শ্রীমদ্ভাগবতের “অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে । লোকস্যা জানতে বিছ্বাংশ্চক্রে 
সাত্বতসংহিতাম্‌ ॥ ১1৭1৬।৮-শ্লোকের ভাবার্থদীপিক! টীকায় শ্রীধরস্বামিপার্দ লিখিয়াছেন-__ , 
“এতদুক্তং ভবতি _বিগ্তাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্ত! নিত্যাবিভূত-পরমাননান্বরূপঃ সর্বজ্ঞ; সর্ব্বশকিরীস্থরঃ 
তন্মায়য়৷ সন্মোহিতস্তিবোভূত-স্বরূপস্তঘূবিপরীতধশ্ম] জীব: তস্ত চেশ্বরস্ত ভক্তা! লব্বাজ্ঞানেন মোক্ষ 
ইতি। তছুক্তং বিঝুঃস্বামিনা হলাদিন্যা সংবিদাত্লিষ্ট: সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিস্াসংবূতো জীবঃ 
সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ তথা--স ঈশো যদ্ধশে মায়া, স জীবো যন্তয়ার্দিত:। স্বাবিভূতিপরমানন্দঃ , 
স্বাবিভূতিনুদুখভূঃ॥  স্বাদৃগ্চখবিপধ্যাসভবভেদজভীতুচঃ। যন্বায়য়া জুষক্লাস্তে তমিমং নৃহরিং . 
হুম ইত্যাদি ।৮ 

এ-স্থলে শ্রীপাদ বিষুম্বামীর যে অভিমত উদ্ধৃত হঈয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই ৮৮ 

“ঈশ্বর হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বস্ত ; তিনি হলাদিনী (আনন্দদায়িনী শক্তি) এবং সংবিং 
( সর্ধবজ্ঞত-শক্তি ) দ্বারা আলিকিত। আর, জীব স্বীয় ( অথবা ঈশ্বরের ) অবিদ্যার দ্বারা সংবৃত 
(সম্যক্রূপে আবৃত ) এবং সংকেশ-সমূহের আকর। মায়া যাহার বশে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বর-_- 
( মায়াধীশই ঈশ্বর ); আর, যে মায়ার অর্দিত (কবলিত ও নিপীড়িত ), সে জীব। ঈশ্বর 
হইতেছেন শ্বগ্রকাশ পরমানন্দস্বরপ ; আর জীব ন্বরূপতঃ ম্বগ্রকাঁশ (চিদ্রপ বলিয়া ) হইঙ্পেও 
( মায়াধীনতাবশতঃ ) প্রচুর ছুঃখের আকর। যাহার মায়ার প্রভাবে জীব স্বীয় অজ্ঞান হইতে উত্থিত 
যে বিপর্য্যাম (ম্বরূপের অন্যথাজ্ঞান ) সেই বিপধ্যাস হইতে উখিত যে ভেদ ( আত্মা হইতে ভিন্ন 
দেহাদিতে যে অহংমমত্ববুদ্ধি ), সেই ভেদ হইতে উদ্ভুত ভয় ও শোক হইতে ভীত ও শোকগ্রত্ত 
হয়, সেই নৃসিংহদেবকে নমস্কার করি ।৮ 

সর্বদর্শন-সংগ্রহে বিষ্ুন্বামিসম্প্রদায়ের “সাকারসিদ্ধি* নামক গ্রন্থের উক্তি এইরূপ 
উদ্ধত হইয়াছে :- 

“বিষুল্বামিমতানুসারিভিঃ ম্বপঞ্ধাস্ত-শরীরস্য নিত্যন্বোপপাদনাৎ। তছ্‌ক্তং সাকারসিদ্ধৌ-_ 
'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্তাপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। বৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্ীবিষুন্যামিসম্মতম্‌ ॥ ইতি । 

--বিষ্ুম্থামিমতান্থসরণকারীরা। নৃপঞ্চাস্যের শরীরের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। সাকারসিদ্ধি- 


এ 
সি 
ঠঙ্ 
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নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে-_শ্রীবিষুস্বামিসম্মত নৃপঞ্চাস্যকে বন্বনা করি। সেই নৃপঞ্ধাস্য হইতেছেন 
সং, চিত, নিত্য এবং স্বীয় অচিস্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি একমাত্র পূর্ণানস্দ বিগ্রহ” 

উল্লিখিত এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে বিষুন্থামিসম্প্রদায়ের অভিমত যাহা! জান! ধায়, 
তাহা এ-্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে £_ 

্রচ্ষ-_সংস্করূপ, চিংঘ্বরূপ, ' নিত্য, অচিস্তাশক্তিসম্পন্ন, পূর্ণানদ্দৈক-বিগ্রহ, সাকার, 
দেহ-দেহিভেদশুঙ্গ, স্বগ্রকাশ | 

জীব-_ন্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ ? কিন্তু পরব্রদ্মের মায়াদ্ধার। সম্যক্রূপে আবৃত, অশেষ হুঃখের 
আকর-সদৃশ, মায়াদ্বারা নানাভাবে লান্িত। জীব দুই প্রকার-_বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্ত জীব 
ভগবদিচ্ছায় সেবার উপযোগী নিত্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সেবা করেন। 

মায়া ঈশ্বরের বশীভূতা, জীব-পীড়ন-কারিণী, অপর নাম অবিদা। | 

বিষুস্বামিসম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর শুদ্ধ, ভগবদ্বিগ্রহ শুদ্ধ, ভর্জনপরায়ণ জীব শুদ্ধ 
জীব, জগৎ ও মায়া ঈশ্বরের আশ্রিত। এই বূপেই ব্রদ্দের বা ঈশ্বরের শুদ্ধাদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয়। 


১২ আীপাদ জীবগোত্দাসীল্ল আটিজ্ঞযভ্দাভেিলন্বাচ্‌ 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে জীব বা জীবাত্মা হইতেছে ব্রদ্দের শক্তি, জীবশক্তি। আর, 
জগৎ হইতেছে ত্রহ্ষের মায়াশক্তির পরিণাম-_সুতরাং বস্ততঃ ব্রহ্মের শক্তি । এইক্ধপে জীব-জগং 
হইতেছে ব্রন্মের শক্তি, আর ব্রহ্ম এই শক্তির শক্তিমান্‌। 

সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদামান, জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও 
সেই সম্বন্ধই বর্তমান। শ্রীপাদ জীবগোন্বামী বলেন -শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিস্ত্যভেদাভেদ 
সম্বন্ধ বিদ্যমান? সুতরাং জীব-জগৎ এবং ব্রহ্গের মধ্যেও অচিস্ত্য-ভেদাভেদ সন্বদ্ধই বর্তমান । 

পরবতী অধ্যায়ের পরের অধ্যায়ে এ-সম্বছ্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচন৷ 
করা হইবে | 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের আবির্ভাব শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর অনেক পরে। তাহার 
মতবাদ পরে আলোচিত হইবে। 
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তৃতীয় অধায় 
অন্তমত সন্ধন্ধে প্রীপাদ জীবগৌম্বামীর জালোচন। 


রা 


১৩। নিবেদল 

জীব-জগতের সঙ্গে ত্রচ্ছের সনবস্কবিষয়ে স্বীয় 'অভিমত ব্যক্ত করার পূর্বে শীপাদ জীবগোন্বামী 
অন্তান্থ মতবাদের আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। 

ধাহারা অভেদবাদী, তাহারা বলেন-_জীব-জগতের সঙ্গে ত্রন্মের. কোনও ভেদই বাস্ধবিক 
নাই। যে ভেদ দৃষ্ট বা প্রতীত হয়, তাহা হঈটতেছে উপাধিকৃত। এই উপাধিসম্বন্ধে তাহাদের কেহ 
কেহ-যেমন শ্রীপাদ ভাস্কর-__বলেন, উপাধিটী হঠতেছে বাস্তব; আবার কেহ কেহ বলেন-_যেমন 
শ্ীপাদ শঙহ্কর-_উপাধিটী হইতেছে অবাস্তব, কাল্পনিক বা মিথ্য।। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত উভয় রকমের উপাধি-সম্বন্ধেই মালোচন। করিয়াছেন। 
এ-স্থলে তাহার আলোচনার মন্ম সংক্ষেপে প্রকাশ কর! হইতেছে । 


১৪। অঅভ্েদ-ন্বাল ল্বহ্গদে আলোচনা । শ্বাস্ত উপাধিল স্যোগ 
জীব ও প্রন্ম ম্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও বাস্তব উপাধির যোগে ভেদ প্রাপ্ত হয় ইহাই কোনও 
কোনও অভেদবাদীর মত। উপাধির যোগও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 
তাহার পরমাত্মসন্দভাঁয় সর্ব্বসন্বাদিনীতে ( বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষং-সংস্করণ। ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় ) ভি ভিন্ন 
ভাবে উপাধির সংযোগ সম্বন্ধে যে আলোচন! করিয়াছেন, এস্থলে তাহার মন্ম প্রকাশ করা হইতেছে। 
ক। বাস্তবেপাধি-পরিচ্ছিয শ্রজ্মাই জীব 
যাহারা বলেন, বাস্তব ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশখণ্ডের হ্তায় বাস্তব উপাধিদ্ধার পরিচ্ছিক্স 
্রক্মধপ্তই হইতেছে অগুপরিমিত জীব, তাহাদের উক্তি বিচারসহ নহে । কেননা, শ্রুতি বলেন-_-ত্রদ্ম 
হইতেছেন অর্ববগত, সর্ধব্যাপী__নুতরাং অচ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়। একটী বস্তুকে দুই বা ততোহধিক ভাগে 
বিভ্ুক্ত করাই হইতেছে ছেদন-শব্দের তাংপর্য্য। অচ্ছেদ্য ব্রন্মের ছেদন বা খণ্তীকরণ সম্ভবপর লহে। 
আবার, জীবকে ব্রহ্মখণ্ড বলিয়৷ স্বীকার করিলে জীবের শ্রুতি-স্মৃতি-গ্রসিদ্ধ অনাদিত্বও 
থাকেনা । কেননা, উপাধিদ্বার। খণ্ডীকৃত হওয়ার পূর্বে জীবের অস্তিত্ব তাহাতে অস্বীকৃত হইয়! পড়ে। 
খ। অণুরপ-উপাধিযুক্ত অচ্ছিন্-ব্রনমাপ্রদেশ-বিশেষই জীব 
যদি বলা যাঁয়, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বলিয়! বাস্তব-উপাধিদ্বার! তাহার অবচ্ছেদ স্বীকার করিতে যর্দি 
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আপত্তি হয়, তাহা হইলে অগুপরিমিত উপাধির সহিত সংযুক্ধ অবিচ্ছিন্ন ব্রন্মগ্রদেশ-বিশেষকে জীব বল! যায়। 

ইহার উত্তরে বল] যায়__নাঁ, তাহাও হইতে পারে না। কেননা, উপাধি হইতেছে গতিশীল, 
একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে । যখন উপাধি ব্রন্মের এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে গমন 
করে, তখন ব্রন্মের ষে-প্রদেশের সহিত উপাধি পুর্বে সংযুক্ত ছিল. সেই প্রদেশকে আকর্ষণ করিয়া 
লগ্টয়া যাইতে পারে না; সেই প্রদেশ তখন উপাধিমুক্ত হয়। আবার তখন যে প্রদেশের সহিত 
উপাধি সংযুক্ত হয়, উপাধিকর্তৃক সেই প্রদেশের বন্ধন হয়। এইবূপে, এক প্রদেশের পর আর এক 
প্রদেশে, তাহার পর মার এক প্রদেশে উপাধির গতি ভয় বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে ব্রনের বন্ধন-দশা ও 
মোক্ষ-দশ! হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহ] যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

গ। উপাধিষুকত ব্রক্ষা্থকূুপই জীব 

যদি বল! যায় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রঞ্গকে, অথবা উপাধিসংযুক্ত ত্রহ্মপ্রদেশকে জীব 
বলিয়া স্বীকার করিতে যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম-্বূপকেই (উপাধিষুক্ত 
সমগ্রব্রক্মাকেই ) জীব বল! যায়। 

উত্তবে বলা যায়__না, তাহাও যুক্তিনিদ্ধ নয়। কেননা, সমগ্র ব্রহ্মই যদি উপাধিযুক্ত হইয়া 
জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন, তাহ! হইলে জীবাতিবিক্ত উপাধিশৃগ্-ব্রহ্ম বলিয়া কিছু আর থাকে না; অথচ 
শাস্ত্রে উপাধিবিহীন ব্রন্দের কথা বল! হঈয়াছে। উপাধিযুক্ত সমগ্র ব্রক্মাকে জীব বলিয়া স্বীকার করিতে 
গেলে আবার সর্ববদেহে জীবের একত্বও স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে এক জনের সুখে বা ছুঃখে 
অপরের বা সকলেরই সুখ বা! ছুঃখ হয় বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহ হয় না। 

উপাধিযুক্ত সমগ্র ব্রহ্মকে জীব বলিয়। স্বীকার করিলে “ষ আত্ুনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতি 
( শতপথ ত্রাক্ষণ ॥ ১81৫1৩*)-বাকোর সহিত এবং “শববিশেষাৎ” ১২ ৫|-ব্রন্মশৃজেের সহিতও বিরোধ 
উপস্থিত হয়। 

“য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হষ্টয়াছে__ শত্তর্যামিরপে ব্রক্ম জীবের মধ্যে 
অবস্থান করেন। সমগ্র ব্রহ্াই যদি উপাধির সংযোগে জীব হইয়া যায়েন, তাহা হইলে দেই জীবের 
মধ্যে তিনি আবাব কিঞ্চপে অস্তধ্যামিরূপে অবস্থান করিতে পারেন 2 ইহাই বিরোধ । 

“শব্দবিশেষাৎ” এই ব্রন্গস্বত্রের তাৎপধ্য এই যে__মনোময়ন্বা্দি ধর্মে জীব উপাস্য নহে, 
পরমাত্ম! ব! ব্রন্ষই উপাস্য ! এই স্থৃত্রে উপাসক জীব হইতে উপাস্ত ব্রন্দের পার্থক্যের কথা বলা 
হইয়াছে । সমগ্র ব্রন্ধই ঘি উপাধিযোগে জীব হইয়া যায়েন, তাহা হইলে জীবের উপাস্যরূপ তরঙ্গ 
আর থাকেন না। ইহাই বিরোধ । 

ঘ। ব্রজাধিষ্ঠান উপাধিই জীব 

যদি বলা যায় ব্রদ্মের অধিষ্ঠানরূপ উপাধিই জীব। * অথ ত্রঙ্গাধিষ্ঠানমুপাধিরেৰ জীবঃ 1 

অর্থাৎ উপাধিতে যখন ব্রন্ধের অধিষ্ঠান হয়, তখন সেই উপাধিই জ্রীবনামে কথিত হয়। 


[ ১৭৫৭ [] 
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তাহাও হইতে পারেনা। কেননা তাহা হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে । 

উপাধির বিনাশেই মুক্তি। মুক্তিতে উপাধি যখন থাকেনা, তখন ক্রক্ষাধিষ্ঠানরূপ উপাধিও 
থাকেনা সুতরাং জীবও থাকেন! | অথচ শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে জীবাত্বা হইতেছে নিত্য বস্তু; জীবের 
উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সুতরাং “ব্রক্গধিষ্ঠীন উপাধিই জীব”-_ইহা। স্বীকৃত হইতে পায়ে না। 
(মুক্ত-অবস্থাতেও যে জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে )। 

ঙ। বাস্তব উপাধিতে ব্েক্ষের গ্রতিবিদ্বই জীব 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামী কাহার তত্বসন্দর্ভে বাস্তব-উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত ব্রন্মের জীবত্বসন্বদ্ধেও 
আলোচনা করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন-_- 

“তত্র যগ্পি উপাঁধেরনাবিগ্ধকতেন বাস্তবত্ং তহি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসস্তবঃ |. 
নির্ধন্নকন্থ্য ব্যাপকম্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিশ্বত্বাযোগোহপি ; উপাধিসম্বন্কাভাবাৎ বিশ্বপ্রতিবিষ্বভেদা- 
ভাবাৎ, দৃশ্যগ্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকা শস্থজ্যোতিরংশশ্যৈব প্রতিবিস্বে দৃষ্ততে, ন তু আকাশস্য, 
দৃশ্ত্বাভাবাদের ॥_ প্রভৃপাদ সত্যানন্দ গোস্বামিসম্পাদিত তত্ব-সন্দর্ভ ৩৭৮ 

তাৎপর্য । উপাধি অবিদ্ভ! (বা মিথ্যা) ন] হইয়া বাস্তব হইলে তদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ 
অসম্ভব ; কেননা, অপরিচ্ছেদ্য ব্রহ্ম পরিচ্ছেদের বিষয় হইতে পারে ন1 ( পূর্ববন্তী ৪1১২ক"অন্থচ্ছেদ 
র্টবা )। আবার, বাস্তব-উপাধিতে ব্রন্মের প্রতিবিস্বও অসম্ভব । কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ধব- 
ব্যাপক, নিরবয়ব এবং অভেদবাদীদের মতে নির্ধন্মক--নির্ববিশেষ। ব্রহ্ম নির্ধক হইলে ভাহার 
সহিত উপাধির সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না; যেহেতু, উপাধির সহিত সম্বন্বশূন্ততাই হইতেছে 
মির্ধযাকত্ব। আর, যিনি সর্ধব্যাপক, তাহার প্রতিবিদ্বও সম্ভবপর নহে । কেননা, দর্পণে কোনও 
জ্বর গ্রাতিবিহ্ব উৎপন্ন হওয়ার জন্য দর্পণ ও সেই বন্থর মধ্যে বাবধান থাকার প্রয়োজন । জর্ধবব্যাপক 
ব্রদ্ষের পক্ষে এইরূপ ব্যবধান কল্পনাতীত। বিশেবতঃ, ব্রহ্ম সর্ধ্বব্যাপক, সর্ববগত বলিয়। সর্ধত্রই 
বিচ্কমান, দর্পণরূপ উপাধির মধ্যেও সর্বত্র বিদ্যমান; প্রতিবিষ্বের স্থান বা অবকাশ কোথায়? 
তর্কের অনুরোধে প্রতিবিশ্ব সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেও ব্রন্গস্থলেই হইবে সেই প্রতিবিশ্ব ঃ 
তাহাতে বিশ্বরূপ ব্রন্গ এবং তাহার প্রতিবিম্ব এই দুইয়ের একক্রাবস্থিতিবশতঃ প্রতিবিদ্বের পৃথক 
অস্তিত্ব্ট থাকিবে না। আবার ত্রদ্ম যখন নিরবযুব, তাহার যখন কোনওরূপ অবয়বই নাই, তখন 
নিশ্চয়ই তিনি হইবেন অদৃশ্য । অৃশ্ঠ বস্তুর প্রাতিবিস্থই থাকিতে পারেনা । অনৃপ্ত বায়ুর প্রাতিবিত্ব 
অসম্ভব । অনৃষ্ঠ ব্যাপক আকাশেরও প্রতিবিদ্ব হইতে পারে না। যদি বল! যায়_জলাশয়াদিতে 
তো আকাশের প্রতিবি্ব দৃষ্ট হয়। তাহা'র উত্তরে বক্তব্য এই যে--জলাদিতে যাহাকে আকাশের 
প্রতিবিদ্ব বল! হয়, তাহা! বাস্তবিক আকাশের প্রতিবিশ্ব নহে; তাহ৷ হইতেছে আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ 
এবং দৃশ্যমান জ্যোতিফমণ্ডলীর প্রতিবিষ্ব, আকাশের প্রতিবিষ্ব নহে। আকাশ অদৃষ্ঠ, চক্ষুরিজ্রিয়ের 
বিষয় নহে ; জ্যোতিহষমণ্ডলী দৃশ্টমান, চক্ষুরিস্ভ্িয়ের বিষয়ীভূত ; জ্যোতিক্ষমগ্ডলীর প্রতিবিস্ব সম্ভবপর 
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হইতে পারে। যাহা রূপ নহে, কিন্বা রূপের আশ্রয় নহে, তাহা দৃষ্টির গোচরীতৃতও হইতে 
পারে না, কোনও দর্পণে প্রতিবিশ্বিতও হইতে পারে ন!। নিরুপাধিক নির্ধন্ম ক, নিরবয়ব এবং 
সর্ধব্যাপক বর্ষের প্রতিবিদ্ব অসম্ভব । নুতরাং বাস্তব-উপাধিতে ব্রহ্ষের প্রতিবিষ্ব জীব-_এইরপ 
অনুমান নিতান্ত অযৌক্কিক। 

চ। বাস্তবউপাধির ধোগে ব্রজ্গের পরিচ্ছেদ-প্রতিবিদ্ব-্বীকারে মোক্ষাাব-প্রসঙ্গ 

পূর্ববর্তী ঘ-উপ-অন্থচ্ছেদে বঙ্গা হইয়াছে--জীব নিত্য, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্‌ 
অন্তিথ থাকে । কিস্ত অভেদবাদীর! তাহা স্বীকার করেন না। “জীব” বলিয়। তাহারা কোনও 
বন্ধ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন-_উপাধির যোগে ব্রহ্ম জীব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন, 
উপাধির বিনাশে এই জীব-ভাব যখন তিরোহিত হয়, তখন-যাহাকে জীব বলা হয়, তাহ 
ত্রদ্ষ লাভ করে। ঘট নষ্ট হইয়! গেলে ঘটমধ্যন্থিত আকাশ যেমন বৃহদাকাশের সহিত 
মিশিয়া এক হইয়া যায়, তঙ্জুপ। অথবা দর্পণ অপসারিত হইলে দর্পণমধ্যস্থ গ্রতিবিশ্ব যেমন 
বিলুণ্ড হয়, তদ্রুপ । যুক্তির অন্থরোধে ইহা স্বীকার করিয়া বিচার করা হইতেছে। 

অভেদবাদীদের মতে আবার ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বতোভাবে নির্ধম্মকি, নির্ব্বিশেষ। যুক্তির 
অনুরোধে উহাঁও স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে । 

উল্লিখিত ছুইটী বিষয় স্বীকার করিয়া শ্রীপাদ জীবগোন্বামী কাহার তত্বলন্দর্ভে বলিয়াছেন-_ 

“তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ লতি সামানাধিকরণ্যঙজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থ- 
প্রতাবস্তত্র কারণমিতি চেদম্মাকমেব মতসম্মতম্‌॥- প্রভুপাদ সত্যানন্দগোম্বামি-সম্পাদিত তত্ব- 
মন্দ” 1৩৮1 

ইহার টাকায় শ্রাপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_ 

“ত্রদ্বৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেপ তদ্রুপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি যদভিমতং ততখলু উপাধেরাস্তবস্বপক্ষে 
ন সম্ভবতীত্যাহ--তথা বাস্তবেতি। আদিন1 প্রতিবিস্বো গ্রাহাঃ। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্দীনো 
রাজৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রাদ্‌ রাজাভবন্‌ দৃষ্ট তি ভাবঃ | নহু ব্রন্ধানুসন্ধিসা মর্থ্যাদ্তবেদিতি চেৎ তজ্রাহ 
তৎপদার্থেতি। তথা চ ত্বন্মতক্ষতিরিতি ॥” 

তাৎপর্য । অভেদবাদীর। ব্র্মের ভগবত স্বীকার করেন না এবং মনে করেন_-উপাধির 
যোগে ব্রচ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হয়েল; ন্ৃতরাং উপাধি দূরীভূত হইলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। 
তাহারা ইহাও মনে করেন যে, “আমি ব্রহ্মই”এই ভাব হদয়ে জাগ্রত হইলে জীবের মোক্ষ লাভ 
হইতে পারে। এজন্য *মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং ঘরস্তি তে' -ইত্যাদি গীতাবাকোর অমুসরণে 
ভগবদ্ভগ্তনও তাহারা করেন না| “আমি ব্রহ্ষই”-এই ভাবই চিত্তে পোষণ করার জগ্ তাহারা চেষ্টা 
করেন, মোক্ষ-লাভার্থ স্বাহার আর কিছুই করেন না। তাহারা! বলেন__সামানাধিকরণ্য-জ্ঞানমাত্রেই 
(“আমি ক্রন্ষ”-এইক্সপ জ্ঞানমাত্রেই ) উপাধিদ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্থাখগুরূপ জীব, অথবা উপাধিতে 
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প্রতিবিস্বিত ত্রহ্ষবপ জীব উপাধিমুক্ত তইয়! ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি লীভ করে ( অর্থাৎ ব্রঙ্ষের সহিত 
অভিন্ন হ্টয়া যা )| এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন_-উপাধির বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে উহা 
(অর্থাৎ “শামি ব্রন্মই”-এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই ব্রহ্মাবপে স্থিতি ) সম্ভবপর নঙে। একটা দৃষ্টাস্তের 
সাহাযো শ্রীজীবপাদেব উক্কিব ভাৎপধা বুঝিতে চেষ্টা কবা যাউক। বাস্তব-শৃঙ্খালে আবদ্ধ কোনও 
দবিদ্রবাক্তি যর্দি মনে করে “আমি গাজা” এবং নিরস্তর এইবপ চিন্তা! কবিতে করিতে যদি তাহার 
এইবপ বাবণা (“আমি বাজা”-এক ধাবণ।) দৃঢ় সংস্কাবে পবিণত হয, তাহ! হইলেও তেই দরিজ্র- 
ব্যক্তি বাস্তবিক বাশ! হইযা যায না, তাহাব বাস্তব-শৃঙ্খলেব বন্ধনও ঘুচিয়া যায না। তদ্রুপ, “আমি 
ব্হ্ষই”-এইবপ জ্ঞানমাত্রেই কোনও জীপ ব্রহ্ম হইযাঁ যাইতে পাবেনা--তাহার সেই জ্ঞান দৃঢ় 
সংস্কারে পরিণত হঈলেও না এবং তাহাতে বাস্তব উপাধি হইতে তাহার অব্যাহতি লাভ হইবে 
ন1। স্থৃতবাং তাহাব পক্ষে মোক্ষলাভও সম্ভবপর হইতে পাবে না। 

যদি বলা যায তৎপদার্থেব প্রভাবে ( অথ।ৎ ব্রন্দেব প্রভাবেই )মোক্ষ সম্ভবপর হইতে 
পারে? ইহাব উত্তবে বক্তবা এই যে- আভেদণ দী ব্রন্ষেব প্রাবেৰ কথ। বলিতে পাঁরেননা , কেননা, 
তাহার ত্রহ্ম নির্পন্ঘক-নিররবিশেষ বলিষা সব্ববিপ-প্রভাবহীন, নির্ধম্ম ক-ব্রন্মেক কোনও প্রভাবই 
থাকিতে পাবে না। ব্রন্ষমেব কোনওগুবূপ প্রভাব নাই বলিষ। ব্রক্ষোব প্রভাবে উপাধি-নিম্মুক্তি হইবে 
শিবোহীনের শিরোবেদনাব মত অবাস্তব বস্তু । অভেদবাদী যদি ব্রঙ্মেৰ প্রভাব স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে ভাশার কথিত ব্রন্দেব নির্ধন্স কত্বই আব থাকে না। 

এইবপে দেখা গেল ব্রন্মেন নির্ঘন্মকিত্ব এবং উপাধিল বাস্তবত্ধ স্বীকার কবিলে উপাধি, 
পবিচ্ভিন্ন-ত্রহ্মখগ্ডবপ, অথপা উপাধিণ্ডে শ্রতিবিষ্বিত ব্র্মীরপ, জীবের মোক্ষঈ অসম্ভব হইয়া! 
পড়ে। 

এই অন্চ্ছেদেব অল্পর্গত বিতিন্ন উপ-অন্তচ্ছেদে শ্রীপাদ জীনগোম্বামীর উক্তিব যে মর্খব 
বাক্ত কবা হইয়াছে, তাহ। তইতে জাঁনা গেল তাভাঁব মতে বাস্তব উপাধিব যোগে ব্রহ্ষের জীবভাঁব- 
প্রান্তি_ন্রতবাং জীব ব্রন্মেব গভিন্নত্ধ যুক্তিসিদ্ধ ভইতে পারে না। 

ছ। জড় উপাঘির যোগে ব্রক্মের জীবত্ব স্বীকারে জীবের কার্য্যসামর্থ্য অসম্ভব 

আব এনা কথা বিনেচা। অভেদবাদীদে মনে ব্রহ্ম হইতেছেন নিরধন্মক, নির্ববিশেষ, 
নিঃশিকিক। কোনও কিছু কবার সামর্থা তাহার দাই , এ-বিষযে তিনি জডতুল্য । তাহার যদি 
কোনও কার্ধা করার সামর্থা থাকিত, তাহা হইলে হয়তো মনে কবিতে পাবা যাইত যে, তাহার কোনও 
কার্ধোর কলেই উপাধিব সঠিত তাহাব সংযোগ হইয়াছে । কিন্তু তাহার কোনও কাধ্যসামর্থযই 
যখন নাই, তখন কোন্‌ হেতুতে যে উপাধি অকস্মাৎ ব্রহ্মকে ৭বলিত করিল, তাহা হুলিণেঁয়। 

আবাঁব, ব্রহ্ম কাধ্যসামর্থাহীন__জডতুলা । উপাধিও জড। ছুই জড় বস্ত্র সংযোগে 
কার্যাসামর্ধেব উদ্ভবও সম্ভবপর হয় না। অথচ, জডতুলা ব্রহ্মোৰ সহিত জড় উপাধির সংযোগে 
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যে জীবের উদ্ভুব হয়, দেই জীবের কাধ্যসামর্যও সংসারে দৃষ্ট হয়, দেই জীবের সম্বন্ধে “আঙ্গি 
ব্র্ধাই”-এইরূপ চিস্তা করার সামর্থ অভেদবাদীরা স্বীকার করেন। ইহাই বা কিরপে সম্ভবপর 
হইতে পারে ? 

এইরূপে দেখ গেল-__বীঘ্তঘব উপাধির যোগে ব্রন্ষের জীব্ভাব-প্রাপ্তি যুক্তিসিহ্ম হইতে 
পারে না। 


১৫। আলভ্ডিদল্লাদ-লল্বহেে আলোচনা । আনন্নাস্তন্ব আা শুলিত শপাশ্িক আশ 

অভেদবাদীদের কথিত বাস্তব-উপাধির যোগে নিব্বিশেষ ব্রন্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির অযৌক্তিকতা 
দেখাইয়া শ্ীপাদ জীবগোন্বামী তাহার পরমাত্ম-সন্দভয়-সর্ধসম্বাদিনীতে ( বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ- 

২স্করণ। ১১৯--৩৩ পুষ্ঠীয়) অবাস্তব বা কল্পিত উপাধির যোগে নিধর্্মক শ্রন্মের জীব-ভাব-প্রাপ্তি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তব উপাধির হ্যায়, কল্পিত উপাধিও নানাভাবে ত্রন্মের সহিত 
যুক্ত হইতে পারে বলিয়া মনে কর যায়। এজন শ্রীজীবপাদও এই বিষয়ে নানাভাবে আল্পোচন। 

করিয়াছেন। এ-স্থলে তাহার আলোচনার মন প্রকাশ করা হইতেছে। 

এই উপাধি হইতেছে অবিগ্ঠা-কপ্পিত উপাধি । 

ক। অবিষ্তা-কন্মিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছন্ন ব্রেজাই জীব 

অভেদবাদীরা বলিতে পারেন-_অবিগ্ভাকলিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রন্দই জীব- ইহ 
্বীকার করিলে কোনও দোষের উদ্ভব হইতে পারে না। “তদেবমবিদ্যাকরিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু 
ন দোষাঃ কল্পাযান্তে ।” 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিতেছেন--?ইহাও যুক্তিসঙ্গত বাক্য নে । কেননা, 
জীবভাব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিদ্যা। জীব কখনও অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। 
জীবকে উহার আশ্রয় মনে করিতে গেলে স্বাশ্রয়াদি-দোষ ঘটে। জীবভাব-কল্পনাহেতোস্স্তা 
যূলাবিদ্যায়াঃ। নচ জীব এব আশ্রয়ঃ, স্বাশ্রয়াদিদোৌষাৎ ॥” 

তাৎপধ্য হঈতেছে এই । আচ্ছেদ্য ত্রন্মের পরিচ্ছেদ যদিও অসম্ভব, তথাপি পূর্ববপক্ষের 
উক্তি অন্ুনারে যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকাবও কর! যায় যে, অবিদ্যাকল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ 
ব্রহ্মই জীব, তাহ! হইলে অবিদ্যাকেই জীব-কল্পনার হেতু বলিতে হয়। তাহা হইলে জীব ( অর্থাৎ 
কর্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বর্গ) হইবে অবিদ্যার আশ্রিত এবং অবিদ্যা হইবে তাহার আশ্রয়। 
এতাদৃশ পরিচ্ছিনন ব্রহ্ম যে নিজেকে জীব বলিয়া মনে করিবে, তাহাও অবিদ্যার প্রভাবেই । অবিদ্যার 
প্রভাবে নিজেকে জীব বলিয়! মনে করিতে হইলে উল্লিখিত পরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ধাই হইবে অবিদ্যার আশ্রয়। 
কেননা, যে বুদ্ধির দ্বারা লোক নিজেকে ধনী, দরিগ্র সুখী বা ছুঃখী মনে করে, সেই বুদ্ধির আশ্রয়ও 
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হয় সেই লোকই; সেই বুদ্ধি সেই লোকের মধ্যেই থাকে, তাহার বাহিরে থাকে না। এইরূপে দেখা 
গেল- যে অবিদ্যা জীবের আশ্রয়, সেই অবিদ্যাই হইয়া পড়ে জ্রীবের আশ্রিত। কাহারও কোনও 
আশ্রয় বস্তু আবার তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। সুতরাং পুর্ব্বপঙ্ষের বাকা যুক্তিসিহ্ধ হইতে 
পারে না। 

এঙ্ক প্রসন্ত্ে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী আরও বলিয়াছেন-_ পূর্র্বপক্ষের মতে এশ্বর্ধ্যও অবিগ্ভারই 
কলিত। কিন্তু জীব ঈশ্বর নহে। কেননা, জীবের এশ্বধ্য নাই । তাহা হইলে দেখা গেল-_ 
অবিদ্ধাকল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রন্মের জীবত্ব যখন যুক্তিনিদ্ধ হইতে পারে না এবং জীব যখন 
ঈশ্বরও নহে, তখন কেবল-_শুদ্ধচৈতন্যই জীব--এই অভিমতই অবশিষ্ট থাঁকে। তাহ! হইলে সেই 
শুদ্ধচৈতন্যেই অবিদ্ভার কল্পনা করিতে হয়। 

কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। একথা বলার হেতু এই । মনে কর, দেবদত্ত-নামক জীব 
শুদ্ধচৈতন্তন্বরূপ। শ্তদ্ধচৈতন্থ বলিয়া তাহাতে অঙ্হান থাকিতে পারে না, তাহাতে অজ্ঞানের স্পশও 
সম্ভব নয়। যিনিজ্ঞানের সাশ্রয় _জ্ঞনবান্‌, তাহাতে কখনও কখনও অজ্ঞান দৃষ্ট হইতে পারে, $ 
তাহাতে সময় সময় অজ্ঞান আসিতে পারে, আবার সেই অচ্হান চলিয়ীও যাইতে পারে $+ কিন্তু যিনি - 
শুদ্ধটৈতন্য-_জ্ঞানম্বরূপ, জ্ঞানমাত্রবস্ত _তীহাতে অজ্ঞান কখনও সম্ভবপর নহে? কেননা, জ্ঞান" 
ও অগ্ঠানে অত্যন্ত বিরোধ, এই ছুইটা বস্তুর একভ্রাবস্থিতি একেবারেই অসম্ভব । জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তি জ্ঞানস্বরাপ নহেন; তিনি জ্ঞানের আশ্রয়মাত্র, অন্যবস্তুও-_ অক্তানও-- কখনও কখনও সেই 
আশ্রয়ে থাকিতে পাবে। পৃথিবী আলোকের আশ্ররও হইতে পারে, অন্ধক!রেব আশ্রয়ও হইতে পারে; 
ভূপৃষ্ঠে আলোক এবং অন্ধকার পাশাপাশি থাকিতে পাঞ্পে। কিন্তু তেজংশ্বজপ স্ধ্য কখনও তেজের 
অত্যন্ত বিরোধী অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পাবে না । 

শুদ্ধচৈতন্যেও যদ্দি অজ্জান বা অবিদ্যাব প্রভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা! হইলে মোক্ষও 
অসম্ভব হইয়! পড়িবে । স্ৃতরাং জীথকে শুদ্ধচৈতন্য বলিয়! স্বীকার করিলে এবং সেই শুদ্ধচৈতন্য- 
জীবে অবিদার কল্পনা! করিতে গেলে, তাহা হইবে একটা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার । 

আবার, ঈশ্বর-অবস্থাতে যে অজ্ঞান থাকে না, “ঈক্ষতেনণাশব্দম্‌ ॥ ১1৫0৮ ব্রন্ষস্থজতায্ 
শ্ীপাদ শঙ্কর তাহ। বলিয়া গিয়ছেন। তিনি বলিয়াছেন-_-জীব হইতেছে জ্ঞ।নগ্রতিবন্ধবান্‌ (অর্থাৎ 
জীবের সর্ববচ্ত্ব নাই ); কিন্ত্র ঈশ্ববের ডানে কোনও প্রতিবন্ধ নাই ( অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ববদ। সর্বজ্ঞ )। 
শ্রুতিও বলেন - ঈশ্বর সর্ববন্ ৷ “স সব্বজ্ঞঃ ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ? ১1১1৯ ॥” 

খ। ভবিস্োপন্ধিত শুদ্ধ ব্রল্গাই জীব 

প্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার তত্বসন্দমভে লিখিয়াছেন_-পণ্যদের ব্রহ্ম চিন্মান্তত্বেনা বিদ্ভাযোগ- 
স্যাত্যস্তাভাবাম্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তেব তদ্যোগাদশুদ্ধো জীব, পুনস্তদেব জীবাবিগ্ভ।কল্লিতমায়াশ্রয়ত্বা- 
দীশ্বরস্তদেব চ তগ্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যাবিদষ্তা, . 


চা 


[ ১৭৬২ ] 


+ না 


অগ্কমত-স্ঘদ্ধে আলোচনা ] ত্রদ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ 8১৫-অগ্ 


তদবিষ্ঠাকল্িতোপাধোৌ তস্যামীশ্বরাধ্যায়াং বিদ্যেতি, তথা বিদ্যাবন্বেইপি মার়িক্মিত্যসমঞ্জলা 
চ কল্পন! স্যাদিত্যাদামুদন্ধেয়ম্‌ ॥-প্রভৃপাদ ত্াযানন্দগোস্বীমি-দম্পািত তত্বসন্দর্ভ॥ ৪* অনুচ্ছেদ ॥৮ 

তাৎপর্য । ব্রহ্মা হইতেছেন চিন্মাত্র বন্ত, জ্ঞানমাত্র বন্ত--স্ুতরাং অবিদ্য। তাহাকে কিছুতেই 
স্পর্শ করিতে পারেনা । “অগুহ্োো নহি গৃহাতে” ইত্যাদি শ্ররতিবাক্যও বলিয়াছেন__ত্রহ্মা অবিদ্যার 
অগৃহা, অবিধ্যা ব্রন্মকে স্পর্শ করিতেও পারেনা । সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যশুদ্ধ। মায়াবাদীর! 
বলেন-_ এতাদৃশ নিতাশুদ্ধ ব্রহ্ধই আবিদ)ার যোগে অশুদ্ধ জীব হইয়াছেন। পুনরায় সেই শুদ্ধ 
ব্রহ্মই জীবাবিদ্যাকক্পসিত মায়ার আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন। আবার সেই শুদ্ধ ব্রহ্ধই সেই 
ঈশ্বরের মায়া কর্তৃক অভিভূত হইয়া জীব হইয়াছেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র বন্্রতে অবিদ্যার সম্বন্ধ, সেই 
অবিদ্যার সগ্বন্ধহেতু ব্রন্মের জীবত্ব। সেই অবিদ্যাকল্লিত (জীবের দ্বারা কলিত ) উপাধিতে--অর্থাৎ 
ঈশ্বরাখ্যবন্ততে বিদ্যার কল্পনা; আব।র বিদ্যাবন্ততেও মাঘিকত্ব। এ-সমস্ত হইতেছে অতীৰ 
অসামর্ধস্যপুর্ণ কল্পনা মাত্র। 

এ-স্থলে অসামঞ্জস্য এই রূপ £- 

প্রথমতঃ, শুদ্ধ ব্রন্ষে অস্তপ্ধ অবিদার স্পর্শ। ইহা শ্রুতির সহিত সামঞ্জসাহীন। 

দ্বিতীয়তঃ, অবিদ্যার যোগে শুদ্ধ ব্রঙ্ষ অশুদ্ধ জীব হইয়ছেন। এই অবিদ্যা কোথা হইতে 
কিরপে আসিয়। ব্রন্মকে স্পর্শ করিল? ঈশ্বর হইতে । ঈশ্বরকি? জীবাবিদ্যাকল্লিত মায়ার 
আশ্রয় হইয়! শুদ্ধ ব্রদ্মই ঈশ্বর হইয়াছেন । 

এ-স্থলে বিবেচ্য এই | জীবাবিদ্যাকলিত মায়ার আশ্রয় হইয়াই যখন শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বর 
প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রন্ষের ঈশ্বরত্ব-প্রাঞ্ধির পূর্বেই ব্রন্মের জীবত্ব-প্রাপ্তি আবশ্যক । জীবত-প্রাপ্ত 
পৃ সংঘটিত না হইলে, যে মায়ার আশ্রয় হয় ত্রন্ম ঈশ্বর ইয়েন, সেই মায়ার কল্পনা করিবে কে? 
কেননা, মায়াবাদীর। বলেন, জীব-কণ্পসিত মায়ার আশ্রয়রূপ ব্রন্মই ঈশ্বর। 

তাহারা আরও বলেন_ শুদ্ধ ব্রদ্ধই ঈশ্বরের মায়! দ্বাা -অবিদ্যার দ্বারা_-অভিভূত হইয়া! 
জীবহু প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়--ত্রদ্মের পক্ষে আগে ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তি, তাহার পরে 
জীবত্-প্রাপ্তি। 

পূর্বে জীবত্ব সিদ্ধ না হইলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার পূর্বে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ না 
হইলেও জীবত্ব লিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। অস্মগ্রদ্যপূর্ণ বাক্য। 

তৃতীর়তঃ, তাহারাই বলেন, মায়ার দুইটা বুত্তি-মায়া বা বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যাদ্ধার 
উপহিত ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং অবিদ্যাদ্বারা উপহিত ব্রহ্মা জীব। ঈশ্বর যখন বিদ্যাদ্বারাই উপহিত, তখন 
তাহাতে অবিদ্য। থাকিতে পারেনা । অথচ, তাহারাই আবার বলেন__ঈশ্বরের অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত 
হইয়াই শুদ্ধ ব্রহ্ম জীবন্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যাবন্তীতে অবিদ্যার কল্পন1--ইহাও অসামধ্ীস্যপূর্ণ 

এইরূপে দেখা গেল--অবিদ্যোপহিত ত্রহ্মই জীব, এইরূপ অনুমান যুকিবিরুদ্ধ। 


[| ১৭৬৩ ] 


অন্থমত-সম্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ৪1১৫-অস্ 


গ। পরিচ্ছেদ-প্রতিবিদ্ববাদ অন্থন্ধে মায়াবাদীদের ভিনটা মতের আলোচনা 

মায়াবদীদের মধ্যে তিনটী মত আছে। শ্রীজীবগোত্বামিপাদ সেই তিনটী মতের ঘে আলোচনা 
করিয়াছেন, এ-স্কলে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। 

প্রথম মত। অবিদা। হইতেছে জীবের আশ্রয়স্বরূপিণী। জীব নানা বলিয়া অবিদ্যাও 
নান! প্রকার । অবিদ্যা, তদাত্বসন্বন্ধ (অবিদ্যার আশ্রিত ) জীব এবং তাহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব- 
নিবন্ধন অজ্ঞানবিষয়ীভূত ত্রহ্ম-_শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রপ-_-জগদ্রেপে বিবস্তিত হয়েন। 

এ-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলেন_-এই মত স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় ষে, 
জানম্বরূপ ব্রঙ্গও অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়েন। তাহা কখনও সম্ভবপর নহে; কেননা, জ্ঞান ও 
অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ । 
* অপর কোনও কোনও মায়াবাদী বলেন-_“অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মা ঈশ্বর ।” 

এই মত স্বীকার করিলেও অন্তরধ্যামি-শ্রতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কেননা, 
অন্তর্ধযামি-শ্রুতি বলেন--“জ্ঞানন্বদূপ ব্রহ্মই সব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া অস্তধযামিরপে জীব-জগতের 
নিয়মন করেন।” 

“মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর, ঈশ্বরের আশ্রায়ই মায়া”-_ইহাও বলা যাঁয়না । কেনন!, ইহ! 
স্বীকার করিলে তাহার অস্তধ্যামিত্বে “দ্বিগুণীকৃত্য বিরোধ” উপস্থিত হয়" । 

আবার “জীবত্ব অবিদ্যাকৃত”_ ইহাও স্বীকার কর যায় না । কেননা, অবিদ্যা অনাদি হইলেও 
অবিদ্য।য় জীবের আশ্রয়ত্ব ঘটেনা। রজ্জ্ুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, ইহ] অজ্ঞান। এই অজ্ঞান রঙ্জ- 
সর্প দিতে থাকেনা । যে লোক রজ্জুতে সর্প-ভ্রম করে, সেই লোকের মধ্যেই থাকে দেই অজ্ঞান । 
বীজান্কৃববৎ অজ্ঞানপবম্পরাদ্বাবা জীবত্-পরম্পরার প্রমক্তি হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি এবং মরণে 
তাঁহার অস্ত এবং প্রতিজন্মেই তাহার পার্থক্য-প্রসিদ্ধি ঘটে। এইরূপ সিদ্ধান্তে জীবাত্মা যে অজ, নিত্য 
ও মোক্ষাহ-_ এই শ্রতি-প্রমাণ মিথ্যা হইয়! পড়ে। 

দ্বিতীয় মত। মায়াবাদীদের দ্বিতীয় মত হইতেছে এই যে_“চৈতন্তের অবিদ্যাপ্রতিবিগ্বই 
ঈশ্বর এবং চৈভন্যের আভাসই জীব! ঈশ্বরও মিথ্যা, জীবও মিথ্যা 1” 

এ-স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, তাহা “রজ্জ-সর্প”-এইরূপ বাধায় সামানা- 
ধিকরণ্যমাত্র ; অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্প নহে, তক্্রপ অবিদ্যা-প্রতিবিস্ব চৈতন্তও ঈশ্বর নহে, 
চৈতন্যাভাসও জীব নহে। জীব-ত্রদ্দের অভেদ-নিষেধক শ্রুতিবাক্য-সমূহই শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সমর্থক; 
্ৃতরাং সেই সকল শ্রুতিবাক্যেবই মহাবাকাত্ব স্বীকাধ্য। 

নৃষুপ্তিতে সকলেরই লয় হয়; উত্থিত জীব পুনরায় সম্যক্‌ প্রকারে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 
ইহাতে কোনও অজ্ঞাত সত্বার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিমত ঈশ্বর-প্রতিপাদন-পক্ষেও 
অবিরুদ্ধ। কেননা, ঈশ্বরের জ্ঞাত সংস্কারই পরেও অনুবর্তন করে। 


[ ১৭৬৪ ] 


অন্যমত্ত-সম্বপ্ধে আলোচনা ] ব্রদ্ধের সহিত জীব-গদাদির সম্বন্ধ [ ৪1১৫-ন্ু 


তৃতীয় মস্ত । মায়াবাদীদিগের তৃতীয় মত হষ্টতেছে এই £-- 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ-_এই ত্রিগুণাত্সিক। অবিদ্য। ব্রন্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । কার্য্যলাঘবার্থ 
সেই অবিদ্যাই “আবরথ-শক্কি” ও “বিক্ষেপ-শক্তি” ভেদে "অবিদ্যা” ও “মায়া” নামে অভিহিত 
হয়। আবরণ-শক্তিতে (অথাৎ অবিদ্যায় ) চৈতন্য-প্রতিবিশ্ব হইলে উহা “জীব”-নামে কথিত হয় 
এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে (অর্থাৎ মায়াতে ) প্রতিবিস্কিত চৈতন্য "ঈশ্বর ।” অর্থাৎ অবিদ্যোপহিত 
চৈতনাযই জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর । 

উপাধিনিষ্ঠরূপে বিশ্বের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিশ্বই হইতেছে প্রতিবিশ্ব। '“আমি ঈশ্বর, 
এই জগতের অষ্টা ; আমি জীব, আমি কিছু জানি না”_ এইবপ জ্ঞান উপাধিনিঞঃ চিতপ্রতিবিস্বেরই 
অধ্যবসায় মাত্র; অর্থৎ ঈশ্বরের কর্তৃহব এবং জীবের অক্ঞতা হইতেছে কেবল উপাধিরই 
বিলাস-বিশেষ। 

গুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রদ্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধের বিরোধ নাই। অবিদ্যার আর কোনও আশ্রয় নাই; 
কেননা, উহার আর অপর নাশক নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে সর্বত্রই আলোক, কেবল উলৃকই 
( পেচকই ) অন্ধকার দেখে। উলুক্ষের নিকটে অন্ধকার, অপর সকলের নিকটে আলোক-_ সুতরাং 
নির্বিরোধ। তদ্রপ সাক্ষী চৈতনোর ঘাতক নাক্ট বলিয়া, প্রত্যুত ভাকতব আছে বলিয়া প্রম্াণবৃত্তির 
দ্যোতক। এই কারণে, ঈশ্বরের অধীন অবধিদযা জীবের অনাদি অনৃষ্টবৰশতঃ সত্ব, রজঃ ও তম: 
ইহাদের প্রত্যেকের আধিক্যে স্থিতি, স্থষ্টি ও লয় কাধা লম্পন্র করিয়। থাকে । 

উল্লিখিত মত সম্বন্ধে (শ্রীজীবপাদাদি) অন্যান্য আচার্য্যেরা বলেন- ইহ অযুক্ত। অনাদিকাল 
হইতেই এই অনন্যাশ্রয়া অবিদ্য দ্বারা জীবাদির দ্বৈতত্ব কল্িত হইয়া আসিতেছে ; এই দ্বৈত-কল্পনার 
অন্য কল্পক নাই । জীবাদি-দ্বৈত-কল্পনা অবিদ্যারই স্বভাব ।. উষ্ণতা যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, 
মায়াবাদীদের মতে ত্রদ্ষমের তদ্রুপ কোনও শক্তি নাই। ব্রঙ্গের স্বাভীবিক-শক্তিমত্তার অভাবহেতু, 
ব্রহ্াব্যতীত অপর বস্তুরও অভাবহেতু এবং শক্তিমান্‌ ব্যতীত শক্তিরও অভাবহেতু ব্রচ্মের সহিত অবিদ্যার 
কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না । ফলত: ম্বাভাবিকত্ব, আরোপিতত্ব, বা ভটস্থত্ব-এই সকল ভাবের 
কোনও ভাবেই ব্রচ্দের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। ন্ুুতরাং চক্ষুং-কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞালেক্ত্িয় ব্যতীত 
জীবের যেমন ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একাস্ত অভাব, ত্রন্মের পক্ষেও তদ্রুপ অবিদ্যার একাস্ত অভাব। 
( তাৎপর্ধ্য এই যে মায়াবাদীরা ব্রন্মের শক্তি স্বীকার করেন না, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বন্র 
অভ্তিত্বও স্বীকার করেন না। এই অবস্থায় অবিদ্যা কোথ! হইতে আসিতে পারে ? অবিদ্যার 
আবরণাত্মিকা ব1 বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিই বা কোথা হইতে আসিতে পারে? এতাদৃশী অবিদ্যার সঙ্গে 
ত্রন্মের সন্থন্ধই বা! কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?) 

আবার, শুদ্ধ অদ্বয়চৈতন্যের প্রতিবিল্বত্ব স্বীকার করিতে গেলে প্রতিবিস্থের কল্পনা-কর্তৃত্বাদির 
ভাব ঘটে। তদ্রুপ কল্পনা করিলেও তাহা নিক্ষল হইয়া পড়ে। জলে ন্ৃধ্যের প্রতিবিশ্ব পতিত হয়ঃ 


[ ১৭৬৫ ] 


অন্যমত-সঙ্দ্ধে আলোচনা ] গোঁড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ ৪1১৫-অন্গ 


ইহা সম্ভবপর | কেননা, সূর্য সাবয়ব, পরিচ্ছিম্ন এবং জল হইতে দুরে অবস্থিত। কিন্তু নিরবয়ব, 
সর্ববব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন -স্থতরাং অব্যবহিত - ব্রহ্ষমের কিরণচ্ছট। কাহার উপর পতিত হইবে ? সুতরাং 
প্রতিবিশ্বত-সংঘটন একেবারেই অজস্তব। অতএব, ত্রন্মে অবিপ্যাসম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেই তপ্রতিবিস্ব 
জীব সিদ্ধ হইতে পারে। আবার, এইরূপ দিদ্ধান্ত।নুসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রন্মে জীবকল্পিত অবিদ্যা- 
সন্বন্ধ স্থির হইতে পারে। ইহাতে পরস্পরাশ্রয়-প্রলঙ্গ বা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটে । 

ত্রন্ষমে অবিদ্যা-সম্বদ্ধ কলিত হইলে তাহার ফল হইবে এইরূপ। দিবা ছ্বিগ্রহরে প্রখর 
সুর্যজ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও উলৃক (পেচক) যেমন অন্ধকার দেখে, ত্রহ্মস্বরূপ জীবও তদ্রুপ অবিদ্যার 
অন্ধকারে অবস্থান করে । সেই অবিদ্যাসম্বন্ধদ্বারাই অবিদ্যা,জীবত্ব, ঈশ্বরদ্ব-এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের উদয় 
হয়। আবার তাহা হইতেই জীবাদি-লক্ষণ প্রতিবিস্ব প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ 
কল্পনার কোনও অর্থ থাকিতে পারে না। জ্ঞান্বাঁনে অজ্ঞান দৃষ্ট হইতে পারে, তাহা সম্ভবপরও হইতে 
পারে। কিন্তু জ্ঞানমাত্রবস্তূতে কখনও উর সম্ভাবনা থাকিতে পারে না| জ্বানে ও অজ্ঞানে অত্যন্ত 
বিরোধ । 

যদ্দি বল! যায়-_মরীচিকাঁয় যেমন জলের কল্পনা হয়, তদ্রুপ কল্পনাময়-উপাধির সম্বন্ধে ব্রন্মের 
প্রতিবিদ্বও সম্ভবপর হইতে পারে £? উত্তরে বলা হইতেছে-_ তাহ! হইতে পারে না। কল্পনাময় 
উপাধির সম্বন্ধে প্রতিবিস্বের সম্ভাবনা নাই। কল্পিত দর্পণে কাহারও প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হইতে 
পারে না। 

আবার যদি বল। যায়__সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই সতা $ কিন্তু একহস্ত-পরিমিত, কি এক 
প্রদেশ-পবিমিত অত্যল্লাংশ আকাশের একদেশ-বিশিষ্ট অবয়ব স্বীকারপুর্বক, উহাতে যে সূর্যরশ্রি 
আপতিত হইয়া সেই আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উচ্ভার অব্যবহিত চ্ছটার সম্বন্ধে সপ্রাত 
প্রতিবিশ্বের স্ায় অখণ্ড ব্রন্মেরও ক্ষুদ্রভম অংশের প্রতিবিস্বতা-ভান অত্যন্ত অসম্ভব নয়। 

ইহ।র উত্তরে শ্রীপাদ জীবগো।স্বামী বলেন_- এই উক্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, নিরবয়ব 
এবং নীরূপ (রূপশীন ) ত্রন্ষের প্রতিবিশ্ব সম্ভপর নয়; উপাধিরও কোনও রূপ নাই ; স্থৃতরাং উপাধির 
গ্রতিবিম্বও অত্যন্ত অসস্তব। দেহের সহিত তাদাত্য-প্রাপ্ত চৈতন্যের দেহ-গ্রতিবিস্বত্ব কাহ!রও 
উপলব্ধির বিষয় হয় না। 

আরও বিবেচনার বিষয় আছে। মুখাদির প্রতিবিম্ব দৃশ্য হয়; কিন্তু তাহার দ্রষট? 
প্রতিবিষ্ব নহে, তাহার দ্রষ্টা। হইতেছে অপর ব্যক্তি। এ-স্থলে, ব্রহ্ম যে প্রতিবিশ্বতা প্রাপ্ত হইয়! জীব 
এবং ঈশ্বর হয়েন, সেই প্রতিবিস্বের দ্রষ্টীকে? মাবার, দ্বশ্যত্েই বা জড়ত্ব না হইবে কেন? এই সমস্ত 
অন্ুপপত্তি বশতঃ প্রতিবিস্ববাদ শ্বীকৃত হইতে পারে না। 

প্রতিবিশ্বরূপ বস্তুতে নিজোৌপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিস্ত তুচ্ছ ভাব প্রদর্শন ন৷ 
করিলে--জীবের প্রামাণা-জ্ঞানের দ্বারাও উপাধিরূপ অবিদ্তা বিনাশের সপ্তাবনা থাকে লা। 


[ ১৭৬৬ ] 


অন্যমত-সম্থন্ধে আলোচনা ] ব্রশ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪1১৫-অন্ 


প্রতিবিদ্বিত বস্ত্র উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব পৃথক অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া! 
প্রত্যক্ষই ভেদের উপলব্ধি হয়। তাহাতে, প্রতিবিস্ব-সঞ্চালনে বিশ্ব-স্চালনও দৃষ্ট হওয়ার কথা? 
কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয় না। বিশ্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিষ্বের উদয় হয় স্্য্ের উদয়াস্ত দর্শন ন। 
করিলে শ্বচ্ছ পদার্থে কেবল এ অভাস জ্যোতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে কেবল স্বচ্ছনগ্ততে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ 
তহদ্গত প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেন্রিয়ের সহিত বিশ্ববস্তর সংযোগ 
ঘটে না। এই অবস্থায় প্রতিবিষ্বের বিশ্বত্বাভাবে বিহ্বনাশেই আভাস-নাশের ন্যায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ 
আমিয়। পড়ে ; অর্থাৎ বিদ্ব নাশ প্রাপ্ত হইলেই যেমন তদাভাস প্রতিবিশ্বেব নাশ হয়, সেইরূপ ব্রঙ্গের 
বিনীশেই অবিদ্যোপাধেক জীবত্ব-নাশ-জনিত মোক্ষত্ব সম্ভবপর হইতে পাবে। 

তাৎপধ্য হইতেছে এইরূপ । মায়াবাদ-মতে অবিগ্ভাতে গ্রতিবিষ্বিত ব্রঙ্গীই জীব--_জীব 
হইতেছে ব্রন্ষের প্রতিবিষ্ব এবং ব্রহ্ম হইতেছেন তাচাব বিষ্ব। তাহা হইলে প্রতিবিষ্বহ-বিনাশেই 
জীবের মোক্ষ সম্ভব। প্রতিবিশ্বস্ব হুট রকমে নষ্ট হইতে পাবে--এক, অধিগ্ভারূপ উপাধির বিনাশে ব 
অপসারণে, আর্‌ - প্রতিবিশ্বের বিনাশে। প্রথমতঃ উপাধিব বিনাশ বা অপসারণেব কথা বিব্চেল। 
করা যাউক। এই উপাপিকে কে বিনষ্ট বা অপসাবিত করিবে? জীব? নাকিত্রপ্ষ? জীব তাহা 
পারে না। কেন না, জীব হইতেছে উপাধিতে প্রতিবিশ্থমাত্র, দর্পণে যেমন কোনও বস্ত্র প্রতিবিহ্থ হয়, 
তদ্রুপ। প্রতিবিশ্বেব দ্রষ্টা গ্রতিবিশ্ব নহে ; অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জানে নাযে, মে একটা গ্রতিবিষ্ব ; 
সুতরাং তাহার প্রতিখিশ্ব বিনাশের চেষ্টাও সে করিতে পাবে না। প্রতিবিশ্ব দর্পণকে ( উপাধিকে ) 
নষ্টও করিতে পারে না, অপলাবিতও করিতে পারে না। ব্রহ্ম পারেন নাঃ কেননা, মায়াবাদীর 
মতে ব্রহ্ম নিবিবশেষ, নিঃশক্তিক ; উপাধিকে বিনষ্ট বা অপসারিত করিবার শক্তি তাহার নাই । 
দ্বিতীয়তঃ প্রতিবিস্বের বিনাশ । কিন্তু প্রতিবিশ্বকেই বা বিনষ্ট করিবে কে? গুর্বোক্ত কারণে 
প্রতিবিশ্বরূপ জীবও্ড তাহ] পাবে না, ব্রন্দাত পারেন না। আবার, বিশ্বকে বিনষ্ট করিলেই 
প্রতিবিশ্বের বিনাশ সম্ভব। বিশ্ব হইতেছেন _ত্রহ্গ, ধিনি নিতা বস্ত্র । স্ুৃতবাং ব্রহ্োর বিনাশ 
কখনও সম্ভব নয়; স্ৃতবাঁং প্রতিবিহ্বে বিনাশও সম্ভব নয়। আবার, বিশ্ব বিনষ্ট না হইলে 
প্রতিবিহ্বের বিনাশ- শ্বুতবাং জীবেৰ মোক্ষও - সম্তুবপব হইতে পারে না। 

এইরূপে দেখ! গেল- অবিগ্ভাতে প্রতিবিশিত ব্রহ্মই জীব এই মত স্বীকাব করিলে জীবের 
মোক্ষই অসশুব হইয়া পড়ে ! 

আবার, ঈশ্বর হইতেছেন নিতা বিদ্যাময়; জীব অনাদিকাল হইতেই “আমি জানিনা” 
এইরূপ অভিমান পোষণ করে বলিয়া অধিদ্যোপহিত । ব্রক্গে বিক্ষেপবপ অবিদ্যাংশ-সম্বদ্ধের কল্পনা 
অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্ব কোনও প্রকাবেই উপপন্ন হয় না। এই অবস্থায়, যদি 
জীব ও ঈশ্বরের পথক পুথক্‌ নিজ উপাধি ম্বীকাণ কর! যায়, তাহাতেও দোষঘটে। দোষ এই যে, 
বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে ঈশ্বর-সন্ন্ধে যে স্ববান্তধ্যামি-শ্র'তিবাক দৃষ্ট হয়, সে-সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত 


[ ১৭৬৭ |] 


অন্যমত-সন্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৪1১৫-অন্গ 


বিরোধ উপস্থিত হয়। দু্ধজলবৎ পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বষে প্রতিবিদ্বের একত্বই সস্ভাবিত হয়। 
এই দোষ পরিক্ারের জন্ত ঈশ্বরকে অবিদ্যার প্রতিবিষ্ব না বলিয়! যদ্দি মায়া-প্রতিবিহ্ব বল হয়, 
তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মাঁয়াবশীকরণত্ব-গুণের অভাবে তাহার এরশ্বর্ধোর অসিদ্ধি 
হয়। প্রভাত জলে চন্দ্রপ্রতিবিহ্থ যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ এবং জলের স্থৈর্য্যে স্থির হয়ঃ উশ্বরকেও 
তদ্ধেপ উপাধিব বশ্টতায় তচ্চেষ্টান্নগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া মায়ার 
বশীভৃতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথা কি? শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের শ্বরূপগত 
এম্ব্ধযাদিরও মায়িকত্বমাত্র স্বীকার করিতে গেলে পর্মেশ্বর-নিন্নাজনিত দূর্ববার অনিব্্বচনীয় মহাপাতক- 
কোটির প্রসঙ্গ ঘটে । 
এই সমস্ত কারণে গ্রতিবিম্ববাদ বিচারসহ---স্ৃতর]ং স্বীকৃত-- হইতে পারে না। 
(১) প্রতিবিদ্ববাদের সমর্থনে মায়াবাদীদদের কথিত শান্্বাক্যের আলোচনা 
পূর্বেবালিখিত আপত্তির উত্তরে বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন- প্রতিবিস্ববাদ যে শান্ত্রসম্মত, 
তাহা প্রমাণ এই 2 
“যথা হায়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিম্না বহুধৈকোইন্গচ্ছন্‌। 
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপে। দেব: ক্ষেত্রেঘ্বেবমজো হয়মাত্মা ॥৮ ইতি। 
“এক এব তু ভূতাত্মা! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 
'একধা বন্ধ চৈব দৃশ্যাতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ইতি টচবমাদিযু। 
- অত এব চোপমা সুধ্যকাদিবৎ ॥ ৩/২।১৮ ॥* ব্রহ্গানুত্রভাষ্ শ্রীপাদ শক্করাচাধ্যধৃত প্রমাণ | 
তাৎপর্য । “এই জ্যোতির্ময় সুধ্য এক হইলেও যেমন বন্ধ জলপুর্ণ ঘটে অনুগত 
(প্রতিবিন্থিত ) হইলে বন্ধর ম্ায় প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রুপ এই জন্মাদিরহিত হ্বপ্রকাশ আত্ম। এক 
হইলেও ( মায়ারূপ ) উপাধিদ্ধারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে ) অনুগত হওয়ায় বহুর ম্যায় হইতেছেন। 
একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ( দেহে ) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ম্যায় (জলে প্রতিবিস্বিত 
চন্দ্রের ম্যায়) এক এবং বন্ত প্রকারে দৃশ্য হইয়া থাকেন।” 
এই সকল উক্তি হইতে মনে হইতে পারে জীব হইতেছে পরমাত্থার প্রতিবিস্ব। 
শ্রীপাদ জীবগোম্বামী ঠাতার ঘ্রীতিসন্দর্ভে এ-সম্বদ্ধে যাহ? বলিয়াছেন, তাহ এস্ছলে বিবৃত 
হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন__ «বিম্ব-প্রতিবিস্বনির্দেশশ্চ অদ্বুবদগ্রহণা দিত্যাদিসুত্রঙ্য়ে শোৌণ এব 
যোজিতঃ। গ্রীতিসন্দর্ভঃ | ৭ম অন্রচ্ছেদ ॥ প্রভূপাদ শাল প্রাণগোপাল গোস্বামি-সংস্করণ ॥ ৯৬ পৃষ্ঠা ॥ 
--বিশ্বপ্রতিবিদ্ব-নির্দেশ 'অন্থুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্‌ ॥ ৩২।১৯ ॥” এবং 'বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত,মন্তর্ভাব।হুভয়- 
সামঞ্জস্তাদেবম্‌॥ ৩২২০ ॥-এই ব্রন্গসত্রদ্ধয়ে গৌণভাবে যোজিত হইয়াছে।” 
স্ত্দ্বয়ের তাৎপর্য এই | প্রথমোক্ত “অন্ববপগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্*-নুত্র। অস্ুবৎ 
(জলের ম্যায় ) অগ্রহণাৎ (গ্রহ্থণ কবা যায় না বলিয়া!) তু (কিন্তু) ন তথাত্বম্‌ (সেইরূপ ভাব নয় )। 


[ ১৭৬৮ ] 


অন্যমত-সম্বন্ধে আলোচনা ] ব্রক্ষের সহিত জীব,জগদাদির সবস্ধ [ ৪81১৫-স্টু 


জল-নূর্ধ্যাদির দৃষ্টান্ত এ-স্থলে স্বীকার করা যায় না; কেননা, পরমাতা! জল-হুরধ্যাদির স্তায় পরিচ্ছিন্ 
নহে। দুরবর্তী পূর্য্য ও তাহার প্রতিবিষ্বের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাধ্য 
নাই বলিয়া! জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যায় নাঁ। জীবের উপাধি অবিস্যা; তাহা 
পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ, অন্য কিছু নহে। জল থাকে সূর্য্য হইতে দুরবর্তা প্রদেশে ; কিন্ত অবিস্তা 
পরমাত্ম। হইতে সেইরূপ দুরবত্তাঁ প্রদেশে থাকে না, থাকিতে পারেও না) কেননা, পরমাত্ম! বিভ্ 
বা সর্ধ্বব্যাপী বলিয়া তাহা হইতে দূরবর্তী হওয়া কোনও বস্তুর পক্ষেই সম্ভবপর নহে । আবার, 
পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিন্ব সম্ভব; কিন্তু পরমাত্বা অপরিচ্ছিন্ন। এজন্য পরমাত্বার কোনও প্রতিবিশ্ব 
হইতে পারে না। যদি বলা যায়_-অপরিচ্ছিন্ন আকাশের যেরূপ প্রতিষিহ্থ সম্ভব হয়, অপরিচ্ছিন্ন 
পরমাত্মার তপ্রুপ প্রতিবিষ্ব সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়-_আকাশের প্রতিবিস্ব 
কেহ দেখেন, প্রতিবিশ্ব দেখে আকাশগত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির অংশবিশেষের | শাস্ত্রে যে প্রতিবিশ্বের 
উল্লেখ দেখ! যায়, তাহার তাৎপধ্য _মুখ্যভাবে প্রতিবিস্বের নির্দেশ নহে, গৌণভাবেই এই নির্দেশ । 
ইহাই হইতেছে “অন্বুবদগ্রহণাং”-ইত্যাদি ৩।২।১৯-ত্রন্মনুত্রের ভাতপর্ধ্য । 

প্রতিবিস্ব-শব্দের গৌণভাবে তাতপধ্য কি, পরবতী অুত্রে তাহা প্রদণিত হইয়াছে । 
পরবর্তী সুত্রটী হইতেছে-_“বৃদিত্াসভাক্ত-মন্তর্ভাবাহুভয়-সামগ্তত্যাদেবম্‌ ॥ ৩২1২*।৮ বৃদ্ধিত্বাসভাক্তম্‌ 
(বৃদ্ধিভাগিত্ব ও হ্বাসভাগিত ) অস্তভ্াব1ৎ ( মধ্যে অবস্থানবশতঃ) উভয়-সামস্যাৎ (উভয়ের --উপমান 
ও উপমেয়-এই উশুয়ের সামপ্রন্ত রক্ষার নিমিত্ত ) এবম্‌ (এই প্রকার )। সাধন্ম্যাংশেই প্রাভিবিম্ব- 
বাচক-শাস্্রবাক্যেব ভাঁৎপর্যোৰ পধ/বপান। এইরূপ হইলেই উপমান ও উপমেয় -এই উভয়ের 
সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। পুর্বশ্থাত্রে বিশ্ব-প্রতিবিষ্ব-ভাবের মুখ্যত্ব নিরসন করিয়া কিঞ্চিৎ 
সাধল্মাগ্রহণপুর্বক প্রকরণগত সেই ভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহা এইরূপ । শুর হইতেছে__ 
বৃদ্ধিভাক্‌__বৃহদাফতন, স্বতন্ত্র, জলাদি-উপাধিধর্দে অসংস্পুষ্ট। আর, সুধ্যের প্রতিবিম্ব হইতেছে__ 
_হ্রীসভাকৃ_ ক্ষু্রায়তন, প্রতন্ত্র (অর্থাৎ সৃষ্যের অধীন ), জলাদি-উপাধিধশ্ম-সংযুক্ত । তদ্রুপ, 
পরমাত্মা হইতেছেন বিভু, স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতিধন্ম্ে নিলিপ্ত। আর, তাহার অংশভূত জীব হইতেছে 
অণু, পরতন্ত্র এবং গ্রকৃতিধশ্মে লিপ্ত ! এইরূপ ভাবেই বিশ্ব-প্রতিবিস্ব-স্থচক শ্রতিবাকোর সঙ্গতি 
ব্রক্ষিত হইতে পারে । ইহাই হইতেছে ৩1১।২ৎ-ব্রন্গস্থত্রের তাৎপর্য । 

এ-স্থল্লে উপমান ও উপমেয়ের সাধন্দ্য বা সাদৃশ্য হইতেছে এইরূপ। শুর্ধ্য ও পরমাত্মার 
সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য, বথ।-_বৃহদায়তনত্ব, স্বতন্ত্রত্ব এবং উপাধিধন্ৰে নিলিপ্ততা। আর, স্থুধ্যের প্রতিবিশ্ব 
ও জীবের সাধন্মন্য বা সাদৃশ্য, যথা _ ক্ষুদ্রায়তনব, পরতন্্রত্ধ এবং উপাধিধন্মে লিপ্তত্ব। এই সাধম্মও 
কিঞিৎ সাদৃশ্যে, সর্ববতোভাবে সমানধর্শাত্বে নহে। বৃহদায়তলত্ধে সৃ্য ও পরমাত্বা সমান নহে ॥ 
যেহেতু, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, সূর্য্য সব্ধব্যাপক নহে; অন্যান্থ ধর্ম সম্বদ্ধেও তদ্রুপ । সর্ধ্বাংশে 
সমান হইলে উপমান ও উপমেয়, দৃষ্টাস্ত ও দাঁষ্টয।স্তিকের ভেদই থাকেনা, উভয়েই এক হইয়া যায়। 


[ ১৭৬৯ ] 
৮১০৩ 


অন্যমত-সন্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন .1%:৫-অন্ 


শ্রীপাদ শঙ্করও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য শ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন--"অতএব 
শহ্কর-শারীরকেহপি “অন্ুবদগ্রহণান্প তথাত্বম্*-ইতানেন ম্ায়েন প্রতিবিশ্বত্বং বিরুধ্য “বৃদ্ধিহা সভাক্ত, মন্ত- 
ভর্ণবাছুভয়সামপ্রন্যাদেবম্ঠ ইতি ম্যায়েন প্রতিবিশ্ব-সাদৃশ্যমেব স্থাপাতে । তচ্চ প্রতিবিশ্বতমেবাভাসী- 
করোতি।” তাৎপর্যা-_শ্রীপাদ শক্করের ভাষ্যেও প্রতিবিশ্ব-সাদৃশ্যই স্থাপিত হঈইয়াছে। 

ইহার পরে শ্ীজীবপাদ আরও বলিম়াছেন_ “অতঃ “আভাম এব চ (২৩৫০-ত্রক্ষস্ত্র ) 
ইতাত্রাপি তদ্বদেব মস্তব্যমূ। প্রতিবিম্বাভাসঘ্ত তত্ু,লাঃ, ন তু বস্ততঃ প্রতিবিম্ব এবেত্যর্থঃ।-. 
“আভ।স এব চ'-এই (২1৩৫০ )-ব্রদ্ষস্থত্রের তাতপর্যাও তদ্রপই বুঝিতে হইবে। প্রতিবিস্বের আভাস 
ধলিতে কিন্তু প্রতিবিস্বের তুলাই বুঝায়, বন্বতঃ প্রতিবিষ্ব বুঝায় না 1” 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল--শাস্ত্রে যে স্থলে জীবকে পরমাত্মার *প্রতিবিস্থ” 
বল! হইয়াছে, সে-স্থলে “প্রতিবিহ্থ”শব্দের তাৎপর্যয হইতেছে “প্রতিবিস্বের তুল্য”, বাস্তবিক 
প্রতিবিম্ব তাহার তাৎপর্য নহে। «প্রতিবিদ্ "শব্দের গৌগার্থ হইতেছে _প্রতিবিদ্দতুলয 7 “অস্ুবদগ্রহণাৎ”- 
ইত্যাদি ব্রশ্মস্ৃত্রদ্ধয়ে ব্যাসদেবই তাহ জানাইয়! গিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও 
তাহা বুঝা! যায়। 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর তত্বসন্দভের ৪০-অন্ুচ্ছেদের ( প্রভৃপাদ শ্রাল সত্যানন্দ-গোস্বামি- 
সংস্করণ ) টীকায় শ্রীপাদ ধলদেব বিদ্াভূষণ নুসিংহোত্তর-তাপনীশ্রুতি হইতে নিয়্লিখিত বাক)টা 
উদ্ধত করিয়াছেন £ 

জীব্শবাভভানেন করোতি মায়। চারিগ্ঞাচ স্বয়মেব ভবতি 1-_নুসিংহোত্তবভাপনী, নবম খগ্ড। 

এই শ্রুতিবাকা হইতে কেহ কেহ মনে করেন- জীব ও ঈশ্বর মায়ারই স্যষ্টি। মায়াতে 
প্রতিবিহ্থিত ব্রহ্মা ঈশ্বর এবং অবিষ্ভ।তে প্রতিবিন্থিত ব্রহ্মহ জীব। 

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নহে, আরীপাদ বলদেব তাহা শ্াতিবাক্যদ্ রাই 
দেখাইয়। গিয়াছেন। শ্রুতি বলেন “অগৃহ্যো নহি গুহাতে- শ্রঙ্গ হইতেছেন অবি্ভার বা মায়ার 
অগৃহ 7 অনিদ্যা বা মায়া কিছুতেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।” স্রতরাং মায়ার বা অবিদ্যার 
উপাধি-সংযোগে ত্রহ্মই ঈশ্বর-ভাব বা জীবভাব প্রান্ত হয়েন_ ইহা স্বীকধ্া হইতে পারে না। 

[ বিশেষত, নুসিংহতাপনী শ্রুতি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন_-পরমীত্ম!কে মায়াম্পর্শও করিতে 
পারে না। “নায্মানং মায়া স্পৃশতি ॥ নুসিংহপূর্বতাঁপনী ॥ ১1৫1১ ॥” 

হসিংহতাপনী শ্রতি এক বার যখন বলিয়াছেন যে, মায়া ত্রহ্মকে স্পর্শ ও করিতে পারে না, 
তখন সেই বুসিংহতাপনী যদি আবার বলেন যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ার সৃষ্টি তাহ! হইলে এই 
বাক্যছয় হইয়। পড়িবে পরস্পর-বিরোধী । কিন্তু ইহার সমাধান কি? 

“জীবেশাবাভাসেন করোতি মার়া”-উত্যাদি বাক্যটাব যথা শ্রুত বা মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলেই 
“নায্মানং মায়া স্পশতি”-বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং “অগৃহ্যো! ন হি গৃহাতে”ইত্যাদি 


| ১৭৭১ ] 


অঙ্ঠমত-সন্ধে আলোচনা |] ব্রহ্মের সহিত জাীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪১৫-অনু 


অন্তান্ শ্রতিবাক্যের সহি তও বিরোধ দেখ! দেয়। এতাদৃশ বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত “জীবেশাবা- 
ভাসেন”-ইত্যাদি বাক)টীর গৌণার্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে ] 

আপাদ জীথগোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীপা্দ বলদেবও “'অন্ুবদগ্রহণাং" ইত্যাদি ব্রহ্মনূব্রদধয়ের 
সহায়ভায় দেখাইয়াছেন যে, “জীবেশাবাভাসেন”-ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের গৌণার্থ (অর্থাং আভাসের 
বা প্রতিবিশ্বের সাদৃশ্য! ) গ্রহণ করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। পৃর্্েই 
প্রৰথিত হইয়ছে-_-শ্রীপাদ জীবগোসম্বামী তাহ।র সর্ধবপন্বাদিনীতে বলিয়াছেন -আভাস-শব্েে তুলযতাই 
বুধায়_-“প্রতিবিষ্বাভাসস্ত তত্তুলাত ন তু বস্ততঃ প্রতিবিষ্ব এবেত্যর্থ:1” উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেও 
“আভাস”-শবই আছে; তাহার তাৎপর্য;_.প্রতিবিহ্বতুল্য, কিন্ত প্রতিবিস্ব নহে । 

গৌণার্৫থের তাৎপর্ধয এইরূপ। জীবপক্ষে_-জলের ক্ষোভে স্র্ধোর প্রতিবিশ্ব ক্ষুব্ধ হয়, কিন্ত 
তাহাতে সুর্ধা ক্ষুব্ধ হয় না। তদ্রুপ, সংসাপী জীব মায়াছরা প্রভাবাহিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম তদ্দারা 
প্রভাবাছিত হয়েন না। ঈশ্বব পক্ষে_ স্থপ্িদন্বন্ধীয় কাধ্যে অব্যবহিত ভাবে সংপ্রিষ্ট পুরুষাবার- 
গুণাবতারাদি মায়াকে পরিচালিত করিয়া তদ্দার! হ্্টিসশ্বন্ধীয় কাষয সমাধা কবেন। সুতরাং 
মায়ার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আছেঃ কিন্তু ব্রদ্মের সহিত মায়ার তদ্রপ কোনও সশ্বন্ধ 
নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব-সন্বন্ধেই এ-স্থলে উপমান ও উপমেষের সাদৃশ্য, অন্য কোনও 
বিষয়ে নহে। 

(২) ব্রজোর সর্ববগতত্বই পরিচ্ছেদবাদের বিরোধী 

ব্রহ্ম হইতেছেন স্বগত, সর্বববা।পক, বিভু বন্ত। ইহা! মায়াবাদীদেরও স্বীকৃত। অথচ 
তীহারা বলেন_-ঘটের দ্র পরিচ্ছন্ন বৃহদাকাশের অংশ যেমন ঘটাকাশরূপে পরিণত হয়, তদ্ধেপ 
উপধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ধই জীব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন। 

ইহা অযৌক্তিক । কেননা, ব্রহ্ম সর্বগত এবং সর্বব্যাপী বলিয়া ভাহার কোনওরূপ 
পরিচ্ছেদই সম্ভবপর নহে । বৃহদাকাশ পরিচ্ছেদযোগ্যঠ এজন ঘটের দ্বারা তাহার পরিচ্ছেদ সম্ভব। 
কিন্তু সর্বগত ব্রদ্ধ তদ্রপ নহেন। ্ৃচ্যগ্র-পরিমিত স্থানের কোটি-অংশের এক অংশ সদৃশ 
স্থানও কোথাও নাই, যে-স্থানে ব্রন্মা নাই ) যেহেতু, তিনি সর্বগত। ব্রদ্ষে পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে 
গেলে তাহার সব্ধগতত্বঈ অন্বীকৃত হইয়া পড়ে। 


€৩) ভ্ীপাদ জীবগে। স্বামীর আলোচনার সারমর্ম 
শ্রীজ্জীবপাদ দেখ।ইয়াছেন - ম।য়াবাদীদের কথিত অবিদ্যার বা মায়ার অস্তিতই সিদ্ধ হয় না। 


কেননা, গ'হার! বলেন--একমাত্র ব্রন্দেরই অস্তিত্ব আছে, অপর কোনও বস্ত্রই অস্তিত্ব নাই এবং 
সেই ব্রঙ্ম আবার সর্ববিশেষত্বহীন, সর্বশক্তিহীন। মায়া বা অবিষ্ভ! যে একটী শক্তি, তাহাও তাহারা 
হ্বীকার করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নায়ার বা অবিদ্যার অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। 
একথা বলার হেতু এই £-_ 
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প্রথমতঃ ব্রক্ষব্যতীত অপর কোনও বস্তরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন মায়া বা অবিদ্যার 
অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? মায়া বা অবিদ্যা যদি ব্রন্মের স্বরূপভূত হইত, অথবা ত্রন্ষের শক্তি 
হইত, তাহ] হইলে বরং ব্রদ্মের অস্তিত্বের সঙ্গে মায়। ব! অবিষ্ঠার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু 
মায়া বা অবিদ্য। ত্রন্মের স্বরূপভূতও নহে, ব্রন্দের শক্তিও নহে; এই অবস্থায় মায়া বা অবিস্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মাতিরিক্ত একটা দ্বিতীয় বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়; কিন্তু মায়াবাদীরা বলেন_-ত্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বজ্তরই অস্তিত্ব নাই; এবং 
মায়া বা অবিদা ব্রন্মের শক্তিও নহে । তাহা হইলে বলা যায় না যে_ মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব 
আছে। মায়া বা অবিদ্যাকে মায়াবাদীরা “অভাব-নন্ত”ও বলেন না; “ভাব-বন্ত”্ট বলেন। অথচ 
তাহাদের উক্তি অন্ুপারেইঈ মায়ার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। 

দ্বিতীয়তঃ শক্তি সর্বদাই শক্তিমানের আশ্রয়ে থাকে; শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তি 
কখনও পৃথক্‌ ভাবে থাকিতে পারে না। এই অবস্থায়, মায়া বা অবিদ্যা যদি ব্রন্মের শক্তি না হয়, 
এবং প্রক্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্ও যদি না থাকে, তাহা হইলে কাহ্াকে আশ্রয় 
করিয়া মায়া বা অবিদ্যা অবস্থান করিতে পারে? এইরপে দেখা গেল_ আশ্রয় হীনত্ব-বশত:ও 
শক্তিরপ! মায়া বা! অবিদার অস্তিত্ব অনিদ্ধ হইয়া পড়ে । 

মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলেও যুক্তির অনুরোধে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই 
্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, পরিচ্ছেদবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে, প্রতিবিষ্ববাদও ঘুক্তিস্দ্ধ নহে। সর্ব্বগত 
ত্রন্মের পরিচ্ছেদ অসম্ভব । প্রতিবিশ্ববাদ স্বীকার করিলেও শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 
নানাবিধ অলমাধেয় সমন্তার উদ্ভব হয়, মায়াবাদীদের কথিত ঈশ্বরত্ব এবং জীবহও অসিন্ধ হইয়া 
পড়ে, জীবের মোক্ষের সস্তাবন'ও অস্তহিত হইয়া যায়। 

শ্রতি-আাদি শাস্মে যে স্থলে জীবের ব্রন্ম-প্রতিবিশ্বত্বের কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে প্রতিবিস্ব- 
শব্দের যে মুখ্যার্থ অভিপ্রেত নহে, গৌণার্থ-_সাদৃশ্যার্থই-_-অভিপ্রেত, ্রশ্বন্থত্রের প্রমাণে (আীপাদ 
শঙ্করের ভাষ্যান্ুলারেও ) আশীপাদ জীবগোস্বামী তাহা দেখাইঈয়াছেন। 

এই্টরূপে আ্রীজীবপাদ দেখাহয়াছেন যে-পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিষ্ববাদ অযৌক্তিক। 
মায়াবাদী-আদি অভেদবাদীরা পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিশ্ববাদের সহায়তাঁতেই জীব-ত্রদ্মের অভিনব 
প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিস্ববাদ অযৌক্তিক হওয়ায় জীব-ব্রহ্মের 
অভেদবাদঙ অযৌক্তিক হইয়! পড়ে । সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম যে সর্বতোভাবে অভিন্ন--এই মতবাদের 
যৌক্তিকতা কিছু থাকিতে পারে না । 


১৬1 ীন-ভ্রন্সোর্র অভেল-প্রত্তিন্মেধক সাজ-প্রমাপ 
পৃর্ধবন্তী আলোচনায় দেখ! গিয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যুক্তিদ্ধারা দেখাইয়াছেন যে, 
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জীব-ত্রক্ষোর অভেদবাদ অযৌক্তিক। কিন্তু ফেবল যুক্তিই যথেষ্ট হইতে পারে না; কেন না, কেবল 
যুক্তিত্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয় যায় না। একজনের যুক্তি অপরজনের দ্বারা খণ্ডিতও 
হইতে পারে? যুক্তির পশ্চাতে বদি শান্ত্রবাক্য থাকে, তাহ হইলে যেসিন্কান্তে উপনীত হওয়া যায়, 
'তাহাই স্থীকার্ধা। “শ্রুতেম্ত শব্দযূলত্বাং।" 

স্ীপাদ জীবগ্োস্বামী তাহার সর্ববসম্বাদিনীতে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, জীব-ব্রন্মের সর্বতোভাবে অভেদ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে ( সর্বসম্বাদিনী। বঙগীয়-সাহিত্যপরিষত- 
সংস্করণ । ১২২-৩৬ পৃষ্ঠা )1* এ-স্থলে শীজগীবপাদের আলোচনার মর্ম প্রকাশ করা হইতেছে । 

ক। দেতরোইনুপপত্ডে £॥ ১/১/১৬॥ ্রঙ্গাসূত্র এবং ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১১1১৭ ॥ ব্রক্মসূতর 

এ-স্থলে প্রথম স্বৃত্রে বলা হইয়াছে - পরব্রক্ধই আনন্দময়, জীব নহে; জীবকে আনন্দময় বল। 
হয় না । কেন না, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। দ্বিতীয় স্ুত্রটাতেও তাহাই বলা হইয়াছে. 
ভেদব্যপদেশাচ্চ। শ্রুতি আনন্দময়কে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন-_-আনন্দমময় হইতেছেন জীবের 
প্রাপ্য এবং জীব তাহার প্রাপক-এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাপা ও প্রাপক এক হইতে পারে না, 
ভিন্নই হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 
“ভেপ্ব্যপদেশ।চ্চ”-স্ুৃত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন_ সুত্রে যে ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহ! হইতেছে 
অবিগ্ভাকল্লিতভেদ ; বস্ততঃ জীব ও ত্রচ্ষে কোনও ভেদ নাই (ইহ! তাহার নিজের কথা, সৃত্রের 
তাৎপধ্য নহে )। 

আপাদ জীবগোম্বামী বলিতেছেন--উল্লিখিত শ্থত্রদ্বয়ের (শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত ) কল্পনাময় 
অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। বাস্তবতেদেও “মোইকা ময়ত, বু স্তাঁং প্রজায়েয় ( তৈত্বিরীয় [ ২৬,২)-- 
তিনি ইচ্ছা করিলেন, বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব,” ইত্যাদি, *স তপোহতপ্যত ; স তপস্তপ্ু। ইদং 
সর্ধমন্থজত যদদিদং কিঞ্চ ( তৈত্বিরীয় ॥ ২৬২ )-__তিনি তপস্যা করিজেন, তপস্থা করিয়া, এই যাহা 
কিছু আছে, ততসমস্ত তিনি স্থষ্টি করিলেন”-ইত্যাদি, “রসো। বৈ সঃ, রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি 
€( তৈত্বিরীয়। ২।৭১)--তিনি রসম্বূপ ? রসন্ধরূপ তাহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হর” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাঁকোর পীড়ন হয় না। এই সকল শ্রগতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগতের স্থষ্িকর্তা বল! 
হইয়াছে, ব্রহ্মকে পাইলেই জীব যে আনন্দী হইতে পারে, তাহাও বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা ও 
স্থ্টবস্্তে, প্রাপ্য এবং প্রাপকে, অবশ্যই ভেদ আছে। “তপোহতপ্ত” এবং পবন স্যাম*-ইত্যাদি 
বাকো ব্রদ্ষের জ্ঞানের কথাই প্রকাশ করণ হইয়াছে। 

যদি বলা যায়_“মাক্যোহভোহজি গ্রষ্টা (বৃহ্দারপ্যক ॥ ৩1৭১৩ )-_-তাহা হইতে অন্য ভ্ষ্ট 
নাই”-এই শ্রুতিবাক্যে যখন অন্থত্রষ্টা! নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন ত্রন্ধী ও জীবের ভেদ কিরূপে স্বীকার 


* সর্বসন্বাদিনীর বজীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্বরণে গ্রীল রসিকমোহন বিগ্াভূষণ মহোদয়ের যে বলাহ্বাহ 
ৃষ্ট হয, এপ্থলে এবং অন্তান্ত স্থলেও প্রায়শঃ সেই বঙ্গান্ুবাদেরই অনুসরণ করা হইয়াছে । 


[. ১৭৩ ] 


অগ্কমত-সন্থন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [৪1১৬-অনু 


করা যায়? ভেদ স্বীকার করিলে জীবরূপ অগ্থপ্রষ্টার অস্তিত্ব হ্বীকার করিতে হয়; তাহা হইবে 
উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাকোর বিরোধী । 

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন-_ এ-ম্থলে জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, পুরবর্ববৎ 
সম্ত।বিত ব্রহ্মাতিপিক্ত ত্রষ্টা নিষিদ্ধ হইয়াছে । তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ । উল্লিখিত আরণাক- 
বাকোর পূর্ববর্তী বাকাগুলিতে বলা ইইয়াছে - পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি ব্রহ্মকে জানেনা, শেষ 
(৩৭২৩ )-বাঁক্যেও বলা হইয়।ছে, রেতঃ তাহাকে জানেনা; অথচ তিনি সমস্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া 
অন্তর্য্য।মিরূপে সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পৃথিবী-জলাদি সম্ভাবিত কোনও বন্তই তাহার জ্তা 
বা দ্রষ্টা নহে, একমাত্র তিনিই সকলের জ্ঞাত] বা প্রষ্টা, ছিনি বাতীত অপর কেহই দ্র নাই। 

শ্রীঙ্গীৰপাদ অন্থরূপ অর্থও করিয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন-পস কারণং কারণা ধিপাধিপো। 
ন চাস্ত কশ্চিজ্জ্রনিতা ন চাধিপঃ (৬৯) ইনি মূল কারণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি 
অধিপতি । ইহ!র জনয়িতা কেহ নাই, ইহার অধিপতিও কেহ নাই।” এই শ্রুতিবাক্যে বলা 
হইল-_ব্রদ্দই হইতেছেন জগতের মূল কারণ, মূল কারণ অন্ত কেহ নহে। “তদৈক্ষত"-ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায়_ স্বস্তির পূর্বে ব্রহ্ম ঈক্ষণ-_দর্শন_করিয়।ছিলেন। যিনি স্থষ্টির মূল 
কারণ, তিনিই এই দর্শনকর্ঠা বা দ্রষ্টা। তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ যখন স্থষ্টির মূল কাঁরণ নহে, তখন 
তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা__স্থঠিগ পুর্বে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্তা_-স্থষ্টিকার্ধ্য।র্ধ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত! 
্রচ্ম ব্যতীত অপর কেহ নাইট । হই[ও উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের তাৎপধ্য হইতে পারে। 

যদি বল] যায়_এ-স্থলে বৃহদারণ্যকের উল্লেখ করিয়া যে বলা হইল, জল-তেজ আদির 
জ্ঞাতৃত্ব বা ভ্রষ্টত্ব নাই, তাহা বিরূপে স্বীকার করা যায়? কেননা, অন্যত্র তাহাদের জ্ঞাতৃহাদির 
কথা শ্রুতিতে দু হয়। যথা--“মুদব্রবীৎ- মৃত্তিকা বলিল” “আপে। অক্রবন্‌ €(শতপথব-ব্রাহ্মাণ ॥ 
৬১৩২3 )- জল বলি”, “তত্বেজ এক্ষত- সেই তেজ দর্শন বা সঙ্কল্প করিল”, "তা জাপ 
এঁক্ষন্ত ( ছাঁন্দোগ্য ॥ ৬২1৩-৪ )- সেই সমস্ত জল দর্শন বা সন্কর করিল”-ইতাদি শ্র্তবাক্যে মৃদ্তিক- 
জলাদির জ্ঞাতৃত্বর কথা জানা যায়। মুতরাং ব্রহ্মব্ভীত পর কেহ জাত। বা দ্রষ্টা নাই_ ইহ! 
কিরূপে স্বীকার করা যায়? 

ইহার উত্তবে বলা হইতেছে-জল ও তেজ আদির যে ঈক্ষণের কথ। শুনা যায়, তাহ! 
তাহার্দের নিজের শক্তিতে নহে, পরমেশ্বরের আবেশবশতঃই তাহাদের ঈক্ষণাি সম্ভবপর হয়। 
জ্রীপাদ শঙ্করও তাহার ব্রহ্মনূত্রভাষ্যে তাহা বলিয়াছেন। * “তাত্তেজ এক্ষত ইত্যপি পরস্য! এব 
দেবতায়াঃ অধিষ্ঠাত্রযাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়মীক্ষা বাপদিশ্াতে ইতি দ্রষ্টব্মিতি ॥ ২১1৫- 
ব্রন্গান্থুহভ।ব্য 1” 

থ।; বিবক্ষিতগণেোপপহ্ষ্চে | ১1২।২ ॥ ব্রন্ধানথত্র এবং 

অনুগপত্তেন্ত ন শারীরঃ ॥ ১২৩ ॥ ব্রহ্গম্ত্র 


| ১৭৭৪ ] 


অন্যমত-সন্বন্ধে জালোচনা ] ব্রনের সহিত জীব-জগদাদির সন্বস্ক [৪/১৬-অঙ্ 


এই বরন্মসুত্রন্থয়েও পরমেশ্বরে জীব হইতে অধিক পারমাধিক গুণসমূহের অস্তিত্বের কথা 
বলা হইয়াছে। 

“বিবঙ্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ”-এই সুত্রে বলা হইয়াছে_শ্রুতিকথিত সত্য-সম্কল্পত্বাদি গণ 
কেবল পরব্রদ্মেই উপপক্ন বা সঙ্গত হয়, জীবে নহে। এজন পরক্রহ্মট উপাস্য । “অনুপপত্তেস্ত ন 
শারীরঃ”-এই স্থৃত্রে বলা হইয়াছে -ব্রদ্ষে জীবধন্ম উপপন্ন হঈডে পারে; কিন্তু জীবে ব্রহ্মধন্ধ উপপক্ন 
হইতে পারেনা (খাটান যায় না)। এজন, ব্রদ্মের উপাস্যত্বেব কথাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
জীবের উপানাত্বের কথা বলা হয় নাই (শহ্করভাষ্যানুযায়ী তাৎপর্য) । ইহা হইতেও জীব ও ঈশ্বরের 
ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং অভিন্ন নিষিদ্ধ হইতেছে । 

আরও এক কথা। মায়াবাদীর! বলেন_-“জীব নিজের অজ্ঞ।নের দ্বারা নিজের আত্মায় 
জগতের কল্পনা করে । জগৎ-কল্পন। অন্তরূপে উপপন্ন হয় না! বলিয়া সভ্যসঙ্ক্হ্থাদি গণ স্বীকৃত হয়। 
জীব যখন জগৎ-কল্লনা করে, তখন জীবেই এঁ সকল সত্য-স্থল্পত্বাদি-গুণ উপপন্ন হয়, জীবকল্লিত 
অন্য কিছুতে তৎসমস্ত উপপন্ন হয় না; ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়া তাহাঁতেও এইট সকল গুণ থাকিতে 
পারে না।” 

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপার্দ বলেন_-মায়াবাদীদের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে 
পুর্ববোলিখিত ১২২ এবং ১২৩ ব্রন্ধস্ূত্রদ্বয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেননা, দেই সুত্রদ্ধয়ে বলা 
হইয়াছে _সত্যসঙ্থল্পত্াদি গুণসমূহ কেবলমাত্র পরব্র্মেই উপপন্ন হয়, জীবে নহে । 

গ। অস্ভোগপ্রাশ্ডিিভি চেন্স, বৈশেষ্যাৎ ॥ ১২৮ এবরন্ষস্থৃত্রের ভাৎপধোও তাহাই বুঝা যায়। 
এই স্তরের তাৎপর্য এইরূপ । জীব যেনন শরীরে অবস্থান করে,তদ্রুপ ব্রহ্ম যদি শরীরে অবস্থান 
কবেন, তাহা হইলে জীব যেমন সুখ-ছুখ ভোগ করিয়া থাকে, ব্রঙ্গাও ভেমনি সুখ-দুঃখ ভোগ 
করিবেন--ইহ। যদি বলা হয় (সস্তাগপ্রাপ্থিঃ ইতি চেৎ), তাহার উত্তবে বলা হইতেছে-__ন, 
না, ব্র্মের পক্ষে সুখ-ছুঃখভোগের কল্পনা করা যায় না; কেন না ভ্োগহেঠর বিশেষ আছে 
( বৈশেষ।ৎ )। জীব তাহ।র কর্মফল অনুসারেই সুখ-ছুখ ভেগ কবে; কিন্তু পরবন্ষের কোনও 
কণ্ম নাই 7 স্ু্রাং সুখ-ছুঃখ ভোগও তাহার পক্ষে হইতে পারে না। ইহা হইতেই জীবংব্রন্ষের 
ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। 

শ্রীপাদদ জীবগোন্বামী বলেন-__সম্বাদদি শব্দের ন্যায়, স্ৃত্রস্থিত “সম্তোগ"-শবের অর্থ 
হইতেছে_সহ-ভোগ (এক সঙ্গে ভোগ), অন্য অর্থ নঙে। “সম্ভোগ প্রাপ্রিত-ইহ] হইতেছে 
পূর্বপক্ষের উক্তি; “জীব ও ব্রক্ষ সুখ-ছুঃখাদি সহতোগ কবে-এক সঙ্গে ভোগ কবে” ইহাই 
পৃর্বপক্ষের উক্তির তাৎপর্য; স্থৃতরাং এ-ম্থলে সস্তোগ বা সহভোগ-শব্দেই ভীব ও ব্রন্মের ভেদ 
ত্বীকার করা হইয়াছে এবং স্ৃত্রেও তাহ।ই বলা হইয়াছে । এ-স্থলে জীব-ব্রক্মোব একত্বের কথা বল! 
হয় নাই; কেননা, সহ-শব্দ একত্ব-বিরোধী; «একসঙ্গে ভোগ করে” বলিলেই একাধিক বন্তর 


[ ১৭৭৫ ] 


সিসি এ 


সন্থমত-সম্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [৪১৬আনু 


ভোগ হৃচিত করা হয়। স্ুত্রস্থ "বৈশেস্ঠাং”-শবে সুত্রকার্‌ ব্যাসদেবও জীব হইতে ব্রন্মের বিশেষত্ব 
য1 পার্থকা স্বীকার করিয়াছেন। একই আত্মার অবস্থাভেদে ভেদ-ন্বীকার এই শ্বুত্রের অভিপ্রেত 


মহে- পূর্ববপক্ষের উক্ত “সম্ভোগ-_সহভোগ”-শব্ হইতে জৃত্রকারের সিদ্ধাস্তাস্তগত “বৈশেষ্যাৎ». শব্দ 
হইতেই তাহা! বুঝা যায়। 


ঘ। গুহ্থাং প্রবিষ্টাবাস্থানৌ ছি তন্দর্শনাও ॥ ১1২1১১ ।-ব্রন্স্ত্র হইতেও জীবংব্রন্মের ভেদের 
কথা জানা যায়। এই স্ুত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই _“হৃদয়-গুহায় দুইটী আত্মা আছেন-_-জীবাত্মা 
ও পবমাত্মা ; শ্রুতিতে ইহাই দৃষ্ট হয়|” এস্থলেও “ছুই আত্মার” কথা বল হইয়াছে। “তৎ 
সৃষ্ট তদেবানুগ্রাবিশৎ । তৈত্তিরীয়॥ ২৬।২ ॥__তাহার স্থষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিয়াছেন”- 
এই শ্রুতিবাক্য হইতে এবং “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” এই জীবাত্মার সহিত* অগুপ্রবেশ 
করিয়া”-_এই ক্রতিবাকা হইতেও জানা যায়_জীবাত্মীর সহিতই পরমাত্মা দেহে প্রবেশ করেন। 
“উপাধি-প্রবিষ্টী পরমাত্জারই শরীরত্ব”-এইরূপ ব্যাধ্যা অসঙ্গত (অর্থাৎ পরমাত্া বা ব্রহ্গই 
উপাঁধির যোগে জীবভাব প্রাণ্ড হইয়! দেহে প্রবেশ করিয়াছেন_-সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন 


_এইর়প ব্যাখা অসঙ্গত)। কেননা, শ্রুতিতে উভয়রূপে (অর্থাৎ জীবাত্মারূপে এবং 
পরমাক্মারূপে ) প্রবেশই স্বীকৃত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে শ্রতি-প্রমাণ এই ; যথা__ 


“তং পিবস্তৌ মুকৃতস্য লোকে গ্রহাং প্রবিষ্টৌ পবমে পরাদ্ধে । 
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদস্তি পঞ্চাগ্রয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ 1-কঠ | ১1৩১ ॥ ইতি ॥ 
সুকৃতিলন্ধ শরীরে হৃদয়বপ গ্রহাতে অবস্থিত ছুইটী বন্তব কম্মকল (খত ) ভোগ করেন। 
ভাহার। ছায়। ও আপের ম্যায় পরস্পর-বিকদ্ধ-ধর্ম্দবিশিষ্ট। ইহা জ্ঞানিগণ, কম্মিগণ এবং ভ্রিণাচিকেত- 
গণ (যাহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করিয়াছেন, অথবা নাঁচিকেতবাক্য অধায়ন কবিয়াছেন, তাহার 


অর্থ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া তরন্ুষায়ী কাধ্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ত্রিণাচিকেত বলা হয়। এইরূপ 
ত্রিণাচিকেতগণ ) বলিয়া থাকেন।” 


এই শ্রতিবাক্যে হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট যে ছুইটী বস্তর কথা বলা হয়ছে, সেই বন্ত ছুইটী 
হইতেছে _জীবাত্মা ও পবমাত্বা। শ্রুতিবাক্যটাতে উভয়েরই কর্মফল ভোগের কথা বলা হস্য়াছে। 
ইহার তাৎপধ্য কি? জীবই কন্ম করে এবং কন্মফলও ভোগ করে ' পব্মাত্বার তো৷ কোনও কর্্মই নাই, 
কন্দুফল ভোগও মহ । তথাপি “খতং পিবস্তৌ”” বাক্যে উভয়ের কর্মফল ভোগের কথা বল। হইল 
কেন? ১1২১১ ব্রন্মতুত্রভাষ্যে এ-সন্বদ্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন_-“যেমন বনু পথিকের মধ্যে কেবল 
একজনের ছত্র থাকিলেও দুরবস্থা লোকেরা বলে-_এ ছত্রিগণ (ছাতাওয়ালার। ) যইতেছে, তেমনি 
শ্রুতি একের (ভাবের ) কর্মফল ভোগ দেখিয়া উপচারক্রমে উভয়ের ভোগের কথ! বলিয়াছেন । 


অথবা, জীব ভোগ করে, ঈশ্বর বা পরমাত্ম] ভোগ করান, এইভাবেও এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। 
যে পাক করায়, ভাহাকেও যেমল লোকে পাচক বলে__তদ্্রপ ।” 


* পরবর্তী আলোচনা জরটব্য । 


[ ১৭৬ ] 
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অন্য শগতিবাকা, বথা__ 

দদ্বা সুপর্ণ সযুজা সখায়! সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে । 

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাছন্তানশ্ব্নষ্ে হভিচাকশীতি ॥মুণ্ডক॥৩1১1১।৯তিচ॥ 

_-ছুইটী পক্ষী ( পরমাত্বা ও জীব ) একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটী বুক্ষকে আশ্রয় 
করিয়া অবস্থান করেন। তম্মধো একটা পঙ্গী (জীব) কম্মফল ভোগ করেন , অন্য পক্গীটা (পরমাত্ম।) 
ভোগ করেন না, কেবল উদ্দাসীনভাবে চাহিয! থকেন।৮ 

এই “দ্বা স্থৃপর্ণা”-আতিবাকাটীর এ-স্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে, পঙ্গী-রহস্য-ত্রাম্মণের একটী 
উক্তির উল্লেখ করিয়! কেহ কেহ সেই অর্থ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন -__শ্রুতিবাক্যে যে ছুষ্টটী পক্ষীর 
কথা বল! হইয়াছে, তাহাব! হইতেছে-_অস্তুঃকরণ ও জীব; তাহার! জীবাত্বা ও পরমাত্মা নহে। 
বিকদ্ধপক্ষেব এই উক্তি শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যেভাবে খগ্ডন কবিয়াছেন, তাহ। বলা হইতেছে । তিনি 
বলেন; বিকদ্ধপক্ষ বলেন-- 

পৈঙ্গীরহস্/-ব্রাঙ্গণে যে বলা হইয়াছে--“এতযৌরন্যঃ পিক্নলং স্বাদ্বত্তি' ইতি সত্ম্‌-- “এই 
ছইটা পক্গীব অন্য একটা খাছ কন্মফল ভোগ করেন'-পৈঙ্গীরহসা-ত্রাঙ্মণেব এই বাকো যাহার কর্মফল 
ভোগেব কথা বলা হইযাছে, তাহা হইতেছে পলন্ব৮ আর, এ ত্রাঙ্মণেই যে বলা হইযাছে__ 
«অনশ্রনন্তোইভি১।কশীতি_- অন্ত পক্ষীটা শ্রোগ না কবিযা! উদাসীনতাবে চাহিয়া থাকেন”-এই স্থলে 
“অনশ্রন যোইভিপশ্যতি জ্তস্তাবেতৌ সব্তক্ষেত্রজ্ঞৌ -ভোগ না কব্যা যিনি চাহিয়া থাকেন, তিনি 
হইতেছেন-__জ্ঞ | ম্ৃতরাং এই হই বস্ত্র হইতেছে_সন্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ 1” সব্ব-শন্দেব অর্থ অন্তঃকরণ ; 
আর, ক্ষেত্রজ্বশবের অর্থ জীব । সুতবাং উল্লিখিত বস্ত্র ছুইটীব একটী হইতেছে অন্তঃকরণ এবং 
অপগ্টী হইতেছে জীব। এই অর্থের সমর্থনে বিরুদ্ধপক্ষ পৈশ্থীবহস্য-ব্রাহ্মণেব অপব একটা বাক্েরও 
উল্লেখ করেন। যথা-_“তদেতং সন্থং যেন স্বপ্রং পশ্যাত্যথ যোহযং শাবীব উপদ্রষ্টা ক্ষেত্রঙ্জ স্তাবেতৌ 
সত্ব-ক্ষেত্রজ্ঞৌ যাহ। দ্বারা স্বপ্র দৃষ্ট হয, তাহা হইতেছে সত্ব, আর, যিনি শা্দীব উপদ্রষ্টা, তিনি 
হউতেছেন ক্ষেত্রজ্ত। এই ছুই বন্ত হইতেছে সত্ব ও ক্ষেত্রজ্ক |” ইহা হইতেছে বিকদ্ধপক্ষেপ্ন উক্তি। 

ইহার উত্তরে শ্রাীপাদ জীবগোসম্বামী বলেন--না, এইবপ অর্থ সঙ্গত নহে । পৈঙ্গীবহস্য- 
ব্রাহ্মণেক্ত স্-শব্দেব_ অর্থ জীব এবং ক্ষেত্রজ্র-শব্েখ অর্থ--পর্মায্রা ; এইবপ অর্থই সঙ্গ | সন্ত 
শবেব অস্তুকরণ অর্থ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দেব জীব অর্থ সঙ্গত হয না। কেননা, £ পিপ্ললং স্বাদ্বত্বি-_ 
স্বাদ কন্মাকল ভোগ কবে,”একথা যাহার সম্বন্ধে বলা হইযাছে, তাহ! হইবে চেতনবস্তর , অচেতন 
বস্তু ভোঁগ কবিতে পাবে না। অস্তুঃকরণ হইতেছে অচেতন বন্ধ, তাহাব পক্ষে ভোগ অসম্তব 7 
সুতরাং কর্মফলের ভোক্তা যে সত্তর তাহা অস্তঃকবণ হতে পাবে না, তাহা হইবে চেতন জীব। 
বকে সত্ব-শব্দে অতিঠহিত কবার কাধণ এই যে,শ্ুতিতে এই জীব সন্ত 'তদেতৎ সঙমিত্যাপি 1৮. 
বাক্যে সন্বাধিঠান বলিয়াই জীবকে সত্ব বলা হয় । আর, যিনি ভোগ ন! করিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহাকে 


[ ১৭৭৭ ] 
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ক্ষেত্রজ্র বলা হইয়াছে। এন্থলেও ক্ষেত্রত্ঞ-শব্ধে জীবকে বুধাইতে পারে না; কেননা, জীব কণ্দফল 
ভোগ করেন না_ ইহা অসম্ভব। জীবই কর্মফল ভোগ করেন। পরমাত্মাই কর্মফল ভোগ করেন না; 
স্ৃতরাং যে-ক্ষেত্রজ্ঞ কর্মফল ভোগ করেন না-বলা হইয়াছে, দেই ক্ষেত্রজ্ঞ হষঈটতেছেন 
_পরমাত্মা [ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দের দুইটী অর্থ হয়_-জীল ( গীতা ॥১৩।২ )এবং পরমাত্মা ( গীতা ॥১৩৩)। 
শ্রীকৃণ অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন_-“ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত ॥ গীতা ॥১৩/৩৮ 
পৈঙ্গীরহস্যব্রাহ্মণে যে ক্ষেত্রঞ্জের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে জীব মনে করিলে 
তাহার সম্বন্ধে ভোঁগ-রাহিত্যের সঙ্গতি থাকে না। এ-স্বলে ক্ষেত্রজ্রশব্দের পরমাত্মা-অর্থ 
গ্রহণ করিলেই ভোগ-রাহিত্যের সঙ্গতি থাকে । এজনম্বাই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন. 
ক্ষেত্রঙ্ত অর্থ পরমাত্বা ।] যদি বল] যায় পৈঙ্গী-শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ৰকে পশারীর” বল হইয়াছে । 
*শারীর” বলিতে শরীরধারী জীবকেই বুঝায়, পরমাত্মকে বুঝায় ন); সুতরাং এ-স্থলে পক্ষেত্রজ্ঞ*- 
শব্দের অর্থ “পরমাত্বা” কিরূগে হইতে পারে? ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন__অন্তর্য্যামি- 
রূপে পৃথিব্যাদিরূপ-শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন বলিয়। শ্রুতিতে পরমাত্মাকে *শারীর” বলা 
হইয়াছে  যথা-_“য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ ॥ বৃহদাণাক ।৩৯।১০।৮ পৈঙ্গীত্রাহ্মণে ভোগনিরত ক্ষেত্রত্বকে 
যে “উপদ্রষ্ট।” বলা হইয়াছে, তাহাতেও জানা ষায় যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন পরমাস্ম। পরমাত্ারই 
উপদ্রষটত্বের কথা শাস্ত্রে প্রদিদ্ধ। “উপদ্রষ্টানুমস্ত'চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপুুকো 
দেহেইস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ 1 গীতা ॥ ১৩২৩৮ 

অন্প্রকার অর্থ করিতে গেলে, জীব-পরমাত্ুগত “দা ন্রপর্ণ।” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত 

উ। ন্থিত্যাদনাভ্যাঞ্চ 1১২৭।-ত্র্গাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 

এই স্ত্রের তাৎপর্যা এই | “ছাভাদ্যায়তনং স্বশবাাৎ ॥ ১৩1১।”ব্রন্ষশ্বত্রে বলা হইয়াছে - 
ব্রহ্ম বা পরমাশ্রাই হইতেছেন হ্যলোক-ভুলোকাদির আয়তন বা আশ্রয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই 
হইতেছেন জগতের আশ্রয় বা লাধাণ। পরবন্থী কয়েকটা সত্রেও বলা হইয়াছে_-পরমাতআ্মাব্যতীত 
অপর কোনও বস্তু--শ্রকৃতি-জীবাদি--জগদাশ্রয় হইতে পারে না। আঁলোচা '*স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ”? 
সত্রেওড বল! হইয়াছে -পরমায্মা ই জগতের আশ্রয়, জীব নতে। কেননা, "গ্ৰা সুপর্ণা” ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যে “স্থিতি-- উদাসীনভাবে অবস্থান” এবং “অদন-__ কর্মাফলের ভোগ” - এই হুটী কথ 
বলা হইয়াছে । এই ছুই কথা ছারাও জীবের জগদাশ্রয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । যিনি ভোগ না করিয়া 
উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, তিনি হইতেছেন পরমাত্বা ; আর যিনি কম্মফল ভোগ করেন, 
তিনি হইঈতেছেন জীব বা জীবাত্মা। এই বাক্যে পরমাত্মা হইতে জীবের পার্থকা প্রদ্গিত হইয়াছে। 
পরমাত্মা সর্ববচ্« এবং মোক্ষসেতু বলিয়া জগতের আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত; কিন্তু কম্মফল-ভোজ্া 
এবং শোক-ছুঃখাদিদ্বারা অভিভূত জীব ব। জীবাত্ম। জগতের আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত নহে ! 


[ ১৭৭৮ ] 


অশ্তমত-সগ্থদ্ধে আলোচন। ] ত্রত্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪১৬-অনু 


এইরূপে দেখা গেল--_“ঘ্বা স্ুপণণা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত “স্থিত্যদনা ভ্যা্চ” 
সুত্রে পরমাত্মা ও জীবের পার্থক্য প্রদণিত হইয়াছে। স্থৃতরাং জীব-পরমাত্বার অভেদস্চক অর্থ 
হইবে এই ক্রহ্মনত্রের বিরোধী । 
চ। প্রকাশাদিবক্সৈং পর: ॥২৩1৪৬।-ব্রন্মসৃত্র এবং ম্মরন্তি চ ৩।৪৭। শ্রন্মান্থত্র ॥ 
এই স্ত্রদ্ধয়েও জীব ও ত্রন্দমের পার্থকা প্রদশিত হইয়াছে এবং দদ্বা সুপর্ণ/”-শ্রুতিবাক্োের 
অন্তর্গত “তয়োরনাঃ পিগ্নলং স্বাছ্ত্তি”-বাক্যেব উল্লেখ কবিয়। তাহার ভাসতে শ্রীপাদ শঙ্করও দেখাইয়াছেন 
যে, জীবই কল্মফল ভোগ করে, পবমাস্মা নিলিগু থাকেন। 


প্রথমোক্ত ২৩৪৬ স্বত্রের তাৎপধ্য হইতেছে এই যে _ ূর্য্যরশ্মিতে অঙ্গুলি ধারণ করিলে 
তাহার ফলে রশ্মি যেমন বক্রুতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই বক্তা যেমন সূর্ধাকে স্পর্শ কবেনা, তদ্দেপ 
কম্মফল জীবই ভোগ কবে; কিন্তু সেই কম্মফল পরমাত্মাকে স্পর্শ কবে না, পবমাত্মা নিলিপ্তই 
থাকেন। পরবর্তী ১৩।৪৭-সুত্রে বল! হইয়াছে-ব্যাসাদি খবিগণও জীবেব কম্মফলজনিত দুঃখে 
পরমাত্মার নিলিগুভার কথা শ্মবণ করিয়া বলিয়া শিয়াছেন-_প্তত্র ষঃ পবমাত্বা হি সনিত্যো নিগুণঃ 
স্বৃতঃ। নলিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥_জলের মধ্যে অবস্থিত পদ্পত্রকে যেমন জল 
স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রুপ নিত্য গুণাতীত পবমাত্মাও কম্মফলেব দ্বারা! লিপ্ত হয়েন না।৮) 
“কম্মণত্ম। ত্বপরো। যোইসৌ মোক্ষবন্ধঃ স যুজ্যতে । স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥__ 
অপর যিনি কম্মাত্বা ( অর্থাৎ জীব ), তাহারই বন্ধন এবং মোক্ষ; তিনিই আবার সপ্তুদশ-সংখ্যক 
রাশিতে ( অর্থাৎ ১০ ইক্জিয়, ৫ প্রাণ, ১ মন এবং ১ বুদ্ধি-_ এই সপ্ুদশ বাশিতে- এই সপ্তদশ বস্তু 
বিশিষ্ট শরীরে ) সংযুক্ত হয়েন।” ভাষো এই সমস্ত প্রমাণ উদ্ধত করিয়া আীপাদ শঙ্কর বলিয়ছেন-_ 
“স্মরন্ভি চ-এই স্বত্রেব শেষভাগে যে গ্চশক আছে, তন্দ্রা শ্রুতির কথাই বলা হঈয়াছে। 
শ্রুতিও বলেন “তয়োর্নাঃ পিগ্নলং স্বাদ্বত্যনশ্নননম্যোইভিচাকশীতি ।--:েই ছুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী 
€ অর্থাৎ জীব ) স্বাছু ফল ( কম্মফল ) ভোগ কবে, অন্যটি ( অর্থাৎ পরমাত্মা ) ভোগ না! করিয়া কেবল 
চাহিয়া থাকেন।” এবং "একস্তথা সর্ববভূতাতস্তবাত্ম নলিপ্যতে লোকছুঃখেন বাস্থঃ।--সেই এক 
অদ্ধিতীয় সর্ব্স্ৃতাস্তরাত্বা-লোকের ছুঃখেব দ্বারা লিগ হয়েন না।" 

এইবূপে দেখ। গেল, উল্লিখিভ ২1৩৪৬ এবং ১৩1৭৭ ব্রন্গস্ত্রদ্ধয়ের তাৎপধ্য হইতেও জীব 
ও পরমাত্ার পার্থক্যের কথাই জানা যাঁয়। 


এই আলো চন! হইতে বুঝা গেল- জীবাজ্মা! ও পরমাত্বা- এই উভয়ই জীবদেহে__জীবহৃদয়ে_- 
অবস্থিত এবং তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক, অর্থাৎ তাহারা অভিন্ন নহেন। উভয়ে যখন এক সঙ্গেই 
জীবহৃদয়ে অবস্থিত, তখন ইহাও পরিক্ষাবভাবেই বুঝাযায় ষে, তাহারা! জীবহৃদয়ে প্রবেশও করিয়াছেন । 


তাহা হইলে শ্র্তি যে বলিয়াছেন-__ 


[ ১৭৭৯ ] 


অন্তমত-সন্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষব দর্শন 81১৬-অনু 


(১) নেন জীবেলাত্মনান্ুপ্রবিশা--ইত্যাদি-_ 

এই বাক্যে “অনেন*” “জীবেন” এবং “আত্মনা”-এই তিনস্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ 
কর! হইযাছে, সেই তৃতীয়! বিভক্তি জহার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহাতে এই শ্রুতিবাক্যটার অর্থ 
হইবে_ এই জীবরূপ আত্মার (জীবাজ্মার) সহিভ পরমাস্ম! জীবদেছে প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। এই শ্রুতিবাক্ে “আত্মা”শব্দেব প্রয়োগ করার হেতু এই যে, শারীরকে ( অর্থাৎ 
শরীরাত্ান্তরে অবস্থিত জীবাঙ্থাকে ) আত্মাশব্দে অভিহিত করার প্রনিদ্ধি আছে। যথা-_- 
“ক্ষরাত্মবানাবীশতে দেব একঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১1১০।__এক ( অদ্বিতীয় ) দেব পরমাত্মা। ক্ষরকে ( বিকার- 
শীল জগত-প্রকৃতিকে ) এবং আত্মাকে ( পুকষকে-__জীবকে ) নিয়মিত করেন।” এই বাক্যে শারীর 
ভীবকে “আত্মা” বলা হইয়াছে । “অনেন জীবেনাত্বনা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জীব-পরমাত্মার ভেদ 
প্রদর্শনের জন্যই “অনেন_ এই” বলা হইয়াছে। অথবা, এস্থলে “আত্মা*-শব্দে আত্মাংশ- 
পরমাত্মার অংশই--বলা হইয়াছে ( অর্থাৎ জীব যে পরমা ত্মার অংশ, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত )। 

ছ। শারীরস্চোভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে 1১২২০) 

এই ক্রন্গস্থব্রটাও পৃররবধৎ জীব-ব্রহ্ষোৰ ভেদবাচক। এই স্ূত্রটীব তাৎপর্য এইবপ। 

পূর্বববন্তী “ন চ স্মার্তমভদ্ধম্মভিলাপাৎ ॥১1২1১৯।৮-স্ৃত্রে বলা হইয়াছে_সাংখ্য-স্মৃতিক থিত 
প্রধান অন্তধ্যামী নহে । তাহার পরে ১১২০-ম্ৃজেব প্রথমে যে “িশাবীবন্চশবক্ আছে, আীপাদ 
শঙ্কর বলেন_ এই পশারীবশ্চ” শবের সঙ্গে পুববশথৃত্রের নি” শব্দ যুক্ত করিতে হইবে 'শানীরশ্চ- 
অর্থাৎ ন শারীরশ্৮”__শাবীব জীবও অন্তধ্যামী নহে। কেননা, ”উভয়েইপি”--কাণু ও মাধ্ান্রিন 
এই উভয় বেদশাখাতেও-_- হি” নিশ্চিত--”ভেদেম”-ভিন্নূপে, পরমাত্মা হইতে ভিম্নরূপে, 
“এনম্‌-_জীবম্৮_ জীবকে “অধীয়তে”_পাঠ কৰা হইয়াছে । অর্থাৎ জীবও অন্তধ্যামী নহে ; কেননা, 
কাণু ও মাধান্দিন এই উভয় বেদশাখাতেই জীবকে পবমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা 
হইয়াছে। কাণুশাখার উক্তি; যথাযো। পিজ্ঞাানে তিষ্ঠন্‌॥ বৃহদীরণ্যক ॥৩।৭/২২॥--যিনি বিজ্ঞালে 
অবস্থিত থাকিয়1” মাধান্দিন-শ।খার উক্তি, যথাঁ-“্য আত্মনি তিষ্ঠন॥ শতপথ ত্রাঙ্গণ 
॥১৪।১।৭)৩০॥-__যিনি আস্মাতে অবস্থিত থাকিয়।।৮ (শঙ্কর-ভাষ্যপুত প্রমাণ)। কাঁণৃশখার «বিজ্ঞান? 
এবং মাধ্যন্দিনশীখার “আত্মা”-এই উভয়ই জীববাচক। জীবের মধ্যে থাকিয়া যিনি জীবকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি জীব হতে পাবেন না। ন্ুতবাং শার্ীর-জীব অন্তর্ধ্যামী (নিয়স্তা) হইতে 
পারেন না । অতএব শ্বীর জীব হইতে অন্য ঈশ্বরই__-পরমাত্মীই--অস্ত্ধ্যামী 1 “তন্মাচ্ছারীরাদস্তা 
ঈশ্বরো হস্তর্ষযামীতি সিদ্ধমূ ॥শঙ্করভীষ্য ॥৮ 

এইরূপে আলোচ্যস্বত্রের শঙ্কর-ভাঁষ্য হইতেও জানা গেল- জীবে ও পরমাত্মায় ভেদ আছে। 

জ। বিশেবণভেদ-ব্যপদেশ ভ্যাং চ নেতরো। ॥১1২।২৩। ব্রহ্গসথত্র ॥ 
এই সুপ্রটীও জীব-ত্রন্মের ভেদবাচক । ভূতযোনি-প্রসঙ্গেই এই সুত্রের অবতারণ1। ছুতযোনি 
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কে! পরমাত্ম।? না কি জীব? না কিসাংখ্যোক্ত প্রধান? এই সুত্রে তাহার উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে । ভাষ্যে শ্রীপা শঙ্কব বলিয়াছেন__প্ইতশ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ, নেতরো_ শারীরঃ 
প্রধানং বা। কন্মাৎ? বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাৎ ॥ _- পরমেশ্বর - ( পরমাত্বাই ) ভূতযোনি ; শারীরও 
(জীবও ) নহে, প্রধানও নহে । কেন? বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া ।” ইহার পরে 
আতিগ্রমীণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়ীছেন ধে-যিনি ভূতযোনি, দিব্য, অমূর্ত-গ্রভৃতি বিশেষণের 
দ্বার! আরতি তাহার বিশেষদ্ব দেখাইয়াছেন। এই সকল বিশেষণ জীবে সঙ্গত হয় না; সুতরাং জীব 
কখনও ভূতযোনি হইতে পারে না। আবার “অক্ষরাৎ পরত: পর:-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রধানের 
ভেদ-নির্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং প্রধানও ভূতযোনি হইতে পারে না। সুতরাং পরমাত্মা 
পরমেশ্বরই ভূতযোনি। 
ঝ। জগদবাচিতবা ॥১1৭1১৬|ব্রক্ষসূতর ॥ 

এই সুত্রটীও জীব-ত্রন্মের ভেদবাচক। এই স্ৃত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহার ভাৎপধ্য এইবপ । 

কৌষীতকি ব্রাহ্মণ বালাকি-অজাতশক্র-সংবাদ হইতে জান যায়__অঙ্গাতশক্র বালাকিকে 
বলিয়াছিলেন_“'ঘিনি এই সকল পুকষের কর্তা এবং এই সকল ( অর্থাৎ এই জগৎ ) ধাহার কর্া, 
তিনিই জয় 1 এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-_ধাভাকে জ্ষেয় বলা হইয়াছে, তিনিকে? তিনি কি 
জীব ? লাপ্রাণ? নাকি পবমাত্মা? শান বাক্যের বিচার পূর্বক শ্রীপাদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_- 
যহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, ভিনি জীব নহেন, প্রাণও নহেন, তিনি হইতেছেন পরমাতা। কেননা, 
পরমাত্মাই হঈতেছেন জগতের কর্তা, জীব ব। প্রাণ কর্তা নহে। যিনি জগতকর্থা, ভিনিই জ্ঞেয়, তিনি 
পরমাত্মাই | | 

শ্রীপাদ শঙ্কবের ভাষ্য নুসারেই এই স্কত্রে জীব-ব্রন্মের ভেদের কথা জান! যায়। 

ঞ। পরাভিথ্যানীন্ত, তিরোহিতং ততো হান বন্ধ-বিপর্যয়ৌ । ৩1২৫ ॥ ব্রজাসুত্র ॥ 

স্বপ্প-প্রসঙ্গে এই সুত্রটীর অবতারণা । স্বপ্নটা কে? জীব যখন স্বরূপতঃ সত্যসন্কল্প, 
অপহতপাপ্যা,তখন জীবই স্বপ্রত্রষ্টা হইতে পারেন ? এই প্রশ্বের উত্তরেই এই স্তৃত্রে বলা হইয়াছে__ 
না, জীব ব্বপ্নঅষ্টা হইতে পারেনা । কেন? “পরাভিধ্য।(নাৎ”--পরম পুরুষ ভগবানের ইচ্ছান্তসারেই, 
“তিরোহিতম্”-_ জীবের স্বরূপগত সত্যসন্কল্পত্বাদি তিরোহিত বা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে এবং 
“ততে। হাস্য বন্ধ-বিপধ্যয়ৌ”--সেই পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া থাকে । পরমেশ্বর 
বা পরমাত্মা হইতেছেন কম্মফলদত। এবং মোক্ষদাতা। অনাদিকর্মফলবশতঃ জীবের বন্ধন- কর্মফল 
ভোগ করাইধ।র জঙ্ত পরমেশ্বর পরমাত্মাই জীবের সত্যস্কল্পতাদি গুণকে তিরোহিত করিয়া! রাখেন 
এবং তাহাকে জানিতে পারিলে তাহার কৃপাঁতেই জীব মোক্ষ লাভ করে। 

এই স্ুৃত্রেও জীব-ব্রচ্গের ভেদ প্রদশিত হইয়াছে । 
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ট। শাস্্রতৃষ্ট্য। তুপদেশো বামছেববগ ॥ ১/১/৩০ ॥ ্রজ্াসূত্র । 
এই ন্ুত্রের তাৎপর্য হইতেছে এইকব্ূপ। ইন্দ্র বলিয়াছেন-_“আমিই প্রাণ, আমিই 


প্রজ্ঞাত্বা, আমাকেই জান” । ইন্দ্র যে এইবূপ বলিয়াছিলেন, নিশ্চিত তিনি বামদেব-খধির ম্যায় 
( বামদেববৎ ) শান্ত্জ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছেন ( শাস্ত্রদৃষ্্যা তু উপদেশঃ)। ব্রহ্মতত্ব-সাক্ষাৎকারের 
পরে বামদেব-খষি অনুভব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন--“আমিই মনত, আমিই লুধ্য 
হইযাছিলাম”-ইত্যাদি। 

সুত্রটার এইরূপ যথাশ্রুত অর্থে কেহ হয়তে! মনে করিতে পারেন-_-এই স্বত্রে জীব-ব্রদ্ষের 
অভেদের কথাই বলা হইয়াছে । কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলেন সমস্ত শাক্সবাকোর সহিত 
সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে এই স্ুত্রটার এইরপ অর্থ করাই সঙ্গত। সঙ্গত অর্থটী হইতেছে এই £__ 

“আমিই প্রাণ”-ইত্যাদি বাকো ইন্দ্র যে নিজেকেই পবমেশ্বর বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, 
পরমেশ্বরের সহিত তাহার অভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে জীবও চিৎগ্বরূপ, 
পরমেশ্বর পরব্রহ্গও চিত্তবরূপ | চিদংশে উভয়ই অভিন্ন । পভত্বমসি”-বাক্য হইতেও জীব-ব্রহ্গের 
চিদংশে অভিক্পতার কথা জানা যাঁয়। এই চিদংশে অতিন্নত্বের অন্ুভূতিতেন ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বর 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতাকেও এক-শকে 
প্রত্যায়িত করা হয়। আবার, কোনও কোনও স্থলে শরীর এবং শরীরীকেও এক-শব্দে প্রত্যায়িত 
করা হয়। যেমন, বামাদেব বলিয়াছিলেন-_“আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি স্ুযা ভহয়াছিলাম',- 
ইতযাদি। 

এইবরূপে দেখাগেল, আলোচ্য সুত্রে জীবব্রদ্ষের আত্যস্তিক অভেদের কথা বল। হয় নাই | 

[ এই স্ুত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামান্ুজ বলেন £- শাস্ত্র বলেন, জীবাত্মা শরীর, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 
তাহার আতা বা শরীরী । “অহং-শব্খ সাধারণতঃ জীবাত্মা-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় বটে; কিন্তু পরমাত্মা 
যখন জীবাত্বারও আত্মা, তখন পরমাত্ম।-সন্বন্ধেও “অহং-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে (শরীর এবং 
শরীরীকেও কখনও কখনও একই শব্দে প্রত্যায়িত করা হয়--এই কথায় শ্রাজীবপাদও তাহাই 
বলিয়াছেন )। ইন্দ্র প্রতর্দনকে উপদেশ দেওয়ার সময় এই ভাবে পধমাত্বাকে লক্ষ্য করিয়া 
“অহং*-শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। খষি বামদেবও এই ভাবে “ত্রন্ম”কে লক্ষ্য করিয়াঈ “অহ্‌ং- 
শকের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-- আমি ম্গু হইয়াছিলাম, সুধ্য হইয়া ছিলাম । 

শ্রীপাদ নিশ্বার্ক বলেন--সমস্তের ব্রন্মাত্মকত্ব অনুভব করিয়াই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন-- “আমাকেই 
জান ইত্যাদি । বামদেবও সেই ভাবেই বলিয়াছিলেন_-“আমি মনত হইয়া ছিলাম, সূর্য্য 


হইয়াছিলাম 11 
প্রীপাদ রামান্ুজ এবং শ্্রীপাদ নিম্বার্কের ভাষ্য হইতেও জান! যায়_ আলোচ্য সুত্রে জীব- 


ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হয় নাই। ] 
[ ১৭৮২ ] 


অন্তমত-সম্বন্ধে অলোচনা ]  ব্রন্দের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ 81১৬-ন্গু 


ঠ। উত্তরাচ্চে্াবিভু তন্বরূপত্ত | ১/৩।১৯ | ব্রঙ্গসূর 


এই স্থত্রটীও জীব-ব্রদ্ষের ভেদ-বাচিক, অভেদ-বাচক নহে । তাহাই প্রদণিত হইতেছে । 

ইভা হঈটতেছে “দহরস-অধিকরণের একটী ত্ত্র। ইহার ভিত্তি হইতেছে ছ্বাম্দোগ্য- 
উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়। এই অধ্যয়ের পূর্ববর্তী বাকাসমূতে দহর-সম্বন্ধে “অপহতপাপাাস্থা দি” 
গুণের উল্লেখ আছে; পববর্থী প্রজাপতি-বাক্যেও “অপহত-পাপ্ত্বাদি”-গুণের উল্লেখ আছে। 
উভয় স্থলে একইটরূপ গুণসমূহের উল্লেখ থাকাতে মনে হইতে পারে --“উশুয় স্থলে একই বশ্বর কথাই 
বলা হইয়াছে । প্রজাপতি-বাক্যে যে জীবের কথা বলা হইয়াছে তাহ! সুস্পষ্ট । সুতরাং পূর্ববর্তী 
বাক্যে উল্লিখিত “দহবঃও জীব হইবে 1” এইরূপ অনুমান যে যথার্থ নহে, আলোচা স্থত্রে তাহাই 
প্রদণিত হইয়াছে। 

উত্তর।ৎ (পরবর্তী বাকা হইতে ) চে (যদি কেহ মনে করে যে, দহর-শব্দে জীবকেই 
বুঝাইতেছে, তাহা হইলে তাহা স্ঙ্গত হইবেনা। কেননা, পরবর্তী বাক্যে জীবের ) আবিভূ তম্বরূপঃ 
তু (আবিভূতিন্বূপে কথাই-- মোক্ষাবস্থার কথাই__বল! হষ্টয়াছে )। 

শ্রীপাদ জীসগোত্বামী বলিয়াছেন £_-পুবের 'দহব-বাকো হর'শব্ধে যে পরমেশ্বরকেই_- 
পরমাআ্মাকেই বুঝায়, ভাতা নির্ণীতি হইয়াছে এবং 'দহর”শব্দের জীব অর্থ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । 
ছান্দোগা-শ্রুতিব “এষ অপহপাপ্যমা বিজবো বিমৃতুর্বিশেকো বিজঘংসো৯পিপাসঃ সত্যকামঃ 
সত্যসন্লপেঃ ॥ ৮1১1৫ ।”-এই্ট বাক্য তঈতে জানা যায়__অপহতপাপ্যত্বাদি গণ জীবেও আছে (অর্থাৎ 
ব্রদ্ের ম্যায় জীনও অপহ ৩পাপ্যা, নিজব বা জবাহীন, বিমৃত্যু বাঁ মৃত্যুহীন, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, 
সতাকাম এবং সতাসঙ্গল্প । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে- ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয়েরই যখন সমান 
ধর্ম, তখন উভয়ে কেন এক হইবেন না? তাহাব উত্তবে )। সুত্রকার বলিতেছেন আবিভূতিস্বরূপন্ত 
জীবঃ__জীবে স্ববপ যখন মাবিভৃতি হয়, তখনই জীব অপহতপাপ্মাদি হইয়া পাকে, ততপৃবের্ব নহে 
(অর্থাৎ জীব-ম্বকূপে অপহণপাপ্নত্বাদি গুণ আছে? কিন্তু সংসাবী-আঅবস্থায় জীবের সে-সমস্ত গুণ 
খাকে প্রচ্চন্ন : জীব যখন মোক্ষ লাভ করে, তখন জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখনই তাহার 
স্বরূপ নাবিভূতি হয, তখন তাহাব অপহতপাপ্যত্থাদি গু৭ও আবিভূত হয় প্রচ্ছন্নতা ত্যাগ করিয়া 
প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। পবমেশ্ববেবও অপহতপাপ্যত্বাদি গুণ আছে; কিন্তু পরমেশ্বরের এই সমস্ত গুণ, 
জীবে স্বরূপগত গুণেব ম্যাঘ, কখনও প্রচ্ছন্ন হয় না, নিতাই সমুজ্বলভাবে প্রকাশমান থাকে। 
মোক্ষাবস্থাম জীবের এ-সমস্ত স্ববপগত গুণ মখন প্রকাশমান হয়, তখন এই কয়টা গুণ-বিষয়ে জীবও 
শ্রহ্মপামা লাভ কবিয়া থাকে )। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মুক্তিতে যে জীব তাহাব গুণসান্য লাভ 
করে, “পবনং সাম্যমুপৈতিশ ইত্যাদি (৩1১1৩ )-বাকো মুণ্ডতক-শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। 

এইরূপে দেখা গেল -আলোচ্য ১৩১৯-ব্রক্াস্থতেও জীব-ব্রন্মেব ভেদের কথাই বলা হইয়াছে, 
অভেদের কথ। বল! হয় নাই । 


[ ১৭৮৩ |] 


অগ্কমত-সন্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৪১৬-অন্থ 


আশঙ্কা হইতে পারে _ “দহর”-বাক্যে কি পরমেশ্বরকেই (বা জ্রন্মকেই ) বুঝায়? না কি 
মুক্তজীবকেই বুঝায়? বদি বল! যায়-_-উভয়কেই বুঝায়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে । এই 
আশঙ্কার নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই হ্ত্রকার ব্যাসদেব নিম্নলিখিত স্ৃত্রটার অবতারণ করিয়াছেন। 

ড। অন্যার্থন্চ পরামর্শ | ১/৩।২০ | ব্রগাজূত্র | 

এই স্ত্রের তাৎপধ্য এই | অন্যার্থ) চ ( পরমেশ্বর-স্বরূপদর্শনার্থ ই ) পরামর্শ £ ( তটস্থ্‌- 
লক্ষণের দ্বার! পুনঃ পুনঃ জীবস্বরূপের পরামর্শ )। পরমেশ্বর-স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ ই তটস্থ লক্ষণের দ্বার! 
পুনঃ পুন; জীবম্বরূপের কথা বল! হইয়াছে । স্থলবিশেষে যে জীব-ব্রদ্মের একান্ূচক বাক্য দৃষ্ট হয়, 
তাহা হইতেছে জীব-ব্রদ্ষের সাধশ্ম্যাংশগ্যোতক । অতএব ছান্দোগ্া উপনিষদে বল হইয়াছে _ গস 
তত্র পর্য্যেতি জক্ষং ক্রীডুন্‌ রমমাণঃ ॥ ৮/১২৩ ॥- সেই মুক্তজীব সে স্থানে যথেচ্ছ জমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া 
ও রমণ (আনন্দোপভোগ ) করেন।” ইহার পূর্বে মেই বাক্যেই ছান্দোগ্য-শ্রুতি জীব-ত্রন্মের 
তেদের কথাও বলিয়াছেন “এষ সংপ্রসাদোইন্ম।চ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ভ শ্বেন 
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ ॥ ৮1১২।৩ ॥--সম্যক্প্রসন্ন সেই স্ত্যুপ্ত জীবাত্মা এই স্থুল শরীর 
হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-্বরূপে পরিিষ্পন্ন হয়েন। তখন তিনি 
উত্তম পুরুষ হয়েন ।” 

অতএব “উন্বরাচ্চেদাভিতন্বরূপন্ত ॥ ১/৩/১৯/৮-্রন্সস্থৃত্রের “মাবিভূতি-স্বরূপঃ” শব্দটা বহুত্রীহি- 
সমাস নিষ্পন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ( আবিভূতিং ম্বূপমস্তেত্যাবিভূতিম্বদপঃ। শঙ্করভাষ্য ॥ 
_আবিভূতি হইয়াছে স্বরূপ যাহার, তিনি আবিভূতিম্বরূপ। এই “আ।বিভূতি-স্ববূপ"শর্জে জীবই 
অভিহিত হয়ছে । এম্থলে “পরমাত্মা”-অর্থ কষ্টকল্পনই । মেত্রেয়ী ব্ান্মাণেও বলা হইয়াছেন 
ব। অরে সর্ববশ্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি | আত্মনন্ত্ কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা আবে দষ্ুব্য: ॥ 
বৃহদারপ্যক ॥ ২৪1৫॥--সকলের কামেগ (প্রীতির) জঙ্ত সকল প্রিয় হয় না। আত্মার কামের 
(গ্রীতির ) জন্যই সকল প্রিয় হয়। সেই শাত্াই দ্রষ্টব্য ।”_এই সকল বাক্যে মনে হইতে পারে - 
জীবের দ্রষ্টবাত্াদির কথ নির্দেশ করিয়া জীবেরই পরমাত্মন্ব ( অর্থাৎ জীব-ব্রঙ্জেৰ অভিনব) প্রদর্শন 
করা হইয়াছে । কিন্তু তাহা নয়। কেননা-_জীব পরমপুরুষের আবির্ভতি-বিশেষ। অপবর্গ-সাধনভূত 
পরমপুরুষের ড্ঞানেই জীবেব যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সেই পরমপুকষের জ্ঞানলাতের 
উপযোগিতাদ্বর। জীবের শ্বূপ-যাথার৫ঘযের কথা বলিয়া পুনরায় “আত্ম! বা 'অরে”-ইত্যাদি বাক্যে বলা 
হইয়াছে__“পরমাত্মাকে অস্বতস্থরূপ জানিতে হইবে” । প্যতঃ পরমপুকষাবিভূতিভূতস্ত প্রাগু-রাত্মনঃ 
স্বরূপযাথার্থ্যবিজ্ঞানমপবর্গ-সংধনভূ-ত-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়ানৃদ্য পুনঃ “আত্মা বা” ইত্যাদিন! 
পরমাকবৈব মৃতত্বো পায়া দৃষ্টব্যতয়োপদিশ্যতে |” “তন্ত বা এতস্ত মহতে। ভূতম্ত নিশ্বসিতমেতদ্‌ 
খথেদো যজুর্বেদ-উভ্যাদি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২৪1১০ ॥_সেই মহাভৃতের নিশ্বসিত হইতেছে খগবেদ। 
হজুর্ধেদ-ইত্যাদি”-বাক্য সেই পরমা সবারই প্রতিপাদক। 


[ ১৭৮৪ ] 


অক্তমত'সম্বন্ধে আলোচনা ] ত্রশ্মোর সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪1১৬-অন্ 


এইরূপ অভিপ্রায়েই দ্বয়ং শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন-_“জল্মাৎ প্রিয়তম; স্থাস্মা ॥ পরী, ভা. 
১০।১৪।৫২।-_-এই হেতু স্বীয় আত্ম! প্রিয়তম ।” এই কথ! বলিয়া পরে বলিয়াছেন-__“কৃষ্ণমেনমবেহি 
স্বমায্সানমখিলাত্মলাগ্‌ ॥ শ্রী, ভা, ১০1১৪৫৫॥-_-এই শ্রীকৃঞ্চকেই অখিল আত্মার আত্ম! বলয় জানিবে £ 
আীকৃষচ অখিলাখ্নার আত্মা বলিয়া স্বীয় আত্ম! হঈতেও প্রিয়তম । এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা 
গেল--জীবাস্ব! হইতেছে পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিস্সই। 

যদি বল! হয়, জীবাত্মা! ষদি পরমেশ্বর-ম্বরূপ হইতে ভিন্ন হয়, তাহ হইলে নিম্নলিখিত ব্রহ্ম 
স্থত্রের তাতপধ্য অনুসারে জীবাত্বাকে বিকারী মনে করিতে হয়। 

ঢ। বাবদ বিকারম্ত বিভাগ্গে। লোকব€ ॥ ২1৩1৭ ॥ ব্রচ্গাসূজ ॥ 

এই স্ৃত্রের তাৎপধ্য হইতেছে এই-_লৌকিক জগতে ঘট-কেয়ুরাদি যত কিছু বিভাগবিশিষ্ট 
(পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত ) বস্তু দেখ! যায়, তত সমস্তই হইতেছে বিকাব-_তাহাদের 
উৎপত্তি-বিনাশ আছে। 

জীবাত্মা যদি পরমেশ্বর বা পরমাআ! হইতে ভিন্ন বা পুথকৃ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে _-জীবায্মাও বিকারী । 

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন_জীবাত্মা বিকারশীল পদার্থের সমধশ্মক নহে । জড়বন্তুই 
বিকারশীল। জীবাত্মা জড় বস্ত্র নতে। ঘট-কেম়ুরাদি জড় বন্ত্ূব উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। 
চিদ্ররগ জীবাত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই । বিকারশীল জড়বন্তু হইতে জীবাত্মার যে বৈধর্্য 
আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্থ কোনওরপ প্রমাণের অপেক্ষা নাই । আত্মা হইতেছে প্রমাণাদি- 
বিকারবাবহাঁরের আশ্রয়ন্বরাপ ; স্থৃতরাং সেই ব্যবহারে পুব্বেই আত্ম! সিদ্ধ হয়। এজন্য 
বিভাগঘযুক্তি-লব্ধ ন্যায় এ-স্থলে অবতাবিত হইতে পারে না--অর্থাৎ জীবাত্মা-সম্বন্ধে “যাব্দ্‌ বিকারস্ত”- 
ইত্যাদি স্ত্র প্রযোজা হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণও আছে। বৈকুণঠাদি 
ধ্তর নিতাত্বের ন্যায় আত্মার নিত্াত্বও শ্রুতি উপদেশ করেন। নিল্লোদ্ধ ত ব্রন্মস্ত্রদ্বাবাও “যাবদ্বিকারস্ত" 
ইত্যাদি শ্বৃত্রের আশঙ্কা অপসারিত হইতেছে । 

ণ। নাস্মাশ্ঃতেমিত্যত্বাচ্চ ভাত্যঃ ॥ ২৩1১৭ ॥ প্রশ্াসূত্ 

নআত্মা (আত্মা _জীবাত্মা__উৎপন্ন বা জন্ত পদার্থ নহে), শ্রুতেঃ ( শ্রুভিবাক্য হেতু) 
নিত্যত্বাৎ (শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন বলিয়! ) চ (পরস্ত ) তাভ্যঃ ( শ্রুতিসমূহ হইতে জান 
যায়_-আত্মা নিত্য )। 

আত্মা ব। জীবাত্বা যে আকাশাদি বা ঘট-কেয়ুরাদির ন্যায় জনা পদার্থ নহে, পবস্ত জীবাত্বার 
ষে শ্রুতিকথিত নিতাত্ব আছে, তাহাই এই স্তর হইতে জানা গেল। সুতরাং “যাবদ্বিকারস্ত”-ইত্যাদি 
ব্রক্মস্যত্র জীবাত্া-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে নাঃ সেই স্বত্রের প্রয়োগন্থল হইতেছে 
জন্য পদার্থ। 

[ ১৭৮৫ ] 
২২৪ 


অন্মত্ত-সগ্বদ্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৪1১৬-অন্ধ 


এইপ্ূপে শ্রুতি ও তরন্গানত্র হইতে জান। গেল- পরমাত্মা হইতে জীব ভিল্লাই । 

ঈশোপনিষদে একটা বাক্য আছে ; ষথা-_- 

(১) তত্র কো মোহ: কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ঈশ্ 11৭ 

_-যিনি জীব-ত্রন্দমের একত্ব অনুভব করেন, ভাতার মোহই বাকি? শোকই বাকি? অর্থাৎ 
তিনি শোক-মোহাদির অতীত হয়েন। 

এই শ্রতিবাক্য হইতে কেহ মনে করিতে পারেন- এ-ম্থলে জীব-ব্রন্দের অভেদের কথাই 
বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহা নয়। এই জাতীয় শ্রুতিবাক্য হইতেছে জীব ও পরমাত্মার এক্যাপেক্ষক, 
অর্থাৎ চিদংশে জীব ও পর্মাত্ব। যে এক, তাহাই এই জাতীয় শ্রুতিবাক্য জানাইতেছেন । 

( উল্লিখিত ঈশোপনিষদ্বাক্যে বলা হইয়াছে-_“যিনি জীব-ত্রদ্দের একত দর্শন করেন, তাহার 
শোকমোহাদি থাকে না।” যিনি একত্ব দর্শন করেন, অবশ্যই তাহার পুথক্‌ অস্তিত্ব আছে ; নচেৎ দশন , 
করিবেন কিরূপে? ব্রদ্দের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়। গেলে তাহার আর দশনের ক্ষমতাই থাকে 
না। বিশেষতঃ “কে! মোহ, কঃ শোক$-এই বাক্য হইতে জানা যায়__সংসারী-জীবের ন্যায় 
শোক-মোহের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি তদ্দার। অভিভূত হয়েন না । এ-সমন্ত হইতে বুঝ! যায়_- 
একত দশ নকারীর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে । এই একত্ব হইতেছে কেবল চিদংশে )। 

মহাভারতেও আছে__ 

“বহবঃ পুরুষ লোকে সাংখ্যযোগবিচারণে । 
নৈতদিচ্ছস্তি পুরুবমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥ শাস্তিপবর্ব ॥ ৩৫০1২ ॥ 

_হে কুরুকুলোদ্বহ ! সাংখ্যযোগ-বিচারণ-বাপারে কেহ কেহ বহু পুরুষ (বহু জীব)স্বীকার 
করেন না, এক পুরুষই স্বীকার করেন ।” 

শ্রীপাদ জীবগো স্বামী বলেন -উত্ভিখিত মহাভারত-বাক্যে বক্তা পরমতের কথাই বলিয়াছেন? ৬ 
ইহ তাহার শ্বমত নহে। মহাভারতেই উক্ত শ্লোকের পরবর্তী কতিপয় শ্লেকে বক্তা তাহার স্বমতঞ্জ 
বলিয়। গিয়াছেন। সে-স্থলে পারস্পরিক জীবতেদ প্রদর্শন করিয়। সাক্ষিরপে পরমাত্বার বিন্যাস 
করা হইয়াছে এবং পরমাত্ম! যে জীবাখ্া হষ্টতে ভিন্ন- সেই বিষয়ে স্বীয় মতের আতিশযাও প্রর্শিত 
হইয়াছে! যথা, 

“বহুনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে । 
তথা তংপুরুষং বিশ্বমাধ্যামি গণতোহধিকম্‌ ॥ শাস্তিপবর্ধ ॥ ৩৫০1৩। 

_-বনু পুরুষের যেমন এক উৎপত্তিস্থল বল। হইয়াছে, তদ্রুপ আমি সেই গরণাধিক পুরুষকে 

বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করি ।” 


লি 


এইরূপ উপক্রম করিয়া সে-স্থলেই বল হইয়াছে_- 
“মমাস্তরাত্বা তব চ যেচান্যে দেহিসংজ্জিতাঃ। 
সর্ধেষাং সাক্ষিভূতোইসৌ ন গ্রাহাঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ 


[ ১৭৮৬ ] 


অন্ভমত-সম্বন্ধে আলোচন৷ ] ত্রঙ্ষের সহিত জীব-জগদ।দির সম্বন্ধ [ ৪81১৬-অস্থু 


বিশ্বমূর্ধী বিশ্বভুজে বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। 
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথান্ুখম্‌॥ শাস্তিপরর্ব ॥ ৩৫০1৪-৫। 

- আমার অস্তরাত্মা, তোমার অস্তরাত্মম এবং অন্যাশ্থ যে সকল দেহি-সংজ্জিত বন আছে 
(অন্যান্য যে সকল দেহধারী জীব আছে ), এই পরমাত্মা তাহাদের সকলেরই সাক্ষিস্বরূপ। ইন্দিয়- 
দ্বারা ইহাকে কেহ কখনও গ্রহণ ( প্রত্যক্ষ ) করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমৃদ্ধা,বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, 
বিশ্বচক্ষু% বিশ্বনাসিক | তিনি এক অদ্ধিতীয়। সমস্ত ভূতে তিনি যথাম্তখে বিচরণ করেন, তিনি 
স্বৈরাচারী- স্বতন্ত্র । 

মহাভারতের এই সমস্ত বাক্যে পৃথক্‌ পৃথক বহু জীবের কথা, তাহাদের সকলের অন্তরধ্যাম্ী 
সাক্ষিম্বরূপ এক পরমাত্নীর কথ! এবং সেই পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদের কথাই বল। হইয়াছে। 

(২ জীব-্রক্ষের ভেদ স্বীকার করিলে জর্ধ্বজ্ঞান-প্রতিজ্ঞারও হানি হয় না। কেননা, ব্রহ্ম 
হইতেছেন সব্বশিক্তিময়। স্তর জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় ভেদ স্বীকার্ধা। 

(৩) ভেদজ্ঞানে নুক্তিরও ব্যাঘ/ত হয় ন1। শ্রতিতে ভেদ-জ্ঞানেই যুক্তির কথ দুষ্ট হয়। যথা-__ 

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব! ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ১১২ 

_(ব্রক্ষকে জানিতে পারিলেই মুক্তি । ব্রহ্ধকে কিরূপে জানিতে হইবে, তাহ! বলা হইতেছে) 
ভোক্তা ( জীব ), ভোগা (জগৎ )ও প্রেরিতা (ঈশ্বর পরমাত্মা )-পৃর্বেবক্ত এই তিনই ত্রহ্ম (ব্রদ্মাত্বক) 
স-এইরূপ মনন করিবে ।” 

“পৃথগাত্বানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টভ্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ১৬। 

-পৃথথক. আত্মাকে (জীবাত্বাকে ) এবং প্রবন্তক পরমাত্মাকে মনন করিয়া ঈশ্বর-পরমাখ্বার 
সেবায় আনন্দ লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে।” | 

“জূষ্তুং যদ পশ্যত্যন্যমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ মুণ্ডক ৩1১1২ 

__সাঁধক যখন সেবিত ঈশ্বরকে এবং তাহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি বীতশোক 
(মুক্ত ) হয়েন।” 

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে মুক্তাবস্থাভেও ভেদের কথাই জানা ঘায়। 


ভ। ভোক্ত 1পত্তেরবিভাগস্চেহ স্তার্লোকবৎ 1২১১৩ বরক্মসূত্র ॥ 
এই স্থৃত্রের মাধ্বভাষ্যে বলা হইয়াছে__“কম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা পরেহব্যয়ে সর্ব একী- 


ভবস্তি (মুণ্ডকশ্রতি ॥৩২।৭ )_ _কর্মাসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা, ইহারা মকলেই অব্যয় পরমাত্বাতে 
প্রবেশ করিয়া একীভূত হয়” এবং পত্রহ্মবিদ্‌ ব্রন্মৈব ভবতি ( মুণ্ডকশ্রতি ॥৩।২।৯ )- ব্রদ্মবিৎ ব্রচ্মই 
(ত্রহ্মতুল্য ) হয়েন।” এই সকল শ্রুতিবাক্যে মৃক্তজীবের পরাপত্তির কথা বল! হইয়াছে ; সুতরাং 
জীব-ব্রদ্দের যে বিভাগ নাই _-তাহাই বুঝ! যাইতেছে ( ভোক্ত.পত্তেরবিভাগ্শ্চ )। “ইতঃপৃরেরে যিনি 
ছিলেন, মুক্তাবস্থাতেও তিনিই আছেন । এক বস্তু কখনও অন্য বন্ত হইতে পারে না ( অর্থাৎ মুক্তিতে 


| ১৭৮৭ ] 
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যখন ব্রন্মের সহিত একব-প্রাপ্তি দেখা যায়, তখন মুক্তির পূর্বেও জীব বন্ততঃ ব্রদ্মই ছিলেন, ইহাই বুঝা 
যায় )1৮ এইবপ যদি বলা হয় (চে), তাহার উত্তরে বল! হইতেছে_-ন_-স্টাক্লোকব।__না, বিভাগ 
নাই, একথা বলা সঙ্গত হয় না। শ্যাৎ-বিভাগ আছে। পোকবত_ লৌকিক দৃষ্টাস্তের 
স্ঞায়। লৌকিক জগতে,._এক জলের সহিত অপর জঙগ মিশ্রিত হইলে লোকে 
বলে উভয় প্রকারের জল একীভূত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু জল দুইটী ভিন্ন বস্তু বলয়! 
একটা আর একটা হইয়া যাইতে পারে নাঃ বস্তুতঃ একটী আর একটীর মধ্যেই প্রবেশ হরে। 
এ-স্থলেও তদ্রপ- মুক্তজীব ব্রদ্ষে প্রবেশ করে, ব্রহ্ম হইয়া যায় না। এই বিষয়ে শ্রতিপ্রমাণও 
আছে । যখা-_ 


“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তান্শ্নেব ভবতি। এবং মুন্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ 
কঠশ্রুতি ॥২1১।১৫।-__শুদ্ধজল শুদ্ধজলে মিশিয়া যেমন তৎসদশই হয়, তদ্রেপ তত্জ্ঞ মুনির আত্মাও 
তাদুক _তাদৃশ -ব্রন্মসদৃশ হয়।” ব্রঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাদ্বক-_তাদৃশ--ব্রদ্মাসদৃশ-_হয়। 

ক্ষন্দ পুরাণও বলেন__ 


“উদকং তৃদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেং। 

তদ্‌্বৈ তেব ভবতি যতো! বৃদ্ধিঃ প্রবর্তৃতে ॥ 

এবমেব হি জীবে ।হপি তাদাত্মযং পরমাত্মনা । 

প্রাপ্তোহপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্যাদিবিশেষণাৎ ॥ 
ত্রন্মেশানাদিভির্দেবৈর্ষতপ্রাপ্ত, নৈব শক্যতে। 

তদ্যৎ ম্বভাব-কৈবল্যং স ভবান্‌ কেবলে। হরে ॥ ইতীতি। 


--জল জলে সিক্ত হইলে যেমন মিশ্রিতই হয়, অথচ লোকের বৃদ্ধি মনে করে_ তাহ] (জল) 
তাহাই (জলই ) হয়; তদ্রুপ জীবগ পরমাত্বার সহিত তাদাত্থ্য ( ব্রহ্মসাযৃজ্য )-প্রাপ্ত হইলেও) 
ন্বাতন্ত্যাদি-বিশেষণবশত ব্রহ্ম হয় না (অর্থাৎ ব্রন্গের স্বাতন্ত্যাদি আছে, জীবের স্বাতস্ত্যাদি নাই, 
জীব পরমেশ্বর-ব্রন্মের অধীন; সুতরাং অস্বতন্ত্র জীব কখনও স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হইতে পারে না)। ক্রজ্ষ!- 
শিবাদি দেবতাগণ৪ (হবির অধীন বলিয়া) সেই স্বভাব্-কৈবল্য লাভ করিতে অসমর্থ । হে হরে! 
কেবল তুমিই স্বভাব-কেবল 1” 

স্ত্রীপাদ রামানুজও ১।১।১বত্রক্স্ত্রের শ্রীভাষ্য বলিয়াছেন_-“নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরুক্তা- 
বিদ্ম্ত পরেণ স্বরূপৈক্য-সম্ভবঃ অবিদ্যাশ্রয়ন্ব-যো গ্যস্ তদর্ৃত্বাসস্তভবাং__সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা অবিষ্থা- 
নিমুক্তি পুরুষের পক্ষেও পরক্রক্ষের দহিত স্বরপৈকা অসস্তব | কেননা, অবিদ্তার আশ্রয়োপযোগী 
জীবের তদ্যোগ্যতা (ব্রক্গ-স্ব্ূপৈকাযোগ্যতা )-লাভ অসস্ভব।”” শ্রীপাদ রামানুজ এই বিষয়ে যুক্তিও 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা, শ্/মদূভগবদ্গীতায় যুক্তজীবের ত্রহ্মধন্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে--- 


[ ১৭৮৮ 1 
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“উদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধশ্্যমমাগতাঃ। 
১ সর্গেইপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন বাথস্তি চ॥১৪।২। 
__ এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! ধাহারা! আমার সাধন্ম্য লাভ করেন, তাহারা স্থপ্টিকালেও 
আর জগ্মগ্রহখ করেন না, প্রলয়কালেও প্রলয়-হুখ ভোগ করেন না ।”? 
শ্রীবিষুপুরাণও বলেন-- 
“তন্তাবভীবমাপন্স্তদাসৌ পরমাত্মনা । 
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতে! ভবেৎ ॥৬৭1৯৩॥ 
-মুক্তাবন্থায় এই জীব তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভেদী হয়েন। ভেদ 
জীবের অজ্ঞানকৃত।” 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন _“ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্তাৰে। 
ত্রঙ্গাণো। ভাবঃ-_স্বভাবঃ' ন তু স্ব্পৈকাম্‌ তন্তাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশবানন্বয়াং।_এই শ্লোকে 
মুক্তজীবের স্বরূপ বল! হইয়াছে। 'তদ্ভাব' অর্থ_ব্রদ্মের ভাব, ব্রন্ষেব স্বরূপৈক্য নহে। “তস্তাব- 
ভাবমাপক্ঈ”-এই পদের অন্তর্গত দ্বিতীয় “ভাব+-শব্দ যোগ না করিয়াই এই অর্থ কবা হইল। 
*্ততস্তন্যৈব ভাবোইপহতপাপবৃত্বাদিরূপঃ ন্বভাবো যস্েভি বনুত্রীহৌ তণ্তাবভাবং ্রচ্ম- 
স্বভাবকত্বমিত্যর্থঃ। ততন্তেন স্বভাবেনৈব পরমাত্মনা সহাভেদী তুল্যো ভবতীতি বিবক্ষিতম্। যতস্তৎ- 
্বভাঁববিরোধী দেরমনুষ্যা দিলক্ষণে! ভেদস্তস্যাজ্ঞানকৃত এবেতি ।_ পবমাআর ভাঁব ব! স্বভাব হইতেছে 
অপহতপাপবাত্বাদি। এই অপহত-পাপ্যত্বাদিকপ স্বভাব ধাঁহ1র, তিনি হইতেছেন “তন্তাব'-_ব্হুত্রীহিসমাল। 
কাহার ভাব--তন্ভাবভাব-_ব্রন্ষস্বভাবকত্ব_ইহছাই হইতেছে “তগ্ভীবভাঁব”-শব্দের অর্থ। এই স্থভাবেই 
পরমাত্মার সহিভ অভেপী__তুল্য হয়েন-_ ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায় ( অর্থাৎ মুক্ত জীব অপহতপা প্যত্বাদি 
ধর্মে ব্রন্মের তুঙ্য হয়েন-ইহাঈ হইতেছে “তগ্ভাবভাবমাপন্ন”-শব্দের তাৎপত্য । ব্রচ্ষহয়েন না; 
অপহতপাপ্যস্থাদি গুণে ব্রহ্মেব তুল্য হয়েন, সাধল্ম্ লাভ করেন)। সেষ্ট স্বভাব-বিরোধী দেব- 
মন্ুষ্যাদি-লক্ষণ যে ভেদ, তাহাই হইতেছে অজ্ঞানকৃত ( অর্থাৎ অন্ভানবশতং জীবেব অপহতপাপাত্বাদি 
গুণ যখন প্রচ্ছন্ন থাকে, তখনই জীব সংসারী হয় এবং সংসারে দেব-মন্রষ্যাদি ভেদ প্রাপ্ত হয় )।” 
এজম্যই “আবিভূতিন্বরূপন্ত ॥১/৩।১৯।-এই ব্রহ্ষন্থত্েও ( উত্তরাচ্চেদাবিভূতিম্বরূপত্তর ।”- 
এই স্ৃত্রের তাৎপর্ধ্য এই অনুচ্ছেদে পূর্বেই প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই স্বৃত্রেও )-এবমেবৈষ 
সন্প্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সমূখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ভ স্বেন বপেণাভিনিষ্পগ্ভতে ॥ ছাদ্দোগ্য ॥ 
৮1১২/৩॥-_সম্যক্‌ প্রসন্ন সেই নুযুপ্ত জীবাত্মা এই স্থল শরীর হইতে (উখিত হইয়া পরজেযোতিঃ 
পরমাত্মবাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্থরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়েন।”_-এই শ্রুতিবাক্যেও পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার 
ভেদ প্রদর্িত হইয়াছে । এই বিধয়ে আর একটা শ্রতিবাকাও আছে:। যথা--“তদ। বিদ্বান্‌ 


[ ১৭৮৯ ] 
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পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডক ॥৩।১1৩1--তখন পুণ্যপাপ বিধৌত করিয়া বিশ্বান্‌ 
এবং নিরঞ্জন হয়েন এবং পরম সাগ্য প্রাপ্ত হয়েন।” * 
আবার শীবিষুপুরাণও বলেন__ 
“আত্মভাবং নফ়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যাফিনং মুনে। 
বিকাধ্যমাঅনঃ শক্ত্যা লোহমাকষকো। যথা ॥ ৬৭1৩৭ ॥ 

_চুম্বক যেমন বিকাধা লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তির প্রভাবে 
্রহ্ষানুধ্যায়ীকে আত্মভাব ( হ্বীয় স্বরূপে অস্তিত-সংযোগ ) প্রাপ্ত করান।” 

এ-স্থলেও ভেদই অভিপ্রেত। যেহেতু, "আত্মভাবম্‌ আত্মনি অস্তিত্সংযোগং নয়তি-_ 
ব্রহ্মধ্যায়ীকে স্বীয় শক্তিতে নিজের মধ্যে অন্তিত-সংযোগ প্রাপ্ত করান 1” এইরূপ অর্থ করিলেই 
চুস্বকের দৃষ্টান্তের সার্থকতা থাকে, একত্রে সার্থকত। থাকে না (চুম্বক যেমন লৌছকে আকর্ষণ 
করিয়! নিজের মধ্যে নিয়া থাকে, লৌহ যেমন আকর্ষক চুম্বক হইয়া যায় না, লৌহের যেমন 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে; তদ্রেপ মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইয়া যায়েন না ব্রন্মের মধ্যে তাহার পৃথক অস্তিত্ব 
থাকে )। 

(৯) এইরূপ সযুক্তিবাক্যের অবিরুদ্ধ বনু ভেদবাচক শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া প্রদাবিদ্‌ 
আদব ভবতি”-এই শুতিবাকোও ব্রহ্মতাদাত্মাই বুঝিতে হইবে। জীব ব্রদ্ষের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, 
সাধন্ধ্য প্রাপ্ত তয়েন, কিন্তু ব্রহ্ম হয়েন না ইহাই বুঝিতে হইবে 

জীবসমূহতের আকাশত্বাদি প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। জীবের পক্ষে আকাশত-প্রাপ্তি-_ 
আকাশ হইয়। যাঁওয়া--সম্ভবপর নহে। এসকল স্থলে আকাশত্ব-প্রাপ্তি বলিতে 'আকাশের ধর্শা 
প্রাপ্তিইঃ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ মুক্তজীব আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, উদার ইত্যাদি হয়েন__ইউহাই 
বুবিতে হইবে । 


থ। মুক্তোপহপ্যব্যপদেশাহ ॥ ১৩1২ ॥ ব্রক্মসূত্র ॥ 
এই ব্রন্দস্থৃত্রের অর্থ এই যে ব্রহ্ম হইতেছেন যুক্ত সাধুগণের উপস্থপ্য বা গতি। এইরূপ 


অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হইতে পারে । এই ম্থৃত্রের মাধ্বভাষ্যে একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত 
হইয়াছে; যথা - “মুক্তানাং পরম গতি:- ব্রহ্ম হইতেভেন মুক্তদিগের পরমাগতি” ; এই শ্রুতিবাক্যও 
উল্লিখিত অর্থের সমর্থক । তৈত্তিগীয়-শ্রুতিতেও মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রঙ্গের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে । 
ফথা_ “রলো বৈ সঃ রসং হোবাম্সং লব্ধ নন্দী ভবতি ॥ ২৭১ ॥- তিনি (ত্রন্মা) রস্খ্বরূপ। এই 
রসম্বরূপকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দী হয়।” ন্ুুতরাং জীব-ত্রশ্গের ভেদ্ই স্বীকাধ্য । 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন-_ 

“সন্মান্মায়ী ৃুজতে বিশ্বমেতবম্মিংস্চান্তে। মায়য়া সঙ্িরদ্ধ: ॥ শ্থেতাশ্থতর || ৪1৯ ॥-_ 
ইহা হইতে মায়ী বিশ্বের স্থতি করেন, সেই বিশ্বে অপর ( অর্থাৎ জীব ) মীঁয়াদ্বার। 


সঙ্সিরু্ হয় ।” 
[ ১৭৯* ] 


অন্যমত-সন্বন্ধে আলোচনা]  ক্রন্ষের সহিত জীব-জগদাদির স্বনদ্ধ [ ৪1১৬-অস্থ 
প্জ্ঞাজ্তো দ্বাবজাবীশানীশো ॥শ্বেতাশ্বতর | ১1৯ । 


--উভয়ই অজ ; কিস্তু এক জন (ঈশ্বর )_জ্ঞ ( সর্ববজ্ঞ ), অপর ভন ( জীব ) অজ্ঞ (অশ্লন্্র) 
একজন ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর |” 
“মিভ্যোনিভ্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকে। বনধুনাং যো বিদধাতি কামান্‌ ॥শ্বেতাস্বতর ॥ ৬।১৩ ॥ 
_( সেই শ্বর ) নিত্যসমূহেরও নিত্য, চেতনসমূহেরও চেতন, বহুর মধ্যে তিনি এক। 
তিনি কামসকলের বিধান করেন ।” 
আজো সোকো। জুবমাগণোহণুশেতে, জঙ্হাত্যেনাং ভুক্তভোগালজোহন্য? ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪1৫ ॥ 
--একটা অজ (জীব) কম্মফল ভোগ করেন, অপর অজ ( পরমাত্মা ) ভূক্ত-ভোগ ত্যাগ 
করেন |” 
মুণ্ডক-শ্রুতি বলেন_ “তয়োরন্য: পিক্সলং স্থাত্তি ॥ ৩১1১ ॥ 
_(একই বৃক্ষে দুইটা পক্ষী) তাহাদের একটা (জীবাত্মা ) স্বাছু কর্মফল ভক্ষণ করেন 
( অন্যটা ভক্ষণ না করিয়! উদ্বাসীন ভাবে চাহিয়। থাকেন )1৮ 
এই স্মস্ত শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রর্মোব ভেদের কথাই বলা হইয়াছে । 
গ্বীতোপনিষও বলেন-_ 
“ভূমিরাপোহনলে! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহস্কীর ইতীয়ং মে ভিন্ন। প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা ॥ ৭৪ ॥ 
অপরেয়মিতশ্তবন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো বয়েদং ধাধাতে জগৎ ॥ শী || ৭৫ ॥ 
ভূমি, জল, আয়, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহষ্কার-- এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি 
( বহিরঙ্গ1 মায়! ) বিভক্ত হইয়াছে । হে মহাবাহে। ! এই আট প্রকারে বিভক্ত! প্রকৃতি ( জড়রূপা 
ও ভোগ্যা বলিয়া ) অপরা (নিকৃষ্টা); কিন্তু ইহ। হইতে উৎকৃষ্টা জীবরূপা আমার অপর একটা 
প্রকৃতি (শক্তি) আছে-_তাহা অবগত হও। এই জীবরূপা শত্তি এই জগৎ ধারণ করিয়! 
বিরাজিত |” 
“মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৪৩ ॥ 
-মহদ্ব্রদ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি-স্বরূপ, আমি তাহাতে গর্ভাধান কবি। ( অর্থাং 
প্রলয়ে আমাতে লীন জীবাত্রাকে প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করি )1” 
“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্েশেইজ্জবন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভূৃতানি মন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ॥ ১৮৬১॥ 
_-হে অজ্জ্ন! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্র প্রাণীর শ্কায় 
মায়াদ্বারা তাশাদিগাকে ভ্রমণ ক্রবাউ/ তান 1” 


[১৭৯৩ 


অন্যমত-সন্বদ্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৪১৬-অন্থ 


এই সকল গীতাবাক্য হইতেও জীব-ত্রন্ষের ভেদের কথাই জান যাইতেছে । 

দ। বিশেষণীচ্চ | ১/২/১২।। ভ্রজাসুজের মাধ্বভাব্যে যে সমস্ত শ্রুতি-স্থৃতি-প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, 
সে-সমস্ত হইতেও জীব-ব্রদ্ষের ভেদের কথাই জানা যায়। যথা-_ 

“সভা আত্মা সত্যে জীবঃ সত্যং ভিদ্। সত্যং তিদ। সভ্যং ভিদ। মৈবারুণেয। মৈবরদণ্যে। মৈবারল্গ্যঃ ॥ 
পৈঙ্গী শ্রুতি: ॥ 

--আত্মা সত্য, জীব সতা, ভেদ সত্য-ইত্যাদি 1” 

“আত্ম! হি পরমস্্তক্পোইধিকগুণে। জীবোহক্পশক্কিরন্ুতন্্রোহবর ।ভাল্লবেয়-্তি ॥ 

--আত্মা (পরমাত্মা ব] ব্রহ্মা ) পরম-স্বতন্ত্র এবং অধিকগুণযুক্ত ; জীব অল্পশক্তি, অন্যতন্তর 
এবং ক্ষুদ্র 1” 

উক্ত স্থৃত্রের মাধ্বভাষ্যধূত স্মৃতিবচন-ঘথা, 

“যথেশ্বরস্ জীবন্ট ভেদে সত্যো। বিনিস্চয়াৎ। 
এবমেব হি মে বাঁচং সভ্যাং কর্তমিহাহসি ॥ 

_জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন সত্যরূপে দৃঢ় নিশ্চয় কর হইয়াছে, আমার বাক্যকেও 
তব্রুপ সত্য করুন |”? 

এই সমস্ত আুতি-ম্মৃতি-প্রমাণ হইতেও জীবত্রক্মেব ভেদের কথা জানা যায়। 

ধ। অভেদবাক্যের ভাৎপর্যয 

শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে যে জীব-ব্রক্ষের অভেদের কথা বলা হইয়াছে, উপাসনাবিশেষের 
নিমিত্ত (সাযুজ্যকামীদের উপাসনার জন্য ) চিদ্রপত্বা"শে যে জীব-ব্রদ্ষের একাকারব আছে, তাহ 
জানাইবার নিমিত্তই অতেদের উল্লেখ ; বস্ত্র এঁক্য সে-সমস্ত অতেদ-বাক্যের তাৎপর্য নহে | 

জীব-ব্রদ্মের ভেদ শান্ত্রসম্মত হওয়া সত্বেও স্থলপবিশেষে যে অভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তাহাতে যে কোনওরূপ অসামঞ্জলা নাই, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার পরমাত্ম-সন্দর্ভে তৎসন্বন্ধে 
যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই £-- 

“তদেবং শক্তিতে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতো; পরম্পবানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্বাতিরেকে 
শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্বীবিশেষাচ্চ কচিদভেদ-নিদ্দেশি একন্মিক্সপি বস্নি শক্তি-বৈবিধাদর্শনাদ ভেদ- 
নিদ্দেশিশ্চ নাসমঞ্রসঃ ॥ ৩৭-অনুচ্ছেদ ॥ শ্্রীমৎ পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ ॥ 

_-এইরূপে জীবাত্মার ভগবৎ-শক্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের 
অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন, শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক নিবন্ধন, জীব এবং পরমাত্া চিদংশে 
অভিন্ন বলিয়। একই বস্ততে কখনও অভেদ-নিদ্েশ, আবার কখনও বা শক্তির বিবিধতার প্রতি লক্ষ 
করিয়া ভেদ-নিদ্দেশে অসামঞ্জসা কিছু নাউ 1৮ 

তাৎপর্ধ্য এইরূপ । শান্ত্রপ্রমাণের দ্বার] শ্রীজীবপাদ দেখাইঈয়াছেন--জীবাত্মা হইতেছে 


[ ১৭৯২ ] 


অন্যমত-সন্বন্ধে আলোচনা ] ব্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪1১৬-শঙ্থ 


ভগবান্‌ পরক্রদ্ধের শক্তি। আবার “পরস্পরানুপ্রবেশাত্বত্বানাং পুরুর্ত ॥ শ্ীভ1, ১১।২২1৭-1৮- 
প্রমাণবলে তিনি দেখাইয়াছেন__জীবশক্তি ও ভগবান্‌ পরমাত্মা-এই উভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ 
আছে। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর হইতে অবিচ্ছেগ্চ । এই অবিচ্ছেত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি 
করিলে জীবশক্তি ও তাহার শক্তিমান্‌ পরব্রহ্ম ভগবান, এই উভয়ের অভেদ বল। যায়। আবার, শক্তি 
যখন শক্কিমানের স্বাভাবিকী, তখন শক্তিমীন, বাতীত শক্তি থাকিতে পারেনা ; এই বিষয়ের প্রতি 
দৃষ্টি করিলেও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলা যায়। আবার, পরত্রহ্ম ভগবান চিৎখ্বরূপ; তাহার 
জীবশক্তিও চিদ্রুপা। এই চিত্বাংশেও উভয়ের মধ্যে অভেদ । এই সমস্ত কারণেই কোনও কোনও 
সুলে শাস্ত্র জীব-ব্রন্মের অভেদের কথা বলিয়াছেন , কিন্তু জীব এবং ব্রহ্ম যে সর্ধতোভাবে অভিন্ন__ 
তাহা! এ-সমস্ত অভেদ-বাকোর তাৎপধ্য নহে * চিস্তাংশ।দিতে অভিন্নতাই তাহার তাতপর্য্য। আবার 
একই বস্ত্রতে শক্তির বৈবিধ্য দৃষ্ট হয় বলিয়া_শক্তিমদ্‌ বস্তু এক, কিন্তু তাহার শক্তি বা শক্তির 
বৈচিত্র্য বহু বলিয়া--শক্তিমান হইতে শক্তির ভেদও বল! হয়। কিন্তু তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই | 
এক এবং অভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ভেদ এবং অভেদ বলা হইত, তাহ! হইলে 
অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ উথিত হইত | এ-ম্থলে এক এবং অভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষা রাখিয়া! ভেদ ও 
অভেদ বলা হয় নাই। সুতরাং অসামঞ্জসোর প্রসঙ্গ উ্িত হয় না। 


ন। তন্বমসি-বাক্য 
যাহ] হউক, ইহার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন “কেহ কেহ যমুনা নিঝরকে উদ্দেশ্ট করিয়। 


বলেন _“তুমি কৃষ্ণপত্রী।' অর্থাৎ কেহ কেহ যমুনানদীকেই কৃষ্ণপত্ী বলেন। আবাঁব, সুধামগুলকে 
উদ্দেশা করিয়া ও বল! হয়__-“হে স্ূর্ধ্য ! তুমি ছায়ার পতি ।” ক্বর্যাকে ছায়ার পতি বলা হয়-_ইহ। 
অতি প্রপিদ্ধ। এ সকল স্থলে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদ-বিবক্ষাতেই এইরূপ বল! হয়। 
পূর্ব্বোল্লিখিত বাকো “যমুনানির্বর”-শাব্দে “যমুনানদীকে” না বুঝাইয়া “যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই” 
বুঝাইতেছে । ষমুনানদী কৃষ্ণপত্ঠী নেন, যমুনার অধিষ্টাত্রী দেবীই কৃষ্ণপত্ধী। অথচ যে শব্দটা দ্বারা 
যমুনালদীর প্রতীতি জন্মিতে পারে, সেই শবদারাই যমুনার অধিষীত্রী দেবীকে জানান হইয়াছে। 
বৈদিকী ও লৌকিকী ভাষায় এই জাতীয় প্রয়োগ বহুস্থলে দুষ্ট হয়। কিন্তু যমুনা-শব্দে এইরূপ স্থলে 
যমুনানদীকে না বুঝাইয়া যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝাইলেও_ যেহেতু একই “মুলা” শব্দদ্বারা যখন 
যমুনানদী এবং যমুনা-নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, সেই হেতু যমুনানদী ও 
যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক এবং অভিন্ন, ইহা বল! সঙ্গত হইবে না । যমুনানদী ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী ভিন্ন বস্ত 

ছান্দোগ্য-প্রোক্ত তন্বমসি | (৬1৮৭ ॥)-বাকোরও উল্লিখিতরূপ তাৎপধ্য বুঝিতে হইবে । 
এই বাক্যে জানান হইয়াছে যে__-পৃথিবী-জীব-প্রভৃতি হইতেছে ব্রন্মের অধিষ্ঠান, ব্রহ্ম তাহাদের 
অধিষ্ঠাত৷ (যেমন যমুনানদীর অধিধষ্ঠাতা হইতেছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যমুনা নদী হইতেছে 


[. ১৭৯৩ ] 
২২৫ 


অন্ঞমত-নম্বদ্ধে আলোচনা ] গোড়ীয় বৈষব দর্শন [ ৪1১৬-অন্থ 


সেই দেবীর অধিষ্ঠান | তদ্রুপ ব্রহ্ম হইতেছেন পৃথিবী-জীব-প্রসৃতির অধিষ্ঠাতা এবং পুথিবী- 
জীবাদি হইতেছে ব্রন্মের অধিষ্ঠান- ইহাই তত্বমসি-বাক্যের তাৎপর্য্য )। পৃথিব্যাদি ষে ব্রদ্ষোর 
অধিষ্ঠান, *যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ (বৃহদারণ্যক॥ ৩৭৩)”, প্যঃ আত্মনি হিষ্ঠন্‌ ( শতপথ ত্রাঙ্মাণ ॥ 
১৪৬।৭।৩* )”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ । ইহা হইভেও জানা গেল-ব্রক্ষের অধিষ্ঠান জীব 
এবং ব্রহ্ম এক বস্ত নহে । (ঘ্ৃত্ত এবং দ্ৃতপাত্র-এক বস্তু নহে। অথচ, ঘৃত আনিতে বলা! হইলে 
ঘৃতপাত্র আনা হয়। এ-স্থলেও অধিষ্ঠান ও অধিষ্টেয় একই শব্দে অভিহিত হয়; কিস্ত তাহার! 
ভিন্ন বস্ত)। 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তত্বমসি-বাকা সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামান্থুজের উক্তিও উদ্ধত করিয়াছেন। 
১১১ ব্রন্মস্থত্রভাষ্যে প্রপাদ রামানুজ বলিয়াছেন --তত্বমস্ত।দি-বাক্যে যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট 
হয়, তাহা নিধিবিশেষ ব্রক্ষের সহিত জীবের একাজ্জাপক নহে । "তত এবং 'ত্বং পদছয় সবিশেষ 
ব্রন্গের্ঈট অভিধাঁয়ক | “তৎ"-পদে সর্বজ্ঞ সত্যস্কপ্ জগৎ-কারণ ব্রন্মকে বুঝায়; কেননা “তদৈক্ষত 
বহু স্যাম_তিনি সঙ্কল্প করিলেন, বহু হইব" এই প্রকরণেই এ বাক্য কথিত হইয়াছে । আর, 
তম-পদ্দে চিদচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরক ব্রহ্মকেই বুঝায় । সামানাধিকরণ্য হইতেছে প্রকারদ্বয়াবস্থিত 
একবস্তপর__অর্থাৎ সামানাধিকরণ্াস্থলে এক বস্তরই ভিন্ন-ভিন্-প্রকারগ্যোতক পদের বিন্যাস থাক! 
প্রয়োজনীয়। সামানাধিকরণোর প্রকারছয় পরিত্যাগ করিলে প্রবুত্তি-নিমিত্তব ভেদ অসম্ভব হইয়া 
পড়ে তাহাতে সামানাধিকরণাই পরিতাক্ত হয়। 

[ শ্রীপাদ শঙ্কর তত্বমসি-বাকোর অর্থ করিতে যাইয়। 'তৎ' ও "মূ" পদদ্ধয়ের শোধন করিয়া -- 
অর্থাৎ এই পদছয়ের যে স্বাভাবিক অর্থ (যাহা শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিতে পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে, ) 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উভয় পদেরই অর্থ করিয়াছেন নিধিবশেষ ব্রন্দ । শ্রীপাদ রামানুজ 
বলিতেছেন--ইহাঁতে সামানাধিকরণ্যই আর থাকিতে পারে না । কেন না, যেস্থলে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন 
অর্থ জ্ঞাপন করিলেও তাহাদের গতি একই বস্তুর প্রতি হয়, সে-স্থলেই সামানাধিকরণ্য গ্রহণ করা 
যায়। “তত ও তম, এই পদছ্য়ের প্রত্যেকটাই যদি একই নিবিবশেষ-ব্রন্মকে বুঝায়, তাহা হইলে 
তাহার! বিভিন্নার্থদোতক না হওয়ায় সামানাধিকরণোর বিষয় হইতে পারে না। অথচ স্ীপাদ শঙ্কর 
বলিয়াছেন--পামানাধিকরণ্যেই তত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সামানাধিকরণোর কথা 
বলিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তিতেই তত্বমদি-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন । কিন্তু শাস্ত্রান্থপারে মুখ্যাথোর 
সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা অবিধেয়। দত ও 'ত্বম্-এই পদদ্ধয়ের বাস্তবিক 
মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই (২৪৯ এবং ২।৫১-ঘ-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যাহ] হউক, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন-_ 
“সোহয়ং দেবদত্-এস্থলে যেমন লক্ষণাবৃত্তিতে অথ” করিতে হয়, তেমনি তবমসি-বাক্যেরও লক্ষণা- 
বৃন্তিতেই অথ” করিতে হইবে । শ্রীপাদ রামামুজ বলেন ]-_ 

“সোহয়ং দেবদত্বঃ_ সেই এই দেবদত্ব” এ-স্থলেও লক্ষণার প্রয়োজন নাই । কেননা, অতীত 


[ ১৭৯৪ ] 


অন্তমত-সম্বন্ধে সালোচন ] তরঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ 81১৬-অন্ু 


সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি ? সুতরাং দেবদত্ সম্বন্ধে এঁক্যপ্রতীতির 
কোনও বিরোধ নাই । (তাংপর্ধ্যের অন্ুপপত্তি বা বিরোধ হইলেই মুখা অর্থত্যাগ করিয়া লক্ষণ 
গ্রহণ করিতে হয়। পুর্বে কোনও স্থানে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাকে এখানে 
দেখিতেছি। দেশ-ভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহৃত হ্টয়াছে। কিস্তু দেবদত্ত একব্যক্কি। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাকি ভিন্ন 
ভিন্ন হইয়া যায় নাই। ইহাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না; সুতরাং লক্ষণা-গ্রহণেরও 
প্রয়োজন নাই । মায়াবাদীরা বলেন -“সোইয়ং দেবদত্বঃ” এই বাঁক্যে “স£-শব্েে পূর্ববদৃষ্ট অতীত- 
কালীয় ব্যক্তিকে বুঝায়; আর “অয়ং”-শব্দে বর্তমান প্রত্যক্ষগোচর ব্যক্তিকে বুঝায়। অতীতদৃষ্ট ও 
বর্তমানদৃষ্ট বস্ত সামানাধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না; কিন্ত দৃষ্ট বস্ একই পদার্থ। এজগ্য 
ূর্ববদৃষ্টতা ও পরদৃষ্টতা ধর্মকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা৷ এস্থলে কেবল দেবদত্ত-মাত্রেরই অর্থ গ্রহণ 
করা কর্তব্য। “তত ত্বস্‌ অসি”-বাক্যের অন্তর্গত “তত” ও “ত্বম্”-এই প্রকারদ্য়ের মুখ্য প্র্থ বিরুদ্ধ হয় 
বলিয়া মায়াবাদীরা এই বাক্যের লক্ষণা-অথে নিব্বিশেষ চেতম্কমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ রামাছুজ 
তাহারষ্ প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্ভতঃ “সোইয়ং দেবদত্তঃ”-বাকো পর্ববদৃষ্টত্বা ও পরদৃষ্টতা__-এই প্রকার- 
দ্বয় স্বীকার করিলেই সামানাধিকরণা সম্ভব হইতে পারে, উক্ত প্রকারদ্বয় স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তি-ভেদ থাকে না বলিয় সামানীধিকরখ্যের অবকাশই থাকে না? তদ্রেপ, “তৎ ত্বম্‌ অসি”-বাকোও 
“তত” ও তুম” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থছারা শ্চিত প্রকারদ্বয় স্বীকার না করিলে সামানাধিকরণ্যই 
পরিহৃত হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর সামাঁনাধিকরণ্যে সর্বতোভাঁবে একাই মনে করেন; তাই তাহাকে 
লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; কেননা) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে “তৎ” ও দত্বম” 
পদদয়ের মুখ্যার্থকে তাগ করা যায় না এবং সুখ্যার্থ পরিত্যক্ত না হইলেও সর্ববতোভাবে এক্য 
স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সামানাধিকরণ্যে বন্ত্রতঃ এক্য বুঝায় না; কেননা, তাহাতে 
সামানাধিকরণ্যের অপরিহাধা বস্ত প্রবৃত্তি-নিবৃত্বি-ভেদই থাকে না। ) 

“তত ত্বম্‌ অসি”-বাঁক্যে লক্ষণা-মর্থ গ্রহণ করিয়া নিধ্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিষ্টিত করিতে গেলে 
ছান্দোগ্য-শ্রুতির “তদৈক্ষত বন্ছ স্তাম্‌ (৬২।৩)৮ এই উপন্কম-বাক্যের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। 
তাহাতে আবার “এক-বিজ্ঞানে স্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞও” অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানস্বরূপ, 
নিখিল-দোষবিহীন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত কল্যাণগুণা তক পরব্রন্মে অজ্ঞানের আশ্রয়ত্বরূপ এবং অন্রানজনিত 
অনস্ত অপুরুষার্থের আশ্রয়ত্বূপ দোষের প্রসঙ্গ ও উপস্থিত হয়। 

যদি বলা যায়-_-“তৎ, ও “তম” পদ্দছ্য়ে যে সামানাঁধিকরণ্য আছে, তাহ] এক্যার্থক নহে_ 
পরস্ত বাধার্থক, তাহ হইলেও স।মানাধিকরপ্যস্থিত উক্ত পদদ্বয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ। 
প্রভৃতি দোষ ঘটে ( অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যভাব বাধিত বা অসঙ্গত হইলে “তৎ-পদের অধিষ্ঠান চৈতস্- 
পরব্রহ্মে একটি লক্ষণ। করিতে হয় এবং জীবের জীবত্ব-নিবৃত্বিষ্তোতক “তম্”-পদে আর একটী লক্ষণ 
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করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণার কলে জীবের জীবদ্ব-নিবৃত্তিতে ই উহ। স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র ব্রচ্গ-চৈতস্তের 
সহিত এক হয়। এইরূপে ছুই পদে লক্ষণ করিতে গেলে উপক্রম-বিরোধ-দোষ এবং শ্র্তিবিরোধ 
প্রভৃতি বু দোষ ঘটে)। বাঁধার্থধরিলেও পূর্ব্বোন্ত দোষ থাকিয়াই যাঁয়। 

তবে কথিত বাধপক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে- পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদশিত হইয়াছে, সে- 
সমস্ত তে থাকিয়াই যায়, তছুপরি--আরও ছুইটী দোষ মাসিয়। উপস্থিত হয় । প্রথম দোষ - শুক্জিতে 
রজতের ভ্রম হয়, সে-স্থুলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না । এই কারণে বাধ্য হইয়া সেস্থলে “নেদং 
রজতম্‌-_ ইহা রজত নহে” বলিয়া রজতেব “বাধ-_মিথ্যাত্ব'” স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু “তং 
তম অনি”-বাক্যে স্রেপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও (কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত 
রক্ষার্থ) নিরুপায় হইয়া “বাধ” কল্পনা! করিতে হয় । 

দ্বিতীয় দোষ-_-“তৎ”-পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান-চৈতনামাত্র বুঝাইতেছে, 
ভদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিবোধী কোনও বস্ত্র উপস্থিতি বা সন্ভাব ন। 
থাকায় এ-পক্ষে বাধ বা পরিত্যাগ করা কইবে কাহার + ম্ুতবাং বাধেরও উপপস্তি 
হয়না। 

€ তাৎপধ্য এই £-_ “শক্তিই রজত”-এস্থলে প্রত্াক্ষ গ্রমাণেই বুঝা যায়-“ইহা রজত নহে” 
অর্থাৎ রজতের বাধ বা মিথাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং বাধ-কল্পনী আবশ্যক 
হয়। কিন্তু "তং ত্বম্‌ অসি”-বাক্যে সেইরূপ বাধ প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝা যায় না; তথাপি যেন দায়ে 
পড়িয়া বাধ স্ীকীর করিতে হয়। আবাব, শুক্তিই বজত”-এস্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ _রজত- 
বিরুদ্ধ__-ধশ্মটী “শুক্তি,-শবই জানাইয়া দেয়; অর্থাৎ শুক্তি যে রজত নহে, শুক্তি-শঙ্ধ হইতেই তাহ! 
বুঝা যায়। কিন্তু “তত ত্বম অসি ”-স্থলে “তৎ”-পদে কেবলমাত্র অধিষ্ঠীন-চৈতনোর লক্ষণ করায় 
শুক্তিত্বের ন্যায় কোনও বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি ন। থাকায় বাধ-কল্পনা অসঙ্গত হইয়া পড়ে )। 

যদি বলা যায়--অধিষ্ঠান-চৈতন]টী প্রথমে অজ্জানে আবৃত থাকে * পরে “তং”-পদে তাহার 
প্রকৃত ম্বরূপটা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। ইহার উত্তরে বলা হইতৈছে না, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। 
কেননা, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় 
করিয়া ্রমও হইতে পারে না, বাধওহইতে পারে না। আর যদি বলা যায়-_ভ্রমের আশ্রয়ীভূত 
অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না, কিন্তু বাধের অধিষ্ঠানই আবৃত থাকে, তাহা হইলে বলা হইতেছে যে_- 
অধিষ্ঠানের স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন মেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতি- 
গোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম বা বাধ কিছুই তো হইতে পারে না। 
অতএব, এ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোনও ধশ্ম স্বীকার না করিলে এবং জেই ধর্মের তিরোধান বা 
আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি বাধ উৎপাদন দুরূহ হইয়া পড়ে। এ-বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত 
প্রদ্িত হইতেছে । ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোনও এক রাজপুরুষে যদি কেবল পুরুষগত আকার ব! 
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আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার রাজপুরুষত্বের ঘ্োোতক কোনও লক্ষণ তাহাতে 
দৃষ্ট লা! হয়, এবং তিনি বদি এই অবস্থায় ধন্ুর্বাণ হাতে করিয়! কোনও বনে ফ্াড়াইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তাহাকে দেখিলে ব্যাধ বলিয়া জম জন্মিতে পারে। যদ্দি কেহ বলিয়া দেয় যে--“ইনি রাজা”, 
তাহা হইলে ব্যাধ-জ্রান্তি দূবীভূত হইতে পারে; কিন্তু যদি বলা হয়--“ইনি একজন পুরুষ বা 
মনুষ্য” তাহ! হইলে ব্যাধবত্রাস্তি অপসারিত হইতে পারে না__অর্থাৎ অধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে 
আমের নিবৃত্তি হয় না। কেননা, তাহার পুকষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমান্ 
ছিল; সুতরাং তদ্দিষয়ে আর উপদেশেরও আবশ্যক হয না, কেহ তদ্রেপ উপদেশ দিলেও তাহ 
অম-নিবারক হয় ন!। 


শ্রীপাদ রামানুজ ইহার পরে বলিয়াছেন £__ প্রকৃতপক্ষে, জীব যাহার শরীর এবং জগতের 
যিনি কারণ, তং” ও “ত্বমূ্” পদ সেই ব্রহ্গবোধক হইলে এ পদছযেব মুখ্যার্ঘও সঙ্গত হয় এবং এরূপ 
দ্বিবিধ-বিশেষভাব্-সম্পন্ন একই ব্রক্ম-প্রতিপাঁদনে তাৎপর্ধা স্বীকার করিলে এ পদদ্বয়েব সামানাধিকরণ্যও 
স্থসঙ্গত হইতে পারে। আর, সর্ববদৌষ-বিবঞ্জিত এবং সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মক ব্রদ্মেব যে আব 
একটা এশ্বর্যয আছে, যাহার নাম হইতেছে জীবাস্তর্যামিত্ব, তাহাও এ কথাষ প্রতিপাদদিত হইতে 
পারে। এইরূপ অর্থ করিলে এ গ্রকবণের উপক্রম বা আরস্তুটীও সুসঙ্গত হয়, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব- 
বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয। অ্মুঙ্ম চিৎ-জডবস্তনিচঘ যেরূপ ব্রহ্ষশরীর, স্ুল চিৎ জভবস্ত্রসমন্টিও 
তদ্রুপ ব্রহ্ষশরীর স্বুলতাগ এ স্ুদ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্প-_সুল্ক্রভাগেরই কার্ধ্য , ম্তরাং কার্ধ্য- 
কারণভাব এবং এবং পরস্পরত্বাদি-বোধক --*তমীশ্বরাণাং পরমং মহেস্বর্ম্‌ ( শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৭ )1 
পরাইস্যশক্তিবিবিধৈব আ্ঁয়তে ( শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬৮ )।--তিনি ঈশ্বর সমুহেরও পরম-মহ্শ্বর। তাহার 
বিবিধ পরাশক্তির কথা শ্রুত হয 1”) “অপহতপাপা। * * * সত্য কাম: সত্যসন্ক্ঃ (ছান্দোগ্য ॥ ৮১1৬ )॥ 
--তিনি পাপনিমুর্ত * « সভ্যকাম, সত্যসন্কল্প-ইত্যাদি পরাপরত্বাদি-বোধক অন্টান্য শ্রুতিবাক্যের 
সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয না। 


এইবপে দেখা গেল--লক্ষণাবৃত্বির জশ্রযে তব্বমসি-বাক্যের অর্থ করিয়া মাযাবাদীর। যে 
অভেদ প্রদর্শন কবেন, তাহা অসঙ্গত--তত্বমসি-বাক্যে লক্ষণার আঙ্রয়-গ্রইণও অসঙ্গত এবং জীব- 
ব্রশ্মের অভেদও অসঙগত। 


উপসংহারে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন--পতল্মাক্সাভেদবাষঃ স্চ্ছতে_ অভেদ-বাদের কোনও 
সঙ্গতি নাই ।” 

আীপাদজীবগেস্বামিকর্তৃক অভেদবাদ-থগ্ুনের ভাৎপযারঁ হইতেছে এই যে-_অভেদ-বাদীর! যে 
বলেন, ব্রন্দের সহিত জীব-জগদাদির সন্বপ্ধী হইতেছেঅভেদ-সমন্ধ, তাহ! যুক্তিসঙ্গতও নহে এবং 
শান্্রস্ম্মতও নহে । 


[ ১৭৯৭ | 


অন্তমত-সম্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৪/১৯-অগ্ু 
১৭। শুপঙ্গাক্রিক্ ভিদাভ্ডেগনাদ-স্নম্ন্ছে আলোচনা 

শ্ীপাদ জীবগোম্বামী যে ভাবে অভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তাহা 
প্রদশ্রিত হইয়াছে । শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্ের উক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি শ্রীপাদ ভাম্করাচার্যের 
গপচারিক ভেদাভেদবাদেরও খগুন করিয়াছেন । (১) 

পচারিক্ ভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে ১/১।১-ত্রক্গনূত্রভান্তে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন-_ 
( গুপচারিক ) ভেদাভেদবাদে ব্রন্ষমেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধিসম্বদ্ধবশতঃই 
যখন ব্রদ্দের জীব্ত্ব স্বীকৃত হয়, তখন জীবগত দোষাদিও ব্রন্মেই সংক্রামিত হয় বলিয়া স্বীকার কর! 
হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং নিখিল-দোষবিরহিত অশেষ-কল্যাণ-গণাত্মক ব্রন্মের সহিত 
জীবের অভেদ উপদেশ অবশ্যই পরিত্যজা। 


১৮ । স্বা্ডানিক ভেিদীভ্েদ-বাদ জলহ্বন্দে আজেশাল্না 
শ্রীপাদ নিশ্বার্কাচাধ্য হইতেছেন শ্বীভাবিক-ভেদাতেদবাদী। এ-স্থলেও ভ্রীপাদ জীবগোস্থামী 
গ্রীপাদ রামামুজের উক্তির উল্লেখ করিয়াই স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন । (২) 
্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ-সন্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন_ ম্বাভাবিক-ভেদাতেদবাদেও ব্রঙ্গের 
স্বত:ই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গণবৎ জীবের দোযগুলিও ব্রদ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়! দাড়ায় । 
শুদ্ধ ব্রদ্মের সহিত সদোধ-জীবের তাদাত্মা বা অভেদ অসম্ভব । সুতরাং স্বাভাবিক-ভেদাভেদরাদ 
অসঙ্গত। 


১৪৭ ক্ষেস্রতশ ভেিদল্রাদ-সহ্বক্তে আল্দোন্না 

স্রীপাদ মধ্বাচাধ্য কেবল-ভেদবাদী। শ্রীপাদ রামানুজের উক্তির অনুসরণে শ্রীজীবপাদ 
কেবল-ভেদবাদ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 

কেবল-ভেদবাদীদিগের মতে ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ অত্যন্ত ভিন্ন। স্থতরাং তাহাদের 


(১) প্রপাদ শ্রীবগো্বামী বা শ্রুপাদ রামাহ্জ কেহই এ-স্বলে প্রপাদ ভাক্করের নাম উল্লেখ করেন লাই | 
তাহারা “পচারিক”-শষ্টারও উল্লেখ করেন নাই, কেব্ল “ভেঙ্াভেদ-বাদই” বলিয়াছেন । কিন্ত এই সঙ্গেই পয়ে 
যখন স্পষ্টভাবে “ন্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ” কথার উল্লেখ করিয়া তাহাঁর খণ্ডন করিয়াছেন, তখন এ-শ্ছলে 
“ইপচারিক ভেদাভেদবাদই” তাহাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় এবং এই ুপচারিক ভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে 
জীপাদ ভাস্বরাচাধ্যের নামই বিজড়িত । 

(২) এস্বলেও শ্রীপাদ জীবগোন্বামী বা পাদ রামানজ শ্রীপাদ নিষ্থার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই । 


[ ১৭৯৮ ] 


অন্তমত-সম্বন্ধে আলোচনা ] ব্রদ্ের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [৪২*-অন্ধ 


মতাহুসারে কোনও প্রীকারেই জীব-জগতের ত্রন্্াত্বকত্ব সম্ভবপর নহে; অথচ ভ্রুতিতে জীব-জগতের 
র্ধাত্ব-ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল-ভেদবাদ স্বীকার করিলে সব্ব-বেদাস্তই পরিতাক্ত হয়। 


ই] বেদাস্ত-বিরোধী | 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন-_গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল এবং পতজজলও ভেদবাদী। 


২০। জ্রীপাদ ক্লামান্ুজেন্স ন্রিশ্পিষ্টান্বৈতন্বাদ 


অপর পক্ষে যাহারা (বিশিষ্টা্বৈতবাদীরা ) সমস্ত উপনিষং-প্রসিদ্ধ সমস্ত বপ্তুকে ্রন্ষশরীর 
স্বীকার করেন, তাহাদের ব্যাখ্যাত ব্রন্ধাত্মবোধক উপদেশসমূহ সম্যকৃবপেই উপপন্ন হয়। মনথষ্যাদি 
জাতি এবং শুর্লাদি গুণসমূহ যেকপ ৰিশেষণ হইয়া থাকে, তন্ত্র ভ্রধাসমূহও শবীবকপে আত্মার 
বিশেষণ হইতে পাবে, হইতে পারে বলিয়াই "পুরুষ ( আত্মা ) স্বীয় কঞ্মদঘ্বাবা গো, অশ্ব, মন্ুষয, 
দেবতা হইয়াছে” ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য-ঘ্টিত প্রয়োগগ্লি__কি লোকব্যবহাবে, কি বেদপ্রয়োগে-: 
সর্বত্রই মুধ্যরাপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। “যণ্ড গো”, “গুরু বস্ত্র” ইত্যাদি স্থলে যে বশুত্ব-জাভি 
এবং শুক্লগুণ_দ্রব্বপী গো ও বন্ত্রে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রবা-বিশেষণত্ব- 
নিয়মই তাহার কাবণ। আর, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিগড, তাহাও আত্মার প্রকার 
বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । “আত্মা- মন্গুষ/, পুকষ, বণ্ড, শ্ত্রীূপে জন্মিয়াছে 1”_ 
ইত্যাদি স্থলে যে আত্মাৰ সহিত দেহপিণ্ডের সামানাধিকবণ্য-ব্যবহাঁর অব্য।হততভাবে চলিয়া থাকে, 
ভ্রবোর বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যবহাবের কারণ । কিন্তুপরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পুথক ভাবে 
অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মাসকল এই সামানাধিকরণ্যেব কাবণ নহে। কখনও বা স্থলবিশেষে 
দ্রব্যসমৃহই বিশেষণরূপে অপব দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়। মতা প্রতায় সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা 
দণ্ডী, কুগুলী | “দণ্ড” ও “কুগুল” ছুইটা পৃথক্‌ দ্রব্য, পৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত এবং পৃথক ভাবে বিভিন্নাকার- 
প্রত্তাতির বিষয় হইয়াও এখানে অপরের ( দণ্ডধাবীব ও কুগলধারীর ) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
এই বিশেষণভাবটা৪ কথিত সামানাধিকরণ্য-বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়। 

আশঙ্কা হইতে পাবে-_“যণ্ড গো”-এ-স্থলে যেমন যণ্ডত জাতিটা গো'র বিশেষণ হইয়াছে 
এবং “শুরুপট” ও “কৃষ্ণপট” -এ-স্থলে “শুক্র” ও “কু” গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 
“পুরুষ কম্মফলে গো, অশ্ব, মমুত্ত, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (যাড় বা ক্লীব) হইয়াছে” এই সকল 
ব্যবহার-স্থলেও যদি তেমনি মন্ুঘ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে বিশেষণ-বিশেগ্-ভাবাপন্ন-মনুয্যত্বাদি জাতি ও মনুস্তাদি বাক্তির ম্তায় প্রকার €( বিশেষণ ) শবীর 
ও প্রকারী (বিশেষ্য ) আত্মারও নিত্যই সহ-প্রতিপত্বি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি 
হইতে পারে? অথচ, এইরূপ প্রতীতি কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন 


[ ১৭৯৯ ] 
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গবাদি শরীরের ব্যবহার কর! হয়, সেইরূপ মনুস্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় ব। আত্মনিষ্ঠ * 
বলিয়। আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। স্থৃতরাং বলিতে হইবে যে, “মনুত্যই আত্মা”, 
অথবা “আত্মাই মনুষ্ত”-_ এইটরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদ-ব্যবহার, উহা লাক্ষণিক ( গোঁণ ) 
ভিন্ন আর কিছু নহে। 

না__এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। জাতি ও গুণের ম্যায় মনুস্তাদি-শরীরও একমাত্র 
আত্মাশ্রিত, আত্মপ্রয়োজ্নীয় এবং আত্মারই প্রকার বাঁ ধন্মস্বরূপ। মনুত্যাদি শরীর যে আত্মাতে 
আশ্রিত, ইহ? শাত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশ-দর্শনেই বুঝিতে পার! যায়। আত্মকৃত 
বিশেষ-বিশেষ কশ্যফিল ভোগের জগ্তঠই যে শরীরের স্থ্টি ও অস্তিত্ব, তাহাতেই শরীরের আত্ম 
প্রয়োজনীয়তা সমঘিত হয়। “আত্মাই দেবতা ও মনুস্ত সয়” ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জান! যায় 
যে, দেব-মনুষ্যাদি শবীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ । গবাদি শব্দ যে কেবল আত্মাকে না 
বুঝাইয়। ব্যক্কিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আতম্বৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি তাহার কারণ। আর, এইরূপ 
সম্বন্ধ না থাকাতেই দণ্ু-কুগ্ুলাদি পদগ্চলি বািশেষণ হইলেও ম্র্থায় প্রত্যয় ( ইন্-প্রভৃতি )-যোগে 
“দণ্ড”, “কুগ্ুলী” ইত্যাদি রূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধন কবিতে হয়। আর দেব- 
মনুষ্যাদি শরীরগুলি স্বভাবতঃই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মার প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই 
বিশেষণ। এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে “দেবাজ্মা” ও “মনুষ্যাত্মা৮-এইরূপ সামানাধিকরণ্োে 
ব্যবহার হইয়া থাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি-দেহ - উভয়ই চক্ষুগ্রণাহা ; সুতরাং সর্বদাই তছুভয়ের 
একত্র প্রতীতি হইয়! থাকে ; কিন্তু আত্মা চক্ষুর গ্রাহা নহে; এজন্য চক্ষুদ্বণার। দর্শনের সময় কেবল 
শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্ম দৃষ্ট হয় না। মার যে পুথক্‌ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না__ 
অর্থাৎ যে দুইটা বন্তব পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্তীতি হয়, তছুতয়ের মধ্যে একটা কখনও অপরটার বিশেষণ 
হইতে পারে লা__একথা বলা যাঁয় না। কেননা, একমীত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়, আত্মার 
প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায় এবং আত্মারই বিশেষভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি 
পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ 
কারণ এক, সেখানেই সহ্বোপলস্তের নিয়ম__অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রত্তীতি অবশ্স্ভাবিনী 
_ তাহা পূর্ক্বেই বলা হইয়াছে । যেমন, গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গণ হইলেও চক্ষুত্বার! 
পৃথিবী-দর্শন-সময়ে তাহার স্বাভাবিক গুণ গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না (কেননা, পৃথিবী যেমন চক্ষুর গ্রান্থ 
গন্ধ ওরস তদ্রুপ চক্ষুর গ্রান্ত নয় )। তেমনি, শরীর স্বভাবত: আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও 
চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তত-সংস্থষ্ট আত্মার দর্শন হয় না। কেননা, আত্মার দর্শনে 
চক্ষুর সামর্থ্য নাই। স্থতরাং এক সঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়া শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম- 
প্রকারতার ( আত্ম-বিশেষণভাবের ) অভাব হইতে পারে না। আর, আত্মবিশেষণ বলিয়াই শরীর 


ও আত্মার লামানাধিকরণ্য। 
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যদি বল! যায়__শব্দব্যবহারেও দেখা যায় যে, শরীর-শব্দ কেবল দেহমাত্রকেই বুঝায়, 
শরীর-শবে আত্মাকে বুঝায়না। একথা সঙ্গত নয়। কেননা, শরীর আত্মারই পরিচায়ক । গোস্ব 
ও শুর্ুত_-আকৃতি ও গুণকে বুঝায়; তদ্রুপ শরীরও আত্মাকে বুঝায়। অতএব «গো”্-আদি 
শব্দের শ্তায় দেব-মমুস্য প্রভৃতি শবগুলিও আত্মাপধ্যন্ত বুঝায়। এইরূপ দেব-মমুত্যাদি দেহধারী 
জীবসকল পরমাত্মার শরীর বলিয়া! পরমাত্মরই বিশেষণ। এজন্য জীবাস্মাধাচক শব্দ গুলির অর্থ- 
ব্যাপ্তি পরমাত্মাপর্য্স্ত অর্থাৎ উহ্ারা পরমাত্মার বিশেষণ বলিয়া পরমাত্মাকে বুঝায়। 

চিদচিদ্বস্তই ব্রহ্মোর শরীর। এ-সম্থদ্ধে বছু শ্রুতিবাকয আছে। যথা _প্যস্য পৃথিবী 
শরীরম্‌”, “যস্য আত্ম! শরীরম্” এইরূপ বহু শ্রতিবাক্ আছে। চিদচিদ্বস্ত ব্রদ্মের শরীর 
হইলেও এই শরীর অধিগ্ভাশক্তিময় বলিয়। তাহার ধর্ম পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না। শতবমজা দি” 
বাক্যের অথমশ্বতি করিতে হুইলে--“জীব যাহার শরীর, যিনি জগতের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ ব্রক্ষতত্ব পরিগ্রহ করিতে হয়; তাহ! হইলেই “তত” ও “ত্বম্” এই পদছয়ের যুখ্যার্থও 
স্থনঙ্গত হয়। এই পদছয় প্রকারদ্বয়বিশিষ্ট হইয়াও একই বস্তুর প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহাতে 
লামানাধিকরণ্যও শিদ্ধ হয়। 

এ স্থলে লামানাধিকরণ্যের আরও একটী উদাহরণ দেওয়া! হইতেছে । ইহ] জ্যোতিষ্টোম- 
মন্ত্র হইতে গৃহীত যথা _“অরুণয়। একঠায়ন্ত। পিঙ্গাক্ষ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি -অরুণবর্ণ এক 
বৎসর বয়ক্ক' পিঙ্গাক্ষী গো-দ্বারা সোম ক্রয় করিবে?” এ-স্থলে "অরুণবর্ণ।”, “একহায়তী” এবং 
“শিঙ্গা কী” এই বিশেষণ-বিশিষ্টতা দ্বারা মোম-ক্রয়ের গো বুঝাইতেছে। এই নিশেষণগুলি গে।'র 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধক হওয়ায় এ স্থলেও সাম[নাধিকরণা স্বীকৃত হইয়াছে । “নীলে পল আনয়ন 
কর”-- এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাদিকরণোর প্রয়োগ দুষ্ট হয়। 

এই প্রকার নিখিল-দে।ব-বিপজিত, অশেষ-কল্যাণগুরণ।ক্ক তরঙ্গের জীবান্তধ্য।নিতবও তাহার 
অপর এশ্বর্ধ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ নর্থ স্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটাও 
সঙ্গত হয়, এক-বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হয়। শ্ুপ্ম চিদচিদ্সন্তুমিচয় যেমন 
ব্রত্মের শগীর, স্থূল চিদচিদ্বস্তনিচয়ও তেমনি তাহারই শরীর ; কেননা, স্থূল চিদচিদ্বস্তও তাহারই 
কাধা। 

কাধ্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্ুল চিদবস্থৃ এস্থলে আধা।স্বিক অবস্থপ্রাপ্ত জীব। 
এইবূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে-_“তমীশ্বরাণাং পরমং মহ্েশ্ববম্‌ ॥শ্বেভাশ্বতর ॥৬৭।- তিনি ঈশ্বরগণেরও 
পরম-মহেশ্বর”, “পরাম্য শক্কিখিবিধৈব আয়তে ॥ শ্বেতাশ্বতর |৬৮।-__ঠাহার বিবিধ পরাশক্তির কথা 
শুনা মায়”, “অপহতপাপ্]। সত্যকামঃ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮১ ৫॥ ইনি অপাপবিদ্ধ, সতাকাম”-ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যের সহিতও কোনও বিরোধ থাকে না। 

যদ্দি বলা যায়-_ এইরূপ হইলে “তত্বমসি”বাক্যে উদ্দেশ্ট-উপাদ্ক্-বিভাগ কিরূপে জানা 

[ ঠা ১ ] 
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বাইতে পাবে? অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, ইহ। কিরূপে জান। 
যাইবে? তদুত্বরে বন্তবা এই যে, এ-স্থলে কোনও বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎপক্ষে যে অপর কিছু 
বিহিত হইয়াছে, তাহ] মনে কর সঙ্গত হইবে না। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাব এ-স্থলে লক্ষিত হয় নাই। 
যেহেতু, উত্ত' প্রকরণের মারস্তেই বলা হইয়াছে-_-“এতদাত্যমিদং সর্ববম্॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬৮৭ 1-এই 
সমস্তই এতদাত্বক_ক্রক্ষাত্বক।” উহাতেই উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব প্রাণ্থ হওয়া গিয়াছে । যাহ! প্রত 
হওয়া যায় নাই, ততপ্রতিপাদনই হইতেছে শাস্ত্রের প্রয়োজন - “অপ্রাণ্থে হি শান্্রমর্থবৎ ৮ এগ্রকরণে 
ইদং সর্ব্বম” বলা হইয়াছে, ভাহাতেই জীব ও জগৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাহার পরেই বল' 
হইয়াছে-_“এতদাত্বাম 1” ইহ্থাতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে-_ব্রদ্ধই নির্দিষ্ট জীবজগতের আত্মা । 
এ-স্থলে হেতু বলা হইয়াছে । যথ! -“সম্মলাঃ সৌমোমাঃ সব্ববাঃ প্রজাঃ সদায়তনা: সংপ্রতিষ্ঠা 
ছান্দোগ্য ॥ ৬৮1৪-_হে সোম্য ! এই সকল প্রজার (জায়মান পদাথের ) যুলও সন্ত্রহ্ম, আঁশ্রয়ও 
সদ্‌-ব্রহ্গ, এবং প্রতিষ্ঠা (বিলয়-স্থান৪) সদ ব্রহ্ম 1” “সব্বং খবিদং ব্রহ্ম তঙ্জলানিতি শ্াস্তঃ॥ ছান্দোগ্য | 
৩/১৪।১ ॥ এই সমস্তই ব্রহ্ম ( ব্ন্গন্বরূপ )-ব্রক্ম হষঈটতেই উৎপন্ন, ব্রন্মে ই স্থিত এবং ব্রন্মেই বিলীন হয়; 
অতএব শান্ত হইয়। ঠাহাব উপাসন। করিবে”-ইত্যাদি স্থৃলেও তাহাই বল। হইয়াছে । 

আবার, অপবপর শ্রুতিবাক্যও্ ব্রন্মাতিরিক্ত চিৎ-জডাত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর- 
শারীরিভাববপ তাদাত্যের কথাই বলা হয়াছে। যথ। “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্কা জনানাং সর্ব্বাত্মা ॥ 
তৈত্তিরীয় ॥৩1১১1- সর্ববাত্মা ত্রশ্খী অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনসমূহের শাসন করেন”, “যঃ পৃথিব্যাং, 
তিষ্ঠন্‌ ইত্যাদি ॥৩1৭19। যিনি পৃথিবীতে অবস্থান কারন, অথচ পৃথিবী হইতে প্রথকৃ, পৃথিবী যহার। 
শরীর”, “য আত্মনি তিষ্ঠন্*ইত্যাদি ॥ শতপথ-ত্রাঙ্গণ ॥ ১৪৬।৭৩*॥ যিনি আত্মায় থাকেন, আত্ম! 
যাহার শরীব”-উত্যাদি হইতে আবন্ত করিয়। “ঘসা মৃত্্ুঃ শবীরম্‌ ;যং মৃতুর্ন বেদ? এষ সর্ববভৃতাস্তরাত্মা 
অপহতপণপ্ন। দিব্যো দেব একো নারায়ণো ॥ স্ববাল-শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥--মৃত্যু যাহার শরীর, মৃত্যু ধাহাকে 
জানে না। উনি সর্ববভূতের অন্তরাত্বা, অপাপবিদ্ধ, দিবা ( আলৌকিক ), অদ্ধিতীয়, দেব নারায়ণ”, 
“তৎ স্ব তদেবান্বপ্রাবিশং ; তদনুপ্রবিশা সচ্চ তাচ্চার্ভবৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২৬২ _তিনি ভূতসমূহের 
স্ষ্টি করিয়। তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সং ও তাং হইলেন।*-ইত্যাদি। 

ব্রহ্গস্থত্রকাৰণ বলেন-__ 

আত্মেতি তুপগচ্ছস্তি গ্রাহমনস্তি চ ॥ 81১।৩।। ব্রক্গসূত্র 

- ব্রহ্ম আত্মারূপেই উপাস্য ; তত্বজ্গণ তাহাকে আত্মাবপেই প্রাপ্ত হয়েন এবং শিষ্য- 
দিগকে সেই ভাবেই উপদেশ দিয়া থাকেন। 

বাক্াকারও বলেন-_ “আত্মা ইতি এব তু গৃহ্ীয়াৎ__তাহাকে আত্মারূপেই্ই গ্রহণ করিবে ।” 
এই বিষয়ে ছান্দোগ্য-শ্রাতিও বলেন--“আনেন জীবেনাত্মনান্থ প্রবিশায নীমরূপে ব্যাকরবাণি”-ইঈহা। হইতে 
জানা যায়__ব্রন্ম জীবাত্বারূপে (বা জীবাআ্মার সহিত ) প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্বক 


[ ১৮*২ ] 


জন্মত্-সন্থন্ধে আলোচনা ] ক্রঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ 8২১-অন্ 


জীবরূপে অনুপ্রবেশের দ্বারাই সকল পদাথেরই বস্তত্ব ও শব্দবাচাত্ব প্রতিপাদিত হয়। *তদনুপ্রবিশ্য 
লচ্চ ত্যচ্চাভবং ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২৬।২।”-এই শ্রতিবাক্য হইতে ব্রহ্ষানুপ্রবেশবশতঃ এবং একাধ1বশতঃ 
জীবেরও ব্রন্ধাত্বকত্ব জানা যায়। 

সুতরাং ইহাই বৃঝিতে হইবে যে--ব্রক্ষাতিরিক্ত সমন্ত পদাথ” ব্রহ্মশরীর বলিয়া তাহাদের 
বস্তত্ব; এই অবস্থায় তংপ্রতিপাদক শব্সকল এইরূপ অথেরিই প্রতিপাদন করে। এই কারণে 
লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অন্থসারে লৌকিক-পদাথ-প্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্ধিশিষ্ট ব্রচ্দেরই 
প্রতিপাদক। ন্লতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে-“এতদাত্বামিদং সর্বম্”-শ্রুতিবাকো ষে অখ" 
প্রতিজ্ঞজাত হইয়াছে, "তঙ্চম্সি”-বাক্যে সামানাধিকরণ্যে তাহারই বিশেষ ভাবে উপসংহার কর! 
হইয়াছে। মধামপুকব যুগ্মং-শবযোগেই হইয়া থাকে । 


২১। ল্রিলত'ন্সাদ জ্পক্জহেদ আলোছন্না 
শ্রীপাদ জীবগোন্বামী যে ভাবে বিবর্তবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা! পূর্ব্েষট প্রদশিত হইয়াছে। 


৩৫২৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


২২ পক্সিপামন্াদ ক্থাপিন্ন 
শ্রীপাদ শ্রীজীবগে।ম্বামী কি ভাবে পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও পুবের্' প্রদরিত 


হইয়াছে । ৩1২২-১৬ অনুচ্ছেদ জরষ্টবা। 


[ ক্লে তী ] 


চতুর্থ অধ্যায় 
অচিম্ত্য ভেদাভেদবাদ 


২৩। অআনল্যমশব্রাদ স্ন্বন্ে সহশ্িঞ্ডোক্তি, 

পরত্রন্মের সহিত জীব-জগতের সন্ব্ধটী কিরূপ, শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে তাহা বলা হয় নাই। 
এজন্যই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুমারে ভাষাকার আ চার্ধ্যগণ বিভিন্ন মতবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 

পরত্রদ্ষের নিত্য অন্তিতবসন্বদ্ধে কোনওন্ধপ মতভেদ নাঈট। পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের 
অন্তিতবও মবশা সকলে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু একই ভাবে নহে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন - 
পরিদৃশ্যমান জীব জগতেব যে অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, তাহ। বাস্তব অস্তিহ নহে; তাহা মিথ্য।। 
রজ্জবঁতে সর্পত্রমের ন্যায় ্রান্থিনাত্র। জীব-জগতের বাস্তর অস্তিতই যখন তিনি স্বীকার করেন না, তখন 
তাহ।র পক্ষে ব্রন্মের সহিত জীব-জগতের বাস্তৰ কোনও আম্বন্ধের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যেবস্তুর 
কোনও বাস্তব অন্তিতই নাই, ভাঠার সহিত বাস্তব-অস্তিবিশিষ্ট ব্রন্মের সম্বদ্ধের কথাও উঠিতে 
পারে না। 

অপরাপর আঁচারাগণ পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের অস্তিত্বকে রজ্ছুসর্পব মিথ্যা বলেন না; 
তহারা জীবজগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তবে এই অস্তিত্ব যে অনিতা, তাহাও তীহার। 
বলিয়া থাকেন। জীবজগতের এতাদৃশ বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার কপিয়াই তাহারা ব্রঙ্গের সহিত জীব- 
জগতের সম্বন্ধের কথ! বিচার কখিয়াছেন। তথাপিষে তাহাদের এক এক জন এক এক রকমের 
সম্বন্ধের কথ। বলিয়।ছেন, তাহার হেতু হইতেছে তাহাদের পৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। একই বৈদুর্যমণিকে 
দৃষ্টিভঙ্গী অন্নুদারে যেমন কেহ নীলবর্ণ দেখেন, কেহ পীন্তবর্ণ দেখেন, ইহাও তদ্রুপ । ভিন্ন ভিন্ন দুষ্ট 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখেন বলয়! বৈদুধ্যমণিব স্বরূপগত বর্ণ যে লোপ পাইয়। যায়, তাহা নহে। আবার 
কোনও হেতুবশতঃ শঙ্গকে কেহ যদি পীতনর্যুক্ত দেখেন, তাহাতেও শঙ্ের শ্বেতত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় 
না। তিনিও শঙ্খ দেখেন; তবে শঙ্খের স্বরূপগত-বর্ণদর্শনে তাহার অসামথণ বলিয়া শখের 
স্বরূপগত বর্ণ তাহার উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না। 

তদ্রপ জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরক্রশ্গের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ- 
বিষয়ে বিভিন্ন আচাধ্য যে বিভিন্ন মতবাদের প্রচার করিয়াছেন, তাহার হেতুও হইতেছে তাহাদের 
দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। 

কেহ কেহ বলেন_জীব-জগৎ ও ব্রান্মের মধ্যে কোনও ভেদই নাই। আবার কেহ কেহ 
বলেন_ জীব-জ্রগৎ ও ব্র্মের মধ্যে আত্যস্তিক ভেদ বর্তমান যেমন শ্রীপাদ মধ্বাচারধ্য। অপর কোনও 


[ ১৮৪ ] 


অচিস্ত ভেদাভেদবাদ ] বর্ষের সহিত জীব-জগদাদির সন্থন্ধ [ ৪২৪-অন্ক 


কোনও আচার্য্য বলেন-_ ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদাভেদ-সন্বদ্ধ বিচ্ভমান। ইহাদের মধ্যে কেছ 
কেছ বলেন--এই ভেদ!ভেদ হইতেছে গুপচারিক-_যেমন শ্রীপাদ ভাস্করাচার্ধ্য। আবার কেহ কেছ 
বলেন__এই ভেদাভেদ হইতেছে স্বাভাবিক--যেমন প্রীপাদ নিশ্বার্কাচাধ্য। 

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিতে গেলে ষে শ্রতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 
শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহা দেখাইয়াছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীঙ্গীবপাদের আলোচনা গ্রদমিত 
হইয়াছে। 


২৪1 শ্ীপাদ ব্লামান্মুজাজাশ্েরল মতবাদ 

শ্রীপাদ রুমীমুজাচার্য্য বলেন-_জীব-জগৎ হইতেছে ত্রন্গের শরীর । ইহ] শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। 
“যদ্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপ; শরীরম্‌” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ 
জীবগোম্বামীও তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামান্জের মতে জীব-জগৎ হইতেছে ব্রন্মের শরীব, আর 
ব্রহ্ম হইতেছেন শরীরী; স্ৃতরাং জীবজগতের সহিত ত্রন্দের সম্বন্ধ হইতেছে শবীব-শবীদী সম্বন্ধ 1 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই শরীর-শরীরী নম্বদ্ধ স্বীকার করেন নাই। যদ্দি তিনি ইহ] স্বীকার 
করিতেন, তাহ। হইলে তিনি আর অচিন্ত্যত্েদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিভেন না। স্ত্রীপা্দ 
রামামুজ-কথিত শরীর-শরীপী সম্বন্ধ ত্বীকার না করার হেতুও আছে। এই হেতু প্রদর্শিত 
হইতেছে। 

প্রথমত্ত:, জগৎ হইতেছে চিদ বিরোধী জড় বন্ত। আর ব্রদ্ধ হইতেছেন জড়বিরোধী চিদ্বস্তা। 
জগংকে ব্রন্মের শবীর এবং ব্রহ্মকে তাহার শরীবী মনে করিতে ইঈলে পরত্রদ্ধে দেহ-দেহি ভেদ স্বীকার 
করিতে হয়, স্বগত ভেদও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরত্রদ্ষে দেহদেহি-ভেদ নাই, স্বগততেদও 
নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-ন্বগতভেদশূন্য ভত্ব। 
ই্ীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রদ্ধা হইতেছেন ত্রিবিধ-তেদশৃঙ্য তৰ। 

দ্বিতীয়ত» ্রীপাদ রামানুজ ব্রশ্ধে স্বগতভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে মনে হইতে পারে- 
জীবজগৎ-রূপ ব্র্ম-শরীরকে তিনি বর্গের স্বরূপগত বিগ্রহ বলিয়া মনেকরেন। তাহা স্বীকার করিলে 
ত্রহ্থোর স্বরূপগত বিগ্রহকে জড়াংশবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কেননা, ব্রক্ষশপীররূপ জগৎ 
হইতেছে চিন বিরোধী জঙবস্ত । কিন্ত তাহ! শ্রতিবিরুদ্ধ ; কেননা ক্তিবাকা অগুসারে বর্ম হইতেছেন 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ | 

তৃতীয়ত, জগং হইতেছে বিকারশীল। বিকারশীল জগংকে ত্রর্মোর স্বরূপগত্ত বিগ্রহ 
বলিয়। স্বীকার করিলে ব্রদন্ধকেও বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি-শ্মৃতি অনুসারে 
রঙ্গ হইতেছেন সর্বাবস্থায় নির্বিকার । 


[ ১৮০৫ ] 


অচিস্ত্য ভেদাভেদ-বাদ ] গৌড়ীয় বৈষধ-দর্শন [ ৪২৪-আন্ছ 


চতুর্থতঃ, শরীরী থাকে শরীরের মধ্যে, শরীরের বাহিরে শরীরীর কোনও অস্তিত্ব 
থাকে না। জীব-জগৎকে যদি ব্রদ্ধের শরীর এবং ব্রন্থকে যদি তাহার শরীরী মনে করা হয়, 
তাহ] হইলে মনে কবিতে হইবে ক্রন্মের আস্তিত্ব জীব-জগতের মধোই সীমাবদ্ধ। ইহা স্বীকার 
করিতে গেলে ব্রদ্দের ব্রহ্গত্ব বা সব্বব্যাপকত্ব কুপন হইয়। পে । 

আধার-আধেয়ভাবে শরীর-শবীবী সম্বন্ধ মনে করিতে গেলেও সেই প্রশ্থই উঠে। 
বিশেষতঃ কেবল জীব-জগতই যে শরীররূপে ত্রর্জের আধার, তাহাই নহে ; ব্রচ্মও জীব-জগতের 
আধার বা আশ্রয় । “ইমাঃ সব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৮৬৫*-ইত্যাদি 
বাক্যে আ্ুতি তাহাই বলিয়াছেন । 

পঞ্চমতঃ, জীবজগৎ ব্রক্ষেব বিশেষণ, আর ব্রহ্ম তাহার বিশেষ্য । যদি বলা যায়__- 
বিশেষণ-বিশেষানূপ সম্বন্ধ হইতেছে শরীব-শরীগী সম্বন্ধের তাৎপধ্য । তাহা হইলেও বল। যায়, 
জীব-জগতই ব্রন্মের একমাত্র বিশেষণ নহে । “পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ভ্রিপাদস্যামৃতং দিবি*-ইত্যাদি 
শ্রুতিবাকা হইতে জানা যায়__ জীব-জগৎ হইতেছে ব্রন্দের একপাদ বিশেষণমাত্র , তাভারধ জিপাদ 
বিভূতি বা ত্রিপাদ বিশেষণ হইতেছে জীব-জগতেব অতীত । ত্রিপাদ বিভূতিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র 
একপাদ বিভূতিম্বরূপ জীব-জগৎকে ব্রন্ষের বিশেষণ বা শরীর বলিলে ব্রহ্মুশরীরের ব। ব্রচ্গা- 
বিশেষণের সমাক্‌ পরিচয় পাওয়া যায় না। 

যদি বলা যায়--জীবজগত ষে ব্রন্ষের শরীর, ইভা তো শ্রুতিই বলিয়াছেন 7 ইহা তে! 
আনতিবিরুদ্ধ নয় ? 

উত্তরে বক্তব্য এই | জীব জগৎ যে ব্রঙ্ষের শরীর, একথা শ্রত্তিও বলিয়াছেন লত্য ; কিন্তু 
জীব-জগত যে ত্রর্মোর স্বরূপগত বিগ্রহ, তাহ। শ্রুতি ধলেন নাই ॥ ব্রহ্দোর সচ্চিদ।নন্দ-বিগ্রহত্ধের 
কথাই শ্রুতিস্মভি-প্রস্দ্ধ। “যস্য পৃথিবী শবীরং যস্যাপঃ শরীরম্” ইত্যাদি বাক্যে ঘে শরীরের 
কথা বল হইয়াছে, অন্য শ্রুতি বাক্যে আলোকে তাহাব তাৎপধ্য গ্রহণ করিতে হইবে |, 
অন্য শ্রুতিবাক্য, যথা-_“অস্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জলানাং সর্ববাক্মা” তেত্তিপীয় আরণ্যক ॥ ৩১১, 
সর্ববাত্তা জনসমূৃহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া "হাদের শাসন করেন”, প্যঃ গুথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ *ক যস্য 
পৃথিবী শরীরং যঃ প্রথিবীমস্তরো! যময়ত্যেষ ত শাত্বান্তধ্যামামৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩৭৩॥ যিনি 
পৃথিবীতে অবস্থিত ** পৃথিবী ধাহার শবীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন, 
তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অস্বত অস্তধ।ামী আত্মা”, ইহার পরবর্তাঁ ৩৭1৪ হইতে আরস্ত করিয়। 
৩,৭৯৩ পাস বাক্যে বৃহদারণাক শ্রুতি রলিয়ীছেন - “যিনি জলে, অগ্নিতে, অস্তরিক্ষে, বায়ুতে, 
হ্যলোকে, আদিতো, দিকৃসমূহে, চন্দ্রভারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, সর্ববড়তে, গাণে 
বাগিক্দ্রিয়ে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, তকে, বিজ্ঞানে ( বুদ্ধিতে ) এবং রেতে অবস্থিত এবং এই সমস্তেরই 
নিয়ামক, তিনি অস্তধধ্যামী আত্ম, “অস্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী 


[ ১৮৯৬ ] 
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অচিগ্ত্য ভেদাভেদবাদ ] ত্রন্মোর সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪/২৫-অ্ু 


শরীরং য: প্রথিবীমন্তরে সংচরন্‌ ** যস্যাপঃ শরীরম্‌ ** যয তেজ; শরীরম্‌ ** যা বায়ূঃ শরীরম্‌ 
ক যদ্যাকাশঃ শরীরম্‌ *ক যস্য মনঃ শবীরম্‌ ** যল্য বুদ্ধিঃ শরীরম্‌ *ক যস্যাহঙ্কারং শরীরম্‌ *্ যস্য 
চিত্তং শরীরম্‌ ধক যস্যাব্যক্তং শরীরম্‌ **% যস্যাক্ষরং শরীবম, ** যস্য মৃতুঃ শরীরম. ঘো মৃত্যুমস্তরে 
সংচরন্‌ যং মৃত্যুর্ন বেদ। স এষ সর্বসৃতাস্তরাত্বাইপহতপপ্ন। দিবো! দেব একে নারায়ণঃ॥ 
স্থবালোপনিষৎ ॥ ৭ ॥-__যিনি এক, নিতা, অজ এবং যিনি সস্তঃশবীবে গুহায অবস্থিত, এবং পৃথিবী, 
জল, তেজ, বাঁধু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহম্কার, চিত, অব্যক্ত, অক্ষর, ও মৃতা ধাহার শরীর 
এবং পৃথিবী আদির অভ্যান্তরে থাকিযা যিনি সকলকে পবিচালিত করেন, অথচ পৃথিবী আদি 
যাহাকে জানে নী, তিনিহ সর্ব্বভূতাস্তরাত্মা, অপহতপাপা, দিবা দেখ এক নারায়ণ, “তৎস্থষ্ট 
তদেবানপ্রাবিশৎ : তদনুপ্রবিশা সচ্চ তাচ্চাভবৎ ॥ তৈত্তিখীয ॥ ১৬২।- তাহার স্য্টি কবিয়া তাহাতে 
অনুপ্রবেশ করিলেন, তাহাতে অনুপ্রবেশ করিযা সং এবং ত্যৎ তইঈলেন।” এই সমস্ত আতি- 
বাকো বলা হইযাছে পবক্রঙ্গা পরথিব্যাদিব অভ্যন্তরে থাকিয়া! পথিবাদাক নিযন্ত্রিত করেন 
এবং পৃথিব্যাদি হইতেছে ভাহাব শবীব | উহ্াঁতে পবিষ্কাণ ভাবেই বুঝা যাষ তিনি নিষস্তূরূপে 
পৃথিব্যাদির অভান্ভবে থাকেন বলিযাই পৃথিবাদিকে তীহার শরীর এবং তাহাকে পৃথিবাদির 
শরীরী বলা তইযাছে। যেমন সংসারী জীবেব জীবাত। জভদেকের মধো থাকে বলিয়া 
জীবাত্মাকে দেহ ( শর্ষীবী ) এবং জভডদেহকে জীব।স্জাব দেহ (শবীব) বলা হয, তদ্রেপ। জডদেহ 
যেমন জীবাত্মার স্বপগত দহ নহে, তজপ জীব-জগৎও ব্রা্মৰ স্ববপগঠ বিগ্রহ নহে। জীব- 
জগৎ হইতেছে ত্রন্ষের শবীবস্থানীয়-শবীরতুলা । এইরূপ অর্থ গ্রহণ ন1 কবিলে ক্রহ্ষবিষ্যক 
অপর শ্রুতিবাকোব সহিত বিরোধ উপস্থিত হয , কেশনা, শ্রুতি বলিযাছেন ব্রহ্ম হইঈতেছেন 
সচ্চিদানন্ন-পিগ্রহ | 

এই সমস্ত কাবণেই বোধহয় শ্ীপাদ জীবখাগাম্বামী শ্রাপাদ রামান্থজ-কথিত শরীর- 
শরীরী সম্বন্ধ স্বীকাব করেন নাই । অন্তধ্যামিবপে বা নিষস্তবকপে জীব-জগতেব সহিত ব্রহ্ষের 
যে সম্বন্ধ, তাহাউ হইতৈোছে শবীর-শর্রীরী সন্বদ্ধেধ তাতপধ্য। জীন-জগাতন সহিত ব্রন্মেব এই 
জাতীয় সম্বন্ধ আব৪ আছে , যথা কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ, শষ্ট-ম্ৃটিকর্তৃসন্থদ্ধ, বক্ষিত-বক্ষক-সম্থন্ধ, 
আশ্রিত-আশ্রয সন্বন্ধ ইত্যাদি। 


২০1 ভ্ীপাক জীলগোক্ামীল্স সিক্াতড 1 জীন্ব-জগত্েল্ল হি ভ্রচ্দেল সহ্য 
হইতেছে স্পভ্িন্ল্র সহিত স্পক্ভিল্মানেল্ল তহহদ 

শ্রতিবিক্দ্ধ বলিয। আ্পাদ জীবগোস্বামী অভেদবাদ, ভেদবাদ, দ্বিবিধ-তেদাভেদবাদ আদি 

স্বীকার করেন নাই । তিনি বলেন--শক্তি ও শক্তিমানেব মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব-জগৎ ও ব্রন্গের মধ্যেও 


[ ১৮*৭ ] 
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সেই সম্থন্ধই বিদ্যমান । কেননা, জীব ও জগৎ উভয়ই হইতেছে স্বরূপতঃ পরক্রদ্ষের শক্তি । জীব 
এবং জগৎ যে পরব্রদ্মের শক্তি, তাহ] পূর্বেই প্রদিত হইয়াছে; এ-ম্থলে অতি সংক্ষেপে 
তাহা পুনরায় প্রদণিত হইতেছে। 

জীব। “অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহে! য়েদং 
ধাধ্যতে জগৎ ॥৭1৫॥"-এই গীতাবাক্যে যে জীবশক্তির উল্লেখ আছে, সেই জীবশক্তির অংশই হইতেছে 
অনস্ভতকোটি জীব। বিশেষ আলোচনা ২৭-১৫-অন্চ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

জগ্ৎ। “ভূমিরাপোহললে। বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার তীয়ং মে ভিন্ন গ্রকৃতি- 
রষ্টধ। 1৭41”-এই গীতাবাক্য হইাতে জানা যায়, ভূমি-জল-প্রসৃতির সমষ্টিভূত এই জগৎ হইতেছে 
পরত্রন্মের বহিরপ্্া শক্তি মায়াৰ পরিণাম। ম্থুতরাং জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের বহিরঙ্গ। 
মায়াশক্তি। বিশেষ আলোচনা ৩১৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

এইরূপে জান! গেল, জীব ও জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রন্ষের শক্তি এবং ব্রহ্ম হইতেছেন 
শক্তিমান্। নুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ [বছ্যমান, জীব-জগতের সহিত খু 
সেট সম্বন্ধই বর্তমান । 

কেবলমাত্র জীবজগতের সহিতই যে পরক্রন্মের এইরূপ নম্বন্ধ বিদামান, তাহ। নহে ; সমৎ 
বস্তুর সহিতহ ব্রন্মেব এতাদৃশ সম্বন্ধ । 

“পাদোইস্থয বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদসাামৃতং দিখি”- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা! যায়__ 
এই পবিদৃশ্যমান ব্রহ্মাপ্ড হইতেছে পবব্রহ্মেব একপাদ বিভৃন্তিমাত্র । তাহার ত্রিপাদ বিভূতি হইতেছে 
অমৃত নিত্য, প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ডের বা মায়ার অতীহ, অপ্রাকৃত_চিম্ময়। আনভ্ত তগদ্ধাম-সমূহ 
হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকঝেব স্ববূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ_মুতব।ং ম্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি 
বিশেষ বিবরণ ১।১1৯৫ -_-১০৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । চিন্ময় ভগদ্ধামে যে সমস্ত বন্ড আছে তৎসমস্তং। 
তদ্দেপই | 

ভগবদ্ধামে পরব্রক্ম ভগবানের লীলা-পরিকরঞ্ আছেন। তাহারা পরব্রন্ষেরই স্বরূ প- 
শক্তির মূর্তবিগ্রহ _ন্ুতবাং স্বরূপতঃ পরব্রদ্মেরই স্বরূপ-শৃক্তি । বিশেষ আলোচনা ১১।১০৪*৭ অুচ্ঠদে 
রষ্টব্য। | 

এইকূপে দেখা গেল--প্রাকৃত ব্রন্দাণ্ডের অতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামশ্থিত সমস্ত বস্ত এবং 
লীলা-পরিকবাদি__সমস্তই হইতেছে পরব্রঙ্ম ভগবানের স্বরূপ-শক্তি। শ্মতরাং তাহাদের সহিত 
পরব্রদ্মের যে সন্বন্ধ, তাহা ও হইতেছে শক্তিব সঠিত শক্তিমানের সম্বন্ধই | 

আতএব, জীব, জগৎ, ভগবদ্ধম, ভগবদ্ধামস্থিত বন্তশিচয় এবং ভগবৎ-পরিকর-__এই 
সমস্তই স্বরূপত: পরব্রদ্মের শক্তি বলিয়া তৎসমস্তের সহিত পরব্রদ্ষের সম্বন্ধও হইতেছে শক্তির 
সহিত শক্তিমানের সন্বন্ধ। 
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আবার ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদিও উহার ম্ববপশক্তিরই বিলাস _ন্ৃতরাং স্বরূপতঃ 
ভগবানের শক্তি। তাহা হইলে ভগবানের বপগ্ণ-লীল।দির সহিত ভগবানের জন্থন্ধও হইতেছে 
শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ | 


২৩1 স্ণভডন্ল্র লহিত স্পক্িমান্সেল্প সন্গন্ছেল্ স্লপ। অচ্ন্ভ্য ভেদাভেদ জবহ্ছহ্দ 
এক্ষণে দেখিতে হইবে- শক্তি ও শক্তিমানেব মধ্যে সন্বন্থটাব ম্ববূপ কি। শক্তি ও শক্তি- 
মানের মঙ্গেকি ভেদই বর্তমান? নাকি অভেদই বর্তমান ? নাকি ভেপাভেদ-সম্বন্ধ বর্তমান £ 
ক। শক্তি ও শক্তিমান 
যে শক্তি কোনও বস্তুতে অবিচ্ছেস্তভাবে নিত্য বর্তমান থাকে, তাহাকেই সেই বস্ত্র শক্তি 
বল] হয়। সামঘিকভাবে কোনও বস্তরতে যে শক্তিৰ আগমন হয, তাহাঁকে সেই বস্তুর শক্তি বলা 
হয় না। অগ্নি-তাদাস্বপ্রাপ্ত লৌহও সামধিক ভাবে দাহিকা শক্তিব আশ্রয় হয; কিন্তু তাহাকে 
লৌহেব শক্তি বলা হয ন!। উহা হইতেছে লৌহে প্রবিষ্ট অগ্রিবই শক্তি । অগ্নিব দাহিক1 শক্তি 
হইতেছে অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্য । কোনও কোনও স্থলে অগ্রিস্তম্তনেব কথা শুনা যায। অগ্নিতে 
মহোঁষধিবিশেষ প্রক্ষিপ্ত করিলে অগ্নির ওজ্জলাদি বর্তমান থাকা সত্বেও দাঠিকা শক্তি প্রকাশ 
পাঁষ না, তখন আগুনে হাত দিলে হাত পুডিয। যা ন!। মহোষধের প্রভাবে অগ্রিব দাহিকাশক্তিটা 
নষ্ট হইয়া গিষাছে স্থৃতবাং দাহিকা শক্তিটা অগ্রি হইতে পৃথক্‌ হইযা গিচাছে-এইবপ অনুমান 
সঙ্গত হইবে না। কেননা, মহোষধটী অগ্নি হইতে তুলিযা আলিলে সেই অগ্নিরই দাহিক। শক্তি 
পুনবায কাধ্যকবী হইযা থাকে । সিতবাং বুঝিতে হইবে_মহোষবিব প্রভাবে অগ্নিব দাহিকাশত্তি'টী 
স্তম্ভিত হইয। থ!কে মাত্র, স্বীঘ প্রভাব বিস্তাব করিতে পাবে ন মাত্র, িল্ত নষ্ট হযনা। ইহ! 
হইতেই বুঝা যায-_-অগ্রির দাহিকা শক্তি হইতেছে অগ্নি হইতে অবিচ্ছেগ্কা। এই দাহিকা শক্তি 
হইতেছে অগ্নিব ম্বাভাবিকী শক্তি, আগন্তবী নহে । কেবল অগ্নির নহে, বন্তরনাত্রেবই শত্তি হইতেছে 
স্বাভ[বিকী, অবিচ্ছেদ্য! | 
পবব্রদ্ধেগ অনন্ত-শক্তিব মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান-_-চিচ্ছক্তি (ব! পবাশক্তি, বা স্ববূপ-শক্তি), 
জীবশক্তি (খা ক্ষেত্রচ্ছাশক্তি) এবং মাযা শক্তি । 
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান । 
চিচ্ছক্তি, মাযাশক্তি, জীবশক্তিনাম ॥ শ্রীচৈচ, ২৮1১১৬॥ 
বন্ততঃ পরব্রন্মের অনস্তশক্তি হইতেছে এই তিনটী শক্তিবই অনন্ত বৈচিত্রী। 
স্বাভ।বিক কৃষ্ণেৰ তিন শক্তি হয ॥ 
কৃষ্জেব সাভাবিক তিন শক্তি পবিণতি । 
চিচ্ছপ্জি, জীবশক্তি, আব মাযাশক্তি ॥ শ্রীচৈচ, ২২০।১০২৩॥ 


[ ১৮০৯ ] 
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শ্রতি-ম্মৃতি হইতেও এই তিন শক্তির কথা জানা যায়। “পরাস্য শক্তিবিরিবিধৈব শ্রায়তে 
'্ব(ভাবিকী জ্বানবলক্রিয়া চ ॥৬৮।৮-এই শ্বেতাশ্বতর-বাক্যে পরাশক্তি বা চিচ্ছন্তির কথা, “ভূমি- 
রাপোহনলো। বায়ুঃ খং মনো বৃদ্ধিরেব চ) অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা! 19181%, 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরভ্যয়া ॥ শ্লীতা ॥৭1১৪৪৮ ইত্যাদি গীতাবাক্যে এবং “মায়াস্ত প্রকতিং 
বিদ্যাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪1১০৮--ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মায়াশক্তির কথা এবং 
*অপরেয়মিতত্তন্াং গ্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ গীতা ॥ 
৭1৫॥-_ইত্যার্দি গীতাবাকো জীবশক্তির কথা জানা যায়। এই তিনটী শক্তিই হইতেছে পরক্রহ্ম 
ভগবানের স্বাভাবিকী পক্তি। 

শক্তিমান হইতে তাহার স্বাভাবিকী শক্তিকে পৃথক করা যায়না বলিয়া শক্তি ও শক্তিমান্‌_ 
এই উভয়ে মিলিয়াই এক বন্ত। বন্তুটী হইল বিশেষ্য, তার শক্তি হ্টল তাব বিশেষণ । বিশেষ্য 
এবং বিশেষণ মিলিয়াই হইল বন্তটী। ব্রন্ষের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল তাহার 
বিশেষণ। ব্রহ্ম হইলেন শত্তিমান্‌ আনন্দ। বিশেষের সঙ্গে বিশেষণেব নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 
তাই বিশেষণধুক্ত বিশেষ্য হইল বন্ত। 
০১) শ্রীজীবপাদ-কথিত শক্তির লক্ষণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 

বিঞ্ুপুরাণের “প্রত্যস্ত মিতভেদং যৎ তৎসন্তামাত্রম্॥ ৬৭৫৩) যাহা ভেদরহিত, তাহা সত্তা- 
মাত্র”, এই গ্লেকের উল্লেখ করিয়া শ্রীগীবপাদ বলিয়াছেন _-এ-স্থলে পূর্বোক্ত স্বরূপকেই কাধ্যোন্থুখ 
হইলে শক্তি-শব্দে অভিহিত করা হইয়ছে। অতএব, স্ববপের কাধ্যোম্থুখত্ের ছারাই শক্তিত্ব, স্বতঃ 
নহে-_ইহ।ই জানা গেল। ন্ুৃতরাং যাহা বিশেম্যরূপ, স্বয়ং তাহাই শক্তিমদ্বিশেষণরূপ ; কাধ্যোমুখতখই 
শক্তি; জগৎও কাধ্যক্ষমত্ধমূল। সেই ক্ষমত্বাদিরূপ সেই শক্তি নিত্যাই। “প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তং 
সম্তামাত্রম-ইত্যত্র প্রা গুক্তং স্বরূপমেব কাধ্যোনুখং শক্তিশব্দেনোক্ত মিতি। অত: স্বরূপস্ত কাধ্যে ম্ুখত্ে- 
নৈব শক্তিত্ং ন, স্বত ইত্যায়াতম্‌। ততশ্চ বিশেষারূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্বিশেষণরূপং কার্য গুখত্বং 
তু শক্তিঃ। জগচ্চ কাধাক্ষমত্থমূলমিতি। তৎক্ষমত্াদিরূপা নিত্যোৰ সা শক্তিরিত্যবগম্যতে ॥-_শ্রীভগবৎ- 
সন্দভীঁয় সর্বসন্থাদিনী ॥৩৬ পৃষ্ঠা ॥৮ 

শ্রীপাদ জীবগোস্বমীর উল্লিখিত বাকো শক্তির যে লক্ষণ বাক্ত হইয়াছে, ভাহা হইতে 
বুঝা যায়-কোনও দ্রব্যের শক্তি, সেই দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে? কাধ্যোনুখ সেই দ্রব্য 
হইতেছে তাহার শক্তি । ভ্রব্য ও ভ্রব্যশক্তি বস্তুতঃ একই 1! এই লক্ষণ অনুসারে, কন্তুরীর গন্ধ (শি) 
হইতেছে কাধ্োন্ুখ (স্ব-প্রকাশোনুখ ) কন্তবী, অপর কিছু নহে । অগ্নির উত্তাপ ( শক্তি) হইতেছে 
কর্ধ্যোন্ধুখ (স্ব-প্রকাশোন্ুখ ) অগ্নিই, অপর কিছু নহে। স্থ্্্য এবং স্য্যপগশ্যি সন্বন্ধেও তদ্রেপই বুঝিতে 
হইবে। শ্রীজীবকথিত শক্তির এতাদৃশ লক্ষণ হইতে বুঝা যায়__কন্তুরীর গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া! গেলে 
কস্তরীর ওজন কমিয়। যাইবে ; কেননা, গন্ধরূপে বাস্তবিক কন্তুরীই বহির্গত হইয়া যায়। আধুনিক 
জড়বিজ্ঞানও তাহাই বলে (তৃমিকাঁয় ৩০-ক-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। এইরূপে দেখা! গেল _শ্রীজীবপাদ 


॥ ১৮১* 4 


অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ ] ত্রন্ষমের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪/২৬-জ? 


কথিত শক্তির লক্ষণ আধুনিক -বিজ্ঞান-সম্মত। দ্রব্যের শক্তিই হইতেছে দ্রব্যের বিশেষণ, আর, জব্যটী 
হইতেছে তাহার বিশেষ্য । কার্যোস্ুখ বা শ্ব-প্রকাশোণ্ুধ বিশেষ্য যখন হইল বিশেষণ, তখন 
বিশেষণ ওবিশেষ্যাতিরিক্ত কিছু নহে , বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ে মিলিয়াই হইল বস্তু; কল্তরী এবং 
কম্তরীর গন্ধ-এই উভয় মিলিয়াই কম্তুরী, অগ্নি এবং তাহার উত্তাপ-_-এই উভয়ে মিলিয়াই অগ্নি; 
কেনন) গন্ধহীন কম্তবী নাউ, উত্তাপহীন অগ্নিও নাই। 

উহাতে কেহ বলিতে পাবেন _বিশেষ্া এবং বিশেষণ মিলিয়াই যদি বন্তব হয়, বিশেষণকে 
ঘদি বিশেষ্য হইতে-_অর্থাৎ শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে পুথকৃই না করা যায়, তাহ হইলে 
পৃথক, ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা! প্রয়োজন কি? কেবল বস্ত্র বলিলেই তে! চলিতে পারে? 
দ্বস্থাতোইত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপাত্বাভাবানন ততঃপৃথকৃতমস্তী ত্যভিপ্রায়েণেব তথোক্তমিতি জ্েয়মূ। 
'বন্ধেবাস্ত__কা তত্র শক্তিন্ণাম। শ্রীভগবৎ সন্দর্ভীঁয়-সর্ববসম্বাদিনী ॥ সাহিত্য পরিষৎসংস্করণ ॥ ৩৬ পৃষ্ঠ। ॥৮ 

এই প্রশ্নে উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলেন-ঈতি মতং তু নন 
যেদাস্তিনাং মতম্‌; সত্যপি বস্ত্রনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তন্তাদি-দর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঘৈতৎ ॥_-ইহা 
বেদাস্তীদের মত নতে। মন্ত্রাদিব প্রভাবে কোনও বস্তুর শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখ! যায়ঃ কিন্তু 
বন্তুটী থাকে (যেমন অগ্নিণ দাহিকা শক্তি স্তম্ভিত হইলেও বিশেষ্যবপ অগ্নি থাকে )। সুতরাং 
শক্তির পৃথক নাম না থাকা যুক্তিসঙ্গত হইবেনা।” অগ্রিস্তস্তনেব ব্যাপাবে দেখা যায়- শক্তি 
অনুভূত ন! হইলেও শক্তিমানের অনুভব হয় , হাত না পুড়িলেও আঞ্ন দেখা যায়। ম্ৃতরাং অগ্নি 
এবং তাহা ব দাহিকাশক্তিকে পুথক, নামে অভিহিত কবাই সঙ্গত। 

এক্ষণে দেখ! যাউক, ত্রিবিধা স্বাভাবিকী শক্তির সহিত শক্তিমান্‌ পরত্রন্মের সম্বদ্ধের স্বরূপটী 
কিরূপঃ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কি ভেদই বর্তমান? নাকি অভেদ? নাকি ভেদাভেদ? 


খ। শক্তি ও শক্তিমানের জন্দন্ধ। ভেদাভেদ সন্থন্ধ 
কম্তবীৰ দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচন! করা যাউক। কন্তববীর গন্ধ হইতেছে কন্তুবীর শক্কি। 


কন্তুরীর গন্ধকে খন কন্তবী হইতে পৃথক করা যায় না, তখন মনে হয, উভয়ের মধ্যে ষেন 
কোনও ভেদ নাই। কিন্তু মভেদ-সিদ্ধান্ত কবিতে গেলেও এমন এক সমস্থা দেখা দেয়, যাহাতে 
অভেদ-সিদ্ধাস্ত করা যায় না। সমস্যাটা এই | যেখানে ক্তধী দেখা যায়না, কন্তুরী হয়তো একটু 
সামান্ত দূবদেশে অলক্ষিত ভাবে আছে, সেখানেও কন্ত্রগীর গন্ধ অনুভূত হয়। ঘরের মধ্যে এক সাজি 
সুগন্ধি মলিক! ফুল থাকিলে ঘরের বাহিরেও তাহার গন্ধ পাওয়া ষায়। এইরূপে, কস্তবীব বহিদ্দেশেও 
যখন কন্তরীর গন্ধ অনভূত হয়, তখন কন্তরী ও কন্তরীর গন্ধ একেবারে অভিক্প, তাহা! মনে 
করা চলেন।া। 

আবাব, কন্তুরীর বহির্দেশে গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়? কন্তরী ও কন্তরীর গদ্ধেব ভেদ আছে-- 
ইহাও মনে কর! যায়না; এইকব্সপ মনে করিতে গেলেও আর এক সমস্যা উপস্থিত হয়। ক্তরী ও 


[ ১৮১১ ] 


অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৪২৬-অনু 


তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ আছে মনে করিতে গেলে, উভয়কে ছুইটা পৃথক বস্ত বলিয়া মনে করিলে, 
জলের অগ্লজান ও উদকজানের মত, কন্ত্বরী এবং তাহার গন্ধাকে সগন্ধ-কন্তনীর ছুইটা উপাদান বলিয়। 
মনে করিতে হয়। উপাদান বলিয়ামনে করিলে,গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কন্তরীর ওজন কমিয়া 
যাইতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তাহাতে কন্তুরীর ওজন কমেনা (২৩২৬- 
্রহ্মস্থত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর[চার্ধ; )। স্থৃতরাং তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে 
কর! যায় না।& 

এইরূপে দেখ! গেল__কন্তুরী এবং তাহার গন্ধেব মধ্যে কেবল-অভেদ-মনন যেমন হুর, 
কেখল ভেদ-মননও তেমনি ছুক্ষর। অথচ ০জদ আছে বলিয়া? যেমন মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও 
তেমনি মনে হয়। 

এবিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোশ্ব।মীও উক্তরূপ ছৃষ্ধরত্বের কথাই বলেন। তিনি বলেন শক্তিকে 
স্বরূপ হইতে অভিন্নবপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহাদের ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও 
চিন্তা করা যায়না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। তাই, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ এবং 
অভেদই স্বীকার কবিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ যে অচিস্তা, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। “তস্মাৎ 
স্বরূপ।দভিন্নত্বেন চিস্তয়িতুমশক্)ত্বাদ্‌ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িউমশক্যত্বাদ্‌ অভেদশ্ত প্রতীয়ত ইতি, 
শক্তিশক্তিমতো ভেঁদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতো তো চ অঠিত্তোৌ ইতি ॥ সর্ববসন্বাদিনী ॥ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা ॥৮ 

শক্তি ও শত্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ চিন্তা করা কেন সম্ভব, তাহাও 
গ্রীজীব বলিয়াছেন। 

কেবল অভেদ-মননে যে দোষ জন্মে, সর্বপ্রথমে বিষুপুরাণের একটা শ্রে'কের আলোচন৷ 
করিয়া শ্রীভাব তাহ দেখাইয়াছেন। শ্লেকটী এই £ - 

“জ্ঞাতশ্চতুবিবধো রাশি: শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গ্ুরো | 
বিজ্ঞাতা চাপি কাৎস্সেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ বিষুঃপুবাণ 7 ৬৮1৭” 

এই শ্রেকে মৈত্রেয় পরাশরকে বলিয়াছেন-_“গুরুদেব ! অপনার নিকটে আমি ঈশ্বরের 
চতুর্ধ্িধ কূপের কথা অবগত হইলাম (সেই চতুর্বিবধ দূপ হইতেছে এই-_পরক্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ 
এবং লীলামৃত্তি। বিষু্পুবাণ ॥ ৬৭ অধ্যায় ।) ত্রিবিধ শক্তির কথাও অবগত হইলাম ( ত্রিবিধ 
শক্তি হইতেছে _ পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি ও অবিদ্ভাশক্তি। খিষুঃপুরাণ ৬৭৬১ )। এতছ্যতীত 
ভ্রিবিধ ভাবন। সম্বন্ধে অবগত হইলাম (ত্রিবিধ ভাবনা--ব্রহ্মভাবাঝ্সিকা ভাবনা, কর্ঘমভাবাত্িক। 
ভাবনা! এবং উভয়1ত্মিক। ভাবনা । সনন্দনাদি ব্রন্গা-ভাবনায় নিরত, দেবাদি স্থাবরাস্ত কর্মভাবনা- 
পরায়ণ এবং হিরণ্যগভ দি উভয়-ভাবনাপরায়ণ। বিষ্ুপুরাণ॥ ৬৭৪৮- ৫১ শ্লোক ॥)” 

ইহার পরেই মোত্রেয় পর/শরকে আরও বলিয়াছেন_ 


* আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তরীর ওজন কমে। 


[ ১৮১২ ] 


অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ ] ত্রদ্ধের সহিত জীব-জগদা দির সম্বন্ধ [ ৪২৬-অঙগ 


পত্বতপ্রসাদাশ্নয়া জ্ঞাতং জেয়ৈরন্যৈরলং দ্বিজ। 
যখৈতদখিলং বিষ্ঠোজ গন্প বাতিরিচাতে ॥ বিষুপুরাগ ॥ ৬৮ ॥ 

--হে দ্বিজজ! আপনার প্রমাদে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই অখিল জগৎ বিষুধ হইতে 
ভিন্ন নহে; অতএব আমার মার জানিবার বিষয় কিছু নাই ।” 

বিষুপুরাণের এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে-_এস্থলে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কেবল 
অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর প্রদশিত হইয়াছে যে, কেবল অভেদ বিষ্ণুপুরাণের 
অভিপ্রেত নহে । 

যাহা হউক, প্রথমোল্লিখিত “জ্ঞাতশ্চতুর্বিধোরাশিস- ইত্যাদি বিষুপুরাঁণের ৬৮।৭-ক্লোকের 
আলোচনায়, শ্রীপাদ জীগোন্বামী তাহার সর্ধবসগ্থাদিনীতে ( ৩৭ পৃষ্ঠায় ) বলিয়াছেন__ 

“ইতি আ্রীমৈত্রেয়স্ত।ম্ুবাদেইপি  পৌনরুজ্যাদোষহানায়াসন্সিহিতসন্নিধাপন-লক্ষণ কষ্টকলপুন। 
প্রসজ্দ্যেত। চতুররিধরাশিকথনেনৈব স্বরূপস্তে ক্তত্বাৎ।- ইহ! মৈত্রেয়ের অন্ুবাদ-বাক্য (পূর্ববকথিত 

॥বাক্যের পুনরুক্তিমাত্র )। এ-স্থলে চতুর্রিধ রাশি বলাতেই স্বরূপতন্ব কথিত হইয়াছে । সুতরাং 

কেবল অভোর্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রেয়ের অনুবাদেও পুনরুক্তি দে।ষহানির জন অসন্নিহিত-সন্নিধাপনরূপ 
কষ্টকন্পনার প্রসক্তি হয়।” 

স্রীপাদ জীবগোম্বামী যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্য এইরূপ। বিষুপুবাণের শ্লোকে 
চতুর্রধরূপে পরতত্বের স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে । শক্তির প্রভাবেই পরতত্ব বস্তুর এই চতুর্ববিধ 
বৈচিত্র/। শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে আত্যস্তিক ভাঁবে অভিন্ন মনে কর! হয়, তাহা হইলে উত্ত 
চতুর্ষিবধ রূপের মধো ও আত্ান্তিক অভেদ মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত চতুর্বিধরূপ যে সর্বতোভাবে 
অভিন্ন এবং রূপবাচক শব্দখুলিও যে একার্থবোধক, তাহাই মনে করিতে হইাবে। তাহাই যদ্দি 
মনে করিতে হয়, তাহ] হইলে এক।এবৌধক চারিটী শব্দ প্রয়োগের কোনও সার্থকতা থাকে না। 
পুনরুর্তিদোষ আসিয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করা যায় না। 

এইরূপে দেখা গেল শক্তি ও শক্তিমানের আত্যস্তিক অভেদ স্বীকার করিলে দোষ-প্রসঙগ 
উপস্থিত হয়। 

অব।র, আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিলেও দোষ দেখা দেয়। কেবল ভেদ স্বীকারে দোষ 
এই । শক্তি যদি শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে আত্যান্তিক ভাবে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সেই শক্তির 
শক্তিমান বলা চলেনা । শক্তি ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় একটা বস্ত্র হইয়। পড়ে; তাহাতে ত্রন্মের শ্রাতি- 
প্রসিদ্ধ অথয়ত্ব ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। আবাগ শক্তি ব্রহ্ম হইতে আত্যস্তিক ভাবে ভিন্ন হইলে শক্তির 
প্রভাবে ত্রন্মের চতুব্বিধ দূপে আত্মপ্রকাশ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি বলাযায়_ত্রদ্ধ হইতে 
ভিন্ন শক্তিই স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মকে চতুর্ববিধরূণে প্রকাশ করিয়া! থাকে, তাহা হইলেও ব্রঙ্দের স্বাস্থ্য 
কুপন হইয়া পড়ে। “পরাস্ত শক্তি বির্ববিধৈব শ্রুয়তে ন্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 


[ ১৮১৩ ] 


অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৪1২৬-অনু 


যে ক্রদ্ষের স্বাভাবিকী শক্তির কথ, স্বভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, 
ভে স্বীকার করিলে তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। 

এইরূপে দেখ! গেল_ শক্তি ও শক্তিমানের কেবল ভেদ স্বীকারেও দোষ উপস্থিত হয়। 

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের একটা ক্লোকেরও আলোচনা করিয়াছেন। 
শ্লোকটী এইত 

“জ্ধানবিচ্কাননিধয়ে ব্রক্মণেইনস্তশক্তয়ে। 
অঞ্চণায়াবিকারায় নমন্তে প্রাকৃতায় চ ॥ আীভাঃ ১০।১৬।৪০|।৮ 

এই শ্লোকটী হইতেছে হ্ীকফজের প্রতি কালীয়-নাগপত্বীগণের উক্তি। নাগপত্বীগণ 
বলিতেছেন “জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি, অনস্তশক্তি, অগ্ুণ, অবিকাপী, প্রকৃতি-প্রবর্তক ব্রহ্গকে (শ্রীকষ্চকে) 
নমস্কার |” 

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন__-“ক্ৰ।নবিজ্ঞানলিধয়ে জ্ঞানং জ্ঞগ্ডিঃ, 
বিচ্ঞানং চিচ্ছন্তিঃ উভয়োনিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়। কথং তথাত্বমত উক্ত ব্রহ্মণেইনস্তশক্তয়ে। 
কথস্ভৃতা য ব্রন্নাণে অঞ্চণায়াবিকারায়। কথন্তুতায়ানস্তুশক্তয়ে প্রারৃতায় প্রকৃতি প্রবর্তকায় অগ্রাকৃতায় 
ইতি বা অগ্রাকৃতানস্তশক্তিঘুক্তায়। ময়মর্থঃ। অগ্ণতাদবিকাবং ব্রহ্ম জপ্তিমাত্রতাং কারণাতীতম্ঃ 
প্রকৃতি প্রবর্থকত্বাৎ অনম্তশক্তিঃ বিজ্ঞাননিধিত্বাদীশ্বথঃ কারণম্‌ , তর্নভুয়াত্মনে নম? ইঈতি।-_জ্ঞান- জ্ঞপ্থিঃ 
বিজ্ঞান- চিচ্ছক্তি; এই উভয়দার। যিনি পুর্ণ, তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধি, তাহাকে নমস্কার। তিনি 
তথবিধ কেন, তাহ। বুঝা ইবার জন্যা বলা হইয়াছে_'ব্রদ্ধণে অনস্তশক্তয়ে--তিনি অনস্তশক্তিযুক্ত ঙ্ম, 
ভাহাকে নমস্কাখ। কিরকম ব্রহ্ম? অঞ্চণায় অবিকারায়_তিনি অগুণ (প্রাকৃত গুণহীন ) এবং 
ভবিকার। কিরকম হনস্তশক্তি? তিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, অনন্ত অ.প্রাকৃতশক্তিযুক্ত । অগ্চণত্ব- 
নিবন্ধন তিনি অবিকাব, জ্ঞপ্তিমাত বা জ্ঞানমাত্র বলিয়া তিনি ব্রহ্ধ এবং কারণাতাত। প্রকৃতির 
প্রবর্তক বলিয়। তিনি অনস্তশক্তি। তিনি বিজ্ঞাননিধি বলিয়! ঈশ্বর এবং কারণ। এই উভয়াতুঞ্কে 
নমস্কার 1” 

এ-স্থলেও শক্তি ও শক্তিমানের কেবল অভেদ-ম্বীকারেও দোষ দেখ! দেয়, কেবল ভেদ- 
স্বীকারেও দোষ দেখ দেয়। 

কেবল অভেদ-ম্বীকারের দৌষ এই | শ্রীধরস্থামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে বিজ্ঞান-শব্ডে চিচ্ছ্তি 
বুঝায়। পরত্রহ্মকে জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধি_ জ্ঞান-বিজ্ঞান পুর্ণ বলা হইয়াছে। তাহাকে অনস্ত- শক্তিও__ 
অনন্তশক্কিবিশিষ্টও--বলা হইয়াছে । ফ্রি শক্তি ও শক্তিমানের আত্যস্তিক অভেদ স্বীকার 
করা হয়, তাহ] হইলে কেবলমাত্র *ত্রহ্ম”শব্দের উল্লেখেই শক্তি ও শক্তিমান্‌ উভয়ই স্ুচিত হইত, 
ব্রন্ধকে গজ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি* এবং “সর্বশক্তি” বলার কোনও সার্থকতা থাকে না ; তাহ'তে বরং 
পুনরুক্তি-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়। পড়ে। প্জ্তান-বিজ্ঞান-নিধি” এবং “সর্বশক্তি” এই শবছয়ে শক্কি- 
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মান ব্রহ্মে এবং তাহার শক্তিতে ভেদেরই ইঙ্গিত দেওয়া! হইয়াছে । কিন্তু এট ভেদও আঁত্যস্তিক 
ভেদ নহে। 

আত্যন্তিক ভেদ স্বীকারের দোষ এই । মআত্ান্তিক ভেদ-ম্বীকারে ব্রদ্মেব অছয়ন্ব ক্ষু্ন হয়। 
আবার, শক্তি যদি শক্তিমান্‌ ব্রহ্ম হইতে আতান্তিকভাবেই ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম “জ্ঞান- 
বিজ্ঞান নিধি” এবং “সর্বশক্তি” হইতে পারেননা। এই শব্দদ্বয় দ্বার! ত্রহ্মশক্তিব স্বাভাবিকত্বই 
শুচিত হইতেছে । আত্যন্তিকভাবে ভিন্না শক্তি কখনও স্বাভাব্কী হইতে পাবে না। অথচ শক্কি 
যে ত্রদ্ষের স্বাভাবিকী, তাহা শ্রুতি বলিয়! গিয়াছেন। 


ইহ্বার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন -_শ্রীরামান্ুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদের কথা 
বলেন। তাহ! হইলেও শক্তি যে স্বরূপেবই অন্তরঙ্গ সুতরাং স্ববপভূত _ তাতাও তাহারা প্রতিপন্ন 
কখিয়া থাকেন। শক্কি যদি স্ববপর অস্তরবঙ্গ এবং শ্ববপভূত হয়, তাহা হইলে শক্তি ও শক্তিমৎ্‌ 
স্বরূপের আতাস্তিক ভেদ আছে বলা যায় না এবং আত্যন্তিক আডেদ আছে ব্লিষাও মলে 
করা যায় না। বামানুভীয়গণ বিশিষ্টাকেই অবাভিচাঁপিরূপে স্বরূপ বলিয়া ম্বীকাধখ করেন, কেবল 
বিশেষ্যকে অব্যভিচাবিকপে স্ববপ বলিয়। তাহারা প্রতিপাদন করেন না। ম্ুতবাং তাহাদের মতেও 
স্বরূপ-শক্তি অবশ্যুই স্বীকাধা। 


শল্তি ও শক্তিমানেব ভেদ স্বীকাৰ কবিয়াই বামানুজীযর়গণ ব্রন্দেব স্বগতভেদ স্বীকার কবিয়া 
থাকেন। কিন্তু শাতান্তিক ভেদ স্বীকার কবিলে ব্রঙ্গেব অছ্বযত্ব বক্ষিত তইতে পাবে মা। 
শক্তির অস্তবঙ্গত্ব এবং ন্ববপভূত্ব স্বীকাব কবিলে অদ্যত্ব-প্রতিজ্ঞাব সহিত বাবোধ উপস্থিত হয় না। 
ৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় ব্রন্মে ষড়ভাপবিকাব (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, বদ্ধতে, অপক্ষীয়তে, 
নশ্তাতি__-জন্ম, অক্তিধ, বিপবিণাম, বুদ্ধি, ক্ষয় এবং বিনাশ -এই ভয বকমেব বিকাব ) নিষিদ্ধ হইলেও 
অস্তিহটা সব্বথা অপবিহাধা। এ-ম্থলেও তদ্দেপ। (ভানুপর্্য এই ত্রক্ষক্কপেব অস্তিত্ব স্বীকৃত। 
রামামুজীয়দের মতে স্বৰপ বলিতে শক্তিবিশিষ্ট ব্রন্মকেই বুঝায় । শক্তি ব্রন্মের স্ববূপভূত হওয়ায় 
আদ্ধয়ত্ব প্রতিজ্ঞার হানি হঈতে পারে না। বামানুজীয়েবা শক্তি-শক্রিমানের ভেদ স্বীকার কবিয়াও 
যখন ব্রন্মেব অদ্য়ত্ব স্বীকাব করেন, তখন পবিষ্কাবভাবেই বুঝা যাঁয়, তাহারা শক্তির আত্যন্তিক ভেদ 
স্বীকার করেন না, আতান্তিক ভেদ স্বীকার কবিলে অছ্য়ত্ব রক্ষিত হইতে পাবে না )। 


কোনও কোনও স্থলে তন্মাত্র-বন্ততেও এতাদূৃশ স্বগতভেদের যাথার্থা পবিলক্ষিত হয়। 
যেমন, পৃথিবী ; তাহাব গুণ বা শক্তি হইতেছে গন্ধ-তম্মাত্ত -যাহা একমংত্র শ্রাণেন্ছিয় দ্বাপা অন্ুভব- 
ঘোগা, অঙ্গুলি-আদিদ্বার৷ অনুভবযোগা নহে । এই গন্ধেবও নানাবিধ বিশেষ বা ভেদ আছে ( ইহাই 
স্বগত ভেদ ); কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষ বা ভেদ কেবলমাত্র জাণেন্দ্রিয়দ্বাবাই মন্ভভূত হইতে পারে; 
অঙ্গুলি নিক্ষেপের দ্বার অনুভূত হইতে পারে না। বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকা বিভিন্নতাব মূল কিন্তু 
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গদ্ধেরই বিভিন্ন তা, এই বিভিন্নতা গন্কাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে । কেন না, আগেক্জিয় স্বারাই তাহাদের 
অম্ভুভব হয়। 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামী এই প্রসঙ্গে শ্রতিবাক্যেরও আলোচন৷ করিয়াছেন। 

“বিজ্ঞানম্‌ আনন্দম্‌ ব্রহ্ম ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৯২৮॥ ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞান এবং আনন্দ ।” 
বিজ্ঞান-শব্দে জড়বিরোধিত্ব এবং আানন্দ-শব্দে দুখবিরোধিত বুঝায় শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য হইতেছে 
এই-_ ব্রন্ধবন্থ হইতেছেন বিজ্ঞীন ( জড়বিরোধী, অজড় চিন্ময় ), এবং আনন্ৰ বা সুখ ( ছুঃখবিরোধী-- 
তাহাতে ছুঃখের ছাযাও লাই )। এই ছুইটী তাহার গুণ বা ধর্ম -স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় উদ্ভুত । শক্তি ও 
শক্তি-মানের আত্মস্তিক অভেদ মনে করিতে গেলে এই দুইটী শবের ব্যঞ্জনাতেও আত্যন্তিক অভেদ-__ 
অর্থাৎ এই হুইটা শব্দকেও সম্যক্রূপে একার্থক--মনে করিতে হয়। তাহাতে পুনরুক্তি-দোষের প্রসঙ্গ 
আসিয়া পড়ে। 

আবার, বিজ্ঞান ও গানন্দকে সম্যক্রূপে ভিন্ন মনে করিলেও ব্রন্ষে স্বগত ভেদ স্বীকার 
করিতে হয়। তাহাও দোষের ; যেহেতু, বর্গ হইতেছেন সর্ববব্ধ-ভেদরহিত অদ্ধয়তত্ব। «কিমিহ 
বিচ্ঞানানন্দশব্দৌ একাথেণী ভিন্নাথৌ বা? নাগ্যঃ- পৌনকুক্ত্যাৎ। অস্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্মমানন্দত্থ! 
তাত্রৈকন্মিন্নেব ইতি তাদৃশ স্বগতভেদাপন্ভিঃ॥ সর্ববসম্ব। দিনী ॥৩৮পৃষ্ঠা ॥৮ 

শ্রীপাদ জীবশোস্বামী ভেদ এবং অভেদলশ্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। শেষকালে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন--শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল অভেদ মলে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা 
দেয়। তর্কের দ্বারাও নির্দোষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিনানের ভেদ 
সাধন কর! যেমন দুদ্ধর, আভেদ সাধন করাও তেমনি দক্ষর। এজন্য কেহ কেহ ভেদ |ভেদ-সাধন-চিস্তার 
অসমর্থতা প্রযুক্ত অচিস্তা ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন। “শপবে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং (বরহ্মস্থত। 
২1১১১) ভেদেইপ্যন্ডেদেহপি নির্দযাদদোষ-স্স্ৃতিদর্শনেন ভিন্নভয়। চিন্তয়িতমশক্যতাদভেদং সাধয়ুস্তূ 
তদ্ধদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ, ভেদমপি সাধয়স্ত্েই চিস্ত্য-ভেদাণ্েদবাদং স্ীকুরধ্বন্তি॥ অর্বরষ- 
সম্বাদিনী ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা” 

তিনি নিজে যে অঠিস্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন, তাহাও শ্রীজীবপাদ বলিয়া গিয়াছেন 
পন্বমতে তু অনিষস্ত্যাভেদাভেদাবের অনিস্ত্যশক্তিময়ন্ধা দিতি ॥ সবধবনন্বা দিনী ॥১৪৯ পৃষ্ঠা ॥” 

কিন্তু পুর্ববোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ কেবল ভেদ-মনং 
করেতে গেলেও এমন এক লমন্তাঁব উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়। যায়না । আবার কেবহ 
অভেদ-মনন করিতে গেলেও এমন এক সমস্যার উদ্ভব হয় ষাহার কোমও সমাধান পাওয়। যায় না 
তাই, বাধ্য হইয়া ভেদ এবং অভেদ এই উভয়ের যুগপৎ বিদামানতা স্বীকার করিতে হইতেছে 
কিন্তু এই ন্বীকৃতির মূলে সমস্তা-সমধানের অসামর্থাবতীত অন্ত কোনও যুক্তি নাই। এই 
অবস্থায় রোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা এবং সঙ্গত কিনা? 


[ ১৮১৬ ] 


গ্ 
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গ। ছনচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরদ 

এই প্রাশ্্ের উত্তর পাওয়া যায় বিষুরপুরাণে। বিষুপুরাণ হইতে জানা যায়__মৈত্রেয় 

পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-__ 
নিগু-ণন্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ | 
কথং সর্গা দিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥ বিষুঃপুরাণ ॥ ১৩1১ ॥ 

যিনি নিগুণ (সন্বাদিগুণশূন্য ), যিনি অপ্রমেষ ( দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ), যিনি 
শুদ্ধ €( দোষবহিত, বা সহকাবিশুন্য ) এবং যিনি অমলাত্বা ( রাগাদি-দোষরহিত ), সেই ব্রন্ষের পক্ষে 
জগৎ-স্থষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব কিবপে স্বীকৃত হইতে পাবে ?” 

এই প্রশ্নের উত্তবে পবাশব মৈত্রেয়কে বজিযাছিলেন-_ 

“শৃক্তয়ঃ সব্বভাবা নাস্চিস্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ | 
যতোহতো। ব্রন্মণস্কান্ত সর্গীছ্ভা ভাবশক্তয়ঃ ॥ 
ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য বথোঝতা। ॥ __বিষুপুবাশ ॥ ১1৩২ ॥ 

-হে তপন্থিশ্রেষ্ঠা সমস্ত ভাঁব-পদার্থে শক্তিসমৃহ যেমন অচিস্তা-জ্ভানগোচর, তদ্রুপ 
ব্রন্দেব জগত্-স্ষ্ট্যাদি ভাব-শক্তিও  অচিজ্ত্য জানগোচব, ইহা অগ্সিব দাহিকাশক্তির শ্যায় 
স্বভাবসিদ্ধ 1” 

এই শ্লোকেব টীকায শ্রীধবস্বামিপাদ লিখিযাছেন-_ 

“লোকে হি সর্ববষাং ভাবীনাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তযঃ অচিস্তাজ্কানগোচবাঃ 1 অচিস্ত্যং 
তর্কাসহং যজজ্ঞানং কাধ্যান্তথান্রপপত্তিপ্রমাণকং তল্ত গোচবাঃ সম্তি। যদ্ধা, অচিন্ত্যা ভিন্মাণি্ত্বাদি- 
বিকলৈশ্চিন্তয়িতু্‌ অশক্যাঃ। কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচবাহঃ সম্তি। যত এবমতো ব্রহ্ষণোহপি 
তাস্তথাবিধ।ঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ ভাবশক্তুষ; স্বভাবনিদ্ধাঃ শক্তঘঃ সম্ত্োেব, পাবকসা দাহকতাদি- 
শরক্তিবং। অতো! গুণাদিহীনস্য অপি অচিস্তাশক্তিমত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ-_ 
'ন তস্য কার্যাং করণঞ্চ বিদ্তে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে | পবাস্ত শক্তির্র্ববিধৈব আঁযতে 
স্বাভাবিকী জ্জানবলক্রিযা চ। মায়ান্ক প্রকৃতিং বিদ্যান্মীযিনন্ত মহেশ্ববম্-ইত্যাদি। যদ্বা এবং 
যোজনা, সর্ধেষাং ভাবানাং পাবকস্যোঞ্চতা-শক্তিবদচি্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ শক্তযঃ সম্তোব। ব্রহ্মণঃ 
পুনস্তাঃ স্বতাবভূতাঃ স্বপাদভিন্নাঃ শক্তযঃ। পপিবাস্য শক্তিবিরবিধৈব আীযতে' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতো 
মণিমস্ত্রাদিভিরগ্ল্যৌফ্যবৎ ন কেনচিদ্‌ বিহন্তং শক্যতে। অতএব তস্য নিরহ্কুশমৈঙ্থর্্যম্‌। তথা চ 
শ্রুতিঃ--'দ বা অযমাত্মা সর্ববস্য বশী সর্বসোশানঃ সব্বস্যাধিপতিহ ইভ্যাদি। “তপতাং শ্রেষ্ঠ' ইতি 
লন্বোধয়ন্‌ কাপি তপঃশক্তিঃ স্বযংবেছ্োতি সুচয়তি। যত এবমতো। ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবস্তি, 
লাজ কাচিদন্ুপপত্তিবিত্যর্থঃ 

টাকার মন্ানুবাদ। লৌকিক জগতে দেখা যায়, মণিমন্ত্রাদি ভাঁববস্তর শক্তি অচিস্ত্য- 
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জ্ঞানগোচর | অনিস্ত্য---তর্কাসহ, যুক্তিতর্কদ্বারা যাহ] নির্ণীত হইতে পারেনা । এতাদৃশ যে জ্ঞান__. 
কোনও প্রমাণসিদ্ধ কার্ধযের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি বা সমাধান হয়ন1 বলিয়। যাহ? ্বীকৃত 
হয়, এতাদৃশ যে জ্ঞান--তাহাই হইতেছে অচিজ্ত্য-জ্ঞান; তাহার বিষয় যাহা, তাহাই অচিস্ত্য- 
জ্ঞানগোচর। অথবা, যাছ। তিক্সাভিন্নত্বাদি বিকল্পদ্বার। চিন্তার অযোগ্য, তাহাই অচিজ্ত্য । -যাহা কেবল 
অর্থাপত্তিক্জানগোচর, তাহাই অচিস্তা-জ্কানগোচর । এইবূপে, ত্রন্মেরও তাদৃশী জর্গাদিহেতুভ্ভূতা 
স্বভাবঙিদ্ধা ভাবশক্তি অছে-_-অগ্রির দাহিকা শক্তির ন্যায় । এজন ব্রহ্ম গুপাদিহীন হইলেও 
অচিস্তযশক্তিমান্‌ বলিয়া তাহার সর্গ(দিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয়। শ্রুতিও বলেন-__“ভাহার কাধ্য নাই, 
করণ নাই; তাহার সমান এবং অধিকও দৃষ্ট হয় না । তীহার বিবিধ পরাশক্ির কথা শুন! খায়, 
ক্বাভাবিকী জ্ভানক্রিয়। এবং বলক্রিয়ার কথাও শুন। যায় ।* "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে 
মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ইত্যাদি ।৮ অথব?, এইনরূপ যোজনাও করা যায় অশ্মির দাহিকা শক্তির 
ম্যায় সমস্ত ভাববস্তরই অচিস্তজ্ঞান-গোচর। শক্তি আছে। ব্রন্ষের ভাদৃশী শক্তিসমূহ তাহার 
স্বভাবসভূতা, স্বরূপ হইতে অভিন্ন । “পরাস্য শক্তি বিববিধৈব আয়তে” ইত্যাদি শ্রুভিবাকাও তাহাই 
বলেন। এজন্য মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রন্ষের শক্তি কোনরূপেই প্রতিহত 
হওয়ার যোগ্য নহে! অতএব ব্রন্ষের এশ্বধ্য হইতেছে নিরস্কৃশ | শ্রুতিও বলেন_-“সেই এই আত্ম! 
সকলের বশীকারক, সকলের ঈশান (নিয়স্তা ), সকলের অধিপতি উত্যাদি 1” ফ্লেদকে “তপতাং 
শ্রেষ্ঠ”-এই ভাবে সম্বোধন করায় কোনও স্বয়ংবেছ্ধা তপঃশক্তিই স্থৃচিত হইয়াছে । এই সমস্ত হেতুতে 
ব্রহ্মবূপ হেতু হইতেই সর্গাদি হইয়া থাকে, ইহাতে কোনওরূপ অনুপপন্তি ( অসঙ্গতি ) নাই। 

এই টীক1 হইতে যাহ। জান গেল, তাহার তাৎপধ্য এই £-- 

প্রথমতঃ, পরক্রহ্ম ভগবানের শক্তিসমৃহ তাহার স্বরূপভূতা, স্বরূপ হইতে অভিন্না, 
স্বাভাবিকী-_-অগ্নির দাহিক1-শক্তির ন্যায় । বিশেষত্ব এই যে, মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নির দাহিকা- 
শক্তি কখনও কখনও স্তম্ভিত হইতে পারে; কিন্তু ব্রঙ্গের শক্তি কোনও কিছুদছ্বারাই প্রতিহত 
হইতে পারেনা । পরব্রন্দের এন্বধ্য হইতেছে নিরস্কৃশ। 

দ্বিতীয়তঃ, জল, অগ্নি, প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে বলে ভাববন্ত ৷ 
পরত্রন্ধ ভাববন্থ, ভাহার শক্তিসমূহও ভাববস্ত 

সমস্ত ভাববস্ত্বর শক্তিসমূহ হইতেছে অচিস্ত্য-জ্ঞানগোচর। 

(১) অর্কাসছ জ্ঞান 

যে জ্ঞান কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া 
যাহাকে ক্বীকার না করিয়াও পারা যাঁয়ন1, তাহাই হইল অচিজ্ত্য জ্ঞান ব! তর্কাসহ জ্ঞান। মিশ্রী মিষ্ট; 
কিন্ত কেন মিষ্ট? যবক্ষার তিক্ত; কিস্তকেন তিক্ত? বিষ খাইলে মানুষ মরে, কিন্ত ছধ খাইলে 
মরে না ;কিস্ত কেন? এ-সমস্ত কেনর কোনও উত্তর নাই, এ-সকল সমস্যার কোনও সমাধান 
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নাই। কিন্ত উত্তর নাই বলিয়া, বা সমাধান নাই বলিয়া-_ অর্থাৎ মিশ্রী কেন মিষ্ট এবং কেন মিজ্বী 
তিক্ত নহে, ববক্ষার কেন তিক্ত এবং যবক্ষার কেন মিষ্ট নহে, বিষ খাইলে মানু মরে, কিন্তু ছুধ 
খাইলে কেন মরে না, কোনওরূপ যুক্তিতর্কদ্বার৷ এ-সমস্ত সপ্রমাণ কর! যায় না বলিয়া--মিশ্ীর মিষ্ট, 
বা যবক্ষারের তিক্তত্ব, কিন্ব! বিষের প্রাণসংহাঁরকত্ব অস্বীকার কর! যায় না। এইরূপ, মিশ্রীর মিষ্টত্বের 
জান, যবক্ষারের তিক্তত্বের জ্ঞান-_এ-সমস্ত জ্ঞানকেই বলা হয় অচিস্তা-জ্ঞান বা তর্কাসহ জ্ঞান। 
মিষ্ত্ব হইল মিশ্রীর শক্তি, তিত্ত্ব হইল যবক্ষারের শক্তি । তাই মিশ্রী আদি ভাববস্তর শক্তির জ্ঞান 
হইল অচিস্ত্য জ্ঞান। 

বিষুরপুরাণ বলেন__সমস্ত ভাববন্তর শক্তির জ্ঞানই হইতেছে অচিন্তয-জ্ঞানের অস্ততুক্তি, 
অচিস্তাজ্ঞান-গোচর। আঞ্চনের যে উত্তাপ আছে, কন্তুরীর যে গন্ধ আছে--আমরা ইহ জানি, 
এবং জানিয়া রাখিতে পারি; কিন্তু যুক্তিতর্কদারা, চিস্তাভাবনাদ্বারা। তাহার হেতু নির্খয় করিতে 
পারিনা! আধুনিক বিজ্ঞান কোনও বন্তর শক্তির হেতু নির্ণয় করিতে পারেনা, বস্তুর ধণ্ম বা 
শক্তির আবিষ্ষারমীত্র করিতে পারে। কোন্‌ বস্তু বিষরূপে মারাত্মক, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে । 
কিন্তু কেন তাহ! মারাত্মক, তাহা বলিতে পারে ন!। অন্জাঁন ও উদকজান মিলিয়! জল হয়, 
বিজ্ঞান তাহ বলিতে পারে; কিন্তু কেন হয়, তাহ! বলিতে পারে না। ছুই ভাগ উদকজ্ান এবং 
একভাগ অল্মজজান মিশাইলে জল হয়, কিন্তু অস্পজান ও উদকজা'ন সমপরিমাণে মিশিয়া জল উৎপাদন 
করিতে পারে না-বিজ্ঞান তাহ। বলিতে পারে; কিন্তু কেন এইরূপ হয় বা হয় না, তাহা! বিজ্ঞান 
বলিতে পারে না। কিন্তু কারণ বলিতে পারা ষায় না বলিয়া_-যাহ। হয় বা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ 
দেখা যায়, তাহাকে অস্বীকার করার উপায় নাই । বিজ্ঞান তাহ। অস্বীকার করেও না। এইরূপে 
যাহ! স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহাই অচিস্তা জ্ঞান বা তর্কাসহ জ্বান। 


(২) অর্থাপত্তি-শ্ঞান 
শ্রীধরস্বামিপাদ অচিস্ত্য-জ্ঞান-শব্দের এক অর্থ করিয়াছেন- তককাসহ-জ্ঞান। তাহার তাৎপর্য 


পৃবের বলা হইয়াছে । তিনি অন্ত অর্থ করিয়াছেন_-“ষদ্বা অচিস্তা। ভিন্নাভিন্নত্বািবিকল্ৈশ্চিশ্তয়িতু- 
মশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর:-_-ভিক্স বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, অভিন্ন বলিয়াও চিন্তা! করা 
যায় না, কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞ।নগোচর ।” 
কিন্তু “অর্থ পত্তি-জ্ঞান”-শব্দের তাৎপর্য কি ? যে অর্থকে (ব। অতি প্রসিদ্ধ বস্তকে ) অস্বীকার 
করা যায় না, অথচ যাহার হেতুসম্বন্ধেও কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তাহার হেতু সম্বন্ধে যে “আপত্তি 
বা কল্পনা” করা হয় এবং সেই কল্পনাদ্ধারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই হইতেছে অর্থাপত্তি-জ্ঞান। 
অর্থাপত্তি ছুই রকমের _ দৃষ্টার্থাপত্তি ও ক্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্টান্তের সাহায্ এই ছুই রকমের 


অর্থাপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 
ষ্টার্থাপত্তি। দেবদত্ব-নামক লোক দিনে ভোজন করেন না; অথচ,তাহার শরীর হাট, পুষ্ট, 
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বলিষ্ঠ, কম্মঠ। দিনে বা! রাজ্রিতে কোনও সময়েই আহার না করিলে এইন্ধপ শরীর থাক সম্ভব নয়। 
সুতরাং এ-স্থলে স্বীকার করিতে হুইবে যে, দেবদত্ব দিনে ভোজন করেন ন। বটে, কিন্তু রাক্িতে 
ভোজন করেন। এ-স্থলে দেবদত্তের “দিনে ভোজনাভাব” এবং “দেহের বলিষ্ঠত্বাদি” প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ৰার। 
সিদ্ধ ( অর্থ ); সুতরাং তাহ অস্বীকার করা যায় ন'। কিন্তু তাহার হেতু দৃষ্ট হয় না। এজন্য একটী হেতুর 
আপত্তি (বাঁ কল্পন! ) করা হয়-_-রাত্রিভোজন। দৃষ্ট ( বা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ) অর্থের উপপত্বির জন্ত 
“রাজিভোজন”রূপ হেতুর আপত্তি ( বা কল্পনা ) কর! হয় বলিয়! ইহাকে “দৃষ্টার্থাপত্তি” বলা হয়। 

্ুতার্থাপত্তি। যাহা দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, শ্রুতমাত্র শ্রতি-স্মৃতি-আদি শান্ত হইতে 
শ্রুত ব! জাত এবং অতিগ্রসিদ্ধ, অথচ যাহার হেতু সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তৎসম্বন্ধে 
যে হেতুর আপত্তি বা কল্পনা করিয়! লওয়! হয়, তাহাকে বলে শ্রুতার্থাপস্তি। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণ! 
করা হইতেছে। 

শ্রুতি হইতে জান। যায়--অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ করিলে স্বর্গ লাভ হয়। শ্রুতির উক্তি বলিয়া ইহা 
অন্বীকার করা যায় না। অথচ ইহার কেতুর কোনও উল্লেখ নাই । যদি বলাযায়- _অগ্রিষ্টোম-যঙ্ঞই 
তো স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু বলিয়৷ কথিত হইয়াছে ; সুতরাং হেতুর উল্লেখ নাই বলা যায় কিরূপে ? তাহার 
উত্তরে বক্তবা এই -যাহ। ফলের সহিত অবাবহিত, তাহাই তেছু হঈতে পারে; যাহা ফল হইতে 
ব্যবহিত, ভাহ। হেতু হইতে পারে ন! ইহাই স্যায়শাস্ত্রের বিধান। অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ করা হয় লোকের 
জীবিত অবস্থায়; যজ্জকর্তার স্বর্গপ্রাঞণ্চি হয় মৃত্যুর পরে? স্থতরাং অগ্রিষ্টোম যচ্ এবং ন্ব্গপ্রাপ্তি এই 
উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক | এজন্য অগ্নিষ্টোম যন্দ্রকে স্বর্গপ্রাপ্থির হেতু বলা যায় ন1। 

এ-স্থলে মনে করা হয়__অগ্নিষ্টোম-ষজ্ঞের ফলে যজ্জকর্তার একটা বিশেষ বন্ধ _পুণ্য - লাভ হয়। 

এই পুণ্য স্বরগপ্রাপ্তি পধ্যস্ত তাহার মধ্যে থাকে এবং এই পুণ্য হইতেছে স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত হেতু। 
এ-স্থলে শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুর উপপত্তির নিমিত্ত পুণ্যবূপ হেতুর আপত্তি বা কল্পনা করা হয় বলিয়! ইহাকে 
হ্রুতার্থাপত্ত্ি বলে। 

স্বামিপাদকৃত “অগিস্ত্যজ্ঞীনগোচর”-শবের উল্লিখিত উভয়রূপ অর্থেরই পর্যযবসান কিন্তু একই 
পদার্থে, পার্থক্য কেবল হেতু-সন্বদ্ধে। প্রথম প্রকারের অর্থে তিনি “অচিস্তয”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
পত্তর্কাসহ-_যুক্তিতর্কের দ্বার! অনির্ণেয়” $ স্থতরাং এ্থলে যুক্তিতরকদ্ধারা হেতু-নির্ণয়ের প্রয়াস বৃথা । 
দ্বিতীয় প্রকার অর্থে- অর্থাপত্তিতে--খলা হইয়াছে__একট। হেতুর কল্পনা কর! যাইতে পারে। 
হেতুনির্ণয়ের চেষ্টা করা হউক বাঁ না হউক, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা শান্তলন্ধ প্রসিদ্ধ বন্তুটী ( অর্থটা ) উভয় 
প্রকারের অ্থেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বস্তুর শ্বীকৃতিতেই উত্য়প্রকার অর্থের পর্য্যবসান। , 

“অচিস্ত্য-জ্ঞানগোচর”-শব্দের উল্লিখিত উভয় প্রকারের অর্থই শাস্ত্রসম্মত। “শ্রুতেন্ত/ 
শবদমূলত্বাং”-এই ত্রন্মন্থুত্রে এবং “অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ হোজয়েৎ। প্রন্কৃতিভ্যঃ পর 
যত্ত, তদচিস্তাস) লক্ষণম্‌ ॥৮-এই মহাভারত-বাক্যে প্রকৃতির অতীত বস্তর (অর্থাৎ শ্রুতাথের ) 
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অচিস্ত্য-ভ্রানগোচরত্বের কথা বল হইয়াছে এবং পূর্বোদ্ধ ত “শক্তয়ঃ সর্ধবভাবানমচিস্ত্যজ্ঞানগোচরা:_ 
এই বিষুঃপুরাণবাক্যে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর (দৃষ্টাথের এবং শ্রুতাথের ) শক্তির অচিস্ত্য- 
জ্রানগোচরত্বের কথা বল। হইয়াছে । 


“অচিস্ত-জ্ঞান-গোচর” শব্দের তাৎপধ্য-ব্যাখ্যানে শ্রীধরস্বামিপাদ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন, 
শক্তি ও শক্তিমানের মধো কেবল ভেদ স্বীকার করাও যেমন যায় না, কেবল অভেদ স্বীকার করাও 
যায়না; ইহ1কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচর । “মচিস্তযা। ভিন্।ভিন্নতবাদি-বিকলৈশ্চিন্তয়িতুমশকাঃ 
কেবলমর্থধপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ (শক্তয়ঃ) সস্তি।” কেবল ভেদ আছে বলিয়াও চিস্ত। কর যায় না, আবার 
কেবল অভেদ আছে বলিয়াও চিস্ত। করা যাঁয় ন]। অথচ ভেদ এবং অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। এই ভেদ 
এবং অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। ভেদ এবং অভেদের এই যুগপৎ অস্তিত্বই 
হইতেছে অচিন্ত্যঙ্জানগোচর বাকেবল অথাপত্তি-জ্ভানগোচর | ইহাই শ্রীধর ম্বামিপাের উক্তির 
তাতপর্য্য এবং এই তাৎপর্য যে শ্রতি-ন্ম তিলম্মত, তাহাও পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে । 


(৩) অর্থাপদ্থি স্তায়ে কল্সিত হেতু । ভেদাভেদের অচিন্ত্য-শক্তি 

কিন্তু এ-স্থলে একটী প্রশ্ন দেখা দিতেছে এই যে--স্বামিপাদ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানের 
যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ হইতেছে কেবল অথাপত্তি-জ্ঞানগোচর | ইহা হইতে বুঝ| গেল_ যুগপৎ 
ভেদাতেদের একট! হেতু কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু সেই কপিত হেতুটীকি? স্বামিপাদ তাহার 
উল্লেখ করেন নাই । উল্লেখ ন| করার তাতপধ্য বোধ হয় এই যে-_হেতু কল্পনা করিতে চাও কর; 
কিন্তু যুগপৎ ভেদাভেদের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকাধ্য 


শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হতে একটা হেতু অনুমিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন-__ 
“স্বমতে তু অচিন্ত্যতেদাভেদৌ এব অচিস্তাশক্তিময়াদিতি ॥ স্বর্বস্াদিনী ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ সংস্করণ ॥ ১৪৯ পুষ্ঠা ॥__অচিস্ত্য-শক্তিময়ত্ববশতঃ অচিস্ত্যভেদাভেদই স্বীকৃত” এ-স্থলে কাহার 
অচিস্ত্য-শক্তিময়ত্বের কথা বলা হইয়াছে? বন্ষের অচিস্ত্য-শক্তিময়ত্ব তাহার অভিপ্রেত বলিয়। মনে 
হয় না। কেননা, তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহ হইলে ব্রন্ম-শব্দের উল্লেখ স্বাভাবিক হইত, 
“তরন্ষণঃ অচিস্ত্য-শক্তিময়ত্বাং”___একথাই তিনি বলিতেন। তাহা! তিনি বলেন নাই। বিশেষতঃ 
বিষুরপুরাণের“শক্তয়ঃ সর্ধ্বভাবানামচিস্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ-এই বাক্যে সমস্ত বস্তুর শক্তির কথাই বলা 
হইয়াছে, কেবল ব্রন্ধ-শক্তির কথা বল! হয় নাই। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর সহিতই তাহাদের 
শক্তিনিচয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ । শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিষুপুরাঁণ-বাক্যের ব্যাপকত্বকে খব্র্ব 
করিয়া কেবল যেত্রন্ম ও ব্রক্ষ-শক্তিতেই সেই বাক্যের তাৎপধ্য পধ্যবসিত করিবেন-_ এইরূপ 
অনুমান সঙ্গত বলিয়। মনে হয় ন1। শ্রীধরম্বামিপাঁদ সমস্ত ভাববস্তর ভেদাভেদ-সম্বন্ধকেই তর্কাসহ- 
জ্ঞানগোচর বা কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর বলিয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন__ত্রন্মেরও তাদৃশ শতি- 
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সমূহ আছে। “যত এবমতো ব্রন্মণোইপি তান্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতৃভূতা৷ ভাবশক্রয়ঃ স্বভাবসিগ্ধাঃ 
শক্তয়ঃ সস্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ ।” 

এই সমস্ত কারণে মনে হয়, ত্রন্মের অভিস্ত্য শক্তিই ভেদাভেদ সম্বন্ধের হেতু ইহা আীপাদ 
জীবগোস্বামীর অভিপ্রেত নহে। “অচিস্ত্যভেদাভেদৌ এব অচিস্ত্যশক্তিময়ত্বাং”-এই বাক্য হইতে 
বুঝ] যায়_-“অচিস্তয-শক্তিময়ত্ব” যেন “ভেদাভেদেরস্ই বিশেষণ-স্থানীয় । তেদাভেদের অচিস্ত্য- 
শক্কিময়ত্ব বা অনিস্ত্যপ্রভাব বা অচিস্ত্য শ্বভাবই যেন শ্রীজীবপাদ্দের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। 
শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার এমন একটা স্বভাব বা গ্রভাব আছে, যাহাতে ভেদ ও 
অভেদ যুগপৎ বর্তমান থাকিতে পারে এবং এই স্বভাব ব! প্রভাবটা চিন্তার অতীত । 

ছুই ভাগ উদকজ্জানের সহিত এক ভাগ অস্পজান মিশাউলে যে জলের উদ্ভব হয়, তাহার হেতু 
কি? অর্থাপত্তি-হ্তায়ে বলা যায়, উদকজানের এবং অক্জানের কোনও এক অচিস্ত্য-শক্তিই হইতেছে 
ইহার তেতু। মিলনকারীর শক্তিতে জলের উদ্ভব হয় না, উদকজানের এবং অগ্নজানের মধো স্বভাবতঃ 
অবস্থিত কোনও শক্তিই হঈতেছে ইহার হেতু; যুক্তিতর্কদ্বারা এই শক্তি নিণাঁত হইতে পারে না, ইহ! 
এক অচিস্তযুশক্তি। তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদ বিদ মান, তাহাদের কোনও এক 
অচিস্ত্য-শক্তিই হইতেছে তাহাদের যুগপৎ অস্তিত্বের হেতু । 

্রন্মের অচিস্তয-শক্তিই যদি পরস্পর-বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বের হেতু হইত, 
তাহা হইলে বিষুপুরাণাদি-বাক্যের আলোচনা ন1 করিয়া সোজাসোজিই অীজীব বলিতে পারিতেন-- 
ত্রক্মের অচিস্তা-শক্তির প্রভাবেই যুগপৎ ভেদ ও অভেদের বিদামানত] সম্ভব হয়! কিন্তু তাহা তিনি 
বলেন নাই । তিনি বরং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেপ্দাভেদের অচিস্ত্যত্বের কথাই বলিয়াছেন। 
দস্বরূপাদভিন্নতেন চিন্তয়িতুমশক্যত্থাঙ্জদেঃ ভিন্মতেন চিস্তযিতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্কিশক্কি- 
মতোর্ডেনাভেদাবেবাঙীকৃতো তৌ চ অচিন্তোৌ ইতি | সর্ববসম্বাদিনী ॥ ৩৬-৩৭ পুষ্ঠ1 |" 

প্রশ্ন হইতে পারে _ “বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণে ন চান্তেষাং শক্তয়োকত্তাপৃশাঃ স্থযুঃ ! একো 
বশী সর্ব্বভৃস্তরাত্থ। সর্ববান্‌ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ ॥ ('আত্মনি চৈবং বিচিত্রা্চ হি ।২।১।২৮| ব্রদ্ধসৃত্জের 
মাধ্বভাষ্যধূত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য )1- দেই পুরাণপুরুষ বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন ; তাদৃশ-শক্তি অপর 
কাহারও নাই। তিনি এক বশীকারক, সর্ববভূতের অনস্তরাত্থা, তিলি এক হইয়াও সকঙ্গ দেবতাতে 
অনুপ্রবিষ্ট ৮-_ এই শ্রুতিবাকা হইতে জান! যায়, একমাত্র পুরাঁণ-পুরুষ-ব্রক্ষেরই বিচিত্র-শক্তি বা 
অচিস্ত্য-শক্তি আছে, অপর কাহারও তাদৃশী শক্তি নাই। যদি ভেদাভেদ-সম্বন্কের অচিস্ত্য-শক্তি 
ত্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ূ 

ইহার উত্তরে বলা যায়__ব্রক্ষের অচিস্তা-শক্তির একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ভিনি 
ডাহার অঠিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক হইয়াও অস্তরাত্মারূপে সর্ববভূতে অবস্থিত, সর্ববদেবতায় অন্থু- 
প্রবিষ্ট। এই অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি অনেক অঘটন ঘটাইতে পারেন। তাহার অচিস্তা-শক্তির 
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ব্যাপকস্ব সর্র্বাতিশায়ী। “ন চান্তেষাং শক্তয়োস্তাদুশাঃ ন্য৮--এই বাকো শ্রুতি বলিয়াছেন _ত্রদ্দের 
অচিস্তয-শক্তির ম্যায় অচিজ্ত্য-শক্তি আর কাহারও নাই । তাৎপর্য এই যে_-সর্বাতিশায়ি-ব্যাপকন্ধ 
বিশিষ্ট অচিস্তা-শক্তি অপর কাহারও নাই, তাহা! কেবল ব্রন্মেরই আছে। ভেদাভেদ-সন্বন্ধের 
অনিন্তয-শক্তি কেবলমাত্র সেই সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ, তাহার বাহিবে ইহার ব্যাপ্তি নাই। সুতরাং 
ভেদাভ্েদ-সম্বন্ধের অচিস্ত্য-শক্তিত্ব_-যে অচিস্ত্য-শক্তির ব্যাপকত্ব ভেদাভেদ-সম্বান্ধের বাহিরে নাই, যাহা! 
কেবল সেই সন্বন্ধেই সীমাবদ্ধ, তদ্রুপ অচিন্ত্য শক্তিতব-_ব্রক্গোর সর্ব্বাতিশায়ি-ব)পকত্ববিশিষ্টা অচিস্ত্য- 
শক্তি হইতে ভিন্নবপ। এক জাতীয় হইলেও ব্যাপকন্ধে বিস্তর পার্থক্য । সুতরাং বিবোধ কিছু নাই। 
বিরোধ নাই বলিয়াই ষণিমন্ত্রাদিরও অচিজ্ত্যশক্তি সকলেবই স্বীকৃত এবং ভাববস্ত্রমাত্রেরই শক্তির 
অচিস্ক্য-জ্ঞানগোচরত্ব বিষুপুবাণে স্বীকৃত হইয়াছে । উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হয়_- 
অর্থাপত্তি-ম্যায়ে ভেদাভেদ সম্বন্ধের উপপত্তির জন্য যে হেতুর কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা 
হইতেছে শক্তি শক্তিমানেব ভেদাভেদ সম্বন্ধেবই এক অচিস্ত্য শক্তি ব। অচিস্ত্য ধর্ম । 

ঘ। অনিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ 

শ্রীপাদ জীণগোস্থবীমিকথিত শক্তিব যে লক্ষণেব কথা পৃবের্ব বল। হইয়াছে, তাহ? স্মরণে রাখিয়া 
বিচাৰ করিলে তাহার পূর্ব্বোলিখিত উক্তির মন্দ পবিশ্ক,'ট হইতে পাবে । তিনি বলিয়াছেন” 
কার্যোনুখ ভ্রব্যই (স্ববূপই ) হইতেছে সেই দ্রব্যের শক্তি । স্থৃতবাং ত্রব্য এবং দ্রব্যের শক্তি বন্তগত 
শাবে অভিন্ন, কিন্তু তাহাদেব মধ্যে কেবল অভেদ, বা আত্যস্তিক অভেদ স্বীকাৰ করিলেও দোষ 
দেখা দেয়; কেননা, বস্গত ভাবে অভিন্ন হইলেও তাহারা সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে- শক্তিতে 
কাধ্যোনুখতা! আছে, দ্রব্যে তাহা নাই । এই অংশে তাহাদেব মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু এই ভেদের 
প্রতি লক্ষ্য বাখিয়! ভাহাদেব মধ্যে আত্যস্তিক ভেদও স্বীকার কব! যায় না ; কেননা, তাহাতে তাহাদের 
মধ্যে যে বস্তরগত অতেদ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। একটা দৃষ্টাস্ত ধরিয়৷ বিবেচনা কর! যাক! 
অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি বা উত্তাপ। দাহিকাশক্তি বা উত্তাপ হইতেছে কাধ্যোনুখ বা স্বপ্রকা- 
শোন্ুখ ( অপরের নিকটে নিজের অনুভবোৎপাদক কাধ্যে উন্মুখ ) অগ্নি । অগ্নিদ্রব্যটীও অগি, তাহার 
শক্তিও অগ্নি; বন্ত্রগতভাবে উভয়েই এক-তেজোত্রবা ; অশ্তি হইতেছে ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজঃ এবং তাহার 
শক্তি হইতেছে তরলতুপ্রাপ্ত তেজ; কার্য্োন্ুখতাবশতঃই তাহার তরলত্ব। অগ্রিদ্রব্যে তেজের এক 
অবস্থা, তাহার শক্তিতে তেজের আব এক অবস্থা; অবস্থা ভিন্ন হঈলেও বন্তটী কিন্ত উভয়ন্রই এক-_ 
একই তেজঃ। বন্তুগতভাবে উভয়ে একই তেজ: বলিয়। তাহাদের মধ্যে অভেদ বিদ্কমান। কিন্তু এই 
অভেদকে আত্যস্তিক অভেদ মনে করিলে তাহাদের অবস্থাগত ভেদ অন্বীকৃত হইয়া পরে ১ কিন্তু 
অবস্থাগত ভেদকে অস্বীকার করিতে গেলে অগ্নির শক্তিই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহাদের 
আত্যস্তিক অতেদ স্বীকার কর! যায় না। আবাব, তাহাদের অবস্থাগত ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
দ্রেখ। যায়, তাহাদের মধ্যে ভেদ বিদ্কমান-_অগ্রিদ্রব্যে তেজেব অবস্থা ঘন, শক্তিতে তেজের অবস্থা তরল। 


[ ১৮২৩ ] 


অচিস্ত্যভেদাঁভেদবাদ গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ৪২৬-অদ্ু 


কিন্ত এই ভেদকে আতান্তিক ভেদও বল! যায় না; কেননা, বস্ত্রগতভাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ 
বিদ্তমান _ বস্তগতভাবে উভয়ই তেজঃ। এইরূপে দেখা গেল--অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির 
মধ্যে -সাধাবণ ভাবে শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে_কেবল ভেদও স্বীকার কর] যায় না, কেবল অভেদও 
স্বীকার কর! যায় না। অথচ ভেদ এবং অভেদ যে যুগপৎ বিদ্যমান, তাহাও অন্থীকার করা যায় না। 
কেননা, যে-খানে অগ্নি, সে-খানেই দাহিকা শক্তি বা উত্তাপ? যে-খানে কক্ত্বরী, সেখানেই কন্তরীর গন্ধ; 
যেখানেই কন্তুবীর গন্ধ, সে-খানেই প্রতাক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কম্তরশ বিদ্যমান । ইহ? প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ, অভি প্রসিদ্ধ _ন্রতবাং অন্থীকাব করাব উপায় নাই । এজন্য শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও 
আভেদেব যুগপৎ অন্তিত্ব ক্বীকার করিতেই হইবে। অথচ ভেদ ও অভেদের এতাদৃশ যুগপৎ 
অস্তিত্বের কোনও কাবণ নির্ণযধ কবা যায় ন!। এজন্য ইহাকে অচিস্তা বল! হয়-__-চিস্তাভাবন। 


দ্বারা, তর্কযুক্তিব দ্বাৰা ইহার কাবণ নির্ণয় কবা যায় না । এজগ্যই বল। হইয়াছে _শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যেষে সম্বন্ধ,তাহা হইতেছে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। 


পূর্ব্বেই বলা হঈযাছে, শ্রীপাদদ জীবগো স্বামী শক্তিব ষে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহ! 
আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তি ও শক্তিমানেব মধে বস্তুগত অভেদ স্বীকার কবিয়! 
থাকে । আবার ভেদও স্বীকার করিয়া থাকে ; কেননা, অগ্নিব উষ্ণত্ব, মিশ্রিব মিষ্টত্ব, বিষের মারকত্, 
ইত্যার্দিও বিজ্ঞান স্বীকার কবে। মগ্নি প্রভৃতি দ্রব্যেব শক্তির অস্তিত্ স্বীকারেই শক্তি-শক্তিমানের ভেদ 
স্বীকৃত হইয়। পর়িতেছে। এইবপে দেখা যায দ্রব্য ও দ্রবোর শক্তিব যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ 
বিজ্ঞানসম্মত । কিন্ত এই ভেদ এবং অভেদের উল্লেখমাত্র বিজ্ঞান করিয়া থাকে , ভেদ এরং অভেদের 
যুগপৎ অন্তিতের কোনও কাবণ বিজ্ঞান নির্ণয় কবিতে পারে না ইহাই অচিস্তা, বিজ্ঞানের পক্ষেও 


অচিন্ত্য। কারণ নির্ণয় কবিতে পাবে না বলিয়া বিজ্ঞান ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বকে 
অন্বীকার করে না, অন্বীকার কবার উপায় নাই | 


এইবপে দেখা গেল_-শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদের সহিত আধুনিক 
বিদ্ঞানেরও সঙ্গতি আছে। অন্য কোনও মতবাদের সহিত বিদ্ানের এইরূপ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। 


ও। পর ক্রক্ম ও তাহার শক্তির মধ্যে জচিস্তা-ভেদাভেদ-সন্বন্ধ শ্রনভার্থাপত্তিজ্ঞানশোচর 
যাহ। হউক, যে অর্থাপত্তি-ল্টায়েহ আশ্রয়ে শ্রপাদ জীবগোস্বামী পরব্রহ্গ ও তাহার শক্তির 


সম্বন্ধকে অচিস্তা-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহ হইতেছে শ্রুতার্থাপত্তি। কেনন ব্রহ্ষের স্বাভাবিকী 
শক্তির কথা শ্রুতিতে দুষ্ট হয়। এই শক্তির সহিত ব্রচ্গের ভেদের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, এজন্ট 
গ্রীপাদ বামানুজাদি শক্তি ও শক্তিমানের ভেদেব কথা বলিয়াছেন। আবার ব্রদ্ষের সহিত 
ত্বাহার শক্তির অভেদের কথাও শান্ত্ে দৃষ্ট হয়, এজন্য কোনও কোনও স্থলে শক্তি-শক্তিমানের 
অভেদ-বিবক্ষায় একত্বেক কথাও দৃষ্ট হয়। অথচ, কেবল ভেদ স্বীকার করিলে যে দোষের 
উদ্ভব হয়, এবং কেবল অভেদ স্বীকার করিলেও যে দৌষেব উদ্ভব হয়, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্গিত 
হইয়াছে । স্ৃতবাং ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ভেদ 


[ ১৮২৪ ] 


অচিস্ত্য-ভেদ।ভেদযাদ ] অঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির হ্স্বন্ধ [ ৪1২৭-অন্থু 


ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান বলিয়াই কেহ কেবল ভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভেদের কথা বলিয়াছেন, 
আবার কেহ কেবল অভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। অভেদেব কথা বলিয়াছেন। ভেদাভেদের যুগপৎ 
অস্তিত্ব শ্বীকার করিলেই উভয় প্রকার বাক্যের সমন্বয সম্ভবপর হইতে পারে) সুতরাং ভেদাভেদ 
সঙ্ছ্ধও শাস্্রমম্মত। এইরূপে দেখা গেল _ পরত্রদ্ষের শক্তি যেমন শান্ত্রস্মত, পরব্রজ্ষমের সহিত তাহার 
শক্তির ভেদাভেদ তেমনি শান্্রসম্মত-_স্ৃতরাং অস্বীকার করাযায় না। কিন্ত কিরূপে পরস্পর- 
বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে ? 

বিষুপুরাণের শ্লোকব্যাখ্যায় শ্ীপাদ শ্রীধরন্বামী বলিয়াছেন--শক্তি ও শক্তিমীনের মধ্যে ঘে 
সশ্বন্ধ, তাহ! হইতেছে অচিস্তয-জ্ঞ/নগোচর, কেবল অর্থাপত্ডি-জ্বানগোচব। পরব্রহ্গ ও তাহার শক্তির মধ্যে 
যে সম্বন্ধ, তাহ1ও হইতেছে অচিন্তা-ভেদাভেদ-সন্বন্ধ , এই সম্বন্ধ হইতেছে কেবল অর্থাপত্ভি-জ্ঞানগোচর। 
পরব্রহ্মের শক্তি এবং পরব্রঙ্গের সহিত তাহার শক্তির ভেদাভেদ ও শান্ত্রসম্মত বলিয়া পরব্রদ্মের সহিত 
তাহার শক্তির অচিন্ত্-ভেদাভেদ-স্বদ্ধও হইবে শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচব। 

শ্রতার্থাপত্তি যে শ্রুতি-স্ম তিসন্মত, তাহাও পূর্ব্বে প্রদশিত হইযাছে। ন্ুৃতবাং শ্রিতাথাপত্ভি 
হইতেছে শব্প্রমাণের তুলাই প্রামাণ/ 1 ইহার আশয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা! কেবল 
হ্ছকপোল-কলনা মাত্র নহে, তাহাঁও শান্সলন্মত- স্থৃতধাং অনুপেক্ষীয়। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শাক্ত্রপ্রমাণ-বলে দেখাইয়াছেন-_জীব ও জগৎ হঈতেছে স্বরূপতঃ 
পরক্রদ্দের শক্তি ; জীব-জগতেব অতাঁত অপ্রাক্কৃত ভগবদ্ধীমসমূহ, ভগবদ্ধামস্থ লীলাপরিকর-সমূহ এবং 
ধামস্থিত বন্তুনিচষ এবং ভগবানের বূপ-গুণ-লীলাদিও হইতেছে স্ববপতঃ পবক্রহ্ম ভগবানের শক্তি । 
ল্ৃতবাং এই সমন্ডভের সহিত পবত্রহ্ম ভগবানের সম্বন্ধ হইবে শক্তির সহিত শক্তিমানের ষে সম্বন্ধ, 
সেই সন্বন্ধ। শক্তির সহিত শক্তিমানেব সম্বন্ধ হইতেছে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ । স্থৃতরাং পরত্রন্ষের 
সহিত জীব-জগদাদির সন্বন্ধ৪ হইতেছে অনিস্ত্য-ভেপাভেদ সন্বদ্ধ। আবার, এই সম্বন্ধ হইতেছে 
শ্রুতার্থাপত্তি-হ্যায-সিদ্ধ । 


২৭। অনটিন্ত্য-ভেকাক্ডেদলাদেল বিশ্পেম্বত্র 
ক। পরিণামবাদ ও ভেদাভেদ্বা্ বাদরায়ণ-সম্মত 

স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ভক্টব স্থরেন্্নাথ দাসগুপ্ত বিশেষ আলোচনার পর 
লিখিয়াছেন 
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মন্মান্থবাদ। “এমনকি শক্করের নিজের ভাষা হইতেও মনে হইতেছে যে, উপরি উক্ত 
আলোচন। সস্তোধজনক ভাবেই প্রমাণ কধিতেছে যে, বাদরাক্সণের দর্শন ছিল কোনও এক রকমের 
ভেদানেদবাদ - ভগবান্‌ ব্রহ্মা সমস্ত বস্তুরূপে জগতে থাকিয়াও জগতের অতীত। তিনি (বাঁদরায়ণ ) 
বিশ্বা্ করিতেন যে, ব্রদ্ষের_বরঞ্চ ব্রন্মের শক্তির-বাস্তব পবিণামই হইতেছে জগং। এইরূপ 
পরিণামে ভগবান্‌ নিজে নিঃশেষ হইয়া যায়েন নাই 7 তিনি সর্বদাই মূল আষ্টারূপে বিরাজিত ; বাহিরের 
কোনওরপ সহায়তা ব্যতীতই তিনি লীলাবশতঃ জগতের স্যগ্টি করিয়াছেন । এইকপে, এই জগৎ 
হইতেছে ভগবানের শক্তির বাস্তব পরিণাম ; তাহ সত্তেও, তাহাব শক্তিরপে জগতেব সমস্ত বস্তরূপে 
অবস্থান করিয়াও, তিনি জগতের অতীত থাকেন এবং জগতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সংসারী জীব- 
সমূহকে তাহাদের সংকর্মের জগ্ত পুরস্কৃত করেন এবং অসৎকশ্মের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন।” 


ডক্টর দাসগুপ্তের সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত হইতে জানা গেল - সুত্রকর্তা ব্যাসদেবের (বোদরায়ণের) 
অভিপ্রায় হইতেছে এই যে, এই জগৎ হহতেছে ভগবান্‌ পরব্রন্মের শক্তির বাস্তব পরিণাম, ব্রহ্ম 
তাহার এই শক্তিদ্বারা জগৎং-রূপে অবস্থান করিয়াও জগতের অতীত এবং জগতের নিয়ন্ত। 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামীও বলেন_ এই জগৎ হইতেছে ব্রন্মের শক্তির_ মায়াশক্তির _বাস্তব 
পরিণাম (৩।২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই পরিণাম-বাদই ব্যাসদেবেব সম্মত বলিয়া কোন৪ এক 
রকমের ভেদাভেদ-বাদও তাহার সম্মত । কেননা, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার 
না করিয়া পারা যায় না। 

খ। পরিণামবাদ ও ভেদাভেদবাদ পুরাণসম্মত এবং এবং শঙ্কর-পুর্বববর্থী আচার্য্যগণেরও সম্মত 

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির পরে ডক্টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন £- 
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অচিদ্কা ভেদাভেদবাদ ] ব্রঙ্মের নহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [81২৭-রূ 
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মর্্মান্থবাদ। দইহ1! নিশ্চিত যে, ভেদাভেদবাদ শঙ্করের পূর্ববর্তী । হেতু ভেদাভেদবাদই 
অধিকাংশ পুরাণের প্রধান অভিমত। ভেদাভেদবাদ যে শঙ্কর-পূর্বববন্তঠ আচার্যগণেরও সম্মত, 
তাহাও বুঝা যায়। একথা বলার হেতু এই । ভর্তৃপ্রপঞ্চ বোধায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার 
বলিয়। রামানুজ এবং বৃত্তিকার ও উপবধ বলিয়া শঙ্করও এই বোধায়নের উল্লেখ করিয়াছেদ। ভর্তৃ- 
প্রপঞ্চ গ্রমিড়াচার্য্যেরও উন্তেখ করিয়াছেন এবং শঙ্কর এবং রামান্ুজও দ্রমিড়াচাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহার! ( বোধায়ন এবং দ্রমিড়াচাধ্যাদি) সকলেই কোনও এক রকমের ভেদাভেদবাদের কথাই বলিয়া 
গিয়াছেন। 

শহর তাহার বৃহদারণ্যক-উপনিষাদের ভাষো ভর্ত প্রপঞ্চের উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করভাম্তের 
টাকাকার আনন্বজ্ঞান বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত-ভাঙ্য হইতে অনেকগুলি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়ছেন। অধ্যাপক এম্‌-হিরিয়ন্ন এই বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মান্রাজে যে তৃতীয় 
প্রাচ্য-সন্মেপন হইয়াছিল) তাহাতে এক প্রবন্ধ পাঁঠ করিয়াছিলেন । তিনি ভর্তৃপ্রপঞ্চের দর্শন এই 
ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যথা -ধভেদাতেদ-জাতীয় অন্বয়-তন্থই ভর্তপ্রপঞ্চের অভিপ্রেত। জীব ও 
জগতের সহিত ব্রন্দের অন্দন্ধ হইতেছে বছতে একত্বের জন্মন্ধ।/ এই অভিমতের একটী ব্যঙ্জন! 
হইতেছে এই যে, জীব এবং এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভুত; সুতরাং ভর্তূপ্রপঞ্চের মতবাদকে 
ব্রজ্মপরিণামবাদ বলা! বায়” 
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ইহা হইতে জানা গেল ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ধোধায়ন এবং প্রেমিড়াচাধ্য-_ ইহারা সকলেই শঙ্বরের 
পু্ববস্তী আচার্য । বোধায়ন তর্তৃপ্রপঞ্চেরও পূর্বববর্থাঁ। ইহারা! সকলেই পরিণামবাদ এবং 
ভেদাভেদবাদ ( ভদাভেদ-মূলক অদ্বয়বাদ ) স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, পূর্ববর্তী 
আচাধ্যগণও পরিণামবাদ এবং কোনও এক রকমের ভেদ্াভেদবাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই 
বিষয়ে সুত্রকার বাদরায়ণের মতের সহিত ইহাদের মতের পার্থক্য কিছু নাই। 

গ। অনিস্তা-ভেদাভেদবাদের বৈশিষ্ট্য 

পূর্বববন্তী উপ-অনুচ্ছেদদয় হঈতে জানা গেল--বাস্তব-পরিণামবাদ এবং কৌনও এক রকমের 
ভেদাভেদবাদ হইতেছে সৃত্রকার ব্যাসদেবের__স্থৃতরাং বেদাস্তের_-সম্মত এবং পুরাণাদি স্মৃতিশান্ত্রেরেও 
সম্মত এবং বোধায়নাদি শঙ্কর-পূর্ব আচাধ্যগণেরও সম্মত ৷ 

পৃর্্বত্তা ক উপ-অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায় -পরব্রঙ্গের শক্তির বাস্তব পরিণামই ব্যাসদেবের 
(বাদরায়ণের ) সম্মত। গৌড়ীয়-বৈষ্বাচ।ধ্য শ্রীপাদ জীবগোন্বামীও ব্রহ্ম-শক্তির- ব্রন্দের মায়া- 
শক্তির--পরিণাম এবং এক রকমের ভেদাঁভেদ-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। এইরাপে দেখা গেল, এই 
বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতবাদের সঙ্গে স্বত্রকার ব্যাসদেবের ( বা বেদাস্তের ), স্মৃতিশাস্ত্রের এবং 
শঙ্কর-পূর্ব্ববর্তাঁ আ'চার্ধযগণের মতবাদের কোনও বিরোধ নাই। 

সৃত্রকাঁর বাঁসদেব এবং বোঁধায়নাদি পূর্ববাচাধ্যগণ বলিয়াছেন_-জীর-জগতের সঙ্গে পরত্রঙ্গের 
সম্বন্ধ হইডভেছে কোনও এক রকমের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু তাহা কিরূপ ভেদাভেদ ? 

এ-সম্বদন্ধে ডকৃটর দাসগুপ্ত বলেন_ 
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তাঁংপধ্য। “বেদাস্তে'যে ভেদ্দাভেদ-তবের কথ! বাদরায়ণ বলিয়াছেন, তাহার বাস্তব লক্ষপ 
কি, তাহা বগা বাস্তবিকই শক্ত! কিন্তু ইহাযে এক বিশেষ রকমের ভেদাভেদ, তাহ! প্রায় 
নিঃসন্দেহেই বল1যায়। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার শুত্রভাষ্যে মাঝে মাঝে এমন অনেক মন্তুবা লিপিবদ্ধ 
করিয়।ছেন, যাহাদের সহিত তাহার ভাষ্ের সাধারণ ভাবের সহিত ও সঙ্গতি নাই, খ্ুত্রের প্রকরণের 
সহিত এবং স্ুত্রের প্রকরণ হইতে ষে অর্থের প্রভীতি হয়, সেই অর্থের সহিত এবং 
ুত্রের উদ্দেশ্টের সহিত ও সঙ্গতি নাই। এই সমস্ত অপ্রাসক্ষিক মন্তব্য বাদ দিয়া তাহার স্ুত্রভাধ্য 
হইতে যাহ। জান! যায়, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, কোনও এক বিশেষ রকমের ভেদাভেদই 
বেদাস্তের অভিপ্রেত। যদি বলা যায়, নেদান্তে যে বাস্তব-পরিণামের কথ! বল! হইয়াছে, তাহ! 
কেবল ব্যবহারিক দৃট্রিতেই বগা হষ্টয়াছে, উহা পারমাধিক নহে। তাহাব উত্তরে বল! যায়__ উহা! 
যদি কেবল ব্যবহারিকই হয়, তাহ! হইলে পাবমাথিক অর্থবাচক অন্ততঃ একটী শ্ুত্রও তো থাকিবে? 
কিন্তু শঙ্কর নিজেও এইরূপ একটী শ্ৃত্রেবও আবিফ্ষাব করিতে পারেন নাই 1৮ 

কিন্ত স্বত্রকার খ্যাসদেবের কথিত এবং বেদাস্তের অভিপ্রেত বিশেষ রকমের ভেদাভেদের 
বাস্তব লক্ষণ কি হইতে পাবে? ভাঙ্কবাচারধ্য উপাধিক ভেদাভেদের কথা বলিয়াছেন, নিশ্বার্কাচাধ্য 
স্ববভাবিক ভেদাছেদের কথা বলিয়ছেন। কিন্ত তাহাদের কথিত ভেদাভেদবাদ বেদান্ত-সম্মত-_- 
সৃতরাং ব্যাসদেবেরগ সম্মত-হইতে পারে নাঃ কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে_তাহাদের 
ভেদাভেদ-বাদের সঙ্গ শ্রুতিবাক্যের বিরোধ আছে। 

কিন্তু শ্রীপাদ জীবগে।ম্ব'মী যে অচিন্তা-ভেদাভেদ-বাদের কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কোনও 
শ্রুতি-বাকোরই পিরে।ধ নাই । যে শ্রুভার্থাপত্তির আশ্রয়ে তিনি তাহার পিদ্ধা/স্ত উপনীত হইয়াছেন, 
তাহাও শ্রতি-্মতিসম্মত । স্থৃতধাং শ্রাপাদ জীবগোন্বামীর সিদ্ধান্ত যে সর্ধশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ এবং 
শান্ত্রসম্মত--এক কথায় বলিতে গেলে, সব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-- তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা 
হঈতেছে অচিন্তা-ভেদ।ভেদ-বাদের একটী বৈশিষ্ট্য 

অচিস্তা ভেদাভেদবাদের অপর বৈশিষ্টা হইতেছে ইহার সব্ধাতিশায়ী ব্যাপকত্ব। 

পুর্বাচাধ্যগণ ব্রন্মের সঙ্গে কেবল জীব-জগতেরই সম্বদ্ধের কথ! বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্ত 
জীব-জ্গতের অতীতেও অমেক বস্তু আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধাম, ধামস্থিত ভগবানের লীলা- 
পরিকরবৃন্দ, ধামস্থিত অন্যান) বস্তু নিচয়, ভগবানের এশ্বধ্যাদি, তাহার দ্ূপঞ্ণলীল।দি এইরূপ 
অনেক বন্য আছে প্রাকৃত ত্রন্মাণ্ডের অতীত । এই সমস্তের সহি পরক্রান্মের সন্বদ্ধের বিষয় পৃর্ববাচাধ্য- 
গণ বিবেচন। করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু শ্রীপাদ জীবগেম্বামী এই সমস্তের কথাও বিবেচনা 
করিয়াছেন। তিনি শান্্রপ্রমাণ-বলে দেখাইয়াছেন-- প্রাকৃত ত্রন্মাণ্ডের অতীত এই সমস্ত হঈতেছে 
পর্রহ্ম ভগবানের স্বরূপ শক্তির বিল স--সুতরাং শ্বরূপতঃ তাহারই শর্তি। জীব-জগৎ যেমন বর্ষের 
শ্তিঃ গ্রুপঞ্চা তাত বস্তনিচয়ও তেমনি ব্রন্ষের শক্তি । প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত সমস্ত বস্তই স্বরূপতঃ 


[১৮২৯ ] 


অচিস্ত্যভেদাতেদবাদ ] গোঁড়ীয় ঝারব-দর্শৈন [ ৪-২৭অন্ 


ব্রদ্মের শক্তি বলিয়া! এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া পরিদৃশ্তমান 
মায়িক ব্রহ্মাগ্ড হইতে আরম্ত করিয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকূত রাজ্যের সমস্ত বস্র সঙ্গেই পরব্রন্মের 
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্তমান । 

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়--পরব্রহ্ম ন্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ «“রসো৷ বৈ সঃ” বলিয়! এবং 
লীলাব্যপদেশে পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নিরধ্যাস আন্বাদন করেন বলিয়া অনাদিকাল হইতেই 
অনন্ভরূপে আত্মপ্রকট করিয়। বিরাঁজিত। এই সমস্ত অনস্তরূপে আত্ম প্রকট করিলেও তাহার একস 
অঙ্ষুপ্রই থাকে । তিনি একেই বহু, আবার বুতেও এক-_“বহুমূর্ত্যেকমুগ্তিকম্” বলিয়া অক্রুর তাহার 
স্তব করিয়।ছেন। তাহার এই সকল বহুবূপ স্বরূপতঃ তাহা হইতে অভিন্ন এবং প্রত্যেক রূপই “স্ব্বগ 
অনশ্য, বিভু1” সকল রূপই তাহার মধো অবস্থিত তিনি এবং কাহার এ-সকল স্বরূপ “সর্ধগ, 
অনন্ত, বিভূ” হইলেও লীলান্রোধে, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও যেমন তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়- 
মান, তাহার বিভিন্ন রূপও স্বরূপে অপরিছিম্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবং প্রতীয়মান । আবার 
লীলান্রোধে তিনি যেমন তাঙ্গার স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। অথচ পরিচ্ছিম্নব প্রতীয়মান ধামে 
বিরাজিত এবং লীলায় বিলমিত, তাহার বিভিন্ন স্বরূপও তদ্রপ তাহাদের _ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিল্ন 
মথচ পরিচ্ভিন্নণৎ প্রতীয়মান--স্ব-স্বধামে বিরাজিভত এবং লীলায় বিলসিত। এইবরপে তাহাদের মধ্যে 
ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়। এতাদৃশ ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ নিত্য-বিরাজিত; ইহাও এক 
অচিন্ত্য ব্যাপার। 

এই সমস্ত ভগবংস্বরূপের বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য ; তাহাদের মধ্যে 
শক্তির নানবিকাশ, মার শ্রীকুষে শক্তির পুর্ণতম বিকাশ; এজন তাহাদের এবং শ্রীকফ্চের মধ্যে সনবস্ক 
হইতেছে অংশাংশি-সন্বন্ধ_শ্রীকৃষে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি হইতেছেন অংশী এবং 
অন্থ 'ভগবৎ-স্বরূপে শক্তির নুযুন --আংশিক--বিকাশ বলিয়া তাহারা হঈতেছেন শ্রাকৃষ্ণের অংশ | এই 
অংশাশি-সম্বন্ধের মূলও হইতেছে শক্তি। এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে ভাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিও 
মনে করা যায়: মস্ততঃ, স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্ত ভগবংস্বরূপের মধ্যে অভেদ-সত্বেও তাহাদের ভেদের 
হেতু যে শক্তি বা শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য, তাহ! অস্বীকার করা যায় না। ম্বৃতরাং শ্রীকষ্েের সহিত 
তাহাদের সম্বন্ধও হইতেছে, শক্তিমান ও শক্তির সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সন্বস্বই । এইরূপে দেখো 
গেল -পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্জের সহিত তাহার অনন্তম্বরূপের সম্বন্ধও হইতেছে অচিস্তা-ভেদাভেদ-সম্বন্থ | 

আবার শ্রুতিষ্থৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, ভগবান্‌ এবং তাহার নাম অভিন্ন, নাম ও 
নামীতে কোনও ভেদ নাই। আবার পৃথগভাবে নামকীর্নাদির এবং নামের মোক্ষাদদিদায়িনী ও 
ভগবদ বশীকরণীশক্তির কথা বিবেচনা করিলে এবং “কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ॥ শ্ঃচৈ,চ, 
১/১৭১৯।৮-বাঁক্যের কথা বিবেচনা করিলে নাম ও নামীর মধ্যে ভেদের কথাও জানা যাঁয়। নাম ও 
নামীর মধ্যে এতাদৃশ ভেদ এবং অভেদও এক অসিস্ত ব্যাপার । 


[১৮৬১ 3 


অঙ্ধয়তত্ব ] ব্রক্মের সহিত জীব-জগদাদির সন্বন্ধ [ ৪1২৮-অস্থ 


নামের মোক্ষাদিদায়কত্ব এবং ভগবদ বশীকরণ-সামর্ঘ্যের কথা বিবেচনা করিলে নামকে তাহার 
শক্তিও বলা যায়। নামসস্থীর্তন হইতেছে শুদ্ধা সাধনভক্তির একটা অঙ্গ । শুদ্ধ! সাধনভক্তি হইতেছে 
শ্রীকৃষের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ (৫1৫৪-অন্ুচ্ছেদে জরষ্টব্য )-_মুৃতরাং তত্বত: স্বরূপশক্তিই | এই 
দিক দিয়া বিচার করিলে ভগবন্নামকেও ভগবানের শক্তি মনে করা ষায়। সুতরাং নামের সহিত 
নামী ভগবানের সন্বন্ধও হইতেছে, শক্তি ও শক্তিমানের সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সন্বন্ধই___অচিস্কা-ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ। 

এইরূপে জানা গেল _জীব-জগৎ, জগতিস্থ বস্তনিচয়, মায়াতীত ভগবদ্ধাম, ভগবন্ধামস্থ্িত- 
বস্তনিচয়, ভগবানের নাম-রূপগ্রণ-লীলাদি, লীলাপরিকরাদি, অনস্তভগবং-স্বরূপাঁদি যে-স্থানে যাহ! 
কিছু আছে. তংলমন্তের সঙ্গে পরব্রদ্গ স্বযংভগবানের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সন্ন্ধ। 

এজছ্াই বলা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্যদের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদটীর ব্যাপকত্ব সর্ববাতিশায়ী, 
এরস্তবড় ব্যাপকত্বের কথা আর কেহই বলেন নাই । 

অচিস্ত্যভেদাভেদ-বাদের আর একটী অপূর্ব বৈশিষ্টা হইতেছে এই যে, ইহা আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত | ভূমিকায় “আধুনিক বিজ্ঞান ও অচিস্তা-তেদাতেদ-বাদ”-_ প্রবন্ধ ভ্ুষ্টব্য। ভূমিকা! ১৩৯ 
পৃষ্ঠ ; পূর্বববন্তী ক (১) এবং খ উপ-মন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। অন্ত কোনও মতবাদ আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

অচিস্তা-ভেদাভেদ-বাদের আরও বিশেষত্ব এই যে_-ইহাতে সকল শ্রুতিব।কোব প্রতিই 
সমান মধ্যাদা প্রদণেত হইয়াছে, বাবহারিক বলিয়া কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতিই উপেক্ষা 
প্রদর্শন কর। হয় নাই, জীব-জগদাদি সত্যবস্তর মিথ্যাত্বও প্রতিপাদন করা হয় নাই, শ্ুতিবিহিত 
ব্রন্মের শক্তিকেও অস্বীকার কর! হয় নাই, মায়ারও শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া 
যায়, মুখ্যাবৃত্তি পবিত্যাগ করিয়! শ্রুতিবাক্যের ব্যখ্যানে অবৈধ-ভাবে লক্ষপার আশ্রয়ও নিতে হয় না। 

জীব-ব্রন্মের ভেদ-বাচক এবং অভেদ-বাচক আপাতংদৃষ্টিতে পবস্পব-বিরোধী শ্রুতিবাক্য- 
গুলিরও অতি সুন্দর সমন্বয় এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ব হইতে পাওয়া খায়। জীব ও বর্গের মধ্যে 
অচিন্তা-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া, ভেদবাচক-শ্রুতিবাক্যে ভেদদৃষ্টিব প্রাধান্য এবং অভেদবাচক শ্রুতি- 
বাক্যে অতেদ-দৃষ্টির প্রাধান্থ সুচিত হইয়াছে । আর জীব ব্রদ্ষের শক্তিরপ অংশ বলিয়া অংশ-অংশী- 
জ্ঞানে জীব-ব্রদ্দের ভেদাভেদের কথ বলা হইয়াছে। 


২৮। অচ্িজ্ত্যন্ডেঙগান্ডেদ-ন্বাদ ও আলচ্ত্র-তত্তব 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতি ব্রহ্ধকে অন্বয়-তত্য বলিয়াছেন। “একমেবাদ্িতীয়ম্-__ব্রহ্ষ 
হইতেছেন এক এবং অছ্িতীয় |” ব্রহ্মব্যতীভ দ্বিতীয় কোনও বস্ত্র কোথায়ও লাই, ব্রন্মের কোনও 
ভেদ নাই। কিস্তু অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে অভেদ স্বীকৃত হইলেও ভেদও স্বীকৃত হইয় থাকে । নুতরাং 


( ১৮৩১ ] 


অদ্বয়তত্ব ] গোৌঁড়ীয় বৈষব দর্শন [ ৪।২৮-অন্থ 


ব্রশ্মের অদ্ধিতীয়ন্ব কিরূপে পিদ্ধ হইতে পারে ? বিশেষতঃ এই অচিষ্টা-ভেদাভেদ-বাদ হইতেছে বাস্তব 
পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বাস্তব-পরিণাম-বাদে জীব-জগদাদির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। 
জীব জগদাদির যদি বাস্তব অস্তিহই থাকে, তাহ1 হইলে জীব-জগদাদিই তে! ব্রন্মের ভেদ হইয়া 
পড়ে। তাহাতে কিরূপে ত্রন্মের অছয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে? 

এতাদৃশ প্রশ্মের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রক্ষসন্বন্ধে শ্রুতি “একমেবাছিতীয়ম্” যেমন বলিয়াছেন, 
তেমনি আবার পদর্ধ্বং খঙ্ষিদং বর্ষ এই সমস্তই (দৃশ্যমান জীব-জগৎ সমস্ত ) ব্রচ্ম”__ একথাও 
বলিয়াছেন এবং “এতদাত্মামিদং সর্রবম্‌ - এই জীব-জগৎ সমস্তই ত্রহ্গাত্মক”-তাহও বলিয়াছেন । ইহ 
হইতেই বুঝা যায়--জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়াই ব্রন্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম” বলা 
হইয়াছে। সমস্ত বরহ্ষাত্মচ “এতদাত্বামিদংসবর্বম৮__বলিয়াই, কোনও বস্তইব্রহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়াই, 
এই সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব সব্বেও ব্রহ্ম এক এবং অদ্ধিতীয়। 

কেবল জীব-জগংই যে ব্রশ্মাত্বক বা ব্রন্মের প্রকাশ, তাহা! নে । “বদস্তি তত তত্ববিদন্তত্বং যজ 
জ্ঞানমছয়ম। ব্রক্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে । শ্রীভা, ১/২।১১।৮-শ্লে'কের উল্লেখ করিয়া 
রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন__“অদ্বয়মিতি ৩স্য।খগ্ত্ং নিদ্দিশ্যান্থস্ত তদনন্যুত্- 
বিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্গণতদ্বন্ম।তিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রন্মোতি শব্যতে, 
অন্তধ্যামিহময়-মায়াশক্তি প্রচুব-চিচ্ছক্তযংশবিশিষ্টং পবমাত্মেতি, পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি ॥ 
ভক্তিপন্বর্ডঃ। শ্রীলপুখীদাল মহ্বোদয়-সম্পাদিত ॥৬|_- অদ্ধয়-পদে সেই তত্বের অখণ্ুত্ব নির্দেশ করিয়া 
সেই তত্বের সহিত অন্যের নন্যত। ( অভিন্নতা) দেখাইবার মভিপ্রায়ে তাহার (সেই তবের ) শক্তিই 
স্বীকার করিতেছেন। শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধন্মাতিবিক্ত কেবল জ্ঞান হইতেছে ব্রন্ম-শব্দ বাঁচা ; অস্তধ্যা মিত্ব- 
ময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট বন্ত পবমাত্বা-শব্ববচ্য এবং পরিপূর্ণ-শক্তিবি শিষ্ট বন্ধ 
ভগবান-শব্ববীচা।” 

ইহাঁব পরে- ব্রন্গ পরমাত্মা ও ভগবান_- এই আবির্ভ|বত্রয়যুক্ত তত্বের সাক্ষাৎকার যে 
ভক্তিদ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্টে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের 
পরবর্তী “তচ্ছৃদ্দধ। না মুনয়ো! জ্ঞানবৈরাগাযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্খনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রতগৃহীতয়া ॥ ্রীভা, 
১২১২-ল্লোকের উল্লেখ করিয়া তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়ছেন -“কীদৃশং তত? 
আত্মনং স্বর্ূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াব্য-শক্তীনামাশ্রয়ম ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥৭ শ্রীলপুবীদাস মহাঁশয়-সংস্করণ ॥-_ 
সেই আত্মা বা পরতন্ব কিবূপ ? - তিনি শ্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয় ।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রী শ্বীভগবৎসন্দর্ভেগ তিনি লিখিয়াছেন-_ব্রহ্ম সং-রূপে পুধিব্াদিরূপ গুলকার্ধয, 
প্রকৃত্যাদিরূপে তিনি অসৎ-সুক্্রকারণ, এই ছুই বহিরঙ্গ-বৈভবেব অতীত প্রীবৈকুষ্ঠাদি হইতেছে তাহার 
স্বরূপ-বৈভব, স্তদ্ধজীন হইতেছে তাহার তটস্থ-বৈভব-ইত্যাদি। “যদ্ত্রহ্গ সং স্ুলং কাধ্যং পৃথিব্যাদিরূপম্‌, 
অপৎ স্ৃশ্সং কারণং প্রক্ৃত্যাদিবপম, তয়োর্বহিরঙ্গ-বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপ-বৈভবং শ্রীবৈকুষঠাদিরপম, 


[ ১৮৩২ ] 


অদ্বয়তত্ত্ ] ত্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [৪1২৮-নু 


তটম্থ-বৈভবং শুদ্ধজীবরপধ-ইত্যাদি । ১৬ অনুচ্ছেদ । শ্রীল পুরীদাস মহাশয় সংস্করণ।” দেই 
অনুচ্ছেদেই তিনি আরও বলিয়াছেন _“একমেব তৎ পরমং তত্বং স্বাভাবিকাচিস্তাশক্া। সর্ধ্বদৈব 
স্বরূপ-তঙ্রপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে, স্ূ্ধাস্তর্সগুলস্থতেজ ইব মণ্ডুলতঘ্বহির্গতরশ্রি-তৎ 
প্রতিচ্ছবিরূপেণ ।- এক অদ্বিতীয় পরম-তত্ব স্বীয় স্বাভাবিকী অনিস্ত্যশক্কির দ্বার! সর্ধ্বদাই ভগবং- 
স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব ( ভগবদ্ধীমাদি ), জীব ও প্রধান (জগৎ ) রূপে চতুর্ধা বিরাজিত 1” 

ই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল__একই পরম-তত্ব শক্কিবর্গ-লক্ষণ-তদ্বন্্ীতিরিক্ত কেবল- 
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপে, অস্তধ্যামী পরমাত্বান্ধপে, অনস্ত ভগবত-ন্বরূপর্ূপে, অনন্ত ভগবন্ধামাদিরূপে; 
এবং জগদ্রেপে বিরাজিত। ভগবদ্ধামাদি তাহার স্বরূপশক্কির বৈভব, শুদ্ধজীব তাহার জীবশক্তির বৈভব 
এবং জগৎ তীহার মায়াশক্তির বৈভব। এই সমস্তরূপে এক পরম-তন্বই বিরাজিত বলিয়া এই 
সমস্তের দৃশ্তমান পৃথক্‌ অস্তিত্ব সত্বেও পরম তত্বের অদ্ধয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কেনন।, এই দৃশ্যমান ভেদ- 
স্বরূপ জীব-জগদাদি পরম্তত্বের বাস্তবভেদ নহে । জীব-জগদাদি যে পরব্রন্ষমের বাস্তব ভেদ নহে, 
তাহা বুঝিতে হইলে ভেদ ও অভেদের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন । 

ক। ভেদ ও ভেদ 

দার্শনিক দৃষ্টিতে ভেদ কাহাকে বলে এসং অভেদই বা কাহাঁকে বলে, তাহ! পূর্বববন্তী ৪1৩- 
অনুচ্ছেদে বিবৃত হইযাছে। ভুইটা বন্তর প্রত্যেকেই যদি শ্বয়ংলিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহ। হইলেই 
তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বল! যাঁয়। যদি একটা বস্তু কোনও বিষয়ে অপরটীর অপেক্ষা 
রাখে, তাহা হইলে তাহাদের মধো আতান্তিক ভেদ আছে বলিয়! স্বীকার কর! যায় না। 

পূর্ববর্তা ৪19-অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে, ভেদ তিন প্রকার _সঞ্জাতীয়, বিজাতীয় এবং 
স্বগত। 

ভ্রীপাদ জীবগেম্বামী বলেন--ব্রন্দের স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদও নাই, এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় 
ভেদও নাউ । “অদ্বয়তং চাস্থ স্বযংসিদ্ধ-তাদৃশা তাদৃশ-তত্বাস্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহা যুত্াৎ পরমাশ্রয়ং 
ভং বিনা তাসামসিদ্ধতাচ্চ ॥ তন্ব-সন্দর্ভ:॥ ৫১ অনুচ্ছেদ ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠ /-_ ব্রহ্ম 
কেবল স্ব-শক্ক্যেক-সহায় ( অর্থাৎ স্বযংনিদ্ধ ); তাহার তাদুশ (অর্থাৎ সজাতীয় ) অন্ত কোনও তন্ব নাই 
এবং অতাদৃশ ( বা বিজাতীয়) অন্য কোনও তত্বও নাই ; এজন তিনি অয়-_তত্বাস্তররহিত। তিনিই 
শক্তি সমূহের পরম আশ্রয়, তাহা ব্যতীত শক্তি সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকিলে তাহার শক্তিও 
থাকিতে পারে ন। (ন্ুতরাং শক্তির পরিণামাদিও থাকিতে পারে না )1” 

খ। জাতীয় ভেদহীনতা। 

ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্বন্ত্ । জীবও চিদ.বস্ত ; ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকর এবং অনন্ত ভগব- 
স্বয়াপ-__ইহারাও চিদ বন্ব : অথচ তাহাদের পৃথক্‌ অস্তিত্ব আছে। ন্ুতরাং মনে হইতে পারে, ইহারা 
ব্রন্ষের সজাতীয়__-একই চিৎজাতীয় বলিয়া, ব্রদ্মের সজাতীয়--ভেদ ; কিন্ত ইহারা কেহই স্বয়ংসিদ্ধ 
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নহেন। নিজেদের অন্তিতবাদির জন্য ইহারা সকলেই ব্রন্মের অপেক্ষা রাখেন। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই 
ইহাদের অস্তিত্বাদি, ব্রন্ষমের অভাবে ই'হাদের অস্ভিত্বাদিই অসম্ভব । যেহেতু, জীব হইতেছে ব্রন্ষের শক্তি 
_ চিদ্জপা জীবশক্তি, অথবা জীবশক্তিবিশিষ্ট ব্রদ্ধের অংশ (২।১৪-মনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ধাম-পরিকরাদিও 
হইতেছেন ব্রন্মের শক্তি _ন্বরূপ-শক্তির বিলাল, অথবা স্বকপ-শক্তিবি।শই্ঈট ব্রশ্গের অংশ ৷ ভগবং- 
স্বরূপসমূহও শ্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ স্্রীকফের অংশ । এই সমস্তের কেহই স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়। 
ব্রন্মের সজাতীয় ভেদ হইতে পারেন না। স্বুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-ভেদশৃন্ত । “তৎংম্বরূপ- 
বস্তস্তরাণাংচ তচ্ছক্কিরূপত্বাৎ ন তৈঃ সজাতীয়োইপি ভেদঃ॥ সর্ব্বসম্থ(দিনী ॥ সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ 
৫৩ পৃষ্ঠা | 
গ। বিজাতীয় ভেদহীনতা। 


ছুঃখসন্কুল জড় মায়িক ব্রন্মাণ্ড জড় বলিয়া চিদ বিরোধী ; আর ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্াম্বরূপ 
চিদ বগ্ত। শ্ুতরাং মনে হইতে পারে _মায়িক ত্রহ্মাণ্ড চিংস্বরূপ ও আনদন্দন্বরপ ব্রন্ষমের বিজাতীয় ভেদ ; 
কিন্তু তাহা নয়। কেননা, জড়রূপ। মায়াশক্তি ব্রন্মেরই শক্তি বলিয়। ব্রহ্মেব অপেক্ষা রাখে । জগং 
এই মায়াশক্তিরই পরিণতি! মায়া এবং মায়ার পরিণতি ব্রঙ্মাণ্ড, ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু 
নহে বলিয়া, বস্তরতঃ ব্রন্মের ভেদই নহে । সুতরাং ত্রন্ষের বিজাতীয় ভেদ নাই। “ন চাবাক্তগত- 
জাডাতুঃখাদিভিঃ বিজাতীয় ভেদঃ অবাক্তস্তাপি তচ্ছক্তিরপত্বাৎ ॥ সর্ববসন্থাদিনী। সাহিত্যপরিষৎ ॥ 
৫৬ পৃষ্ঠা ।” 

বিজাতীয় ভেদহীনতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অন্ত হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন অথব1, নৈয়ায়িকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তম: ( অন্ধকার ) বলিয়া অভিহিত করেন, 
সেইরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহ। জড় এবং গুখ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহ মায়াকৃত 
চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হাতেই উদ্ভুত হয় ( অর্থাৎ জড় হইতেছে চিৎ-এর তিরোভাবমাত্র এবং 
দুঃথ হইতেছে আনন্দের তিরোভাব মাত্র; ইহার! অভাবাত্মক )। অভাবের অন্নুভাব ব্যতীত 
ইহা অপর কোনও পদার্থ নহে । উহা] অভানমান্ত্। অভাব-নামক কোনও ভিন্ন পদার্থ হইতে জড়- 
ছুঃখের উদ্ভব হয় না। তাহাই বদি হইত, তাহ! হইলে বলিতে হয়--বিজাতীয় ভেদই আপতিত হয়। 
কেব্লাদ্বৈতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ-স্বীকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে । “অথবা, নৈয়ায়িকানাং 
ধজ্যোতিরভাব এব তম তথাঙ্গীকৃত্য তাদৃশচিস্তান্রভাব-মায়াকৃত-চিদানন্-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণাভাব- 
মাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যতবাদিতি ; ন চাভাবেনৈব। তহি বিজাতীয়হমৌ ভেদ আপতিত ইতি। 
বক্তব্যম্‌। কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরিহ্াধ্যত্বাৎ॥ সর্ববসম্বাদিনী ॥ ৫৬ পৃষ্ঠা ।” 

তাৎপধ্য হইতেছে এই যে- ব্রক্মাণ্ডের জড়ত্ব ও ছঃখ কোনও ভাববজ্ব নহে; জড়ত্ব হইতেছে 
চিৎ-এর অভাব এবং দুঃখ হইতেছে আনন্দের অভাব । এই অভাব হইতেছে মায়াকৃত। অভাবাত্মক 
বলিয়! জড় ও ছুঃখের বস্তত্বই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং জড়-ছুখময় জগংও ভেদ বলিয়! গণা হইতে 
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পারেনা । আর, অভাবকে যদি একটী ভাববন্ত বলিয়া! মনে করা হয়, তাহা হইলে এই অভাবই 
তাবরূপ ব্রক্ষবস্তর বিজাতীয় ভেদ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা কেবলাদ্বৈতবাদীরাও স্বীকার 
করেন না। 


ঘ। ম্বগতভেদ-হথীনভা 
ব্রন্দের স্বগততেদও নাই । স্বগভ অর্থ নিজের মধ্যে! স্বগত ভেদ বলিতে আভ্যন্তরীণ 
ভেদ বুঝায়। 


যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যে স্বথগত ভেদ থাকিতে 
পারে। যেমন দালানের ইট, চুণ, লোহা, কাঠ ইত্যাদি; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিয়) 
ইহার] দালানের স্থগত ভেদ । আবার উপাদানের বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও 
বিভিন্ন হইবে । পরষ্প্ররের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যান্থুলারে দালানের বিভিন্ন 
অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবে। শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
বা বিভিন্ন অভিব্যক্তির হেতু ও দালানের স্বগত ভেদ। ত্রন্মে এইরূপ কোনও ভেদ থাকিতে পারেনা; 
কারণ, ব্রন্ম হইতেছেন চিদ ঘন বা আনন্দঘন বন্ত্। ব্রন্মেচিৎ ব। আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও 
বন্তই নাই; একই চিদ বস্ত্র বা আনন্দবন্ত একই ভাবে ত্রন্ষে সর্বত্র বিরাজিত। উপাদানগত ভেদ 
না থাকাতে ব্রন্মের যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিবাক্ত হইতে পারে । জীবের জড় দেহ 
ক্ষিভি, অপত তেজ-আদি পঞ্চভূতে নিম্মিত; এই পঞ্চভূতের পরিমাণও সর্ধত্র সমান নহে ; চক্ষুতে 
তেজের ভাগ বেশী বলিয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আছে; কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই ; কর্ণে শব্দগ্ুণ মরুতের ভাগ 
বেশী বলিয়। করের শ্রবণশক্তি আছে, কিন্তু দর্শনশক্তি নাই; ইত্যাদি। এ-সমস্ত হঈটল জাঁবদেহের 
স্বগত ভেদ। চিদেকরূপ ব্রহ্মবস্তরতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া! এজাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে 
না। তাই ব্রহ্মসংহিত1 বলিয়াছেন--“'অঙ্গানি যস্ত সর্ব্বেন্দরিয়বৃত্তিমস্তি-তাহার সকল অঙ্গই সকল 
ইন্দিয়ের শক্তি ধারণ করে|” ইহা তাহার স্থগৃত-ভেদহীনতার পরিচায়ক। 

একটা চিনির পুতুল , তাহার হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি আছে; স্থতরাং আপাত; দৃষ্টিতে 
পুতৃলটার স্বগত ভেদ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহার সর্ববপ্রঠ একরূপ মিষ্টত বিরাজিত, 
একই উপাদান, শ্ুতরাং বস্ততঃ ভেদ নাই । ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপাদনেই ভেদ বুঝাইঈতে পারে । পুতুলের 
সর্বত্রই একই ক্রিয়া_-মিষ্ত্ব। পূর্ববোল্লিখিত ব্রহ্গসংহিতা-বাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের সব্বপ্রই 
ক্রিয়াসাস্য ; সুতরাং স্বগত ভেদ মাছে বলিয়া মনে করা যায় না। ইহা! হইল ব্রন্মের ন্বগত-ভেদ- 


হীনতারএকটা দিক! আরও বিবেচনার বিষয় আঁছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রন্মের তো অনেক রূপের কথ শুনা যায়। তাহার যদি অনেক রূপ 


থাকে, তাহার স্বরূপ-ভেদ স্বীকার করিতেই হইবো ইহার উত্তরে শ্রীজীবগেম্বামিপাদ তাহার 
সর্ধবসন্বাদিনীতে (৫৫ পৃষ্ঠায়) রেদাস্তুদর্শনের “ল ভেঘার্দিতি চেন প্রত্যেকমতদ, বচমাত” ৩।২।১২৪৮- 
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শৃত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্মুত্রের গোবিন্বভাঙ্বের মর্ম এইরূপ। এতদ ত্রক্ম অপূর্ব্বম্‌ 
অনপরম্‌ অনস্তরম্‌ অবাহাম,.। আত্মা ব্রহ্ম সব্মুভূতিরিত্যন্ুশাসনমিতি বৃহদারণ্যকে সবেষাং বপাণাম, 
এঁক্যোক্তেরিত্যর্থঃ।_-এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনস্তর, অবাহ্য, আত্মা, ব্যাপক এবং সর্ব্বানুভূতিন্বরাপ 
--এই বৃহদারণ্যক বাক্যে, অনন্ত প্রকাশে (বনুরূপেও) ব্রন্মের একত্বের ভাঁবই ব্যক্ত হইয়াছে ।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বেদাস্তদর্শনের পরবর্তী সুত্রটারও উল্লেখ করিয়াছেন। 
পি চৈবমেকে ॥৩২১৩।--এই স্ৃত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন--কোনও কোঁনও বেদশাখাধ্যায়ী বলেন, 
্রচ্ধ অমাত্র এবং অনস্তমাত্র ; তাহাদের মতে ব্রহ্ম অভিন্ন এবং অনস্তরূপ | অমান্ত্ অর্থ স্বাংশভেদশৃচ্ধ ; 
আর অনেকমাত্র অর্থ--অসংখ্য-স্বাংশবিশিষ্ট । তাৎপধা এই ষে-_ভাহার অংশের ভেদ নাই, সংখ্যাও 
নাই। (কথাগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া! মনে হয়; সমাধান এই )। স্মৃতি বলেন__একই 
পরমেশ্বর বিষুঃ যে সর্বত্র অবস্থিত, তাহাতে সংশয় নাই । তিনি এক হইয়াও স্বীয় এ্বধ্য-প্রভাবে 
সুর্যের স্তায় বহুরূপে প্রতিভাত হইয়। থাকেন। “এক এব পরো বিষুঃ সর্বত্রাপি নসংশয়ং। এক্বধ্যা- 
দ্রপমেকঞ্চ সুর্য/ব্দ, বহুধেয়ত ইতি স্মৃতেশ্চ।” ( একোইপি মন্‌ যো বন্ধা বিভাতি ॥ গোপালতাপনী 
শ্রুতি )। বৈদ্ধ্যমণি যেমন দষ্টভেদে বভ্রূপে প্রতিভাত হয়, অভিনয়কারী নট যেমন অনেক প্রকার 
তাব প্রকাশ করিয়াও নিজে একই স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তত্রপ ব্রহ্ম ধ্যানভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হইলেও স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করেন না। (একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ । একই বিগ্রহে করে নানাকার 
রূপ ॥ শ্রীচৈ, ব. স্থ।৯।১৪১ ॥) 

উক্ত বেদান্তন্বত্রের মন্স্য হইতে জানা গেল- ত্রন্দ বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াও তাহার 
একরূপতা ত্যাগ করেন নাঁ। বনু রূপেই তিনি একরূপ। “বনুমূর্ত্যেকমৃদ্তিকম, ॥ শ্রীভাগবত & 
ব্রহ্ম কখনও একরাপতা! ত্যাগ করেন ন! বলিয়াই তাহাতে স্বগত-ভেদের অভাব স্থচিত হইতেছে । 

শ্রীজীবপাদ উক্ত আলোচনার উপসংহারে বলিয়াছেন- অন্বস্তর প্রবেশদ্বারা তাহার 
একরূপত্তা কখনও নষ্ট হয় না বলিয়া! তাহাতে স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। স্বর্ণ যখন কুগুলরূপে 
প্রতিভাত হয়, তখন তাহাতে স্বগত ভেদ জন্মিয়াছে বলিয়। মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্য বন্ধু 
প্রবেশ করে ন। বলিয়া, স্বর্ণ অবিকৃত ভাবে স্বর্ণ ই থাকিয়া যায় বলিয়া! স্বগত ভেদ জশ্বিয়াছে বলা যাঁয়ন!। 
ত্বণ এবং স্বর্ণাতিরিক্ত রত্বাদিদ্বারা গঠিত কুগুল-কুগুলাকারে স্বর্ণের অত্যন্ত ভেদ বলিয়া মনে হয়; কিন্ত এই 
ভেদের হেতু হইতেছে অন্যবস্তুর প্রবেশ- রত্াদির প্রবেশ । কুগুলস্থিত ত্বর্ণ কিন্তু স্বর্ণ ই থাকিয়া যায়, 
অন্থ কিছু হইয়। যাঁফ না; নৃতরাং কুণ্ুলাকার-প্রাণ্ড স্বর্ণকে ন্বর্ণের স্বগতভেদ বল! যায় না। “তদেবং 
স্বগতভেদে ত্বপরিহার্ষ্যে ববর্ণরত্বাদি-ঘটিতৈক-কুগ্লবদ, বস্তস্তর-প্রবেশেনৈব স্‌. প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম॥ 
সর্ববসন্থাদিনী ॥ ৫৬ পৃষ্ঠা ॥% 

এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা য়ায়, ব্রন্মে কোনও সময়েই চিদ ব্যতীত অন্যবস্তর প্রবেশ 
অসম্ভব বলিয়াই ব্রহ্মকে স্গত-ভেদশৃঙ্ধ বল। হইয়াছে। 


[ ১৮৩৬ ] 


অহ্যয়তত্থ ] ত্রদ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪/২৮-অস্জু 


এ-বিধয়ে একটু নিবেদন আছে। পরত্রহ্ম স্বীয় স্বরূপের একত্ব রক্ষা করিয়াও বিভিন্নরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন; এই সমস্ত বিভিন্নরূপকেই বিভিন্ন ভগবং-ন্বরূপ বলা হয়। এ-সমস্ত ভগবৎ- 
স্বরূপের যে স্বতন্ত্র সত্তা! নাই, এক পরব্রহ্ষই যে এই সমস্তরূপে আত্মপ্রকট করেন, অথবা স্বীয় বিগ্রহেই 
এ-সমস্ত রূপ প্রকটিত করেন, একথা শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীক্*চৈতন্তদেবও বলিয়াছেন । 


“একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ । 
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৯1১৪১॥* 


আবার, “একোইপি সন্‌ যে। বুধ! বিভাতি”__গোপালতাপনী শ্রুতির এই বাঁকও তাহাই 
বলেন এবং উপরি-উদ্ধত বেদাস্তশুত্র হইতেও তাহাই জানা ষায়। তথাপি কিন্তু এই সমস্ত রূপকে 
স্বযংসিদ্ধ পৃথকৃরূপ মনে না করিলেও--অনেকে ব্রন্ষেরই পৃথক পৃথক. বূপ বলিয়া মনে করেন। 
অর্জুন শীকৃষ্ণবিগ্রহে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু এই বিশ্বর্ূপকে তিনি শ্রীকৃষ্ক্ূপই মনে করেন 
নাই ; তাই তাহার চির-পরিচিত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত তিনি শ্রীকুষ্ণের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়। 
ছিলেন। দেবকী-বন্ত্রদেব কংস-কাঁরাগারে প্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধাঁরী চতুভূজবপ এবং পরে 
নরশিশুবৎ দ্বিভূজরূপ দেখিয়াছিলেন; এই ছুই বূপকেও তাহার! একেরই ভুইটা পুথক, রূপ 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই্রূপে বিভিন্ন ভগবৎ-ম্বর্ূপকে ধাহারা পরত্রঙ্গ শ্রীকষ্চেরই বিভিন্নরূপ 
বলিয়া মনে করেন, তাহারা এই সমস্ত বূপকে শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে করিতে 
পারেন। কিন্তু ইহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া প্রীকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ নহেন বলিয়া, তাহার! যে বাস্তবিক 
পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নহেন, ভাহ? পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

্াশ্রীচৈতন্তচরিতা মুতে এক্টী উক্তি আছে এইরূপ £ 


“পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। 
আর সব অবতার ভাতে আনি মিলে 

নারায়ণ চতুর্ববযহ মংস্থ্াদ্যবতার । 

যুগমন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ 
সভে আমি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 

এছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥ শ্রচৈচ, ২1৪।৯-:১১।” 
শ্রীবহদ ভাগবতাম্বতও বলেন__ 

“এক: স কৃষ্ণ! নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ ॥ ২1৪1১৮৬ ॥ 


শপশ্রীক্। হইতেছেন নিখিল অবতারের সমষ্টিরপ । 
লদ্ভুভাগবতামতের জ্রীকঞ্ণামৃতম্-এর ৩৬৮-৩৭২-বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। 
এই সমস্ত কারণে ধীহার1 বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপকে পরব্রক্থ হইতে পৃথক. ধলিয়া মনে 


[ ১৮৩৭ ] 


বলদেববিদ্ভাভৃষণের মতবাদ ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৪২৯-অনু 


করেন না, পরস্ত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেরই অস্তভূক্তি বলিয়া মনে করেন-_ «একই বিগ্রহে করে নানাকার 
রূপ”, তাহারা বিভিন্ন ভগবৎ-ন্বরূপকে পরব্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের স্বগত ভেদ বলিয়া! মনে করিতে পারেন। 
কিন্ত এই সমস্ত তগবত-ন্যরূপ স্থয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া, শ্রীকষ্ণচনিরপেক্ষ নহেন বলিয়া, আপাতঃদৃষ্টিতে 
স্বগত ভেদ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত: স্গত ভেদ নহেন। 

শ্রীমদ ভাগবতেব “বদস্তি তত তত্ববিদস্তত্বং ষজ জ্ঞানমদয়মূ। ব্রন্ষমেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি 
শব্দযতে ॥”__এই ্লোকেও অদ্ধয়-তত্বের তিনটী স্বগত-ভেদেব কথা বল! হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে 
পারে -্রঙ্গ, পরমাত্মা এবং ভগবান্‌। কিন্তু ইহাদের কেহই অদ্ধ-তন্ব-নিবপেক্ষ বা ম্বয়ংসিদ্ধ 
নহেন বলিয়া! প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাব! স্বগতভেদ নহেন। বস্তৃতঃ স্বগত-ভেদ্ যদি অভিপ্রেত 
হইত, তাহা হইলে শ্রীমদ ভাগবতে পব্ততকে অছয়-তত্ব বল! হইত না। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত- 
ভেদশূন্য তত্বই অদ্ধয় তত্ববপে অভিহিত হইতে পাবেন। 

এইরূপে দেখা যাইতেছে _সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের ন্যায় স্বগত তেদের বিচাবেও 
শ্রীজীবগোম্বামী স্বয়ংসিদ্ধত্ের প্রতি লক্ষা রাখিয়।ছেন। 

তাহা হইলে শ্রীপাদ জীবগোম্বামীণ মতে ব্রন্ধা হইতেছেন ্বয়ংসি। সজাতীয়-ভেদশুষ্ঠ, 
স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদশুগ্ত এবং ম্বয়ংসিদ্ধ-স্বগত-ভেদশৃন্ । এজন্য ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্ধয়তত্ব। ঁ 

শ্রীগাদ শঙ্করও উল্লিখিত ভ্রিবিধ-ভেদরহীনতা দেখাইষা ব্রন্ষেব অদ্য়ত স্থাপন করিয়াহেঁপি। 
কিন্তু তাঁহার পন্থা অন্ত বকম। তিনি এক ব্রহ্মা ব্যতীত দৃষ্ট-শ্রুত অন্তবস্র -জীব, জগৎ, ভগবং- 
স্বরূপাদি, ভগবদ্ধামাদি কোনও বল্ত্রণই- বাস্তব অস্তিত ম্বীকাবৰ করেন নাই । এমনকি বর্গের 
শক্তির অস্তিতও তিনি ম্বীকাব কবেন নাই । এসমস্ডেব বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকাথ না করিলে ভেদের 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু এ-সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব নাই-__ইহ। যে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে, 
তাহ পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বেদাস্ত-সম্মত এবং স্থত্রকাব ব্যাসদেব-সম্মত বাস্তব-পরিণাম-বাদ 
স্বীকার করিয়াই অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ এবং অদ্বয়-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার অদ্বয়বাদ 
হইতেছে বস্তুতঃ বহুর মধ্যে একত্ববদ__80/ 1) 01591$0া, ইহাই যে বোধায়নাদি পুর্ববাচাধ্যদেরও 
অভিপ্রেত, ডক্টর সুবেন্দ্রনাথ দাসঞ্প্ত মহাঁশঘেব উ্জি উদ্ধত কবিযা তাহ পূর্বেই প্রদণিত 


হইয়াছে। 


২৯। উ্রীপাদ শ্রলদেন্ব লিহ্যাভুস্বশ্পেল্স হমতন্বাদ 


ভ্রীপাদ বলদেবের পুর্বধবিবরণ 
শ্রীপাদ বলদেব বি্ঠাভূষণ শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর অনেক পরবর্ী। তিনি প্রথমে কেবল- 


[. ১৮৩৮ ] 


বলদেববিগ্ঠাভূষণের মতবাদ ] ব্রন্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪২১-এন্থু 


ভেদবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। পরে গৌড়ীয়-দম্প্রদায়ে ষ্ঠামানন্দী পরিবারের শ্রী রাধা- 
দামোদরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়-সন্প্রদায়তৃত্ত হয়েন। পরে নিষ্ষিঞ্চন বৈষণবের বেশ 
গ্রহণ করিয়া! “একানস্তি-গোবিন্দদাস” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শেব-ঈীবনে তিনি বৃদ্বাবনে বাস 
করিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন, তিনি নিষষিঞ্চন শ্রী শ্রীগীতাম্থরদাসের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর নিকটে শ্্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

শ্রীপাদ বলদেব বিগ্তাভৃষণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন-__ 

ব্রহ্গস্বত্রের শ্রীগোবিন্দভাষা, সিদ্ধ্তরত্ব ( বা ভাষ্যপীঠক ), প্রমেয়রাহাবলী, বেদাস্তস্যমস্তক, 
সিদ্ধান্তদর্পণ, পাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌন্তরত, শ্রীমদভাগবতের টীকা বৈষ্বানন্দিনী, শ্ীমণ ভগবদ- 
গীতার গীতাভূষণ ভাষা, ৩ত্বসন্দর্ভের টাকা-ইত্াাদি। 

তাহার “প্রমেয়পত়াবলী”-গ্রন্থে তিনি মাধ্ব-সন্প্রদায়ের মতই গ্রকটিত করিয়াছেন । 

শ্রীগোধিন্দভাষ্য রচনাপ একটা ইতিহাস আাছে। এক সময়ে শ্রীশ্রীরপগ্োস্বামিপাদ- 
প্রকটিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেগ সেবা সন্বদ্ধে জয়পুরে একটা গোলমাল উপস্থিত হষ্টযাছিল। নান! 
কারণে শীজীগোবিন্মদেব শ্রীবৃন্ধবাবন হতে জয়পুরে স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন। জয়পুরের মহা- 
রাজগণই তদবধি শ্রীগোশিন্দজীর সেবাধ পরিচালনা করিতেন | সে স্থানে শ্রীনারায়ণপূজার আগে 
আীগোবিন্জীর পুজা হইত । শ্রী-সম্প্র্নায়ী কয়েকজন মহান্ত-বৈষ্ণব ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। 
শ্রীগোবিন্দজীর পুজার পুবের শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা প্রবর্তনই ছিল তাহাদের উদোষ্থা। 
অহ্বরাধিপতি ছিতীয় জয়নিংহের সময়ে ১৬৪ শকাব্দায় এই ঘটনা হইয়াছিল | শাস্ত্রীয় বিচারের 
দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য জয়পুর ধিপতি শ্রাবৃন্দাবন হতে শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনয়নের জন্থ 
চেষ্টা করেন। শ্রীবৃন্দাণনস্থ বৈষ্ণবগণ শীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীকেই জয়পুরে পাঠাতে ইচ্ছ। 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাদ্ধকাযবশতঃ চক্রবপ্তিপাদ জয়পুর যাইতে সম্মত হইলেন না। তাহার 
অনুমৌদনক্রমে পাদ বলদেব বিদ্যাভৃষণই জয়পুরে প্রেরিত হইলেন । ৭" তার সঙ্গে বিচারে বিরুদ্ধ- 
পক্ষ নিরস্ত হইলেন; তথাপি তাহারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ব্রন্মনূত্রভাষ্য দেখিতে চাহিলেন। 
বিদ্যাভৃষণপাদ বলিলেন--কিছু সময় পাইলে তিনি ব্রন্গন্থৃত্রের ভাষা উপস্থাপিত করিতে পারেন। 

* কাশীস্থিত গতর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রল গোপীনাথ কবিরাঞ্জ এম-এ 


[হোদয় সম্পাদিত বলদেব খিগ্াভূষণ-পাদের 'সঙ্াস্তরদ্ধ গ্রন্থের ভূমিক। দ্রষ্টব্য 
শু” কেই কেহ বলেন--শ্রীপাদ ব্লদেব বিদ্যাভূষণ আ্বন্দাবনে “অবস্থাপকালে জয়পুবের অস্তগত 'গলতার 


ধাদী'-লামক মঠে উদালীন বৈদাস্তিঞদিগের যে এক সভা! হয়, এ সভায় নিজওক চত্রবতিমহাশয়ের সহিত উপস্থিত 
ইয়া) বিচারে শ্রকফটৈতন্ত-বন্প্রদায়ের প্রাধান্ত দ্বাপন-পুর্ববক উক্ত মে শ্রীমন্হা প্রভুর মৃত প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এ মৃত 
[স্থানে এখনও বিগ্যমান রহিয়াছে । ”" প্রতুপাদ গ্রুল শ্কামলাল গোস্বামি কতক ১৩০৪ সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত 
নিান্বরতুম্»-গ্রস্থের মুখবদ্ধ । 


[ ১৮৩৯ ] 


বলদেববিদ্তাতৃষণের মতবাদ 1 গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ৪২৯-অন্ু 


সময় পাইলেন। ইহার পরে শ্রীগোবিদ্দজীউর মন্দিরে বসিয়া তিনি ব্রন্ষসৃত্রভাষ্য রচনা করেন । 
কধিত আছে, শ্রীগোবিন্দদেবের নির্দেশেই তিনি এই ভাষা রচন! করিয়াছিলেন । “অথ সর্বেশ্বরে। 
ভগবান্‌ নন্দশুনু বরজনাভ-প্রীত্যচ্চাবতারয়তা বিভূঁতানস্তরং শ্রীরূপেণ চাঁভিষিক্তঃ শ্রীমদ্‌ বৃম্দাটব্যধি- 
দেবতাতেন য শ্চকাত্তি তন্নিষ্টমনা ভাষ্যকৎ তন্ির্দেশেনৈব ব্রন্ষন্ত্রার্থান, বিবৃণুন, তংশ্রণতিং মঙ্গলম! 
চচার ॥ গোবিন্দভাব্য-মঙ্গলাচরণ-টাক! ॥--সর্কেশ্বর ভগবান নন্দতনয় বজ্ঞনাভের শ্রীতির বশীভূত 
হইয়া অগ্চাবতাররূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। অনস্তর (কালপ্রভাবে শ্রীবিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিলেন। 
জ্রীপাদ রূপগোন্বামী শ্রীবিগ্রহের আবিষ্কার করিয়া পুনরায় সেবা প্রকটিত করেন এবং ) বৃন্দাবনের 
অধিদেবতারপে শ্রীপাদ রূপ তাহাকে অভিষিক্ত করেন। ( নানাকারণে এই শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবন 
হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়েন )। ভাষ্যকার (প্রীপাদ বলদেব বিষ্যাভূষণ ) গোবিন্দনিষ্ঠমন! 
হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবেবঈ নির্দেশে ত্রন্গন্থত্রের অর্থ বিবৃত করেন। ভাষ্তের মঙ্গলাচরণে এজপ্ত তিনি 
গোবিন্দদেবের প্রণাম করিয়াছেন ।__-সত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবাদিস্ততং ভজদ্রেপম্‌। গোবিন্দং তমচিস্তাং 
হেতুমদোষং নমহ্যামঃ॥” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহার “সিদ্ধাস্তরত্বম্প-গ্রন্থে নিজেও লিখিয়াছেন-_ 
“বিদ্যাবূপং ভূষণং মে প্রায় খ্যাতিং নিহ্ে তেন যে মামুদার:|। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননিন্দিষ্টভাষ্যে। রাধা- 
ব্ুর্বদ্ুরজঃ স জীয়াং ॥৮/৩১॥--যে উদ্ারপুকষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান করিয়া তদ্দারা আমার 
খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন, ধাহার স্বপ্লাদেশে আমি বেদান্তস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছি, সেই 
শ্রীরাধাবন্ধু ব্রিভঙ্গভঙ্গিম শীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন 1” 

প্রীপাদ্ বনদেব বিদ্তাভুষণের অভিমত 

বেদান্তভাষ্যের উপক্রমে এবং গীতাভূষণভাঙ্ক্ে বিভিন্ন তত্বসন্বন্ধে শীপাদ বলদের বিষ্ভা- 
ভূষণ যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে । 

্রক্ধ। সর্বেরবাচ্চ তত্ব, সবিশেষ, সর্ববেশ্বর, বিতু, বিজ্ঞানানন্দম্বরূপ, স্বতন্ত্র, সর্বববর্তা, সর্ব, 
মুক্তিদাতা, অনস্ত-অচিস্ত্যগুণের আধার, অনস্ত-অচি্তযশর্তির আধার। ব্রহ্ম সঞ্চণ ও 
নিগুন। সঞ্চণ অর্থ অনস্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আকর( আর নিন অর্থ প্রাকৃত_ 
ত্রিগুণাকজ্িকা প্রকৃতি হইতে জাত কোনও__গুণ তাহাতে নাই । তিনি জ্ঞান ও 
জ্ঞাতা, আনন্দ ও আনন্দময়। স্বরূপ-শক্তিমান। গ্রকৃতি-আদিতে অনুপ্রবেশ ও ভক্লিয়মন দ্বার! 
জগতের স্থ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তির বিধান করেন। তিনি এক এবং বহুভাবে বিভিন্ন 
হুইয়াও গ্ুণ-গুণিভাবে এবং দেহ-দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতিবিষয় হয়েন। ব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ 
ধর্মের আশ্রয়। তিনি বিভু হঈয়াও ভক্তিগ্রাহা, একরস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ প্রদান 
করেন 3 বৈষম্যহীন এবং ম্যায়পরায়ণ হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী, অংশহীন হইয়াও সাংশ, জগতের 
উপাদন-কারণ হইয়াও স্বরূপে পরিণামহীন এবং অপরিবন্তিত। 
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বিশেষ 

পরব্রদ্ষমের গুণ-__সার্ববন্ত্যা দিগুণসমুহ-_ভাহার স্বরূপান্গুবন্থী, তিনি অনস্তকল্যাণগুণাত্মক | 
স্তর! ব্রন্মের গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ভিন্ন নহে। তাহার শক্তিও স্বাভাবিকী বলিয়া তাহ! 
হুইতে অভিন্ন, ভিন্না নহে । কিন্তু ব্রদ্থী হইতে বর্ষের গুণ ও শক্তির ভেদ না থাকিলেও বিশেষ 
শাছে। দবিশেষ” হইতোছে একটী পারিভাষিক শর্ব। “বিশেষ” হইতেছে ভেদের প্রতিনিধি । 
যাহা! ভেদের অভাব-স্থলেও ভেদের প্রতীতি জন্মায়, তাহাই “বিশেষ 1” পবিশেষস্ত ভেদ গ্রতি- 
নিধি ন7 তেদঃ। স চ ভেদাভাবেহপি ভেদকারধাস্ত ধর্মধর্টিভাবাদিব্যবহ্থারস্য হে়ঃ। সত্ত। সতী 
ভেদে! ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বন্ধিঃ প্রতীতঃ। তত্প্রতীত্যন্তথান্্রপপত্ত্য।॥ বিদ্যাভুষণপাদকৃত 
১১-গীতাঙ্কলোকভাষ্য ।-“বিশেষ' হইতেছে ভেদপ্রতিনিধি, ভেদ নহে। ভেদের অভাবসন্বেও এই 
“বিশেষ' ধর্ম-ধন্মি-ভাবাদি-ব্যবহাররূপ ভেদকাধ্যের হেতু হয়। সত্তা” ও সৎ, 'তেদ" ও “তিতা 
“কাল সর্ধবদ] বিদ্যমান” ইত্যাদি-স্থলে যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক ভেদ নঙ্কে, বিশেষ 
মাত ( অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে কাল্পনিক ভেদ )। অন্যথা এই ভেদের উপপত্তি হয় না। (অর্থাং 
“বিশেষ ম্বীকার না করিলে প্রভীত ভেদের কোনও রূপ সমাধান হয় না। যেখানে বস্তুতঃ 
কোনও ভেদ নাই, সেখানে যে ভেদ আছে বিয়া মনে তয়_ ইহ হইতেছে এই “বিশেষগ-ব্শতঃ। 
[বিষুঃপরাঁণের “শক্তয়ং সর্ব্বভাবান[মচিন্তাঙজ্ঞানাগোচরাঠ'-ইততাযাদি ১৩২-শ্লোকেব টাকায় আীধরম্বামিপাদ 
“অচিস্ত্য”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন--অন্তথামূপপন্তিপ্রমাণক 1  “অচিস্তাং তর্কাসহং যজজ্ঞানং 
কার্য্যান্তথ।মুপপত্তি প্রমাণকম্‌।” (পুর্বববন্থী ১৭-গ অনুচ্ছেদ ্রষ্টবা)। ইহ] হইতে জানা যায়-_*অন্থথা। 
অহ্থপপত্তি”-শব্দের অর্থ হইতেছে--জচিস্ত্য । ভেদেব সভাবসন্বেও “বিশেষ” যে ভেগের প্রতীতি 
জন্মায়, তাহ! হইতেছে অচিস্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর। ইহা “বিশেষেরই এক অিস্ত্য- 
প্রভাব 11 

ব্রহ্ম যুগপৎ “সৎ” ও “সস্তাবান”ও “জ্ঞান” ও জ্ঞাতা” “আনন্দ” ও “আনন্দময় ।” সত্ভাবান্‌ 
|জ্ঞাতা, আনন্দময় এই সমস্ত হইতেছে ব্রন্মের বিশেষণ, বা গুগ, ধশ্ম , আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিশেষ্য, 
গুণী, ব! ধশ্মী। গুণ ও গুণী অভিন্ন বলিয়। ব্রহ্মই ধন্ম এবং ব্রক্মই ধঙ্মী; সুতবাং ধশ্ম ও ধর্মী অভিন্ন । 
তথাপি লোকব্যবহারে বোধসৌকর্ধ্যার্থ জ্ঞাতৃত্ব, আনন্দ ময়াদিকে যখন ব্রান্মের গণ বলিয়া উল্লেখ কর! 
হয়। তখন এই জ্ঞাতৃতাদিকে ব্রহ্ম হইতে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কুগুলাকারে ( কুণগুলী 
পাকাইয়া ) অবস্থিত সর্পও সর্প ই, সর্প ভিন্ন অন্ত কিছু নয়; তথাপি পোকব্যবহাধে যখন “লর্পের 
কুণডল” বলা হয়, তখন সর্পের গুণ (বা অবস্থানবিশেষ ) কুণ্ডলকে যেন সর্প হইতে ভিন্ন বপিয়! মনে 
হয়, ইহাই বিশেষ” _ “বিশেষ” তাহার অনিস্তা-প্রভাবে এই ভেদেব প্রতীতি জন্মায়। “বিশেষ” 
বস্তুতঃ “ভেদ” নহে, আপাত-ভেদের প্রতীতি-কারক মাত্র, ভেদ-প্রতিনিধি। 

এই “বিশেষের” ছৃইটী কার্য । প্রথমতঃ, ধশ্ম ও ধন্মীতে বস্ততঃ ভেদ না থাকিলেও ভেদ- 
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বাহারের উৎপাদন। দ্বিতীয়তঃ, সত্য, জ্ঞান, আনম্দ্াদদি যে একপর্য্যায়ভুক্ত নছে, তাহার প্রদর্শন । 
পৃথিবী, ধরণী, অবনী প্রভৃতি শব্দ এক পৃথিবীকেই বুঝায় ; সুতরাং তাহারা এক পর্্যায়তুক্ত, সকলেই 
পৃথিবী-শব্ধের পর্যায় ; কিন্ত সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদি শব্দের ঘে এইরূপ পর্য্যায়তা নাই, “বিশেষপ্ই 
তাহা জানাইয়া দেয়। “বিশেষস্তবশ্ঠং স্বীকার্ধ্যঃ! সচ ভেদপ্রতিনিধিভেদাভাবেহপি ভেদকার্য্থ 
ধন্মধন্মিবাবহারন্ত সত্যাদিশব্দাপর্ধ্যায়তায়াশ্চ নিবর্তকঃ। ইতরথা সত্তা সতী ভেদে! ভিন্নঃ কালঃ 
সর্ববদাত্তিদেশঃ সব্বত্রেতাবাধিত-ব্যবহারাহুপপত্তিঃ। ইত্যাদি ॥ সিদ্ধান্তরস্তম, ॥১1১৯।৮ 
পরব্রন্মে দেহ-দেহি-ভেদও নাই, তথাপি যে ভেদের গ্রতীতি হয়, তাহাও “বিশেষ ।৮ 
পরব্রহ্ম হইতেছেন সঙাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশুম্ তব; পরব্রক্ম ভগবান্‌ এবং রা 
শক্তি যখন অভিন্ন, তিনি ও তাহার শক্তি ব্যতীত যখন অন্ত কোনও৪ বস্তুরই অস্তিত্বই নাই, ঘ. 
াহাতে “সজাতীয়” ও “বিজাতীয়” ভেদ থাকিতে পারে না। মার তিনি যখন জ্ঞানানন্ন-্ 
ডাহা'র বিগ্রহে যখন জ্ঞানানন্ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তখন তাহাতে “ম্বগত ভেদ”ও থাকিতে ৷ 
না। শাখা, গ্রশাখা, পত্র, পুপ্পাদি যেরূপ বৃক্ষের স্বগত-ভেদ, ব্রদ্মের অনন্ত গুণ ও শক্তি 1 
ব্রন্মের সেইরূপ স্বগত-ভেদ নক ; কেননা, ব্রন্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রন্মের সহিত" 
একীভূত ; ব্রহ্মা একাত্মক। ব্রঙ্গের গুণ ও শক্তি ব্রদ্দেরই স্যায় পরিপূর্ণ, দোষহীন এবং অপরিবর্তনীয় 
(সিদ্ধান্তরত্বম. ॥১।১৫-১৮)। / 
পরক্রন্দে স্বগত-ভেদ না থাকিলেও “অচিস্ত্য বিশেষ” বশত:ই ব্রঙ্গ-সন্থপ্ধে জবান, আনন্দ, ' 
কর-চরণাদি ভেদবোধক শবের ব্যবহার হয়। “বিশেষের” অঠিস্ত্য-শক্তিই ব্রহ্ম হইতে শ্বরূপতঃ' 
অভিন্ন চ্গানানন্দ-কর-চরণাদিকে “ভিন্নবৎ” প্রকাশ করিয়া থাকে। ! 
“স্বগতভেদোইপি তত্র নেতাভিপ্রেত্যাহ শ্রুতিঃ নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি। স্মৃতিশ্চ নির্দোষ- 
পূর্ণুণবিগ্রহ আত্মতান্ত্রো নিশ্চেতনাত্বক-শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র 
চস্বগতভেদবিবজ্জিতাত্মা ॥ ইতি। তথাপি বৈদুধ্যবদচিন্ত্েন বিশেষমহিন্লা তৈ; শবৈর্যবহারে। 
বিছুধামপি নির্বাধঃ। নল চৈবং ভেদাভেদে স্যাতাং নিষেধবাকাবাকোপাৎ। তস্মাদচিস্ত্যত্ধমেব শরণমিতি 
সস্তোষ্টব্ম ॥ সিদ্ধান্তরত্বমম(॥ ১1১৮1 “এই ব্রন্মে কিছুই নানা নাই, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে রঙ্ষের 
স্বগতভেদহীনতাই অভিপ্রেত। স্মৃতিও (নারদ পঞ্চরাত্রও) বলেন--পরমেশ্বর মুগ্ধাদিদোবশৃগ্ 
সাব্বঙ্জ্যাদি গুণপরি পূর্ণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, জড়শরীরধশ্মরহিত, তাহার কর, পদ, মুখ ও উদরাদি সমস্ত 
আনন্দমাত্র ; তিনি সর্বত্রই ন্বগত-ভেদবিবজ্জিতাত্বা। তথাপি, বৈদুধমণির শ্যায়, অচিম্ত্য বিশেষ- 
মহিমাতেই (বিশেষের অচিস্ত্য শক্তিতেই ) কর-চরণ-সুখ-বিগ্রহ-গুণাদির ভেদ আছে বলিয়া প্রতীত 
হয়! ভেদাভেদ আছে--ইহাও বলা সঙ্গত নয়। কেননা, ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভেদ-নিষেধক 
শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। নুতরাং অবিচিন্ত্যত্ব (বিশেষের অচিস্ত্য-প্রভাব ) স্বীকার 
করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হইবে ।” 
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বিভাত্ষণ ও কণাদের বিশেষ 

বৈশেধিক-দর্শনের প্রবর্তক কণাদও এক “বিশেষ” স্বীকার করেন। কিন্তু কণাদের “বিশেষ” 
এবং বলদেব বিগ্ঠাভূষণের “বিশেষ” এক নহে। বিদ্যাভৃষণের “বিশেষ” কি বন্ত, তাহ। এ-স্থলে বলা 
হইয়াছে_যে-সমস্ত বন্ত স্বরূপতঃ অভিন্ন, সে-সমস্তকে যাহা ভিন্ন বলিয়া প্রতীত করায়, তাহাই 
হইতেছে বিদ্যাভূষণের “বিশেষ।” কিন্তু কণাদের “বিশেষ” অন্রূপ। কণাদের “বিশেষ” কি, 
সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে! কণাদ-স্বীকৃত ছয়টা পদার্থের মধ্যে ুইটী হইতেছে-- 
“সামান্য” ও প্বিশেষ”। সামান্ত-শবে জাতি ঝা সার্বত্রিকত্ব বুঝায়; যাহা এক শ্রেণীর বন্ত্র মধ্যে 
সমান ভীবে সকলের মধ্যেই বর্তমান, তাহ! হইতেছে সামান্ত | যেমন, সকল গাভীতে, সকল ষণ্ডে গোত্ব 
আছে ( গাভীও গে! এবং ষণ্ড৪ গো); এই গোত্ব হইতেছে “সামান্য ।” কিন্তু যণ্ড এবং গাভী এক 
নহে, পরস্পর হইতে পার্থক্স্থচক ইহাদের কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ আছে, এই বিশেষ লক্ষণগুলিকেও 
বিশেষ বলা যায়, কিন্তু ইহ! কণাদের “বিশেষ” নহে । বণ্ড ও গাভীর পার্থক্যস্থচক বিশেষ লক্ষণগুলি 
দৃশ্যমান, নির্ণয়ের যোগ্য । কণাদের “বিশেষ” হইতেছে বিশ্বের যূল কারণ সম্বন্ধে! কণাদ হইতেছেন 
পরমাণু-কারণবাদী। তাহার মতে বিশ্বের সমস্ত বন্তুই কষুত্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত ; সর্ববাপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতম অবয়বকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণুসমূহ নিত্য, অবিভাজ্য, নিরংশ। একই বস্তুর ছুইটী পরমাণু 
সর্ধবতোভাবে একই রকম, তথাপি কিন্তু তাহারা এক নহে,-হুই, তাহাদের পার্থক্য আছে। এই 
পার্থকোর হেতু নিণয় করা যায় না। জলের ছুইটী পর্মাণু-_-পরিমাণাদিতে, আকারাদিতে, গুণাদিতে 
ঠিক একই রকম ; স্তৃতরাং তাহাদের পার্থক্যের কোনও হেতু খু'জিয়। পাওয়া যায় না। অথচ তাহার! 
যে ছুইটী পৃথক্‌ পরমাণু, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে-__তাহাদের 
প্রতোকের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একট কিছু আছে, যাহা তাহাদের এই পার্থক্যের হেতু । যাহ! 
সর্বতোভাবে একইরূপ পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে এই পার্থক্য জন্মায়, অথচ যাহা নির্ণয় কর! যায় 
না, তাহাই হইতেছে কণাদের “বিশেষ ।” এইব্ূপে দেখা গেল-_বিদ্যাভূষণের “বিশেষ” এবং 
কণদের “বিশেষ” এক নহে । 

ব্রন্দোর জিবিধ শক্তি__পরাশক্তি ( বা বিষুঃশক্তি বা! স্বরূপ শক্তি), অপর শক্তি (বা ক্ষেব্রজ্ঞা 
বা জীবশক্তি ) এবং অবিদ্াশক্তি বা মায়াশক্তি। এই অবিদ্যা-শক্তি তম: নামেও অভিহিত হয়। ত্রন্দের 
এই তিনটা শক্তিই স্বাভাবিকী। 

্রক্ম জগতের নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই । পরাশক্তির শক্তিমান রূপে ব্রদ্ম 
হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ ; আর, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির শক্তিমান রূপে তিনি জগতের 
উপাদান-কারণ। জীবশক্তি হইতে জীবের এবং অবিস্তাশক্তি হঈতে জগতের উদ্ভৃব। নিমিত্তকারণ-রূপে 
্রহ্ম কুটস্থ-নিত্য-অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয়-নিত্য একরূপ। উপাদান-কারণরূপে ব্রহ্ম পরিণামি-নিত্য 
-'জগজপে পরিণত হয়েন, কিন্তু জগন্ধেপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন। 


[ ১৮৪৩ ] 


বলদেববিদ্যাডূষণের মতবাদ ] গোঁড়ীয় বৈধব দর্শন ৪২৯-জ্জু, 


পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তির তিনটা বৃত্তি--সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হুলাদিনী। এই পরাশক্তি অন্দের 
সবর্নূপভূতী, ব্রদ্ধা হইতে অভিন্না; কেবল “বিশেষ”-বলেই ত্রদ্ষের বিশেষণরূপে ভিন্না বলিয়া মনে হয় 
( নিদ্ধান্তরভবম্‌ 1১1৪১ )। 

ব্রহ্ম জগতের আঙ্টা, রক্ষক ও সংহারক, জীবের কশ্মফলদাতা । পরাশক্তির সহায়তায় ব্রহ্মা যে- 
সকল কাধ্য করেন, তৎসমস্ত নিত্য; কিন্তু প্রকৃতি ও কালের সহায়তায় তিনি যাহা করেন, 
তাহ। অনিত্য। 


মায়! বা! গ্রকৃতি। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি বা মায়! ত্রদ্মের শজি; নিত্য 
ব্রন্মের আশ্রিতা এবং বশ্যা। ৷ 


জীব । অগুটৈতন্ত, নিয়ামক-ব্রন্মকর্তৃক নিয়ম্য ; সংখ্যায় বহু, এবং নানা অবস্থাপক্ন । দ্বরাপতঃ 
ভগবদ্দাস। জীব স্বরূপতঃ ব্রশ্মের শক্তি, ব্রহ্মা এই শক্তির শক্তিমান । ব্রন্মের বিভিগ্নাংশ । 


ভাগা। পরব্রহ্ধের শক্তির কাধ । পরত্রন্ম সতা বলিয়! জগৎও সত্য, জগৎ “মিথ্যা” নহে; 
সত্য হইলেও নিত্য নহে _ অনিতা | 


পঞ্চতন্ব। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পাঁচটা তত্বন্বীকার করেন । - ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল 
ও কর্ম।। তন্মধ্যে, বিভু-সংবিৎ হইতেছেন ঈশ্বর। অণুসংবিৎ হইতেছে জীব । সত্াদি-গুণত্রয়াশ্রয়ন্রব্য 
হইতেছে প্রকৃতি । ত্রিগুণশৃ্। জড়ব্রব্যবিশেষ হইতেছে কাঁল। আর, পুরুষ-প্রযত্ব-নিম্পান্য অদুষ্টাদি- 
শববাচ্য পদার্থ-বিশেষ হইতেছে কর্ম । 


এই পীচটী তত্থের মধ্যে ঈশ্বরাঁদি চারিটী তত্ব ( অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল ) হইতেছে 
নিত্য ; জীবাদি তত্বচতুষ্ট় ঈশ্বরবশ্য বা ঈশ্বরাধীন। কন্ম্ণ প্রীগভাববৎ অনাদি, কিন্তু বিনাশী। 
( শ্রামদ্ভগবদ্গীতা ॥ ১/১-শ্লোকের গীতাতূষণভাব্য )। 

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ বলদেববিষ্ভাভূষণ বলিয়াছেন__জীব, প্রকৃতি, কাল ও 
কণ্্ম_-এই চারিটী তন্ব হইতেছে ব্রন্দের শক্তি; শক্তিমদ ব্রহ্ম এক বস্ত। এজন পঞ্চতত্ব-ন্বীকারেও 
ব্রন্ষের অদ্বয়ন্থের সঙ্গতি থাকে । “চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্‌ ব্রঙ্গ ইতি অছৈতবাকোহপি 
সঙ্গতিরিতি 1? 


ভগবানের নিত্যধামশ্থিত কাল প্রাকৃত নহে; তাহা হইতেছে ভগবদ্রপ--তগবানেরই 
প্রকাশবিশেষ, ভগবান, হইতে অভিন্ন। ভ্রীভগবান, স্বীয় লীলার অনুকূল্যার্থ নিজেই চত্রম্র্যাদিরপ 
ধারণ করিয়৷ তাহাদের উদয়াস্তাদিদ্বারা কালের বিভাগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কালবিভাগ 
থাকিলেও সেখানে কালের অয়ন-বংসরাদিরূপতা নাই । সেখানে দিবা-রাত্রিরপ কালে ভগবপিচ্ছা- 
ছুসারে এককালেই সকল খতুর আবির্ভাব হয় এবং তদমুরূপ লীল] নিষ্পন্ন হইয়! থাকে। এইয়পে 
মেস্থানে লীলান্থগুণ কালাংশের আবির্ভাব-তিরোভাবও ঘটিয়া থাকে ( সিদ্ধাস্তরত্বম্‌ ॥ ২1৪৪ )। 


[ ১৮৪৪ ] 


বলদেববিদ্যাডৃষণের মতবাদ ] ক্রক্ষের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [ ৪1৩-্ষায় 
৩০। আীপাদ ন্বজলদেন্বল্িহ্যা ভুষ্বণেল্স আতব্বাদ্‌ স্ঙ্ঘহ্ষে আবাজেলাল্রলা 

ক। পরব্রঙ্গ এবং তাহার গুণ ও শক্তির মধ্যে সন্থন্ধ 

প্রীপাদ বলদেব বি্যাভৃষণের মতে পরব্রহ্ম-ভগবানের অনস্ত-কল্যাণগুণ হইতেছে তাহার 
গ্বরূপান্ুবদ্ধী এবং তাহার স্বাভাবিকী শক্তিও তাহাব স্বরূপান্মবন্ধিনী। এজন ব্রহ্ম এবং বর্গের ' 
গুণ ও শক্তি অভিন্ন ; ব্রন্ম ও ব্রর্শোর গুণের মধ্যে এবং ব্রল্ধ ও ব্রন্মের শক্তির মধোও কোনও ভেদ 
নাই। তবে যে ভেদ মাছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক ভেদ নতে, তাহ! হইতেছে বিশেষ” ব। 
প্রাতীতিক ভেদ। “বিশেধ” তাহার অগচিস্ত্য-শক্তিতে এই ভেদের জ্ঞান জন্মায় । 

এইন্ধুপে দেখা গেল, ব্রঙ্গ এবং ব্রচ্মোর গুণ-শক্তি বিষয়ে পাদ ধলদেব হইতেছেন প্রকৃত 
প্রস্তাবে অন্েদবাদী। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতেও পরব্রহ্মেব গুণ হইতেছে স্বর্ধপানুবন্ধী এবং শ্বাতাবিকী শক্তিও 
স্বরূপান্তবন্ধিণী। এই বিষয়ে আীপাদ বলদেবেগ অভিমত আপাদ জীবে মতেরই অস্তরূপ। 
শ্রীপাদ শ্রীজীবের মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি ও ব্রদ্মের গুণের মধ্যে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান ; 
এই ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য, কোনওটাই প্রাতীতিক নহে । কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে 
অতেদই সত, ভেদ প্রাতীতিক। এ-স্থলে শ্রীপাদ বলদেব শ্রীপাদ জীব হইতে ভিন্ন মত পোষণ 
করিয়াছেন। ভেদ ও অভেদ পবস্পর-বিকোধী হইলেও ভেদাতেদেব বা তেদাভেদ-সম্বান্ধের অচিস্ত্য- 
শক্তি বশতঃ তাহাদেব যুগপৎ অবস্থিতি স্বীকৃত হয়-ইহাউ আজীবপাদের সিদ্ধান্ত । কিন্ত শ্রীপা্ 
বলদেব ভেদাভেদ সম্বন্ধ শ্বীকারই করেন না, তিনি বলেন- ভেদাভেদ স্বীকার করিলে "নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন”-_-ইত্যাদি ভেদনিষেধক শ্রুতিব'কোব সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ন চৈবং ভেদাভেদো 
স্তাতাং নিষেধবাক্যব্যাকোপাৎ॥ সিদ্ধাস্তরতুম্‌ ॥ ১১৮।” 


খ। পরক্রক্গা ও জীব-জগ্গতের মধ্যে সম্বন্ধ 

শ্রীপাদ বলদেবের মতে জীবও পবব্রক্মের শক্তি এবং প্রকৃতি বা মায়াও পরন্রন্মের শক্তি । 
এ-বিবয়ে শ্রীপাদ জীবের সহিত তাহার মতভেদ নাই । 

শ্রাপাদ বলদেবেব মতে পরব্রন্ষের জীব-শক্তি হইতে জীবেব উদ্ভব এবং মায়াশক্তি হইতে 
জগতের উদ্ভব । আীপাদ জীবগোস্বামীর মতে জীব হইতেছে জীব-শক্তির অংশ, আর জগৎ হ্টতেছে 
মায়ার পরিণাম । ন্ুতরাং এই বিষয়েও উভয়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয় না। 


শ্রাপাদ বলদেবের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎএক বন্তু, আজীবপাদেরও তাহাই অভিমত। 
পরব্রদ্মের অদ্থয়ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন_-জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্দা এই 
চারিটী পদার্থ ব্রদ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম শক্তিমৎ এক বন্ঘ বলিয়া পঞ্চতন্ব-ম্বীকাবরেও ব্রন্মের 
অদ্য়ক্ধের সঙ্গতি থাকে। ্চতুর্ণামেষাং ত্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্ব্রক্ম ইতি অদ্বৈতবাকোইপি 
মঙ্গতিরিতি ॥ গোবিন্দভাষ্যের উপক্রম ৪ এ-ম্থলেও ভিনি শক্তি ও শক্তিমালের অন্তেদেই ক্বীকার 
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করিয়াছেন। জীব .ও জগৎ ব্রদ্মের শক্তি বলিয়া তাহার উক্তিতে জীব-জগতের সহিতও অন্গের 
অভেদই চিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৃ 

গ। শ্রীপাদর বলদেব ও মাধবমত 

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের অন্য একটী উক্তি হইতে বুঝা যায় ব্রহ্ম ও ত্রন্ের স্বরূপামুবন্থী 
গুণের মধ্যে যেরূপ অভেদ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ঠিক সেইরূপ অভেদ যেন তাহার অভিপ্রেত 
নয়। এইরূপ অনুমানের হেতু এই । 

শ্রাপাদ বলদেববিদ্যাভৃষণ তাহার বেদাস্তস্মস্তকে ( ৩1১৭ ) এবং প্রমেয়রক্াবলীতে (৪1৬-৭) 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্শী এইটবূপ £- শাস্ে জীব ও ব্রদ্মের যে অভেদোক্তির কথা আছে, তদায়ত- 
বৃত্তিকত্ব এবং তদ্যাপ্যত্ব দ্বাবাই তাহা সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ, জীব ত্রন্মায়ত্ববৃত্তিক (ব্রহ্মধীন ) বলিয়া এবং 
তরহ্ষব্যাপ্য (ব্রহ্ম ব্যাপক, জীব তাহার ব্যাপ্য ) বলিয়াই জীব ও ব্রন্দের অভেদের কথ! শাস্ত্রে কথিত 
হইয়াছে; বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রণায়ত্তবৃত্তিক (প্রাণাধীন ) ৰলিয়। যেমন প্রাণরূপে অভিহিত হয়, তদ্রুপ । 
ছান্দোগ্য-শ্রুতির “ন বৈ বাচো ন চক্ষুংবি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, 
প্রণে। হোবৈত।নি সর্ববাণি ভবতি ॥ ৫1১1১৫।-বাক্য হইতে জানা যায়, বাক্‌, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ প্রভৃতি 
ইক্জিযগণ মুখাপ্রাণেব অধান বলিয়া “প্রাণ”-নামেই অভিহিত হয়? তক্রেপ, জীবও ব্রহ্মাধীন বলিয়া 
ব্রদ্ষের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। তাহার সিদ্ধান্তরত্বের ৬২৭ অনুচ্ছেদেও আ্রীপাদ বলদেব এই 


কথাই বলিয়াছেন । 
গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমেও আপাদ বগদেব লিখিয়াছেন-_““জীবাদয়ন্ত্র তদশ্যাঃ_-জীবাদি পর- 


ব্রহ্ম ভগবানের বশীভূত বা৷ অধীন” 

“আংশো নানাব্যপদেশাদন্তথা চাপি*উত্যাদি ২৩৪১-ব্রক্সূত্রভাস্তেও তিনি লিখিয়াছেন-- 
“তছ্বাপাতয়ৈনং জীবং তদাত্কমেকে আধর্বণিকা অপ্যধীয়স্তে--জীব ব্রন্দের ব্যাপ্য বলিয়! 
আধর্বণিকগণ জীবকে ব্রক্গাপ্তরক বলিয়া থাকেন” তিনি সে-স্থলে আরও লিখিয়াছেন--তত্ব- 
মসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ববায়স্ত-বৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি__-তত্বমস্যারি-বাক্যেও জীবের ত্রন্ধায়ন্ত-বৃত্তিকনব 
(ব্রহ্ষাধীনত ) বুঝাইতেছে।” 

ভাহার লিদ্ধাস্তরত্বের ৬২৮ অনুচ্ছেদে মোক্ষধর্দের জনক-যাজ্ঞবন্ষা-সংবাদের “অগ্ঠশ্চ পরমো। 
রাজস্তথান্তঃ পঞ্চবিংশক:” ইত্যাদি বাক্যটা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন--“জীবের ক্রক্ষনিষ্ঠত্ব এবং 
্রহ্ষব্যাপ্যত্ব হেতু তাহাকে ত্রক্গাত্বক বলা হইয়া থাকে । মোক্ষধর্মে বলা হইয়াছে__'হে রাজন্‌! 
পরমাত্ম! ও জীবাত্ম। পরস্পর ভিন্ন হইলেও জীবাস্বা পরমাখ্মাতেই থাকেন বলিয়া সাধুগণ উভয়কে 
একই দর্শন করেন।” গীতাতেও আছে _ভিগবন | ভুমি সকলকে ব্যাপিয়া আছ বলিয়! তোমাকে 
সকল বল! হয়। সর্ব্বং সমাপ্রোষি ততোইসি সর্বব ইতি চ।” 

জীবসন্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেব্র এই সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্ষারভাবেই জান। যায়-__ত্রচ্গের 
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লহিত জীবের বাস্তব অভেদ তাহার অভিপ্রেত নহে; শাস্ত্রে যে জীব ও ব্রহ্ষের আভেদের কথা বলা 
হইয়াছে, তাহার ভাতপর্ধ্য এট যে, জীব হইতেছে ব্রহ্দায়ত্বৃত্তিক (ব্রহ্ষাধীন ) এবং ব্রঙ্গকর্মুক ব্যাপ্য। 
্রক্মাধীন এবং ব্রঙ্গব্যাপ্য বঙলিয়াই জীবকে ব্রক্ষের সহিত অভিগ্ন বল] হয়, স্বরূপতঃ অভিন্ন নহবে-- 
ইহাই তাহার অভিপ্রায় । 

আবার, জগৎ সন্বন্ধেও শ্রীপাদ বলদেবের অভি প্রায় উল্লিখিতরূপই । অর্থাৎ ব্রহ্ষাধীন এবং 
ব্রন্মব্যাপ্য বলিয়াই জগংকে ত্রন্মের অভিন্ন বল। হয়, শ্বরূপতঃ অভিন্ন নহে । কাহার প্রমেয়রত্বাবলীতে 
(8৬-৭) তিনি লিখিয়াছেন__“প্রাপৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্‌ বাগাদেঃপ্রীণতা যথ1। তথা ব্রহ্ষাধীনবৃত্তে জর্গতে। 
রন্মতোচাতে ॥ * * * ব্রন্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্তব্রন্মেতি মন্যতে ॥- প্রাণের অধীন বলিয়। 
যেমন বাগাদি ইল্সিয়কে প্রাণ বলা হয়, তদ্রুপ ত্রচ্জাধীনবৃত্তি বলিয়া জগতকে ব্রহ্ম বলা হয়। ক * 
জগৎ ব্রহ্মকর্তৃক ব্যাপ্য বলিয়। কেহ কেহ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন।” সিদ্ধাস্তরত্বের ৬২৭ 
অনুচ্ছেদেও তিনি তাহাই বলিয়াছেন। 

জীব ও জগত ত্রন্দের শক্তি বলিয়া এবং বর্ষের শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্না বলিয়া তিনি গোবিন্দ- 
ভাতের উপক্রমে জীব-জগৎকে ব্রহ্ম হইতৈ অভিন্ন বলিয়/ছেন। কিন্তু উপরি উদ্ধত বাকাসমূহ হইতে 
জানা যায়-_তিনি ত্রদ্ম ও জীব-জগতের বাস্তবিক অভিন্নতা স্বীকার করেন না । ভাহার অভিপ্রায় 
এই যে- ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াই জীব-জগতকে ব্রন্মের সহিত অভিন্ন বল! হয়, বস্তুতঃ জীব- 
জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে । ইহাতে মনে হয়, ব্রক্ম ভইতে জীব-জগতের তেদ যেন ওপচারিক, 
বাস্তব নহে । 

যাহ। হউক, “জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিম্ন নহে” -কেবল একথ। বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন 
নাই । জীব-জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাহাও তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়। গিয়াছেন। 

শ্বীপাদ বলদেব তাহার প্রমেয়রতাবলীতে লিখিয়াছেন _মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্দগ হইতে জীবের 
ভেদের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বলিয়া এই ভেদ পারমাথিক। “এষু মোক্ষেহপি ভেদোকে: আ্াদ্ভেঃ 
পারমাধিকঃ ॥3৩1”" 

তিনি আরও লিখিয়াছেন _-নিতা ও চেতন এক ঈশ্বর হষ্টতে বনু নিত্য ও চেতন জীব পরস্পর 
ভিন্ন? সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সনাতন। “একন্মাদীশ্বরানিতা ।চ্চেতনাত্তাদুশা মিথঃ ৷ তিগ্যান্তে 
বহবে। জীবাস্তেন ভেদ সনাতন ॥ প্রমেয়রতাবলী 191৫)” 

“অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথ। চাপিশ-ইত্যাদি ২৩।৪১পত্রন্গস্থত্রেব গোবিন্দভাষ্কেও তিনি 
ব্র্ম হইতে জীবের ভেদের কথাই লিখিয়াছেন। “তন্্মসিত্যেতদপি পরসা পূর্ব্ায়ত্তবৃত্ধিকত্বাদি 
বোধয়তি, পর্বে ক্তশ্রুত্যাদিভ্যো। ন তু অন্যৎ। ত্যা্দীশাশড জীবন্যাক্ষিভেদঃ । 

তাহার সিদ্ধাস্তরততব-নামক গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন-_প্রকৃতি-জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয় 
ঈশ্বরের ভেদ আনন্বময়াধিকরণ হইতে সিদ্ধ হয়। “প্রকৃতি-জীবরূপাৎ প্রপঞ্চাৎ তদাশ্রয়সোশ্বরসা 
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ভেদস্বালম্দময়াদাধিকরণেভ্যঃ সিদ্ধ; ॥ সিদ্ধাস্তবূত্ধ ॥৮1১॥। $ “তদেবং সর্বেশ্বরসা ভগবত; শ্যামন্ুন্দরল্য 
জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্‌ ভেদঃ ॥ সিদ্ধান্তরত্ব 1৮1২৪।-_এইরূপে সর্ব্েশ্বর ভগবান্‌ শ্টামন্ন্দর হইতে জীষ- 
জড়াখুক প্রপঞ্চের ভেদ ।” 

“ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপ1১1”- ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২।১২-ক্পোকের 
গীতাভূষণভাব্তেও ত্রচ্ম হইতে জীবের পাবমাধিক ভেদেব কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। “পৃথগাত্বানং 
প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টংস্ত তাস্তনামৃতত্বমে তীত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ। বিকদ্ধধল্্াবচ্ছিন্নপ্রাতি- 
যোগিতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম বিভূত্বাণুতম্থা মিতবভূত্যত্বাদয়ঃ শাশ্থৈকগমা। মিথে বিরুদ্ধ! 
বোধ্যাঃ। অভেদভ্বকলস্তত্র ফলানজীকাবাৎ অঙ্ঠাতস্চ শশশ্ঙ্গবদসত্বাৎ। তস্মাৎ পারমাধিকম্তদৃভেদঃ সিদ্ধ: 

উল্লিখিত বাকাসযূহে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রক্মা হইতে জগতের পারমাধিক এবং 
সনাতন ভেদের কথাই বলিয়। গিয়াছেন। 

এ-স্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। পৃবেব বলা হইয়াছে _শ্রীপাদ বলদেবের মতে 
ত্রদ্ধ এবং ব্রন্মেব গুণ ও শক্তি মভিন্ন। তবে যে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া! মনে হয়, 
তাহা বাস্তবিক ভেদ নহে, তাহা হইতেছে পবিশেষ” যাহা ভেদেপ্ধ অভাব-সত্বেও ভেদের প্রতীতি 
জন্মায় । 

কিন্তু উল্লিখিত বাকাসমূহ হইতে জানা যায়--তিনি ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পারমাথ্িক 
ভেদ স্বীকার কবেন। জীব এবং জগৎও ঠাহাব মতে শক্তি__জীব স্বরূপতঃ জীবশক্তি এবং জগৎ 
স্বরূপতঃ মায়ীশক্তি। এ-স্থলে দেখা ষাইতেছে, তিনি ব্রচ্দম হইতে জীবশক্তি ও মায়াশক্কির পার- 
মাথিক ভেদ স্বীকার করিতেছেন, এই ভেদ সন্বর্ধে তিনি *বিশেষ” বলিতেছেন না। বিশেষ” হইতেছে 
প্রাতীতিক ভেদ, পারমাথিক ভেদ নহে। 

ইহাতে বুঝ! যায় তিনি কেবল শ্বরপ-শক্তি-সম্বদ্ধেই “বিশেষ” স্বীকার করেন, জীবশজি ও 
মায়াশক্কি সম্বন্ধে “বিশেষ” ভাহাব অভিপ্রেত লয় । মনন হইতেছে এই যে ব্রহ্ষেব সহিত ব্র্ষের 
স্বরূপানুবন্ধী গুণেব এবং স্ববপ-শক্তিবই অভেদ; ব্রহ্ম হইতে ভাহাব গুণের এবং স্বরূপশক্তির যে ভেদ 
আছে বলিয়া মনে হয, সেই ভেদ প্রাতীতিকমাত্র, তাহ পার্মাধিক নহে । কিন্তু বর্ষের সহিত 
ত্রন্মোর আবশক্তির এবং মায়াশক্তির ভেদ পারমাথিক, এই ভেদ “বিশেষ” নহে। 

শ্রীপাদ বলদেব, ব্রহ্গীয়ন্ত এবং ত্রহ্গব্যাপ্য বলিয়। ব্রহ্ষের সহিত ঘষে অভিদের কথ। বলিয়াছেন, 
তাহাকে বাস্তব অভেদ বলিয়! স্বীকার করা যায় না। বলবান হস্তী৪ অনেক সময় মানুষের আয়ন্তে 
থাকে $ তাহাতে সেই হুস্তীর সহিত মানুষের অভেদ বলিয়। মনে করা যায়না । বিশেষতঃ 
তাহার কথিত অভেদ বরং ভেদেরই পরিচায়ক । যে বস্তু ব্রন্ষেব আয়ত্তে এবং ত্রান্মের ব্যাপ্য, সেই 
বন্ত ব্রক্ম হইতে ভিন্নই হইবে, ত্রন্ম হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। তাহার কথিত এই অভেদকে 
বরং ভেদেরই প্রকারবিশেষ বল! যায়। যে ভেদকে তিনি সনাতন এবং পারমাধিক ভেদ বলিয়াছেন, 
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স্তাহার.এই অভেদেও সেই ভেদেরই ছায়া ৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে তিনি যে। 

'তেনাভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভেদেরই ুখ্যত্ব ভাহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়) . 

5117. জীব-ত্রন্ম সন্বন্ধে প্রীপাদ মধবাচার্ধেরও এইরাপ একটী উক্তি আছে। ২৩৪৩-ব্রন্ানুত্রভান্বে 

. ভিনি বলিয়াছেন-_দ্বনধা গীয়তে বেদৈজীবোহংশস্তস্য তেন তু। যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ. 

গীয়তে। অতশ্চাংশবমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখাতঃ।” ইহার তাৎপর্যা এই-_দ্জীব যে ত্রন্ের অংশ, 

তাহা বেদে বহুরপে বলা হইয়াছে । বেদে জীব ও ত্র্মের ভেদের কথাও আছে, অভেদের 
কুধাও আছে। স্ৃতরাং ভেদাভেদের কথাই জানা যায়। এ-সকল স্থলে জীবের ব্রক্মাংশত্বকে লক্ষা, 

'করিয়াই ভেদাভেদ বল! হইয়াছে, ভেদাভেদের মুখ্যত্ব নাই।” শ্ত্ীমন্মধাচার্ধ্য ভেদবাদী ; তাহার 

নিকটে ভেদেরই মৃখ্যন্ব, ভেদাতেদের মুখ্যত্ব নাই । | 

ইহাতে মনে হয়, প্্রীপাদ বলদেবও যেন মধ্বাচার্ধ্যের আম্গত্যেই ব্রন্ষের সহিত জীব-জগতের 
ভেদেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন । 
| ব্র্ধের সহিত জীব-জগতের যে অভেদের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে মাধ্বমতের 
প্রচ্াবই পরিশ্ফুট। শ্রীমন্মধবাচার্য্য জীব ও জগতকে পরভন্তর-তব বলিয়াছেন । পরতন্ত্রতত্ব বলিতে 
বর্ধ-পরতন্্রত বা ক্রহ্ধায়ত্তহ এবং ব্রন্মব্যাপ্যতষ্ট স্মুচিত হয় এবং এই ব্রন্ষায়ন্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বকেই " 
শ্ীপাদ বলদেব ত্রন্মের সহিত জীবজগতের অভিন্নন্থের হেতু বলিয়াছেন। স্ুৃতর!ং এ-স্থলেও গ্তাহার 
 মাধ্বমতামগত্যই স্বচিত হইতেছে । 

. শরীমম্মধবাচার্ধয ব্রদ্মের সহিত জীব-জগতের ভেদের যেসমস্ত লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, 
ভ্রীপাদ বলদেবও দে সমস্ত লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন । 

' ব্রহ্ম ও জীব-ক্তগতের মধ যে ভেদ ও অভেদের কথা শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন, তাহার] 
কিন্তু পরম্পর-বিরোধী নহে। কেননা, তাহার কথিত ভেদ হইতেই অভেদের উৎপত্তি, তাহার 
কথিত ভেদের পর্যযবসানইঈ তাহার কথিত অভেদে। লক্ষণ বিচার করিলেই তাহা বুঝ! যাইবে। 

তাহার কথিত ভেদের লক্ষণ তিনি ত্াশ্নার ২১২-গীতাক্ললোকের ভায্ে প্রকাশ করিয়াছেন । 

. তে চ ধরা বিভুতবাণুর-স্থ মিতবভৃত্যতাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্য। মিথো বিরুদ্ধা বৌধ্যাঃ।” ব্রহ্ম বিভূ, জীব 
অণু. ব্রন স্বামী বা প্রত, জীব ভৃত্য বা সেবক ইত্যাদি। বিভৃ অণুত্বের বিরোধী, স্বামিত্ব ভূতাতের 
বিরোধী। ন্ৃতরাং বিভুত্ব ও অথুত্বের মধ্যে ভেদ, স্বাধিত্ব ও ভৃত্যত্বের মধ্যেও ভেদ বর্তমান । বিভুহ্ 
অগুদ, স্বামিত্ব প্রভৃতি হইতেছে ধর্ম। আপাদ বলদেব দেখাইলেন-__প্রদ্ষের ধর্ম ও জীবের ধর্শ- 
এই উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্বমান। 

তাহার কথিত উত্লিখিতরূপ ধণ্মভেদ হইতেই যে তাহার কথিত অভেদ আপনা-আপনিই 
'আসিয়া পড়ে, তাহাই এক্ষণে প্রদরিত হঈতেছে। 
১.০... অন্ধ ও জীবের মধ্যে ভেদের আর একটী হেতু হইতেছে এই যে--্রক্ধ বিভু, কিন্তু জীব 
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জপু। অণু ও বিভুর মধ্যে ্বভাবতঃই ব্যাপ্য-ব্যাপকত্ব-সন্বন্ধ বিযাজিত। বিস্-ক্রক্ম ব্যাপক এবং অণু. 
জীব তাহার ব্যাপ্য। 

ব্রক্ম ও জীবের মধ্যে ভেদের আর একটী হেতু হইতেছে--ব্রক্ম স্বামী, কিন্ত জীব ভূত !. 
ভূভ্য সর্ধ্বদাট স্বামীর বা প্রভুর আয়ত্তে থাকে । ইহা হইতেছে স্বামি-ভৃত্যের স্বাভাবিক ধর । 

এইরূপে দেখা গেল-..আীব ও ব্রক্ষোর মধ্যে ভেদের যে সমস্ত লক্ষণের কথা শ্রীপাদ বলদেখ 
বলিয়াছেন, তাহাদের স্বাভাবিক পরিণামই হইতেছে ব্রদ্মায়তত্ব এবং ব্রদ্ষব্যাপ্যত্ব; সুতরাং তাদৃশ ভে 
বন্ধায়ত্তত্ব ও ব্রক্গাব্যাপাহ্ের বিরোধী নহে । আবার এতার্দৃশ ব্রহ্ষায়ত্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বকেই তিনি 
জীব-ত্রন্ষের মধ্যে অভিন্নত্বের হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে পরিক্ষারভাবেই বুঝা যাইতেছে 
যে, তাহার কথিত অভেদ হইতেছে তাহার কথিত ভেদেরই স্বাভাবিক পরিণাম। সুতরাং তাহার 
কথিত ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে এবং পরস্পর-বিরোধী নহে বলয়! এইরূপ ছেদ গু 
অভেদের যুগপৎ অবস্থিতি অসম্ভব নহে । এই ভেদাভেদ অচিস্ত্য-জ্ঞানগোচর নহে; সুতরাং ইছ! 
'অচিস্ত্য-ভেদাভেদ নহে। 

উল্লিখিতরূপ ভেদে এবং অভেদে যে "সঙ্গতি নাই, তাহা আরীপাদ বলদেব বিগ্যাভূষণ সাহার 
সিদ্ধান্তরড়ে নিজেই ম্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “তত্র যান্যভেদপরাণীব বাক্যানি কানিচিৎ প্রতীয়ন্তে, 
তানি কচিত্তন্যাত্রায়ত্তবৃত্তিকতয়! তত্নিষ্ঠতয়া তদ্যাপ্যতয়া বা বিশ্বং তদাত্মকমিতি বোধয়েমুঃ। 
কচিজ্জীবেশায়োঃ স্থানৈক্যান্মত্যৈক্যাচ্চাভেদং বোধয়ুস্তি। কৃচন শক্তেঃ জীবজড়বপায়াঃ শক্কিমতঃ 
পরেশাদনন্যত্বাদভেদমাহুঃ। কচিচ্চ ভগবদাবিভপবেধু প্রতীতং স্বগতভেদং নিবারয়ন্তীতি সর্ধবমনবন্তমূ্‌ ॥ 
সিদ্ধাস্তরত্বম্‌ ॥ ৮/২৫॥”” 

ইহার টাকায় লিখিত হইয়াছে__.“'নম্থ শান্ত্রং চে সব্বভেদপরং তি অভেদবাক্যানাং সঙ্গতি; 
কথমিত্যপেক্ষায়াং পুর্ধবদশিতামপি তাং পুনবিশদতয়ান্তে দশ য়তি। তত্রেতি শাস্ত্রে) ₹ % ঞ 

তাৎপর্যান্থবাদ। “সমস্ত শান্তর ভেদপর হইলেও অভেদপর বাক্যসকলের অসঙ্গতি হইতেছে 
না। কারণ, ব্রহ্মাধীন স্থিতি, ব্রন্মাধীন বৃত্তি, ব্রন্মব্যাপ্যত্ব এবং ব্রহ্মাধিকরণত্ব প্রযুক্তই শাস্ত্রে বিশ্বকে 
্র্গাত্মক দেখাইয়াছেন। কোথাও ব! জীব ও ব্রন্ষের স্থানের এঁক্য এবং মতির এঁক্য হেতু ও তহভয়ের 
অভেদ বলিয়াছেন। কোথাও বা জীব-জডরূপাশক্তি শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইতে অতিরিক্ত নয় বঙিয়াই 
অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । আবার কোথাও বা ভগবদবতার-সকলের অবতারী ভগবানের স্বরূপ হইতে 
প্রভীত ক্থগতভেদের নিবারণার্থ ই তাদৃশ অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকার সকল বাক্োরই 
সঙ্গতিদ্বার। শান্রসকল দৌষরহিভ হইতেছে ।”-_ প্রতুপাদ শ্রীল শ্তামলাল গোম্বামিকৃত অনুবাদ । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থনের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন-_-“ভেদাভেদ-শ্রুত্যোধ্ষয়ভেদ- 
প্রদর্শনাৎ মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতীতি নিবত্তিত! ॥ সিদ্ধান্তরত্বম্‌ ॥ ৮1২৬ ॥--ভেদবোধক ও অভেদবোধক 
শ্রতিদ্বয়ের বিষয়ভেদ প্রদর্শন দ্বারা পরস্পর-বিরুদ্ধার্থপ্রতীতি-জনয দোষ নিরক্ত হক্উল।” এ-ন্ছালে 
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“বিষয়ভেদ”-শকোর তাৎপর্ধা এই যে-__যে-যে.বিষয়ে ভেদের কথা বলা হইয়াছে, সে-সে বিষয়ে অভেদের 
কথ। বলা! হয় নাই এবং ধে-যে বিষয়ে মভেদের কথ। বল! হ্টয়াছে, সে-সে বিষয়ে ভেদের কথা বঙ্গ 
হয় নাই। স্থৃতরাং কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারেনা । 
হাহ! হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল--জীব-জগতের ব্ঙ্ছায়ততব-বশ্ষব্যাপ্যত্বাি 
হেতুমুলক যে অতেদের কথা! বল। হইয়াছে, সেই অভেদও তৎকথিত তেদেরই পরিণাম বলিয়া এ-স্থলেও 
ভেদেরই-_মর্থাৎ মাধ্বমতেরই - প্রাধান্য । 
শ্বীপাদ বলদেবের সিদ্ধাস্তরত্ব গ্রন্থের ৮/5* অন্থচ্ছেদের টীকা হষ্টতে জানা যায়_-তিনি কেবল- 
দ্বৈতবাদকে মোধব মতকেই) নির্দোষ মনে করেন এবং মাধ্বমতের নিদ্দেষত্ব বুঝিতে পারিয়াও বীহার! 
এই মতের আন্গত্য স্বীকার না করিয়া স্বাতস্তরযাবঙন্বন করেন, তাহার! যে মাধবমতাবলগ্বী তত্ববাদীদের 
তাড়নীয়, তাহাও তিনি মনে করেন। “কেবলে দ্বৈতে চ মির্দোবেহপি তদ্বাদিশিষ্যতাপত্তিঃ। ন চ 
উভয়সমুচ্চয়ঃ। স্বাতস্তেতু হরেঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চেৎ তস্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ। ইত্যুপেক্ষা! এব 
কুধিয়ঃ 7” 
ইহ হইতে মাধ্বমতের প্রতি শ্রীপাদ বলদেবের পরানুরক্তিই সূচিত হইতেছে । 
শ্বোবিন্দভ।য্যের “নুক্মা”-নায়ী টাকাতেও লিখিত হইয়াছে _“মধ্বমুনি-মতামুসারতঃ বক্ষা- 
সুত্রাণি ব্যাচিখ্যান্থ ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্বৈকাস্ত্রী বিদ্যাভূষপাপরনাম! বলদেব: নিধিবদ্বায়ৈ তৎপূর্তয়ে 
শিষ্ট।চার-পরি প্রাপ্ত-শান্্প্রতিপাদ্োষ্টদেবতা-নমস্কাররূপং মক্গলমাচরতি। ( মঙ্গলাচরণাংশের টাকা )॥ 
-মাধ্বমুনির (মাধ্বচাধ্যের) মতানুসারে ব্রন্ষস্থত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করার অভিলাধী বলদেববিদ্যাভূষণ- 
নামা একাস্তী শ্রীগোবিশ্ব নিবিবন্ধে অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্ে শিষ্টপরম্পরাগত রীতি অনুসারে শাস্তর- 
প্রতিপাদ; ইষ্টদেবতার (শ্রীগোবিন্দদেবের ) নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন” । ইহাতেও বুঝা যায়, 
ন্বস্থত্র-ভাব্য-প্রণয়নে তিনি মাধ্বমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, শ্পাদ বলদেব প্রথমে মাধ্বসম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। পরে গোঁড়ীয় 
সন্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মনে হয়, তিনি তাহার পূর্বরসম্প্রদায়াচাধ্য শ্রীমধ্বচার্ধোর মতের 
প্রভাব হইতে সম্যকরপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এজন্য তাহার লিখিত গ্রন্থাদিতে পুনঃ পুনঃ 
মাধ্বমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু মাধব-প্রভাব হইতে সম্যক্রূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি যে সর্বত্র কেবল 
মাধ্বমতই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহ! নহে। অনেকস্থলে স্বীয় স্বীকৃত সিদ্ধান্তরূপে তিনি গোঁড়ীয়- 
বৈধণবাচার্ধ্যদের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করিয়াছেন। ছয়েকটা দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করা হইতেছে। 
মধ্যাচাধ্য হইতেছেন ভেদবাদী। তাহার ক্রশ্ধখ সঙ্গাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন তথ্য নহেন। 
তাহার মতে জীব ও ব্রন্মে কেবল-ভেদ, জগৎ ও ত্রচ্গেও কেধল-ভেদ। শ্তরাং জীব (চেতন) হইল 
অন্ধের সঙ্জাতীয় ভেদ এবং জড় জগং হুইল ব্রন্মের বিজাতীয় ভেদ । কিন্তু ্রীপাদ বলদেবের মতে 
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পয়ত্রহ্ম হইতেছেন সঙ্জাতীয়-বিজাতীয়-স্থগত-ভেদশুন্ত তত্ব। ইহ! মাধ্বগত-বিরোধী, কিন্তু জীপা 
জীবগোন্বামীর মতের অনুগত । 

আবার, মধ্বাচাধ্য দ্বৈতবাদী। জীব-জগদাদির সহিত ব্রদ্গের কেবল-ভেদ বিষ্তমান বলিয়া 
জীব-ছগদাদি হইতেছে ত্রন্বের ছিতীয় বস্ত। তাহার মতে ত্রদ্ম অদ্বয়-তত্ব নহেন। কিন্তু গ্রীপাদ 
বলদেবের মতে ব্রহ্ম হঈ্ঈটতেছেন অদ্য়-তত্ব । ইহ! মাধ্বমতের বিরোধী ; কিন্তু শ্রীপাদ জীব-গোম্বামীর ।, 
মতের অনুগত | 

রীমনতধাচার্ধ্ের মতে বৈকুষ্ঠাধিপতি নারায়ণ হইতেছেন পরতত্ব পরব্রহ্ম । কিন্তু শীপাদ, 
বলদেবের মতে ব্রজেজ্মননন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরতত্ব পরব্রন্ধ ; আর প্রব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রকাশবিশেষ। এজগ্ঠই নারায়ণের মহিষী শ্রী লক্ষ্মী দেবী পর- 
ব্যোমাধিশ্বরী হঈয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেব! প্রার্থন! করিয়া সুচির-কালব্যাগী ব্রতধারণপূর্ববক উৎকট 
তপস্তাচরণ করিয়াছিলেন। (দিদ্ধান্তরত্ব ॥ ২1১৭)। ইহাও মাধবমতের প্রতিকূল, কিন্তু গৌড়ীয় 
মতের অনুগত। 

এইবুপ বন দৃষ্টাস্ত আছে। অবশ্থ সকল বিষয়েই যে তিনি গৌড়ীয়-বৈষব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা ও বল। যায় না। 

ঘ। সমহয়-চেষ্টা 

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে__মাধ্বমতের প্রাধান্ত দিয়াও অন্ততঃ কয়েকটা প্রধান প্রধান 
বিষয়ে তিনি মাধধমত শ্বীকার করিলেন না কেন? বাস্তধিক নির্দোষ হইলে অবশ্থই তিনিঘে 
সকল বিষয়েই মাধ্বমত গ্রহণ করিতেন) এই অনুমান অস্বাভাবিক নয়। তবে কি তিনি 
মাধ্বমত ও গোঁড়ীয়-মতের মধ্যে সমম্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন? এই বিষয়ে কিঝিৎ আলোচনার 
প্রয়োজন। 

গ্রীপাদ মধ্বাচাধ্যের মতবাদের আলোচনায় পৃবেবেই বল! হইয়াছে যে, ভাহার ফেবল- 
ভেদবাদ বিচাবসহ নহে। জীব-্জগৎকে ব্রন্ষের ভেদ বলিয়া৪ তিলি বলিয়াছেন--জীব-জগত 
হইতেছে ব্রহ্মাধীন। সুতরাং জীব-জগৎ যে ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে, ভাহা তিনি স্বীকার করিলেন। 
ছুইটী বস্তু যদি সর্বতোভাবে পরম্পর-নিরপেক্ষ হয়, ন্বয়ংসিন্ধ হয়, তাহ হইলেই তাহাদিগকে 
পরপ্পরের বাস্তবিক ভের্দ বলা সন্ত নয়। শ্রীপাদ ম্ধ্বাচায্যের মতে জীব-জগৎ ঈশ্বরাধীন বলিয়া 
ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে। তাহার মতেও জীব-জগৎ স্বয়ংলিদ্ধ নহে । তিনি বলেন_ জীব হইতেছে ঈশ্বর 
পরব্রন্ষের নিরুপাধিক প্রতিবিদ্বাংশ, ঈশ্বর-পরপ্রদ্ধ হইতেছেন প্রতিবিষ্বাংশ জীবের বিশ্বরূপ অংহী। 
স্থতরাং তীহারই উক্তি অনুসারে জীব স্বয়ংলিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু, জীবের অত্তিত্বও ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে__প্রতিবিপ্ব যেমন বিশ্বের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে, তত্রুপ। খাবার 
জগৎ-সগ্বদ্ধেও তিনি বলেন ঈশ্বর পরব্রগ্ধই জগতের সৃষ্টিকর্তা । সুতরাং জগৎও স্বয়সিধ নছে। 
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কেননা, অগতের উদ্তব এবং অস্থিত্বাদি ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে । এই সমগ্ত কারণে জীব-জগৎকে 
অ্রশ্ধের বাস্তব ভেদ বল! সঙ্গত হয় না; সুতরাং ভ্রীমন্মধ্বাচার্ধোর শ্বীকৃতি অনুপারেই তাহার কেবল- 
ভেদবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। 

কিন্তু তাহার কেবল-ভেদবাদ সিদ্ধ না হইলেও তিনি ষে জীব-জগৎকে ত্রদ্মের ভেদ বলিয়াছেন, 
ভেদ-শকে যদি পৃথক. অস্তিত্ব সুচিত হয়, তাহ! হইলে তাহা! গ্রহণীয় হইতে পারে। জীব ও জগৎ শ্রক্ষ 
হতে পৃথক ভাবে অবস্থিত। জীব-ত্রদ্মের ভেদ-কথন-প্রসঙ্গে তিনি একটা কথা বলেন এই হে, 
হন্ধাবস্থায় এবং মুক্তাবস্থায়ও ব্রহ্ম হতে জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে এবং এই অস্তিত্ব সতা। সুতরাং 
ভেদ-শবের পৃথক্‌ অন্তিত্ব-্থচক অর্থ অসঙ্গত হইতে পারে না । শ্রীমন্মধবাচাধ্যের মতে জগতেরও 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব আছে এবং এট অস্তিত্ব অনিত্য হইলেও সত্য! স্মৃতরাং জগৎ-সন্বন্ধেও ভেদ-শব্দের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব-স্চক অর্থ অসঙ্গত হইতে পারে না। 

এইরাপে দেখা গেল- _ভেদ-শব্দের কেবল-ভেদ বা তাঁন্বক ভেদ অর্থ গ্রহণ ন। করিয়! 
পৃথগস্তিতব-বিশিষ্টন্ব অর্থ গ্রহণ করিলেই মধবাচার্য্যের মত *নির্দে।ষ” হইতে পারে। 

প্রীপাদ বলদেব যে ব্রহ্ম হইতে জীবের তেদকে পারমাথিক এবং সনাতন বলিয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্য যদি ব্রহ্ম হইতে জীবের নিত্য (শুদ্ধাবস্থায় এবং মুক্তীবস্থাতেও ) পৃথক অস্তিত্ব হয়, তাহ! 
হইলে গৌড়ীয় সম্প্রনায়েব সিদ্ধান্তের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং তেদ-শব্দের উল্লিখিত অর্থে মাধ্ব- 
মতের সহিতও সঙ্গতি থাকে৷ জগতের ভেদ-সম্বন্ধেও তব্রপ অর্থই গ্রহনীয়। পৃথক অন্ডিত্বকে 
পারমাধিক বলার তাৎপর্য্য এই যে__ইহা। সত্য, মিথ্যা নহে। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির প্রতি- 
বাদেই একট পৃথক্‌ অস্তিত্বকে পারমাধিক বলা হইয়াছে। শ্্রীপাঁদ শঙ্কর জীব-জগতের পারমাধিক 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 

পরতত্ব-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই । শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে বিস্কু। বা বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই 
পরতত্ব। কিন্তু শ্রাপাদ বলদেব বলেন-_ব্রজেন্্রন্দন গ্রীক পরতত্ব। এই ছুই মতের 
মধ্যে বাস্তবিক আত্যস্তিক বিরোধ নাই | কেননা, শ্ীকুষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে তব্বগত তেদ নাই। ভেদ 
কেবল শক্তি-বিকাশের তারতম্যে। “সিদ্ধান্ততস্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্স্বরূপয়োঃ। রনেনোৎকপ্যতে কৃষণ- 
রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥”__ এই স্মৃতিবাকা অনুসারে রসত্বের দিক্‌ দিয়! নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ 
অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। “রমো৷ বৈ স:”__এই আতিবাক্যানুসারে পরক্রদ্ধ যখন রসন্বরূপ, তখন তাহার 
যে ম্বরূপে রসের চরমোতৎকধ, সেই স্বরূপই হইবেন পরব্রহ্ম। অন্ান্ত স্বরূপ হইবেন তাহার অংশ- 
তুল্য, তাহা অপেক্ষা নান। শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা গ্রীক রূসের উতকর্ধ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইবেন অংশী 
এবং শ্রীনারায়ণ তাহার অংশতুল্য। লদ্বুভাগবতাম্ৃতের “ম্বরূপমন্তকারং যত্তসা ভাতি বিলাসতঃ। 
প্রায়েণাত্মপমং শক্তা। স বিলাদো নিগন্তে ॥১_-এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-ঝপের লক্ষণ ব্যক্ত 
হইয়াছে। এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বঙিয়াছেন-_ূপমাধুর্ধ), বেণুমাধূর্য্য, লীলা-মাধূর্ধ্য 
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এবং প্রেমমাধুধ্য--এই চারিটী হইতেছে প্রীগোবিদ্দের অপাধারণ গুণ। এই সমস্ত গুপপরিকয়ে 
স্্রীকফ্ণ অপেক্ষা শ্রীনারায়ণ নুন। বিলালরূপের লক্ষণন্চক উল্লিখিত ক্লোকের টাকায় শ্রীপাদ খলদের 
লিখিয়াছেন_“আত্মসমং ম্বমূলতুল্যমূ। প্রায়েণেতি কৈশ্চিদ্গুণৈরণমিত্যর্থঃ। তে চ 'লীলাপ্রেষ্ণ! ৷ 
প্রিয়াধিকাং মাধুধ্ বেপুরুগযোঃ | ইত্যসধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টযম্‌॥”-_ইত্যুক্ত্যা যখন, ১. 
নারায়ণে ন্যুনাঃ।”  এ-স্থলে শাস্ত্রসি্ধ গোঁড়ীয়-সিদ্ধাস্তকে শ্বীকার করিয়াই শ্রীপাদ বলদের।। ৰা 
আ্রীনারায়ণকে শ্রীকষ্ের বিলাস-রূপ বলিয়াছেন, যদিও তত্বের বিচারে তাহাদের মধো ব্বয়পগড়, 
পার্থকা নাই $ কেননা, পরব্রন্ম শ্রীকফণই তীহার বিলাস-রূপে আীনারায়ণরূপে বৈকৃষ্ঠে লীলা করিয়া 
থাকেন। ( দবিলাম” হইতেছে একটী পারিভাষিক শব )। সিদ্ধান্তরত্বের ২১৭-অনুচ্ছেদেও শ্রীপাগ 
বলদেব শ্রীনারাষণকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃসেবা-প্রাপ্তির মভিপ্রায়ে নারায়ণের 
বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীব উৎকট তপস্যার উন্তেখ করিয়। লারায়ণ অপেক্ষ। আীকৃষফে রমোতকর্ষের 
কথাও বলিয়। গিয়াছেন। সুতরাং মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণকে পরব্রহ্ধ বলিলেও এবং গৌড়ীয় ' 
সম্প্রদায় শ্রীগোবিন্দকে পরব্রহ্ম বলিলেও তাহাদের মত্তের মধ্যে আত্যস্তিক বিরোধ কিছু নাষ্ট। 
আত্যাস্তিক বিবোধের অভাব দেখাইয়া শ্রীপাদ বলদেব উভভয়মতের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়। 

শ্রীপাদ বলদেবেব সিদ্ধান্তে বা! উক্তিতে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস আছে বালয়! মনে করিলেও 
সেই প্রয়াসের পধ্যাবসান যে মাধবমতের সংশোধনে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত 
আলোচন। হইতেই তাহা পরিষ্ষাবভাবে বুঝা যাঁয়। 

শ্রীপাদ বলদেবের গ্রন্থাদিতে মাধ্বমতের অনেক উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে বঙগিয়া কেহ 
হয়তো মনে করিতে পারেন যে, তিনি অধিকাংশ-স্থলে মাধ্বমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয না। পরব্রহ্ষের ম্বরূপ, পরব্রহ্মের ভেদন্রয়হীনতা, পরব্রন্ষের অদ্য়দ্ব 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি গৌড়ীয় মতেরই অঙ্ুসরণ করিয়াছেন। সাধ্য-সাধন-বিষয়েও 
গৌড়ীয়-মতের অন্ুদবণের প্রাধান্ুই তাহার মধ্যে লক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষব-দর্শনে রসতত্ 
হইতেছে একটী অপূর্ব বস্থঃ মাধ্ধমতে এই রসতথ্ষের বিষয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। 
শ্রীমদূতীগবতাদি গ্রন্থের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব গৌড়ীয় রসতত্বপন্ন্ধে যাহ। প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
অতি নুনার, গৌড়ীয় ভক্তমাত্রেরই পরম আশ্বাস । 

আীপাদ মধ্বাচাধ্যের মতে শ্রীলক্মীদেবী্ট হইতেছেন ভগবৎ-কাস্তাকুল-শিয়োমণি। তিনি 
ফুঞ্ককান্ত। গোপীদিগের সন্ঙ্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের হাদয়-বিদারক। কিস্তু অথর্বের্বোপ, 
নিষদের পুরুষবোধিনী শ্রুতির উল্লেখ করিয শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন--গোপীকুলশিরোমণি গ্রীরাধাই 
হইতেছেন ভগবং-প্রেয়সীবৃন্দের মধ্যে মুখাতমা এবং বৈকুগ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ও হ্র্গাদি হইতেছেন__অংশিলী 
রাধার অংশ ; আীরাধাই শ্রীকুফের “আগ গ্রকৃতি।” শরাধিক। চেতি হস্ত! অংশে লক্গীহর্গাদিকা 
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শক্তিপ্নিতি অগ্জে চ. তস্যাদ্যা প্রন্কতীরাধিকা নিত্যনিগুপ-লর্ধবালঙ্কারশোতিতা | প্রসক্লাশেষ-লাবণা- 
(হুনযরীত্যাদি ॥ খকৃপরিশিক্টে চ। রাখয়া মাধব দেবে মাধবেনৈহ রাধিকা বিভ্রাজত্তে জনে! ইতি ৪ 
: সিদ্ধান্তরদস্‌ ॥ ২২২৮ শ্রীপাদ বলদেবের এই বাক্য মাধ্যমত-বিরোধী, অথচ গৌঁড়ীয়-বৈষ্াব- 
মতের অন্থুগত। ২1 
এই সমস্ত কারণে মনে হয়,-গোঁড়ীয়' বৈণবসিদ্ধান্তের প্রভাবই আীপাদ বলদেবের উপরে 
সর্ধাতিশায়ী। . 
তথাপি একথা বলাও বোধহয় সঙ্গত হইবে না যে, তিনি গোড়ীয়-বৈষণবাচার্যদের সমস্ত 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। 
উ। শ্ত্রীপাদ বলদেব ও জচিন্ত্য-তেদাতেদবাদ . 
* শ্রীপাদ বলদেব উপচারিক এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেল ; কিন্তু 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অনিস্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ সম্বন্ধে ভিনি কোনওরপ আলোচন। করেন নাই। 
কিন্তু তাহা বলিয়াই, তিনি যে স্ত্রীজীবপাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও মনে করা 
যায় না। একথা বঙগার হেতু প্রদণিত হইতেছে । 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন - ব্রদ্ষের সহিত ব্রচ্ষের শক্তির, এমন কি যে কোনও প্রাকৃত 
বস্তুর সহিতও তাহার শক্তির, সম্বন্ধ হইতেছে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-সন্থন্ধ । তদনুলারে জীব-জগতৎ 
অধ্রান্কত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থিত যাবতীয় বস্ত্র, ভগবং-পরিকরাদি--সমন্তের সহিতই ব্রহ্ষের লম্বন্ক 
হইতেছে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ 1 
শ্রীপাদ বলদেব কেবল ব্রদ্ধোর সহিত ব্রহ্ষের গুণ এবং, শক্তির সম্বদ্ধের কথ! এবং শ্র্থোর 
সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধের কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। 
্রন্ধ এবং শ্রন্মের ৭ ও শক্তি সম্বন্ধে শ্ীপাদ বলদেব বলেন-_ ব্রহ্ম হইতে ত্রন্ের গুণ ও 
শক্তি অভিন্ন; ব্রহ্ম এবং ত্রন্ষের গুণ ও শক্তির মধ্যে কোনও ভেদ নাই । তবে যে ভেদ আছে বলিয়া 
গ্রতীতি জন্মে, তাহা ভেদ নহে; তাহা হইতেছে “বিশেব।” কাহার মতে “বিশেষ”ই ভেদের 
প্রতীতি জন্মায়। এইরূপে দেখা গেল- ব্রহ্ম এবং ব্রন্মের শক্তি ও গুণের মধ্যে তিনি বাস্তব ভেদই 
স্বীকার করেন ন, তাহার মতে ব্রহ্ম এবং ব্রন্মের গুণ ও শক্তির মধ্যে একমাত্র অভেদই বর্তমান । সুতরাং 
এই বিষয়ে ভেদাভেদের প্রশ্নই তাহার নিকট উঠিতে পারে না। ভেদাভেদের প্রশ্ন উঠিলেই তো! 
সমাধানের জন্ত অচিস্ত্যত্বের শরণ গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে । ভেদাভেদ যখন তিনি স্বীকারই 
করেন না (ন চৈবং ভেদাভেদ স্যাতাং নিষেধবাকাব্যাকোপাৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্বম্‌ ॥ ১১৮ ), তখন অনিস্ত্য- 
ভেদাভেদবাদ-স্বীকৃতির প্রশ্নও ত্রাহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। 
| ! ব্রহ্ষের সহিত আব-জগতের সন্বন্ব-বিষয়েও তিনি বলেন-জীব, প্রকৃতি (জগৎ ), কণ্ ও 
কাল হইতেছে ব্রদ্ষের শক্তি ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎ এক বস্ত। সুতরাং জীব-জগদাদির অস্তিত্ব সন্বেও 
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ব্রন্মের অন্বয়ত্ধ সিদ্ধ হয়। “চতুর্ণামেবাং ব্রন্মণক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদৃত্রক্দ ইত্তি অন্বৈতবাক্যেইপি 
সঙ্গতিরিতি।_-গোবিন্দভাষ্যের উপক্রম ।” এ-ম্থলেও তিনি শক্তিমান, ব্রন্ষের সহিত জীব-গঞ্জপ- 
ব্রহ্মশক্তির অভেদই স্বীকার করিলেন। 

তিনি অবশ্য অন্যত্র যে জীব-জগৎকে ত্রন্ষের “পারমার্থিক এবং সনাতনভেদ”ও বলিয়াছেন, 
তাহ পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । কিন্ত তিনি যখন অভেদের উপরেই ব্রন্ষের অদ্ধয়ন্য প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তখন স্পষ্টতই বুঝ। যায় জীব-জগতের “পারমার্থিক এবং সনাতন” ভেদের উপর তিনি 
মুখ্যত্ব আরোপ কবেন নাই | জীব-জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের সর্ব্বাবস্থায় পৃথক অস্তিত্ব 
সত্য এবং নিত্য -ইহাই হইতেছে তাহার “পারমাধিক এবং সনাতন” ভেদের তাৎপযণ। ক্রঙ্গা- 
শক্তিরূপ জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইত অভিন্ন হইলেও তাহাদের পৃ্ক্‌ অস্তি অসম্ভব নয় এবং 
অস্ঙ্গতও নয়। ঘটাদি মুখুয় দ্রব্যও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থান করে) কন্তরীর গন্ধে বা 
অগ্থির উত্তাপকেও কন্তুরী বা অগ্নি হইতে পৃথক্‌ অস্তিত্ব ধারণ করিতে দেখা যায়। এইরূপে দেখা যায়, 
শ্রীপাঁদ বলদেবের নিকটে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের 'অভেদই মুখ্য, ভেদ গৌণ এবং অভেদের অবিরোধী। 
এই ভেদও কেবল অবস্থানগত ভেদ; সুতরাং ইহার মুখ্যত্ব নাই । এই ভেদ অভেদের অবিরোধী 
বলিয়! ভেদ-ম্বীকারেও অভেদ অন্ুপপন্ন হয় না। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এক বিষয়ে ভেদ, আর এক বিষয়ে 
অভেদ যে অসম্ভব বা অসঙ্গত নয়, তাহ। শ্রীপাদ বলদেবও বলিয়া গিয়াছেন। “ভেদাভেদ শ্রসত্যো ধিষয়-? 
ভেদপ্রদর্শনাৎ মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতীতিনিবস্তিতা ॥ সিদ্ধাস্তরতূম্‌ ॥ ৮২৬।৮ 

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল- ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে অভেদ-সহ্বন্ধ্ শ্রীপাদ 
বলদেবের অভিপ্রেত ; ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহার অভিপ্রেন্ত নতে। তিনি জগতের “পারমাধিক এবং 
সনাতন” ভেদের কথা বলিয়াছেন বলিয়া! যুক্তির অনুরোধে যদি ম্বীকারও করা যায় যে, ত্রহ্ম ও 
জীব-জগতের মধ্যে ভেদাভেদ-সন্বন্ধ তাহার অনভিপ্রেদ নহে, তাহা হইলেও ইহাকে অচিস্ভা-ভেদাভেদ 
বলা যায় না। কেননং, তাহার কথিত অভেদ ও ভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে বলিয়া তাহাদের যুগপৎ 
অবস্থিতির সমাধানের জনা “মচিস্ত্যত্বের বা অর্থাপত্তি-ম্যায়ের” আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়না) 

এই গেল ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে সম্বন্ধের কথা। আর, ব্রহ্ম এবং কাহার গুণ 
সম্বন্ধে যে শ্রীপাদ বলদেব ভেদ স্বীকার করেন না, কেবল অভেদই স্বীকার করেন, তাহ। পূর্বেই 
ধলা হইয়াছে। 

এইরূপে দেখা গেল-ত্রহ্ম ও জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে শ্রীপাদ বলদেব হইতেছেন 
অভেদবাদী, তিনি অচিস্তযভেদাতেদ-বাদী নেন । 

বস্তুতঃ ব্রক্ম ও জীব-জগতের মধ্যে যে অচিষ্ত্য-ভেদাভেদ-সন্বন্ধ বিদ্ধমান, শ্রীপাদ বলদের 
কোনও স্থলে তাহা বলেনও নাই এবং শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর শ্বায় সাধারণভাবে শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যে সন্বন্ধ-বিষয়ে তিনিএকানও আলোচনাও করেন নাই। 


[ ১৮৫৬ ] 


অতিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ ও মাধ্যমত ] ক্রঙ্ছের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [81৩১-অস্ 


০১। ছতিজ্ঞত ভ্তল্াভ্ডদ্ন্বাক ও আকিতমত 

কেহ কেহ মনে করেন-_ অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ হইতেছে প্রীমধ্বমতের অন্তর্গত। এই উক্তির 
সমর্থনে তাহার] যে যুক্তির অবতারণ। করেন, তাহা হইতেছে এই ২-. 

*ভেদ বা অভেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ অবলম্বন করিতে 
হয়। (ক) প্রত্যক্ষ-প্রমাণে প্রতিযোগী ও অন্থুযোগীর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন; (তেদের অবধিকে 
প্রতিযোগী এবং ভেদের আশ্রয়কে অন্ুযোগী বলে )। “ঘট পট হইতে ভিন্ন এই বাকোো পট প্রতিযোরী 
এবং ঘট অনুযোগী। ঘটপটের পরস্পর ভেদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, ঘট পট যেকি বন্ধ, তাহারও 
প্রত্যক্ষ হওয়! চাই । দৃশ্য বন্ততেই্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চলে, কিন্তু পরমাণ, প্রভৃতি অচাক্ষুষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের 
যোগ্যতা নাই ; অতএব এঁ স্থলে ভেদঙ্কানও পরাহত । (খ) ভেদ-ভ্তানবিষয়ে অন্নুমানও সম্ভবপর নহে; 
যেহেতু অনুমান প্রতাক্ষমূলক ; প্রতাক্ষেরই যখন বাভিচারিতা দৃষ্ট হইল, তখন অন্ুমানও যে এ বিষয়ে 
অযোগ্য, তাহ বলাই বাহুল্য । (গ) শব্দপ্রমাণেও ভেদজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, যেহেতু শব্দ সামান্য 
কারে সন্কেত-বিশিষ্ট হইয়া সামান্তাকারেই অর্থেরও দ্যোতক হয় । “মধুর'-শব্দের উচ্চারণে হুগ্ধ, সন্দেশীদি 
যাবতীয় মধুর গুণযুক্ত বস্ত্র স্মরণ হইলেও মাধুধ্য গুণব্যাপ্য বিশেষধন্মযুক্ত গাঢ় মধুর, পাতলা মধুর ইত্যাদি 
এক একটা বস্ত উপস্থিত হয় না। পদার্থ বহু বলিয়া যেমন কোনও বিশেষ পদার্থে শকের সক্কেতও নাই, 
তদ্রুপ জীলও বনু বলিয়া কোনও বিশেষ জীবে শাক সঙ্কেত হয় না। জাতি, গণ, দ্রবা ও ক্রিয়াতেই 
শব্দের সক্কেত বল্দিয়৷ বিশেষজ্ঞগণের মত । পক্ষান্তরে ঘট না থাকিলে যেমন ঘটাভাব হয় না, "আছে 
উ্ঞান? না হইলে যেমন নাই জ্ঞান? হয় না, তদ্রুপ ভেদ-জ্ঞান না হইলেও অভেদ জ্ঞান হয় না । কাঁজেই 
প্রমাণিত হইল যে অভেদ-দ্কান সর্ববতাভাবে ভেদজ্জানেরই অপেক্ষিত । অভেদের উপজীব্য ভেদজ্ঞানে 
যখন প্রমাণত্রয় নিরস্ত হল, তখন অভেদসন্বন্ধেও সেই কথা । এইরূপে সমস্ত পদার্থগত গভীরতম 
তথ্থের প্রকৃত বিচার করিয়া দেখ] যায় ঘে, শুধু ভিন্নত্ব বা অভিম্নত্ধ পুরস্কারে বন্ততত্ব নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য 
বন্তর একটী শক্তিবিশেষও অনিবাঘ্ কারণে স্বীকার করিতে হয়, তখন এ শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন 
বলগিয়। চিন্তা! করিতে ন। পারিয়। ভেদ এবং ভিন্ম বলিয়। চিন্তনীয় নয় বলিয়া! অভেদও প্রীতির বিষয়ী- 
ভূত হঈতেছে। অতএব এ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্ধ্য এবং তাহ অচিস্তা, 
স্থৃতরাং শ্রীমধ্বাচাযেণর ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমহাগ্রভুর ভেদাভেদ আসিল । মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, 
তেমনি ভেদ ভেদাপেক্ষা। অতএব জীমধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও 
আসিয়াছে ।”__শ্রীহরিদাস দাস মহাশয়ের “আ্রীশ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবসাহিভ্য”, প্রথম খণ্ড, ১১২ 
পৃষ্ঠা, ৪৬২ শ্রীচৈতন্যাব্ধ সংস্করণ । 

উল্লিখিত যুক্তির ভাৎপধা হইতেছে এই £_ 

প্রথমত) ভেরদ-জ্ভান লা হইলে অভেদ-জ্ভান হয় না। অভেদ-জ্ঞান ভেদ-ডঞানের 
অপেক্ষা রাখে। 


॥ 1৮৫9 
৮৬০০ 


অচিস্তয-ভেদাভেদবাদ ও মাধবমত ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [৪৬১-অন্থ 

দ্বিতীয়তঃ, ভেদ-জ্ঞান এবং অভেদ-জ্ঞান ইহাদের কোনওটাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শক এই 
প্রমাণত্রয়ের বিষয়ীভূত নহে । 

তৃতীয়ত, শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ধ পুরস্কারে বন্ততত্ব নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 

চতুর্থতঃ অনিবাধ্যকারণে বন্তর একটী শক্তিবিশেষও স্বীকার করিতে হয়। 

পঞ্চমতঃ বস্ত্র ও বন্তর শক্তি এই ছু'য়ের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই প্রতীতির বিষয়ীতৃত 
হয়; সুতবাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্ধা এবং তাহা অচিস্ত্য | 

স্থৃতরণং ্রীমন্মধ্বাচীর্যেতর ভেদবাদের অন্ুরণে শীমন্মহা প্রভুর ভেদাভেদবাদ আসিল। 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ! অভেদ-জ্ঞান ভেদ-জ্ঞানেব অপেক্ষা রাখে- এই বাক্যের ভাৎপর্ঘা ' 
কি এবং সেই তাৎপর্ধোর ব্যাপ্তি কতদূর পধ্যস্ত, তাহ বিবেচনা করা আবশ্তক। স্বর্ণ ও লৌহ-- 
এই ছুইটী বস্তর স্বরূপ-লক্ষণ ও ভটস্থ-লক্ষণের ভেদ জানা থাকিলেই বুঝা যায়-- তাহার? অভিন্ন 
নহে, তাহাদের মধ্যে অভেদ নাই । এই ছুইটী বস্তর মধ্যে অভেদের অনস্তিত্বের জ্ঞান, তাহাদের 
মধো ভেদের অস্তিত্বঙ্গঞানের অপেক্ষা রাখে ১ এ পধাস্তই অপেক্ষার ব্যাপক্ত্ব। কিন্তু তাহাদের সঙ 
ভেদ আছে জানিলেই তাহাদের মধ্যে অভেদের জ্ঞান জন্মে না। আলোক এবং অন্ধকারের মধে] 
ভেদ মাছে বলিয়াই কেহ তাহাদিগকে অভিন্ন মনে করে না। 

আবার, অভেদ-জ্ঞান ভেদ-ফ্বানেব অপেক্ষা রাখে না। অভেদ যদি ভেদের অপেক্ষা 
রাখিত, তাহা হঈলে কোনও একটী বিষয়ে ছুঈটী বস্তুর মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেই সে 
বিষয়ে ছুইটী বস্তুর মধ্যে অভেদ প্রতিপন্ন হঈত | কিন্তু তাহ! কখনও সম্ভবপর নয়। একই বিষয়ে 
দুইটা বস্ত্র মধে; যুগপৎ আত্যস্তিক ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে না। 

শ্রীপাদ শঙ্করা চাষ্য ব্রন্মের সহিত জীবের অভেদের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ব্রদ্ধের সহিত 
জীবের আত্যন্তিক ভেদ হইতেই যে এই অভেদের উদ্তব, তাহা তিনি বলেন নাই | তিনি জীব-ত্র্থের 
ভেদই স্বীকার বেন না। অভেদ যদি ভেদের অপেক্ষা রাখিত, তাহ! হইলে তিনি যে জীব- 
ত্রন্মের ভেদ শ্বীকাব করেন, তাহাই অনুমিত হইতে পাবিত। কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত হইতে 
পারে না। 

শ্রীমন্মধব চার্ধ্য ব্রন্মেব সহিত জীব-জগতের আঁতাস্তিক ভেদের কথাই বলিয়। গিয়াছেন, 
অভেদের কথা তিনি বলেন নাই। তাহার ভেদৌক্তি অভেদোক্িতে বা ভেদাভেদোক্তিতেই পর্য্য- 
বসিত হয়--এইরূপ অন্ুমানও নিতান্ত অসঙ্গত। যে-স্থলে আত্যন্তিক ভেদ, সে-স্থলে অভেদের বা 
ভেদাভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না| জন্ম-মবণের দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গতিহীন। মরণ হইতেছে 
জন্মের অবশ্যন্ভাবী পরিণাম । “জাতস্য হি গ্রুবো মৃত্যঃ।” কিন্তু অভেদ কখনও ভেদের অবস্থাস্ঠাবী ' 
পরিণাম নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আলোক এবং অন্ধকারের তেদও পরিণামে লোপ 
পাইত। আবার, মরণ জন্মের অপেক্ষা রাখে সত্য; কেননা, জন্ম না হইলে কাহারও ম্বৃত্যু হইতে | 


[১৮৫৮ ] 


অচিস্ত্যাতেদাভেদবার ও যাধ্বমত ] প্রচ্থের সহিত জীধ-জগদাদির সন্বন্ধ , [ ৪/৩১-দনু 


হইতে পারে না। দলেই ভাবে, অভেদকে ভেদাপেক্ষসী বলা বল! যায় না; কেননা, হইটা বস্তর মধ্যে 
আতান্তিক ভেদ না থাকিলে যে তাহাদের মধ্যে অভেদ হইতে পারে না, তাহ নহে। বরং আত্যন্তিক 
ভেপ থাকিলেই অঙেদ অসম্ভব হয়। 

এইরূপে দেখা গেল--“মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্গী 7 অতএব 
মধ্যমতের তেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও আসিয়াছে”_ এই উক্তির সাববত্তা কিছু দৃষ্ট হয় না। 
ডেদবাদকে অপেক্ষা করিয়া অভেদবাদ আসে না 3 ভেদবাদের প্রতিবাদেই অছেদলাদ আসে । «“ভেদ- 
বাদকে অপেক্ষা কবিয়া অভেদবাদ আলিয়াছে”_ ইহ1 মনে করিলে বুঝা যায়-__ভেদ্বাদেরই পরিণাম 
হইতেছে অভেদবাদ) যেমন) স্ব্ণনিম্মিত বলয়-কক্ষণাদি স্বর্ণাপেক্ষী, স্বর্ণের পরিণাম, তদ্দরপ। কিন্তু 
অভেদ কখনও ভেদের পরিণাম ভেদাপেক্ষী_হইতে পাঁবে না । 

তারপর অন্য কথা । শুধু তিম্নত্ব বা অভিন্ত্ব পুরস্কারে বস্ততত্ব নির্ণয় কর! ছুঃলাধ্য”-_ 
একথা শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য বলেন নাই । ভিন্ত্ব-পুবস্কারেই তিনি বস্ততত্ত-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। 

“বস্ত্র একটী শক্তিবিশেষও অনিবাধ্য কারণে স্বীকার করিতে হয়”-_একথা বলাবও সার্ঘকত। 
কিছু নাই। কেননা, ব্রহ্গাবন্তব শক্তির কথা শ্রুতিই বলিয়া গিযাছেন এবং আমন্মধবাচার্ধ্যও তাহা 
স্বীকার কবিয়। গিয়াছেন। 

“শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকাধ্য এবং তাহ। অচিস্তা”---এইরূপ কথা 
আীমন্মধ্বাচাধ্য কোনওস্থলে বলেন নাই। এজন্ায-_“সুতবাং শীমধ্বাচার্ধের ভেদবাদের অনুসরণে 
শ্রীমহাপ্রভুর ভেদাভেদ আসিল”-_.একথা রও যুক্তিযুক্তত! কিছু দৃষ্ট হয় না। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল -যীহাঁরা বলেন, শ্রীমন্মধবাচার্যোর কেবল-ভেদ- 
যাদের” উপবেই গোৌভীয়-বৈষ্ণবাচাধ্যদের “অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ” প্রতিষ্টিত, তাহাদের উক্তির সার- 
বস্তা কিছুই নাই। 

আবার কেহ কেহ বলেন-__*শ্রীমাধ্বমতেব প্রধান সিদ্ধান্ত শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও 
নিত্যস্থের স্বীকৃতিই অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূল |” * 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । কেবল শ্রীমন্মধ্বাচার্ধ্যই যে আবিগ্রতের মচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের কথা 
বলিয়া গিয়াছেন, তাহা! নহে । শ্রীপাদ বামান্ুজ, শ্রীপাদ নিম্বার্কাদিও তাহা! বলিয়া গিয়াছেন। 
বিশেষতঃ, পরত্রন্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও নিত্যন্থ শ্রুতিন্থৃতি-সম্মত | শ্রুতি-স্মৃতি যদি বিগ্রহের 
মচ্চিদানন্দত্ব ও নিতাত্বের কথা না বলিতেন এবং শ্রীপাদ রাঁমানুজাদিও ষদি তাহ। ন। বলিতেন এবং 
কেবলমাত্র শীপাদ মধ্বাচার্ধ্ই যদি তাহা বলিতেন, তাহা হইলেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
পক্ষে সচ্চিদানন্দত্বেব ও নিত্যর্থের স্বীকৃতি মাধ্ব-সম্প্রদায়ানুগত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা 


ধ আম, হুন্দরানন। বিদ্যাবিদ্যাবিনোদ বিরচিত “অচিন্তাভেরাভেদবাধ।” ১৯৯১ খৃষ্টাবব-সংস্করণ, ২৫০ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত। 


[ ১৮৫৯ 
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যাইতে পারিত। ভ্রুতি-স্মতির আছুগত্যেই জ্রীমন্গহাপ্রভূ এবং তাহার চরণাসুগত বৈষযরাচাধ্যগণ 
আ্বীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে মাধ্বমতের নিকটে 
তাহাদের খণিত্ব কিছু নাই, মাধ্বমতের সঙ্গে সাম্যমাত্র আছে-_যেমন রামানুজ-নিগ্বার্কাদি-ম়্ের 
সঙ্গেও এই বিষয়ে সাম্য আছে, তন্্রপ। 

আবার, আীবিগ্রহের সচ্চিদাননত ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদের ৬ 
হইতে পারে ন।। শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্‌ স্বীকার করিজাও শীপাদ রামানুজাদি অগিন্ত্যু* 
ভেদাভেদবাদী নহেন। অচিস্তা-ভেদাভেদবাদের মূল হইতেছে--শক্তি ও শক্তিমানেয় মধ্যে সম্ব্ের 
স্বরূপ, তাহ] পূর্ব্বে্ প্রদশিত হইয়াছে । শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ম এবং নিত্যত্য হইতে শক্তি ও 
শক্তিমানের মধ্যে সন্বন্ধের স্বরূপ জানা যায় না, তাহ! কেবল আীবিগ্রহের স্বরপেরই পরিচায়ক ৷. 

এইরূপে দেখা গেল-_শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই অচিস্তা-ভেদাভেদ- 
বাদের মূল এবং শ্রীমন্মধবাচাধ্য সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এবং গৌভীয়- 
সম্প্রদায়ও তাহ? স্বীকাব কবিয়াছেন বলিয়া গৌডায়-সম্প্রদায়ণ্ড মাধ্বমতানুগত-__ এইরূপ ধাহার! 
বলেন, তাহাদের উক্তিবও সারবত্তা কিছু নাই । 

বন্ততঃ গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্ধাদের “অচিস্তা-তেদাভেদবাদ” কোনও পূর্ববাচাধ্যের আহুগত্ো 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্বে প্রদর্গিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ জীবগোন্বামী ব্রদ্মের সঙ্গে আীব- 
গদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে পর্ববাচাধ্যদেব সকলের মতই খণ্ডন করিয়াছেন। কেবলমাত্র শ্রুতি-স্মতি এবং 
্রহ্ন্ত্রকার ব্যাসদেবের আন্ুগত্যেই অচিস্তা-ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহাও পূর্বে 
প্রদশিত হইয়াছে । 


৩২ আধিনস্লম্প্রদাল্স ও গৌড়ীম্ম সম্প্র্গান্ত 

উল্লিখিত যুক্তি সমূহের অবতাবণা কবিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্য ধাহার! প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহাদের ধারণা এই যে-_গোৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে 
মাধবসম্প্রদায়েবই একটী শাখা, মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি। 

কিন্তু এইরূপ ধারণা বিচারসহ বলিয়। মনে হয় না; কেননা, সাধ্য-সাধনাদি-বিষয়ে 
মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোনওরূপ মিল দেখা যায় না। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাস্য 
হইতেছেন বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণ ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য হইতেছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন 
ভ্বীকৃষ্ণ । মাধ্বসম্প্রদায় বৈকুষ্ঠাধিপতি নারায়ণকেই পরক্রহ্ম মনে করেন ; কিন্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
মতে ব্রজেশ্রনন্দন কৃষ্খই পরক্রক্ম। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাসনা! হইতেছে -_ “ব্ণীশ্রমধর্্থ কৃজে সমর্থ ॥ 
শ্রীচৈ,চ, ২৯২৮০”; গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে-_বর্ণাশ্রমাদিধর্শোর পরিত্যাগপূর্বক 


রি [ ১৮৬০ ] 
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কফতীত্যর্থে শ্রবণ-কীর্তনাদি উত্তমা সাধনতক্তির অনুষ্ঠাম। মাধ্বসঞ্প্রদায়ের কাম্য হইতেছে--পঞ্চবিধ! 
যুক্তি -*পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুষ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শান্রনিরপণ॥& ভ্ীচৈ,চ, ২৯২৬৯%। 
কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্য হইতেছে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা ; পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই 
গৌড়ীয় সন্প্রদায়েয় কাম্য নহে। দার্শনিক মতবাদের দিক্‌ দিয়াও মাধ্বসম্প্রদদায় হইতেছে ভেদধাদী, 
দ্বৈতবাদী ; কিন্ত গৌড়ীয় সন্প্রদায় হইতেছে অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদী, অদ্য়বাদী। এইরূপে দেখা গেল-_ 
কোনও বিষয়েই এই হুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল নাই। 

যদি বল। যায়--উভয় সম্প্রদায়ই তো! জীব-ব্রন্মোর মধ্যে সেব্য-সেবক-সন্বন্ধ স্বীকার করেন। 
উত্তরে বক্তব্য এই যে--সেব্য-সেবক-ভাবের স্বীকৃতিতেই গৌভীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের 
অস্তভূক্তি বলা যায় না, কেনন।, তাহা হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রীসপ্রদায় ব। নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের 
শস্ততূক্তিও বলা চলে; যেহেতু, এই ছুই সন্প্রদায়ও সেব্য-সেবক ভাব স্বীকার করেন। বস্ততঃ, জীব- 
জগদাদির সহিত ত্রন্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতবিভেদই হইতেছে সন্প্রদায়-বিভেদের হেতু । মাধ্বসম্প্রদায়ের 
স্টায় ভ্রীসম্প্রদায়ও লক্ষ্মীনাবায়ণের উপাসক, তাহাদের কামাও একই-_যুক্তি। তথাপি তাহার! হী 
ভিন্ন সম্প্রদায় ; যেহেতু, জাব-জগদাদির সহিত ব্রন্মের সম্বন্ধবিষয়ে তাহাদের মতভেদ আছে । 

তথাপি গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যে কেহ কেহ মাধ্বসন্প্রদায়ের অস্ততূক্তি বলিয়া মনে করেন, 
অধুনাপ্রান্ত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-নামক গ্রন্থের কয়েকটী শ্লোক দেখিলে তাহার কারণ অনুমিত 
হইতে পারে। সেই শ্লোক কয়টা সন্থদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা করা হইতেছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দ 
বহরমপুর হইতে প্রকাশিত গৌরগণোদ্রেশ-দীপিকার চতুর্থ সংস্করণ অবলম্বনেই আলোচনা কর! 
হইতেছে। 

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতেছে সাক্ষাদ্‌'ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র শ্রীল কবি- 
কর্ণপুরের রচিত। এই গ্রস্থের ২*শ শ্লোকে কর্ণপুর লিখিয়াছেন__প্যঃ শ্ামো দধদাস বর্ণকমমুং স্যাম 
বুগে দ্বাপরে। সোহইয়ং গৌরবিধুধিভাতি কলয়গ্নামাবতারং কলো 1২০1--যিনি দ্বাপর যুগে শ্তামবর্ণ 
ধারণ করিয়া শ্যাম-নীমে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই কলিষুগে গৌরবিধু-নামে অবভীর্ণ হইয়। 
বিরাজ করিতেছেন” এই শ্লেকে বলা হস্টল -দ্বাপর-ঙীলার শ্রীকষ্কই হইতেছেন বর্তমান কলির 
স্রীগৌরাজনুন্দর । কয়েক প্লোকের পরে ২৬শ শ্লোকে কর্ণপুর বলিয়াছেন-_ক্বীকৃত্য রাধিকাভাবকাস্তী 
পূর্ববন্ুহৃফরে। অস্তর্বহীরসান্বোধিঃ শ্রীনন্বনন্দনোইপি সন্॥২৬।-_রসান্ভোধি শ্রীনন্দনন্দন হইয়াও শীরাধার 
ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়1--ষে ভাবকাস্তির অঙ্গীকার পুর্বে (ব্রজলীলায় ) স্থদুষ্চর ছিল” এই 
শ্লোকে বলা হইল _( পুর্বোল্লিখিত ২০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে_ দ্বাপরে অবতাণ শ্যামবর্ণ আঁকৃষফণই 
এই কলিতে শ্ত্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন 7 কিন্তু শ্তামবর্ণ কৃষ। কিরূপে গৌরব্ণ হইলেন ? 
এই প্রশ্নের সমাধানরূপেই পরবর্তী ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে ) গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি 
অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে শ্টামবর্ণ কৃঝ গৌরবর্ণ হইয়াছেন । এই হুইটা 
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শ্লোকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে একট। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান; পূর্ববর্লোক-কথিত শ্ামের গৌরস্ব-প্রান্তির 
হেতুই পরবর্তী প্লোকে প্রদিত হয়াছে,। সুতরাং পূর্বককথিত্ত প্লোকের অব্যবহিত পরেই পররবর্থা 
ক্লোকের স্বাভাবিক স্থান হওয়া সত । 
কিন্তু অধুনাপ্রাপ্ত গৌবগণোদ্দেশ-দীপিকাতে উল্লিখিত গ্লৌকদ্বয়ের মধ্যে আরও অনেকগুলি 
শ্লোক দৃষ্ট হয়। উদ্ভিখিত ২*শ প্লোকের পরেই আছে-- 
“প্রান্ত তঃ কলিযুগে চত্থারঃ সাম্প্রদায়িক: । 
শ্রীব্রঙ্গ কপ্র-সনকাহবয়াঃ পানে যথা ম্মৃতাঃ। 
অতঃ কলৌ ভবিষ্যস্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। 
শ্রী-ত্রহ্গা-কদ্র-সনকা। বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবন1ঃ ॥২১।॥ 
_কলিঘুগে শ্রী, ব্রহ্ম, কদ্র ও সনক _এই চারিটা জন্প্রদায় প্রাছভূতি হয়। পয্সপু়াখে 
লিখিত আছে যে, কলিষুগে শ্রী, ব্রহ্ম, কদ্র ও সনক-_এই চারিটা ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইবেন! 
ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে “তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে ।- প্রস্তাবক্রমে 
এ-স্থলে উল্লিখিত চাবিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্বীসম্প্রদায় (ক্রহ্মসম্প্রবায়) লিখিত হইতেছে।” 
ইহার পবে মাধ্বীসম্প্রপায়ের বিববণ-প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে--পবব্যোমেশ্বর নারায়ণের শিল্কা 
ব্্থা, ব্রহ্মার শিষ্য নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাস, ব্যাসের শিষ্য শুকদেব, শুকদেবেব বন্ধু শিষ্য ও 
প্রশিষ্ত জগতে বর্তমান । মহাযশ] মধ্বাচাধ্য ব্যাসদেবের নিকটে কুফ্ঞমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন । 
মধবাচাধ্য বেদসমূহের বিভাগ কবিয়া শতদূষণী নামী সংহিতা প্রণয়ন করেন, এই শতদৃষণীতে নিগুণ- 
ব্রদ্মের খণ্ডন করিয়! সগ্রণ বরক্ম পরিফাবভাবে নির্ণাত হইয়াছে । মধ্বাচার্যের শিল্ত হইতেছেন 
পদ্মনাভাচাধ্য, পদ্মনাভেব শিষ্য নধহরি, নব্হরির শিষ্য ছিজোত্তম মাধব, মাধবের শিদ্ত অক্ষোভ, 
অক্ষোতের শিষ্ত জয়তীর্থ, জয়তীর্ঘেব শিষ্য জ্ঞানসিগ্ধু, জ্বানসিঙ্কুর শিষ্য মহাঁনিধি, মহানিধির শিশ্ক 
বিদ্ভানিধি, বিদ্যানিধির শিল্ঠু বাজেন্দ্র, পাজেন্দ্রেব শিত্ু জয়ধর্্যুনি, তাহাব শিশ্ত ভক্তিরত্বা বলীগ্রন্থ- 
প্রণেতা শ্ীমদ্বিষুপুরী, জয়ধর্শেব শিশ্ত পুকষো তুম, পুরুষোত্তমের শিষ্য হইতেছেন বিষুরসংহিতা- 
প্রণেতা ব্যাসতীর্থ, ব্যাসতীর্থের শিষ্কা ভক্তিরসাশ্রয় লক্ষ্মীপতি, লক্ষমীপতির শিষ্য মাধবেক্্- তিনি 
বৃদ্দাবনস্থ কল্পতরুর অবতাব এবং এই দর্মের প্রবর্তক। মাধবেন্দ্রের শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত ও 
রঙ্পুরী। প্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে গুকত্বে ববণ করিয়া প্রাকৃতা প্রাকৃতাত্মক জগংকে প্লাবিত করিয়া- 
ছিলেন ( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ॥২২-২৫ শ্লোক )। 
ইহার পরেই আছে_“শ্বীকৃত্য রাধিকাতাবকাস্তী পূর্বনুদ্ুফরে”-ইত্যাদি_ পূর্বেবাঙ্ছাত 
২৬শ শ্লোক। 
এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই! পুর্ববোদ্ধত ২০শ এবং ২৬শ শ্লোকের মধ্যবর্তী ২১--২৫ 
ল্লোকসমূছের সহিত ২*শ এবং ২৬শ শ্লোকের কোনও সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। মধ্যবর্তী ক্লোকগুলি 
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একেবারেই শখাপছাড়া” ২শ শ্লোফে বলা হইয়াছে, শ্তামবর্ণ কৃ গৌরবর্ণে কলিতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ; আর, ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই স্টামব্ণ কৃ 
শৌরবর্থ হষ্টয়াছেন। মাধবীসম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিত্যত্ব অঙলীকার না! করিলে বদি 
স্টামব্্থ কৃষ্ণের পক্ষে প্রীরাধার ভাবকান্তি স্বীকার কর সুতরাং শৌরবর্ণ স্বীকার_মসম্ভব হইত, 
তাছা হইলেও বরং কোনও রকমে মনে করা যাইতে পারিত যে, এই মধ্যবর্তী শ্লোকগুলির সঙ্গে 
২*শ ও ২৬শ গ্নোকের কিছু সঙ্গতি আছে। কিন্তু এইভাবে সঙ্গতি-্বীকারও বিচারসহ লহে! 
কেননা, 

প্রথমতঃ, শ্যামব্র্ণ কৃষ্ণ স্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, দীক্ষা গ্রহণের পূর্র্ব হইতেই তিনি গৌরবর্ণ, অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই 
শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ, গৌরবর্ণ হওয়াব জন্য যদি শ্য।মবর্ণ কৃষ্ণের পক্ষে ভ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা 
গ্রহণের অপেক্ষা রাখিতে হয়, তাহা হইলে গৌরবর্ণ স্বরূপকে অনিত্য, অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ নয়, বলিয়। 
স্বীকার করিতে হয়। তাহ! হঈলে মুগ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত “দা পশ্ঠঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং” ইত্যাদি, মহা- 
ভারতের “ন্থব্ণবর্ণো হেমাঙগ:*-ইত্যাদি, শ্রীমদ্ভাগবতের “শুরো রক্তস্তথা পীত£৮-ইত্যাদি এবং “কৃষ্ণবর্ণ 
দ্বিযাকৃফণম্” ইত্যাদি বাক্যে পীতবর্ণ-ন্ববূপকে যে অনাদিলিদ্ধ -নিত্য-বঙ্গা হইয়াছে, তাহাই ব্যর্থ 
হইয়! পড়ে। “কৃষ্ণবর্ণং তিষাকৃফ্ণম্ছ ইত্যাদি শ্লোকে গৌবসুন্দরকে বন্তমীন কলির উপাস্য বল! 
হইয়াছে ; ধিনি অনিত্য, তাহার উপাসনার বিধি শাস্ত্রে থাকিতে পাবে না, তাহার উপাসনায় 
কোনও স্থায়ী ফগও পাওয়া যায় না। ন হাঞ্চবৈঃ প্রাপ্যতে হি ফ্রবস্তৎ”-শ্রুতিবাক্যই তাহ! বলিয়া 
গিয়াছেন। 

এইরূপে দেখ! গেল--মধ্যবস্তাঁ ক্লোকগুলির সহিত ২০শ ও ৯৬শ শ্লোকের কোনওরূপ সঙ্গতিই 
নাই; মধ্যবর্তী শ্লোকগুলি একেবাবেই “খাপছাড়া।” 

আরও বক্তব্য আছে । ফ্রামশঃ বলা হইতেছে £ - 

প্রথমত₹, মধাবন্তাঁ শ্লোকগুলির প্রথমেই বলা হইয়াছে _পগ্পপুরাণমতে কলিতে কেবল- 
মাত্র চারিটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় থাকিবে । “ক্গত; কলৌ ভবিষান্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-বরহ্ম-রুদ্র-সনকা 
বৈধণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥৮ কিন্তু বন্তমানে প্রচলিত পদ্মপুবাণে এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয় ন!। 

যদি বলা যায় বত্বমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে উক্ত শ্লোকটী না থাকিলেও কৰিকর্ণপুর 
যখন গৌরগণোন্দেশ-দীপিকা। লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি পদ্মপুরাণে ইহা দেখিয়ছেন। নচেৎ, তিনি 
ইহা লিখিতেন না । অন্ত্রও এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা, “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যাদি পরদ্ষ- 
শুত্রের ভাসে শ্রীপাঁদ মধ্বাচাধ্য একটা ক্রতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন এই যে--এবিচিত্রশক্তি: পুরুষঃ 
পুরাণে! ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ সাঃ” এবং তিনি বলিয়াছেন, ইহ? শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির বাক্য ; 


[ ১৮৬৩ এ 


সাধ্য ও গোঁড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈঞ্চব-দর্শনি [৪৩২ 


স্্রীপাদ জীবগোন্বামীও তাহার সর্বসন্বীদিনীতে তাহ উদ্ভূত করিয়াছেন। কিন্তু ব্ত'মাদে প্রটলিতত 

শ্বেতাস্তর-শ্রুতিতে এই বাকাটা নাই । গ্োপালপূর্ব্বঙাপনী শ্রুতির প্রথমেই আছে- “কৃষিভূবাচকঃ 
শব্দো ণশ্চ নিব্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রক্ষ কু্ণ ইত্যভিধীয়তে 1” শ্রীল কৃষ্ণদাল কবিরাক্চ 
গোস্বামী শ্রী শ্বীচেতন্যচরিতামুতে উক্ত ক্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন ( আীচৈ,৮, ১৯1৪ শ্লোক ) এবং উচ্থা 
মহাভারতের উদ্যোগপর্বের শ্লোক বলিয়া কথিত হয়াছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহাভারঞ্জে. 
শ্লোকটার রূপ মনাপ্রকাব-_ “কুষিভূবীচকঃ শব্দো পশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ | কৃষ্তস্তভাবযোগাচ্চ কৃষ্কো ভবঙ্তি 

সাত্বতঃ ॥ উদ্যোগপর্বব ॥ ৭০৫ আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীকফের জন্মলীলা-প্রসঙ্গে শীপাদ 

সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্বীও শ্রীহবিবংশ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন. 

“পর্ভকালে তসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ লুষুবাতে সমং তদা॥৮ কিন্তু 

বর্তমানে প্রচলিত মদ্রিত হরিবংশে এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয় না। এতাদৃশ আরও উদাহরণ থাকা 

অসম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে “অতঃ কলৌ ভবিষ্যস্তি”-ইত্যাদি গ্লোকটী দৃষ্ট না 

হইলেই মনে করা সঙ্গত হয় নাযে, কবিকণপৃবেব সময়ে এই গ্লোকটী পদ্মপুরাণে ছিল না। নানা 

কারণে অনেক গ্রন্থ নষ্ট বা অপ্রচলিত তইয়া গিয়াছে । পদ্লপুরাণের যে আদর্শে উক্ত ক্লোকটী 

ছিল, বর্তমানকালের পদ্মপুবাণ-সম্পাদকগণ হয়তো দেই আদর্শ পাযেন নাই । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই | প্রতিপক্ষ যে হেতু দেখাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু 

কবিকর্ণপৃরের সময়ে প্রচলিত ( অবশ্য হস্তলিখিত ) পদ্মপুবাণে যদি এ শ্রোকটী থাকিত, তাহ। হইলে, 

কর্ণপুরের সমকালীন শ্রীর্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি, কিছুকাল পবের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং 

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণাদি প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্ধাগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন এবং কলিতে কেবলমাজ্র চানিটী 

বৈষ্ণব সন্প্রদায়ই থাকিবে, তদতিরিক্ত থাকিবে না, তাহাও তাহার জানিতেন। কিন্তু তাহাদের গ্রন্থাদিতে 

কোনও স্থলেই তাহাদের কেহই তাহার উল্লেখ কবেন নাই । তাহাদেব মধ্যে সর্বশেষ বৈষ্বাচার্য্য 

শ্রীপাদ বলদেব বিষ্ভ।ভূষণের সময়েও যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংখ্যা চাঁবির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার 

প্রমাণ পাওয়! যাঁয় না? বরং তদ্রপ কোনও সীম যে ছিল না, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা 

বলার হেতু এই । গৃল্তা গদীর ব্যাপারে স্ুপপ্ডিত বৈষ্ণঝদের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ-পাদের বিচার হইয়াছিল 

এবং সুপপ্ডিত প্রতিপক্ষ বৈষ্ণবগণ বিদ্যাভূষণপাঁদেব গোবিন্দভাষা স্বীকার করিয়া লইয়। ছিলেন। 

বিদ্কাভূষণপাদ তাহার গোবিন্দভাষো যে মতবাদ খ্যাপিত করিয়ীছেন, তাহা উল্লিখিত চারিটী 

সম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়ের মতবাদ নহে, তাহা একটী পৃথক মতবাদ । বৈষ্ঞব-সম্প্রদায় যদি কেবল 

মাত্র চারিটীই শান্ত্রসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে স্পণ্ডিত প্রতিপক্ষ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ চারিসম্প্রদায়ের 

বহিভূতি গোবিন্দভাষ্যেব মতবাদ কখনও অঙ্গীকার করিতেন না, অসম্প্রদায়ী বলিয়া বিষ্ভাভৃুবণকে 

ধিরারই করিতেন। কিন্তু ফ্ঠাহারা তাহা করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়-- সে-সময় পধ্যস্তও 

পদ্পুপুরাণে আরোপিত উল্লিখিত শ্লোকটার কথা কেহ জানিতেন না। সুতরাং &$ ক্লোকটা 


[ ১৮৬৪ ] 


মাধ ও গৌড়ীয় সঙ্গাদায় ] অর্থের পহিত জীব-জগদাদির সঙ [ ৪1৩২-এন্ু 


পরবর্তী কালের-__কবিকর্ণপৃরের অনেক পরবর্তীকালের_-এইরূপ অনুমান উপেক্ষণীয় হইতে 


পায়ে না। ৮ 
দ্বিতীয়তঃ মধ্যবত্তী প্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে- “তত্র মাধবীসম্প্রদায়ং প্রস্তাবাদত্র লিখ্যাতে ।” 


কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে-__শ্যামবর্ণ কুষের গৌরস্ব-প্রাপ্তি। এই প্রসঙ্গে মাধ্বীসম্প্রদায়ের বিব্ণণ 
কিরূপে আসিতে পারে ? যে হেতুটা থাকিলে আসিতে পারিত, সেই হেতুও যে নাই, তাহা পূর্বেই 
প্রদশিত হইয়াছে। 

তৃতীয়ত» মধ্যবর্ভী শ্লোকগুলিতে বল। হইয়াছে_-ভ্রীপাদ মাধবেক্্রপুরী ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়- 
ভূক্ত। কিন্তু তাহাই ব! কিরূপে স্বীকার কর] যায়? মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনের সঙ্গে প্রীপাদ 
মাধবেশ্্ের সাধ্য-সাধনের কোনও সঙ্গতিই দৃষ্ট হয় না। মাধ্বসম্প্রদায় শ্রীশ্রীলক্লীনারায়ণের উপাসক, 
শ্ীপাদ মাধবেন্্ ছিলেন কাস্তাভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। মাধ্বসন্প্রদায়ের উপাসনা! হইতেছে 
বর্ণাশ্রমধণ্ম ভগবানে অর্পণ ) পুরীপাদের উপাসন! ছিল শুদ্ধা ভক্তির উপাসনা । শ্রীপাদ মধ্বাচা্ধ্য 
ভ্রজন্ুন্দরীদিগকে ত্বর্বেশ্যা বলিয়া মনে করিতেন ; বৈষ্ণবাচাধ্য গোন্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবত্তের 
টাকায় মধ্বাচার্যের এতাদৃশ মতবাদের তীব্র সমালোচন1 করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় মাধ্ব-সম্প্রদ্ায়- 
ভুক্ত মাধবেন্দ্রপুরী যে ব্রজের কান্তাভাবে শ্রীশীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় ব্রত্তী হইবেন, ইহা কিরূপে 
বিশ্বাস কর! যায়? আরও একটী কথা । মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের “পুরী” উপাধি কাহারও 
লাই। তাহাদের সম্প্রদায়গত উপাধি হইতেছে পভীর্ঘ।”৮ অন্যসন্প্রদায়ী কোনও সন্ন্যাসী মাধ্বসম্প্রদায়ে 
দীক্ষ! নিলেও ভাহ!র “তীর্থ” উপাধি হইন্ন। থাকে । কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ের উপাধি ছিল “পুরী 
হার “তীর্থ” উপাধি ছিল না । তিনি যে মাধ্বসম্প্রদা ভুক্ত ছিলেন না, ইহাঁও তাহার একটা প্রমাণ। 
অীমৎ সুন্নরনন্দ বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় তাহার “অচিস্তা-ভেদাভেদবাদ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন__- 
“আীআনন্দ্তীর্ঘ মধ্বাচাব্যের সন্গ্যাস-শিষ্যপারম্পর্ষ্যে এ-পর্ধ্যস্ত কোথাও 'তীর্থ-দন্্যাসনামের পরিবর্তে 
'পুরী'নাম গ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না৷ (১৯৪ পৃষ্ঠা )1” বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় আরও 
লিখিয়াছেন --“ব্যাসতীর্ঘের শিষ্য 'লক্ষমীপতি”, বা লক্ষ্মীপতির শিব্য "মাধবেন্্রপুরী” ইহা তত্ববাদিগণের 
কোনও মঠায়াম়েই পাওয়া যায় নাই ( অচিস্তযা-ভেদাভেদবাদ। ২২৪ পৃষ্ঠা) 

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন :__বেলগম ও পুনায় 
মাধবসম্প্রদায়ের যে ছুইটী মঠ আছে, সেই ছুইটী মঠ হইতে সাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পর! সংগ্রহ করিয়া 
ডক্টর ভাগারকার ১৮৮২-৩ খুষ্টাবে একটা তালিক! প্রস্তত করিধাছেন। এই তালিকাতে আনন্দ- 
তীর্থ বা মধ্বাচার্ধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্যবিততীর্ঘ পথ্যস্ত পয়ত্রিশজন গুরুর নাম আছে। প্রথম 
ছয় জনের নাম হইতেছে__আনন্দতীর্ঘ বা মধ্বাচাধ্য, পল্পনাভতীর্৫ঘথ, নর্হরিতীর্ঘ, মাধবতীর্ঘ) অক্ষো ভ- 
তীর্থ এবং জয়তীর্ঘ। সর্বশেষ সত্যবিংভীর্ঘ ১৮৪ শক বা ১৮৮২ খুষ্টাব্দপর্যস্ত ( অর্থাৎ যে সময়ে 
ভাগারকার এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই দময় পধ্যন্তও ) জীবিত ছিলেন। ডক্টর দাসগুপ্ত 


[ ১৮৬৫ ] 
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লিখিয়াছেন-_গোবিন্দভাষ্যের সুল্লানায়ীটীকাতে (নুতরাং গৌরগণোনেশদীপিকার ২১--২৫ ফ্লোকেও) 
মাধ্বসম্প্রদায়ের যে গুকপরম্পর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিভ ভাগারকারের সংগৃহীত-- সুতরাং 
বেলগম ও পুনার মাধ্বমঠে রক্ষিত__গুরুপরম্পরার কেবল প্রথম ছয় জনেরই, অর্থাৎ আনন্টতীর্ঘ হইতে 
জয়তীর্ঘ পর্ধ্যস্ত ছয় জনেরই, নামেৰ মিল আছে; আর কোনও মিল নাই। & বেলগম ও পুনায় 
অবস্থিত মাধ্বমঠেব গুরুপরম্পরায় লক্ষ্মীপতি, বা মাধবে্দ্রপুরী, বা ঈশ্ববপুবী__ইহাদের কাহারও নামই 
নাই। মাধ্বসম্প্রদায়ের গুকপবম্পবাসম্থন্ধে মাধ্বমঠের দলিলকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু 
থাকিতে পাবে না। 

স্থৃতরাং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যে মধ্বসন্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারসহ 
হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, মধ্যবন্তা শ্লোকগুলিতে প্রমাণ করার চেষ্টা কৰা হইয়াছে ষে --গোঁড়ীয় সম্প্রদায় 
হইতেছে মাব্বসম্প্রদায়েব অস্তভূক্তি। কিন্তু ঈহ। কবিকর্ণপৃরেব অভিমত হইতে পারে না; কেনন! 
তাহার “আীচৈতণ্ঠচন্্রোদয় নাটকে” তিনি অন্য মত প্রচার কবিয়া গিয়াছেন। আমন্‌ মহাপ্রভু এবং 
শ্রীপাদ সার্বতৌম-ভট্ট চার্ধোর মধ্যে কখোপকথন-প্রসাঙ্গ কবিকণপুর লিখিয়াছেন__ 

“আীকৃষ্ণচচৈতন্য: -কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেইপি নারায়ণেপসক। এব । অপরে তত্ববাদিনস্তে 
তথাবিধা এব। নিববগ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্‌।_ শ্রীকৃষ্ণটৈতম্যাদেব বলিলেন -(দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে) 
কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি । ভাহাবা শ্রীনাবায়ণের উপাসকই। অপব তনহ্ববাদী বৈধবদেরও 
দেখিয়াছি , তাহাবাও তদ্রুপই ( অর্থাৎ শ্রীন।বাঁয়ণেব উপাপকই )। তাহাদের মত নিববদ্য (নির্দোষ) 
নহে 1” ( মাধ্বসম্প্ররায়কেই তত্তৃবাদী বলা হয় )। 

এসস্থলে কবিকপর্পুর শ্রীমগ্জমহাপ্রভূব মুখে প্রকাশ কবাইয়াছেন_-তত্ববাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের 
মত নিরব নহে। ইহাতে পরিক্কাবভাবেই বুঝা যায- গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে মধবসম্প্রদায়ের অস্তভূ্কি 
নহে, ইহাই কণণপুরেব অভিমত | কেননা, তিনি যে মহা প্রভৃপ মতেব প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় 
একটা অভিনব মতবাদ প্রচার কবিয়াছেন, ইহা কল্পনা কবা যায় না। এই অবস্থায় তাহার গৌরগণো- 
দ্রেশ দীপিকায় তিনি লিখিতে পাবেন না যে-_গোঁড়ীয় সম্প্রদায় হঈতেছে মাব্বসম্প্রদায়ের অন্তু । 

দাক্ষিণাতা-ভ্রমণ-সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচাধ্যদের ফঙগে বিচাব করিয়। শ্রীমন্মমহা প্রভুই 
তাহাদের মতবাদের খণ্ডন কবিয়াছেন; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামুত হইতে তাহা জালা যায়। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাঁধা শ্রীপাদ জীগবগোন্বামী পবিক্ষার ভাবেই মাধ্বসম্প্রদায়কে “অন্ত সম্প্রদায়” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রামন্মব্বাঁচার্ধ্য শ্রীমদ্ভাগবতেব দশম স্বন্ধের ১১-১৪ অধ্যায়জর 
অঙ্গীকার করেন নাই । এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীগোন্বামী শ্রীভা, ১০১৯১-ক্লোকের লঘুতোষণী টাকায় 
লিখিয়াছেন-'“তদীয়-ন্ব-সম্প্রদায়ানঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন স্যাপ্রামাণ্যং চেত, অগ্কসম্প্রদায়াঙ্গীকার- 
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শীষ ও গৌড়ীয় সন্ধার] রথের সহিত জীব-জগদাদির সহ (৮ [৪৩২-আই 
প্রামাশ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ ॥--ঠাহার (জ্রীমন্মধ্যচার্যের ) স্বীয় সম্প্রদায়কর্তৃক জ্রীমন্তাগবতের 

, শম স্বক্ষের ছাদশাদি অধ্যায়জ্য় অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়! যদি সেই অধ্যায়ত্্য় অপ্রামাগ্য হয়, 
তাছ! হইলে, অন সম্প্রদায়কর্তৃক সেই অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকৃত হইলে সেই প্রমাণবলে তাহা বিপরীত 
ফেন হাইবেনা ?” এ-স্থলে শ্রীঙ্জীবপাদ মাধ্বসম্প্রদায়কে “তীয় সন্প্রদায়- তাহার অর্থাৎ মধ্বাচা্োর 
'অঙ্থরদায়” বলিয়াছেন এবং আলোচা অধ্যায়ত্রয় সম্বন্ধে ধাহারা মধ্বাচাধ্যের বিপরীত মতেরই সমর্থন 
করেন) তাহাদিগকে “অন্য সম্প্রদায়_'অর্থাৎ মাধ্বসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়” বলিয়া গিয়াছেন। 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও উল্লিখিত মাধ্বমতের অন্মমোদন করেন না, বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন। 
এইফপে জানা গেল-_প্রীপাদ জীবগোন্বামীর উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই ফে-গোঁড়ীয় সম্প্রদায় 
হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে একটা পৃথক্‌ সম্প্রদায় । 

আীপাদ জীবগোস্বামী ভাহঃব সর্ধসন্থাদিনীতেও ( সাহিত্যপরিষং-সংস্করণ ॥ ১৮৯ পৃঃ) 
'ীরামানুজমত”, “মধ্বাচার্যামত” এবং “ম্বমত-_অর্থাং ভ্রীজীবের সম্প্রদায়ের মত”-এইরূপ বলিয়াছেন। 
ইহাতেও পরিষ্কার ভাবে বুঝ] যায়--গোৌড়ীয় মত যে মাধ্বমত হইতে ভিগ্ন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে 
মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি নে, ইহাই হইতেছে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায়। 

তাহার তত্বসন্দর্ডেও তিনি মাধ্বমতকে-_-“প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ” বলিয়। গিয়াছেন 
€ তত্বসন্দর্ভ॥ সত্যানন্দগোস্বামিসংস্করণ ॥ ২৮ ) শ্রীজীবপাদ যদি মাধ্বসম্প্রদাফ়কে ন্বীয় সম্প্রদায় 
বলিয়াই স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে মাধ্বমতকে “বৈষ্ণবমত-বিশেষ” বলিতেন ন।। 

বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যদের কেহই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বস্প্রদায়ের অন্তভূক্তি 
বলেন লাই । 

শ্রীপাদ প্রবোধানগ্দ সরস্বতীর “'শ্রীচৈতম্যচকন্দ্রামৃত',-গ্রস্থের টাকার উপলংহারে টীকাকার 
্রীমানন্দী লিখিয়াছেন _ শ্রীমন্সা প্রভু নিজেই গৌড়ীয-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক এবং তদীয় পাধদ (শ্রীশ্রীরূপ- 
মনাতনাদি ) গোস্বামিগণই এই সম্প্রদায়ের গুরু । “ম্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকঞ্চচৈতম্থনাম। তহ্ুপাস কসপ্প্রদায়- 
গ্রবর্তকো ভবতি *কঅত;ঃ শকৃষ্চচৈতন্যমহা প্রভু-ন্ময়ংভগবানেব সম্প্রদায়প্রবর্তকত্তৎপার্দা এব 
সক্গ্রদায়গুরবো।, নান্যে।” 

কবিক্ণপৃরের শ্ঃচৈতন্যচক্দরোদয়নাটক হইতেও তাহাই জানা যায়। নাটকে লিখিত 
হইয়াছে -- 

'্ীকৃচৈতন্য _কিয়ন্ত এব বৈষ্ণব দৃষ্টাস্তেইপি নারায়ণোপাসকা এব | অপরে তন্ববাদিনস্তে 
তথারিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্‌। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। প্রাষণ্তাস্ত মহাপ্রবল। 
ভুয়াংদ এব। কিন্তু ভট্টাচার্ধ্য। রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্‌। 

সার্ধবভৌমঃ--ভবন্মত এব প্রবিষ্টোহপৌ, ন তস্য মতকর্তৃতা। স্বামিন্‌! অতঃপরমন্মাকমপ্যেতদে 
মতং বহুমতং সর্ববশাক্জপ্রতিপাদ্যখৈতদিতি 0৮1১1” 
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সাধ্য ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়] গোঁড়ীয় বৈধব দর্শন 1 ৪৩২-অন্গ 


ভাংপর্ধ্যানুবাদ। জ্ভ্রীক্চচৈতন্যাদেব বলিলেন_-( দক্ষিণদেশে ) কতিপয় বৈষ্াযকে ' 
দেখিয়াছি। তাহারা শ্রীনারায়ণের উপাসকই। অপর, তব্ববাদী বৈবদেরও দেখিয়াছি; তাস '' 
তন্রপই € অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসকই )। তাহাদের মত নিরবদ্য (নির্দোষ) নহে। অপর 
ধাহারা আছেন, তাহাদের মধ্যে শৈবই বহু। কিন্তু মহাপ্রবল পাষগুগণের সংখ্যাই ভূঘ্বসী। কিন্ত 
ভষ্টাচার্য্য ! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত। 

( একথণ শুনিয়। ) সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন-_প্রভু! তোমার মতেই রামানন্দ (রায়) 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; তাহার মত-কর্তৃতা নাই (অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের প্রবর্তক নহেন, ! 
তোমার মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন )। অতএব, আমাদেরও এই মতই শ্রেঠ মত, তাহাই বন্ছ- 
লোকের স্বীকৃত মত এবং সর্ধশান্ত্র-গ্রতিপাদ্য 1” 

কবিকর্ণপৃরের উল্লিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায়_ শ্রীমম্মহাপ্রভুই হইতেছেন 
গৌড়ীয় মতের প্রবর্থক। 

্রীশ্রীচৈ ' নাচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে জান যায়-_ সার্বভৌম ভট্রাচার্ধা 
এক সময়ে তালপত্রে নিয়লোদ্ধত শ্লোক ছুইটা লিখিয়া প্রভৃকে দেওয়ার জন্য জগদানন্দ-পণ্ডিতের 
নিকটে দিয়াছিলেন £__ 

“বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণ: । 
শ্রীকৃকচৈতন্যশরীরধারী কপান্বৃধির্বস্তমহং প্রপদ্যে ॥ 
কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাছফর্তং কৃষটৈতন্যনামা। 
আবিভূতিস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূ: ॥ 

_ বৈরাগ্যবিদ্য। (বৈরাগ্যের বিধানাদি ) এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত 
যে এক করুণা সিন্ধু পুরাণ-পুরুষ শ্রাকৃষচৈ তন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাহার শরণ গ্রহণ 'করি। 
কালপ্রভাবে বিনষ্ট স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষণচৈতন্যনামে যিনি 
আবিভূত হইয়াছেন, তাহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক ।” 

সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যের এই উক্তি হইতেও জানা যায়_-শ্ীমন্যহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় 
মতের-_স্ৃতরাং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের-- প্রবর্তক | 

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অভি পরিদ্ার ভাবেই জান! যায়_শ্রীমন্মমহাপ্রতৃই হইতেছেন 
গৌঁড়ীয়মতের এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। আ্ীচৈতশ্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে জানা যায়, 
কবিকর্ণপুরও তাহাই মনে করিতেন। মাধ্বমত যে তাহার অভিপ্রেভ নহে, তাহার নাটকের 
*নিরবগ্তং ন ভবতি তেষাং মতম্”-ভ্রীমন্হগ্রভুর মুখে প্রকাশিত মাধ্বমতসম্বন্ধে এই উক্তিই তাহার 
প্রমাণ । ন্ুতরাঁং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ২৭শ ও ২৬শ ক্পোকের মধ্যবস্তী যে সকল শ্লোকে জীপাদ 
মাধবেন্দ্রপুরীকে এবং শ্ীমন্মহা প্রভুকে মাধ্বসম্প্রদায়তুক্ত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সে-সকল শ্লোক 


খু 


[ ১৮৬৮ ] 


মাধ ৬ গোঁড়ীয় সম্প্রদায় ] ব্রক্ষের সহিত জীব-গ্াগদাদির ব্যহত | [ ৪1৬২াছূ 


কবিকর্ণপূরের রচিত বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয়না । বিশেষতঃ, পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে খে, ২০শ 
ও ২৬শ ক্লোকের সহিত মধ্যবর্তী এই সকল শ্লোকের কোনও সঙ্গতিই নাউ । 


রি মধাবর্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে_ মধ্বাচারধ্য “রুষ্দীক্ষা্লাভ করিয়াছিলেন। 


“শকৃষদীক্ষাশবে শ্রীকৃষ্মন্ত্রে দীক্ষা বুঝায়। শ্ত্রীকষ্মন্ত্রে ধাহার দীক্ষা হয়, তিনি আ্রীকৃষ্ের 
উপাপনাই করিয়। থাকেন । কিন্তু মধ্বাচার্য শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রীনারায়ণের 
উপাসক; কবিকর্ণপুর তাহ জানিতেন এবং পুর্ববোল্িখিত তাহার নাটকোক্তিতেও তাহা ভিনি 
বলিয়া গিয়াছেন। ইহ! হইতেও বুঝা যায়-_মধ্যবর্তী শ্লোকগুলি কবিকর্ণপৃরেব লিখিত নহে, অর্থাং 
কর্ণপূরলিখিত মূল গৌরগণোদ্েশ-দীপিকাষ এই ্লোকগুলি ছিলনা, পববর্তী কালে কেহ এই 
ক্লোকগুলি গৌবগণোর্দেশ-দীপিকাতে প্রবেশ কবাইফ়া দিয়াছেন। 


শ্রীপাদ বলদেব বিষ্ভাভৃষণের গোবিন্দভাত্তের “স্ুজ্জাস-নায়ী টীকার প্রথম ভাগেও 
গৌরগপোদ্দেশ-দীপিকাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগ্চলির অনুরূপ কয়েকটা স্সেক আছে, এই শ্লোকগুলির 
মনও গণোদ্দেশদীপিকাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিব মর্দ্দের অনুবপ । এই “স্ুক্মাস-টীকা কাহার লিখিত, 
তাহ! বল যায় না। প্রতভৃপাদ শ্রীল শ্যামলালগোশ্বামিসম্পািত সংস্কবণে টীকার প্রারস্তে বা 
উপসংহারে টীকাকারেব নাম দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ হযতো। মনে করিতে পারেন যে, এই টীকাটাও 
ত্বয়ংভাষ্যকার বিদ্াভূষণপাদেরইট লিখিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, টাকার 
প্রারস্ডেই বল! হইয়াছে-_-“ভাষ্যমেতদ্বিবচিতং বলদেবেন ধীমতা-- ধীমান বলদেব এই ভাষ্য 
(গোবিন্দভাষ্য ) রচনা করিয়াছেন।” পরমভাগবত শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ যে নিজেকে “ধীমান্” 
বলিয়াছেন, ইহ বিশ্বাস কর! যায না। নিজের মহিমা প্রকাশ করা বৈষ্বাচাধ্যদের রীতি নহে। 
শ্রীপাদ রূপগোস্বীমীর ম্টায় মহাবিজ্ঞ ব্যক্তিও নিজেকে “ববাকো রূপঃ ক্ষুদ্র বপ” বলিয়াছেন। 
কবিরান্জ গোম্বামী বলিয়াছেন “মোব নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয। মোর নাম লয়ে যেই, তার 
পাপ হয়।” এইকরপই হইতেছে বৈষ্ণব-্রন্থকারদের রীতি । যাহাহউক, “ন্থুক্মী”-টীকার প্রারস্তে 
আরও বলা হইয়াছে-“ভাধ্যং যন্ত নির্দেশাৎ রচিতং বিষ্ভাভূষণেনেদম্‌। গোবিন্দঃ সং পরমাত্ম মমাপি 
সুক্ষাং করোত্যন্মিন্॥-যাহাব নির্দেশে বিছ্যাভূষণকর্তক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা 
গোবিন্দই এই বিষয়ে আমাব স্বঙ্ষ্ম করিতেছেন (অর্থাৎ তাহাব কৃপাতেই আমি স্ুক্মানায়ী টীকা! 
লিখিতেছি )1৮ ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়__টীকাঁকাব হইতেছেন শ্রীপাদ বলদেববিষ্াড়ূষণ 
হইতে ভিন্ন ব্যক্তি । এই টীকাঁকারই “তত্র স্বগুকপরম্পবা যথা” বলিয়। মাধ্বসম্প্রদায়েব গুরুপরম্পরার 
পরিচয় দিয়াছেন এবং তপ্রসঙ্গে শ্রী মন্মহা প্রভূকে মাধ্বসম্প্রদাষেব অস্তৃভু ক্ত বলিষ৷ প্রকাশ করিযাছেন। 
ইছাতে বুঝ1 যায় _টাকাকার নিজেই ছিলেন মাধ্বসম্প্রদাযভুক্ত, “তত্র স্বগুকপরম্পরা! যথ।”-বাক্যে 
তিনি তাহ। স্পষ্ভাবেই বলিয়াছেন । “'আনন্দতীর্৫ঘথনাম। স্থুখময়ধাম! যতিজর্শয়াৎ। সংসারাণ্বতর্ণিং 
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মাধব ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈধাব দর্শন [৪/৩২-মছু 
যমিহ জনাঃ কী্তয়ন্তি বুধাঃ1৮” আনন্নতীর্থনামা শ্রীমন্মধবাচাধ্যসন্বদ্ধে টাকাকারের এই প্রশংসাবাক্যেও 
তাহাই সমধিত হইতেছে । 
ইতাঁতে বুঝা যায়--মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি অন্ুুরক্ত এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়প্রবর্তক 
শ্রীমন্বহাপ্রভূকে এবং গৌঁড়ীয়সন্প্রুদায়কেও মাধ্বসন্প্রদায়ের অস্তৃভুক্তি বলিয়৷ প্রচার করিতে উৎসুক 
কোনও লোকই *স্ুঙ্সা”-নায়ী টীকায় উল্লিখিত শ্রোকগ্ুলিও লিখিয়াছেন এবং তিনিই বা তাহার 
অনুবন্তী কেহই গৌরগণোন্দেশন্দীপিকাব আলোচা শ্লোকগুলিও লিখিয়াছেন। যাহার! নিধিচারে 
গৌরগণোন্দেশদীপিকার উল্লিখিত শ্লেরকগুলিকে অকুত্রিম বলিয়া! মনে করিয়াছেন, তাহারাই গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়েব অস্তৃভূক্তি বলিয়া মনে করেন। পৃর্ববর্তী আলোচনা হইতে পরিষ্ষার 
ভাবেই বুঝা যাইবে _গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অস্ততূক্তি নহে? উহা হইতেছে 
্ীমন্মহা প্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত একটী পৃথক্‌ সম্প্রদায় শ্রী বরঙ্গ-রুদ্র সনকাদি চারিটী সম্প্রদায় হইতে পুথক,, 
একটা সম্প্রদায় । পূর্ব আলোচন! হইতে ইহাও বুঝা যাইবে--বৈষণবদের সম্প্রাদায় যে মাত্র চারিটী, 
তদরিক্ত যে কোনও বৈষ্বসন্প্রদায় নাই ধা থাকিতে পাবেনা, ভাহ।রও কোনও প্রমাণ নাই । 
প্রশ্ন হইতে পারে-_“ভ্রীকৃফ্কচৈতগ্তচন্দ্র” যে মার্ধমত উপদেশ করিয়! গিয়াছেন, শ্রীপা 
বলদেববিদ্াভৃষণ নিজেই তাহার রচিত “প্রমেয়বন্ধাবলী”সগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 
দ্রীমধ্য: গ্রাহ বিষু পরতমসখিলাম্নায়বেদ্তঞ্চ বিশ্বং 
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌ হপিচরণজুষস্ত(রতম]ঞ তেষাম্‌। 
মোক্ষং বিষণ ডিভ্রলাভং তদমলভজনং ত্ত হেতুং প্রমাণং 
প্রত্যক্ষা দিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরি: শরীকৃষ্ণটচৈ তন্যচন্দ্ঃ ॥ ১1৫ ॥ 
-_শ্রীমধ্ব বলিয়াছেন_- (১) বিষণ হইতোছেন পবণতমতন্ব, (২) বিষণ অখিলবেদবেদা, (৩) বিশ্ব স্তা, 
(8)বিশ্ব ও বিষুতে ভেদ বিদ্যমান, (৫) জীবসমূহ হইতেছে শ্রীহরিব ৮পণমেবক (দস), (৬) জীবসমূহের মধ্যে 
তারতমা আছে, (৭) খিঞু-পাঁদপদ্ম লাই মোক্ষ, (৮) বিষুব অমল ভজনই মোক্ষের হেতু, (৯) প্রত্যঙ্ষা্দি 
(অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-এই ) ত্রিবিধ প্রমাণ । হরি আীকৃফচৈতন্তচন্্র ইহ! উপদেশ করেন 1 
উক্ত শ্তলোকে শ্রীমম্মাধ্বচাধ্যের কথিত বলিয়া! যে কয়টী বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের 
সমস্তই যে শ্ীকৃফচৈতন্থদেবের প্রচাবধিত তত্বের আতাস্তিক বিরোধী, তাহা মহে। কয়েকটা বিষয় 
শ্রীমহাপ্রভূরও অনুমোদিত । যথা, বিষু পরমভত্ব ( বিধু-শব্দ সর্ববব্যাপকত্ব-বাঁচক; আকৃষও 
বিষুঃ; রাসপঞ্চাধ্যায়ীর সর্ব্বশেষ শ্লোকে আল শুকদেবগোস্বামীও রাসলীলাবিলাসী শরীকৃককে “বিষ” 
বলিয়াছেন। এই অর্থে বিষু-শ্রীকষ্ণই পরমতত্ব ), বিশ্ব সত্য ( অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা! নহে ), জীৰসমূহ 
শ্রীহরির চরণ-সেবক ( কৃষ্ণের নিতাদাস জীব ), বিষু-পাদপন্প-লাতই মোক্ষ ( বিষুঃ-শ্রীকৃ্ের চরণ 
সেবালাভ পরম-পুরুষার্থ ), বিষ্ণু-প্রীকৃষ্ণের অমল ভজন ( অর্থাৎ গুদ্ধা ভক্তিই ) মোক্ষের বা পরম- 
পুরুষার্থেরও হেতু__এ-সমস্ত শ্রীমন্মহা প্রভুর অনুমোদিত । 


[ ১৮৭* ] 


মাধ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়] রঙ্গের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ [৪-০২এনু 


কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকের উক্তি হইতে মনে হইতে পারে, মধ্বোপদিষ্ট সমন বিষয়ই 
যেন স্রীক্কধচৈতন্যচন্দের অন্থমোদিত, অর্থাৎ ভ্রীকষ্ণচৈতন্যও মাধ্বমতই উপদেশ করিয়াছেন - সুতরাং 
তিনিও মাধ্বসম্প্রদায়তুক্তই ছিলেন। শ্তরীমন্তমস্া প্রভুর প্রচারিত মত যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণের 
অবিদিত ছিল, তাহা নহে ৷ বিদ্যাভূুষণপাদ নিজেও যে তাহার বেদাস্তভাষ্যে এবং অন্যান্য গ্রন্থে 
মাধ্বমত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে (81৩*-অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য)। তথাপি “প্রমেয়রক্াবলী” গ্রন্থে 
উল্লিথিতরূপ উক্তি কেন দৃষ্ট হয়? ইহার হেতু নিয়লিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়। 

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পুর্বে মাধ্বসম্প্রদায়ে ছিলেন, পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহাতে মধবানুগত লোকগণ তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন অন্মান করিয়া ঘদি কেহ 
বলেন_ তাহাদের মনন্তুষ্টির জন্তই শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ “প্রমেয়রড়াবলী” লিখিয়া তাহাতে উল্লিখিত 
কল্লোকটী সংযোজিত করিয়া ভাহাদিগকে জানাতে চাহিয়াছেন “ঘ--তিনি মাধ্বসন্প্রদায় ত্যাগ করেন 
নাই, শ্রীমম্মহা প্রভৃও এবং তাহার সম্প্রদায়ও মাধ্বসম্প্রদায়েরই অন্তভূক্তি, তাহা হইলে মনে করিতে হয় 
যে, বিদ্যাভূষণপাদ ছিলেন শত্যস্ত লঘুচিত্ত এবং বালবুদ্ধি। এইরূপ মনে করিলে তাহার প্রতি 
অবিচার করা হইবে । শ্রীকফণচৈতন্যদেবের মত কিরূপ ছিল এবং গৌভীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশের পরে 
বঙ্গদেবের আচরণাদিই ধা কিঝপ ছিল, মধ্বান্ুগত লোকগণ তাহ মবশাই জানিতেন। শ্নোকাক্তিতে 
তাহার] বিশ্বাস করিবেন কেন? ইহাতে মনে হয়_ মাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীপাদ বলদেব 
প্রমেয়রত্বাবলী” লিখিয়ছিলেন ( ““প্রমেয়রস্নাবলী”-গ্রন্থে মাধ্ধমতই প্রকটিত হইয়াছে): পরবর্তী 
কালে “শৃক্্মা”-টাকাকারেব ম্যায় কোনও ব্যক্তি উল্লিখিত শ্লোকটী, বা তাহার শেষাংশ তাহাতে যোজন। 
করিয়া দিয়াছেন । উহ] বলদেবের লেখা হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ভূমিকায় “গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও মাধ্বসন্প্রদীয়” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

ক । ভ্রীপাদ মাধবেক্দ্রপুরীর গরুপরম্পর। 

শ্রীপাদ মাধাবন্দ্রপুরী যখন মাধ্বস্প্রদাযুভূক্ত নহেন, তখন অধুনা প্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার 
কৃত্রিম শ্লোকলিতে তাহার যে গুরুপবম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার গুরুপরম্পরা হইতে পারে 
না। তাহ] হইলে ভ্ীপাদ মাধবেন্দ্রপুবীর গুরুপরম্পর1 কি? 

এই প্রশ্মেৰ উত্তর নির্ণয় কবা সহজ নহে। শ্রীপাদ মাধবেন্্র কোন্‌ সন্প্রদায়ে কৃষণদীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহ জানিবার উপায় নাই । তাহার শিষ্যপরম্পরা বর্তমানে আছেন কিনা, 
ভাহাও নিশ্চিতরূপে বল! যায় নাঃ থাকিলেও তাহাদের নিকটে গুকপরম্পরা আছে কিনা, তাহাও 
বল! যায় না। শ্ত্রীল অদ্বৈতাচাধ্যপ্রভুও শ্রীপাদ মাধবোন্দ্ের শিষা ছিলেন; কিন্তু ঠিনি পুরীপাদের 
গুরুপরম্পরা পাইয়াছিলেন কিনা, বল!যাঁয় না। 

গুরুপরম্পরার আম্ুগত্যে ধাহার। ভজন করেন, তাহাদের গক্ষে গুকপরম্পরা--গুরুপ্রণালিক! 

এবং তদমুগতা৷ সিদ্ধপ্রণ।লিকা__অপরিহাধ্য। মহাপ্রভুর প্রবন্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়েইট এতাদৃশ 


| ১৮৭১ ] 


মাধব ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৪1৩২-অঙ্গ 


আনুগত্যময় ভজন প্রচলিত । গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রজের প্রেমসেবা-প্রার্থী বলিয়া এবং ব্রজের প্ররেম- 
সেবায় সাধনসিদ্ধি ভক্তকে নিয়োজিত করার অধিকার একমাত্র নিত্যসিদ্ব ব্রজপরিকরদেরই বলিয়া, 
এই সম্প্রদায়ের পক্ষে গুরুপরস্পরার আন্ুুগত্যমূলক ভজন অত্যাবশ্যক। যাহারা মোক্ষাকাজঙ্ষী, 
তাহাদের পক্ষে এতাদৃশ আন্বগত্যময় ভজন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয় না; কেননা, উপাস্তের 
সেবা তাহাদের প্রধ।ন লক্ষ্য নহে এবং সালোক্যাদি চতুর্ধিধা মুক্তিতেও প্র।ণঢালা প্রেমসেবার অবকাশ 
নাই; সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত ভক্তগণ হইতেছেন-_-শাস্তভক্ত ; শ্রীকৃষে, তাহার] “মমতাগন্ধহীন। 
আীচৈ, ৮, ২১৯১ 1৭0৮ আপাদ মাধবেন্দ্র অবশ্য ব্রজের প্রেমসোবাকামীই ছিলেন। কিন্তু তাহার 
উপাসনা কিরূপ ছিল, তাহ। নিশ্চিতকূপে জানা যায় না। তাহাপ উপাসনাও যদি গুক্পরম্পরার 
আনুগত্যময়ীই হয়, তাহা হইলে তাহার শিব্যান্ুশিষ্যদের নিকটে তাহার গুরুপরম্পরা থাকিবার 
সম্ভাবনা । থাকিলেও কিন্ত তাহ। বর্তমানে ছুম্রাপ্য। 

কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুবীৰ গুকপরম্পরা পাওয়া না গেলেও ভজনের ব্যাপারে গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের কোনগুরূপ প্রত্যবায়ের সস্তাবন! না । গুকপরম্পরার শ্বরূপ বিচার করিলে তাহ বুঝা 
যাইবে এবং তখন ইহাঁও বুঝ। যাইবে যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীপাদ মাধবৈজ্্রকে 
স্থান দেওয়া যায়না । 


খ। গুরুপরম্পরা বা গুরুপ্রণ|লিকা 
সাধকের গুঞ্পরম্পরা বা গুকপ্রণাপিকা হইতেছে তার গুরুবর্গের নামের তালিকা । 


ইহাতে থাকে সাধকের গুকব নাম, গুকর গুরুর নাম, তাহাব গুরুর নাম ইত্যাদি। যেমন কোনও 
সাধকের গুরুপ্রণালিকাতে উদ্ধীদিক্‌ হইতে নিষ্নের দিকে কয়েকটা নাম আছে _-ক, খ, গ,ঘ, ইত্যাদি। 
এ-স্থলে ক হইতেছেন খ-এর দীক্ষা্ডর, খ হতেছেন গ-এর দীক্ষাগ্ডর, গ হইতেছেন ঘ-এর দীক্ষাঞ্চর, 
ইতাদি। সন্লিহিত প্রতি দুইজনই হইতেছেন দীক্ষাঞ্তর এবং দীক্ষার শিষারূপে সন্বপ্ধাধিত। 
এতাদুশ সম্বন্ধহীন কাহর€ নামই গুকপরম্পর।প বা গুকপ্রণালিকার অস্তভূক্ত হইতে পারে না। 
এক্ষণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুকপরম্পরা বা গুরুপ্রণালিকার কথা বিবেচনা কর? যাইক। 

গ। গোৌডীয়সন্প্রদায়ের শুরুপরস্পর। বা গুরুপ্রণালিকা 

দকলেই জানেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় কয়েকটা পবিবারে বিত ক্ত--নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত. 
পরিবার, গদাধর-পরিবার, গোপালভট্ট-পরিবার, ঠাকুরমহাশিয়ের পরিবার ইত্যাদি। প্রবর্তকদের 
নামের পার্থকা-বশতঃই এই সকল পরিবারেব পার্থক্য, সাধন-ভজন-প্রণালীতে পার্থক্য কিছু নাই। 
পার্থক্য কেবল বিভিন্ন পরিবারের সাধকদের তিলকে । তিলক দেখিলেই জানা যায়, কে কোন্‌ 
পরিবারভুক্ত। নিত্যানন্দ-পরিবারের আদিগুক হইতেছেন আীমন্লিত্যানন্দ প্রভু ; অদ্বৈত-পরিবারের 
আদ্রিগুরু -আমদদ্বৈভাচাখ্য প্রভু; গদাধর-পরিবারের আদিগুর -আীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ; 
ইত্যাদি। এই আদিগুরুগণের কেহই শরীমন্মহ। প্রভুর মন্ত্রশিষা নহেন। এজন্য শ্রীমম্মহাপ্রতু কোনও 
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পরিবারেরই গুরুপরম্পরার অস্ততূক্ত নহেন। শ্রীমন্হাগ্রভু গুরুপরম্প্রার অস্তভূ ক্ত না হওয়ায় 
আীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং আীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অস্তভূক্তি হইতে 
পারেন না। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের বিবেচনায় আীমন্মহাপ্রভূর সঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র- 
পুরীর কোনও ব্যবধান নাই বটে; কিন্ত স্্রীমম্মহাপ্রভুর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুদের 
অপূরণীয় ব্যবধান বিদ্যমান । 

এ-স্থলে একটী কথ বিবেচ্য । শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভুর দীক্ষা গ্রহণ হইতেছে 
কেবল লোকশিক্ষার্থ -সাধন-ভজন করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ যে অত্যাবশ্যক, তাহা জানাইবার 
নিমিত্ত । মহা প্রভূব দীক্ষাগ্রহণ নিজের ভজনেব জন্য নহে , কেননা, তিনি নিজেই স্বয়ংভগবান্‌- 
সুতরাং ভজনীয় ; তিনি আবার কাহার ভঙ্জন করিবেন? তিনি জগদ্গুরু ; তিনি আবার 
কাহাকে গুরুরূপে ব্রণ করিবেন? প্রশ্ন হইতে পারে-ত্তাঙ্ার কোনও কোনও আচরণে 
তে দেখা যায় ভিনিও শ্রীকুষ্ণের ভজন করিয়াছেন । উত্তরে বক্তব্য এই -সে-সমস্ত আচরণে তিনি 
স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্মনম্বরপের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির আম্বাদন করিয়াছেন; গৌররূপে তিনি স্বীয় 
ব্রজেন্্র-নন্বন-ন্বরূপের মাধুধ্য আস্বাদন কবিয়া থাকেন__ইহা হইতেছে গৌরন্বরূপের স্বরূপান্থবন্ধিনী 
লীলা; ইহ! তাহার সাধন নহে। জীবতত্ব সাধক স্বীয় গুরুপরম্পরার আন্বগত্যে ভগবল্লীলার 
স্মরণাদিদ্বারা লীলারস আস্বাদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। জ্রীমন্মহাপ্রভুও যে তদ্রপ শ্্রীপাদ ঈশ্বরপুরী 
এবং শ্রীপাদ মাধবেক্দপুরীব আন্বগত্যে লীলারস আন্বাদন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । 
ইহাঁতেই বুঝ। যায়--ঠাহার দীক্ষা হইতেছে কেবল লোকশিক্ষার্থ, স্বীয় সাধন-ভজনের জন্য নহে। 
নিজেকে গ্রীরাধা মনে করিয়! তিনি স্বীয় ব্রজলীলার আম্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধ! আবার কাহার 
আম্ুগত্ায করিবেন ? 

শ্রীমম্মহা প্রভুও নামকীর্তনাদি করিতেন; কিন্তু ইহ! ছিল তাহার পক্ষে নামমাধুধ্যের 
আস্বাদন; আন্তষঙ্গিক ভাবে ইহা হইয়া পড়িয়াছে- জীবজগতে নামসঙ্কীর্তনবূপ ভজনাঙ্গের 
আদর্শ স্থাপন। 

শ্রীমন্মহা প্রভুর দীক্ষা গ্রহণসম্বন্ধে যাহা বল! হইল, তাহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের দীক্ষাগ্রহণ- 
সম্বন্ধেও তাহ প্রযোজ্য। তাহার পাধদগণের মধ্যে যাহারা ভকতত্ব, লীলাশক্কি তাহাদের মধ্যে 
সাধকভক্তের ভাব সঞ্চারিত করাইয়া, ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তাহাদের দ্বারা সাধকোচিত 
ভজনের আদর্শ স্থাপন করাইয়াছেন; তাহাতেই মহাপ্রভুর “আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়” 
প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে; যেহেতু, তিনিই পঞ্চতত্বরূপে-__-ভক্ততত্ব্ূপেও--অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
“প্ঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপন্বরূপকমূ! ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥” 

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা কর? যাউক। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট হইতেছে 
স্বয়ভগবানের প্রেমসেবা, কৃষ্ণসুখৈ ক-তাৎপধ্যময়ী সেবা । স্বয়ংভগবানের লীলার দ্বিবিধ 
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প্রকাশ-__ব্রজলীল। এবং নবদ্বীপ-লীঙা'। উভয় লীলার সেবাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কামা। 
শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বলিয়া গিয়াছেন_-“হেথায় চৈতগ্ত মিলে, 
সেথ। রাধাকৃষণ।” যাহারা এই উভয় লীলার নিত্যপরিকর, তীাহারাই এইট সেবা দিতে পারেন, 
অপর কেহ পারেন না; কেননা, সেবার মুখ্য অধিকার একমাত্র নিত্যপরিকরদের ; কৃপা করিয়! 
ভাহারা ধাহাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন তিনিই সেব। পাইতে পারেন। 

দেখ। গিয়াছে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুগণ হইতেছেন শ্রীময়লিত্যানম্দ, 
শ্রীমদদ্বৈতাঢার্য্য, শ্রীল গদাধবপপ্তিত গোস্বামী, ইত্যাদি । ইহারা সকলেই হইতেছেন ব্রজলীঙ্গা এবং 
নবদ্ীপ্লীলা-এই উভয় লীলারই নিত্যসিদ্ধ পারদ; সুতরাং উভয় লীলার সেবাই 
তাহারা দিতে পারেন । ইহার উপরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কামা আর কিছু নাই; 
ইহা যাহারা দিতে পাবেন, ভাহারাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার শীর্ষস্থানে 
অবস্থিত। তাহাদের উপরে আর কাহাকেও গুরুপরম্পরায় স্থ(ন দেওয়ার আর কোনও প্রয়োজনই 
থাকিতে পারে না। এজন্যই জীবশিক্ষার্থ তাহারা ধাহাদের নিকটে দীক্ষাপ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 
নামও বিভিক্প পরিবারের গুরুপরম্পরায় দৃষ্ট হয় না। 

পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে, আীপাদ মাঁধবেশ্্রপুরীকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় স্থান 
দেওয়া যায় না; কেননা, পুরীপাদের অনুশিষ্য শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুদের 
দীক্ষাগ্ডরু নহেন। কিন্তু অদ্বৈত-পরিবারের আদিগুরু শ্ীমদদ্বৈতাঁচাধা তো! শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীরই 
মন্ত্রশিষ্য ; সুতরাং অদৈত-পরিবারের গুরুপ্রণালিকাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে অস্তৃভূক্তি করার পক্ষে 
কোনও বাধাই থাকিতে পাঁরে না । তথাপি কিন্ত অদ্বৈত-পরিবারের গ্ুরুপ্রণালিকাতেও পুরীপাদের 
নাম নাই 1% ইহাতে বুঝা যায়--গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার 
নিত্যসিদ্ধ পাধদ ব্যতীত মপর কীশ্কারও শস্তভূক্তির যে কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচার্যাদের অভিপ্রায়। সুতরাং পূর্ব প্রদণিত কারণে শ্রীপাদ মাপবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরাকে 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরস্পরার শস্তুভূ্ত তো করা যায়ই না, তাহাতে আবার তঙ্ীনবিষয়ে গৌড়ীয় 


*. প্ীল ববিকর্ণপুর তাহার শৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গ্রুপাদ মাধবেন্্রপুরীকে ব্রজের কোনও পরিকর 
বলিয় উল্লেখ ফরেন নাই। পুর্বে যে কয়টা প্লোককে রুত্রিম বলা হইয়াছে, ভাহাদের একটাতে গ্পাদ 
মাধবেজকে "ত্রজের কঙ্ববৃক্ষের অবতার" বলা হইয়াছে | “তস্য শিক্যে। মাধবেজ্দো যন্ধর্ষোহয়ং প্রবর্তিত: । 
কষ্টবৃক্ষপ্যাবতারো ব্রজধামনি তভিঠত£॥৮ কষ্পএক্ষও ব্রজপরিকর বটেন, কিন্তু ব্রজস্থ গোপ-গোপীদদিগের স্তায় 
সেবা কল্পবৃক্ষের নাই৷ লীলাশক্ষির প্রভাবে কল্পবৃক্ষের মধো বুক্ষধন্ধমাত্রই প্রকটিত, বৃক্ষরূপে যতটুকু সেবা! সম্ভব, 
কর্যুক্ষ ততটুকু সেবাই করিয়। থাকেন। এজন্স ব্রজের কল্পবুক্ষ শ্বন্ধপত্তঃ চিন্ময় 5ইলেও স্থাবর-ধর্শাবিশিষ্ট 1 
সাক্ষাদ্ভাঁবে যে সমস্ত গোপগোপী শীরুষের অন্তরঙ্গ সেবা! করিতেছেন, সাধনসিদ্ধ জীবকে তাহারা যে ভাষে 
মেবাম়্ লিয়োর্জিত করিতে পারেন, কষ্সবুক্ষ সেভাবে কপ প্রকাশ করেন না!। 
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সম্প্রদায়ের কোনও প্রত্যবায়ও হইতে পারেন! । কেননা, স্বস্ব-পরিবারের আদিগুরুর কৃপাতেই 
সাধকগণ তাহাদের চরমতম অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। শ্রীল নরোত্রমদাল ঠাকুরের প্রার্থনা! হইতেই 
তাহ! জান! যায়। 
বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে যুগল-কিশোরের সেবার জন্ত স্বীয় অতীষ্ট-লাললা প্রকাশ করিয়! 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন, 
শ্রীগুরু করুণাসিম্কু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধানে। 
রাধাকুঞ্চ বৃন্দাবন, প্রিয়নন্্রসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দানে ॥ 
অন্তত্রও তিনি বলিয়াছেন, 
শুনিয়াছি সাধুযুখে বলে সর্বজন । শ্রীরপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥ 
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার। সবে মিলি বাঞ্ধা পূর্ণকরহ আমার । 
শ্রীকপের কপা যেন আম! প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যাঁর সেই মহাশয় ॥ 
প্রভূ লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞ্ঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমপিবে ॥ 


অন্কত্র, 
শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হএঞা | ফেৌহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥ 
সদয় হৃদয় দৌহে কহিবেন হাসি । কোথায় পাইলে রূপ এই নবদাসী ॥ 
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দৌহবাক্য শুনি। মঞ্জনালী দিল মোরে এই দালী আনি ॥ 
অতি ন্চিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকাধ্য দিয়! তবে হেধায় রাখিল ! 
হেন তত্ব দৌহ।কার সক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবাঁয় দিবে নিযুক্ত করিয়া 
আবার, 


হা হা প্রভূ লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দে। কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ ঘদি হইয়া! আনন্দে ॥ 

মনোবাঞ্ধা সিদ্ধি তবে, হড পুর্ণতৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ । 

শ্রীল লোকনাথ গ্রোস্বামী হইতেছেন গ্রীল নরোত্বমদাস ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাুর ৷ তিনি 
নবদ্বীপলীলাতে শ্রীমন্বহাপ্রভূর নিত্যসিদ্ধ পাদ এবং ব্রজলীলাতেও তিনি স্রীশ্রীরাধাগোবিশ্দের নিত্য- 
পি্ধ পার্ধদ ; ব্রজলীলায় তাহার নাম মঞ্জীলালী, শ্রীরাধার কিস্করী। উভয় লীলাতেই তিনি নিত 
বিরাজিত বলিয়া উভয়লীলার মেবাইঈ তিনি দিতে পাঁরেন। এজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন-- "প্রভু 
লোকনাথ ! তোমার কৃপারৃষ্টি হইলেই “হেথায় চৈতস্ত মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ'।” কিরূপে তাহ! 
মিলিতে পারে, তাহাও ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন। তিনি ছিলেন কাস্তাভাবের উপাসক। কাস্তা- 
ভাবের সেবা দেওয়ার মুখা অধিকার হইতেছে শ্ীবূপের_ যিনি ব্রজলীলার নিত্যস্িদ্ধ পার্ধদ আঁরূপ- 
মঞ্জরী এবং নবদ্বীপলীলার নিত্যসিদ্ধ পাধদ শ্রীরূপ গোস্বামী । তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন__“প্রভু 
লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞ্া ধাবে। শ্রীরূপের পাদপন্মে মোরে সমপিবে 1” ইহা হইতেছে নবদ্বীপ- 


[ ১৮৭৫ ] 


মাধব ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৪1৩২-আস্ু 


লীলার কথ! । আর ব্রজলীঙ্গাসম্থন্ধে ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা জানাইয়াছেন-মঞ্জনালী তাহাকে 
শ্রীূপমঞ্জরীর চরণে অর্পণ করিবেন এবং শ্রীবূপ মঞ্জরী তাহাকে যুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত 
করিবেন । 

যাহার! ঠাকুরমহাশয়ের পরিবারভুক্ত, তাহার। গুরুপরস্পরাক্রমে গ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এবং 
তাহার কৃপায়-_-নবদ্বীপলীলায় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর এবং ব্রজলীলায় শ্রীমঞ্জনালীর চরণে স্থান 
পাইবেন। তখন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীই তাহাদিগকে - নবন্বীপলীলায় শ্রীকূপ গোশ্বামীর এবং 
ব্রজলীলায় মঞ্জনালীরপে তিনিই শ্ত্রীন্ষপ মঞ্জুরীর চরণে সমর্পণ করিবেন। তখন কৃপ। করিয়। শরীরূপ- 
গোস্বামী ভাহাদিগকে নবদ্বীপলীলার সেবায় এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী তাহাদিগকে ভ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় 
নিয়োজিত করিবেন । 

কাস্তাভাবব্যতীত অন্যভাবের সাধকদেরও উল্লিখিতরূপেই সেবালাভের সৌভাগ্য ঘটে । 

এইরূপে দেখা গেল-_যিনি যে পরিবারের আদিগুরু, তিনিই সেই পরিবারতুক্ত ভাগাবান্‌ 
সাধককে গুরুপরম্পরাক্রমে স্বীয় চরণে প্রাপ্ত হইয়া, অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়! ভাবানুকূল 
লীলায় ভগবং-প্রেষ্টের চরণে, অর্পণ করিয়া থাকেন এবং সেই ভগবং-প্রেষ্ঠ সেই ভাগ্যবান্‌ ভক্তকে 
তাহার অতীষ্ট সেবায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন। 

এই আলোচনা হইতে জান! গেল-__ কোনও পরিবারের গুরুপরম্পরায় মেই পরিবারের 
আদিগুরু পথাস্ত থাকিলেই যথেষ্ট, আদিগুরুর গুরুপরম্পরা তাঁহার মধ্যে অস্তভূক্ত করার কোনও 
প্রয়োজন হয় না। 

এইরূপে দেখা গেল-_শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরা জানিবার জনা কাহারও কৌতুহল 
জাগিতে পারে বটে? কিন্ত তাহ জানিতে না পারিলেও ভজন-ব্যাপারে সাধকের কোনও প্রত্যবায়ের 
আশঙ্ক। দেখ! যায় না। 

ঘ। গৌড়ীয় সনপ্রদীয়কে মাধবসম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত বলিয়া মনে করার দোষ 

কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অস্তভাক্ত বলিয়া গৌরব অনুভব করাই সাধকের লক্ষ্য নহে 
ভজনই হইতেছে কাহার লক্ষা। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধবসম্প্রদায়ের অন্তভূর্ত বলিয়া মনে করিলে 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের অন্নকুল সাধন-ভজনই অসম্ভব হইয়া গড়ে। একথা! বলার হেতু এই। 

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্যবন্ত হইতেছে ব্রজভাব-প্রাপ্তি এবং স্বীয় অভীষ্ট ব্রজভাবের অনুরূপ 
নবদীপভাব-প্রাপ্তি। এজন্য গৌরপরিকরদের মধ্যে বিভিম্ন ভাবের পরিকর থাকিলেও যাহাদের মধ্যে 
ব্রজভাবের অনুরূপ ভাব বিরাজিত, তাহারাই হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্োগ্লিখিত বিডি 
পরিবারের আদিগুরু , ঘাহাদের মধ্যে বৈকুষ্ঠাদির ভাব বিরাজিত, তাহাদের কাহারও নামে কোনও 
গৌড়ীয় বৈষ্ব-পরিবার দৃষ্ট হয় না? শ্রীবাস-পরিবার বা মুরারীগুগ্ত-পরিবার দেখা যায় না; কেননা, 
প্রীবানপঞ্ডিত হইতেছেন নারদ, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাপক; আর মুরারিগুপ্ত হইতেছেন হনুমান, 
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ট্রিরামচন্ছের উপাসক। শ্রীলক্ীনারায়ণের বা স্ত্রীরামচন্দ্রের সেবা গৌড়ীয় বৈষণবদের কামা নহে? 
তাহাদের কাম্য হইতেছে ব্রজেজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং তগ্তাবাম্ুযায়িনী প্রীশ্রীগৌরনুম্দরের জেবা । 
প্রীবাসপত্ডিত বা শ্রীমুরারি গুপ্ত ব্রজ্পরিকর নহেন বলিয়া! সাধককে তাহার ত্রজে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রে্ঠের 
চরণে সমর্পণ করিতে পারেন না। ব্রলীলায় তাহাদের কোনও পরিকরদেহের প্রমাণ নাই। 

ব্রজভাব-প্রাপ্তির সাধন হইতেছে রাগানুগাভক্তি ) মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই 
পিদ্ধদেহে গুরুপরম্পরার সিদ্ধদেহের আম্ুগত্যে সাধককে শ্রীকষ্চসেবার চিন্তা করিতে হয় । মাধ- 
সম্প্রদায় হইতেছে বৈকুষ্টেস্বর নারায়ণের উপাসক ; মাধ্বসন্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার-_আদিগুর ক্রঙ্গার 
বা ব্রক্জারও গুরু প্রীনারায়ণের- ব্রজে যে কোনও পরিকর-দেহ আছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 
স্ৃতরাং ব্রজভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধবসম্প্রদায়ের গুরুপরম্প্রার আমুগত্যে কিরূপে রাগানুগার 
ভজন করিতে পারেন ? 

এইরূপে দেখা যায়__মাধ্বসম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট- 
প্রাপক লাধন-ভক্রনই অসজ্জব ভ্টযা পাড় | 


অনপিতচরীং চিরাৎ করুণযাবতীর্ণঃ কলো৷ 
সমর্পযিতুমুন্সতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌ 
হরি: পুরটনুন্দরছ্যতি কদন্বন্দীপিতঃ 
সদ] হৃদয়কন্দরে স্কুরতু নঃ শচীনন্দন: 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-দর্শলে চতুর্থ পর্ব 
_ ত্রন্ষের সহিত জীব জশাদাদির সম্ধন্ধ-_ 
বা 
অচিন্ত্য-তভেদাভেফতত্ 
সমাঞ্জ 


[] ১৮৭৭ 


গোভীহা 'ল্রতও-দর্শল 
গাব পহ্ 
সাধ্ঃ-সাথন-তত্ব 
পা বব ক্স 


আব্বা - জন্য 


ববন্ললা 
জবজ্ভ্রানভিমিরান্ষস্থা জ্ঞান ভান-শলাকমা 


চক্ষু রুল্মীনলিতং তেন তন্মৈ শ্রীগুলবে নম ॥ 


বাঞ্রু কল্পতক্ুভ্যশ্5 ক্ুপালিক্ধুভ্য এব চছ। 
শভিজালাং পাবলেভেযা টতৈষ্ুবেভ্যো নমো নমহ ॥ 


বন্দে আ্রীকষ্জচৈভন)7দ বং ভং করুপণাশবম্‌ ॥ 
কলাবপ্যতিগুটেজং ভক্তিষেন ্রকাশ্শিতা ॥ 


মুকং ককনোতি বাচ্ালং পক্ষুং লভ্বয্তে গিক্িম, | 
ঘশ্কুপা। ভতমহব বন্দে পরুমানন্দমাপ বম, ॥ 


জজ কৃপা সনাভিন ভব্খন্যুনাত । 
ভআজীব তো পাধলভ্ভউ্র দাস লদ্বুলাথ ॥ 


ঞ-ছ থু গো সাশ্রিতলর করি চলণ বল্দুন্ন । 
যাহা হতে বিক্পনাশ অভীষ্ট-পুকণ ॥ 


[ ১৮৮১ এ] 
স্৬৩ 


সুত্র 


শ্রুতির্মাত পুষ্ট। দিশতি ভবদ্দারাধনবিধিং 
যথ। মাতুর্ষাণী ম্মৃতিরপি তথ বক্তি ভগিনী । 
পুবাণাগ্া যে বাঁ সহজনিবহাস্তে তদন্থগা 
অত: সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবান্ব শরণম, ॥ 


ভয়ং দ্বিভীয়ীভিনিবেশতঃ স্াদীশাদপেতস্য বিপধ্যয়োহস্মৃতিঃ | 
তন্মায়য়াতে। বুধ আভজেত্তং ভক্তৈকয়েশং গুরাদেবতাত্মা ॥ 


জ্রীড়া ১১২৩৭ | 


কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তযের সাধন ॥ 
প্রীচৈ চ. ১২০1১০৯॥ 


একই ঈশ্বপন ভাক্তেব ধ্যান অনুরূপ । 
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ 
গ্রীচে, চ. ২৯১৪১ ॥ 


যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি ততক্ন্ধভূজোপশাখাঃ। 
প্রাণৌপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তখৈব সর্বাইণমচ্যুতেজ্য। ॥ 
স্রীভা, ৪৩১১৪ ॥ 


অহ্ো বকী যংস্তনকালকুটং জিঘাংসয়াপায়য়দপালাধৰী | 
লেতে গতিং ধাক্রাচিতাং ততো হন্যং কং ব! দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ 
কত্রীভা, ৩২।২৩ ॥ 


ভক্তবসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য ৷ 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি তজে অন্যা ॥ 
শীচৈ, চ, ২1২২1৫১॥ 


[ ১৮৮২ ] '* 


প্রথম অধ্যয়ি 
পুরুষার্থ 
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জীবে পরমার্থ, অর্থাৎ পবমতম কাম্যবস্তটা কি? জীব তো অনেক জিনিসই পাইতে চায়; 
সে সমস্ত হয়তে। পাইয়াও থাকে ; কিস্ত যে কোনও কাম্য বন্তুই পাউক না কেন, ভাহাতে তাহার 
চাশুয়। শেষ হয় না। এমন কৌনও বস্তু কি নাই, যাহ! পাইলে জীবেব আব চাহিবার কিছু থাকেনা! 
যাহা পাইলে সব “চাওয়াব” আত্যস্তিক অবদান হয়? যদি এমন কিছু থাকে, তাহা হালে বুঝিতে 
হইবে, তাহাই হইতেছে জীবের চবমতম কামা বস্তু, পরম-পুকষার্থ। 

কিন্তু এতাদৃশ কোনও বণ্ু--যাহা পাইলে সমস্ত “চাওয়াব” আত্যন্তিক অবসান হয়, এমন 
কোনও বন্ত--কি আছে বা থাকিতে পাবে? মনে হয় যেন এমন একটা বস্ত নিশ্চয়ই আছে। তাহি! 
না হলে জীবের এই “চাওয়ার” প্রবৃত্তি কেন? যদি বলা যায়_ কর্মাফলবশভঃ সংসারী জীবেরই 
এইরূপ “চাওয়া” শুদ্ধ জীবের বা মুক্ত জীবের এইরাপ কোনও “চাওয়া” নাই । 

শুদ্ধ বাঁ মুক্ত জীবেব কোনও “চাওয়া” নাই, ইহ] স্বীকাব করিলেই বুঝা! যায় যে, মুক্তজীর 
এমন একট! কিছু পাইয়াছে, যাহাতে তাহার সমস্ত “চাওয়া” ঘুচিয়া গিয়াছে; যাহা পাইয়াছে, 
তাহাই তাহার পবম-পুকবার্থ, চরমতম-কাম্যবস্ত । সংসারী জীব তাহা পায়না! বলিয়াই তাহার 
“চাওয়ার” অবসান হযনা। কি তাহাব চরমতম কাম্য বস্তু, তাহাই হয়তো সংসারী জীব জানেন! ; 
অথচ সমস্ত “চ1৪য়।ব” নিবর্তক একটা বস্ত্র যে সে চায়, তাঁহ!ও অস্বীকার কৰা যায় না। সেইটী 
পায়না বলিয়াই সে এটা-ওট1 খু'জিয়৷ বেভায় ; কিন্তু সমস্ত “চাওয়া” যাহাতে ঘুচিয়। যাইতে পারে, 
তাহা সে পায়না। 

কিন্ত সমস্ত “চাওয়ার” নিবর্তক সেই চরমতম কাম্য বস্তা কি? এ মন্বদ্ধে দার্শনিক 
পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ দুষ্ট হয়। চার্ববাক-মতাবলম্বীরা দেহাতিরিক্ত কোনও জীবাত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকার কবেন না) দেহেব সুখই তীহাদেব একমাত্র পবমতম কামা। অনিচ্ছাসত্বেও এই দেহে ছুঃখ 
আদিয়! পড়িলে তাহার! তাহাকে দূর করিতে চেষ্টা করেন, যখন ছুঃংখকে দুর কবা যায়না, তখন 
ভাহার! দৈহিক সুখের প্রবাহেই ছাখের গ্লানিকে ভাসাইয়। দিতে, অথবা ঢাকিয়া বাখিতে চেষ্টা 


করেন। 
আর, ধাহারা দেহাতিরিক্ত নিত্য জীবাত্বাব অংস্তত্ব স্বীকার করেন ( বৈদিক শাস্ত্র জীবাত্বার 


নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন ), তাহাদের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়! কেহ বলেন, আত্ান্তিকী দুখে- 
নিরৃত্তিই জীবের পরম-পুরুঘার্থ; আবার কেহ বলেন, নির্ঘাল, অবিনশ্বব এবং অপরিমীম সুখই হটতেছে 


| ১৮৮৩ ] 


পুরুষার্থ ] গৌড়ীয় বৈষ্ঝব-দর্শন [ ১. 


জীবের পরম পুরুষার্থ। বিবেচনা করিলে দেখ! যায়, উদ্লিখিত হইটার মধ্যে গ্রথমটীর মধ্যে দ্বিতীয়টা 
অস্তভূক্তি নহে; কিন্তু দ্বিতীয়টার মধ্যে প্রথমটা অন্তভূক্ত। কেননা, যে-খানে নির্মল, অবিনম্বর এবং 
অপরিসীম সুখ, সেখানে নুখবিরোধী দুঃখের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; আলোকের মধ্যে ষেমন 
অন্ধকার থাকিতে পারে না, তন্রপ। এ-স্থলে ছঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তি একটী আম্ুষঙ্গিক ব্যাপার । 
কিন্ত কেবলমাত্র হুখ-নিবৃদ্ধিতে সুখ থাকিতেও পারে, না থাকিতে৪ পারে । 
কিন্তু এই ছুইটার মধ্যে কোন্টা জীবস্বরূপের কাম্য? কেব্ল আত্যন্তিকী ছুঃখ-নিবৃদ্তি? ন! 
কি নির্মল, অবিনশ্বর এবং অপরিসীম সুখ ? 
ংসারী জীবের অবস্থা! বিবেচনা করিলে দেখা যায়, স্ুখ্ট তাহার একমান্র কাম্য । সংসারী 
জীব যাহা কিছু করে, তাহার মূলে রহিয়াছে স্্খ-বাসনা। সংসারী জীবকে অবশ্য স্বখ এবং ছু 
উভয়ই ভোগ করিতে হয়; কিন্ত সে সুখ ভোগ কবে আগ্রহের সহিত, তৃপ্তির সহিত ; আর 
তাহাকে ছংখ-ভোগ করিতে হয়, অনিচ্ছাব সহিত | ছুঃখ-নিবৃত্তিধ জন্য জীব অবশ্য চেষ্টা করে; কিন্ত 
সে শ্বখের পথে বাধা দিতে চাহে না এবং সে স্বখকে মাগ্রহের সহিত আহ্বান করে। 
এ-স্থলে দেখা যায় সংসারী জীব মুখ চাহে এবং ভ্ুঃখ-নিবৃদ্িও চাহে * কিন্তু সংসার-বন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভের পরে সে কি কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তিই চাহিবে ? নী কি কেবল স্বখই চাহিবে 
পৃর্বেই বল! হইয়াছে, সংসারী জীবের মধ্যে সুখবাসনা যেমন দৃষ্ট হয়, ছুঃখনিবৃদ্ধির বাসনাও 
তেমনি দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই দুইটার মধ্যে প্রাধান্য কোন্টীব ? 
যদি সুখবাসলার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ছুংখনিবুত্তির বাসনা হইবে আছ্ছু- 
ধলিক বা গৌথ। জীব সুখ চাহে বলিয়াউ স্খেব বি্পিবীত এবং সুখভোগের অস্তরায়-ন্বরূপ ছুঃখ- 
বস্তুকে চাহে না; যখন অনিচ্জাসবেও ছুখ আসিয়া] পড়ে, তখন তাহাকে দৃর্দীভূত করিতে এবং অনাগত 
ভাবী দুঃখের সম্ভাবনাকেও দূর করিতে চেষ্টা কবে। 
আর, যদি হুঃখ-নিবৃত্তির বাসনারকঈ প্রাধান্য স্বীঝাব করিতে হয়, তাহ হঈলে স্থুখবাসনার, 
গৌণত্বই স্বীকার কবিতে হইবে | “ছুখ-নিবুত্তিই আমার কাম্য ; সখ আমার কাম্য নয়। তবে সুখ 
যদি আসে, আস্থক ১ তাঁহাকে ও বাধা দিতে চ।ইনা”- -এইকুপ ভাব। 
ক। সুখবাসল জীবের স্বরূপন্যাত 
কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়__সুখবাসনার গৌণত্ব উপপন্ন হয়না । সুখের জন্য সংসারী 
জীবের যদি আগ্রহ না থাকিত, অনিচ্ছাসত্বেও গ্ুখ অ।সিয়া পড়িলে সংসারী জীব যদি ওদাসীম্যের 
লহিত তাহাকে গ্রহণ করিত, তাহা! হইলেই স্ুখ-বামনাকে গৌণ বলা যাইত। কিন্তু অনস্বীকার্যযভাবেই 
দেখা যায়--স্ংসারী জীবের মধ্যে স্ুখবাসন! বলবতী , জীব যভ কিছু কাজ করে, সুখের উদ্দেস্তেই 
তাহা করে; প্খের জন্য আগ্রহের অভাব, অথবা নখের প্রতি বিতৃষ্ণা, কাহারও মধ্যেই দৃষ্ট ভয় না; 
চেষ্টার ফলে বা বিন চেষ্টাতেও যখন সুখ আসিয়া পড়ে, তখন সংসারী জীব তাহা তৃক্সির সহিতই 
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উপভোগ করিয়া থাকে । অনিচ্ছাসন্ধেও ছুঃখ আলিয়। পড়িলে জীব অনিচ্ছার সহিতই, যেন বাধ্য 
হইয়াই, তাহা! ভোগ করে, কচিৎ কোনও ভাগ্যবান জীব তাহ! খঁদাসীগ্গের সহিত ভোগ করে। 
আবার, হইাও দেখ। যায় চেষ্টার ফলে কোনও ছু'খ নিবৃত্ত হইয়া! গেলেও সংসারী জীব তাঁছাঁতেই 
চরম! তৃণ্থি লাভ করিতে পারে না, তখনও স্থুখ-লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে । এই অমস্ক 
কারণে বুঝা যায়_ সংসারী জীবের মধ্যে সুখ-বাঁমন।রই প্রাধান্ত, ছুখ-নিবৃত্তি-বাপনার প্রধান্থ নাই, 
ছুখে-নিবৃত্তির বাসন! হঈটতেছে গৌণ বা আনুষঙ্গিক | 

যদি বল! যায়--“সংসারী জীবের মধ্যেই সুখ-বাসনার প্রাধান্ত; জীব-স্বপের মধ্যে কিন্ত 
সুখ-বাঁসনা নাই (৮ ইহ! কতদুপ সত্য, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 

যদ্দি স্বীকার করা যায় যে, সংসারী জীবের মধ্যেই মুখ-বাসনা, জীব-ম্বরূপে ব। শুদ্ধ জীবে 
ন্খ-বাসন! নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, স্বখ-বাসনা-সঙ্কদ্ধে শুদ্ধজীব এবং সংসারী জীবের মধ্যে 
এই পার্থকোর হেতু কি? 

শুদ্ধজীব এবং সংসারী জীবের মধ্যে পার্থকা কি এবং ,কন? পার্থক্যের হেতু হইতেছে 
মায়াবন্ধন ৷ শুদ্ধজীবের মায়াবন্ধন নাই, সংসারী জীবের তাহা আছে। শুদ্ধজীবই মায়াবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া সংসারী জীব হয় এবং মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলে আবার শুদ্ধজীবাবস্থ! 
প্রাপ্ত হয়। নুতরাং উভয়ে মধ্যে পার্থক্যের হেতুভূত মাঝ়া বন্ধন হইতেছে একটা আগন্তক বস্তু । 
এই মায়াবন্ধনব্যতীত সংসারী জীবের মধ্যে আগন্তক বস্তু অন্ত কিছু নাই । একমান্ত্র এই মায়াবন্ধনই 
যখন শুদ্ধজীব ও সংসারী জীবের মধ্যে পার্থকোর হেতু, তখন ইহ। স্বীকার করিতে হইবে যে-_ 
সখ-বাসনা-বিষয়ে শুদ্ধজীব ও সংসারী জীবের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার হেতুও হইবে এই মায়াবন্ধন ; 
মায়াবন্ধন হইতেই সংসারী জীবের মধ্যে সুখবাসনা উদ্ভৃত হইয়াছে । মায়াবন্ধন যখন আগন্তক, 
তখন এই সুখবাসনাও তইবে আগন্তক । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে--কেবলমাত্র মায়াবন্ধন হতে স্বরূপতঃ-স্বখবাসনাহীন জীবের 
মধ্যে সুখবাসন। উদ্ভুত হইতে পারে কিনা । 

কেবলমাত্র বন্ধন নুখবাসন। জন্মীইতে পারেনা । বন্ধন নিজেকেও নিজে জন্মাইতে 
পারেনা; অপর কেহই বন্ধন জন্মাইয়া থাকে । জীবের মায়াবন্ধন জন্মায় মায় _ স্বীয় প্রভাবে । 
জীবের মধ্যে স্ুখবানন। জন্মাইব!প সামর্থ্য বদি কাহারও থাকে, ভবে মায়া বাতীত অপর কেহ তাহা 
জন্মাইতে পারেন! ; কেননা, সংসারী জীবের মধ্যে একমাত্র আগন্তক বন্ত হইতেছে মায়া বা 
মায়ার প্রভাব । 

কিন্ত মায়ার পক্ষে স্থখবাসনা জন্মাইবার দামধ্য আছে কিনা? জঁড়রূপা মায়া আপনা 
হইতে কিছুই জন্মাইতে পারেনা । ঈশ্বরের শক্তিতে কাধ্য-সামর্থা লাভ করিয়। মায়া নিজের 
স্বরূপভূত উপাদানের দ্বার! চরাচর জগতের স্থষ্টি, সংসারী জীবের নানাবিধ ভোগ্য বস্ত্র শ্ষ্টি, করিয়! 
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থাকে। “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ুয়তে সচরাচরম্‌ ধর্গীত! ॥ ৯১০1৮ জীবের দেহ এবং ভোগ্যব্স্কর 
স্ষ্টি করিয়া মায়! স্বীয় জীবমায়া-অংশে জীবের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাদ্বারা৷ ভোগ্যবন্তা 
ভোগ করাইয়া থাকে। সুখের আশাতেই মায়াবদ্ধ জীব মায়িক ভোগ্য বস্ত্র ভে।গ করিয়া থাকে ; 
স্থখের আশা তাহার না থাকিলে, অথবা কেহ তাহার মধ্যে স্থখের বাসন। উৎপাদিত না করিলে, 
ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্ত তাহার প্রবৃত্তিও হইত না। জীবের শ্বরূপে ষর্দ সুখ-বাস্না না-ই থাকে, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে- মায়াই তাহার মধ্যে স্খ-বাস্না জন্মাইয়া থাকে। 

কিন্তু স্বরূপতঃ-স্ুখবাসনাহীন জীবের মধো মায়া স্বীয় প্রভাবে স্খ-বাসনা জন্মাইতে 
পারে কিনা? 

তাহা পারেনা । কেননা, ম্বরপতঃ-স্ুখ-বাসনাহীন জীবে কেহই স্ুখবাসনা জন্মাইতে 
পারেনা । স্বরূপে যাহা নাই, তাহা জন্মাতে পারিলে স্বব্ূপের ব্যতয়ই সংঘটিত কর। হইবে। 
কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর দ্বরূপেপ বাতয় সপ্তবপর নয়। 

যদি বল! যায় -লৌহের স্বর্ধপে দাতিকা-শত্তি নাই ; অগ্নি তাহার মধ্যে দাহিকা-শক্তির 
সি করে। 

উত্তরে বক্তব্য এই । অগ্ঠি লৌহের দাহিকা-শক্তি স্থষ্টি করেনা ; স্বীয় দাহিকা-শক্তি লৌহে 
সাময়িকভাবে সঞ্চারিত করে মাত্র । লৌহের দাহিকা-শক্তির স্থট্টি যদি হইত, তাহ! হইলে লৌহে 
তাহা পরবর্তীকালে সব্বর্দাই থাকিত। 

লৌহের দৃষ্টান্তে যদি বল! যায় __নায়াও সংসারী জীবে সুখ্বালন। সঞ্চারিত করিয়। থাকে। 

উত্তরে বক্তব্য এই | অগ্নির নিজস্ব স্বরূপগত দাহিকা-শক্তি আছে বলিয়া অগ্নি লৌহে 
ভাহা সঞ্চারিত করিতে পারে; শীতল জল কখনও লৌহে দাহিকা-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে না। 
তদ্রুপ মায়ার স্বরূপে যদি স্থখ-বাপন। থাকে, তাহ] হইলে অবশ্য মায়া জীবের মধো তাহা সধ্চারিত 
করিতে পারিবে । 

কিন্ত মায়ার স্বরূপে স্খ-বাসনা নাই, শ্রখবাসনা কেন, কোনও রূপ বাসনাই নাই, থাকিতেও 
পারেনা । কেননা, মায়া হইতেছে শ্বরূপতঃ জড়রূপা। জড়বস্তরর কোনওরূপ বাসনা থাকিতে 
পারেনা ; বাসনা হইতেছে চেতনের ধন্ম। 

প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া মাধ! যখন জগতের 
স্যঘি করে, তখন তো তাহার মধ্যে সাময়িক ভাবে--যত পিন স্থ্টি ঢালতে থাকে, ৬৩ কাল পর্্যস্ত-- 
চিন্ময়ী শক্তির দ্বার স্রিত্ব সুখবাসনা থাকিতে পারে এবং সেই সুখব।সনাই মায়! সংসারী জীবে 
সঞ্চারিত করিতে পারে। 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। স্থগ্টিকারিণী মায়ার যদি সুখবাসনা থাকিত, তাহ! হইলে 
তাহার ভোক্তৃত্বও থাকিত; সুখবাসন৷ ভোত্ৃত্ব জন্মইবেই। 
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নুখবাসনা থাকিলেই ভোভৃত্ব বা ভোগযোগ্যতা থাকিবে। কিন্তু মায়ার ভোডৃছ্ের বা 
ভোগক্ষমতার কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শান্তর মায়াকে সংসারী ভীবের ভোগ্যাই বলিয়া গিয়াছেন। 
এজগ্াই মায়াশক্তি হতে জীবশক্তির উৎকর্ধ। «“অপরেযুসিতন্থম্থাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম -»ইভ্যাদি 
গীভাক্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন _- অচেতনা মায়া বা প্রকৃতি চেতন জীবের ভোগা 
বলিয়া এবং জীব তাহার ভোক্তা বলিয়াই মায়া হইতে জীবের উৎকর্ষ । “ইতস্বম্ভামিতোইচেতনায়াঃ 
চেতনভোগাছুতায়াঃ প্রকৃতের্বর্সজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তম্ক! ভোতৃত্বেন প্রধানভূতাং 
চেতনকূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি।”  শ্্রীধবন্যামী, বলদেব, মধুস্দনাদি টীকাকাবগণের অভিপ্রায়ও 
তদ্রুপ ইহা হইতে জানা গেল _মায়ার নুখবাসিনা বা ভোক্তশক্তি নাই ; সুতরাং মায়া সংসারী 
জীবে স্ধখবাঁসনা সঞ্চারিত করিতে সমর্থা নহে । 

উত্ভিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল--সংসারী জীবের ুখবাসনা আগন্তকী নহে; 
আঁগন্তকী না হইলেই ইহ1 হইবে ভাহার স্বরূপগত বাসদা , সুতরাং শুদ্ধজীবেগ সখবালনা মাছে । 

শুদ্ধ জীব হইতেছে চিদ্বন্ত ; সুতরাং তাহার সুখবাসনা! থাকা অস্বাভাবিক নহে। 
শুন্ধজীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং কর্তৃ আছে। "জ্ঞঃ অতএব ॥ ২৩1১৮ ।”-্রক্মসূত্র হইতে জীবের জ্বাতৃত্বের 
কথা এবং “কর্তা শাস্ত্ার্থবন্থাৎ ॥ ২৩৩৩ ॥»-ব্রন্মনত হইতে জীবেব কর্তৃত্বের কথ! জানা যায়। 
স্বরূপে স্ুখবাসন! থাকিলেই চ্ঞাতৃত্বের ও কর্তৃত্বের ফলে মখভোগ সন্তবপব হইতে পারে। “সোহঙ্গুভে 
সর্ববান্‌ কামান্‌ সহ ত্রহ্মণা বিপশ্চিতা--মুক্ত পুরুষ সর্বন্ঞ ব্রন্ষের সহিত সমস্ত কাম্য বস্ ভোগ 
করিয়া থাকেন” “স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ রমমাণ£যুক্ত পুরুষ সেবস্থানে হাস্য, ক্রীড়া করিয়। 
আনন্দ অন্ভভব করেন”, “রসং হোবায়ং লব্ধ নন্দী ভবতি -বসন্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়। জীব আনন্দী 
হয়” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই মুক্ত বা শুদ্ধ জীবের আনন্দ উপভোগেব কথা জানা যায়। 
গুদ্ধজ্ীবের যে সুখবাসনা আছে, ইহাই তাহাৰ প্রমাণ। 

আনন্দন্বরূপ, সুখস্বরূপ, রমস্বরূপ পরত্রান্মেব সহিত জীবের অনাদিসিদ্ধ, নিত্য এবং অবিচ্ছেষ্ত 
সম্বন্ধ অ।ছে বলিয।ই জীবের এই সুখবাসনা । এই বাঁসনাটা হইতেছে বাস্তবিক আনন্দস্বরীপ, রসস্বরূপ, 
পরব্রন্মেব জন্য, অন্থা কোনও সুখের জন্ক নহে । এই বাঁসনাটা নিত্য বলিয়া সংসারী জীবের মধোও 
তাহা থাকিবে । কিন্তু এই বাসনাটীযে বস্তুতঃ আননাম্বরূপ, রসম্ববপ পরক্রত্মের জন্যই, ব্রদ্মবিষয়ে 
অনাদি-অন্হবশতঃ সংসাবী জীব তাহ! বুঝিতে পারে না,মনে করে _মায়িক ভোগ্যবস্তর জন্তই তাহার 
এই বাসনা । জীবকে তাহা'ব কর্মফল ভোগ করাইবাব উদ্দেশ্ঠে মায়াও ম্বীয়ু জীবমায়া-মংশে তাহার 
দেহেতে আত্ববুদ্ধি জগ্মাইয়! ( অর্থাৎ তাহার বুদ্ধিকে তাহার দেহের দিকে পরিচালিত করিয়া) তাহার 
স্থখবাসনাকেও প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর দিকে চালিত করিয়া থাকে। ভাহাব ফলেই সংসাবে ভোগাবস্বর উপ- 
ভোগে সংসারী জীবের আগ্রহ | কিন্তু তাহাতে তাহার স্বাভাবিকী সুখবানন। চরমাতৃপ্তি লাভ করিতে 
পারেনা। কেননা, জড় ভোগ্য বস্তু জড়বিবোধী চিদ্রপ জীবাত্মঘব বাস্তব কামা হইতে পারে না। 


[ ১৮৮৭ ] 


পুরুষাধ] গৌভীয় বৈব-দর্শন [ €১-জনু 


স্বাভাবিকী সুখবাসনার তাভনায় জীব চায়--বাস্কব শুখ। তাহা কিন্ত দেশে, কালে, বস্তুতে সীঙ্গাবন্ধ 
প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ডে ছুল্লভি। কেননা, জুখব্ঘটা হইতেছে ভৃমা, অলীম। সসীম (পরিচ্ছন্ন ) বস্তুতে 
অসীম সুখবন্ত কিৰপে পাওয়া যাইবে? “নাল্লে সুখমস্তি” ; কেননা বাস্তব-স্থখ হইতেছে ভূমা, অসীম । 
“যো বৈ ভূমা তৎ সৃখম, নাল্লে সথখমন্তি, ভূমৈব সুখম ভূমান্েব বিজিজ্ঞাসিতবা ইতি ॥ ছান্দোগ্য। 
৭২৩১ ॥-যাহ। ভূমা, তাহাই সুখ, অল্প বা সীমাবদ্ধ বন্ততে সখ নাই ? ভূমাই স্খ। অতএব ভূসা- 
সম্বদ্ধেই জিজ্ঞাসা করা উচিত 1৮ 

ভূমা-স্রখের জনা জীবের স্বাভাবিকী বাসন! আছে বলিয়াই সেই বাসনার চরম! তৃত্ডির জব 
শ্রুতি ভূমার ( আনন্দস্থরূপ, রসম্বরূপ পরক্রদ্মের ) অনুসন্ধানের উপদেশ দিয়াছেন-_“ভূম1 তু এব 
বিজিজ্ঞাপিতব্য ইতি” তাঁৎপধা এই যে, যদি জীব ভাহার স্বাভাবিকী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ 
করিতে চায়, তাহা হইলে একমাত্র ভূমা সম্বন্ধে ( ভূমা তু এব) তাহার জিজ্ঞাসা করা-- অন্থসন্ধান 
করা-কর্তবা। দেই ভূমাম্বরূপ, আনন্দপ্বরূপ, বসস্বরূপ পবত্রহ্মব্যতীত অন্য কোনও বস্ত্র অনুসন্ধানে 
তাহার স্ুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইবে না, স্ুখেব আম্থুসন্ধানে দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটিরও অবসান 
হইবে না। উহাই শ্রতিপাকান্থ “তু” এবং পএব” শব্দন্থয়ের তাৎপর্য | 

ভূমান্বরূপ, রসন্বরূপ পরত্রন্মকে পাইলেই যে জীবেব স্বাভাবিকী স্থখবাসনার মূল লক্ষ্য 
বস্তরটীকে পাওয়া! যায় এবং তাহাতেই যে জীব তাহার অনাদিকাল হইতে অভীষ্ট সুখ বাঁ আনম্দকে 
পাইয়া সখী ব!মানন্দী হইতে পারে, তাহাও শ্রুতি পরি্ষাব ভাবে বলিয়া গিয়াছেন | 

“রসো বৈ সঃ। বসং হ্োবায়ং লব্দানন্বী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দ ॥শ।-__-তিনি রসন্বরূপ। 
রসম্বপকেই পাইয়াই জীব আনন্দী হয়।” 

এন্ট শ্রুতিবাক্ে ছৃইটী অবধাবণাত্মক বা নিশ্চয়াত্বক অবায়-শব আছে --*হি+ এবং “খবগ। 
ইহাদের তাৎপধ্য হইতেছে এই যে রসম্বরূপকে পাইলেই জ্জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্ত কোনও 
বন্তকে পাইলে আনন্দী হইতে পারিবে না। উচ্ভাতেই বুঝা যায়-_আনন্দস্বরূপ, রস্বরপ ত্রহ্মাই 
হইতেছে জীবের স্থখবাসনাৰ একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, অন্ত কিছু নতে। তাহার সুখবাসনার এই লক্ষ্য 
বন্তরটীকে পাইলেই জীব প্রকৃত-প্রস্তাবে “নন্দী” হইতে পারে, অন্ত কিছুতেই নহে এবং এই ভাবে 
*আনন্দী” হইলেই তাহার আর অপর কোনও কাম্য বন্ত থাক ন1, কাম্যবস্ত লাভের জনা আর 
ছুটাছুটিরও প্রয়োজন থাকে না। 

পরক্রক্ষম আনন্দস্বরীপ। কিরূপ আনন্দ ? অপূর্বব-আম্বাদন-চমতকারিতময় আনন্দ_রসম্বরূপ। 
“রসে সারশ্চমতৎকারো যং রিনা ন রসো রূসঃ1” 

আনন্দন্বদূপ পরব্রহ্মের এই আনন্দ যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় এবং অপরিসীম, এই আনন্দের 
তুলনায় ব্রন্ধলোকের আনন্দও যে অকিঞ্চিংকর, তৈত্তিরীয়-শ্রুতি আনন্দমীমাংসায় তাহ! জানাইয়াছেন 
(৮ম অনুবাক্‌)এবং সর্ববশেষে বলিয়া গিয়াছেন_-“যতে! বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ 


২ [১৮৮৮ ] 


গুরুঘার্থ ] মাধাতত [ &১-অন্ধ 


তৈতিরীয় 1৯।%-এই আনন্দ এমনি অপরিসীম যে, বাক্য এবং মনও ইহার সীমায় পৌছিতে 
পারে না, বাক্যত্থারা ইহার সন্যক্‌ বর্ণন অসম্ভব, এমন কি মনও এই আনন্দের সম্যক ধারণা 
করিতে অসমর্থ । 

এতাদৃশ মানন্দের জনাই জীবন্বরূপের শ্বাভাবিকী বাসনা এইট বাসনার চরিতার্থতাই 
হইতেছে জীবের পরমকাম্য, পরমপুরুতার্থ। 

ছুখে-নিবৃত্তি জীবের পরমার্থ নয়। আনন্দন্বরূপ ত্রন্দের প্রাপ্তিতে, স্ুধ্যোদয়ে অন্ধকারের নায় 
ছুখ আপন! হইতেই দুরীভূত হয়। তাহাও শ্রুতি পরিষ্কার ভাবে জানাউয়া গিয়াছেন। 

“আনন্দ ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয়॥ ৯॥--ব্রদ্দের আনন্দকে জানিলে 
আর কোনও ভয়ই থাকে না 1” 

কেবলমাত্র ছঃখ-নিবৃত্তির পুকষার্থত1- সুতরাং লোতনীয়ত--আছে বলিয়াও মনে হয় না 

ংসারী জীব স্্রখের জন্যই লালায়িত; এজন্য ছুঃংখমিশ্রিত হওয়া সব্েও জীব সংসার-নুখ 

উপভোগ করিয়। থাকে। ইহাতেও তাহার শ্বীভাখিকী শ্রখবাসন! স্থচিত হইতেছে । গুখমিশ্রিত 
হইলেও সংসারে কিছু স্বথ তো পাওয়। যায়। কিন্তু আত্াস্তিকী দুঃখ-[নবৃত্ধিতে ছুঃখর আত্যস্তিক 
অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সখ তো। নাই । সুতখাং সুখলেশ-গন্ধাশূন্যা আত্যস্তিকী ছখেনিবৃত্তির 
জন্য সাধনে অগ্রসর হওয়ার জনা সংসাবী লোক প্রলুব্ধ হইতে পারে না? অনির্ববচনীয় এব 
অপধিমিত অবিমিশ্র ম্বখের আশাতেই সংলঃবের চখমিশ্রিত স্ব-পরিঘিত গ্ুখ তাাগ কবিতেও জীবে 
লোভ জন্মিতে পাবে। মাত্যন্চিকী দ্ুখনিবুত্বিতে জীবের স্বরূপগতা স্বাভাবিকী স্থখবাসনার তৃপ্তি লা 
হইতে পারে না; সুঁতপাং তাহ! বাস্তব পুকবার্থতও থাকিতে পারে না। 

যুক্তিব অন্ুবোধে যদি স্বীকারও কৰা যাঁয় যে, জীব নিবিবশেষ ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে 
তাহ! হইঙ্গে তাহাবও পুকষাথতা! উপপন্ন হয না। যে জীবের মধ্যে ম্বাভাবিকী সুুখবাসন! নিত 
বিরাজিত, সেই জীব কিসেব প্রলোভনে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা কবিষে? 

এইরূপে দেখা গেল-_এনমাত্র আনন্দস্থদপ রসম্বরূপ পরক্রজ্ষের প্রাপ্তিই হইতেছে জীবে; 


০ ন. -.- পাটি ও 
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২। চ্লোল্লি পুকুমআাথ লা উত্ন্ব্ধর্গ 

প্রশ্ন হইতে পারে মানন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ-ত্রন্মপ্রাপ্তিই যদি জীবের পরম-পুরুষার্থ হয়, 
তাহ! হইলে শাস্ত্রে মাবার, ধর্শা, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই চারিটা পুরুষার্থের কথা বল হইয়াছে কেন? 

উল্লিখি্ চারিটী পুরুযার্থ-সন্বন্ধে একটু মালোচনা করিলেই শাস্ত্কর্তৃক তাহাদের উল্লেখের 
তাৎপর্য বুঝা যাইবে । 

ংসারে নানারকমের লোক আছে; তাহাদের সকলের রুচি ও প্রবৃত্তি একরকম নহে। 

মোটামুটী ভাবে তাহাদের কামা বস্তকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করাযায়। এই চারিটা শ্রেণীই 
হইতেছে চারিটী গুরুঘার্থ ধন্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ। 

পর পর উৎকষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! এই চারিটা পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে-_ প্রথমে 
কাম, তাহার পরে অর্থ, তাহার পরে ধন্ম এবং সর্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়। 

কাম খলিতে শুলতম উপায়ে কেবল স্থুল-ইন্দ্িয় তপ্তর বাসনাকে বুঝায় । ইন্দ্িয়ভোগ্য বস্তার 
যথেচ্ছ ভোগব/তীত যাহারা আর কিছুষ্ট চাহেন না, তাহাদের মভীষ্ট বস্তকেই প্রথম পুরুঘার্থ কাম 
বল। যায়। পৃশ্তগণ এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ বাতীত আর কিছুই জানে না। মানুষের মধোও পশুগ্রকৃতি 
লোকের একান্ত অভাব নাই; অথবা প্রত্যেক লোকের মধোই পাশব-বৃন্তি অগ্লবিস্তর দৃষ্ট হয়। 
যাহাদের মধ্যে সযমের একান্ত অভাব) তাহার! এই পশুপ্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হইয়া থাকেন। এই 
শ্রেণীর লোকের সংযমহীন স্থুল ইন্দ্িয়-ভোগবাসনাই তাহাদের পুরুষার্থ_-কাম। 

অর্থ। পূর্ববোল্লিখিত কামের পরবর্তী পুরুষার্থ হইল অর্থ। অর্থ বলিতে সাধারণত: 
টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি-আদিকেই বুঝায়। এ-সমন্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই দ্বিতীয় পুরুষার্থ। ইহার 
উদ্দেশ্যও ইন্দিয়-তৃপ্রিই ; কিন্তু স্থুল উপায়ে স্থুল ইন্দ্িয়-ভোগা বস্তুর ভোগ অপেক্ষা ইহা একটু 
উন্নত ধরণের | পশু অর্থাদি চায় না, অর্থে তাহার প্রয়োজনও নাই; স্ীয় শিক্সোদরের তৃতপ্তিতেই 
পণ্ড সন্তষ্ট। পশু-গ্রকৃতি মানুষ অর্থ চাহিলেও তাহ। কেবল স্থল ভোগের জন্যই । কিন্তু এমন 
লোকও আছেন, যাহার! লোক-সমাঁজে মান-সম্মান, প্রসার-প্রতিপত্তি গ্রভৃতি চাহেন। টাকা-পয়সা. 
বিশ্বুসম্পত্তি না থাকিলে তাহা পাওয়া যায় না। তাই তাহার অর্থ চাহেন। এসকল লোক 
ইন্দরিয-তোগও চাহেন, অধিকস্ত মন-সম্মান-প্রসার-প্রতিপাত্তিআদি প্রাপ্তির অনুকূল অর্থাদিও চাহেন। 
ইঈজ্জিয়-ভোগের ব্যাপারেও তাহারা উপায়-সন্বন্ধে বিবেচনাশীল। দেহের, মনের এবং সমাজের স্বাস্থা 
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যাহাতে স্ষুগ্জ না হয়, সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি থাকে । তাহাদের ভোগচেষ্টা একটা নীতির এবং 
সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাহাদের নৈতিক জীবনেরও অধঃপতনের সম্ভাবন খুব কম। 
কখনও পদশ্খলন হইলেও তাহারা অনুতপ্ত হয়েন এবং আাত্মশোধনের চেষ্টা করেন । লোকসমাজে মান- 
সম্মানাদির প্রত্যাশা করেন বলিয়। তাহারা উচ্চৃজ্ঘলতা হইতে দুরে থাকিতে চেষ্টা করেন। জন- 
হিতকর কাধ্যেও তাহার! যথাসাধ্য আন্ৃকুল্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য অর্থের প্রয়োঙ্জন। 
আর সমাজের দিক্‌ দিয় দেখিতে গেলে উল্লিখিতরূপ জীবনধাত্রা নির্ববাহই একতম প্রধান লক্ষ্য 
(বা অর্থ) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । এজন্য এই শ্রেণীর লৌকদেব পুরুষার্থকে বলা 
যায়_অর্থ। 

উল্লিখিত ছুই শ্রেণীর লৌকের মধ্যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক কেবল শিশ্সেদরাদি স্থুল 
ইন্ট্িয়ের সুখের জঙ্ঠই ব্যস্ত; উপায়-স্বদ্ধেও তাহারা বিশেষ সাবধান নহেন, নীতি রা 
সংযমাদির অপেক্ষাও তাহারা বিশেষ কিছু রাখেন না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগণও 
স্থল ইন্ড্রিয়ের ভোগ চাহেন। কিন্তু উপার লম্বদ্ধে তীাহার। সাবধান; তাহার! নীতি ও 
লংযমাদির অপেক্ষা রাখেন। আবার, কেবল স্থুল ইন্দ্রিয়ের ভোগেই ভাহারা তৃপ্ত নহেন; 
সুগ্য ইন্দ্রিয়ের ভোগও তাহাদের অতীগ্লিত ; সমাজ-সেবা, পরোপকারাদিদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা- 
বিধানও তাহাদের কাম্য । এই ছুই শ্রেণীর লেক পরকালের কথ চিস্তা করেন না ; উভয়ই ইঈহকাল- 
সর্বস্ব । 

ধর্দ। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ ভোগও 
চাহেন এবং তদতিরিক্ত আরও কিছু চাহেন। তাহারা কেবঙ্গ ইহকালের ভোগেই তৃপ্ত নহেন। 
মৃত্যুর পরে পরকালে, ব্বর্গাদি-লোকের সুখ-তোগণ্ তাহাদের কাম্য । পরকালের ন্র্গাদিলৌকের 
স্খভোগ পাইতে হইলে শান্ত্রবিহিত ধন্মান্ুষ্ঠানের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন_শ্বধশ্মেদ (অর্থাৎ বর্ণাশ্রাম- 
ধন্মের ) অনুষ্ঠীনে ইহকলের স্খ-সম্পদ্্‌ এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ পাওয়া! যাইতে পারে । 
তা? স্বধন্মানুষ্টানই তাহাদের লক্ষ্য। ইহাদের পুরুষার্থকে বলা যায় ধর্শ্ম। 

এ-স্থলে যে তিনটা পুরুষার্থের কথা বল। হইল, তাহার্দের পথ্যবসান কেবলমাত্র দেহের সুখে, 
বা দেহস্থিত হন্দিয়ের সুখে । নবর্গম্খও দেহেরই মুখ । বেপবিহিত পুণ্যকন্মের ফলে 
লোক ব্রচ্দছলোকেও যাইতে পারে, ব্রহ্মলোকের সুখ উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু তাহাও 
কেবল দেহেরই সুখ । পুণ্যকণ্ম-লন্ধ স্বর্গনথখ বা ব্রহ্মলোকের সখ কিন্তু অনিত্য। যে পথ্যস্ত 
পুণ্যক্মের ফল বিদামান থাকে, সে-পরাস্তই এসকল চলোকে থাকা যায়ঃ পুণ্য শেষ হইয়। 
গেলে- ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; কেননা, পুণ্য হইতেছে 
ক্ষয়শাল জড়বন্ত্র ; এই পুণ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া গেলে--আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া 
আসিতে হয় "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি॥ গীতা ॥--পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মন্ত্য- 
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লোকে আসিয়া থাকে 1৮ “আব্রঙ্ষভূষনাল্লোকা: পুনরাবন্তিনোইঙ্জুন ॥ গীতা ॥ ৮১৬1--হে অজ্জুলি ! 
ব্রক্ধলোক পধ্যস্ত সমস্তলোৌকবাসীদিগকেই পুনরাবর্তন করিতে হয়” আবার, এই 
মন্ত্যলোকের রা সংসারের সুখ অবিমিশ্র নয় _ছুঃখমিশ্রিত, পরিণাম-দুঃখময় এবং অনিত্য বড় 
জোর মৃত্যুপর্যস্ত স্থায়ী । শ্রাস্ত্রাদি হইতে জান! যায়--স্ব্গসুখও অবিমিশ্র নয়; ম্বর্গেও কিছু ছঃখ 
আছে--অসুরাদি হইতে ভয়, ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়ের (বা নৈমিত্তিক প্রলয়ের ) ভয়। ব্রহ্মার 
দৈনন্দিন প্রলয়ে স্ব্গপর্যাস্ত নিয়স্থিত সমস্ত লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ( ৩।২৯-_-অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য )। 


বাস্তবিক উল্লিখিত তিন রকম পুরুষার্থের বাস্তব পুরুষার্থতাও নাই । কেননা, পুরুষ ব! 
জীব চায়__ছুঃখলেশহীন অবিচ্ছিন্ন নিতা শখ । উল্লিখিত পুরুষার্থত্রয়ে তাহ। পাওয়া যায় ন। 1 


ঘোক্ষ। উল্লিখিত বিষয়সমূহ চিন্তা করিবা ধাহারা উক্ত পুরুষার্থত্রয়ের প্রতি লুন্ধ হয়েন না, 
এমন এক শ্রেনীর লোকও আছেন। অবশ্য তাহাদের সংখা হয়তে। খুবই কম। “মনুষ্যাণ।ং সহম্রেু 
কশ্চিং যততি সিদ্ধয়ে ॥ গীতা ॥ ৭৩|-_সহজআ্স সত্ব মানুষেব মধো৪ একজন লিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা 
করিয়। থাকেন ।” তাভার? খেজেন এমন এক্টী সখ, যাহা ধন্ম-অর্থকামজনিত সুখের ন্যায় হখ- 
সঙ্গুলও নয়, অনিতাণ্ড নয়। ভাাহারা আরশ ভাঁবেন- ধন্ম-মর্থকাম-জনিত সুখ হইল দেহের সুখ ; 
দেহ অনিত্য, দেতের স্রখ হইবে অনিত্য। যন্তদিন অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন 
জীব নিত্যন্রখ পাইতে পারে না। আন্িতা দেহের সভিত সঙ্বন্ধের ছেদন কিসে হইতে পারে ? মায়ার 
বন্ধনে আছে বলিয়।ই মায়িক অনিত্য দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ । মায়ার বন্ধান ঘুচাইতে পারিলেই 
অনিত্য দেহের সঠিত জীবের সম্বন্ধের অবমান হইতে পারে, নিত্য স্রখের সন্ধান মিলিতে পারে । 

উল্লিখিতরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা মায়ার বন্ধন ঘুচ।ইবার ক্্য চেষ্টা করেন। বন্ধন 
ঘুচাঁনের নামই মুক্তি বামোক্ষ। ইহাই ভাহ।দের কমা । এজনা এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে 
বলে মোক্ষ। 

যাহারা মোক্ষ লাভ করেন, ভাহাদের আর সংসারে আসিতে হয় না, জন্ম-জরা-ব্যাপ্ি-মৃত্যু 
আর্দির দুঃখ ভোগ করিতে হয় না! শুদ্ধজীব-স্বরূপে তাহার। আনন্দন্বরূপ ধসম্বরূপ পরব্রহ্ম ভগ- 
বানের সহিত মিলিত হয়েন। তাহাদের সখ নিতা, নিরবচ্ছিন্ন, খ-গন্ধ-লেশশৃন্তা। স্মৃতরাং মোক্ষের 
বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে। 

উল্লিখিত চারিবিধ পুরুতার্থের মধ্যে মোক্ষেরই শ্রে্ত, বাস্তব-পুরুযার্থতা । কামই যাহাদের 
পুরুষার্থ, জগতে তাহাদের সংখ্যাই সর্বব।ধিক। অর্থযাহাদের পুরুষার্থ, তাহাদের সংখ্যা! আরও কম। 
ধর্ম যাহাদের পুকষার্থ, তাহাদের সংখ্য। তদপেক্ষাও কম। আর মোক্ষ যাহাদের পুরুষার্থ, তাহাদের 
সংখ্য। খুবই কম। অধিকাংশ লোকেরই মিশ্রপুরুষার্থ ৷ 


এই চারিটী পুরুষার্থকে চতুরবধর্গও বলা হয়। 


[ ১৮৯২ ] 


চতুর্বর্গ ] সাধ্যতত্ব [ ৫াও-অঙ্থ 
1 চালিপুক্লাহেন্লি পর্মযাস্ককম 

ক্রমোংকর্ষের প্রতি লক্ষ রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধর্দ ও মোক্ষ-_ 
এইন্প ক্রম করা হইয়াছে। শান্্কারগণের ক্রম কিন্তু অন্ত রকম- ধরা) অর্থ, কাম ও মোক্ষ। 
জীবের কল্যাণের জন্যই এইরূপ ক্রম কর! হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 

যাহার! দেহসুখব্যতীত অগ্থ কিছু জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না, দৈহিক-সুখাদির 
জন্ডচই যদি তাহার! সর্বাগ্রে ধর্থকে (স্বধন্ম বা বর্ণাশ্রম-ধন্মনকে ) মাশ্য় করেন, তাহা হইলে অর্থ ও 
কাম-উডয়ক তাহারা পাইতে পারেন; কেননা, স্বধন্মের অনুষ্ঠানে ইহ কালের স্ুখন্থাচ্ছন্দ্য এবং 
পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ পাওয়া পায়। অধিকস্ত বেদের আশ্রয়ে থাকিলে সংহমাদিও ক্রমশঃ 
স্তাহাদের অভ্যস্ত হইয়! পড়িতে পাঁরে এবং চিত্ত-শুদ্ধির সম্ভাবনাও থাকে । চিত্ত-শুদ্ধি হইলে কোনও 
ভাগো মোক্ষ-সম্বন্ধেও তাহাদের অগ্নসন্ধিৎসা জাগিতে পারে । শাস্্রকথিত পর্যায়ের এইরূপ সম্তাবন! 
-_ মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ায় সম্ভাবনা-_.আছে। 

স্ববন্মীচরণের ফলে অর্থ-কামাদি লাভ হইলেও তৎসমস্ত কিন্তু স্বধন্মাচরণের মুখ্য ফল 
নহে। এই গুলিকেই মুখ্য ফল বলিয়া ধাহারা মনে করেন, তাহারা বঞ্চিতই হয়েন ; কেননা, কোনও 
সময়েই তাহাদের সংসার-বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারেনা । ধর্থ্ান্ু্ঠানেব ফলে অর্থ, অর্থের ফলে 
কাম ব। ভোগ্য বস্তু, তাহার ফলে ইন্দ্রিয-গ্বীতি। তাহার ফলে আরও ভোগ্য বস্ত পাওয়া জন্থা 
বাসনা বদ্ধিত হয়। কেননা, ভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয়না । “ন জাতু কামঃ কামানাযুপভোগেন 
শাম্যতি। হবিষ। কৃষ্ণবর্ত্মৈব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ শ্রাভা, ৯১৯১৪ ॥-ত্বৃতের দ্বাৰা আগ্ন যেমন 
প্রশমিত হয় না, ববং উত্তবোত্বর বদ্ধিতই হয়, তদ্রুপ ভোগের দ্বারাও ভোগবাসন। প্রশমিত হয়না, 
বরং উত্তরোত্বর বদ্ধিতই হইয়া থাকে 1” ভোগ্য বস্তুর জন্বা বাসনা! বদ্ধিত হইলেই আবার 
ব্বধর্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জাগে। অন্রষ্ঠানেব ফলে আবার অর্থও কাম। এইরূপেই পরম্পরাক্ষমে 
চলিতে থাকে | “অন্যে তু মন্প্তে ধর্মান্তার্থ:ঃ ফলম্‌, তস্য চ কাম: ফলমূ, তস্য চেক্দ্রিয়গ্রীতিঃ। গীতেশ্চ 
পুনরপি ধর্বার্থাদি-পরম্পরেতি ॥ শ্রীভা, ১২৯-ল্লোকটীকায় শ্রীধরত্থামিপাদ।” যাহাবা এইবপ 
পরম্পরাঁব অনুসরণ করেন, তীহাদিগকে সংসাব-সমুদ্রেই থাকিতে হয়। 

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন--ধর্দের ফল অর্থ নহে, অর্থের ফলও কাম নহে, কামের ফল? 
ইল্জিয়তৃপ্থি নহে , যে পধ্যন্ত জীবিত থাকা যায়, সে পধ্যস্তই এ-সমস্ত ফল। ধর্মাকন্মদবার। ন্বর্গাদি- 
লাভের যে প্রসিদ্ধি আছে, তন্মাত্রই ধ্মকর্ের ফল নহে । তত্বজিজ্ঞ।সাই হইতেছে ফল। 

ধর্্স্য হযাপবর্ন্ত নাথেহথণয়োপকল্পতে ৷ নার্থস্ত ধশ্মৈকাস্তস্ত কামে লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ 

কামস্য নেম্দিয়তীতি লাভে। জীবেত যাবত1। জীবসা তন্বজিজ্জাসা না্থো! যশ্চেহ কর্মমভিঃ | 

শ্রীভা, ১২৯-১০ ॥ 
ভাৎপধ্্য এইরূপ । ধশ্মস্য হাপবর্গস্য সহ্যাপবর্গন্য ধর্্মস্য । হ্যাপবর্গস্য -হি+ আপবগস্য। 


[ ১৮৯৩ ] 


চতুর্বর্গ ] গৌড়ীয় বৈকব দর্শন ৫1৩-অজজু 


আপব্্গস্য - আ + অপবর্গস্য - অপবর্গ ( মোক্ষ ) পধ্যস্ত যে ধর্দ। ন্বধর্ম হইতে আরম্ভ করি 
মোক্ষধন্দ পরাস্ত যত রকম ধশ্ম আছে, তাহাদের ফল কামাদি-__ইন্দ্রিয-ভোগ্যবন্থ এবং ভোগে 
ইন্জিয়তৃখি লাত-_নহে। কেননা, যত কাল জীবিত থাকা যায়, তত কালই ভোগ্যবস্বর ভোগে 
ইন্ড্িয়তৃপ্তি পাভ হইতে পারে 5 এ-সমস্তর অল্পকালস্থায়ী ! স্বগপ্রাপ্তিও ধর্মের ফল নহে; স্বর্গলাভও 
অন্লকালম্থায়ী, অনিত্য। অনিত্য বন্ত ধন্মের ফল হ্টতে পারেনা । ধর্ানুষ্ঠানের ফলে উল্লিখিতক্প 
অনিত্য বন্তও লাভ হইতে পারে ; কিন্তু তাহা ধশ্মনুঈানের মুখ্য ফলনহে। কেননা, ধর্ানুষ্ঠানকারী 
নিত্য স্ুখই চাহেন; নিত্য সুখ কাম্য বলিয়! তাহাই ধশ্রের বাস্তবিক ফল। নিত। সুখ পাওয়া যায়__ 
মোক্ষে, ভগবত্বত্ব-জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে; সুতরাং ধর্মের মুখ্য ফল হইতেছে তত্বজিজ্ঞাসা। যে 
পর্যাস্ত ভগবত্তত্ব-জিচ্ঞাসা। ন। জাগিবে, সেই পধ্স্তঈ বুঝিতে হইবে ধর্মের মুখ্য ফল এখনও অনাগত। 

ব্যতিরেকী ভাবেও শ্রীমদ্ভাগবত তাহা জানাইয়াছেন। 

ধণ্মঃ ন্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাঁং বিষকৃদেনকথাস্ত্ বঃ। 
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
আত, ১২1৮ ॥ 

তাৎপধ্য। লুচুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও ধন্য যদি ভগবত-কথাদিতে রতি ন জম্মাইতে পারে 
( অর্থাৎ ধন্মানুষ্টানে যদি ভগবৎ-কথায় প্রতি না জন্মে), তাহ? হইলে সেই ধশ্মানুষ্ঠান কেবল শ্রমম।ঞ্রেই 
পধ্যবমিত হয়। 

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল_ শাজ্কথিত ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_ চতূর্ব্বর্গের 
এইরূপ ক্রমের তাৎপধ্য হইতেছে এইরূপ! লোক অর্থ ও কাম চাকে বটে; কিন্তু ধন (ক্বধর্মম) 
হইতেও অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, স্বর্গাদিও পাওয়! যায়; তাহাতে সংঘমের এবং চিত্তশুদ্ধির 
সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং ধন্মকে আশ্রয় করিয়াই অর্থ-কামাদি লাভের চেষ্টা করা সঙ্গত। 
দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহস্ুখ-সর্ববস্ব জীবকে সংপথে রাখিবার জন্ত শাস্বের এইরূপ করুণামূলক বিধান। 
ইহার পরে করুণাবশতঃ শাস্ রও বলিয়াছেন_-ধন্মের অনুষ্ঠানে অর্থ-কামাদি লাভ হইতে পারে 
বটে; কিন্তু অর্থ-ক।মাদিকেই ধন্মানুষ্ঠানের ফল-_অর্থাৎ একমাত্র বা মুখ্য ফল -মনে করা সঙ্গত নয়। 
কেননা, অর্থ-কামাদি, এমন কি স্বর্গ ও অনিতা । ধন্ধানষ্ঠানকারী অনিত্য ফল চাহেননা, নিত্য ফল-_ 
নিত্য স্থখই-__তীহার কামা। তজ্জন্ত প্রয়োজন মোক্ষ। মোক্ষ-লাভের জন্য প্রয়োজন তত্ব-জ্ঞান_-ভগবত্ত্ব- 
জ্বান এবং নিজের স্বরূপেরও চ্ভান। এই তব্জ্ঞান ল[ভ হইলেই জীব বুঝিতে পারিবে _ মায়াবন্ধনের 
ফলে দেহাত্মববুদ্ধি জশ্বিয়াছে বলিয়া জীব দেহের সুখের জন্ট লালায়িত হইতেছে ; তাহার সুখবাসনার 
যুল লক্ষ্য হইতেছে কিন্তু সুখস্বরূপ পরত্রহ্ম। মায়ামুদ্ধতাবশতঃ জীব তা বুঝিতে পারেনা । বুঝিতে 
পারেনা বলিয়া স্বরূপতঃ যাহ] সুখন্বরূপ পরব্রদ্মের জন্য বাসনা, তাহাকে দেহ-সুখের বাসনামাজ্জ 
মনে করিয়া জীব দেহস্থুখ-লাভের জন্য ধন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । লেই ধর্মানুষ্ঠান ঘদি জানাইতে পারে 
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চতু্বর্গ ] সাধ্যতৰ | [ ৫াও-অন্ 


যে--তাহার এই ্ুখবাসন। হুইতেছে বাস্তবিক ুখন্যরূপ-পরর্রন্মের জন্ক বানা, তাহা হইলেই 
ধর্মাহূষ্ঠান সার্থক হইতে পারে। এজন্য শাস্ত্র বপিয়াছেন_-তত্ব-জিজ্ঞাসাই হইতেছে ধর্মের ফল_ 
মুখ্য ফল। এইরূপে দেখা গেল _ দেহ-মুখ-লুন্ধ সংসারী জীবকে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াও 
শান্স কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন, ধন্মণনৃষ্ঠানের ফলে অর্থ-কামাদি বা ম্বর্গাদি লাভ হউলেও জীব 
যেন এই অথ-কামাদিগকেই ধন্মানুষ্ঠানের একমাত্র বা মুখ্য ফল বলিয়া মনে না করে, তত্বজিজ্ঞাসাকেই 
যেন মুখ্য ফল বলিয়া মনে করে। তত্বজিজ্ঞাসাই জীবকে মোক্ষের দিকে লইয়া যাইবে । শাস্ত্রের 
উল্িখিত ক্রেমের পর্যাবসান হইতেছে মোক্ষে। 

এ-স্থলে ইঙ্কাও জান! গেল যে, মোক্ষেবই বাস্তবিক পুরুষার্থতাঁ আছে, ধন্মার্থ-কামের বাস্তব 
পুরুষাথ তা নাই। 
ক। বর্ণাশ্রম-ধর্্ম সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের সহায়কও নহে 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ধন্মাদিকে ( বর্ণশ্রমধন্মণদিকে ) মোক্ষের সহায় বলিয়াও মনে 


হইতে পারে + কিন্তু তাহার! বাস্তবিক মেক্ষের সহায় নহে। কেননা, মৈত্রেয়ী শ্রুতি বলেন-__ 
বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমুঢ়াঃ কম্মণনুসাবেণ ফলং লভস্তে। 
বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্াজস্তঃ স্বানন্বতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবস্তি ॥১1১৩ ॥ 
_বিমূঢ় লোকগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ের আচরণ করিয়া কর্মানুযায়ী ফল ( শর্থ কাম, স্বর্গাদি ) 
লাভ করিয়া! থাকে! বণাদিধন্ম পরিতাগ করিলেই জীব স্বানন্দতগ্তু হইতে পারে 1? 
এইট শ্রুতিবাতো বল] হইয়াছে -বর্ণাশ্রম-ধম্মীদি পরিত্যাগ করিলেই জীব স্বীয় স্বরূপের 
অভীষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারে; স্তর।ং বর্ণাশ্রম-ধন্মাদি যে পবমার্থলাভেব সহায় নয়, তাহাই 
বুঝ! বায়। অজ্জুনকে উপলক্ষা করিয়। পরব্র্গ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন - “সর্ববধন্ান্‌ 
পরিতাজ্য মামেকং শর্ণং ব্রজ ॥_-বর্ণাশ্রম!দি সমস্ত ধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র আমার 
শরণাপন্ন হও |” 
যাহার! বিমুঢ়, মায়াযুদ্ধ_-সুভরাঁং দেহস্থখ-সর্ববস্ব--কেবল নাত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই 
ধন্দ-অর্থ-কাম-মোক্ষ-এই ক্রমের কথা বলা হইয়ীছে। প্রথমেই মোক্ষের কথা খাহারা চিন্তা! করিতে 
অসমর্থ, তাহাদের জন্যই উল্লিখিতবূপ ব্যবস্থা । তাহাদের চিত্তেও যখন তন্বজিজ্ঞালা জাগিবে, তখন 
ভাহারাও বর্ণাশ্রমাদি ধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মোক্ষ-প্রাপক ধর্তেব অনুষ্ঠানে রত হইবেন। 
কিন্ত বর্ণাশ্রম-ধণন্ম ত্যাগেরও অধিকার-বিচার আছে; পরে তাহা বিবৃত হইবে (৫২৯. 
অন্থুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। বর্ণীশ্রমধন্ম সাক্ষাদৃূভাবে মোক্ষের সহায়ক না হইলেও মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়ার 
আনুকুল্য করিতে পারে (৫২৯-অনুচ্ছেদ ত্রষ্টবয )। 
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ভূতীয় অথায় 
প্ঞ্চবিধা মুক্তি 


৪1 মোক্ষেব প্রক্চান্স-ভেদ 

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা শিয়াছে। ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই 
চতুর মধ্যে একমাত্র মোক্ষেরই বাস্তব পুকধার্থতা আছে। কেননা, মোক্ষে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ 
আছে, আনুষঙ্গিক ভাঁবে দুঃখেব আত্যস্তিকী নিবৃন্তিও আছে। 

মোক্ষ এবং মুক্তি একই -মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি । যতদিন পধ্যস্ত জীবের খবক্পমাত্রও 
মায়াবন্ধন থাকিবে, ততদিন পধ্যস্তই তাহাকে সংসারে পুনরা বর্তন করিতে হইবে। স্বধর্মাদির অচুষ্ঠানে 
ব্রন্ধলোকেও হয়তো যাইতে পারে , কিন্তু মায়াবন্ধন থাকিলে ত্রদ্ধলোক হইতেও এই মর্ভ্যলোকে 
আবার ফিরিয়া আসিতে হয় । 

“আব্রহ্গত্বনাল্লোক।; পুনরাবস্তিনোহজ্জুন ॥ গীতা ॥ ৮1১৬৮ 

মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিলে মার ফিরিয়া আসিতে হয় না। স্বৃতর।ং মুক্তির লক্ষণ হইল__ 
অনাবৃত্তি, সংসারে গতাগতির অবনান। যে পধ্যস্ত পরব্রহ্ষ ভগবান্ঞে পাওয়। না যাইবে, 
সে-পর্ধাস্ত্ট সংসাবে গভাগতি ₹ তাহাকে পাইলেই আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না । 

পরত্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনের নিকটে তাহাই বলিয়াছেন £-- 

“অপ্রাপা মাং নিবর্তস্তে মুত্ানংসারব্ত্মনি ॥ গীতি ॥ ৯৩ ॥ 
- মামাকে না পাইয়া মুতাসমাকুল সংসাঁব-পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে ।” 
“মামুপেত্য তু কৌস্ত্েয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥ ৮১৬ ॥ 

--হ্কে কৌস্তেয়! আমাকে পাইলে কিন্তু আর পুনজ্জণ্ম থাকে না।” 

শ্রুতি বলেন পরাবিষ্ভার ফলেই মোক্ষ লাভহইতে পারে । পরাবিগ্ভায় অক্ষর ব্রদ্ধের 
প্রাপ্তি হয়। “পবা! যষা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক শ্রুতি ॥ ১1১1৫ ॥ - পবাবিদ্া, যদ্বার! অক্ষর-ব্রক্মকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।” দতাধিগমাতে” শব্দের অর্থে শীপাদ শঙ্কর৪ বলিয়াছেন--“প্রাপ্যতে” ; কেননা, 
অধিপুর্ধক গম্-ধাত্ুর অর্থ প্রাপ্তি। 

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল_-পরক্রহ্ম ভগবানের প্রাপ্তিতেই মোক্ষ বা মুক্তি। যে- 
কোনও রকম প্রাপ্তিতেই মুক্তি । 


৫। স্ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্নতা 
কিন্ত যে কোনও রকম পপ্রাপ্রি” আবার কি? পরব্রহ্ম ভগবান তো৷ এক এবং অদ্বিতীয় 
একই বস্ত্র প্রাপ্তি আবার ভিন্ন ভিপ্ন রকমের কিরূণে হইতে পারে ? তাহা কেবল একরপই হইবে। 
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পন্য সুজ সাহাতনথ ১... 1 হর । 


২, একই বস্তুকে ভিন্ন তিক রূপে পাওয়া অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। এক জনে অবনত ভিগ্ন 
ভিন্ন রূপে পাইতে পারে না; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোক একই বন্তকে ভিন্ন ভিন রূপে পাইতে পায়ে। 
লৌকিক জগতে দেখ' যায় একই পুরুষকে কেহ পুক্ররূপে, কেহ পতিরূপে, কেহ ভ্রাতারপে, কেছ 
বা বন্ধুযূপে পাইয়া! থাকেন। পুভ্রূপে, পতিরূপে, ভ্রাতাৰপে, বন্ধুূপে পাওয়া ঠিক এক রকমের প্রাপ্তি 
নক্কে, এ সকল প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রপ্তি। যাহারা দেই একই পুরুষকে এ-সকল ভিন্ন ভিম্ন রূপে 
পাইয়া থাকেন, তাহার সহিত তাহাদের অচবণাদিও ভিন্ন ভিন্ন; ভিপ্ন ভিন্ন ভাবেই ভাহাবা তাহার 
প্রীতিষিধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই একই পুকষের সম্বন্ধে তাহাদের শবস্থানাদিও ঠিক 
একইক্সপ নহে। 

তদ্জপ, পরব্রহ্ম ভগবান্‌ এক এবং অদ্বিতীয় হঈলেও তিম ভিন্ন জীব তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
পাইতে পারেন ; ইহা! অসম্ভব নহে। 

যদি বলা যায় _পুর্ব্বোলিখিত পুকষের দৃষ্টান্তে একই পুধষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব -পুভ্রভাব, 
পতিতার, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুভাব-ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁব বর্তমান মাছে বলিয়াই তাহাকে ভিমনভির 
লোক চিন্ন ভিন্ন ভাবে পাইতে পারেন। কিন্ত রসন্বপ পরব্র্ধা হইতেছেন-_ একরস। তাহাকে 
কিরূপে ভিন্ন হিন্ ভাবে পাওয়া যাইবে? 

উত্তরে বক্তব্য এই । শ্রুতি পবব্রহ্মাকে বসম্ববীপ বলিয়াছেন। "'রসো বৈ সঃ” রস-ম্বপ্ধীপে 
তিনি এক এবং অদ্বিতীয় । কিন্তু ভাহাব এই "এক রলই” শনন্ত-বৈচিত্রামষ | এজন্য শ্রুতি তাহাকে 
"স্র্বরস£? ॥ (ছান্দোগ্য ॥ ৩১1১৭) ) বলিয়াছেন । একাধিক রস-খৈচিত্র্যেব অভাবে “সর্ব”শবের 
লার্থকত। থকে ন।। রসন্ববপ ভগবান, আনস্ঠ বস-বৈচিত্র্যময়ত় অশেষ-বসামূত বারিবি। ভিন্প ভিন্ন 
ভীব রসম্ববপ পরব্রহ্মেৰ ভিন্ন টিন পস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জনা বাসনা পোষণ করিতে পারেন এবং 
সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে ভিন্ন ভিন্ন বসপৈচিত্রীকে পাইতে পাবেন । ভিন্ন ভিন্ন রসবৈচিত্রীর প্রাঞ্থিই 
হইতেছে একই রলন্ববপেখ ভিন্ন ভিন্ন বপ প্রাপ্তি। অনন্ত-বসবৈচিত্রীৰ অবস্থান একই রসম্বরূপের 
মধ্যেক্ট। শুতবাং বিভিন্ন লোকের পক্ষ ব্রান্মের বিভিন্ন খস-বৈচিত্রীর প্রাপ্তিও একই রসম্বরূপ 
পরক্রন্ষেরই প্রাপ্তি। 

স্মৃতি-শ্তি অনুসাবে পবত্রহ্মা ভগবান ষেমন একেই বনু, আবার বহুতেও এক (31১1৭৯-৮৩- 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তেমনি একবস হইয়া ও তিনি “সর্বববঞ্ এবং “সব্বরসঃ” হইযাও একরস। 

«যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্কঘৈব ভজাম্যহম্‌ ॥ গীতা 81১১।৮, “এতভোবাক্ষ৭ং ব্রহ্ম এভহো- 
বাক্ষরং পরম্। এতন্কোবাক্ষবং জ্ঞাত্বা যো ষদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ শ্রুতি; 1 ১১1১৬” ইত্যাদি স্মৃতি 
শ্রতি-বাকা হইতেও জানা যায় _মুক্ত জীব ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে পাইতে পাবেন। 


স্থতরাং ভগবং-প্রাপ্তির বিভিন্নতা শান্ত্রসম্মত । 
[ ১৮৯৭ ] 


২০৮ 


পঞ্চ বিধ। মুক্তি ] গোঁড়ীয় বৈধধ-দর্শন » [ ৫1৭-্£ 


ভাবের সেবাই সর্বোৎকষ ময়ী! তথাপি, সাধক ভক্তদের মধো সকলেরই যে মধুরভাবের সেবার জন্ত 
লোভ জন্মে, তাহা নয়। এমনও দেখা যায়-_শ্াক্সবিহিত লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ত্রিশ-চস্জিশ বসর পধ্যস্ত মধুর ভাবের ভজন করিয়াও কেহ কেহ আবার বৈকৃণ্ঠেশ্বর লারায়ণের 
মন্ত্রে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেন এমন হয়? ভগবান্কে গ্ুব বলিয়াছেন-_দত্বৎসাক্ষাৎ* .. 
করণাহলাদবিশুদ্ধন্ধিন্থিতস্য মে। সুখনি গোম্পদায়স্তে ব্রাঙ্মাণ্যপি জগদৃগুরো ॥” এই উক্জি হইতে 
জান গেল -- ভগবং-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মা নন্দ নিতান্ত তুচ্ছ। তথাপি কেহ কে 
ব্রহ্মানন্দের ( সাধুন্্যমুক্তিজনিত আনন্দের ) জন্ম লাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার কেক কেছু। 
সাধুজামুক্তিগ্রাপক সাধন ত্যাগ করিয়াও সেবা-প্রাপক সাধনে প্রবৃত্ত হইয়। থাকেন। জীবের স্বরূপগণ্ত/ 
বাসনার অনাদি বৈচিত্রী স্বীকার না করিলে ইহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। শ্রুতিশ্মতিতে 
বিভিন্ন প্রকার মুক্তির এবং বিভিন্ন প্রকার দেবার উল্লেখ হইতেই বিভিন্ন জীবের স্বরূপগত বালনার 
বিভিন্ন বৈচিত্রীর কথা জান! যায়। 

অনস্ত কোটি জীব হহতেছে ভগবানের জীব্শক্তির অংশ; জীবশক্তি হইতেছে ভগবানেক 
সেবিকা ; কেননা, শক্তিমানেব পেবাই হইতোছ শক্তির স্বর্ধপান্ুবন্ষী কর্তা | জেবাদ্বারা নানা ভাষে 
সেধ্যের শ্ীতিবিধানই হইতেছে সেবকের ব! জেবিকার স্বরূপাম্বন্ধিনী বামনা । জীবশক্তিও ভাহার 
অনন্ত কোটি অংশে সেবাবাসনার শঅনস্ত কোটি বৈচিত্রী বিস্তার করিয়া স্বরীপশক্তির কপার অপেক্ষা 
করিয়া বিরাজিত; স্বরূপশক্তির কৃপা লাভ হইলে অস্ত কোটি গরকারে ভগবানের সেবার সৌতাগ্য 
ল।ভু করিয়া ধন্য হইতে পারে। ভক্তচিত্তবিনোদন-ত্রত ভগবান্ও বিতিষ্ন রূপের সেব। দিয়! তাহার 
চিত্রবিনোদন করিয়া থাকেন। অনন্ত কোটি জীবের অনম্থবৈচিত্রীময়ী সেবা বস্ত্তঃ একই জীবশক্তির 
সেবাই। এইরপে দেখা যায়_-বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাসনাবৈচিত্রী হইতেছে তাহাদের ত্বরূপগন্ত ; 
ইহ আগন্তক নহে । এজন্যই বন্ধ অবস্থাতেও তাহাঁদেব রুচিভেদ, প্রকৃতিভেদ | 

মায়াবদ্ধ জীবে তাহার ম্বর্ূপগত বাসনা থাকে প্রচ্ছহ। সাধুসঙ্গের প্রভাবে, বা কৃষ্ণকপায়, 
বা! ভক্তির কৃপায় তাহ! গ্রকাশ পাইতে পারে। 


৭। ম্রেন্কোনও গুণপা তীত স্রল্মপেন্ প্রাপ্ডিতিই স্মৃতি 

একই অ্য়-জ্ঞানতত্ব রসস্বরূপ পরব্রন্ম অনাদিকাল হইতেই অনস্তরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া 
আছেন। তাহার এ-সমস্ত রূপ হইতেছেন -(১) অনন্ত ভগবস্বরূপ ; যথা ব্রজবিহারী শ্বয়ংরূপ 
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, ছ।রকা-মথুরা বিহারী বাসুদেব এবং পরবে মস্থ নারায়ণ-রাম-নংসিংহ-সদাশিবাদি 
বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণ, (২) পরমাজ্মা এবং (৩) নির্বিশেষ ব্রহ্ম । এই নির্বি্িশেষ ব্রহ্ম কিন্ত শ্রীপাদ 
শঙ্করের কথিত স্ব্ববিধ-বিশেবত্বহীন, সর্ধশক্তিহীন নির্বর্বিশেষ ব্রন্ধ নহেন। পাদ শঙ্করের নির্রিশেষ 
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অন্য যে শ্রুতিসিত্ধ নহেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বেদশাক্সম্মরত নিবিরশেষ বর্ম হইতেছেন অপম্যকৃ- 
প্রকাশ স্বরূপ ; এই স্বরূপেও স্বরূপ-শক্তি আছে ; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির বিকাশ নাই । এই স্বরূপ 
. আমূর্ত (১1১/৯২-এনুচ্ছেদ জষ্টব্য )। ... 
0 ভগবত-্যরূপসমূহ হইতেছেন অশেষ-রসামূত-বারিখি পরত্রদ্ষ ভগবানের অনস্তর-রস-বৈচিত্রীই 
| সুর্জরপ ; পরমাত্মাও এক রসবৈচিত্রীর রূপ এবং নির্ববেশেষ ব্রন্ধও এক রসবৈচিত্রীর প্রকাশ । 
এই সমস্তই হইতেছেন গুণাতীত, মায়িক-৫ণস্পর্শ-বিবজ্ঞিত। যে সাধকের চিত্ত রসম্বরপ 
পরতদ্ষের যে রসবৈচিত্রীতে আকুষ্ট হয়, তিনি সেই রূসবৈচিত্রীকে পাওয়ার জস্থ, সেই রসবৈতিত্রীর 
উপলব্ধির জম্, সেই রসবৈচিত্রীর মূর্তবূপ বা সেই রসবৈচিত্রীর উল্লিখিত প্রকাশকে, পাওয়ার উপযোগী 
 লাধন-পন্থ/ অবলম্বন করিয়া! থাকেন এবং ভগবানের কৃপায় সেই রসবৈচিত্রীকে, সেই রসবৈচিত্ত্রীর র্ত- 
রাপকে? বা প্রকাশকে, পাইতেও পারেন। পরব্রন্মের উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকাশের প্রত্যেক প্রকাশই 
: সুণাতীত বলিয়া তাহার প্রাপ্ডতিতেই সাধক জীব মুক্ত হইতে পারেন। 
1) স্ষ্টি-ব্যাপারের সহিত অব্যবহিতভাবে যে-সকল ভগবত-ম্বরূপ সংশ্লিষ্ট, তাহাদের সহিত মায়ার 
বরমায়িক উপাধির সংশ্রব আছে (১1১৯৪-অনুচ্ছেদ ডষ্টব্য )। তাহাদিগকে গুণময় ( মাঁয়িক-গুণময় ) 
বলা হয়। এই সমস্তের মধ্যে যাহার। ঈশ্বরকোটি ( অর্থাৎ স্বরূপতঃ সচ্চদানন্দ ঈশ্বর ), পরব্যোমেও 
তাহারা গুণাভীত সচ্চিদানন্দরীপে অবস্থিত আছেন। গুণময়রূপে তাহাদের উপাসনা করিলে সাধক 
গুণাতীত বা মুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু ণাতীতরূপে তাহাদের কোনও এক স্বরূপের উপাসনাতে 
গুপাতীত--সুতরাং মুক্ত -_হওয়া যায়। কেননা গুণাতীতরূপে তাহাদের উপাসন! হইতেছে বস্তুতঃ পর- 
ব্যোমস্থিত তাহাদের গুণাতীত স্বরূপেরই উপালনা । 
” গুণাতীত স্বরূপের উপাসনাতেই নিগুণত্ব বা মুস্তত্ব লাভ কর! যায়। 
“হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
স সর্ববদ্‌ গুপদ্রষ্টা তং ভজন্িঞণে। ভবেৎ। শ্রীভা ১০/৮৮৫। 
--শ্রীহরি নিগুণ (মায়িক-গু৭স্পর্শশুন্ধ), প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর; সবদশখ ও সর্বসাঙ্গী। 
তাই তাহার ভজন করিলেই নিগুণ (গচণাতীত) হওয়া যায়।” 
সগুণ বা গুণময় স্বরূপের ভজনে গুণময় বন্ত্ব-ধনজনাদি_-প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্ত গুণাতীতত্ব 
ব৷ মুক্তি পাওয়া যায় ন!। | 
মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের নিকটে জিজ্ঞাস। করিয়ছিলেন--দেন, গস্থুর, মন্বয্ত-ইহাদের মধ্যে 
ধাহার! ভোগবিলাস্বজিত শিবের উপাসনা করেন, তাহারা প্রায়ই ধনী ও ভোগ-শালী হয়েন ; আর 
ধাহারা সর্বভোগাম্পদ লক্ষ্ীপতি হরির. আরাধন! করেন, তাহারা ধনী বা! ভোনী হয়েন না কেন 1 
দেবাস্র-মনুষ্যেষু যে ভজস্ত্যশিবং শিবম্‌। 
প্রায়ন্তে ধনিনো ভোজ ন তু লক্ষ্্যাঃ পতিং হরিম্‌ ॥ শ্রীভা ১০1৮৮।১॥ 
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সাঘৃজামুক্তি-প্রাপ্ত জীবের সেবোপঘোগী কোনও পৃথক্‌ দেহ থাকে না বলিয়। তাহার সম্বন্ধে 
সেবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাহার পেবাবাপনাও বিকশিত হয় ন!। 

মাধবমতে সামুজ) 

সাযুজামুক্তি সম্বন্ধে ভ্রীপাদ মধ্বাচাধোর অভিমত অন্থরূপ। সংক্ষেপে তাহ] উল্লিখিত হইতেছে। 

মাধ্বমতে বৈকুষ্ঠালোকে প্রতোক জীবেবইঈ একটী নিতা এবং চিন্ময় “স্বরূপ দেহ" আছে। জীব 
সংখায় অনন্ত বলিযা এই “ম্বদপদেহ ৪৮ সংখ্যায় অনস্ত। এই অসংখা স্বরপদেহ-সথুহের 
আকাব একরপ নে । খগ-মুগ-নব-তণ আদব ভিন্ন ভিন্ন আকারেব ম্যায় এই সকল স্বরূপদেছের 
আফকারও ভিন্ন ভিন্ন ( 31৭-ক-গন্টচ্ছেদ "জীব" জুষ্টব্য )1। এই সমস্ত শ্বরূপদেহ থাকে পরমেশ্বর 
শ্রীবিষ্ঙ্র বিগ্রহের বহিদ্দিশে | আলাৰ শ্রীবিষু্ব বিগ্রহের মভ্যন্তবেও এই সমস্ত স্বরূপদেহের অন্তুরূপ 
দেহলকল মাছে। বহিয্স্থিত স্ববপদেহসমূহ হইতেছে অন্তংস্থিত দেহসমূহের নিরুপাধিক প্রতিবিস্ব 
আর অন্তঃস্থিত দেহসমূহ হইতেছে তাহাদের বিশ্ব । শ্লীবিষুব বিগ্রহমধ্যস্থ প্রত্যেক বিশ্বদ্দেহের অনুরূপ 
একটী নিকপাধিক প্রতিবিশ্বদেহ অর্থাৎ স্বজপদেহ তাহার বহির্দেশে নিতা বিরাজিত। 

মুক্তজীব যখন _বৈকৃণ্ঠে অবস্থিত সাহার স্বরপদেহের অস্ুরূপ যে বিশ্বদেহ শ্রীবিষুণর বিগ্রহ" 
মধো অবস্থিত আছে, সেই _বিশ্বদেহে প্রবেশ করেন, তখনই বলা হয়, তিনি সাঘুজা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
বিশ্বদেহে প্রবেশই হইতোছে মাধ্বনাতে সাধুজ্য । সায্জা প্রাপ্ত জীব শ্রীবিষুণব অন্নভূত আনন্দ উপভোগ 
করেন; কখনও কখনও বা িষুব বিগ্রহেগ বহির্দেশে গাসিয়াও আনন্দোপভোগাদি করিয়৷ থাকেন! 

খ। জালোক্য মুক্তি। সালোক্য হইতেছে সমানলোকতা। যেসাধক যে ভগবৎ-ম্যরূপের 
উপানক, সেই ভগবতম্ববপেব .লাক খা ধামেব শ্রাপ্ধিকেই সালোক্য-সুক্ত বলে। সালোকামুকিপ্রাপ্ত 
জীব ভগনৎ-কৃপাষ কবচবণাদিবিশিষ্ট পাধ দদেহ-লাভ কবেন। এই পাররদদেহ অপ্রাকৃত, চিম্মুয় এবং 
নিত্য । শ্রীনাদ ভাহাগ পাষ দদেহ-লাভ সম্বন্ধে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন_ 

*প্রযুজ্যম।নে ময়ি তাং শুদ্ধং ভাগবতীং তন্ুম্‌ । 
আাঁরন্ধকম্মনিবর্ব।ণে! মাপতৎ পাঞ্চভৌতিক:£ ॥ শ্ীভা, ১৬১৯ ॥ 

শুদ্ধা ভাগবভী ঠন্বর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আবন্ধকন্ম-নিব্ব।ণ পাঞ্চভৌতিক 
দেহ নিপতিত হইল ।” 

এই ক্লোকের টীকাষ শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন *অনেন পার দতনৃনামকর্ম্া রব 
শুদ্ধত্বং নিতাত্বমিভ্যাদি স্ৃচি 5 ৬বতীঠাষ1- ইভ।দ্বাবা পাধদতনসমূতের অকন্মাপন্ধত্ব ( অর্থাৎ কর্মফল- 
জনিত প্রাকৃতদেহ যে একে, তাহ] ), শুদ্ধত্ব ( মায়িকগুণবঞ্জিতত্ব ), নিত্যত্বাদি সচিত হইতেছে 1? 

সালে।কামুক্তি প্রাপ্ত জীবের পাধদদেহে পৃথকূ অন্তিত থাকে । 

গা? সারূপামুক্তি। সাৰপ্য হইতেছে লমানরূপতা। যিনিযে ভগবং-স্বক্ূপের উপাসক, 
মুক্ত অবস্থায় তিনি যদ সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামে সেই ভগবতম্ববূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন, 
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(অর্থাৎ চতুভূ্জ নারায়ণের উপাসক যগ্গি নারায়ণের স্তায় চতুতূ'জ রূপ প্রাপ্ত হয়েন ), তাহ] হইলে 
তাহার মুক্তিকে সারপ্য-মুক্তি বলা হয়। ভগবংস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গজেজ্জর 
পীতবসন ও চতুভূ্জ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গজেন্দ্রো ভগবংস্পর্শীদ, বিঘুক্তোইজ্জানবন্ধানাৎ | 

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাম্চতুভূজিঃং ॥ জ্রীভা, ৮/৪1৬॥ 

সারূপাযুক্তিতে কেবল বূপেরই -করচরণাদির সংখ্যায় এবং বর্ণাদিতেই_সাম্য। ভগবানের 

সৌন্দর্্য-মা ধুধ্যাদি, সর্ব্বজন-চিত্তাকধকত্বাদি এবং ভ্রীবংস-কৌত্তভ ও করচরণ-চিহ্াদিতে মুক্তজীব ভগবানের 
সাম্য লাভ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় ন। ( সাষ্টি-মুক্তি প্রসঙ্গে এ-সপ্বন্ধে আলোচন। দ্রষ্টব্য )। এসমস্ত 
হষ্টতেছে ভগবানের নিজন্ বস্তু । বন্তুতঃ ''সারপ্য”-শব্খ হইতেও কেবল আকারেরই তুল্যতা বুঝায়? 


, ৫কননা। “লারূপায” হইতেছে “সমানরূপতা” 7; বূপ-শকে “আকার” বুঝায় | “আকৃতি: 
কথিত রূপে ।” 
মাধ্মতে সারূপ্য 


শ্রীপাদ মধ্বাচার্ষ্ের মতে সারপ্য-সন্বন্ধেও একটু বিশেষহ আছে । তাহার মতে, বৈকৃষ্স্থিত 
“ম্বরূপদেহ”-প্রাপ্ডিই (সাধুজামুক্তি-প্রদঙ্গে মাধ্বমতের আলোচনা ত্রষ্টব্য ) হৃইতেছে সারপ্যমুক্কি। 
মাধবমতে উপাস্কের সমানলবপ-্প্রাপ্থি সারূপা নহে, জীবের "ন্বরূপ-দেহ”-প্রান্তিই সারূপ্যা বিভিন্ন 
জীবের “শ্বরূপদেহ” বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট বলিয়! সারূপ্যে ভিন্ন ভিন্ন যুক্ত জীব ভিগ্ন ভিন্ন আকার 
প্রাপ্ত হয়েন। 

শীমন্রধাচার্যোর কথিত মুক্তিকে “সারপ্য-প্রাপ্টি” না বলিয়া “ম্বরূপদে-প্রাপ্তি” বলিলেই 
বোধহয় প্রাপ্তির ন্বরূপ-বাচক শব্দের সার্থকতা থাকিতে পাঁরে। “সারপ্য-প্রাপ্তি, বা 
সমানরূপতা প্রাপ্তি” বলিতে কোনও একটা রূপের সমান অন্ক একটা রূপের প্রাপ্তিকেই বুঝায়। 
*মাধ্বমতে এতাদৃশ “সমানরূপের প্রাপ্তিকে” সারূপ্য বলা হয় না। মুক্তজীব তাঁহার “স্বরূপ-দেহ” 
প্রাপ্ত হইলেই বলা হয়, তাহার “সারপ্য-প্রাপ্ডি” হইয়াছে । ইহা বস্ততঃ “সাবপ্য বা সমানবূপণা” 
নহে) ইহা হইতেছে স্বীয় “ম্বরূপদেহ-প্রাপ্ডি।” 

যাহ! হউক, সারূপ্য-মুক্তিতেও পাধদদেহে যুক্তজীবের পৃথক্‌ অস্কিত থাকে । এই পার্ধদ- 
দেহও অপ্রাকৃত; চিন্ময়, নিতা। 

খ। সান্িমুক্তি। মনুসংহিতার “ধান্তদ: শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদে ব্রন্মসাষ্টিতাম্‌॥ 81২৩২ ॥৮- 
ল্লোকের টাকায় শ্রীপাদ কুল্লকতট “সাটিতাম্৮শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন-সমানগতিতাং তুল্যতাম্‌” 
এবং গ্রীপাদ মেধাতিথি লিখিয়াছেন__“অর্ধণস্থগ্টিঃ, সমান বশ্টিরধন্ত সাষ্টি৫, ছান্দসাৎ সমানস্য সভাবঃ। 
খধী গতো (খষ-ধাতুঃ) অধণং বা সান্টি? তন্তাবশ্চ সাষ্টিতা৷ উভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সমানগততিত্বাৎ।” 
ইহা! হইতে জানা গেল, খষ্টি-শব্দ হইতে সার্টি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সমান খষ্টি যাহার, তাহাই 

| ১৯৮৫ এ 
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সার্টি। খষ্টি শবের অর্থ_-দগতি*, অমরকোধষের মতে “খড়গ |” খড়গ-শবে কিঝিত এব শুচিত 
করে। কুল্লভটর এবং মেধাতিথি-উভয়েই সাষ্টিতা-শবের অর্থ লিখিয়াছেন_-পমানগতিত্ব। তাহ? 
হইলে উপাস্য ভগবানের সহিত সমান-গতিত্ব ( অমরকোষের অর্থ ধরিলে এইধ্যের দিকে সমগতিত্থ ) 
প্রাঞ্চিই সার্টি যুক্তি। অমরকোষে লিখিত খষ্টি-শব্দের অর্থের তাৎপর্যা এশখবধ্য গ্রহণ করিলে 
সাষ্টিশব্দে সমান এশ্বর্যা বুঝায় । ধাহাবা উপাস্য ভগব-স্বরূপের সমজাতীয় এশ্বধ্য কামনা! করেন, 
সাহারা এই সাষ্টি মুক্তি পাইয়া! থাকেন। তাহারাও চিন্ময় ও নিত্য পার্ষদ-দেছে পৃথকৃরূপে 
অবস্থান করেন। 

সাষ্টিমুক্তি-প্রাণ্ড জীবসম্বান্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সাহাব শ্রীতিসন্দর্ত-নামক গ্রন্থে 
(প্রভূপাদ ্রাল প্রাণ গোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ ॥ ১৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায়) কয়েকটা ক্রতিবাক্য 
উদ্ধ ত করিয়াছেন । 

“স তত্র পয়োতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্রীভিবর্বা যানৈর্বব। জ্ঞাতিভিবর্বা মোপজনং স্মরন্জিদং 
শরীরম্‌ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮1১২৩ ॥--সেই মুক্ত পুকৰ সে-স্থানে (অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ) যাইয়া স্ত্রীপুরুষের 
সংযোগে জাত এই শবীর স্মরণ না কবিয়াই যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভোজন, ক্রীড়া করিয়। আনন্দ উপভোগ 
করেন, যানবাহনাদি,.যোগে বিহার কবেন, এবং তত্রত্য স্ত্রীগণের সঠিত ও জ্ঞাতি ( সমভাবাপন্ল 
পার্ষদ ) গণের সহিত অবস্থান করেন ।” 

“আবপ্রোতি স্বারাজ্যম্‌ ॥ তৈত্তিরীয ॥ শিক্ষাবল্লী ॥ ১।-_সম্বাবাজ্য ( অংশভূত ব্রক্মাদি দেবগণের 
আধিপত্য ) লাভ কবেন।” 

“সর্ববেহন্মৈ দেব! বলিমাহরস্তি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ শিক্ষাবল্লী ॥৫॥ সমস্ত দেবগণ যুক্তপুরুষের 
জন্য বলি (পুজোপহাব ) আহরণ কবেন।” 

“তস্য সর্বেষু লোকেধু কামচাবো ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ 0১৫1১ ॥-- সমস্ত লোকে যুস্তপুরুষের 
স্বচ্ছন্দ-গতি হয়।” ঞ 

«এষ সব্যেশ্ববঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 8181২৬ ॥-_ইনি সর্যেশ্বর |” 

এ-সমস্ত শ্রুতিবা;ক্যে মুক্ত পুরুষের এশ্বর্যের কথা বলা হইয়াছে বটে; তথাপি কিন্ত 
ভগবানের সমান এশ্বর্্য-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ব্রহ্গনুত্রঙ বলেন-“জগদ্ব্যাপারবঙ্ছং 
প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ 8131১৭ ॥-ব্রন্দনূত্র ॥_ জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য মুক্ত পুরুষের 
নাই।” 

চরিত্রে, এদাধ্যে, কারুণ্যাদি-গুণে ভগবানের সমান যে কোথাও কেহ নাই, তাহা কংস- 
কারাগারে আবিভূ ত হওয়।র পবে দেবকী-বস্থুদেবের নিকটে--ভগবান্‌ নিজমুখেই বাক্ত করিয়াছেন । 

“অদৃষ্ট শ্ুতমং লোকে শীলৌদাধাগুণৈঃ সমম্‌। 
অহং সুতে। বামভবং পৃষ্রিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ॥ শ্রীভা, ১০৩৩৩ ॥ 


| ১৯০৬ ] 


প্ঞ্চবিধা মুক্তি ] সাধাতত্ [৫৯-অক » 


(তোমরা অংশে--মসুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিয়া মার মত 
পুক্প পাওয়ার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলে ; কিন্তু) চরিত্রে, খদার্য্যে, গুণে আমার সমান কেছ 
কোথাও নাই বঙ্গিয়া আমি নিজেই পৃশ্শিগর্ভ-নামে তোমাদের পুজ হইয়াছি।” 

ভগবানেব এশ্বরধ্যের সমান খশ্ব্ধ্য-প্রাপ্তি কাহাবও পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সাষ্টিুক্তিতে 
যে লমাল এরশ্বধ্য-প্রাপ্তির কথা বলা হয়, তাহা হইতেছে ভাক্ত বা গৌণ। “ততো ভাক্তমেব 
সমানৈশ্বরধ্যম্‌ ॥ প্রীতিসন্দর্ভং ॥ ১৮৮ পৃষ্ঠা ॥” সাষ্টিসুক্তিতে অণিমাদ্দি এশ্বর্য্েব প্রাপ্তিও আংশিক 
মাত্র। “অভএবাণিমাদি-প্রণ্থিরপাংশেনৈব জয় ॥ প্রীতিসন্দর্ভ: ॥ ১৮৮ পৃষ্ঠা ॥” 

বৃহদ্ভাগবতামৃতের ১৭1১৯৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ ন।তন-গোন্ব।মী লিখিয়াছেন_ পার্ধদগণ 
অপেক্ষা শ্রীভগবানেধ অলাধাবণ বিশেষত এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক স্বরূপানুবন্ধী ) পর্ম- 
এশ্বধাবিশেষ বর্তমান এবং অনন্ত-সাধারণ মধুব-মধুর-বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্তমান। 
পার্ধদগণ অপেক্ষা ভগব।নেব এই সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ধদগণেব এশ্বধাদি ভগবানের তুল্য 
হইলে, পারদণণ বিচিত্র ভঞ্জন-রপ অনুভব করিতে পারিতেন না। “এবং পাধদেভ্যস্তেভ্যোইপি 
সকাশাৎ ভগবন্তাতিধেয়ন্াভীবিকপবমৈশ্বধ্য-বিশেষা পেক্ষয়া তথা নন্তসধাবণমধুরমধুববিচিত্র-সৌন্দধ্যাদি- 
মহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো ম্থান্‌ বিশেবঃ সিদ্ধযতোব। অন্যথা সদা পবমভাবেন তেষ।ং তন্মিন্‌ বিচিত্র- 
ভঙ্রনরসামুপপত্েরিতি দিক্‌” পাধদগণেব এশ্বধা যে ভগবানের প্রশবর্য্য অপেক্ষা ন্যুন, তাহা 
এ-স্থলে বলা হইল। 

মুক্ত জীব সামান্য এই্বরধ্য যাহা কিছু পাইয়া থাকেন, তাহাব মূল ভগবং-কৃপ1। এই এশ্বধ্য 
প্রাকৃত নহে বলিয়া অবিনশ্বর, নিত্য। 

উ। জামীপ্যযুক্তি। যে মুক্তিতে ভগবানেৰ সমীপে (নিকটে ) থাকা যায়, তাহার নাম 
সামীপ্যমুক্তি ৷ সামীপ্যমুক্তিতেও নিত্য চিন্ময় পাধদদেহ-প্রাপ্তি হয এবং দেই দেহেই ভগবানের নিকটে 


শ্বাকা হয়। 


০1 পঞ্থগনিধা মুক্তিতে আ্লান্নন্দিত্রেল্প কাল্সতম্যা 
শ্রুতি বলিযাছেন, বসম্ববপ পবত্রহ্মকে পাইয়াই জীব মুক্ত হয়েন এবং আনন্দী হয়েন। “রসং 


হোবায়ং লব্ানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিগীয় ॥ আনন্দ ॥ ৭0” এই বসম্বরূপ পরত্রন্মী অনাদিকাল হইভে 
বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ কবিয়া বিরাজিত বলিয়া এই জকল প্রকাশের কোনও এক মায়াতীত 
প্রকাশের প্রাপ্তিতেও জীব মুক্ত হইতে পারেন (%1৩ গ-অনুচ্ছেদ ) এবং আনন্দীও হইতে পাবেন) 
কিন্ত সকল প্রকাঁশে রসত্বের সমান অভিব্যক্তি নহে বলিয়া সকল প্রকাশেব প্রাপ্তিতে মুক্ত জীব 
সমভাবে আনন্দী হইতে পারেন ন1। 


[১৯৯৭ ] 


পঞ্চবিষ মুক্তি ] গৌড়ীয় বৈাব-দর্শন ০, 


রসম্বরূপ পরব্রন্ধের বিভিন্ন প্রকাশ স্বরূপে অভিন্ন হইলেও--অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকাশক বিদ্বু 
সরধ্ষগ, অনস্ত এবং সচ্চিদানন্র হইলেও-_শক্তিবিকাশের তারতমা অনুসারে তাহাদের সৌন্দরধ্য-মাধুর্া- 
রসত্বাদির বিকাশে তারতম্য আছে (১/১/৭৯-৮৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণভম 
বিকাশ, লেই স্বরূপেই রসছ্েরও পর্ণতম বিকাশ ; অন্যান্য স্বরূপে শক্তিবিকাশের ন্যুনত। বলিয়। রসস্ববের্ড 
নুন বিকাশ । 

এইরূপে ব্রজবিলাসী ভ্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রসত্ের-_মাধুরধ্যাদির- পূর্ণতম বিকাশ; তাছা 
অপেক্ষা! ছ্বারকা-মথুপা-বিলাসী বাম্থদেবে মাধুষ্যাদির এবং রসত্বের কম বিকাশ; বাসুদেব অপেক্ষা 
আবার পরব্যোমাধিপতি নার।য়ণে কম বিকাশ । শ্রীনারায়ণাদি অনন্ত ভগবত-স্বরূপের ধাম পরব্যোমে। 
তাহাদের মধ্যে পরব্বোমাধিপতি নাবা।য়ণের মধ্যেই শক্তির _মৃতরাং মাধুধ্যাদির এবং রসন্বেরও-- 
সর্বাধিক বিকাশ ' অন্যান্ত ভগবং-ম্বরূপে যথাযোগা তাবে শক্তির__স্ৃতরাং মাধুর্ধ্যাদির এবং রসত্বেরও 
--নারায়ণ অপেক্ষা! নানতব বিকাশ । শ্রুতিবিহিত নির্িশেষ ত্রদ্ধে শক্তি থাকিলেও শক্তির বিকাশ 
নাই বলিয়া রসত্বেরও ন্যুনতম বিকাশ। এই স্বরূপে আনন্দ আছে, কিন্ত আনন্দের বৈচিত্রী নাই). 
এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতেছেন নিশ্তুরঙ্গ মানন্দসমুদ্রতুল্য | 

পরব্রন্মের এই সমস্ত গ্ুণাতীত প্রক।শের মধো স্বীয় বালন। অন্রসারে মুক্ত জীব ষে প্রকাশকে 
প্রাপ্ত হইবেন, তাহাব মনুভূত মানন্দও, তাহার আনন্দিত্ব, হইবে সেই প্রকাশে অভিব্যক্ত রসদ্বের 
অনুরূপ । ইহা হইতেই বুঝা যায় বিভিন্ন মুক্তজীবের আনন্দিত্বও হইবে বিভিন্ন । যিনি নির্ধবিশেষ 
ব্রন্ধে প্রবেশ লাভ করিবেন, তাহার আনন্দিত্ব হইবে নানতম। | 


১০। ব্রল্গান্নস্দ ও ভগব্বশু-সাক্ষাশুক্কাব্রজন্দিত আন্নন্দ 
নিধ্বিশেষ ব্রহ্মানন্ব অপেক্ষা ভগবৎ-পাক্ষাৎকাপজ্নিত _অর্থাৎ কোনও সবিশেষ হবরাপের 
সাক্ষাৎকারজনিত মানন্দ ঘে উৎকর্ষময়, ঞুঁবের উক্তি হইতেই তাহ। জান। যায়। ভগবান্‌ যখন কৃপা 
করিয়া খ্রুবকে দর্শন দিয়াছিলেন, তখন ঞ্ুব বলিয়াছিলেন -“হে জগদ্গুরো ! তোমার সাক্ষাংকারজনিত 
যে বিশ্তদ্ধ আনন্দ, তাহ। হইতেছে সমুদ্রের তুল্য ; তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্ন হইতেছে গোম্পদতুলা। 
ত্বংসাক্ষীৎকবণাহল।দ-বিশুদ্ধান্ধিস্থিতস্য মে । 
স্থখানি গোম্পদায়স্তে ব্রন্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ হরিভক্কিম্থুধোদয় ॥ ১৪।৩৬।? 
এ-স্থলে কেবল আনন্দ-বৈচিত্রীর প্রতি লক্ষা রাখিয়া ব্রক্মানন্দকে “গোষ্পদস্তুল্য বলা 
হইয়াছে । পরিমাণে ব্রক্মানন্দও বিভূ--ম্থতরাং সমুদ্রতুল্য। 
সাক্ষাৎকারের কথ দূরে, ভগবৎ-সন্বদ্ধি বস্তুমত্রের মাধুধ্যও নিধিবশেষ ব্রহ্মা নন্দ-সম্বন্ধে তুচ্ছতা- 
জ্ঞান জগ্মাইয়। থাকে ; শ্রীশুকদেব এবং চতুঃসনই তাহার প্রমাণ । 


১৪৬৮৮ ] 


পঞ্চবিধা। মুক্তি ] সাধাততর [ ৫১*-জনু 


জীুকদেব ছিলেন জন্মাবধি ব্রন্মানন্দসমুত্রে নিমগ্ন । তাহার এই ব্রক্মানন্দ-নিষগ্নতা এমনই 
সান্্র এবং অন্তানুসন্ধান-তিরোধাপক ছিল ধে, তাহার পিতা ব্যাসদেবের “হা পু, হা পু 
রূপ উচ্চ আহ্বানের ধ্বনিও ভীহাব করণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু বাসদেবের নিয়োজিত 
লোকদের মুখে ভগবানের মহিমার কথা ব্রদ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্দিত শুকদেবের “কানের ভিতর দিয়া 
মরমে প্রবেশ” করিয়া ভাহার চিত্বকে এমনভাবে আকৃষ্ট কবিযাঁছিল যে, তিনি সেই লোকদের কণন্ব় 
লক্ষ্য করিয়া তাহাদেব নিকটে উপনীত হইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে ব্যামদেবের নিকটে আলিয়া 
অধ্যয়নরূপে স্ত্রীমদ্ভাগবতেব আম্বাদন কবিয়া মুগ্ধ হইলেন, পূর্ববান্ুভূত ব্রহ্মানান্দৰ দিকে আর কখনও 
ভাহার চিত্ত ফিরিয়া যায় নাই। 

“হরেগুণ। ক্ষিপ্তমতির্ভগবান্‌ বাদরায়ণি: | 
অধাগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষুজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা ১/৭।১১। 
--ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব যাহার অতীর প্রিয়, মেই ভগবান্‌ বাদবায়ণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী, 
হরিগুণ-শ্রবণে আক্ষিগ্রচেতা হইয়া এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রামদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।” 
'স্বস্থখনিভূতচেতাস্তদবু[দস্তাম্তভাবোহপাজিতকচিরলীল।কৃষ্টসার স্তদীয়ম্‌। 
ব্যতমুত কৃপয়। ষস্তত্বাদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনদ্বং ব্যাসন্থমুং নতোহশ্মি ॥ 
 স্্রীভা ১২।১২৬৯। 

--(ক্রীস্থৃতগোম্বামী বলিয়াছেন) যাহার চিত্ত ত্রদ্মানন্দে পবিপূর্ণ ছিল এবং তজ্্বন্য অন্য সমস্থ 
বিষয়ে মনোব্যাপাবশুন্ত (অস্য সমস্ত বিষয় হইতে মানো বৃত্তিকে দৃগে রাখিতে সমর্থ) হইয়াও অজিত শ্রীকৃষের 
মনোহর লীলা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া! কৃপাবশতঃ যিনি শ্ীকৃষ্ণতত্ব-প্রকাশক শ্রীম্ভাগবত-গুরাণ লোবে 
(জগতে ) প্রচারিত করিয়াছেন, অখিলপাপনাশক সেই ব্যাসনন্দন শ্রাশুকদেবকে আমি প্রণাম করি ।' 

চতুঃসন, অর্থাৎ সনক-সনন্দনাদি চতুষ্টয়, জন্মাবধি নির্বিবশেষ ব্রক্মানন্দেই নিমগ্ন ছিলেন 
কিন্তু শ্রীভগবানেব চরণতুলসীর গন্ধের মাঁধুর্যো আকৃষ্ট হয়া তাহারাঁও ভগবদভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 

“তস্যারবিন্দনয়নসা পদারবিন্দকিপ্রন্ব মিশ্রুলসীমকপন্দবাধুঃ। 
অস্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরভুষামপি চিত্ততস্বোঃ॥ 
-_জ্রীভা, ৩।১৫।৪৩।। 

-সেই কমল-নয়ন ভগবানের চরণকমলের কেশর মিশ্রিত তুলসীব মকবন্দযুক্ত বাযু নাসা 
রস্্রা হার! অন্তবে প্রবেশ করিয়। ব্রহ্মানন্দসেবী তাহাদের (সই সনবাদিব ) চিত্তে এবং দেহে সম্যব্‌ 
ক্ষোভ জন্মাইয়াছিজ, অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হধ এবং দেহে রোমাঞ্চাদি প্রকাশ করাইয়াছিল।” 

কবি, হবি, অস্তবীক্ষ, প্রবৃদ্ধ, পিপ পলায়ন, আবির্বোত্র, ব্রবিড়। চমস ও করভাজন-এই নব 
যোশীজ্্র জগ্মাবধিই ছিলেন নিৰ্িবশেষ ব্রক্মজ্ঞানের সাধক । শ্রীকৃষ্ণের গুণকথায আকষ্টাচত্ত হইয়া 
ভাহারাও শ্রীকৃষঞভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 


[] ১৯৯৯ 7 


পঞ্চবিধ। যুক্তি ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [81১১-মস্ক 


নব যোগীস্বর জন্মাবধি সাঁধক জ্ঞানী । 
বিধি-শিব-নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ 
গুণাকৃষ্ট হঞা। কবে কৃষ্ণের ভজন । 
একাদশ স্বদ্ধে তাব ভক্তিবিবরণ ॥ শ্রীচৈ, চ- ১1১৭।৮৪-৫। 
“অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্ত/ গেীং কুব্বস্তং শ্রুতিশিরসাংশ্রতিং ভ্রুতিজ্ঞাঃ। 
উত্তুজং যছুপুবসঙ্গমায বঙ্গং যোগীন্দা: পুলকভতে নবাপ্যবাপুঃ ॥ 
_ ভক্তিবস।মুতসিন্ধু (৩1১1 ) ধৃত-মহে।পনিষদ্বচনম্॥ 


1 
॥ 


-_বেদার্থবেত্তা নবযো গীন্দ্র, সর্ধববিপ-ক্লেশবিবঞ্জিত ত্রহ্মাব সভায় উপস্থিত হইয়। উপনিষং 
শ্রবণ করিতে কবিতে নয ভ্রাতা পুলকীাঙ্গ হইয়া ( শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ ) য€ুপুবে গমনের নিমিত অত্যন্ত 
কৌতুহল প্রাণ্ড (উৎকন্ঠিত ) হইয়া ছিলেন ।" 

আবাক, শীস্্রপিভি উপাষে সাধন করিয়া ষাহাব ত্রহ্মসাধুজা-মুখ্চি লাভ করেন, পুর্ববভক্তি- 
বাসন থাকিয়া থাকিলে, ভক্তিব কৃপায় ভজনোপযোগী দিবা দেহ লাভ কবিয়া ত।হাবাও যে ভগবানের 
ভজনে প্রবস্ত হযেন, নুমিংততা পনী-শ্রাতিব ভাষ্য সর্বজ্ঞ ভাষ্যকাবও তাভ। পলিয়া গিয়াছেন। 

“মুক্তা অপি লীলয়া প্রিগ্র্ং কৃত্বা ভগবস্তং ভজস্তে ।” 
| ১২৬৮ খ (৯), তি) অমচ্চেদে এই বাক্যে আলোচনা দ্রষ্টব্য ] 

সাধুজাপ্রাণ্ড মুক্তজীনেব ব্রন্মানন্দ হইতে ভগবৎ-সাক্ষাংকাব-জনিত নন্দ, এমন কি ভগবং- 
সম্বন্ধি-বন্তুব মাধুয্যান্বাধন-জনিত মনন্দও যে অধিকতব লোভনীয়, উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণাদি হইতে তাহাই 
জান। গেল। 


১৯১। সাহ্বুজ্যম্ুক্তিন্ত্ আন্নল্দিত্র গু লাজ্লোন্াদি চতকিতখা সক্ডিন্ল আালন্দিত্ 
ক। সাযুজয অপেক্ষ। সালোক্যাদিতে আনন্দিত্বের উৎকর্ষ 

সাধুজ্য মুক্তিতে মুক্তজীবেব পুথক্‌ দেহ থাকেনা ; কিন সালোক্যাদি চতুবিবধা মুক্তিতে মুক্ত 
জীবের পৃথক্‌ পার্ধদদেহ থাকে । নিব্বিশেষংত্রহ্মসাযুজ্য-সুক্তিতে যুক্তুজীব নিধিবশেষ আনন্দকে লাভ 
করেন, সুক্ষ চিকণরূ.প নির্ধ্বিশেষ আনন্দে প্রবেশ কবিয়। নির্বিশেষ ( অর্থাৎ বৈচিত্রাহীন ) আনন্দই 
অনুভব কবেন ; কিন্ত সালোক্যাদি চট্রবিরিধা মুক্তিতে মুক্তজীব সবিশেষ মানন্দস্বরূপ কোনও এক 
ভগবৎস্ববূপকে প্রাপ্ত হয়া সবিশেষ (অর্থাৎ নৈচিত্রীময়) আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। 
বৈচিত্রাহীন আনন্দ অপেক্ষা বৈচিত্র্যময় আনন্দের উপভোগ যে উৎকধময়, তাহ সহজেই বুঝা! যায়-. 
নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ সমুদ্র অপেক্ষা তরঙ্গায়িত উচ্ছ,সিত সমুদ্র যেমন উৎকর্ষময় এবং নিস্তরজগ শিষ্তব্ধ সমুক্রে 


[ ১৯১০ ] 


চকে 

পঞ্চবিধা যুক্তি ] সাধাতন্ব 1 ৫1১) 
নিমজ্জিত ব্যক্তি অপেক্ষা তরলময় উচ্ছুসিত জমুদ্রে তরঙ্গের সঙ্গে উদ্মজ্জিত নিমজ্দিত ব্যক্তির অনুভব 
ঘেষন অধিকতর বৈচিজ্রযময়, তদ্রুপ । 

ঈশ্বর-সাুজ্য প্রাপ্ত জীব ব্রন্মত্থার। দর্শন-শ্রবণাদিও করিতে পাঁরেন, সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি- 
জনিত আনন্দও কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পাবেন এবং কখনও কখনও তগবং-কৃপায় বাহানন্দও উপভোগ 
করিতে পারেন, যথাযোগ্যভাবে ভগবন্দত্ত কিঞ্চিৎ অগপ্রাকৃত ভোগোচ্ছচিষ্টলেশও উপভোগ করিতে 
পারেন ( পুর্ববর্তী ৫৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ); কিন্তু নির্বর্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্প্রাপু জীবের পক্ষে তাঙাও 
সন্তব নয়। সালোক্যাদি চতৃর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবেব উৎকর্ধমষ আনন্দ কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের 
পক্ষে দুল্লভি। 

এইরূপে দেখ! গেল--সালোকাদি চতুধিবধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের আনন্দিত্ব সাধুজ্যপ্রাপ্ত 
জীবের আনন্দিত্ব অপেক্ষা উৎকর্ষময়। 

থ। সালোক্যাদিতেও আনন্দিত্বের তারতম্য 

সাধুজ্য অপেঙ্গ! সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুভির আনন্দিত্ব উৎকর্ষময হষ্টলেও এই চতুর্বিধা 
মুক্তির আ।নন্দিত্ব সব্বতো ভাবে এককপ নহে , এই সকল মুক্তিব সানন্দিত্বেবও তারতমা আছে। 

পাঁলোক্যাদি চতুর্র্িধা মুক্তি যাহাবা লাভ করেন, ভাহাদেব সকলের স্থানই পরব্যোমে । 
প্রব্যোমে অনন্ত ভগবৎ-ম্বদপের ধাম বিবাজিত। পুব্রেই বলা হইয়াছে, এ-সমস্ত ভগবৎ-স্ববপ 
হুইতেছেন অশেষ-বসামৃত্রবাবিপি পবব্রহ্গের বিভিন্ন বসবৈচিত্রীব মৃদ্ধবপ | যীঙ্কাব যে-রসবৈচিত্রীতে চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বসনৈচিত্রীর মূর্ভবপ ভগবৎ-ম্ববাপেবই উপাসন| কবিয়া থাকেন এবং উপাসনার 
সিদ্ধিতে সেই ভতগবৎ-ন্বদপকেই প্রাপ্তি ইইযা থাকেন। বিভিন্ন ভগবংস্বদপে বসত্বের বিভিন্ন 
বৈচিতক্রীব বিকাশ ব্লিযা বিভিন্ন ভগবৎ-ম্বপেব প্রাপ্তিতে রসত্বেব অন্থভব, বা আনন্দিত্বও হইবে 
বিভিন্ন বকণমব। পবব্যোমন্থিত ভগবৎ-ম্বজপগণের মঙ্যে পবব্যোমাধিপতি নারাঘণেই রসত্বের 
সর্বাধিক বিকাশ বলিযা তাহার প্রাপ্তিতে আনন্দিত্বেবও হইবে স্ব্বাতিশাষী উত্কর্ষ। 

ইহ হইল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বঝপের প্রাপ্ধিতে আনন্দিতের তাধতমা-সন্বন্ধে সাধারণ কথা। 
আবার বিশেষ কথাও আছে। আনন্দিত্েব এই বিশেষহ্থ নির্ভর কবে মুক্তির বিশেষত্বের উপর। 
এক এক রকমের মুক্তিতে আনন্দিত এক এক বকম হইয়!থাকে। 

(১) ভগবু-পাক্ষাুকার 

খুক্তলীব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাব লাভ করেন। নির্ববিশেষ-ব্রক্মসাযূজা প্রাপ্ধ জীব মিব্বিশেষ বর্ষের 
সাক্ষাৎকার এবং ঈশ্ববসাযূজযপ্রাপ্ত জীবও ঈশ্বব-সাঞ্গৎকাধ লাভ কবেন। সালোক্যাদি চতুর্বর্িধ- 
মুক্তিপ্রাপ্ত জীব৪ ভগবৎ-সাক্ষাৎকাব লাভ করেন। মুক্তজীবের এই সাক্ষাৎকাব হইতেছে অনাবৃত 
লাক্ষাৎকার ; এই সাক্ষাৎকারে ব্রহ্ম বা ভগব।নেৰ এবং মুক্তজীবে মধো মায়ার কোনওরূপ 
আবরণ থাকে নী। ভগবান্‌ যখন ত্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হযেন, তখন তাহা কৃপায় সকলেই ভাহার 
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পা খুক্ষি ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ৫1১১-আছ, 
দর্শন পাইয়া থাকেন; কিন্ত সফলের দর্শন সমান নছে। ভগবানের স্ব-গ্রকাশিকা শক্তি যোগসায়! 
যাহার নিকটে ভগবানের স্বপ্ধীপ যতটুকু প্রকাশ কবেন, তিনি ততটুকুমাত্রই দর্শন করিতে পারেন । 
অজ্জ্রনের নিকটে শ্রীকৃষ্* তাহাই বলিয়। গিয়াছেন। “নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ক ফোগমায়াসমাবৃতঃ | 
গীতা ॥ 1৭২৫৮ যাহার! বহিরগ্গ! মায়াব আবরণে আবৃত, প্রকটপীলা কালে তাহারা ভগবানের 
দর্শন পাইলেও কিন্তু ভগবানের স্ববপদর্শন পায়েন না, তীাহাদেব এবং ভগবানের মধ্যে মায়ার 
আবরণ থাকে । এই দর্শন অনাবৃত দর্শন নহে | এমন কি, ভগবতকৃপায় সাধনের প্রভাবে যাহাদের 
রজ; ও তমঃ দূরীভূত হইয়া যায়, কেবল সবমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের দর্শনও অনাবৃত নহে, 
সে-স্থলেও সত্বুণের আবরণ থাকে । মায়িক সত্বগুণ তাহার মধ্যে তখনও থাকে বলিয়া তিনিও 
মায়ামুক্ত নহেন ; তাই অনাবৃত দর্শন তাহার পক্ষেও সপ্তব নয়। কিন্তু ধাহাবা সম্যক্রূপে মায়া 
নিম্মুক্তি হইয়াছেন, তাহাদের এবং ব্রদ্ধের বা ভগবানের মধ্য কোনও আবরণ থাকেলা। তাহাদের 
ত্রক্ষপাক্ষাৎকার, বা ভগবং-সাক্ষাৎকাঁব, হয় অনাবৃত। 
বন্তত:, সাক্ষাৎকাৰ হলেই জীব মায়! ও মায়ার প্রভাব হইতে সর্ববতোভাবে নিন্মুক্তও 
হইতে পারেন। 
ভিছ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিস্চিছ্বান্তে সর্বসংশয়া১। 
্গীয়ান্তে চাস্ক কশ্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ॥ ২২৮ ॥ 
(২) সাক্ষাগুকার ছ্িবিধ --জন্ত:সাক্ষাতকার ও বহিঃসাক্ষ।ওকার 
এই অনাবৃত সাক্ষাৎকার আবার ছুই রকমের _ অন্তঃসাক্ষাৎকাব এবং বহিঃসংক্ষাৎকার । 
“স্‌ চাত্বসাক্ষাৎকাঁরো দ্বিবিধঃ, শন্তবাবির্ভাব-লক্ষণে! বহিবাবি9্ভ।বলক্ষণশ্চ ॥ শ্লীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৭-মমুচ্ছেদ ॥ 
প্রভূপাদ প্রাণগেপাল গোস্বামি-সংস্কবণ ॥ ১১৯ পুষ্ঠা।” অস্তুঃসাক্ষাৎকার হইতেছে অস্তরে বা চিন্তে 
দর্শন; মার, বহিঃসাক্ষাৎকাব হইতেচছ বাভিবে দর্শন। 
ভগবান্‌ যখন কৃপা করিয়া কাহাব৪ অস্তঃকরণে বা চিত্তে নিজেকে আবিভূতি বা প্রকাশিত 
করেন, তখনই তাহার অস্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়। 
ভগবান্‌ যখন কৃপা করিয়া কাহারও নয়নের সাক্ষাতে নিজেকে আবিভূতি বা প্রকাশিত 
করেন, তখনই তাহ্াব বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়। 
যাহারা বহিঃসাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহাদের অস্তঃসক্ষাৎকাবও হইয়া থাকে । লৌকিক 
জগতেও তাহা দেখা যাঁর স্পেহময়ী জননী সংক্ষাতেও তাহার সম্তানকে দেখেন; আবার 
পস্তানের অনুপস্থিতি-কালে অস্তবেগ তাহাকে দেখেন । 
(৩) অন্তঃসাক্ষাুকার হইতে বহি:সাক্ষাকারের উৎকর্ষ 
অন্তঃসাক্ষাৎকার হইতে বহিঃসাক্ষাৎকার অধিকতর লোভনীয়, অধিকতর আনন্দময় । 
ক্েহময়ী জননী দূরদেশে স্থিত তাহার সন্তানের কথ! সকল সময়েই চিস্তা করেন, অস্তনেত্রে, 
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রি 


পঞ্চবিধা মুক্তি ] রত সাধ্যতত্ব [ ৫১১-অন্থ 


লস্তানকে দেখেনও। তথাপি তিনি সাক্ষাদভাবে সম্ভানের জন্গ লালারিত হয়েন এবং খন তাহার 
দরশপি পায়েন, তখন আনন্দের আবেগে অশ্রুবর্ষণও করিয়া থাকেন। 

জরীপাদ জীবগোন্বামী তাহার প্রীতিসন্রর্ভে (৯ম অনুচ্ছেদে, ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন-_ 
*ঈদূশেহপি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে বহিঃ-লাক্ষাৎকারক্তোৎকধমাহ-_গৃহীতাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাজ- 
দর্শনম্। মনসা ফোগপাকেন স ভবান্‌ £মইক্ষিগোচরঃ ॥ (ভ্রীভা, ১২1৯৫ )। টীকা চ--হসা তব 
শ্রীমৎপাদাজদর্শনং মনসাপি গৃহীত্ব। প্রাপ্য প্রাকৃতা অপ্যজাদয়ো ভবস্তি স ভগবান মেহক্ষিগোঁচরো! 
জাতোহস্তি কিমতঃপরং বরেণেত্যর্থ ইত্যেবা 1--উভয়বিধ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঈদৃশ (ক্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর 
হইতে শ্রেষ্ঠ ) হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ বা শোষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। ( মার্কণেয় শ্রীনারায়ণ- 
খধিকে বলিয়াছেন ) "যাহার প্রীমচ্চরণ কমল যোগপক্ষমনের ছারা প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত-লোকও ত্রন্মাদি 
হইয়াছেন, সেই আপনি আমার নয়নগোচর হইয়াছেন (শ্রীভা, ১২1৯৫ )1 এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামি- 
পাদের টীকা এইরূপ--যে তোমার শ্রীমচ্চরণকমল মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া (ধ্যানযোগে অবলোকন 
করিয়) প্রাকৃত জীবও ( মায়াপরবশ জীবও ) ব্রক্ষাদি হইয়াছেন, সেই ভগবান, আমার নয়নগোচর 
হইয়াছেন | ইহার পরে আর ববের কি প্রয়োজন [” 

বহিঃসাক্ষাৎকাবেব উতৎকষ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোন্বামী এ-ম্ছলে শ্রীমদূভাগবতের আরও 
একটা শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন । 

“্যৎপাদপাংশুবন্ুন্ুকৃচ্ছ তে? ধৃতাত্মভিষোগিভিরপ্যগম্যঃ। 
স এব যর্দৃগ বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণাতে দিষ্টমতো! ব্রজৌকসাম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০।১২১২ ॥ 

_যোগিগণ বহুজন্মপধ্যস্ত কুচ্ছ_দি ব্রতদ্ার! সংযতচিত্ত হইয়াও যাহার চরণরেণু লাভ করিতে 
পারেন না, সেই ভগবান, স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসীর দৃষ্টিগোচবে অবস্থিত আছেন, তাহাদের ভাগ্যের 
কথ। আর কি বলিব ?” 

শ্ীনারদ সর্ব! ভগবানের গুণকীর্তন করিয়া? বেড়াীইতেন এবং ভগবানের যশঃকীর্তনের 
সময়ে যেন আহুতের ন্ঠায় ভগরান্‌ তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইতেন ( অর্থাৎ যশঃকীর্তন-কালে নারদ 
ভগবানের অস্তঃসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন ); তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্চদর্শনের (বহিঃসাক্ষাৎকারের ) 
লালসায় পুনঃ পুনঃ যাইয়া দ্বারকায় বাস করিতেন। 

“প্রগায়তঃ স্ববীধ্যাণি তীর্পাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। 

, আতুত ই মে শীঞ্রং দর্শনং যাঁতি চেতলি ॥ আভা, ১৬৩৪ ॥ 

--(ব্যাসদেবের নিকটে নারদ বলিষাছেন ) যাহার চরণেব আবির্ভাব-স্থল তীর্থ হইয়া থাকে, 
স্বীয় ঘশ:কথ! ঘাহার প্রিম্স, সেই ভগবান, তাহার ষশঃকীর্বন-সময়ে যেন আহতের ম্তায় আমার 
চিত্তে আবিভূতি হইয়। আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন ।” 


[ ১৯১৩ ] 
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«“গোবিল্দডুজগুণ্ায়াং দ্বারাঁবত্যাং কুরূদ্বহ | 
অবাৎসীন্লারদোহভীক্ষং কৃ্ঠোপাসনলালসঃ ॥ শ্রীভা, ১১২1১ ॥ 

-_(আশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজের নিকটে বলিয়!ছেন)_ হে কুরুবংশধর! কৃষদর্শন-লালসায় 
নারদ গোবিন্দ-বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত দ্বারকায় বারংবার বাস করিয়াছেন |” 

এই সমভ্ত প্রমাণ হইতে অস্তুঃসক্ষাৎকার অপেক্ষা বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ জানা 
যাইতেছে। 
(৪) সালোক্য-সারূপ্য-সার্টি অপেক্ষা সামীপ্যের উত্কর্ষ 

বহু সাধক বিভিন্ন ভাবে একই ভগবং-স্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন এবং মুক্ত অবস্থায় 
গ্বন্থ-বাসনা অনুসাবে কেহ বা সালোকা, কেহ বা সারূপ্য, কেহ বা সার্টি এবং কেহ বা সামীপ্য 
লাভ করিতে পারেন । 

যণহারা সালোক্য লাভ করেন, তাহাগা! কেবল উপান্ত স্বরূপের সহিত একই লোকে _ 
অর্থাৎ উপাস্য ভগবং-ন্বরূপ যে ধামে অবস্থিত, লেই ধামে_ বাস করিবার অধিকার পায়েন, ভগবানের 
সমীপে বানিকটে তাহারা! থাকেন না। তাহারা কেবল অস্তঃসাক্ষাৎকারই লাভ করেন, বছি* 
সাক্ষাৎকার তাভাদের ভাঁগো ঘটেনা। 

যাহারা সারপ্য লাভ করেন, তাহারাও কেবল উপাস্ত ভগবত-স্বূপের সমান রূপ লাস 
করিয়া তাহার ধামেই বাস করেন, তাহাব সমীপে বা সাল্লিধ্যে থাকেন না। স্থতরাৎ তাহাদেরও 
অন্তঃসাক্ষাৎকারই লাভ হয়, বহিঃসাক্গাৎকাব লাভ হয না । 

সাষ্টি-প্রাপ্ত জীবগণও উপাস্থ-ভগবৎ-স্ববপের সমজাতভীয় কিঞ্চিৎ এশ্বধ্য লাভ করিয়া সেই 
ভগবৎ-স্বরূপের ধামেই বাস করেন, সানিধ্যে বাস করেন না। তাহাদেবও কেবল অস্তঃসাক্ষাৎকার 
লাভ, বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। 

কিন্তু যাহারা সামীপ্য যুক্তি লাভ করেন, তাহারা উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধামে ভাহারই 
সমীপে বা সান্গিধ্যে বাস করিবার লৌতাগ্য লাভ কবেন। তাহার্দের বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে । 

অস্তঃসাক্ষাৎক।র অপেক্ষা বহিঃসাক্ষাৎকাবের উৎক্ধ বলিয়া সালোকা, সারূপ্য ও সার্টি অপেক্ষা 
সামীপ্োরই উতৎকষ। “পালোক্যাদিধু চ লামীপ্যস্তাধিকং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্বাৎ ॥ শ্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ 
১৬ অনুচ্ছেদ ॥ ২০০ পুষ্ঠা |” 

সালোকা-সারপ্যা-সাগ্রিপ্র আনন্দ কেবল অস্তঃসাক্ষাৎকারজনিত । কিন্ত সামীপ্যের আনন্দ 
হইতেছে বহিঃসাক্ষাৎকারজনিত - স্ৃতবাং উতকর্ষময়। যাহাবা ভগবানের সাঙ্গিধ্যে বাস করেছে 
সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের বপদর্শন--সৌন্দধ্য-মাধুর্্যাদির দর্শনও_যেমন তাহাদের হইয়া 
থাকে, তেমনি আবার ভগবানের লীলাদর্শনের সৌভাগাও তাহাদের হইয়া থাকে । ভগবানের 
লীলাতে পরিকররূপে ভগবানের সেবা করার দৌভাগ্যও তাহাদের লাভ হয়। লীলা-ব্যপদেশে ূ 


[ ১৯১৪ ] 
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ধে রস উৎসারিত হয়, ভগবান. নিজেও তাহা! আত্বাদন করেন, আবার পরিকর-ভক্তবৃদ্দকেও 
তাহা আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় সাক্ষাদভাবে লীলারসের আন্বাদনও সামীপ্যপ্রাপ্ত 
মুক্তজীবগণের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে । কিন্তু সালোক্যাদি ত্রিবিধ-মুক্তিপ্রাণ্ড পাষদিদের পক্ষে মানলে 
তাহা অনুভূত হইলেও সাক্ষাৎ অন্নুভব সম্ভবপর নহে। 

এ-সমস্ত কারণেই সালোক্য-সাবপ্য-সাষ্টিপ্রাপ্ত মুক্তজীবদের আনন্দিত্ব অপেক্ষা সামীপ্য- 
প্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণের আনন্দিত্ব পরমোৎকর্ষময়। 


(৫) পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের সামীপ্য সর্ববাতিশান্সী উকর্ষময় 

পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে প্রত্যেক ভগবৎ-ন্বরূপের ধামেই সালোক্যাদি চতুধিবধা 
মুক্ধির স্থান আছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এন্য সমস্ত তগবংন্বরূপ হইতে পরমোৎকর্ষময় 
বলিয়৷ অন্যান্য ভগবংস্বরূপের ধাম অপেক্ষা শ্ীনারায়ণের ধামের মুক্তিষতুষ্য়ও পরমোতৎকধময়। 
সাঙ্গোক্যাদি মুক্তিত্রয় অপেক্ষা সামীপ্য আবার পরমোতকধময় বলিয়া শ্রীনারায়ণের ধামের সামীপ্য 
হইতেছে পরব্যোমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উতকর্ষময়। 

এইরূপ দেখা গেল--পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবদ্ধামের চতুর্ব্িধ! মুক্তির মধ্যে শ্রীনারায়ণের 
ধামের সামীপ্যমুক্তিই হইতেছে সর্ধবাতিশীয়ী উৎকর্ষময়, এই মুক্তির আনন্দিত্বও হইতেছে 
স্ধবাতিশায়ী। 


১২। সালোনকযাদি ভতুন্বিতধ্ধা মুক্তি স্ক্বক্ছে সাহ্াল্সপণ আলকেলাচুনা 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে, ধাহার! দালোক্যাদি চতূর্বিধ! মুক্তি লাভ করেন, ভগবং-পার্ধদরূণে 
নিত্য চিন্ময় দেহে তাহারা পরব্যোমে অবস্থান করেন। পরব্যোম হইতেছে এশ্বধ্যপ্রধান ধাম। 
পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে মাধুর্য অপেক্ষা এশ্বধ্যের বিকাশই বেশী এবং তত্রত্য পরিকর- 
গণের মধ্যেও এশ্বর্য-হ্নানের প্রাধাম্ত (১১১২৯ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


ক। সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগ্ণ শাস্তভক্ত 
পরব্যোমস্থ চতুর্বিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত পরিকব-ভক্তগণকে শরাম্তভক্ত বলা হয়। নব-যোগীন্দ্র 


সনক-সনাতনাদ্দি হইতেছেন শাস্তভক্ত । “শম”-শব্দের অর্থ__ভগবন্িষ্ঠতা ৷ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
“শমো মরিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ॥ ভ্রীভা, ১১।১৯/৩৬॥৮ এইরূপ “শম” যহাদের আছে, তাারাই শাস্ততক্ত। 
এজন্য শাস্তভক্তের একটী লক্ষণ হইতেছে - “কৃষ্কেকনিষ্ঠত1”” এবং তাহার ফলে “কৃষ্ণ বিন! তৃষ্ণা ত্যাগ ।” 

শাস্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্টৈকনিষ্ট্রতা ॥ শ্রী চৈ, চ ২১৯/১৭৩ | 

কৃষ্ণবিন! তৃষ্াত্যাগ --তার কার্য মানি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৯।১৭৪ ॥ 

কৃষ্ণনিষ্টা, তৃষ্ণাত্যাগ-_শাস্তের ছুই গুণে ॥ শীচৈ, চ, ২১৯/১৭৫॥ 


[ ১৯১৫ ] 
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শান্তভক্ের চিত্তে ভগবানের স্বন্নপের জ্ঞানই প্রাধান্ত লাভ বরে। শ্বরূপে ভগবান্‌ হইতেছে 
প্রজন্ম, পরমাক্মা। শাস্তভক্তের চিত্তে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞানই-- অর্থাৎ এরশ্বরধ্য-প্রধান- 
জ্ঞানই-বিরাজিত। এজন্য ভগবানের সম্বদ্ধে শাস্তভক্তের মমবুদ্ধি জগ্মিতে পারে না--“ভঙগবান্‌ 
আমার আপন জন”-এইরূপ জ্বান জন্মেন।। 

শাস্তের স্থভাব _কৃষে। মমতাগন্ধহীন। 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্ব। জ্ঞানপ্রবীণ ॥ শ্রাচৈ, চ, ২১৯।১৭৭ ॥ 

শাস্তভক্তের ভাব মদীয়তাময় নহে, পরস্ত তর্দীয়তাময়। “ভগবান আমার”-এই জান 
ভাহার নাই; “আমি ভগবানের, ভগবান আমার অনুগ্রাহক, আমি কাহার অনুগ্রাহ”-ইত্যাদি ভাবই 
শান্তভক্তের চিত্তে বলবান্‌। 

এীশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রীধান্যবশত: শাস্তভক্তের চিত্তে ভগবানের সম্বন্ধে “প্রিয়ন্ব-বুদ্ধি” জম্যক্রূপে 
বিকশিত হয় না। এজন্যই শাস্তভক্ত “মমতাগন্ধহীন” ; প্পরিয়ত্ববুদ্ধির কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে; 
নচেৎ শাস্তভক্তের পক্ষে “কৃষ্ণেকনিষ্ঠতা” এবং “কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ” সম্ভব হইত না। 

এশ্বধ্যজ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শাস্তভক্কের *সেবাবাসনা”ও সম্যক্রূপে বিকশিত হইতে 
পারেনা । “যিণি ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরিপূর্ণ-স্বরূপ, আত্বারাম, তাঙ্কার আবার সেবার প্রয়োজনই বা 
কোথায় ?” শাস্তভক্তের চিত্বে তাহার স্বরূপগত সে্বোবাসন উদ্ধদ্ধ হইতে চাহিলেও উল্লিখিতরূপ 
এশবর্যাজ্ঞানে তাহ! প্রতিহত হয়। ন্ুৃতরাং স্বতংক্ফ তব প্রাণঢালা ভগবং-সেবা শাস্তভক্তের পক্ষে 
অসম্ভব । যাহারা সামীপ্যমুক্তি লাভ করেন, ভগবানের লীলাদিতে তাহারা ভগবানের সেব। 
করেন বটে; কিন্তু সঙ্কোচের সহিত; কোনও কোনও স্থলে হয়তো কেবল আদেশ-পালন মাত্র । 

খ। শাস্তভক্ত ছ্বিবিধ 

শাস্ততক্ত দুই শ্রেণীর_আত্মারাম ও তাপস । কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে হে সমস্ত 
আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণতক্তি লাশ করেন, ভাহারা শাস্তভক্ত। “শান্তা; সাঃ কৃষ্ণ -ততপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন 
রভিং গতাঃ। আত্মারামা স্তদীয়াধ্বন্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩১1৫ ॥” সনক-সনলানাদি 
আত্মারীম শাস্তভক্ত। “আত্মারামান্ত সনক-সনন্দনমুখ! মতাঃ ॥ ত, র, সি, ৩ ১1৫7৮ আর, ভক্তিব্যতীত 
মুক্তি নিধিবন্প হয় লা, ইহা ভাবিয়া যাহার৷ যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসন। ত্যাগ করেন 
না, ভাহাদিগকে তাপস শীস্তভক্ত বলে। দমুক্তিক্ত্যৈব নিধিবিস্বেত্যাত্ব-যুক্তবিরক্ততাঃ। অন্ুন্থাতমুযুক্ষা 
যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩1১1৫ ॥৮ 

শাস্তভক্তগণের প্রায়শঃ নিহিবশেষ-ত্রদ্মানন্দজাতীয় স্থখই অনুভূত হয়; ভগবানের 
সর্ধচিত্বাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্দমবশতঃই তাহাদের চিত্তে গুণাদির স্কত্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ ভগবানের ্ষ.িও হইয়। থাকে । কিন্তু নির্ব্বিশেষ-ব্র্মানন্দ-জাতীয় সুখ অঘন-_-তরল ; আর 
সচ্িদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের অনুভবে যে আনন্দ, তাহা ঘন, প্রচুরতর। প্প্রায়ঃ ন্বস্থখজাতীয়ং সুখং 
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পক্াধধা হকি; (1), পাধাজনধ ১, পিউ 8. 
স্তাদ হোগিনাম্‌। কিছ্বাত্বসৌখ্যমঘনং ঘনস্বীশষয়ং সুখম্‌॥ ত, র, সি, 5৩11... অঙ্ৃতবল্জ 
আনন্দ রসরপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবতম্থরূপের অনুভব (শ্ত্রীবিগ্রহরণে ভগবং-সাক্ষাংকারই ) 
প্রধানহেতু ; ব্রজের দাস্যাদিভাবের ভজের গ্ায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্দ্ব ইহার প্রধান কারণ 
নহে। ্তত্রাগীশম্বরূপানুভবসোবোরুহেতৃত]। দাসাদিবন্মনোজ্ঞতা লীলাদে ৪ তথা মতা॥ 
সক, র, সি, ৩1১1৪ ৮ 

গা। আলালোক্্যাগি মুক্তি হিন্বিত্া 

সালোক্যাদি চতুধিবধ। যুক্তির প্রত্যেকটাই আবার ছুই রকমের-_ স্ুখৈশ্ব্য্যোত্বরা এবং 
প্রেমলেবোত্বর! | “সুখৈশ্ব্োত্বরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদিদ্বিধা ভগ নাসা 
সেবাজুষাং মতা ॥ ভ, র, সি, ১২২৯ ॥” বৈকুষ্ঠের স্বরূপগত ধর্দবশতঃই তাহাতে সুখ এবং এক্বর্য 
বর্তমান। যাহাদের চিত্তে এই সুখ এবং এঙ্বধ্য লাভের বাসনাই প্রাধানা লাভ করে, তাহাদের মুক্তি 
হইল--স্ুখৈশ্ব্য্যোত্তরা । আর, যাহাদের চিত্তে প্রেমের স্বভাববশভঃ সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাছ 
করে, তাহাদের মুক্তি হইল-_-প্রেমসেবোত্বরা। এই প্রেমসেবা অবশ্য ব্রজের ন্যায় মদীয়তাময়ী 
প্রেমসেবা নহে ১ যেহেতু, শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃফসন্বন্ধে মদীয়তাময় ভাবেরই অভাব; এই 
প্রেমসেবা হইতেছে__এঙ্বরজ্ঞানময়-প্রেমের দেবা, তদীয়তাভাবময়"প্রেমমেবা। যাহার! সেবা 
চাছেন, তাহার! সুখৈশ্বযে্ণাত্বরা মুক্তি গ্রহণ করেন না । 

ঘ। জাঙ্গোক্যাদি ঘুক্তিকামীদের মধ্যে মুক্তিবাসনারই প্রাধান্য 

মায়াবন্ধাবস্থায় কোনও ভাগ জন্মবসৃত্যু-আদি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যাহাদের 
বাসনা জাগে, তাহারা তাহার উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারেন যে, ভগবানের 
শরণাপন্ন না হইলে মায়াজনিত সংসাব-ছুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না (মামেব যে প্রপঞ্ঠপ্তে মায়া- 
মেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭১৪ ॥, তমেব বিদিস্বাতিমৃত্যুমেতি ন্যান্য: পন্থা বিধতে অয়নায় ॥ 
শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ), তখন মুক্তিলাভের উদ্দেশ্টেট তাহারা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। ভগবানের সঙ্গে 
জীবের ্বরূপতঃ যে সেবা-সেবক-সন্বন্ধ, প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, সংসারী অবস্থায় জীব তাহ] জানিতে পারেনা । 
সুতরাং কেবল মুক্তিলাভের বাসনাতেই সাধাব্ণতঃ অনেকে সাধনে প্রবৃত্ধ হইয়া থাকেন। শেষপর্য্যস্তও 
লাধারণতঃ ইহাদের চিত্তে মুক্তিবাসনাই বলবতী থাকে । এই জাতীয় সাধকগণই তাহাদের সাধনের 
পরিপরুতায় ভগবৎকৃপায় সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের জন্যই তাহার! 
যুক্তিদাতা ঈশ্বর ভগবানেব উপাসনায় প্রবৃদ্থ হয়েন বলিয়া! ভগবানের এশ্বরধ্যেব জ্ঞানও তাহাদের চিত্তে 
প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে সালে!ক্যাদি মুক্তির উপাসকদের এবং সালোক্যাদি- 
মুক্তিপ্রাপ্ত ীবদের চিত্তের সাধারণ অবস্থা। 

নিজেদের মুক্তি-বাননাই সাধনের প্রবর্তক বলিয়৷ ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিত্য- 
কষ্-দানত্বের জ্বানও শ্ফুরিত হয়না, নুতরাং কৃষঃঃসেবার বাসনাও স্ফুরিত হয় না। তজ্জস্ত তাহাদের 
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পঞ্চবিবা খুক্ষি ] গেড়ীয় বৈফধ-দর্শন ১ 
্থরূপত়ৃকক। সুখবাসনা সংসারাবস্থায় যেমন নিজেদের সুখবাসনাতেই পর্ধ্যবসিত হইয়া থাকে, যুক্তাবন্থীতে 
তেমনি তদ্ধেপই থাকে ; ভগবৎ-সেবাবাসন। শ্ুরিত হয়না বলিয়া! এই নুখবাসনার গতি ভগবানের দিক্টে 
চালিভ হইতে পারেন! । মুক্তাবস্থাতেও তাহারা নিজেদের সুখই চাহেন, ভগবজামের সৃখৈশ্থযন্ি, 
তাহাদের কাম্য হয়। ইহাদের মুক্তিকেই “মুখৈশ্বযোত্তেরা” বল! হইয়াছে। ইহাদের পক্ষে মুদ্ধি-, 
বাসনারই প্রাধান্ত, স্ৃখৈশ্বধ্যবাসনা আহ্ুবঙ্গিক; মুক্তিপ্রাপ্তির পরে নুশৈশ্বর্য ( স্ুখৈষ্থ্য্যোতর] --. 
সুখৈশ্বর্যয উত্তরে বা পরে যাহার, তাদৃশী যুক্তি )। | 
আর, কোনও ভাগ্যবশতঃ যাহাদের কৃষ্ণদাসত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং ভগবানের সঙ্গে 
শ্রিয়ন্ব-সন্বন্ধের জ্ঞানও কিঞ্চিৎ ক্ষুরিত হয়, তাহার! মুক্তি লাভের পরে কিঞ্চিৎ সেবাও কামনা করেন। 
নিজেদের জন্ত মুক্তিবাসন! বলবতী থাকে বলিয়! তাহাদের পক্ষে প্রিয়তব-সন্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্রূপে স্মুরিত 
হইতে পারে না ; এশবর্ধাজ্ঞানের প্রাধান্সও প্রিয়ত-সন্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক স্ষুরণের পক্ষে অন্তরায় হয়া 
পড়ে। এইরূপ ভক্তগণের মুক্তিকেই “প্রেমসেবোত্বরা” বলা হইয়াছে। ইহাদের পক্ষেও মুক্তি- 
বাসনারই প্রাধান্ত, প্রেমসেবা আনুষঙ্গিক! মুক্তিপ্রাপ্তিব পরে প্রেমসেবা € প্রেমসেবোত্তর।-প্রেমসেবা 


উত্তরে বা! পরে যাহার, তার্দৃশী মুক্তি )। 
এইরূপে দেখ! গেল _সালোক্যাদি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে মুক্তিবাসনারই প্রাধান্য । 
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চতুর্ঘ অধ্যায় 
ধম বা পরদ পুরুতার্থ 


5৩। পর্থণস পুক্ুম্াথ- প্রেম 
ক। প্রেম ও প্রেমের পুরুযার্থতা 

পর্বে চারিটী পুরুষার্থের কথ! বলা হইয়াছে- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইন্াও বলা হইয়াছে 
ঘে, এই চারিটী পুরুষাথের মধ্যে প্রথম তিনটার বাস্তব-পুরুষার্থতাই নাই, কিস্তু চতুর্থ পুরুষার্থ 
মোক্ষের পুরুযার্থত। আছে। এক্ষণে তদতিরিক্ত আর একটা পুরুষার্থের কথা বলা হইতেছে। এই 
পঞ্চম-পুরুঘার্থটী হইতেছে প্রেম--ভগবদ্বিষয়ক প্রেম । প্রেম-শবের ভাৎপর্ধ্য হইতেছে--কুষেন্রিক- 
গ্রীতির জন্য ইচ্ছা । “কৃষেব্ছিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা1-_ধরে “প্রেম? নাম ॥ শ্রীচৈ, চ. ১181১৪১]৮ 

শ্রুতি-স্ৃতি হইতে জানা যায়---পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয় (১/১/১৩৩ অনুচ্ছেদ জ্টব্য) ; 
এজন্ড শ্রুতি প্রিয়ৰপে পরর্রত্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ 
বৃহদারণ্যক ॥ ১1৪1৮1% প্রিয়রাপে উপাপনার তাৎপর্য্যই হইতেছে প্রিয়ের গ্রীতি-বিধান। প্রিয়ের 
নিকটে নিজের জন্য কিছু চাওয়। হইতেছে প্রিয়ত্ব-বিরোধী ; তাহ! প্রিয়ের সেবা নহে, পরস্ত নিজের 
সেব।। 

পরিয়ত্ব-বস্তুটা হইতেছে পারস্পরিক। ষে দু জনের মধ্যে প্রিয়তের সম্বন্ধ বিদ্যমান, 
তাহার! পরম্পর পরস্পরের প্রিয় ; স্থৃতরাং তাহার৷ পরস্পর পরস্পরের প্রীতিবিধানের জন্তই উংস্ক। 
আমার প্রিয়ব্যক্তি যখন আমার গ্রীতিবিধান করেন, তখন তাহ] হয় প্রিয়ক্ক আমার সেবা; এই 
সেধার বিনিময়ে তিনি যদি আঙ্গার নিকটে কিছু প্রত্যাশা করেন, তাহ] হইবে প্রিয়ন্ব-ধর্দ-বিরোধী | 


ভগবাঁন্‌ পরব্রহ্ম জীবের প্রিয়। প্রিয়ন্-বস্তটা পারস্পরিক বলিষা জীবও স্বরূপতঃ পর্রন্ষের 
প্রিয়, পবব্রন্মও জীবের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। তগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন- “মদ্ভক্তানাং 
বিনোদার্থং কবোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ ॥-_আামার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য আঙি 
নানাবিধ কার্য করিয়া থাকি 1» 

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, স্ৃতরাং শ্রীকৃষ্কসেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপান্থবন্ধি কর্তব্য। পরত্রক্ষ 
শ্্রীকৃষ্$ই জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়! প্রিয়দপে তাহার সেবা--একমাত্র তাহার প্রীতিৰিধানাত্থিকা 
সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপান্ুবন্ধি কর্তব্য । এজন্যই শ্রুতি প্রিযরূপে পরত্রক্ষের উপাসনার 
উপদেশ দিয়াছেন । 

কিন্ত প্রিয়রূপে পরত্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন তাৃশী লেবার 


১৯১৯ 


পঞ্চমপুরুষার্ প্রেম ] গৌড়ীয় বৈফধ দর্শন 1 [ধ১৩-ব 
বাসন! । লেবার জদ্ত বলবন্তী বাসন! না থাকিলে বাস্তবিকী সেবা হইতে পারে না) কেবল জাদেখ 


পালনে সেবা সাথকত। লাভ করিতে পারে না। সেবা যদি কেবল সেব্র প্রীতির অপেক্ষ] গ্বাখে। 


আদেশাদির অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলেই সেব৷ পর্ণ সাথকতা লাভ করিতে পারে। 
কৃষ্ণসেবার জন্য এতাদৃশী স্বত্তঃক্ষর্ভা বলবভী বাসনার নামই প্রেম। প্রেম হইতেছে 


কষ্ট-তৈক-ভাৎপর্যযময়ী লেবার বাসলা। এতারশী বাসনাকে সম্বল করিয়। কৃষণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে 


পারিলেই “আত্মানমেব প্রিয্মুপাসীত”-এই শ্রুতিবাক্য পুর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে । 
কুষ্ণশুগৈক-তাংপর্যাময়ী সেবাই যখন নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের ন্বরূপান্ুবন্ধি কর্তব্য এবং কু্- 
নুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনাবপ প্রেম ব্যতীত যখন ঈদৃশী সেব! অসম্ভব, ভখন এই প্রেম যেক্জীবের 
একটী অভীষ্ট ব। অর্থ, তাহা অস্বীকার করা যায়না । এইরূপে দেখা গেল কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেরও 
পুরুষার্থত। আছে। 
খ। প্রেমের পঞ্চম-পুরুষার্থত। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--প্রেম পুরুষার্থ হইলেও ইহাকে পঞ্চম পুকবাথ” কেন বল! হইবে? 
চতুর্থ-পুরুষার্থ মোক্ষ হইতে যদি প্রেমের উৎকর্ষ থাকে, তাহা। হইলেই ইহাকে মোক্ষের পরবর্তণ 
পঞ্চম-পুরুষার্থ বল! সঙ্গত হইতে পারে । মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ আছে কিনা? 
মোক্ষ হইতেও প্রেমের যে উৎকষ আছে, ভাহ। প্রদশিত হইতেছে । 
(১) জীবের স্বরূপামুবন্ধী ভীবের বিকাশে প্রেমের উৎকর্ষ 
মোক্ষ বলিতে সাধুজ্যাদি পঞ্চবিধ! মুক্তিকেই বুঝায়। ইহাদের মধ্যে সাযুজ্যে যে জীবের 
স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্ব_নুতরাং সেব্য-সেবক ভাবই-স্ফুরিত হয় না, তাহা পৃব্বেই প্রদশিত হইয়াছে । 
আবার সালোক্যাদি চতুবিধা মুক্তির মধ্যে মৃখৈশ্বধ্যোত্তর! মুক্তিভেও যে কৃষ্ণদ।নত্বের বা সেব্য-সেবন্ধ- 
ভাবের পুরণ হয় না, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রেমসেবোত্বরা সালোকা।দি যুক্তিতে কৃষ্ণদাত্বের 
এবং প্রিয়ন্থের কিঞ্চিৎ বিকাশ হইলেও তাহা যে মুখ্য নহে, পরস্ত আনুষঙ্গিক, তাহাও পুর্ব্বে বল! 
হইয়াছে। এইবূপে দেখা গেল- মোক্ষেব কোনও কোনও স্তরে জীবের স্বরূপান্থবন্ধী ভাবেরই স্ফুরণ 
নাই, কোনও কোনও স্তরে তাহার স্ষুরণ থাকিলেও তাহা অতি সামান্য । 
কিন্তু প্রেমের লক্ষ্যই হইতেছে কুষ্ঝশ্খৈক-তাৎপর্যযময়ী সেবা। সুতরাং প্রেমে জীবের 
স্বরূপানুবন্ধী ধর্রের বিশেষ বিকাশ। এই বিষয়ে মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকষ । 
(২) ক্ৃষণসেবা-ব্যতীত অন্যাবাসনাহীমত্ে প্রেমের উৎকর্ষ 
পূর্বে বলা হ্য়াছে, মোক্ষে বা পঞ্চবিধা! মুক্তিতে মোক্ষ-বাসনারই, অর্থাং নিজের জন্ত 
আত্যন্তিকী ছঃখনিবৃত্ির বাসনারই, প্রাধান্য । কিন্তু কৃষ্ণমুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবাই প্রেমের লক্ষ্য 
বলিয়! মোক্ষ-বাসনার স্থান প্রেমে নাই । বাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাকামী, তাহার! নিজেদের জন 
কিছুই চাহেন না, এমন কি মোক্ষপধ্যস্তও তাহার চাঁহেন না। ইহাতেই কষ্দালত্-ভাবের---লেবা, 


[ ১৯২৭ ] 
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সেবক-ভাবের প্রচুর বিকাশ লূচিত হইতেছে। যিনি কৃষদাস, কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্ত কিছুই তাহার 
কাম্য হইতে পারে না। 
ভ্রীক্চের প্রেমসেবাধিগণ নিজের তো৷ মোক্ষ চাহেনই না, শ্রীকক উপধাচক হইয়াও ঘি 
তাহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাহেন, তথাপি তাহারা তাহা গ্রহণ করেন ন। একথা গ্রীভগবান্‌ 
নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন। 
“লালোক্যসা্টি-সামীপ্য-সারপ্যৈকত্বমপুযুত । 
দীয়মানং ন গৃহত্তি বিনা মসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা, ৬।২৯/১৩%% 
“ন পারমেষ্ট্যং ন মহেন্্রধিফ্যং ন সার্র্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিদ্ধীরপুন্ভবং বা ময়্যপিতাস্তেচ্ছতি মদ্দিনাইস্যৎ ॥ জ্রীভা, ১১1১৪1১৪৪ 
--( উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ বলিয়াছেন ) যাহাদের চিত্ব আমাতে অপিত হইয়াছে, তশাহারা 
কি পারমেষ্িপদ (ব্রক্মপদ ), কি ইন্্ত্ব, কি সার্বভৌমত্ব ( সমস্ত জগতের আধিপত্য ), কি রসাধিপতা 
€পাতালের আধিপত্য) অথবা কি যোগসিদ্ধি, এমন কি অপুনর্ভব (বা মোক্ষ) _আমাভিন্ন এলমক্ডের 
কোনটাই তাহারা ইচ্ছা! করেন না।” 
শ্রীকৃষ্ণ-সেবার্থীরা শ্রীকৃ্সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই কামন! করেন না। এই বিষয়েও মোক্ষ 
জপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ। 
আীকৃষের প্রেমসেবাধিগণ মোক্ষ চাহেন না বলিয়া যে তাহাদের মোক্ষ হয় না, তখহাদের 
মায়াবন্ধন যে ঘুচিয়া যায় না, তাহ নহে। ন্র্য্যোদয়ে অন্ধকারের ম্যায় শীকফপ্রাণ্ডিতেই তাহাদের 
মায়াবন্ধন আঁপনা-আপনিই অপসারিত হইয়া যাঁয়। “আনন্দং ব্রহ্মণে। বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন। 
ঞুতি ॥৮ অবশ্য এইভাবে মায়ানিন্ম্ক্তির গোপন-বাসনাও লাধনকালে তাহাদের চিত্তে থাকে না 
এইয়প গোপন-বাসনা হইতেছে কপটতা ; কপটত। প্রেমের বিরোধী। 
(৩) অমন্ববুদ্ধির বিকাশে ৫প্রমের উৎকর্ষ 
যেখানে প্রেম, সেখানেই মমন্ববুদ্ধি। প্রেম বা কৃষেন্তিয়গ্রীতি-ইচ্ছা এবং মমত্ববুক্ধি-_- 
ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচরী। অথবা, মমত্ববুদ্ধি হইতেছে প্রেমের বা! প্রিয়ত্ববুদ্ধিরই 
স্বাভাবিক কল। 
প্রেমবশতঃ ভক্তের চিত্তে শ্ীকফ্ণ-বিষয়ে মমত্ববৃদ্ধি জাগ্রত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার মদীয়তাময়__ 
গ্রীক আমারই-এইরূপ-ভাঁব জন্মে । কিন্তু পূর্বেই বল! হইয়াছে, সালোক্যাদি চতুর্ববিধা মুক্তিপ্রাপ্ত 
শাস্তভক্তগণ হইতেছেন- স্ীকৃষ্ণকসন্বঙ্ধে দমমতাগন্ধহীন 1” 
স্বরপতঃ ধিনি জীবের একমাত্র প্রিয়, তাহাকে “আমার একাস্ত আপন* বলিয়া মনে করিতে 
না পারা বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নয়। 
এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ। 


[ ১৯২১ এ 


পঞ্চমগুরুরার্ঘ প্রেম ] গৌড়ীয় বৈফব দর্শন [৩ম 
?) অঙ্ব্থ/ঙ্ঞালহাপক্গর প্রেমের উৎকর্ষ 

প্রেম বিশেষ গাত্ব লাভ করিলে স্্ীকৃষ্ণবিষয়ে মমন্ববুদ্ধিও বিশেষ গাড়স্ব লাভ করে। সেই 
অবস্থায় গ্রীক্ণ বড়েসব্ধ্যপূ্ণ ্বয়ংভগবান্‌ পরব্রদ্ম হইলেও এবং শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ষের বিকাশ দর্শন করিলেও 
তপহার এই্বর্য্ের জ্ঞান প্রেমিক ভক্তের হাদয়ে জাগ্রত হয় না, শ্রীকৃষ্ণের পষ্ব্ধ্যকেও শ্রীকুফের এখধ্য 
বলিয়া তিনি মনে কবেন ন1। প্রেমিকভক্ত তখনও শ্রীকৃষ্ণকে তাহার আপন-জরন বলিয়াই মন্ধে 
করেন, কখনও ঈশ্বর বা ভগবান, বলিয়া! মনে করিতে পারেন না। গাঢ় প্রেম এবং গাঢ় মমত্ববুদ্ির 
ফলেই এই্টরূপ হইয়া থাকে । গাড় প্রেমরূণ সমুত্রের অতল জলে যেন এরশ্ব্যাজ্ঞান আত্মগোপন করিয়! 


থাকে (১1১।১২৯-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। 
কিন্ত সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত শাস্তভক্তদের মধ্যে ভগবানের এশ্বর্ের জ্ঞানই প্রাধান্ত লাভ 


করিয়া! থাকে। 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা! প্রেমের উৎকর্ষ। 

(৫) সেবায় প্রেমের উৎকর্ষ 

গাঁড় প্রেম এশ্বধজ্ঞানহীন এবং মমন্ববুদ্ধিময় বলিয়। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার জন্য 
ভাদৃশ-প্রেমবান্‌ ভক্তের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বলবতী হইয়] উঠে; সুতরাং তাহার শ্রীকষ্চসেবাও হয় 
সক্ষোচহীনা প্রাণঢাল। সেবা । তাহাতেই জীবের স্বরূপগণ্ কৃষ্ণদাসত্বের এ৭ং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রিয়- 
বুদ্ধির সম্যক্‌ সার্থকতা । 

কিন্ত সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত জীবদের মধ্যে যাহার! নিজের বাসন! অনুসারে নুখৈশ্বর্য্যোত্বর। 
মুক্তি পাইয়া থাকেন, তাহাদের সম্বন্ধে সেবার প্রশ্নই উঠিতে পারে নাঃ আর, যাহার] প্রেম 
সেবোত্তর। মুক্তি পাইয়া! থাকেন, প্রিয়তববুদ্ধির অসম্যক্‌ ক্ষুরণবশতঃ এবং মমতাগন্ধহীনতা-বশতঃ তাহাদের 
পক্ষেও লক্কোচহীন! প্রাণঢালা। সেবার সৌভাগ্য ঘটে না। 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ । 

(৬) কৃব্গগ্রীতির ল্ফ ণে প্রেমের উৎকর্ষ 

স্্ীকষ্ণবিষয়ে যাহার প্রীতি যতটুকু উদ্ধদ্ধ হয়, তাহার বিষয়ে শ্রীক্চের প্রাতিও ততটুকু 
স্ষুরিত হইয়! থাকে। যে ষথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌॥ গ্ীতা॥ 81১১।৮-ভগবানের 
এই উক্তিই তাহার প্রমীণ । পকৃষ কেমন ? যার মনে যেমন”-এই লৌকিক প্রবাদও ইহারই সমথকি। 

প্রেমিক ভক্ত শ্রীকষ্ণকে তাহার আপন-জন মনে করেন, অতাস্ত প্রিয় মনে করেন ; শ্রীকফও 
াহাকে নিতান্ত আপন-জন, অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন । ভগবান নিজেই বলিয়াছেন__ 

“সাধবে! হাদয়ং মহাং সাধূনাং হাদয়ন্তহম্‌। 
মদন্যত্তে নজানস্তি নাহং তেভ্যো মনাঁগপি ॥ শ্রীভা, ৯81৬৮ ॥ 


| ১৯২২ ] 


পর্চমপুরুষাথ প্রেম ] সাধ্যততব [ 8১৩-খ% 
-পীধুগগ আমার হাদয়, আমিও সাধূগণের হাদয়। তাহারাও আমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না; 
আমিও তাহাদিগকে ছাড়া অন্য কিছু জানি না।” 

“যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্য! ময়ি তে তেষু চাপ্যহম | শীত] ॥ ৯২৯ ॥ 

যাহারা ভক্তি (প্রেম) সহকারে আমার ভজন (সেবা!) করেন, তাহার! আমাতে 
অবস্থান করেন, আমিও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি।” 

এই'্ধপে দেখা গেল- ভক্তচিত্তস্থিত কুষ্ণ- শ্বখৈকতাংপধাময়ী সেবার বাসনারপ প্রেম শ্ীকফের 
মধ্যেও ভক্তনুখৈকতাৎপর্য্যময়ী প্রীতির শ্ুরণ করিয়া থাকে । কিন্তুদ।লোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত শাস্তভক্তের 
চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসন্বক্ধে তাদৃশ প্রেমের অভাব-_সৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও ভক্তের প্রতি তদহুরূপ 
শ্রীতিবিকাশের অভাব। 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষ। প্রেমের উৎকর্ষ। 


(৭) শ্রীকঝ্ণবর্শীকরণ শক্তিতে প্রেমের উত্বর্ষ 
রসন্বরূপ পররব্রহ্গ প্রেমের বশীভূত, প্রেম তাহার বশীভূত নহে (১1১/১২৮-অনুচ্ছেদ ডষ্টব্য )। 
সর্ধ্ববশীকর্তী হঈয়াও তিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত, অন্য কিছুর বশ্ব নহেন। মাঠর শ্রতিও 
বলিয়াছেন-- “ভক্তিবশঃ পুকষঃ1” প্রেমের গাঢ়তার তাবতম্যান্থুসারে তাহার বশ্যতারও তারতম্য 
হুইয়! থাকে । সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত শান্ত ভক্তগণের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব- সুতরাং 
তশহাঁদের নিকটে ভগবানের তাদৃশী বশ্যতারও অভাব (১1১1১২৮ অনুচ্ছেদ তষ্টব্য )। 
(৮) শ্রীকফমাধ্যর্যান্বাধন-সামর্খে প্রেমের উত্কর্ষ 
রসঘনবিগ্রত, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ পরক্রহ্গ শ্রীকৃষ্ণের অসমোদ্ধমাধূর্্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় 
হইতেছে প্রেম। 
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। 
কৃষ্ণের মাধুধ্যরস করায় আন্মাদন ॥ শ্রী, চৈ, চ, ১1৭1১৩৭।। 
লৌকিক জগতেও দেখ যায়--কোনও শিশু অন্যেব দৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও তাহার জননীর 
ন্েহময়ী দৃষ্টিতে কুৎসিত নহে । এজন্য কবি বলিয়াছেন__ 
যগ্পি সন্তান হয় অসিত-বরণ। 
প্রন্ৃতির কাছে তাহ! কষিত-কাঞ্চন ॥ 
কোনও আন্বগ্ি বস্ত্র যেকোনও ইন্ড্রিয়ছারাই আস্বাছ হয় না; তাহা কেবল যাযোগ্য 
ইন্দ্িয়েরই আস্বাগ্ভ হয়। রসগোল্লা-সন্দেশাদি কেবঙ্গমাত্র বসনাদ্বারাই আস্বাছ্, চক্ষুঃ-কর্ণাদিদ্বার! 
আন্বাগ্ত নহে। প্রত্যেক বস্ত্র আম্বাদনের জন্যই নির্দিষ্ট করণ শাছে। ভগবন্াধুধ্ায আম্বাদনের করণ 
হইতেছে ভগবদ্বিষয়ক প্রেম। এই প্রেম বাহার মধ্যে যত বেশী বিকশিত, তিনি ভগবন্মাধূর্য্যও 
ভতবেশী অনুভব করিতে পারেন ; যাহার মধ্যে এই প্রেমে বিকাশ নাই, তিনি তাহা মোটেই 


[ ১৯২৩ ] 


পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম ] গোঁড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫১৩-অস্ক 


অনুভব করিতে পারেন না। শীল কৃঞ্চদাস-কবিরাদ্দ গোস্বামী তাহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতানতে 
আীকৃষ্ণের মুখে ইহাই প্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন। 
আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। 
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1৪1১২৫॥ 
সাধুজ্াপ্রাগুজীবের এবং সুখৈশ্বর্ষ্যোত্তরা সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ড জীবের সহিত প্রেমের কোনও 
সম্বন্ধই নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ভগবন্মাধূধ্য আস্বাদনের বিশেষ কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে 
পারে না। বাহার প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি,মুক্তি লাভ করেন, তাহাদের মধ্ো প্রেমের কিধিছ 
বিকাশ থাকিলেও এশ্বর্যযজ্ঞান-মিশ্রপবশতঃ এবং শ্রীকষে মমতাগন্ধহীনতাবশতঃ তাহা অত্যন্ত ছুর্্বল'। 
সুতরাং তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষের (অথবা পরব্যোমস্থিত আকৃষ্ণের প্রকাশ সমূহের ) মাধুধ্যের 
আসম্বাদনও হইবে অতি ক্ষীণ। কিন্ত যাহাদের মধ্যে প্রেমেরই প্রাধান্য _স্তরাং আকুফসন্থন্ধে 
মমতাবুদ্ধিরও প্রাধান্য_তাহাদের পক্ষে শ্ীকৃষ্ণমাধুর্যের আম্মাদনও হইবে প্রাচুরধ্যময় | 
এই ব্ষিয়েও মোঁক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উতৎকর্ষ। 
(৯) কৃষ্ঃমাধূর্ষের প্রকটনে প্রেমের উৎকর্ষ 
রসস্বরূপ পর্রহ্ম রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্যযঘনবিগ্রহ হইলেও তাহার মাধূর্যযকে বাহিরে অভিব্যক্ত 
এবং তরঙ্গায়িত করিতে পারে একমাত্র ভক্তের প্রেম। যাহার মধ্যে প্রেমের যত অধিক বিকাশ, 
ভাহার সাঙিধ্যেই শ্রীকৃষের মাধুর্য্যেরও তত অধিক অভিব্যক্তি । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন স্ত্রীরাধার সান্সিধ্যে 
থাকেন, শীরাধার সব্বাতিশায়ী প্রেমের প্রভাবে তখন তাহার মাধুর্য এত অধিকরূপে বিকশিত 
হয় যে, তাহার দর্শনে স্বয়ং মদন পধ্যন্ত মুগ্ধ হয়। 
রাধা সঙ্গে যদ! ভাতি তদা মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮৩২ ॥ 
এই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই প্রকট-লীলাতে যখন দ্বারকা-মথুরায় গমন করেন, তখন সে-স্থানে 
কিন্তু তাহার মদনমোহনরূপ কখনও বিকশিত হয় না। তাহার হেতু এই যে-দ্বারকা-মধুরায় 
ডাহার মদনমোহনরূপের মাধুর্যযকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী প্রেমের অভাব । 
প্রেমই যে কৃষ্ণমাধুধ্যের অভিব্যক্তি ঘটা ইতে পারে, শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেও তাহ 
বুঝা যায়। মাঠর শ্রুতি বলেন-_প্ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি _ ভক্তিই সাঁধকন্জীবকে 
শ্রীভগবানের নিকটে নিয়া থাকে ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সান্সিধ্য উপলদ্ধি করায় ), ভক্তিই সাধকজীবকে 
জ্রীকুষের দর্শন দেওয়ায় |” এস্থলে “ভক্তি”-শব্দের অর্থ__প্রেমভক্তি ব৷ প্রেম । দ্দর্শয়তি”শষের 
তাৎপর্য হইতেছে_-“দর্শন করায়, অভিব্যক্ত ব! প্রকাশ করায়।” মাধুর্যাদির দর্শনেই ব্বরূপের 
দর্শন | যাহার মধ্যে তক্তির বা প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাহার মিকটেই মাধুর্য্যাদির বিকাশও 
হইবে ততবেশী। 
অন্য শাস্তভক্তগণের মধ্যে প্রেম তে। নাই-ই, প্রেমসেবোত্বরা-মুক্তিগ্রাপ্রশাস্ততক্তদের মধোও 


[১৯২৪ ] 


পঞ্চমপুরুযার্থ খেম ] সাধ্যতত্ব [৫১৩-আন্থ 


প্রেমের বিকাশ অতিসামান্য বলিয়া। তাহাদের হরর্বল প্রেম ভগবশ্াধূর্যের অতিসামান্যমান্র বিকাঁশই 
সাধন করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে প্রেমবিকাশের প্রাচূর্যা, তাহাদের সায়িধোে ভগবন্যাধুর্যয- 
বিকাশেরও প্রাচুর্য্য। 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ। 

(১০) আনঙ্গিত্বে প্রেমের উৎকর্ষ 

ভগবন্মাধুর্য আম্বাদনের একমাত্র উপায় ষখন প্রেম এবং প্রেমই যখন ভগবন্মাধুরয্যকে 
বাহিরে অভিব্ক্ত করিতে পারে, তখন সহজেই বুঝ! যায়- যাহার মধ্যে প্রেমে বিকাশ যত বেশী, 
তিনিই ভগবস্মাধুর্যোরও ততবেশী আস্বাদন লাভ করিতে এবং আস্বাদন লাভ করিয়া ততবেশী আনন্দী 
হইতে পাবেন । 

মাধুষ্যাস্বাদন-জনিত আনন্দিত্বে আনন্দস্বরূপ পরব্রক্ম অপেক্ষাও প্রেমবান্‌ ভক্তের উৎকর্ষ । 
কেননা, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম ভক্তের মধ্যেই থাকে, ভক্তুই সেই প্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার 
বিষয়। শ্রীকৃষ্ নিজে নিজবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় নহেন বলিয়া! একমাত্র কৃষ্কবিষয়ক প্রেমের 
আস্বাণ্ত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আন্বাদন তাহার পক্ষে অসস্ভব। প্রেমের বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের আম্বাদনই 
অধিক। শ্রীকৃষ্ণের কথায় কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, “যে প্রেমের দ্বারা শ্রীবাধা আমার মাধুর্য 
সমগ্রভাবে আশ্বাদন কবিতেছেন, 

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা “পরম আশ্রয় । সেই প্রেমাব আমি হই কেবল পবষয়? ॥ 

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। তাহ। হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্কাদ ॥ 

আশ্রয়জাতীয় সখ পাইতে মন ধায়। যত্ষে আম্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 

সত্রীচৈ, চ, ১161১১৪-১৬।৮ 

ইহ! হইতেই প্রেমবান্‌ ভক্তের আনন্দিত্বের উৎকর্ষ জানা যাইতেছে । 

গ্রেমবান্‌ ভক্তের আনন্দিত্বের উৎকর্ষ আর একভাবেও উপলব্ধ হয়। হলাদিনী-শক্তির 
বৃত্তি বলিয়! প্রেম নিজেই পরম আস্বাদ্য । যিনি এই প্রেমেব আশ্রয়, তাহার আনন্দ প্রেমের, বিষয়ের 
আনন্দ অপেক্ষা অধিকই হইবে। যে নৃৎপাত্রে আঞ্চন থাকে, আগুনের উষ্ণতার প্রভাবে তাহ! যত 
উত্তপ্ত হয়, আগুনের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট লোক তত উত্তাপ অনুভব করেন৷ । 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ। 

(১১) সেবার উৎকর্ষে প্রেমের উৎকর্ষ 

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়। শ্ীকৃষ্ধসেবাই হইতেছে তাহার স্বরূপানৃবদ্ধি কর্তব্য । কৃষ্ণসেবার 
তাৎপর্ধ্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। সুতরাং যে সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ যত বেশী প্রীতি লাভ করেন, 
সেই সেবাই হইতেছে ততবেশী উৎকর্ষময়ী। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যাহ! লোভনীয়, সেবার ব্যপদেশে 
তাহার পরিবেশনই হইতেছে তাহার বিশেষ প্রীতির হেতু। 


[১৯২৫ ] 
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কিন্ত রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকফের লোভনীয় বন্তটী কি? পূর্বেই (১/১/১২৩-অঙ্ুচ্ছেজে ) 
বলা হইয়াছে__রসম্থরূপত্থ-্থভাববশতঃ রসম্বরূপ পরব্রদ্ধের রসান্মাদন-স্পৃহ! অত্যন্ত বলবতী। 
হুরূপানন্দ এবং স্বরূপ"শক্ত্যানন্দ তাহার আস্থাদনীয় হইলেও ভক্ত্যানন্দরূপ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দই তাহার 
পক্ষে অধিকতর লোভনীয় (১1১1১২৫-২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

ভক্তি বা প্রেমভক্তি ব! প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হইয়া পরম আস্বাদন-চমৎকারিত। 
ধারপ করে, তখন তাহা হয় রসিক-শেখর ভগবানের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। এই প্রেম থাকে 
পরিকর-তক্কের চিত্বে। লীলার বাপদেশে রসরূপে তাহা উৎসারিত হইয়া রসম্বরূপ ভগবানের 
উপভোগ্য হয়। ভক্তের প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদনেই তাহার সমধিক আনন্দ। 

এই প্রেম যতই গাঢ় ও নিম্মল হয়, প্রেমরস-নিধ্যাসও ততই আস্বাগ্থ এবং রূসিক-শেখেরর 
ততই প্রীতিজনক হইয়। থাকে । 

প্রেমলেবোত্বরা মুক্তিপ্রাপ্ত শাস্তভক্তগণের চিত্তে যে প্রেম, তাহা] তত গাঢও নহে, তত 
নিষ্ম্রও নহে । তাহাদের প্রেম যে তরল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহাদের প্রেমের মধ্যে এম্বরযয- 
জ্ঞান প্রবেশ করিয়া! প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে । আর, তাহাদের প্রেমের সঙ্গে নিজেদের জন্ম কিছু 
চাওয়া _মুক্তিবাসনা! _আছে। স্বনুখ-বাসনা বা স্বীয় ছঃখনিবৃত্তি-বাসনাই হইতেছে কষ্চন্ুখৈক- 
তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেমের পক্ষে মলিনতা। এই উভয়ই তাহাদের প্রেমের পক্ষে 
আব্বাস --স্ৃতরাং লোভনীয়গু-_লাঁভের প্রতাবায়। ভগবান, নিজেই বলিয়াছেন-_- 


“উীশ্বর্ধ্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 
তার প্রেমে-বশ আমি না হই অধীন | শ্রীচৈ, চ, ১181১৪-১৫ ॥৮ 
কিন্ত যে প্রেমে এশ্বধাজ্ঞান নাই, স্বনুখবাঁসন। বা স্বীয় ছুঃখনিবৃত্তির বাসন! নাই, তাহার 
ছায়া পর্যাস্তও নাই, সেই প্রেমই গাঢ় এবং নিম্মল, সেই প্রেম রসিক-শেখরের পরম লোভনীয়, সেই 
প্রেমের বশ্যতা-ম্বীকারে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। 
বিশুদ্ধ নিন্দল প্রেম যখন বিশেষরূপে গাঢ়তা লাভ করে; তখন তাহার মধ্যে ভগবানের 
ধশ্বপ্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা, সেই প্রেমের আশ্রয় ভ্ত তখন যডৈষধয পর্ণ পরব্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণকেও 
ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না; মমন্ববুদ্ধিও তখন বিশেষ সান্তা লাভ করে বলিয়া ভক্তগণ পরত্রক্ষ 
্বয়-ভগবান.কেও নিজেদেরই একজন বলিয়া মনে করেন। গাঢ় প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে 
কোনও কোনও তক্ত বা শ্রীকষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, নিজেদের অপেক্ষা বড় মনে করেন 
না; আবার প্রেমের আরও গাঢ়তার ফলে কোনও তক্ত বা স্রীকঞ্চকে নিজেদের সস্তান-জ্ঞানে 
নিজেদের অপেক্ষা হীন-_নিজেদের লাল, পাল্য, অনুগ্রাহাও__মনে করেন। প্রেমরস-নিধ্যাসলোলুপ 


[ ১৯২৬ ] 
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এবং গ্রেষবস্ত রলিকশেখর পরতরক্ম দীক্ৃষ্ণ সর্র্বতোভাবে ইহাদেরই বস্তুত স্বীকার করিয়া আদিজা 
অনুভব করেন। গ্রীল কৃষ্ণদাদ কবিরাজ গোল্বামী শ্ীকৃষের মুখে একথাই প্রকাশ করাইয়াছেন। 
“আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন। 
সর্ধবভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ভ্রীচৈ, চ ১৪1২০ ॥% 

এইরূপ দেখা গেল-_সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত ভক্তগণের সেবা অপেক্ষা মোক্ষাদিবাসনাশুক 
প্রেমের সেবা উৎকর্ষময়ী । 

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ । 

পূর্ববর্তী আলোচন। হইতে জানা গেল নানাবিষয়েই মোক্ষ অপেক্ষা প্রেম উৎকর্ষনয়। 
এজন্য চতুর্থ-পুরুবার্থের উর্ধে! প্রেমের স্থান, প্রেম হইভেছে পঞ্চম-পুরুতার্থ। 

(১২) আঃভিম্থৃতিতে প্রেমের পঞ্চমপুরুতার্থতা 

প্রেম, প্রেমভক্তি, ভক্তি, ( অর্থাৎ সাধ্যভক্তি )--এ-সমস্ত শব্দ একার্থক। শ্রীমদূভাগবতের 
শ্হুল্লভো মানুষে! দেহো”-ইত্যা্দি ১১।২২৯-শ্লোকের “্দীপিকাদীপন”-টীকায় লিখিত হইয়ীছে_- 

“ভক্তেঃ পঞ্চমপুরুধার্থত্বং গৌতমীয়ে শ্রীনারদেনোক্তমূ। ভত্রমুক্তং ভবন্তিন্ত মুক্তিন্তর্যযা 
পরাৎপরা ! নিরহঃ যত্র চিৎসত্া তুর্যা। স! মুক্তিরুচ্যতে ॥ পুর্ণাহস্তাময়ী ভক্তিস্তধ্যাতীতা নিগগ্তে ॥ 
ইতি ॥ শ্তেশ্চ ॥ সর্ববদৈনমূপাসীত ॥ মুক্তানামপি ভক্তি হি পরমানন্দ-রূপিণীত্যাদিক!॥ 

_-ভক্তির (প্রেমতক্তির বা প্রেমের ) পঞ্চম পুরুষার্থত্বেব কথা গৌতমীয়ে ( গৌতমীয় তন্ত্র) 
শ্রীনারদকর্তৃক কথিত হইয়াছে । শ্রীনারদ বলিয়াছেন--“আপনার! যে বলিয়াছেন, পরাৎপরা মুক্তি 
তুর্ধ্যা ( অর্থাৎ চতুর্থস্থানীয়! ), তাহা ভদ্র (উত্তম )। যে-স্থলে চিৎসন্তা 'নিরহং-ভাবে থাকে, সেম্থলে 
মুক্তিকে তূষ্যা বল! হয়। 'পূর্ণাহস্তাময়ী ভক্তি” তুর্যযাতীতা৷ (তুধ্যার ব৷ চতুর্থস্থানীয়ার অতীতা-_ 
পঞ্চমন্থানীয়া ) বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা, সর্বদা ইহার ( পরব্রহ্ম 
তগবানের ) উপাসন! করিবে ॥ মুক্তদিগের পক্ষেও ভক্তিই পরমানন্দরূপিণী ॥_-ইত্যাদি 1” 

শ্রুতিম্মৃতিবিহিতা৷ সাযুজ্যমুক্তিতে জীব চিতকণরূপে ব্রন্ষে প্রবেশ করেন; তখন তাহার 
পৃথক অস্তিত্ব থাকে বটে, কিন্তু কোনও দ্রেহ থাকে না৷ সেই অবস্থায় মুক্তজীব ব্রন্মানন্দের আন্বাদনে 
এতই তন্ময়তা লাভ করেন যে, তাহার নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানও ভাহার থাকে না। গৌতমীয় 
বাক্যে, যুক্ত জীবের এইরূপ ভাবকেই “নিরহং-ভাব বলা হইয়াছে । এইরূপ “নিরহং-ভাব 
বিশিষ্ট।স্মুক্তিকেই “তুধ্যা বা চতুর্থস্থানীয়]” বলা হইয়াছে; কেননা, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_এই 
চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তি হইতেছে চতুর্থস্থানীয় (তুর্যয)। 

আর, ভক্তি-শব্দের অর্থ_ভক্তন, সেব। ( সেব্যের শ্রীতিবিধান )। যে মুক্ত জীব এই সেবন 
সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহার দেবোৌপযোগী দেহও থাকিবে; অবশ্য তাহার এই দেহ হইবে অ 


[ ১৯২৭ 1 


পঞ্চমপুরুধাধ' প্রেম] গৌঁডীয় বৈষাধ দর্শন [8১৪-ন্থ 


চিন্নয়। নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব সন্বপ্ধে এবং ত'শহার অভীষ্ট-সেবাপঘ্বদ্ধেও তাহার পৃর্ণজ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন; নচেৎ, সেবাই অসম্ভব হইবে। এক্জন্ত ভক্তিকে বলা হইয়াছে-_“পূর্ণাহস্তাময়ী।” 

ভক্তির ব। সেবার আনন্দ ব্রন্মানন্দ অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময়। ভগবৎসেবার আনন্দের রথ! 
দুরে, ভগবত-সাঙ্গাৎকারের আনন্দও ত্রদ্ধানন্দের তুলনায়, মহাসমুদ্রের তুল্য। বের উক্তিই ভাহার 
প্রমাণ । তিনি শ্রীভগবান্কে বলিয়াছিলেন_“ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহলাদ -বিশ্ুদ্ধারিস্থিতভ্ত মে। শ্ুখানি 
গোম্পদায়স্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরে। ॥ হরিভক্কিস্ুধোদয় ॥” তুয্য মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দের অমুভব ; কিন্ত 
ভক্তিতে পরম উৎকর্ষময় ভগবৎস্বোনন্দের আস্বাদন । এজন্য মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি গরীয়সী, মুক্তির 
উদ্ধে ভক্তির স্থান। তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন__মুক্তি তু; কিন্তু ভক্তি তুয্যাতীতা-_চতুর্থেরও 
অতীত, অর্থাৎ পঞ্চমন্থানীয়। এইরাপে স্মৃতিগ্রস্থ গৌতমীয়তন্ত্র হইতে, শ্রীনারদের উক্তিতে, ভক্তির, বা 
প্রেমের পঞ্চম পুরুষার্থতার কথা জানা গেল। 

দ্দীপিকাদীপন”-টাকায় ভক্তির পঞ্চমপুরুঘার্থদ্বের সমর্থক শ্রতিবাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পসর্ব্দা ভগবানের উপাসনা ( সেবা ) করিবে ।” মুক্তির পুর্ব্বেও সেবা এবং মুক্তির পরেও সেবা যদি 
হয়, তাহা হইলেই “পর্ববদা সেবা” সম্ভব হইতে পারে। অগ্ শ্রুতিও বলিয়াছেন - দমুক্তা অপি 
এনমুপাসত ইতি । _সুক্তেরাও ভগবানের সেবা করেন।” কেন মুক্তেরাঁও ভগবানের সেবা করেন, 
টাকায় উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও জান৷ যায়_-“ভক্তি হইতেছে মুক্তদিগের পক্ষেও পরমানন্দ- 
রূপিণী”__ত্রহ্মানন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়রূপে আনন্দস্বরূপিণী 1” 

এইরূপে স্মতি-শ্রুতি হইতেও জান! গেল -_ভক্তি বা প্রেম হইতেছে পঞ্চমপুরুার্থ। 

পঞ্চমপুরুযার্থ প্রেম এতাদশ পরমোতকর্ষময় বলিয়াই শ্রুতি প্রিয়রপে পরব্রদ্ধের উপাসনার 
কথা বলিয়াছেন--“আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত | বৃহদারপ্যক ॥ ১181৮॥” এবং প্রেমের সহিত 
শ্রহরির ভজনের কথা বলিয়াছেন_-“প্রেম্ণ। হরিং ভজেৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভ (২৩৪ অনুচ্ছেদে )ধুত 
শতপথগ্রতি।” 


১৪। প্রেমেন্ত্র পম -পুক্রজ্যার্থভা এন শল্সমতঙ পুঝ্সকম্যা আতা 
ক। দাত্াদি পঞ্চভাব 
রসিক-শেখর পররন্ধ শ্ীক্ণের পাঁচভাবের পরিকর আছেন--শাস্তভাব, দাস্তভাব, সখ্যভাব, 
বাৎসলাভাব এবং মধুরভাব ব। কাস্তাভাব। তিনি এই পাঁচভাবের পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসই আদ্মাদন 
করিয়া থাকেন। 
পরেই বল! হইয়াছে__এই পাঁচভাবের মধ্যে শাস্তভাবে এই্র্য্যজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া 
থাকে, প্রেম তাহাতে গৌণ । খশ্বর্ধা-প্রধান পরব্যোমেই এই ভাবের, অর্থাৎ শাস্তভক্তদের স্থান। 


১৯৭৮ 


নু 


পঞ্চমপুরুঘার্থ খ্রেম ] সাধ্যতস্ব [21১৪-আছ 


পরন্যোমে শ্রীক্ৃকণও নারায়ণাদি এসবরধয-প্রীধান ভগবং-দ্বরূপলমূহরূপে এই শান্ক-ভক্তদের এঁখর্য্য- 
জ্ঞানগ্রধান-প্রেমরসই আস্বাদন করিয়া থাকেন। 

দাস্াদি চারিটা ভাবে কৃষ্ণমথখৈক-তাৎপর্যাময়ী সেবার বাসনারপ প্রেমের প্রাধান্য ; 
এশ্ব্জ্ঞানের প্রাধান্য এই চারিভাবের কোনও ভাবেই নাই। এক্সন্য পরব্যোমে ব! বৈকুণ্ঠে এই 
চারিভাবের কোনওটারই অস্তিত্ব নাই। এই চারিটী ভাবের স্থান দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে। 

এই চারিটী ভাব পর-পর উৎকর্ষময়_-দাস্তভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের উৎকর্ষ, সখ্য অপেক্ষা 
বাৎসল্যভাবের উৎকর্ষ এবং বাৎসল্য অপেক্ষা কাস্তাভ্ভাবের বা মধুরভাবের উৎকর্ষ । প্রেমের এবং 
তজ্জনিত মমববৃদ্ধির ক্রমশঃ গাঁঢবই হইতেছে এইজ্প উৎকর্ষের হেতু । প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির ক্রমপঃ 
গাঁটত্ববশত: এই চারিভাবেরও ক্রমশঃ গুণাধিক্য এবং স্বাদাধিক্য জন্মিয়া থাকে । তাহ বল। হইতেছে । 

দান্তভাব। পূর্বে বল! হইয়াছে, শরস্তভাবের গুণ হইতেছে “কৃঞ্জেকনিষ্ঠতা” এবং তাহার ফল 
প্কৃষ্বিন] তৃষ্ণাত্যাগ।” দাস্যভাবেও তাহা আছে। দাস্তভাবের তক্তগণও কৃষ্ণব্যতীত আর কিছু 
জানেন না, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছু চাহেন না। অরধিকন্ত তাহাদের আছে-_কৃষ্ণমুখৈক-তাৎপর্ধ্য- 
ময়ী সেবা, দাস্তপ্রেমেব উপযোগী প্রাণঢাল। সেবা । এইরূপে দেখা গেল- দাক্যের ছুইটী গুণ_- 
কৃষ্ণেকনিষ্ঠতা। এবং প্রাণঢালা সেবা । তথাপি দাস্তভাব কিন্তু গৌরববুদ্ধিময় ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ সেবা, 
দাসগণ তাহার সেবক। সেব্যেব প্রতি সেবকের গৌরববুদ্ধি স্বাভাবিকী। 

লখ্যভার। সথ্যে দাস অপেক্ষাও প্রেমেব এবং মমত্ববুদ্ধির আধিক্য । তাহার ফলে সধ্য- 
ভাবের ভক্তগণ শ্্রীকৃষ্ণেব পবিকর সখাগণ _কৃষ্ণকে নিজেদেব সমান মনে করেন, তাহাকে নিজেদের 
অপেক্ষা! বড় মনে কবেন না। ইহাই হইতেছে দাস্ত অপেক্ষা সখ্যের উৎকর্ষ। সখ্যভাবে দাস্তের 
কৃষ্তেকনিষ্ঠতা এবং প্রাণঢাল! স্বোও আছে; অধিকন্ত আছে গৌরববৃদ্ধিহীনতা, সঙ্কোচহীনত]। 
এইরূপে সধ্যের গুণ হইল তিনটী_কৃষৈকনিষ্ঠতা, সেবা এবং গৌরববুদ্ধিহীনত] | 

বাৎসল্যভাব। বাঁসল্যে সখ্য অপেক্ষা প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির অধিক গাঢ়তা । তাহার 
ফলে বাৎসল্যভাবের ভক্তগণ-__দ্বারকা-মথুরায় দেবকী-বন্থদেব এবং ব্রজে নন্দ-যশোদ।__পরক্রহ্ম 
শ্রীকৃষ্ককেও নিজেদের সম্তান-_নিজেদের লালা, পালা, অন্ুগ্রাহ্হ_মনে করেন, সর্ধ্নমস্য এবং 
সবধারাধ্য শরীফের নমস্কাবাদিও নিঃসন্কে্চে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সথ্যে এইরূপ লালা-পাল্য-অন্গু- 
গ্রাহাদি-জ্ঞানের অভাব। 

বাংনল্যভাবে সথ্যের কৃষ্ণেকনিষ্ঠতা, সেবা, শৌরববুদ্ধিহীনতাও আছে, অধিকস্ত আছে লাঙ্য- 
পাল্য-অনুগ্রাহাদিবুদ্ধি। এইবূপে বাৎসলোর গুণ হইল চারিটী। 

জঙ্গঙ্গানুগ্া প্রীতি । উল্লিখিত তিন ভাবের সেবাতে কিন্তু সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। 
দাস্যভাবে কেবলমাত্র সেব্য-সেবক-সন্বপ্ধ। সথ্যে সমান-সমান-ভাবনপ সম্বন্ধ । আর বাৎসল্যে পিতা- 
মাতার সহিত সম্ভানের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ । এই তিন ভাবের কোনও ভাবের সেবাতেই সম্বান্ধের 
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মর্ধ্যাদা লঙ্ঘিত হয় না। দাঁস্য-ভাবের ভক্তগণ শ্রীকঞ্চকে নিজেদের সমান, কিন্বা নিজেদের ক্মন্ুপ্রান্থ 
বা লালা-পাল্য মনে করিতে পারেন না, তাহাদের প্রেমের স্বভাবে তদ্রুপ কোনও ভাবও তাহাদের, 
চিত্তে জাগে না। সখ্যভাবের ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের লাল্য, পাল্য, বা অনুগ্রাহ মনে করেন 
না) সুতরাং তদ্রুপ কোনও সেবার বা ব্যবহারের কথাও তাহাদের চিত্তে উদিত হয় না। বাংসল্য- 
ভাবের ভক্তগণও সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, তদতিরিক কোনও 
ব্যবহারের কথা ভাঁবিতে পারেন না, তদতিরিক্ত কোনও ব্যবহারও তাহার! শ্রীকৃষ্ণসম্বদ্ধে করেন ন1। 
এইরূপে দেখ। গেল -- উল্লিখিত তিন ভাবেব সেব। হইতেছে সন্বন্ধেব অনুগত । এজন্য এই তিন ভাবের 
সেবাকে বল। হয় সন্ধস্ধানুগী এবং এই তিন ভাঁবের কৃষ্ণরৃতিকে বলা হয় সন্বন্ধান্গা রতি। 

কাস্তাভাব। ই5! হইতেছে শ্রীকৃষ্তপ্রেয়সীদিগের দ্বারকা-মথুরায় রুক্সিণ্যাদি শ্রীকৃফমহিষী- 
দিগের এবং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীবাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের-তাব। ইহাতে বাংসল্য অপেক্ষাও 
প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির গাঢ়ত্ব। তাহার ফলে, সবব'তোভাবে প্রীকৃ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে কৃষ্ণ 
প্রেয়সীদিগের একমাত্র কাম্য । প্রয়োজন হইলে স্বীয় অঙ্গ দ্বারাও তাহার] শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধান 
করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্বন্ধটাও তাহার অন্থুকূল। এ-স্থলে প্রেমেব_ ব1 কৃষ্ণের গ্রীতিবিধানের 
বাসনারই- প্রাধান্য । শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের যে কাস্ত-কাস্তা-সন্বন্ধ, তাহাও এই প্রেমেরই অনুগত । 
এজন্য কাস্তাভাঁবের সেবাকে বলা হয়_প্রেমানুগা। 

কাস্তাভাবে বাংসল্যের কৃষ্ণেকনি্ঠতা আছে, সেবা আছে, গৌববুদ্ধিহীনতা আছে, লাল্য- 
পাল্যন্জ্ঞানগ আছে; অধিকন্ত আছে সেবাবিষয়ে অপেক্ষাহীনতা। এইবপে কান্তাভাবের গুণ হইল 
পাচটী। 

গুণের আধিক্যে প্রেমে স্বাদেব আধিক্যও হইয়া থাকে । কান্ত।ভাবে সববরধধিক গুণ 
বলিয়।--নুতর!ং সব্বধিক আন্বাদাত্ব বা মাধুর্য বলিয়াই এই ভাবকে মধুর ভাবও বলা হয়। সকল 
ভাবই মধুর; কাস্তাভাবে মধুবতার সব্বাতিশায়িত্ব। 

খ। ব্রজপ্রেম প্রমপুরুত্থার্থ 

উল্লিখিত দাস্তযাদি চাঁগিভাবের পরিকর দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন, ব্রজেও আছেল। 
দ্বারকা-মথুরা অপেক্ষা ব্রজে দাস্যাদি চাবিটা ভাবেরই বৈশিষ্ট্য আছে। 

দ্বারকা-মথুরায় পবব্যোম অপেক্ষা এশ্বর্যের এবং মাধুর্য্যের বিকাশ অনেক বেশী এবং 
মাধুর্য্ের বিকাশ এই্বধ্য অপেক্ষা বেশী (১১১২৯-খ অনুচ্ছেদ ত্রষ্টবয )। স্মৃতরাং ছারকা-মথুরার 
পরিকরদের ভাব এশ্বধযজ্ঞানমিশ্রিত মাধূর্্যময়। কিন্তু এশবর্যযজ্ঞানমিশ্রিত হইলেও মাধুষ্যেরই 
প্রাধান্ত। দ্বারকা-মথুরার পবিকরদেব শকৃষ্ণব্ষয়ক প্রেম অত্যন্ত গাঢ় হইলেও এমন গাঢ় নয় যে, 
তাহাতে এশ্বধোর জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না) তাহাদের প্রেমে এশখবর্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে 
পারে। এজন্/ই তাহাদের প্রেম মাধুধ্য-প্রধান এই্বরয্যজ্ঞানমিশ্রিত। মাধুধ্যপ্রধান বলিয়া সাধারণত; 
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তাহাদের প্রেমও মাধুরধ্যময় ; তথাপি কিন্তু সময় সময় ঠর্যের আন আঘুপ্রকাশ করিয়া খাবে? 
. খন এই্বর্্যের জান শ্ষুরিত হয়, তখন তাহাদের সেযাবাসনাও সন্কুচিত হইয়া যায় (31১১২৯-- 
অনুচ্ছেদ জষ্টব্য )। তথাপি কিন্তু দ্বারকা-মথুরার প্রেম পরব্যোমের প্রেম অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষময়। 
কেননা, পরব্যোগে এই্বর্য্যেরই সর্বদা প্রাধান্য, কোনও সময়েই মাধুর্য্ের প্রাধান্ত নাই; কিন্ত দ্বারকা- 
মথুরায় সাধারণত: মাধূর্যোরই প্রাধান্য, এশ্বর্ষ্ের প্রাধান্য সাময়িক। 

ত্রজে এই্বরয্য এবং মাধূর্য্-_উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ; তথাপি মাধুর্যেরই সর্ববাতিশাযী 
প্রাধান্ত। এ-স্থলে পূর্ণতম-বিকাশময় এশ্বর্্যও মাধুযেঠর অনুগত, মাধুণদ্বারা পরিমগ্ডিত এবং 
গরিসিঞ্িত ; তাই ব্রজ্কের এশ্বয্ণও মধুর। মাধুয্দ্বার পরিমণ্ডিত এবং পরিসিঞ্িত বলিয়া ব্রজের 
এশ্বয্য কখনও স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রকটিত করিতে পারে না, ত্রাস বা সক্ষোচ জন্মাইতে পারে না 
ব্রজপরিকরদের প্রেমকে কোনও রূপেই সঙ্কুচিত করিতে পারে না। ব্রজে এশ্বযেটর বিকাঁশও হয় 
কেবল প্রেমের বা মাধুষে যর সেবার উদ্দেশ্যে, মাধুযোঁর পুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্তে (১1১1১২৯-গ-অগ্ুচ্ছেদ 
ষ্টব্য )। এজনা ব্রজপরিকরদের প্রেম বা কৃষ্ণস্থখৈক-তাৎপর্যাময়ী সেবার বাসনা সর্বদা অঙ্গ 
থাকে, বরং উত্তরোত্তর বন্ধিত্ট হইয়া থাকে। 

পরব্যোমে মমতাবুদ্ধিময় প্রেম নাই, দ্বারকা-মথুবায় এবং ত্রজে তাহ! আছে! সুতরাং 
পর্ব্যোমের প্রেম অপেক্ষা ছ্বারকা-মথুরার এবং ব্রজের প্রেমেব শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। 

আবার, দ্বারকা-মধুরার প্রেম অপেক্ষাও ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষ। কেননা, দ্বারকা-মুরার 
প্রেমে যদিও মাধুযে্রই প্রাধান্য, তথাপি ইহা! এশ্বযয-জ্ঞানমিশ্িত, মধ্যে মধ্যে এশবযণজ্ঞানে মাধ? 
কুন হয়; কিন্তু ব্র্জের প্রেম কোনও সময়েই এশ্বযরদ্ধারা হ্ষুপ্ন হয় না, বরং পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। 

ব্রজের প্রেমে স্বন্থখবাসনা বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির বাঁলনা নাই; দ্বারকা-মথুরার প্রেমেও তাহা 
নাই। দ্বারকা-মথুরার প্রেমে এশ্বয্ক্বান মিশ্রিত আছে; কিন্তু ব্রজপ্রেমে তাহাও নাই। ব্রজের 
প্রেমই হইতেছে বিশুদ্ধ নির্মল, ব্রজেব গ্রীতিই কেবলা শ্রীতি। ইহাই দ্বারকা-মথুরার প্রেম অপেক্ষা 
ব্রপ্রেমের অপুর্ব এবং অনির্ধ্চনীয় উৎকর্ষ। 

ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আম্বাদনের জন্য পরবোমস্থ নারায়ণাদি ভগবং-স্ববূপগণ 
প্ধাস্ত, এমন কি দারায়ণের বক্ষোবিলামিনী লক্ষমীদেবী পর্যাস্ত উৎকষ্টিত, দ্বারকা-মথুরার পরিকরগণও 
উৎকষ্টিত। কিন্তু যাহার! শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর, তাহাদের চিত্ত কখনও অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না। 

ঈহাতেই ব্রজপ্রেমের পরম-পুরুযার্থতা জানা ধাইতেছে। 

গ। ব্রেজের কাস্তাপ্রেম পরমতম পুরুযার্থ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজের দাস্য হইতে সখ্যের, লখ্য হইতে বাৎসল্যের এবং বাংসলা 
হইতে কান্তাপ্রেমের উৎকর্ষ ; সুতরাং কান্তাপ্রেমই সর্ধ্বাপেক্ষা। উতকর্ষময় । 

কাস্তাপ্রেম সর্ধ্বসাধ্যসার ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৮৬৩ । 


[| ১৯৩১ ] 


পঞ্চমপুরুতার্থ প্রেম ] গৌড়ীয় বৈষাব দর্শন [৫1১৪-আনু 


পুর্ধব পুর্ব রসের গুণ পরে পরে হুয়। ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঁঢ়য় ॥ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিকা বাড়ে প্রতি রসে। শীস্ত-দাস্য-সখা-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । ছু তিন ক্রমে বাটে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ কষ্৫প্রাপ্ডি এই প্রেম হৈতে । এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে । যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে। 
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে । অতএব খণী হয়_-কহে ভাগবতে ॥ 
গ্রীচৈ, চ, ২1৮৬৬-৭১ ॥% 
গুণাঁধিকো, স্বাদাধিকো, শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা প্রাপ্তিতে, শ্রীকঞ্চ-বশীকরণী শক্তিতে 
কাস্তাপ্রেম সর্ধবশ্রেষ্ঠ। আবার, শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্্য-বর্ঘন-সামধ্যেও কাস্তাপ্রেম অতুলনীয় । 
“যদযপি কৃষসৌন্বধা মাধুষ্যের ধূ্ধয । 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুধা ॥ শ্রী চৈ চ, ২৮৭২৮ 
শ্রীশ্রীচৈতগ্যচরিতামুতের ম্ধ্যলীলাব অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে জান যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
শ্রীকষ্চচৈতম্য দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে যখন গোদাবরীতীরন্থ বিদ্যানগরে তশকালীন ন্যাধীন 
নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্তা পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক 
এবং সর্ধশাক্তরে পরম পণ্ডিত রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি রায় 
রামানন্দকে বলিয়াছিলেন-__ 
“পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৮৫৪। 
রামানন্দ ! শাস্তপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক বল - সাধ্যবস্ত কি?” 
প্রভুর আদেশে রায় রামানন্দ শান্তপ্রমাণ প্রদর্শনপৃর্বক সাধ্যতত্ব বলিতে আস্ত 
করিলেন। রুটিভেদে এবং প্রকৃতিভেদে বিভিম্ন লোক সাধ্যবস্ত্র সন্থন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ 
করিয়া থাকে । রামানন্দরায়ও লোক-প্রতীতি অনুসারে বিভিন্ন সাধ্য বস্তুর উল্লেখ করিলেন-- 
বর্ণাশ্রম ধন্ম হইতে আরম্ত করিয়া তিনি ক্রমশঃ কুষে কম্মার্পণ, স্বধশ্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির 
কথা বলিলেন। ইন্ভাদের মধ্যে তিনি এক একটার কথা বলেন, শুনিয়া প্রভু বলেন--“এহে! 
বাহা, আগে কহ আর।” কেননা, ইহার কোনওটীতেই জীবের স্বরূপান্থবদ্ধিনী শ্রীকৃফসেবার 
অবকাশ নাই; বর্ণাশ্রমধন্মে অনিত্য ব্বর্গীদি লাভ হইতে পারে; অন্যান্য ধর্মদ্বারা মুক্তিলাভ 
হইতে পাঁরে মাত্র । ইহার পরে রামানন্দ জ্ঞানশৃম্যা ভক্তির কথা যখন বলিলেন, তখন প্রত 
বলিলেন__-“'এহো হয়-আগে কহ আর।” তখন রামানন্দ প্রেমভক্তির কথ বলিলেন “রায় 
কহে-__প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার” প্রভূ তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, বলিলেন 
“"এহে। হয়--আগে কহ আর।” প্রভূ রামানন্দের মুখে প্রেমভক্তির ধিশেষ বিবরণই প্রকাশ 
করাইতে চাহিলেন। তখন “রায় কহে-দাসাপ্রেম সর্বসাধাসার ।* শুনিয়! প্রভু বলিলেন-_.. 
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এএছে। হয়__আগে কহ আর তখন “রায় কহে-_সধ্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার।” এইবার প্রভু 
বলিলেন--“এহোত্বম। আগে কহ আর ॥” এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভূ কেবল “এহো হয়ই” বলিয়াছেন 
কিন্তু সধ্যপ্রেমের কথা শুনিয়া বলিলেন--"এহোত্ম।” সধ্যপ্রেমে কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই; তাই 
প্রভু বলিলেন_“এহোত্তম।” কিন্তু প্রভূ “এহোত্ুম” বলিগ়াও আবার বলিলেন_-“আগে কহ 
আর।” প্রেমের আরও গাঁড়তর অবস্থার কথাই প্রতু জানিতে চাহিলেন। তখন রামানন্দ রায় 
বলিলেন__«বাৎসল্য-প্রেম সর্ববসাধা সার।” বাৎসল্য-প্রেমে সন্কো৮ তো নাই-ঈ, প্রেমের নিবিড় 
গাঢ়ত্ব বশত: শ্রীরফসন্বদ্ধে লাল্য-পাল্য-অন্ুগ্রান্থ-জ্ঞান এবং ভক্তের নিজের সম্বন্ধে লালক-পালক- 
অন্ুগ্রাহক-জ্ঞান আছে । এই প্রেমের প্রভাবে যশোদামাতা শ্ত্রীকষ্ণের মলের জন্য তাহার বন্ধন 
পর্যাস্ত করিয়াছিলেন; যাহা হউক, বাৎসল্য-প্রেমের কথা শুনিয়া শ্রভু বলিলেন “এহোত্বম_আগে 
কহ আর!” প্রভু প্রেমভক্তিকে “এহো হয়” বলিয়াছেন, প্রেমতক্তি বিকাশের বিভিন্ন বৈচিত্রীর মধ্যে 
দাস্য-প্রেমকেও “এহে। হয়” এবং পরবর্তী স্থ্য এবং বাংসল্যকে “এহোত্ম” বলিয়া জানাইলেন-_. 
দাস্য, সখা, বাৎসল্য হইতেছে পরম পুরুতার্থ। কিন্তু এইরূপে পরম পুরুষার্থের কথা শুনিয়াও প্রভূ 
সম্যক্‌ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলিলেন__-“আগে কহ আর”-_ বামানন্, বাংসল্য 
অপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষময় যদি কিছু থাকে, তাহা বল। 


হইাঁর পরে “রায় কহে-_কান্তাপ্রেম সর্ধ্বাধ্যসাঁর ॥ শ্রীচৈ,চ, ২৮৬৩৮ বাংনঙ্য-প্রেম 
অপেক্ষাও কান্তাপ্রেমের উৎকষের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে-_বাৎসল্য-প্রেমের সেবা সম্বন্ধানুগ। ; 
কিন্তু কান্তাপ্রেমের সেবা প্রেমান্ুগা । তাবপর রামানন্দরায় কাস্তাপ্রেমের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে সমস্ত 
হেতুর কথা বলিয়াছেন, তাতা পর্ব্বেট উল্লিখিত হইয়াছে__গুণাধিক্য, স্বাদাধিক্য, সেবার পরিপুর্ণতা, 
কৃষেঃর মাধুর্য্য-বদ্ধকত্ব, কৃষ্ণবশীকরণ-শক্তির সর্্বাতিশায়িত্ব ইত্যাদি। 
কিন্তু কাস্তাপ্রেমে কথা শুনিয়াও 
“প্রভু কহে__এই সাধ্যাবধি নিশ্চয় । 
কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৮৭৩ ॥৮ 
কাস্তাপ্রেম যে “সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়_-সাধ্যবস্ত্বর সর্বশেষ সীমা, পরমতম দাধ্য বস্তু বা 


পরমতম পুরুষার্থ, ইহা, স্বনিশ্চিত”-ইহাও প্রভু বলিলেন! তথাপি আবার কেন বলিলেন_ “কৃপা 
করি কহ, যদি আগে কিছু হয়” ? 


ইহার পরে রায় রামানন্দ যাহা! ব্লিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণকাস্তাকুলশিরোমণি শ্রীরাধার-- 

যাহার মধ্যে কান্তাপ্রেমের চরমতম বিকাশ; ধাহার শ্রীকৃষঞ্কমেবাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং যাহার 
৪সেবার আমুকুল্য এবং পরিপুষ্টি বিধানই অন্ত-কৃষ্ণকান্তাগণের একমাত্র ব্রত, সেই শ্রীরাধার-_ 
প্রেমের অলাধারণ মহিমার কথাই বলা হইয়াছে। মৃলকান্তাশক্তি শ্রীরাধার প্রেমের এই অসাধারণ 
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মহিমাই কাস্তাপ্রেমের হুনিশ্চিত সাধ্যাবধিত্বের হেতু । রাঁধাপ্রেমের এই অসাধারণ মহিমার কথা 
গুনিয়াও প্রভু সেই “সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়”ই বলিলেন। 
প্রভু কহে__সাধাবস্তর অবধি এই হয় 
তোমার প্রসাদে ইহ জানিল নিশ্চয় ॥ প্রীচৈ চ. ২৮১৫৭ 1” 
সাধারণভাবে “প্রেমভক্তির” কথা বলিয়া তাহার বিশেষ বিবৃতি-প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ যে 
দ্াস্য-সখ্য-বাঁৎসল্য ও কাস্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাহার উল্লিখিত শান্ত্রপ্রমাণ হইতে পরিক্ষার 
ভাবে জান যায়_-তিনি ত্রজ্জের দাস্ত-সখ্যাদির কথাই বলিয়াছেন। 
এইরূপে জানা গেল-_ ব্রজের কান্তাপ্রেমই হইতেছে সাধ্যশিরোমণি বা পরমতম পুরুতার্থ। 
সাধ্যতত্ব মালে »না« পরেও একদিন রায়পামানন্দ এবং মহাপ্রতুর মধ্যে প্রশ্নোত্বরচ্ছলে 
ট্টগো্ঠী হইয়াছিল । এই ইষ্টগোষ্ঠী হইতেও ব্রজ/প্রমেব পরমপুকযার্খত। এবং কান্ত প্রেমের পরমতম- 
পুরুষার্থভার কথাই জানা যায়! এই উষ্টগোষ্ঠীতে প্রত প্রশ্বকর্তা এবং রামানন্ উত্তরদাতা। 
কীন্তিমধ্ে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি?। কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খাতি ॥ ২৮1১০ ॥ 
মুক্তমধ্যে কোন্‌ জীব যুক্ত করি মানি? কৃষ্ণপ্রেম যার-সেই মুক্তশিরোমণি ॥ ২৮২০৩ ॥ 
শেয়োমধো কোন, শ্রেযঃ জীবের হয় সার ?। কুক্ণভর্তলঙ্গ বিন! শ্রেয়ঃ নাহি আব |২৮২০৫ ॥ 
কাহার স্মবণ জীব করে অন্ুশ্গণ "| কুষ্কনাম-গুণ-লীল! প্রধান স্মরণ ॥ ২৮২০৬॥ ইত্যাদি। 
এ-সমস্ত হইল সাধারণভাবে ত্রজ-প্রেমেব পরম-পুরুঘার্থের কথা । কাস্তাপ্রেমের পরমতম- 
পূরুষার্থের কথাও এ ইষ্টগোষ্টী হঈতে জানা যায়। 
সম্পত্তি মধো জীবের কোন, সম্পত্তি গণি ?। রাধাকষ্ণপ্রেম যার সেই বড় ধনী ॥২/৮২*১॥ 
গান মধ্যে কোন গ(ন জীবের নিজধন্ম 11 বাধাকৃফের প্রেমকেলি যে গীতের মন্দ ॥ ২৮২০৪ ॥ 
ধোয়মধো জীবের কর্তবা কোন্‌ ধ্যান? । খাধাকৃ্-পদান্থ অ-্ধ্যান প্রধান ॥ ২৮২০৭ ॥ 
সর্ধ্বত্যাজি জীবের কর্তবা কাহা বাস? ৷ ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যাই লীলা রাস ॥ ২1৮।২০৮ ॥ 
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ট শবণ ?। বাধাকষ্ণ-প্রেমকেঙগি কর্ণরসায়ন ॥ ২৮২০৯ ॥ 
উপান্তের মধ্যে কোন, উপাস্য প্রধান ?। শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম|২৮।২১০। ইত্যাতি। 


১০। সাধ্যতত্্ব ূ 
যাহার যাহা কাম্যবস্ত, তাহাই তাহার সাধ্য, তাহাই তাহার পুরুষার্থ। পূ্ববন্তী£ 


অনুচ্ছেদসমূহে অনেক প্রকারের পুকষার্থের বা সাধ্যবস্তর কথা বলা হইয়াছে। 

ধন্ম? অর্থ ও কাম-এই তরিবর্গের লক্ষ্য অনিত্য ন্বর্গমুখাঁদি। ইহার যে বাস্তব গুরুযার্থতাই 
নাই, স্বর্গাদি-প্রাপ্তিতে যে আত্ান্তিকী ছুঃখনিবৃত্তি এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, তাহাও 
প্রদর্লিত হইয়াছে। 


| ১৯৩৪ ] 


সাধ্যতত্ব ] সাধ্যতত্ব [ ৫1১৫-খু 


মোক্ষের বাস্তব পুরুষার্থতা৷ আছে, মোক্ষে আত্যন্তিকী ছঃখনিবৃত্তি এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও 
আছে, তাহাঁও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

কিন্তু মোক্ষের পুরুষার্থত1 থাকিলেও পঞ্চম-পুরুঘার্থ প্রেম যে মোক্ষ অপেক্ষাও উৎকর্ষময়, 
তাহাও প্রদশিত হইয়াছে। 

প্রেমের মধ্যেও আবার দ্বারকা-মথুরাঁর এশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্র প্রেমে মাধুধ্েব প্রাধান্য থাকিলেও 
যখন এই্বর্ধোর জ্ঞান স্কুরিত হয়, তখন প্রেম যে শিখিলত! প্রাপ্ত হয়, স্থৃতরাং এই ছুট ধামে প্রেমসেবার 
যে সমভাবে নিরবচ্ছিন্নতা নাই, তাহাও পূর্বে প্রদণিত হইয়াছে দ্বাবকা-মথুরার প্রেম এবধ্যজ্ঞান- 
প্রধান পরব্যোম-প্রেম অপেক্ষা! উৎকর্ষময় হইলেও বিশেষ গাঢ় নহে ; তাহার মধ্যে এশ্বধ্যঙ্খন প্রবেশ 
করিতে পারে । 

কিন্তু ব্রজের প্রেম নিবিড়রূপে সান্দ্র বলিয়। এশ্বর্যোর জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে 
না। শ্রীকৃষ্ণের এশ্বরধ্যও মাধুধ্যের ন্তাঁয় পৃর্ণতম বিকাঁশময় হইলেও মাধুধোবই সর্ধবাতিশায়ী আধিকা- 
বশতঃ মাধুধ্যের ছারা পরিমণ্ডিত, পরিসিঞ্চিত এবং পবিচালিত। এ-স্থলে এশ্বয্যেগ প্রকাশও হয় কেবল 
মাধুর্ধোর সেবার নিমিত্ত, মাধুধ্যেব পরিপুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত। এজন্ক ব্রজের প্রেম হইতেছে পরমপুকুযার্থ। 

পবম-পুকঘার্থ ব্রজপ্রেমের মধ্যে জাবার কান্তাপ্রেম যে পরমতম পুরুষার্থ, তাহাও পুর্বে 
প্রদ্িত হইয়াছে। 

কিন্তু কান্তাপ্রেম পরমতম পুকষার্থ হইলেও সকল সাধকেব চিত্তই যে কান্তাপ্রেমের জন্য লুন্ধ 
হইবে, কিম্বা পৰনপুকতার্থ ব্রজপ্রেমের বৈচিত্রী দাস্য, সখা, বা বাঁংসলা-প্রেমের জন্য লুব্ধ হইবে, তাহা 
নহে । কেননা, ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন । প্রত্যেকেই নিজেব রুচি অনুসারেই 


স্বীয় সাধ্যবস্তর নির্ণয় করিয়া! থাকে । 
* যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসমযাপি | 


রতিরাসনয়! স্বাী ভাতে কাপি কস্তচিৎ ॥ ভর, সি, ২11২১ ॥ 
--( শান্ত, দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর ) এই পঞ্চবিধা কুষ্ণরতি ( কৃষ্ণপ্রেম ) উত্তরোত্তর 
স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট হইলেও বাঁসনাভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তেব শিকটে বিশেব রুচিকর হইয়া 
থাকে ।” (পূর্বববস্তী ৫৬-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 


ক। গৌড়ীয় বৈষ্কবদের সাধ্যতন্ত 
শ্রীমন মহা প্রভুর চরণান্ুগত গৌড়ীয় বৈষ্টবাচীধাগণ পবম-পুকবার্থ প্রেমের যেমন পাগমাধিকতা 


স্বীকার করেন, তেদনি মোক্ষেরও পারমার্ধিকতা স্বীকার করেন। কোনওটীকেই তাহারা অবাস্তব 


মনে করেন না। 
মোক্ষের অন্তর্গত পঞ্চবিধা! মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যের পারমাথিকতা৷ গৌডীয় মতে স্বীকৃত হইলেও 


তাহার লোভনীয়তা স্বীকৃত নহে ; কেননা, সাযুজ্যে জীবের স্ববপতঃ কৃষ্ণদাসত্বের ভাব স্ষুরিত হয় 


[ ১৯৩৫ ] 


সাধ্যতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫1১৫-অন্ু 


না বলিয়া! শ্রীকৃঞ্ণসেবার অবকাশ নাই। সালোক্যাদি চতুধিবধ! মুক্তির মধ্যেও সুখৈশ্বর্যোত্বর! মুক্তি 
গোঁড়ীয়মতে আদরণীয় নহে ; কেন, তাহাতেও জীবের স্বযপানুবদ্ধিনী কৃষ্ণসেবা-বাননার ক্ফুরধ নাই। 
শ্বৌড়ীয়-বৈষ্কবাচাধ্যগণ সালোক্যাদির মধ্যে প্রেমসেবোস্তবা মুক্তির অনুমোদন করেন। 
“লালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্তা। নাতিবিকধ্যতে ॥ 
ন্রবৈশ্বাধ্যোত্তর। সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি 
সালোক্যাদি দ্বিধ! তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা ॥ ভ ব. সি. ১২1২৮-২৯ ॥ 
_-সালোক্যাদি চতুর্ধিবধা যুক্তি ভক্তিব অতি-বিরোধী* নহে । সালোকাদি মুক্তি ছুই রকমের-_ 
সুখৈশ্বযোত্বরা এবং প্রেমসেবোন্তবা (৫1১২-গ অনুচ্ছেদ ্রষ্টবা)। এই ছুই রকমের মধ্যে প্রথমটা 
( অর্থাৎ সুখৈশ্বষেণাত্তবা মুক্তি ) সেবাঁকামীদেব সম্মত নহে । | 
৫১) মুক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য নছে, রসম্বরূপ পরক্রক্ম প্রীকক্চের প্রেমসেবাই কাম্য 
কিন্ত গৌড়ীয় মতে মোক্ষের পাবমার্থিকতা স্বীকৃত হইলেও এবং প্রেম সেবোত্তর। সালোক্যাদি 
মুক্তি গৌভীয়মতে অনুমোদিত হইলেও পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওটাই গোঁড়ীয় মতে একাস্ত ভাবে কাম্য 
নে । ব্রজবিহা রী শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমসেবা-মাধুয্ই এই মতে একান্ত কামা। 
“কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য7ভূজ একান্ত্িনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুবর্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ 
তত্রাপ্যেকাস্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহ্ৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোহপি মনোহর্ত,ং ন শরু,যাৎ ॥ 
ভ, রসি, ১২৩০-৩১ ॥ 
কিন্তু একমাত্র প্রেমসেবার মাধ্যণ-পিপান্ত, শ্রীহরিতে একাস্ত অনুরক্ত ভক্তগণ কখনও 
পঞ্চবিধা মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না । ইহাদের মধ্যেও শ্রাগোবিন্দেব মাধুযাদিতে যাহাদের মন 
অপহৃত হইয়াছে তাহারা শ্রেষ্ঠ , কারণ, বৈকুগ্ঠীধিপতি নাবাধণের এবং দ্বাবকাধিপতি বাস্থুদেবের 
প্রসন্নতাও ভাঁহাদেব মনকে হরণ কবিতে পারে না” 
এই শ্লোকেব টীকায় “শ্রীশঃ্শন্দের অর্থে বৈষ্বাচাধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন 
_পজ্রীশ পবব্যোমাধিপঃ  উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্ধাবকানাথোহপি শ্রীশ-শব্দে পবব্যোমাধিপতি 
শ্রীনারায়ণকে বুঝাষ, উপলক্ষণে শ্রীদ্ধারকানাথকে ও (বাস্বদেবকে ও ) বুঝায়।” 
ব্রজবিহাবী শ্রীকৃষ্ণে রসত্বের পরমোৎকর্ধবশত্ঃই যে গোবিন্দীপহৃতচিত্ত ভক্তদের মন 
শ্রীনারায়ণ বা শবাস্ুদেবেব প্রসঙ্গতাতেও লুব্ধ হয় না, ভক্তিবসামৃতিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন। 
পসিদ্ধাস্ততক্তভেদেহপি শশকৃষ্ম্ববপয়োঃ | 
রসেনোতকৃষ্যতে কুষ্তরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ভ, র, সি, ১১৩২ ॥ 
__তত্বের বিচাবে (ব্রজবিহাকী ) শ্রীকষ্ণে এবং পরব্যোমাধিপতি নাবায়ণে ও ছ্বারকাধিপতি 


“অতিবিরোধী শহে”-_বলায় কোনও কোনও বিষয়ে বিরোধ ধ্বনিত হইতেছে । এশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্ত 
এবং মোক্ষ-বাসনাই রুষ্ণসেবাব প্রতিকৃল__হ্ৃতগাং বিরোধী ৷ 


[ ১৯৩৬ ] 


, সাধ্যতন্ ] সাধ্যতত্ব [ ৫৫-অন্ধ 


ধানুদেবে (পূর্ববপ্লোকের টীকা জরষ্টব্য ) কোনও ভেদ না থাকিলেও রসবিষয়ে ভরীকৃ্রূপের উৎকর্ষ । 
রসের স্বভাবই এই ষে, তাহা! যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে |” 
এইরূপে দেখা গেল-_অখিল-রসামৃতবারিধি স্বয়ংভগবান্‌ পরক্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই 
(অর্থাৎ পরম-ুকুঘার্থ প্রেমই ) গৌড়ীয়-বৈষণবাচার্ধ্যগণের অভিমত কাম্যবস্ত। পঞ্চবিধা মুক্তির 
কোনওরপ মুক্তিই তাহাদের অভিপ্রেত নহে। 
পরমধন্ম-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমদভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন। 
. পর্ন: প্রোজ ঝিতকৈতবোইত্র পরমো নির্ধৎসরাণাং দতাম্‌ ॥ শ্রীভা, ১1১1২ ॥ 
--এই আীমদ ভাগবতে নিম্মৎসর সাধুদিগের প্রোজ ঝিত-কৈতব পরমধন্যের কথ! বলা হইয়াছে ।” 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-“অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমে 
ধর্্ো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্তে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ ঝিতং কতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যম্মিন্‌ 
সঃ। প্র-শবেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্দো নিরূপ্যতে ইতি | 
-_এই সুন্দর ভাগবতে পরম-ধন্ম নিরূপিত হইয়াছে । পরমত্বের হেতু এই যে-_-এই ধর্ম্মেফলাভিসম্ধান- 
লক্ষণ কৈতব ব1 কপট প্রকৃষ্টূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্র-শব্ষে মোক্ষাভিসন্ধিপর্যাস্ত নিরস্ত হইয়াছে। 
কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনা ( ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ঈশ্বরের সেবা )-রূপ ধন্মই নিরূপিত হইয়াছে ।” 
এই টীকা হইতে জানা গেল _কৃষ্ণসুখৈকতাত্পধাময়ী কৃষফণসেবাই পরম-ধন্মের লক্ষা। 
ইহাতে ইহকালের ব। পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখবাননা নাই», এমন কি মোক্ষবাসনাও ( পঞ্চবিধা 
মুক্তির বাসনাও ) নাই । হাই গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবা চাধ্যদেরও একমাত্র অভিপ্রেত বন্তু। 
শ্রতির উপদেশের তাৎপধ্যও এইবরূপ। শ্রুতি প্রিয়দপে পরত্রহ্ষেরই উপাসনার কথা 
বলিয়াছেন, “আত্মা নমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণাক ॥ ১181৮ ॥* এবং প্রেমের সহিত অর্থাৎ কৃষ্ণন্বখৈক- 
তাৎপর্যযময়ী সেবার বাসনার সহিত শ্রীহরির ভজনের কথাও বলিয়ছেন, «নস হোবাচ যাজ্ববক্্যস্তৎ 
পুমানাত্বহিভায় প্রেম্ণ হবিং ভজেৎ ॥ তক্তিসন্র্ভে ২৩৪-অনুচ্ছেদ-ধূত শতপথ-শ্রুতিবাক্য ; শ্রীপুরীদাস 
মহাশয়-সংস্করণ।__সেই যাদবঙ্ষা খলিয়াছেন-_অতএব আত্মহিতের জন্ত জীব প্রেমের সহিত হরির 
ভজন করিবে ।” 


(২) গৌর-গোবিদ্দের প্রেমসেবাই কাম্য 
পুর্ব্বে (১1২১৩২-মনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, রসম্থরূপ স্বয়ংভগবান্‌ পরত্রহ্ম ছইরূপে রসের 


আন্বাদন করিয়া! থাকেন- প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে । ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের 
বিষয়হেরই প্রাধান্ত । প্রেমের বিবয়-প্রপানক্ূপেই তিনি ব্রজে লীলা করেন। তিনি শ্যামকুষঝ। 
প্রেমের আশ্রয়-প্রধানন্ধপে তিনি হইতেছেন- গৌরকৃঞ্ক, আ্রীশ্ীগৌরন্ন্দর (১১১৮৮ 
৯৭ অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। শ্রীশীগৌরমুন্দর হইতেছেন-_-রাধাকৃষ্+মিলিত-ন্বরূপ, “রসরাজ মহাভাব 
তুই একরূপ” (১1১।১৯৫-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )। 
[ ১৯৩৭ ] 
২৪৩ 


সাধ্য ] গৌড়ীয় বৈধাব-দর্শন [ 8১৫-আহু 


এই ছষ্ট রূপের লীলাতেই রসন্বরূপ পরত্রদ্ষের লীলারদ আন্মাদনের পূর্ণতা এবং জীখের 
পক্ষে রসম্বরূপ পরত্রশ্ধের সেবারও পর্ণতা । 
উল্লিখিত ছুইরূপের লীলার সেবাতেই যে সেবার পূর্ণতা, একথা বলার হেতু এই । রস 
আঙ্বাদনের নিমিত্ত রসস্বরপ পরত্রন্মোর ধফতরকম বাসনা আছে, সেই সমস্ত বাসনাপুরণের আন্গকুল্য 
বিধান করিতে পারিলেই জীবের পরিপূর্ণ-সেবা সম্ভবপর হুইতে পারে। কোনও এককাতীয় বাসনা 
পুরণের আমুকুল্্ের অভাবে সেব! থাকিয়া যাইবে অপূর্ণ । 
রসম্বরূপ পরব্রহ্ম তাহার ব্রজলীলাতে মুখ্যতঃ বিষয়ুজাতীয় রসই আম্বাদন করিয়। থাকেন ।. 
অথচ আঞ্য়জাতীয় রসের আস্বাদনের জন্যও ব্রজলীলাতে তাহার বলবতী লালসা! (১/১/১৩২-অছুচ্ছেদ 
্ষ্টব্য )। কিন্তু ত্রজে আশ্রয়জাতীয় রসের সম্যক আন্বাদন অসম্ভব । শ্রীশ্রাগৌরনুন্দররূপেই তিনি 
লর্ধবতোভাবে আশ্রয়জাতীয় রসের আন্ম।দন করিয়। থাকেন (১1১1১৮৮-৮৯ অনুচ্ছেদ এবং ১১১৩২- 
অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই উভয় রূপের লীলাতে যিনি পরব্রন্মের সেবা করিতে পারেন, 
কাহার পক্ষেই রসম্বরূপ পরব্রক্গের পূর্ণসেবা হইয়া থাকে। কেবল একন্বরূপের সেবা হইবে 
আংশিকী সেবা--কেবল আশ্রয়-প্রধানরূপের সেবা, অথবা! কেবল বিষয়-প্রধান পের সেবা। 
রসম্থরূপ পরত্রন্ের পূর্ণসেবাঁকামী বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষণবাচাধ্যগণ উল্লিখিত উভয় রূপের-- 
আীকৃষফের এবং শ্রীগৌরের- সেবাকেই তাহাদের কাম্য বলিয়া মনে করেন। এজন্য শ্রীকৃষের 
উপাস্তত্বের সজে সঙ্গে ডাহার। শ্রীন্্রীগৌরের উপাস্তত্বের কথাও বলিয়া! গিয়াছেন। 
পতিত-পাবন শ্রীমরিত্যানন্দপ্রভৃও উভয় স্বপ্নপের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। তাহার 
ছইটী অতিপ্রসিদ্ধ উপদেশ এই £-- 
“বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষেরে। 
কু্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন । 
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন॥ 
_ শ্ীচৈতম্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায় ।” 
“ভজ গৌরাজ, কহ গৌরাজ, লহ গৌরাঙ্গের নাম। 
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে, মেজন সামার প্রাণ ॥৮ 
«আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌর্হরি 1৮ 
“চৈতন্য সেব, চৈতন্ঠ গাও, লও চৈতন্তনাম। 
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ শ্ত্রীচৈ, চ, ২1১২৪ ॥৮ 
প্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও লিখিয়াছেন-_ 
“ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ, শুন কৃষ্ণ নাম । 
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥- শ্রীচৈ, ভা, মধ্য, দ্বিতীয় অধ্যায় ।” 


[ ১৯৩৮ ] 


সাধাজনধ ] সাধাতখ [ &১৫-৪ক 


“ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্তচরণে । 
* অবিষ্ঠাবন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে ॥ ভ্রীচৈ, ভা, অস্ত, তৃতীয় অধ্যায় ॥* 
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাহার ক্রীত্বীচৈতন্যচরিতামূতে লিখিয়াছেন _ 
“ভক্তবংসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য। 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ শ্্রীচৈ, চ, ২২২1৫১।) 
“অতএব পুনঃ কহে! উদ্ধবাহু হৈয়।। 
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কৃতর্ক ছাড়িয়া ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৮1১২ ॥৮-ইত্যাদি। 
শ্রীপাদ রূপগোম্বামী এবং শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোম্বামী তাহাদের স্তবাদিতে শ্রীকফের এবং 
ভ্রীমন্মহাপ্রতূর_উভয়ের উপান্তত্থের কথাই বলিয়৷ গিয়াছেন। 
শ্রীশ্রীরপ-সনাতনাদি বৈষ্ণবাচাধ্য গোস্বামিবর্গ যেমন শ্রীকৃষের ভজন করিতেন, তেমনি 
শ্রীগৌরাঙ্জগের ভজনও করিতেন । 
শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল নরোত্রমদাল ঠাকুর তাহার প্রার্থনা”-আদি 
গ্রন্থে প্রীগৌর এবং শ্রীগোবিন্দ--উভয়ের তজনের কথাই বলিয় গিয়াছেন এবং এই উভয়রূপের সেবাই 
যে কাম্য, তাহাও পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন-_-“মনোবাস্থা সিদ্ধি তবে, হত পূর্ণতৃষ্ণ। হেথায় 
চৈততগ্ক মিলে সেথা রাধাক্ণ 1--শ্রীল নরোত্বমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা (৪৩), হ্ীহরিসাধক-কঠহার, 
২৩৭ পৃষ্ঠা ৮ এ-স্থলে শ্রীল ঠাকুব মহাশয় বলিয়াছেন-__যদি এ-স্থলে ( নবদ্বীপলীলায়) গ্রীটৈতন্কের 
দেবা এবং সে-স্থলে (ব্রজলীলায়) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেব! পাওয়া যায়, ভাহ। হইলেই মনোবাঞ্ণ সিঞ্ধ 
হইতে পারে, পূর্ণতৃষ্ণও হওয়া যায়। অর্থাৎ কেবল এক লীলার সেবাতেই তৃষ্ণা পূর্ণ হয় না, উভয় 
লীলার সেবাতেই তৃষ্ণা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে । 
শ্রীতীগৌরহুন্দরের এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দের লীলামাধুধ্যের মিশ্রণে যে এক অপূর্ব “মাধুর্য! 
আবিভূত হয়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
“চৈতন্য-লীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকপুর, দেহে মেলি হয় ন্থমাধূর্ধ্য। 
সাধুগচরু-প্রসাদে, তাহ! যেই আন্বাদে, সেই জানে মাধুধ্য-প্রাচুধ্য ॥ শ্রীচৈ,চ, ২২৫/২২৯।৮ 
কিরূপে এই মাধুষ্য-প্রাচুষ্যের আস্বাদন লাভ করা যায়, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। 
“কৃষ্ণলীলামৃতসার, তাঁর শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহ? হৈতে। 
সে গৌরাঙ্জলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ শ্ীচৈ,চ, ২২৫২৩” 
শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরও বলিয়। গিয়াছেন-_ 
“গৌরাঙ্গ গুণেতে বুরে, নিত্যলীল! তাবে শ্ষুরে । প্রার্থনা ॥* 
“গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙে যেবা ভূবে, সে রাঁধামাধব-অস্তরঙ্গ ॥-প্রীর্থনা ॥% 
ভরীপ্রীগৌরনুন্বর যে বর্তমান কলির উপাস্য, তাহ। শ্রীমদূত।গবতও বলিয়া গিয়াছেন। 


[ ১৯৩৯ ] 


সাধাতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষ্ঝব-দর্শন [ ৫১৫-অস্গ 


“কফবণং দ্বিষাকৃষঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্রপার্যদম্‌। 
যজৈঃ সন্থীর্তন-প্রায়ৈর্য জস্ভি হি স্ুমেধস: ॥ শ্রীভা, ১৯৫৩২” * 

এই শ্লোকের তাৎপর্য ১১।১৮৯-অন্পচ্ছেদে জরষ্টব্য | 

রাগানুগা-ভক্তি-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে 
(৫৬২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

খ। অন্য ভগাবত-স্বরূপের উপাসকদের সঙ্গে খৌড়ীয়দের বিরোধাভাব 

যদিও শ্রীনারায়ণাদির সেবাপ্রাপ্তি গৌড়ীয়-বৈষবদের কাম্য নহে, তথাপি কিন্ত শ্রীনারারণাদির 
উপাসকদের প্রতি তাহাদের গ্রীতির অভাব নাই। ্রীপাদ শ্রীবাসপপ্ডিত ছিলেন শ্রীপ্রীলক্্ীনারায়ণের 
উপাসক ; আল মুরারিগগ্ ছিলেন শ্রীত্রীরাম-দীতার উপাসক ; গ্রীল ব্বসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন-_+ 
শ্রীন্বসিংহদেবের উপাসক। তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই ছিলেন শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্দ। 
শ্রীমন্মহা গ্রভূর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীরঙ্গপট্টমে শ্রাল বেঙ্কটভট্রের সহিত প্রভুর খুব সৌহার্দদ 
জন্থিয়াছিল ; কিন্তু তটু ছিলেন শ্রীশ্রীলক্ষমীনারায়ণের উপাঁসক । তাহাতে ভাহাদের মধো সৌহার্দের 
ব্যত্যয় হয় নাই। 

সেব্য-মেবকভাব হৃদয়ে পৌষণ করিয়া শাস্ত্ীয় পন্থায় যাহারা ভগবদৃভজল করেন-- 
তাহারা যেকোনও মায়াতীতন্বরূপের উপাসকই হউন না কেন, তাহাদের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্বদের 
বিরোধের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। 

ধাহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, শ্রীগৌরের উপাসন! করেন না, ( যেমন শরীনিম্বার্ক 
সম্প্রদায়), তাহাদের সহিত৪ গোড়ীয়দের কোনও বিরোধ নাই, থাকিভেও পারে না। 

স্বীয় রুচি অন্ুনারে অশেষ-রসামৃত-বারিধি রসম্বরূপ-পরব্রন্দের যে রসবৈচিত্রীতে যশহার 
চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপেরই আগাধন! করিবেন এবং তাহার উপাসনাই 
সেই সাধকের রুচির অনুকূল বলিয়া তাহার অবলম্বনেই তিনি সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে 
পারেন। 

বাহার গৌর ও গোবিন্দ_-এই উত্তয়স্থরূপের উপাসক, তাহাদের মধ্যেও ভাবের ভেদ 
থাকিতে পাবে--কেহ দাস্যভাবে, কেহ সথাভাবে, কেহ বাঁংসল্ভাবে, কেহ বা কাস্তাভাবেও 
উপাসনা কবিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ ভাবভেদেও পরস্পরের মধ্যে গ্রীতির অভাবের কোনও 
হেতু থাকিতে পারে না । লৌকিক জগতেও দেখা যায় একই ব্যক্তির মাত।-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী 
স্ত্রী বা পতি প্রভৃতি সকলেই পরম্পর ্লীতির বন্ধীনে আবদ্ধ হইয়াই নিজ নিজ্ব ভাবে ভাহার সেবা 
করিয়া থাকেন। 


১৯৪০ ] 


লাধাতত্ব ] সাধ্যতত্ব 


নমো! বন্থপ্যদেবায় গোত্রাচ্ষণহিতায় চ। 
জগদ্িতায় কৃষ্ণাম় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 


জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদে! যদুবরপরিষনৈর্দোতিরসাক্নধর্শাম্‌ 


স্থিরচরবৃজিনক্ঃ সুশ্মিতশ্রীযুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধীয়ন কামদেবম ॥ 


নমো! মহাবদান্যায় কৃষ্তপ্রেমপ্রদায় তে। 


কমা জিষঞটঘাজলানানস এরতিনিম আমন ॥ 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শনের পঞ্চমপর্ক্বে প্রথমাং» 
-_-সাধ্যতত্ব-_ 


শ্নন্ঘাণলিন 


[ ১৯৪১ 


[ ৫1১ধ-অনু 


প্াবশুম পন্য 


হ্ততায়াৎশ 


লাধন-_তত্ব বা আতভিবধেয় তত্ব 


সুজ 


লাধ্যবন্ত্র লাধনবিক্ছু কোছহো নাতি পায় ॥ জ্রীচৈ,চ, ২৮১৫৮ 
ছৈবী হোষা গুণমষী মম মায়া ছুরত্যয়। | 
মামেব যে প্রপছ্তস্ভে মায়ামেভাং তবস্ভ্তি তে ॥ লীতা ০৭১৪৪ 
ভক্তিনেব এনং নয়ভি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি । 
ভক্তিবশ: পুকষহঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাঠর- শ্রুতি ॥ 
ভক্ত্যা মামভিজাানাতি বাবান্‌ ষশ্চাস্সমি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো। জ্ভাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ গীত? ॥ ১৮৫৬৪ 
মন্মনা ভব মণ্ডক্তে। মদ্যাজী মাং নমক্কুরু | 
মামেবৈষ্যাসি সভ্যং তে প্রতিজানে ্রয়োহলি মে ॥ 
সববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং তাং সব্বপাপেত্যোা মোক্ষযিষ্যামি মা শুচ ॥ 

লীতা! ॥ ১৮1।৬৫-৬৬॥ 
ন সাধয়তি মাং যোগো নল সাংখ্যং ধম্ম উদ্ধব । 
ন সাধ্যায়জ্পভ্ত্যাাগো যথা ভক্তিম্ মো জ্জি তত? ॥ 
ভক্তন্যাহমেকযা প্রাহ্যঃ শ্রদ্ধমাত্সা থ্প্িয়ঃ সতাম্‌। 
ভক্তিঃ পুনাতি মল্সিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ 

শ্রী, ১১।১৪।২০---২১॥ 

কুষ্তভক্তি হয় অভিধেয়-গ্রধান । 
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কম্মযোগ-জ্জান ॥ শ্রাীচৈ, চচ ২২২।১৪৪॥ 
তাতে কৃষ্ণ ভঙ্জে, করে গুরুব সেবন । 
মাষাজাল ছুটে, পা কুষ্ধদের চরণ ॥ গ্রীন, ভ, ১২২১৮ 
যন্ত দেবে পরা ভক্তি খর্থা দেবে তথা শুরে । 
তন্যৈতে কথিভা হ্যর্থাঃ প্রকাশক্তে মহাত্মনঃ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬২০ 
পরা জয়া! তদক্ষর মধিগম্যতে ॥ মুশ্ডক ৪ ১1১।৬॥ 
আক্মানমেব প্্িষমুপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ১1৪1৮ 
-্প্রেম্ণা হরিং ভজেও ॥ শতপথ-শ্রুতি2 ॥ 


[ ১৯৪৪ ] 


প্রথম অধ্যায় 
হনাহ্ধলেক আআঙপচ্ষন্ন 


১৬। তআ্াঞ্নন 

সাধ্য বস্ত বা অভীষ্ট বন্ত প্রাপ্তির জন্ত যে উপায় অবলম্বন কর হয়, তাহাকে বলে সাধন। 
যেমন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অধ্যয়নের প্রয়োজন । এ-স্থলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইতেছে 
সাধ্য এবং অধ্যয়ন হইতেছে তাহার সাধন। 

সাধন ব্যতীত সাধ্যবস্থ পাওয়া যায় না। অধায়নব্যতীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। 
“সাধাবস্ত সাধন বিন কেতো! নাহি পায়॥ শ্্রীচৈ, চ, ২৮।১৫০।৮ 

ধাহারা মোক্ষাকাজ্ষী বা! ভগবৎ-সেবাকামী, তাহাদিগকে সাধন করিতে হইবে। 


১৭। সাধনের আলম্বন্ন ভগবান, 

সাধনের একটা শবলঙম্বন দবকাঁব। বৃক্ষেব অগ্রভগে উঠিতে হইলে বৃদ্ধকে অবলম্বন 
করিয়াই হস্ত-পদাদিব সাহায্যে উঠিতে হয়। তূপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ প্রদানপূরর্বক বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিবার 
প্রয়াস হইবে বার্থ, তাহাতে ববং অঙ্গহানির বা ভূ-পতনের সম্ভাবনা আছে। 

মোক্ষাকাঁজ্ষী বা ভগবৎ-সেবাঁকামী সাধকেবও সাধনের অব্লগ্ধন আবশ্যক। নিরালঙ্ব 
সাধন ফলপ্রন্থ হঈতে পাবে না। তাহার হেত বলা হইতেছে । 

সাধনে সিদ্ধি লীভ কবাব পূর্ববপর্ষাস্ত সাধক জীব থাকেন মায়াবদ্ধ। মায়ার বন্ধন হইতে 
অব্যাহতিই হইতেছে মোক্ষ। জীবের কর্ানতসারে মায়া কেবল তাহাকে বীধিতেই থাকে । এই 
মায়াকে অপসারিত করিতে পারিলেই তাহাব মোক্ষ। কিন্ত নিজেব শক্তিতে মায়াকে অপসারিত 
কর! জীবেব পক্ষে অসম্ভব ; কেননা, মায়া হইতেছে পরত্রম্থী তগবানের শক্তি, আবাব পরব্রন্ষের 
চিন্ময়ী শক্তিতে কার্যযসামধ্থ্যবতী -ন্ৃতবাং জীবের পক্ষে একাস্তভাবে দ্ুরতিক্রমণীয়।। একথা! 
পরক্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই অক্দ্রনকে উপলক্ষা কবিয়া বলিয়া গিয়াছেন। 

“দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়! ছুরতায়। ॥ গীতা ৭১৪ ॥ 

- আমার (শ্রীকৃষ্ণের) এই গ্ুণময়ী দৈবী মায়! ছুলজ্ঘনীয়া |” 

কিন্ত জীবের পক্ষে মায়! ছুল্নজ্ৰনীয়া বলিয়! সংসারী জীব যে অনন্ত কাল পধ্যস্ত মায়াদারাট 
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কবলিত থাকিবে, তাহ! নহে; তাহা হইলে শাস্ত্রে মোক্ষের উপদেশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জীব ফিরপে 
এই মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে, পরম-করুণ ভগবান্‌ তাহাও বলিয়। গিয়াছেন। 

“মামেৰ যে প্রপদ্থাপ্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা! ॥ ৭১৪ ॥ 

যাহারা আমারই (শ্রীকৃফণেরই ) শরণাপক্প হয়েন, তাহারা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার 
লাভ করিতে পারেন।” 

ক্লোকস্থ “মামেব আমারই” শব্দ হইতে জানা যাইতেছে -ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া 
ব্যতীত কেছই মায়ার কবল হইতে পরিক্রাণ পাইতে পারেন না । এব-_আবধারণে। 

মায়ার অধীস্বব ভগবানে শরণাপত্তি হইতেছে মোক্ষ-প্রীপক সাধনের এফমান্র ভিত্তি; 
অন্ত কোনও ভিত্তির কথা গীতাতে শ্রীকষ্ণচ বলেন নাই। তিনি বিবিধ প্রকার সাধনের উপদেশ 
দিয়াছেন সত্য ; কিন্ত সে-সমস্ত সাধনের নাধারণ-ভিত্তি হইতেছে তাহাতে শরণাপত্তি। 

ভগবচ্ছবণাপত্তিব্তীত ফেবল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই যদি মোক্ষ লাভ সম্ভবপর বলিয়া মনে 
করা যায়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে__জীবের নিজের চেষ্টাতেই_সাধনব্ূপ চেষ্টাতেই- মোক্ষ লা 
হইতে পারে। তাহা স্বীকার করিতে গেলে “মম মায় হুরত্যয়া”-এই বাক্যই বার্থ হস্টয়) পড়ে। 

পরব্রদ্ম ভগবানের কোনও রকমের প্রাপ্তিই হইতেছে মোক্ষ ( ৫1৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। তিনি 
যে স্বপ্রকাশ তত্ব, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। তিনি যে-সাধকের নিকটে কৃপ! করিয়া নিজেকে প্রকাশ 
করেন, সেই সাধকই তাহাকে পাইতে পাবেন। প্যমেবৈষ বৃণুতে তেন এব লভ7ঃ”_ ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ । যদি সাধক কেবল নিজের সাধন.চেষ্টাতেই তাঁহাকে পাইতে পারেন, 
তাহা। হইলে পরব্রদ্দেব ন্বগ্রকাশতাই থাকে না, তিনি সাধকের সাধন-প্রকাশ্য হইয়া পড়েন। এক্সগ্তই 
বল! হইয়াছে-_“মামেব যে প্রপদ্যাস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে।” পরব্রহ্ম ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই 
শরণাগত-বংসল ভগবান্‌ সাধকের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিয়। থাকেন। 

শরণাঁগতিও কেবল মুখের কথাতেই সিদ্ধ হয় না। যে পয্ণস্ত চিত্ত বিশুদ্ধ না হয়, সে-পধ্যন্ত 
কায়মনোবাক্যে শরণাগত হওয়া অসম্ভব। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তির ব্লবতী বাসনা চিত্তে পোষণ 
করিয়া সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হস্তে পারে, অবশেষে 
বাস্তব-শরণাপত্তি সিদ্ধ হতে পারে । 

বিভিন্ন সাধক পরক্রচ্ম ভগবান্‌কে বিভিন্ন ভাবে পাইতে চাহেন (৫1৬-অনুচ্ছেদ ব্রষ্ট্ব্য )। 
তাই তাহাদের সাধনও হয় ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য গীতায় বিভিন্ন সাধন-পন্থার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্ত সকল সাধন-পন্থার মূল ভিত্তি হইতেছে ভগবচ্ছরণাপত্তি। 

লৌকিক জগতে দেখ! যায়--বিভিন্ স্থান হইতে একট স্থানে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্ত আছে; 
আবার, একই স্থান হঈতে বিচিন্ন স্থানে যাওয়ার, ব। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্তও 
বিভিন্ন রাস্তা সছে। এই সমস্ত রাস্তারই মুল অধিষ্ঠান হইতেছে মাত্র একটা-_ভৃ-পষ্ঠ। আকাশ- 
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হার্নে ভাদৃশ বহু পথের অধিষ্ঠানও একটা মাজ__লাকাশ। ভত্তপ, বিতর ভাবের জাধকের জর 
 উপদিষ্ট বিভিন্ন নাধন-পন্থারও অধিষ্ঠান মাত্র একটা_ভগবচ্ছরণাপত্তি। “মাষের যে প্রপস্স্তে 
..মায়ামেতাং তরস্তি তে”-বাক্যে পরব্রহ্ম প্ীক্ সেই দাধারণ অধিষ্ঠানের যা সাধারণ তিত্বির 
“কথাই বলিয্াছেন। * 
ূ অন্যভাবেও বিষয়টা বিবেচিত হইতে পারে। অনাদিবহিম্মুখিতা, পরত্রক্ম-বিষয়ে অনাদি 
 অজ্সভাই, হইতেছে জীবের মায়াবন্ধনের-_সংসার-হুঃখের, জনম -মত্যু-মাদির__একমাজ হেতু । এই হেতুর 
্ নিরসন হইলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে এবং মীয়াবন্ধন-জনিত জন্মযৃত্যু-আদি হইতে অব্যাহতি লাভ 
. করিতে পারেন। একমাত্র হেতু যখন ব্র্মবিষয়ে অনাদি অজ্ঞতা! এবং অনাদি বহিম্মৃখতা, তখন ক্রক্গ- 
বিষয়ক জ্ঞান ল/ভ হইলেই ছুঃখ-ছুর্ঘশার হেতু দূরীভূত হইতে পারে ;ইহার আর দ্বিতীয় কোনও উপায় 
ন্বাই। একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন-_তমেব বিদিস্কাতিমূতামেতি, নান্তঃ পদ্থা। বিগ্ভতে অয়নায় |. 
' স্থেতাশ্বতর ॥” পরকব্রদ্ষকে জানার জন্যই সাধন। যাহাকে জানিতে হইবে, তাহার প্রতি মনের লক্ষ্য 
রাখা অপরিহার্/রূপেই আবশ্যক । এজন্যই শ্রচতি বলিয়াছেন__“আত্ম। বা অরে ভুষ্টব্যঃ আোতধো। 
, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব)ঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২1৪৫ ॥_-আত্মবা বা পরক্রক্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোভব্য, মন্তব্য, 
নিদদিধ্যাসিতব্য (ধ্যেয়)।” স্মৃতিও বলিয়াছেন -_"ন্মর্তবযঃ পততং বিষু্িরবশবর্তব্যো ন জাতু চিৎ॥ 
পাল্পোত্তর ॥ ৭২১০০ ॥-_সর্ববদ! বির স্মরণ করিবে, কখনও তাহ।কে বিশ্বৃত হইবে না” গীতাতেও 
জ্রীকৃষ্ণ একথাই বলিয়াছেন_-“তস্মাৎ সর্বেষুকালেষু মামমুস্মর ॥ ৮।৭ &-__সেই হেতু (তুমি) সর্বদা 
আমার স্মরণ কর।” 
ইহ] হইতে জানা গেল--সাধনের আলম্বন হইতেছেন পরব্রক্ম ভগবান্‌। তাহাকে জানা-ই 
ধন মোক্ষের একমাত্র হেতু, তখন সহজেই বুঝা যায়--ভগবান্ই হইতেছেন সাধনের একমাত্র আলম্বন। 
সর্বদা! ভগবানের স্মৃতি, সর্বদা তাহার প্রতি মনের লক্ষ্য রাখা _ এ-দমস্তই শরণাগতির 
লক্ষণ । একমাত্র ভগবানের শরণগ্রহণই কাম্য বলিয়! সর্বদা তাহার স্মরণ-মননাদি উপদিষ্ট হইয়াছে । 
যাহারা মোক্ষ চীহেন না, কেবলমাত্র ভগবানের প্রেমমেবাই যণাহাদের কাম, তাহার! ঘে 
ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য । যাহার সের! কামা, তাহার স্মরণও ম্বাভাবিক। 
সর্ব্ববিধ ফলদাতা একমাত্র পর্রন্ম। “কলমত উপপত্তে; ॥ ৩২1৩৭ |-বরন্থস্থত্র॥” সুতরাং 
মোক্ষদাতাও তিনি, প্রেমর্দাতাও তিনি। তাহার শরণাপন্ন না হইলে কিরপে অভীষ্টবন্ত পাওয়। 
যাইতে পারে? 
মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ যে অপরিহাধ্যরূপে আবশ্তঠক, গীতা হইতেই তাহা 
জানা যায়। “দৈবী হোষ। গুণময়ী”-ইত্যাদি (গীত ॥ ৭১৪ ॥ )-বাক্যে মায়ানিবৃত্তির জঙ্ক শ্রীকৃষশরণা- 
পত্তির কথ! বলিয়া পরবর্তী “ন মাং দুৃতিনো। যৃঢ়া:”-ইত্যাদি গীতা ॥ ৭১৫ ॥-ক্লোকে শ্ত্রীকৃষ 
বলিয়াছেন, যে-সমস্ত ছষফকতিলোক মুড, নরাধম, মায়াপন্ৃতজ্ঞান এবং আম্মুর-ভীবাপক্ন, 
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তাহার'ই ভ্রীকচভজন করে না (তাহাদের মায়ানিবৃতিও অসম্ভব )। তাহার পয়ে গ্চতুর্ষিধা ভজন্ে 
মাম্ঠ-ইত্যাদি গীতা ॥১৭1১৬।-ক্টোকে তিনি বলিয়াছেন--যাহারা সুকৃতি, তখহাদের মধ্যে কেহ বা 
আর্তরূপে, কেহ বা অর্থাধিরূপে, কেহ বা জিদ্ঞান্ুরূপে এবং কেহ বা জ্ঞানিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া 
থাকেন। এ-স্থলে, আর্ত এবং অর্ধার্থী হইতেছেন “সকাম”, আর জিজ্ঞান্ু এবং জ্ঞানী হইতেছেন 
“মোক্ষকাম 1৮ ইহ হইতে জান| গেল-_এহিক বা পারত্রিক কাম্যবস্ত লাভের জন্য যেমন হ্রীকৃঞ্ভজন 
অপরিহার্য, তেমনি মোক্ষ লাভের জন্যও শ্রীকৃ্কচভজন অপরিহার্ধ্য। পরবর্তী 0২৫ক-অনুচ্ছেদে 
এ-সম্বদ্ধে আলোচন। দ্রষ্টব্য ! 


৯৮। ভুপাস্ব্য 

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, ভগবান্ই সাধনের আলম্বন। ভগবানের শরণাপন্ন 
হইয়া উপাসনা করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধককে তাহার অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। 
“আতা! বা অরে জরষ্টব্যঃ শে।তব্যে। মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য£”, “আত্মানমেব প্রি্মুপাসীত”-_ ইত্যাদি 
বাক্যে শ্রতিও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। 

অতএব ভগ্ববান্ই হইতেছেন জাধকের উপাণ্)। 

শ্রুতি-স্মৃতি সর্বত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের উপাসনার উপদেশই দিয়াছেন। তথাপি 
মোক্ষাকাজ্ী সাধক ত্বীয় অভিরুচি অনুসারে পরব্রহ্ম ম্বয়ংভগবানের অনস্তপ্রকাশের মধ্যে যে 
কোনও এক মায়াতীত তগবৎ-ম্বরূপের উপাসনা! করিতে পারেন । 

ক। মোক্ষাকাঙ্ষীর উপান্ত ভগ্গবৎ-স্বরূপ 

সালোক্যাদি চতুবিবধা নুক্তি-কামী সাধকদের মধ্যে যিনি স্বীয় অভীষ্ট মুক্তি লাভ করিয়া 
যে ভগবতন্বূপের ধামে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক, তিনি স্বীয় ভাবেব অনুকূলরূপে শান্্রবিহিত 
পন্থায় সেই ভগবং-স্বরূপের উপাসনা করিলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ বাহার! 
সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়। স্ত্রীনারায়ণের ধামে বাস করিতে বাসনা করেন, তাহারা। নিজ 
নিজ ভাবে শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিবেন, বীহারা জীন্সিংহদেবের ধামে বাস করিতে ইচ্ছুক। 
তাহারা শ্রীনবসিংহদেবের উপাসনা করিবেন $ ইত্যাদি । 

সাুক্জযমুক্তিকামীদ্ধের মধ্যে যাহারা ঈশ্বর-সাযৃজ্যকামী, তাহারা যে ভগবৎ-্বরূপের লহিত 
সাধুজ্যকামী, সেই ভগবৎ্বরূপের উপাসনাই করিবেন। 

আর যাহার! শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নির্বরবিশেষ ব্রন্মের সহিত সাধুজ্যকামী, তাহারা নিজেদের 
অভিকচি অনুসারে যেকোনও মায়াতীত সবিশেষ ভগবং-ম্বূপের উপাসনা করিতে পারেন। 
কেননাঁ, সবিশেষ ভগব-স্বরূপই মুক্তি দিতে পারেন; নির্ধবিশেষ ব্রহ্ম মুক্তি দিতে পারেন না। 
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কারণ, নিধিবশেষ ব্রচ্মে কৃপার্দির অভিব্াক্তি নাই ; অথচ তি বলেন-_ যাহার প্রতি তরঙ্গের কৃপ। হয়, 
' কেবল তিনিই ব্রন্থাকে পাইতে পারেন। “্যমেবৈধ বুণোতি তেন এষ লভ্যঃ ৮ 
একস যিনি নিধিবশেষ-ব্রদ্মসাযূজ্যকামী, তিনি যদি স্বীয় অভীষ্-কামন। ম্দয়ে পোষণ করিয়া 
কোনও বিশেষ ভগবৎ-ম্ব্ূপের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং সেই সবিশেষ-স্বরূপের চয়ণে স্বীয় 
'ভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে সেই ভগবং-ম্বব্ূপের কৃপায় তিনি কুতার্থতা 
লাড করিতে পারেন। কেবল নিজ্রের সাধন-চেষ্ট। দ্বারাই যে কেহ মায়ার বন্ধন ছিম্ম করিতে 
পারে লা, তাহা। পুব্বেই প্রদশিত হইয়াছে। 
স্বীয় অভিরুচি অনুনারে যে কোনও ভগবং-ন্বদপের উপাসনায় মোক্ষ লাভ হইতে পারিলেও 
পরত্রদ্ধ হ্বয়ুগবানের উপাসলাতে তাহা! অপেক্ষাকৃত সুলভ হইতে পারে ; কেননা, ব্বয়ংভগবানের 
মধ্যেই কৃপাদির পূর্ণতম বিকাশ এবং তাহার উপাসনায় রিভিন্ন ভাবের সাধকও স্বস্য অভীষ্ট লাভ 
করিতে পারেন, সাঁক্ষাৎ ভগবানের উত্তিই তাহার প্রমাণ | ন্বয়ংভগবান, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
“যে যথা মাং প্রপগ্ঠান্তে তাংস্তঘৈব ভজামাহম্‌ ॥ গীতা) ॥ ৪1১১।” 
খ। গ্রেমলেবাকামীর উপাস্থ। ভগখবৎ-ম্বজপ 
ধাহারা প্রেমসেবাকামী, তাহাদের উপাস্য হইতেছেন পরব্রদ্ম স্বয়ংভগবান, জীকঞ্চ। 
কেনন।, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কে!নও ভগনৎ-স্বূপ প্রেম দিতে পারেন না €(১1১।১৩৫- অনুচ্ছেদ 
দষ্টব্য)। স্বন্ুখ-বাসনাশুন্য বা স্বছুঃখনিবত্তি-বাসনাশৃন্য কৃষ্ণনুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবার বাসনারূপ 
প্রেম একমাত্র শ্রীকৃষের ধামেই বিরাজিত, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বদূপের ধামে তাহ নাই। সুতরাং 
এতাদৃশ প্রেম শ্রীকষ্জবাতীত অপর কোনও ভগবং-্থরূপই দিতে পারেন না। এজন্য প্রেমকামী বা 
প্রেমসেবাকামী সাধকদের উপাসা হইতেছেন স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ । 
গ। বিশুদ্ধ-নির্ঘল-প্রেমসেবাকামী গ্ড়ীস়্ বৈকবদের উপান্ত 
যে প্রেমে এশ্বর্যযজ্ঞান নাই, স্বস্থখ-বাঁসনার গন্ধলেশও নাই, যাহা একমাত্র কুষ্ঝম্ুতৈক- 
তাতপর্ধযময়ী-মেবার তীব্র বাসনাতেই পধ্যবসিত, সেই প্রেমই হইতেছে বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম । ইহা 
একমাত্র ত্রজেরই অসাধারণ সম্পত্তি। গৌরকৃষ্জের লীলাম্থান নবদ্বীপও ব্রজেরই এক প্রকাশ 
বলিয়। _স্বয়ংভগবদ্রপে পরব্রন্মের বিহারোপযোগী প্রকাশ বলিয়া--এই প্রেম নবছ্ীপেরও সম্পত্বি। 
এই বিশুদ্ধ নিশ্মল প্রেমের অপর নাম ব্রজপ্রেম ৷ রসন্বূপ পরক্রন্মা ব্রজে ও নবদ্ধীপে এই 
ব্রজপ্রেমেরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি ত্রজে এই প্রেরন আত্বাদন করিয়া! থাকেন শ্যাম- 
কৃষ্ণবূপে, প্রেমের বিষ্য়-প্রধান্রূপে । ব্রজে তিনি প্রেমের সব্বব্ধিবৈচিত্রীরই বিষয় ; কিন্তু সর্ব 
বিধ বৈচিত্রীর আশ্রয় নহেন ; কাস্তাপ্রেমের চরমতম-বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাবের তিনি কেবল বিষয় 
মাত্র , আশ্রয় নহেন (১1১১৩২-অনুচ্ছেদ ডষ্টব্য )। কিন্তু নবদ্বীপে তিনি গৌরকৃষ্ণূপে প্রেমের সব্র্ব- 
ব্ধি-বৈচিত্রীরই আশ্রয়, প্রলরাজ মহাভাব দুই একরূপ” বলিয়া মদনাখ্য মহাতাবেরও আশ্রয় এবং 
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অঙগ্ু-প্রেদভাগ্ডারেরও আশ্রয় ( ১1১1১৮৮-৮৯-আনুচ্ছেদ ডষ্্ব্য )। এজন বজের কেবগা-কাস্তাখীতি- 
দানের সামর্থ্য গৌরকৃষেই সর্ববাতিশায়িরূপে প্রকটিভ (১1২1৫১-অন্মচ্ছেদ-১০০২ পৃঃ জরষটব্য )। 


এজন ঘঁহার। ( যেমন শীনিষ্বার্ক-সম্প্রদায় ) কেবল ব্রজেই রস-স্বরূপ পরব্রন্ষের প্রেমসেবা 


প্রার্থী, তাহাদের পক্ষে ব্রজ্জবিহারী শ্যামকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। 

কিন্ত যাহার। (যেমন গৌড়ীয়-বৈষ্ঞব সম্প্রদায়) ব্রজ ও নবহ্থীপ- এই উভয় ধামেই রসন্বপ 
পরব্রদ্মের .প্রমনেবা-প্রার্থী, তাহাদের পক্ষে ব্রজবিহ।রী শ্যামকৃষ্ণ এবং নবদীপবিলামী গৌরকৃঞ্জ 
এই উভয়ই তুল্যরূপে উপাস্য। 


১৯। অন্য আযল্গাপেন্র প্রতি শপোেক্ষা অপব্রাধজনন 

যিনি যেই ভগবং-স্বরূপের উপাসক, সেই ভগবং-স্বরূপের প্রতি তাহার প্রাণঢাল। শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও ভক্তি নিতান্ত আবশ্তক ; কিন্তু মস্ত ভগবত-স্বরীপের প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর ব। উপেক্ষা! হইবে 
তাহার পক্ষে অপরাধজনক, সাধনে অগ্রগতির পক্ষে অস্তরায়। কেননা, অন্ুস্বরূপের প্রতি অবজ্ঞার্গি 
ভাহার উপাস্য-ন্বরপকেই স্পর্শ করে; তাহাতে উপাস্য-্বরূপ প্রসন্ন হইতে পারেন না। 

বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপ হইতেছেন এক এবং আদ্িতীয় পরব্রন্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ এবং লেই 
এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রন্গেই তাহাদের অবস্থিতি ; শক্তিবিকাশেব তারতম্য থাকিলেও সবরূপতঃ 
ভাহার। পরত্রঙ্দ হইতে ভিন্ন নহেন। পরব্রহ্ম একেই বনু এবং ব্ুতেও এক ( ১1১/৭৯-৮৩ অনুচ্ছেদ 
দষ্টব্য )। বন্ুতেও তিনি যখন এক, তখন বন্থর মধ্যে একম্বরূপের অবজ্ঞাদিও সেই এক এবং 
অভিতীয়ের অবজ্ঞাদিতেই পর্যবসিত হয়। আবার একেই যখন তিনি বনু, তখন সেই অবজ্ঞাদি 
বহুতেও-_স্মৃতরাং সাধকের নিজের উপাস্যন্বরূপের অবজ্ঞাদিতেও-_-পধ্যবসিত হয়। একটা বিশাল- 
কায় বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়াই সমগ্র বৃক্ষ ; কোনও একটী শাখ। বা প্রশাখাও বৃক্ষা্তিরিক্ক 
নহে। একটা শাখার উপরে অত্যাচার করা হইলে, বৃক্ষটার উপরেই সেই অত্যাচার করা হয়-- 
সুতরাং সমস্ত শাখা-প্রশীখার উপরে অত্যাচারেই তাহা পধাবসিত হইয়া থাকে । কাহারও চরণে 
প্রণিপাত, অথচ পৃষ্ঠদেশে মুষ্টযাঘাত করিলে যে অবস্থা হয়, এক ভগবং-স্বরূপের উপাসন! এবং অন্ত 
ভগবত-ম্বরূপগণের প্রতি অবন্ঞাদি-প্রদর্শনেরও সেই অবস্থাই | 

একের প্রতি পুজা, অপরম্বরূপের প্রতি উপেক্ষাি-প্রদর্শন করিলে ভগবৎ-ন্বর্লূপের মধ্যে 
ভে্র আছে বলিয়া মনে করিতে হয়; কিন্তু 

ঈশ্বরদ্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ শ্রীচৈচ, ২৯/১৪০৮ 
কেননা, «একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ | 
একই বিগ্রহে করে নার্নাকার-রূপ ॥ ভ্রীচৈ, চঃ ২1৯1১৪১।% 
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“মণির্ধথ। বিভাঁগেম নীলপীতাদিভিুতঃ । 
রূপভেদমবাপ্পোতি ধ্যানভেদা তথাঢ্যুতঃ ॥ 
_শ্রীটৈ,6, ২৯১৪১-পয়ারগ্রসঙ্গে ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচন ||” 
কোনও ভগবং-ম্বরূপেব প্রতি অবজ্ঞাদিজনিত অপরাধ হইতেছে ভগবানে অপরাধ। ত্বগবানে 
অপরাধ জন্সিলে জীবন্ুক্ত সাধকেব মধ্যেও আবার সংসার-বালনা জাগি! উঠিতে-_ অর্থাং জীবনুকত্বও 
বিন হইয়া যাইতে__পারে। 
পজীবন্দুক্ত। অপি পুনর্ান্তি সংসার-বাসনাম্‌। 
যদ্যচিস্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ 
_ শ্রীচৈ,চ, ২২৫-পবিচ্ছেদে ধৃত বাসনাভাম্ুধুত-পরিশিষ্টবচন ॥ 
--অচিস্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানে অপরাধ জন্মিলে জীবনুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা 
গ্রোখল লায়ন % 


২০। শপাস্যল্দলে স্রস্রৎভগবান্‌ জীবের উতক্কর্ম 
পরক্রহ্ম স্বযংভগবান্‌ শ্রীকষ্ণে সমস্ত শক্তির, সমগ্র এশ্বধ্য-মাধুধ্যের, রসম্ববপত্থের এবং 
করুণতের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া উপাসাবপেও তাহার সর্ব্বাতিশায়ী উৎকধ। কোনও বিষয়েই 
তাহার সমানও কেহ নাই, অধিক থাকা তো দূরে। “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকম্চ দৃষ্ঠতে ॥ 
স্বেভাশ্বতর শ্রুতি ॥ 51৮1১? 
নাধূরযয 
মাধুষ্যই ভগবত্তাব সার (১১।১৪০-অনুচ্ছেদ রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্েই এই মাধুর্ধ্যের 
পূর্ণতম বিকীশ ; তাহার অসমোদ্ধ মাদুধ্য - 
“কোটি বঙ্গাণ্ড পরব্যোম, তাই! যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা'সভার মন। 
পতিব্রভা-শিরোমণি, ধাবে কন্ছে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২১/৮৮% 
“আপন মাধুধ্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 
শরীচৈ, চ, ২৮1১১৪% 
আীকৃষ__“শুর্গাবসবাজময় মৃক্তিধর। 
অতএব আত্মপত্ধযস্ত সর্ধবচিততহর ॥ শআ্রীচৈ, চ, ২৮১১২ ৪১ 
কর! 
জ্ীকফের করুণা এতই বলবতী যে, কেহ 
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“কৃষ্ণ তোমার হঙ? যদি বোলে একবার । 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার 1 শ্রী, চৈ, চ, ২২২২২।৮ 
ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই £- 
“সকৃদেব প্রপন্নো যক্তবাশ্থীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্বদা তশ্মৈ দদাম্যেতদ্‌ ব্রতং মম ॥ 
-হ্রিভক্তিবিলাস ৫১১।৩৯৭-ধৃত রামায়ণ-বচন ॥ 

-আমার শরণাগত হয়া যিনি একবার মাত্র বলেন - হে ভগবন্‌! আমি তোমার? 
আমি (ভগবান্‌) তাহাকে সর্বদা! অভয় দান করিয়া থাকি-_ইহাই আমার ব্রত।” 

শ্রীকৃষ্ণের এতই করুণ? যে, তিনি অন্থকামীকেও ম্বচরণ দিয়। থাকেন। 

“অন্যকামী যদ্দি করে কৃষ্ণের ভজন। ন মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥ 

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়ন্ুখ । অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় যৃর্থ ॥ 

অমি বিজ্ঞ, এই মুর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়! বিষয় ভুলাইব ॥ 

শ্রীচৈ, চ, ২২২৪-২৬॥% 

“সত্যং দিশত্যঘিতো। বৃণাং নৈবার্থদে যত পুনরধিতা যতঃ। 

স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধাঁনং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ আভা, ৫1১৯।২৬ ॥ 

--(দেবগণ ভগবান্‌কে লক্ষ্য কবিয়! বজিলেন) শীভগবান্‌ প্রাঁধিত হয়৷ মন্ুযাদিগের প্রাধিত 
ব্ষ্য় দান কবিয়া থাকেন--ইহ1 সত্য (কখনও ইহার অন্রথা হয় না); তথাপি কিন্ত (প্রাধিত 
বিষয়ের দানের দ্বার ) তিনি পরমার্থদাতা হয়েন না; যেহেতু, (দেখিতে পাওয়া যায়, একবার) 
প্রাধিত বন্্ পাওয়ার পরেও সেই ব্যক্তিই আবার (অন্ত বন্ত) প্রর্থন। করিয়া থাকে । (তবে কি 
ভগবান্‌ কাহাকেও পরমার্থ দান করেন না? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) ধাহারা 
ভগবানের ভজন করেন, অথচ ভগবচ্চবণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা কবেন না, ভগবান্‌ হ্য়ং 
তাহাদের অন্যক(মনার আচ্ছাদক স্বীয় পাদপল্লব তাহাদিগকে দান করিয়। থাকেন।” 

এই গশ্লোকেব টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_-“স তু পরমকারুণিকঃ তং- 
পাদপল্লবমাধূর্ধ্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতাং ইচ্ছাপিধানং সর্ধকামসমাপকং নিজপাদপল্লমেব 
বিধত্তে তেত্যো দদাতীত্যর্থ:। যথা মাতা চর্বব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপনাধ্য 
তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্দিতি ভাবঃ। এবমপুযক্তং “অকামঃ সর্ধকামো বা মোক্ষকাম? ইত্যাদো তীব্রত্বং 
ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে। ঘদ্‌ছুলভং যদ প্রাপ্যং মনসে যল্প গোচরম্‌। তদপ্যপ্রাথিতং ধ্যাতে। 
দদাতি মধুসুদনঃ ॥' এবং আ্ীসনকাদীনামপি ত্রক্ষজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনবৃত্তা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তিজ্ঞেরা ॥ 
-_-ভগবচচরণকমলের মাধুর্যের কথা জানেন না বলিয়া সেই চরপকমল-প্রাপ্তির ইচ্ছা যাহাদের নাই, 
তাহার! বদি অন্য কামনা! সিদ্ধির জন্য ভগবানের ভজন করেন, পরম-কারুণিক ভগবান্‌ স্বাহাদিগকে্ 
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্ 
অন্ধ কামনার আচ্ছাদক এবং সর্ধকাম-পরিপুরক স্বীর পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটটী 
খাইডেছে, মাত! যেমন তাহার মুখ হইতে মাটা ফেলিয়া দিয়! মুখে খণ্ড ( মিষদ্রব্-বিশেষ ) দিয়! 
থাকেন, তদ্রুপ। ইহার প্রমাণ এই যে, “মকামঃ সব্বকামো বা'ইত্যাদি ্লৌোকে ভক্তির ভীবদ্ছের 
কথা জানা যায় (বাহার! নিক্ষাম। বা সর্ববকাম, বা মেক্ষকাম, তাহাদেরও যখন তীব্রভক্তিযোঁগের 
সহিত ভগধ্দূভজনের কথ! “অকামঃ সর্র্বকাম:-ক্লোক হইতে জানা যায়, তখন বুঝা! যাইতেছে, 
ষ্কাহাদের চিত্তে ভগবচ্চবণ-প্রাপ্তির কামনা জাগিয়াছে, তাহাদের অন্ত সমস্ত কামন! দৃরীত্ৃতত 
হইয়াছে )। গরুড় পুরাণ হইতেও জানা যায়-_যাহা ছুল্প ভ, যাহ! অপ্রাপা, যাহা মনেরও অগোচর, 
ধ্যানকারী পাধক তাহ প্রার্থন! না করিলেও মধুসথদন তাহাকে তাহ! দিয়া থাকেন। ব্রদ্মজানী 
জীপনকাদিও ভক্তির অনুবৃত্তি করিয়া ভগবৎ-পাদপল্লব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” 
অন্যকামন। মনে পোষণ করিয়াও যদি কেছ ভগবানের ভজন করেন, তাহা! হইলেও যে 
ভগ্ববৎ-কৃপায় অন্যকামন। পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির জন্য অভিলাষী হয়েন, তাহার 
, আরও প্রমাণ আছে। 
“কাম লাগি কৃষ্ণ ভে পায় কৃষ্ণচরসে। 
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥ প্রীচৈ, চ, ২২২1১৭৮ 
সস্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্্রগুহাম্‌। 
কাচং বিচিন্বম্সিব দিব্যরত্বং স্ব(মিন্‌ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥ 
_ হরিভক্তিসুধোদয় 7৭২৮ 
--(পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌ যখন ফ্রবকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, 
ভখন ফ্রব বলিয়াছিলেন ) হে প্রভে! ! কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ব প্রাপ্ত 
হয়, আমিও তত্রপ স্থানাভিলাবী ( পিতৃসিংহাসন বা পিতৃপুকষদেরও অপ্রাপ্ত একটা অপূর্ব লোক 
লাভ করিবার নিমিত্ত অভিলাধী ) হইয়া তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র এবং মুনীন্্রদিগের পক্ষেও 
ছুপ্র্ভ তোমার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্‌! ইহাঁতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি ; আমি আর অন্য 
কোনও বর চাইনা ।” 
পিতৃসিংহাসনাদির লোভে ফ্রব আকুল প্রাণে পদ্মপলাশলোচন ভগবানের নাম কীর্তন 
করিতেছিলেন। পল্মপলাশলোচন ভগবান্‌ যখন কৃপা করিয়া গ্রুবকে দর্শন দিলেন, তখন তাহার 
দর্শনের প্রভাবেই গ্রবের পিতৃসিংহাসনাদি লাতের বাসনা তিরোহিত হইয়া গেল, পদ্মপলাশ- 
লোচনের চরণপ্রাপ্তির জন্তই তাহার একমাত্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। ইহা পরমকরুণ ভগবানের 
কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য । 
এইবূপ কৃপাবৈশিষ্ট্য ন্বয়ংভগবান, শ্রীকৃঞ্চের নারায়ণাদি-প্রকাশেও সম্ভব । কিন্ত শ্রীকষে 
এতাদৃশ কৃপাবৈশিষ্ট্যও অসাধারণরূপে বিকশিত। কংসের চর বালঘাতিনী পৃতনা গত ছ্বাপরের 
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প্রকটলীলায় শ্রীকু্জের জীবন-নাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্তন্তদায়িনীতুল্যা রমণীর ছগ্মবেশে, ক্বীয় খানে 
ভীত্র কালকূট লিপ্ত করিয়া, শিশুরূগী কৃষণকে স্বীয় অঞ্ধে স্থাপন করিয়া, যেন ক্ন্যপান ফরাইবার 
উদ্দেশ্তেই, কাহার মুখে স্বীয় স্তন ঢুকাইয়া দিয়াছিল! পুতনা। মনে করিয়াছিল_ স্তন্য পান করার 
পূর্বে তীব্র কালকুট পান করিয়া শিশু গভান্ু হউবেন। কিন্তু হইয়া গেল বিপরীত। জীকুফ 
স্তন্যের সহিত পুতনার প্রাণবায়ুকেই আকষণ করিলেন। পুতন। গতাস্থু হইল। পৃতনাকে শ্রীকৃষ্ণ 
ধাত্রীগতি দিলেন, অর্থাৎ ব্রজের বিশুদ্ধ বাংসল্যপ্রেম দিলেন এবং অনুরূপ সিদ্ধদেহ দিয়! শ্রীকৃফের 
ধাত্রীরূপে যশোদামাতার আন্ুগতো শীকৃষ্সেবার অধিকার দ্রিলেন। তাহার গ্রতি বৈরিভাবাপল্ন 
লোকগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়, তাহ হইলে সাধারণতঃ তিনি তাহাদিগকে সেবা-সম্ভাবনা- 
হীন নিধিবশেষ-ত্রহ্মসাধুজাই দিয়! থাকেন। কিন্তু পৃতনার মধ্যে ভক্তির আভাস-_গুন্যদানের 
কপটতাময় অভিনয়-__ছিল বলিয়া পৃতন।কে তিনি প্রেমলেবার অধিকার দিলেন। পরমকরণ্ণ 
শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ কারুণ্যের ইসা একটী পরমোজ্জল দৃষ্টান্ত । 
স্বয়ংভগবান, শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ করুণাবৈশিষ্ট্যের কথ! স্মরণ করিয়াই উদ্ধব বলিয়াছিলেন-_ 
«অহে] বকী যং স্তনকালকুটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধবী। 
লেভে গভিং পাক্র্যচিতাং ভততোইন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ শ্রীভাঃ ৩।২২৩॥ 
-(বিহ্ররের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছিলেন ) অহো1 (শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য দয়ালুত! )! 
হষ্টা পৃতন! প্রাণবিনাশের ইচ্ছায় যাহাকে স্বীয় স্তনলিপ্ত কালকুট পান করাইয়াও ধাত্রীর (মাতৃবৎ 
লালন-পাঁলন-কারিণীর ) উপযুক্ত! গতি লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এমন দয়ানু আর কে 
আছেন যে, তাহার ভজন করিব ?” 
“বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণুণ-জ্ঞান । 
অন্য ত্যঙ্িভজ্জে তাঁতে - উদ্ধব প্রমাণ ॥ শ্রীচৈঃচ১ ২১২৫২” 
ক্র রও শ্রীকৃঞ্চকে বলিয়াছিলেন_ 
“কঃ পণ্ডিতস্বদপরং শরণং সমীয়াদ্‌ ভক্ত প্রিয়াদূতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। 
সর্ববান দদাতি সুহৃদ ভজতোইভিকামানাত্মানমপ্যপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ 
-_জ্রীভী, ১০/৮৮২৬॥ 
_-যিনি ভজনকারী সুহ্ৃদকে সকল অভিলফিত দাঁন করেন, এমন কি আ'ত্মপর্ধ্যস্তও দান করিয়! 
থাকেন, যাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্পিয়, সত্যবাক্‌, সর্ববস্ুহৃদ এবং কৃতজ্ঞ ( যিনি যাহ! 
করেন, তাহা যিনি জানেন ) তোমাব্যতীত কোন পণ্ডিত অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবেন 1” 
“তুক্তব্ৎসল কুতজ্ঞ সমর্থ বদান্য। 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পপ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২।৫১।৮ 
প্রশ্নোত্তরে এই পয়ারের মন্ত্র এইরূপে প্রকাশ করা যায় :_-শআ্রীকৃঞ্ককে ভঞ্কন কর। প্রশ্ন__ 
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ফেন? শীকৃফকে ভজন করিয়া কি হইবে? উত্তর _শ্রীকৃক ভক্তবৎসল । ধিনি ডাহার ভজন করেন, 
আক তীছার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও করুণা প্রকাশ করেন। সন্তানের প্রতি মায়ের যেরপ লে 
ও করুণা, ভক্তের প্রতিও শীকৃষ্ণের সেইরূপ স্সৈহ ও করুণা । সন্তান যখন মা মা বলিয়া কাদিতে 
থাকে, মা! যেমন তখনই অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া 
লয়েন, ধুলা-ময়লা-মাখানো ছেলেকেও কোলে তুলিয়া আদর যড্ধু করেন, ধূল।-ময়লা না ছাড়া ইয়!ও 
স্বন্য পান করাইয়! সাস্তবনা দান করেন-__শ্রীকৃষ্ক তেমনি ব্যগ্রতার সহিত ভজনকারী জীবকে ভ্রীচরণে 
: টানিয়া লয়েন, পাপাদ্ির বিচার করেন না, কেহ তাহার শরণাপন্ন হইলে অমনি তিনি তাহাকে 
গ্রহণ করেন, তাহার পাপ-কলুষাদি দূর করিয়া শ্রীচরণকমলের স্থধা পাঁন করাইয়। জীবের সংসার- 
জরমণ-জনিত শ্রাস্তি-ক্লাস্তি দূর করেন, তাহার ত্রিতাপ-জআাল! নিবারণ করেন। যে ছেলে মায়ের 
বিরুদ্ধাচরণ করে, মায়ের অনিষ্ট কামন! করে, ম1 যেমন তাহার প্রতিও স্লেহশীল|-_দেইরূপ,ঘে জীব 
জ্বীকধের অনিষ্ট করার জন্য তাহার সমীপবর্তাঁ হয়, কৃষ্ণ তাহাকেও কৃপা করেন। পৃতনাই তাহার 
ৃষ্টান্ত। নুতর1ং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাই কর্তব্য । প্রশ্ন__ আমি যে ভজন করিতেছি, তাহ! তিনি জানিতে 
পারিলে তো আমাকে কৃপ। করিয়! শ্রীচরণে স্থান দিবেন। ছেলে যখন কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া 
ডাকে, তখনই মা তাকে কোলে নেন। কিন্তু আমি তো! কাতর প্রাণে শ্রীকৃ্কে ডাকিতে পারিব না। 
আমি তে! একান্তিক ভাধে তাহার ভজন করিতে পারিবন1; বিষয়-বাসনায় আমার চিন্ত যে মলিন, 
বিষয়ের আকর্ষণে আমার চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত । আমার ডাক তার চরণে পৌছিবে কেন? উত্তর _তুমি 
কাতর প্রাণে অকপট-চিত্তে তাকে ভাকিতে সমর্থ নাই বাঁহইলে। তথাপি তোমার ডাক তার 
চরণে পৌছিবে, তোমার ভজনের বিষয়__তাহ। একাস্তিক না হইলেও-_তিনি জানিতে পারিবেন; 
কারণ, তিনি যে কৃতজ্ , ঘে যে ভাবে যাহা করে, তাহাই তিনি জানিতে পারেন । সুতরাং তোমার 
হতাশ হওয়ার কিছু কারণ নাই; শ্রীকৃঞ্চ-ভজন কর। প্রশ্ন --আচ্ছা, তিনি না হয়, আমি যাহা করি, 
তাহ জানিতে পারিলেন ; আমার প্রার্থনার বিষয়ও জানিতে পারিলেন এবং তিনি ভক্তবৎসল বলিয়! 
আমার প্রার্থনার বন্ত আমাকে দেওয়ার জন্য তাহার ইচ্ছাও হইতে পারে; কিন্তু তাহা দেওয়ার শক্তি 
তাহার আছে তে।? উত্তর ---ই1, তাহ। দেওয়ার শক্তি তাহার আছে। তিনি সর্বববিষয়ে সমর্থ-তিনি 
না।করিতে পারেন, এমন কিছু কোথাও নাই । তিনি সর্বশক্তিমান্‌। তুমি যাহ। চাও, তাহাতো দিতে 
পারেনই ; যাহ। চাওয়ার কল্পনা পর্ধযস্ত হয়ত তুমি করিতে পারনা, এমন বস্থ দেওয়ার শক্ষিও তর 
আছে। অতএব শ্রীকঞ্চভজন কর। প্রশ্ন - আচ্ছা, আমি যাহা! চাই, তাহ] দেওয়ার শক্তি তাহার 
থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি তাহ। দিবেন কিন| ? দেওয়ার প্রবৃত্তি তশহার হইবে কিন1? অনেক ধনীর 
ধন আছে, পরের ছুঃখ দেখিলে তাহাদের চিদ্তও বিগলিত হয়; কিন্তু কুপণত। বশতঃ কাহারও ছু পুর 
করার জন্য ধনব্যয় করিতে তাহারা প্রস্কত নহেন। উত্তর -শ্রীকৃফ তেমন নহেন, তিনি কৃপণ নহেন। 
শ্রীকষ্ণ বদান্য _দাতার শিরোমণি ; একপত্র তুলসী বা একবিন্দ্রু জল তাহার উদ্দেশ্যে যে ভক্ত দেন, 
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তশহাকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্যযস্ত দাঁন করিয়। থাকেন--এতবড় দাত। তিনি। এসমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণ ত্নীয়- 
গুণের নিধি তাহার গুণের বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনি শ্ীকৃষ্ণকে ভজন ন! করিয়৷ থাকিতে 
পারেন না। 

পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বভাবে সাধকের আম্ুকুল্য করেন, শ্রীমদ ভগবদগ্গীতা হইতেও তাহা 
জানা যায়। তিনি অজ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন-- 

“তেষাং সততযুক্তা নাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ব্বকমূ। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাযুপযাস্ত্ি তে ॥ ১০১ ॥ 

- নিরন্তর মদমুরক্তচিত্ত ও গ্রীতিসহকারে আমার ভজনকারী লোকদিগকে আমি সেইকপ 

বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়। থাকি, যাহাতে তাহারা আমাকে পাইতে পারেন ।” 
“অনন্থশ্চি্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পযৃুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ ৯২২ ॥ 

-অনম্চিস্তীপরাঁয়ণ যে সকল ব্যক্তি আমার উপাসনা কবেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত 
(সর্ধপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ ) ব্যক্তিদিগেব যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় 
ধনাদিলাভের ও তৎপালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকি )। 

স্বযংভগবান্‌ শ্রীকষ্চ যে গুরুপদাশ্রিত সাধক মাত্রকেই কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা তিনি 
নিজমুখেই উদ্ধবের নিকটে প্রকাশ কবি গিয়াছেন। 

দুদেহমাছ্ং স্থলভং সুছললভিং গ্লবং স্ুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান, ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহ। ॥ 
শ্ীভা, ১১/২০।১৭ ॥ 

--সমস্ত কর্মফলের (সাধনেরও ) মুল নরদেহ সুছুল্পভ (নিজের চেষ্টাতে কেহ পাইতে 
পাঁরে ন।), অথচ যদৃচ্ছাক্রমে ভগবৎকৃপায় সুলভ হয়। ( সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে ) ইহ! 
হইতেছে সুগঠিত নৌকার তুল্য। এই নরদেহরূপ তরণীতে যাদ গুরুদেবকে কর্ণধাররূপে বরণ করা 
হয়, তাহা! হইলে আমার (জ্ীকফের ) আনুকূল্যরূপ পবনের দ্বার! প্রেরিত হইয়া ইহা সংসারসমুজ্রের 
অপর তীরে পৌছিতে পাবে । এত স্তযোগ থাকা সত্বেও যে লোক ভবসমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, 
মে আত্মঘাতী।” 

অনাদি-বহিষ্মুখ জীবের প্রতিও পরব্রদ্ম শ্রীকৃষ্ণের যে অশেষ করুণা, তৎকর্্ক বেদাদি. 
শাস্ত্রের প্রকটন হইতেই তাহ] জানা খায়। অনাদি কাল হইতেই তাহাদের জন্ত তিনি তাহার 
নিশ্বাসরূপে বেদাদি শান্ত প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। “অস্য মহতো৷ ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদ যদ্‌ 
খথেদে বজুর্ধেদঃ সামবেদোইথব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্‌ ॥ মৈত্রেয়ী উপনিষত ॥ ৬৩২1৮ উদ্দেশ্য_- 
যেন বেদাদিশাজ্ের আলোচনা করিয়া, অনাদিকাল হইতে ভগবদ.বিষয়ে অজ্ঞ মায়ামুধধ সংসারী লোক 


৭ [ ১৯৫৬ ] 
& 


০ 


উপান্ত ] সাধনতত্ব | [ ২, জু 


ঠাহার বিষয়েজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-ছুখে হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়! কাহার অভয় চরণে 
আঞায় লাভ করিতে পারে। ইহাঁতেও যেন তাহার জীব-উদ্ধারের জন্ত উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় না। 
তাই তিনি যুগে-বুগে, মনবস্তরে-মন্বস্তরে, যুগাবতার-মন্বস্তরাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়। জীবের উদ্ধারের 
উপায় জানাইয়া থাকেন ; আবার স্বয়ংবপে 'অবভীর্ণ হইয়াও তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ের কথা বলিয়া 
খাকেন। যেমন, গত দ্বাপরে অঙ্কে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীব্কে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। 
মন্মন! ভব মন্তক্তো! মদ্যাজী মাং নমন্কুক । 
মামেবৈষ্সি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
সর্ববধশ্মান, পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচঃ ॥ গীতা ॥ গীতা ১৮৬৫-৬৬৮ 
কিন্ত এইরূপ উপদেশ দিয়াও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ কবিতে পারেন না। “এই উপদেশের 
আন্ুসরণ করিলে সাধক শ্রীকৃষ্ণবিধয়ক প্রেম লাভ করিতে পারেন; প্রেম লাভ করিলেই শ্রীকৃঞ্ণকে 
পাইতে পারেন। কিন্তু কয়জন লোকই বা উপদেশের অনুসরণ করিবে? যদি প্রেমলাভের উপায়- 
মাত্র ন! বলিয়! প্রেমই দেওয়! যায়, তাহ! হইলে সকল জীবই কৃতার্থতা লাভ করিতে পাবে ।” এ-সমস্ত 
ভাবিয়াই যে পবমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপবে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন-_ 
“অহমেব কৃচিদ্‌ ত্রন্মন, সন্স্যাসাশ্রমসাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১/৩।১৫-ক্লোকথৃত উপপুরাণ-বচন ॥ 
_-হে ত্রন্মন, ব্যাসদেব ! কোনও কোনও কলিষুগে স্বয়ং আমিই সঙ্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 
পাপহত মন্ুষাদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি” 
হরিতক্তি--হরিবিষয়ক-প্রেমভক্কি_-প্রেম। 
পাপহত লোকদিগকেও প্রেম্দানের কথাতেই নিহ্বিবচারে আপামর সাধারণকে প্রেমদানই 
সুচিত হইতেছে 
তিনি যে আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন, শ্রুতি হইতেই তাহ! জানা যায়। 
কিন্ত তিনি তাহ! নির্বির্ঘচারে দান কবেন- শ্যাম-কৃষ্ণৰপে নহে, পরন্ত রুক্সবর্ণ_গেৌর-_কৃষ্ণরপে। 
তাহার এই গৌর-কৃষ্ণরূপের দর্শনমাত্রেই লোকের পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কণ্মফল বিধৌত হইয়া যায়, 
নিরঞ্জন হইয়া লোক প্রেমভক্কি লাভ করিয়া থাকে ! 
“য্দা পশ্যঃ পশ্যতে কল্পবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান, পুণ্যপাপে বিধুয় নিবঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি 
_-মুগডকোপনিষত ॥ ৩1১1৩ ॥ 
(১/১।১৯১-মনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) 
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এত করুণা যাহার, লোকনিত্তারের জন্ত এত ব্যাকুলত যাহার, তাহ অপেক্ষা আর কাহার 
মধ্যে ভদ্বনীয় গুণের অধিক বিকাশ থাকিতে পারে? 

এজন্ই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন__ 

“অকামঃ সর্ববকামে। বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ॥ 
তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুযং পরম্‌ ॥ আভা, ২৩1১০ ॥ 

-_-অকাম (স্বসুখ-বাঁসনাদিশৃন্ত একান্ত ভক্ত ), কিন্বা ধনজনাদি-সর্ববকাম কমা, অথবা মোক্ষ, 
কামী-_যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি উদারবুদ্ধি (স্ুবুদ্ধি__নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ ) 
হয়েন, তাহা হইলে তীত্র ভক্তিযোগের সহিত পর-পুরুষ (পরক্রহ্ম স্বয়ং) ভগবানকেই ভজন 
করিবেন” 

“ভুক্তি-মুক্কি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। 
গ্রাচ ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৯২২৩ ॥ 

তজনীয় গুণের মধ্যে ছুইটী সব্বপ্রধান, সব্বাধিকরূপে সাধকের চিত্বাকষক-_মাধুধ্য এবং 
করুণ1। এই ছইটী গুণেরই সর্ধবাতিশীয়ী বিকাশ স্বয়ংভগবান, শ্ীকৃষ্ণে । তাহার অসমোদ্ধ মাধুর্ধ্য অন্থ- 
সমস্ত ভগবং-ম্বরূপের এবং ভাহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের চিত্তকেও আকৃষ্ট করে, এমন কি তাহার 
নিজের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। জীবনিস্তারেয় জন্য তাহার করুণ। তাহার প্রাণ-বিনাশোগ্তা 
পৃতনাকে পধ্যন্ত ধাত্রীগতি দিয়াছে এবং আপামর-সাধারণকে নিব্বিচাঁরে প্রেম্তক্তি দানের স্বগ্যও 
ভাহাকে প্ররোচিত করিয়া থাকে এবং তাহ। দান করাইয়াও থাকে । তাহাতেই ভজনীয় গুণের 
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২১। স্ঘল্গপগত অধিশ্গাল 

ক। জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার 

ভগবং-প্রাপ্তিব, বা ভগবং-সেবাপ্রাপ্তির জন্যই সাধন। ভগবং-প্রাপ্তিতে,বা ভগবং-সেবা- 
প্রাপ্তিতে ধা্ার স্বরূপগত অধিকার আছে, সাধনেও তাহার স্বরপগত অধিকার থাকিবে। 

জীব স্ববূপতঃ প্রীকুষণের শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিনূপ অংশ এবং ভজ্জন্ শ্্রীকষের নিত্াদাস বা 
নিত্যসেবক। শ্রক্তিমানের সেবায় শক্তির, অংশীর সেবায় অংশের এবং সেব্য প্রভুর সেবায় সেবকের 
স্বূপগত অধিকার স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ শক্তিত্ব, অংশত্ব এবং (সবকত্বই অস্বীকৃত ব। সিদ্ধ 
হুয়া! পড়ে। 

অনাদি তগবদ্বহিম্মৃথতাবশতঃ ভগবদ্বিষয়ে অনাদি অজ্ঞতাবশতঃ, সংসাবী জীব ভগবানের 
সহিত তাহার এই হ্ববূপান্নবন্ধী সেবাসেবকত্ব-সন্বন্ধের কথা জানে না; কিন্তু জানে না! বলিয়াই তাহার 
সেই সন্বন্ধ লু্ড হইয়া যাইতে পারে না; কেননা, এই সন্বন্ধটী হইতেছে নিত্য, অনাদিদিদ্ধ। কৃষ্ণশক্কি- 
রূপে, কফ্ণাংশরূপে এবং কৃষ্দপানরূপে জীব নিত্য বলিয়। পরব্রপ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাব সম্বন্ধও নিত্য, 
স্বৃতরাং কোনও অবস্থাতেই এই সঙ্বদ্ধ বিলুপ্ত হইতে পারে না। সংসারী জীবের পক্ষে এই সন্বন্ধের 
জ্ঞান থাকে প্রস্থ, দর্বাপনাদিব আববণে মাবুত। এই আববণ দৃরীকবণের জগ্ই সাধন-ভঙজন | 
আবরণ দুরীডৃত হইলে সেই প্রচ্ছন্ন জ্ঞান ক্ফুর্তি লাভ করিতে পাবে। ভগবানের সহিত 
জীবের সেব্যসেবক-সন্বদ্ধ নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য বলিয়া তগবংসেব1ও হইতেছে জীবের হ্বরূপান্থবন্ধি 
কর্তব্য। এই হ্ববূপান্থবন্ধি কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাই হইতেছে সাধন। তগবৎসেবায় 
জীবের স্বূপগত মধিকার আছে বলিয়া সেই অধিকারের অনুরূপ সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত 
করার চেষ্টাতেও জীবের স্বরূপগত অধিকার থাকিবেই। তাহা স্বীকার নাকরিলে মোক্ষোপদেশক 
শান্ত্ুই বার্থ হইয়া পড়ে। 

এক্টব্ূপে জানা গেল-_জীবমাত্রেরই সাধনে স্বরূপগত অধিকাৰ আছে। অগ্নিকে যেমন 
তাহার শ্বর্মপগত-দাহিকাশক্তি হতে কেহ বঞ্চিত কবিতে পারে না, তেমনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস 
জীবকেও কেহ তাহার সাধনেব স্বরূপগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। বঞ্চিত করিতে 
পারে-_-ইহ] স্বীকার করিতে গেলে স্ব্ূপগত ধর্মের বাতায়ও সম্ভবপর বলিয়। শ্বীকার করিতে 
হয়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত ধশ্মের বাতায় কিছুতেই হইতে পারে না। 


[ ১৯৫৯ ] 


সাধনের অধিকার ও সাধকক্টেদ ] গৌড়ীয় বৈফাব দর্শন [41২১-মন্ 


খ। দৈহিক যোগ্যত্ের বিচারে একমাত্র মানুষেরই অধিকার 
সাধনবিবয়ে জীবমাত্রেরই স্ববীপগত অধিকার থাকিলেও মানুষ্যব্যতীত অন্তজীবের 
অধিকার থাকিতে পারেনা । কেনন।, সাধন করিতে হয় শাস্ত্রের আনুগত্যে, অথবা অপরের 
মুখে শ্রুভ শাস্ত্ানছগত উপদেশের আন্নগত্যে। মনুষ্তেতর জীব-__পশুপক্ষীপ্রভৃতি _ শান্ত্রালোচনাগ 
করিতে পারেনা, অপরের উপদেশ গ্রহণ বা অনুসরণ করার যোগাতাও তাহাদের নাই। একমাত্র 
মানুষই শান্লালোচনা করিতে পাবে, কিছবা অপরের মুখে শান্ত্রবিহিত উপদেশ শুনিয়৷ তাহার মর 

উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই উপদেশের অনুসরণ করিতে পারে। 

অতএব, দৈতিক-যোগাতাঁর বিচারে একমাত্র মানুষেরই সাধন-ভজনে অধিকার উপপন্ন হয়। 
নরদেহই হইতেছে ভজনের মূল। “ঘদেহনাস্ভম্‌ ॥ প্রীভা, ১১1২০1১৭ ॥” 

গ। ভগবদ্ভজলে মচুব্যমাজেরই অধিকার 
ভগবদূভজনে জা তিবর্ণনির্বর্শেষে মন্টস্যমাত্রেরই অধিকাৰ আছে ; 
“শাস্্রতঃ ্রয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিত1। 
সর্র্বাধিকারিতাং মাঘন্নানস্য ক্রবতা যতঃ ) 
ৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তি নুপং প্রতি । 
যথা পাঞ্ে ॥ সর্বেইধিকাবিণো হ্যত্র হরিভক্কৌ যথ! নুপ ॥ 
কাশীখণ্ডেচ ॥ অস্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ত্রে শঙ্খচক্রাহ্কধারিণং। 
সংপ্রাপা বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিত ইব সংবভূরিতি ॥ ভ, র, সি, ॥ ১২/৩৩-৩৪ ॥ 

_ শীল্্র হইতে জানা যায়, ভক্তিবিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। যেহেতু, মহাঁমুনি 
বশিষ্ঠ হরিভত্তির দৃষ্টাস্ত প্রদর্শনপূরর্বকই, মাঘন্নানে যে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার আছে, মহারাজ 
দিলীপের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। 

পন্মপুরাণ হইতে জানা ধায়, বশিষ্ঠ দিলীপকে বলিয়াছেন_হে নৃপ! হরিভক্তিতে 
( অর্থাৎ তক্তিমার্গের সাধনে ) যেমন সকলেরই অধিকাৰ আছে, (তদ্রুপ মাঁথনানেও সকলেরই 
অধিকার আছে )। 

কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়--'সেঈ রাষ্ট্রে অস্তাজেরাও বৈষ্বী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়! 
শঙ্খচন্র্রা্দিচিহ্ত ধারণপুর্বক যাজ্জিকের ম্যায় শোভা পাইয়া থ!কে? 1” 

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোন্বামীর নিকটে বলিয়াছেন-_ 

“নীচ জাতি নহে কৃ্তজলে অযোগা । সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 

যেই ভজে সে-ই বড়, অভক্ত হীন ছার। কুষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ 

শ্রীচৈ, চ, ৩1৪1৬২-৬৩ 1 
শ্রীমদ ভাগবত হইতেও জান! যায়-_ 


] ১৯৬০ |] 


সাধনের অধিকার ও সাথকভেদ ] সাধনতত্ব [ ৫২১-ন্ধ 


“বিজান্ডিষড়গুণযুতা দর বিন্দনাভ-পদারবিন্দবিসুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌। 
মহ্ত্ে তদপিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুলাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ জ্রীভা, ৭৯/১ ॥ 
_(শ্রীন্সিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ) পদ্মনাভ প্রীভগবচ্চরপারবিন্দ্-বিমুখ 
ভ্বাদশগুণাদ্বিত (ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, মাৎসরধ্যাভাব, লজ্জা, তিতিক্ষা, অন্ভুয়াহীনতা।, যজ্, দান, ধূতি 
বাজিহ্বোপস্থের বেগ-সম্বরণ এবং শ্রুত বা বেদাধ্যয়ন-_-এই দ্বাদশ-গুণান্িত ) ব্রাক্ধণ অপেক্ষা 
যিনি ভগবচ্চরণে মন, বাকা, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন -এরূপ শ্বপচকেও আমি শ্রেষ্ঠ 
মনে করি; কেননা, এতাদৃশ শ্বপচও নিজেকে এবং স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় 
সন্মানিত সেই ব্রাহ্মণ তাহ পারেন না” 
এ-স্থলে শ্বপচেরও ভগবদভজনের কথা জানা গেল। (শ্বপচ--কুকুরমাংসভোজী 
নীচজাতিবিশেষ )। 
“কিরাতহুণান্ধপুলিন্দপুকসা আভীরশুন্ষা! যবনাঃ খশাদয়ং। 
যেহস্তে চ পাপা যদৃপশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধাস্তি তন্রৈ প্রভবিফবে নম: ॥ শ্রীভা, ২81১৮ ॥ 
_(শ্রীশুকদেব বলিতেছেন ) ধাঁহার ভক্তবুন্দের চরণ আশ্রয় করিলে কিরাত, হুণ, অঙ্জ, 
পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুগ্ধ, বন এবং খশাদি এবং অন্ত পাপযষোনিতে জাত লোকগণও বিশুদ্ধত। 
লাভ করিয়া থাকে, সেই প্রভাবশালী ভগবান্কে নমস্কার করি |” 
এ-স্থলেও কিরাতাদির ভগবদ ভজনের কথ! জানা গেল। 
শ্রীমদ ভগবদ গীতা হইতেও জানা যায়,শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্নের নিকটে বলিয়াছেন _ 
"মাং হি পার্থ ব্পাশ্রিতা ষেহপি ন্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্মিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূড্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌॥ ৯৩২ ॥ 
হে পার্থ! যাহারা পাপযষোনি ( হীনকুলজাঁত ), যাহারা স্ীলোক, যাহার! বৈশ্য, যাহারা শৃদ্র, 
আমার সেবা করিয়া ভাহারাঁও পবা গতি লাভ করিতে পারে 1” 
এ-স্থলেও জাতিবর্ণনিব্বশেষ স্ত্রী-শুদ্রাদির ভগবদ ভজনের কথ। জানা গেল। 


ভগ্বদ ভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে বলিয়াই জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলেরই 
ভগবদ ভক্তনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে 1 


কর্মমার্গে অবশ্য অধিকারভেদ স্বীকৃত হয়। বরপীশ্রমধর্শে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্রাদির 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে । ক্রাঙ্গণকন্যা ব। ব্রাক্ষণপত্বীও ব্রাহ্মণোচিত সকল 
কন্মের অধিকারিণী নহেন। কিন্তু কর্তব্যের “ভদ থাকিলেও বোধ হয় ফলভেদ নাই। অজ্ঞন ছিলেন 
ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ ছিল তাহার স্বধশ্ম--বর্ণোচিত ধর্ম গীতা হইতে জান যায়- শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
যুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়। বলিয়াছেন --যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলে রাজত্ব-স্থখ এবং যুদ্ধে নিহত 


[ ১৯৬১ ] 
১১১ 
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হইলে ব্ব্গমুখ লাভ হইবে । বর্ণাশ্রসধর্প-পাপনের ফলই হইতেছে ইহকালের শুগ্ষ-সম্পদ এফং 
পরকালে দ্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ । 

বর্ণাশ্রমধম্মের লক্ষ্য যে স্ুখ-সম্পদ, তাহা হইতেছে জড়, অনিত্য। তাহা ভোগ করে ' 
লোকের জড় অনিত্য দেহ। দেহী জীবাস্ম! কিন্তু চিদ্রেপ, নিত্য; সুতরাং জড় অনিত্য সুখসম্পদের 
সহিত, কিন্বা ভাহার সাধন বণাশ্রমধঘ্মণদির সহিত জীবাতার কোনওবপ স্বরূপান্থুবঙ্ী সম্বন্ধ থাকিতে 
পারেনা । জড় অনিত্য বস্তুর সহিত জড় অনিত্য বস্তুরই সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে। জড়দেছের 
অবস্থাভেদে জড়-সাধনেরও ভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ভগবদ ভজন জীবের স্বরূপান্ুবন্কী কর্তব্য 
বলিয়া দেহসন্বস্বীয় কোনওরূপ ভেদবিচার তাহাতে থাকিতে পারেনা । ব্রাক্ষণত্বাদি বা স্্ীপুংত্বাদি 
হইতেছে দেহের, দেহীর নহে । 

বর্ণুশ্রমধন্থে ব্রাহ্মণ-কম্যার বা ত্রাহ্মণ-পত্ীর সর্বতোভ।বে ত্রাহ্মণোচিত অধিকার ন! 
থাকিলেও ব্রহ্গ্ঞান বা ভগবদ ভজনে যে সেই অধিকার আছে, শ্রুতিপ্রসিদ্ধা গাগা, মৈজ্রেযী গ্রভৃতিই 
তাহার প্রমাণ 


২২ শ্র্জান্ডিদে অশিক্চান্সত্ড 

জাতিবর্ণনির্বর্বশেষে, ব। স্ত্ীপুরুধ-নির্র্বিশেষে, মানুষমাত্রেরই ভগদ ভজনে স্বরূপগত অধিকার 
থাকিলেও সকল লোকের চিত্তের অবস্থা সমান নহে বলিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার, বা প্রবৃত্ত 
হইলে অগ্রসর হওয়ার, যোগাতাও সকলের সমান হইতে পারেনা । কেননা, সাধকের পক্ষে ভজনীয়- 
বিষয়ে মনঃমংযোগ একাস্ত আবশ্ুক। চিত্তের অবস্থা অনুসারে মনঃসংযোগ-যোগাতাও ভিন্ন ভির 
লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে । মায়ামলিনতার, বা ইল্ত্রিয়ভোগ-বাসনার আবরণ যাহার 
মধ্যে যত বেশী, ভজনীয়-বিষয়ে তাহার মন:সংযোগের যোগ্যতাও হইবে তত কম। 

ক। শ্রদ্ধা শ্রন্ধাই সাথন-ভজনের মূল 

জীবের স্বরূপপত অবস্থা, তাহ1 হইতে সংসারগত অবস্থার বৈলক্ষণ্য এবং ভগবদ.বিষয়ক 
জ্ঞানাদি_-একমাত্র শান্তর হইতেই, অথবা শান্ত্রজ্ঞ ব্ক্তিৰ নিকট হইতেই, মায়াবদ্ধ সংসারী জীব 
জানিতে পারে। অনাদি ভগবদ্ধহিম্ম্রথ জীবের পক্ষে আপনা হইতে এ-সকল বিষয়ে জ্ঞানলা 
অসম্ভব। 


চে 


“অনাগ্বিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্ববেদনম্‌। 

স্বতো৷ ন সম্ভবাদন্যস্তত্বজ্ঞে জ্ঞানদে! ভবে ॥ শ্রীভা, ১১/২২১* ॥ (4 
--( উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) অনাদিকাল হইতে অবিগ্াযুক্ত জীবের পক্ষে আপনা 
আপনি তত্বজ্ঞান অসম্ভনৰ বলিয়! অনা তন্বদ্রই তাহার জ্ঞানদাত। হইয়া থাকেন।” 


[ ১৯৬২ ] 
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আীমন্মহাপ্রভৃও শ্রীপাদ সনাতনগোস্থামীর নিকটে একখাই বলিয়াছেন। 
“মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ 
শাস্ত-গুরু-আত্মারপে আপনা জানান। “কৃষ্ণ মোর প্রতু ব্রাতা” জীবের হয় জ্ঞান ॥ 
শ্রাচৈ, চ ২২০1১৯৭-৮ | 
চিত্তের অবস্থাতেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তে শাক্সরবাক্যের প্রভাবও ভিগ্ন ভিন্ন রূপে 
অশ্নস্কৃত হয়। 
যহার] দেহস্থখৈকপর্ধন্থ, এই জগতের অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়াই ভাহার। বিশ্বাস 
করিতে পারেন না । সুতরাং শান্ত্রবাকোও তাহাদের কোনওরূপ বিশ্বাস জন্মেন!, শান্গকথিত উপায় 
অবলম্বন করিয়া লাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার জনাও তাহাদের ইচ্ছা জন্মেন!। 
শান্ত্বাক্যে ফাহাদের বিশ্বাস জন্মে, তাহাদের বিশ্বাসেরও অনেক রকমতেদ থাকিতে 
পারে। 
শাস্্রবাক্য মিথ্যা নহে, এইরূপ জ্ঞান যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্োও এক শ্রেণীর লোক 
আছেন, যাহাদের ভোগবাসনা অত্যন্ত বলবতী। শান্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস থাকা সন্বেও তাহার! 
নিজেদিগকে ভোগবালনার আ্রোতেই ঢালিয়। দেন, তাহাদের শাস্তরবিশ্বাস কেবল মুখের কথাতেই 
পর্যাবসিত হয়। 
তাহাদের মধ্যে আবার এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, ফাহার! শাস্ত্রীয় পঙ্থার অনুমরণে 
ইহকালের এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের নখ লাভের জন্য চেক্টিত হইয়া থাকেন। ইহারা কন্মী। 
আবার এমন লোকও আছেন) যাহারা অনিত্য বলিয়া! স্বর্গাদি-লোকের স্থখও ঢাহেন না, 
পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিই ধাহাদের কাম্য। 
এমনও আবার আছেন, যাহার মোক্ষও চাহেন না চাহেন মাত্র ভগবানের প্রেমসেবা। 
স্বর্গাদি-লোককামী, কি মোক্ষকামী, অথব! প্রেমসেবাকামী-_-ইহাদের সকলেরই শাস্ত্রবাকো 
বিশ্বাস আছে এবং সেই বিশ্বাসের প্রাধান্যও তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এজন্য তাহারা নিজ নিজ 
অভিপ্রায় অন্ুপারে শাস্্ববিহিত উপায়ে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 
এইব্ধপ শাল্সরবাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে 
সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তার কথা জান! যায়, একমাত্র শাস্ত্র হইতে | সুতরাং শান্্রবাকো 
বিশ্বাসরপ শ্রানধাই হইতেছে সাঘন-ভঙ্জনের মূল। 
প্রীমদ্ভগবদগীতাতেও শ্রদ্ধার অপরিহাধ্যতার কথা বল! হইয়াছে । 
“শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর; সংযতেন্দরিয়ঃ । 
জানং লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ॥ ৪1৩৯ ॥ 
--(শ্্রীকঞ্চ নর্জ,নের নিকটে বলিয়াছেন ) যিনি (শা বাক, গুরুবাক্যে) শরদ্ধাবান্‌ 


. [ ১৯৬৩ ] 
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( বিশ্বাসযুক্ত ), তরিষ্ঠ (শাস্্বাক্যে, গুরুবাক্যে নিষ্ঠাবান্‌ ) এবং জিতেক্দ্রিয়। তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া 
অচিয়ে পরাশাস্তি লাভ করিতে পারেন ।” 

“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশযাত্। বিনশ্যতি। 

নায়, লোকোহস্তি ন পরে ন সুখং সংশয়ানঃ ॥ গীতা। ॥ ৪1১০॥ 

- কিন্তু যিনি অজ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন, সংশত্বশীল, তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েন। সংশয়চিত্ব 
লোকের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই |” 

খ। শ্রদ্ধার মূল_সাধুসল 

অনাদি-বির্,খ জীবের শ্রদ্ধা বা শাস্বাক্যে বিশ্বাসও আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না। 
মায়ার প্রভাবে তাহার চিত্ত সর্বদা ইন্দ্রিয়ভোগা বস্তুর অন্বেষণে বাহিরের দিকেই ধাবিত হয়। 
বহিন্মখী চিত্তগতিকে শাস্তমুখী করিতে হইলে একটা বলবতী শক্তির প্রয়োজন । সীধুসঙ্গঈই হইতেছে 
এই বলবতী শক্তির উৎস। 

রেলগাড়ীর ইঞ্জিন রেল-রাস্তার উপর দিয়! কেবল এক দিকেই চলিতে পারে । কোনও 
কোনও ষ্টেশনে তাহাব গতিমুখ ফিরাইবার বন্দোবস্ত আছে। সেই স্টেশনে না গেলে ইঞ্জিনের গতিমুখ 
ফিরান যায় না। ভোগন্থুখমত্ত সংসাপী জীবের চিত্ত৪ তেমনি কেবল ভোগস্থখের দিকেই অনবরত 
গতিশীল। তাহার গতি অন্য দিকে ফিরাইতে হইলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন । একমাত্র দাধুসঙগের 
প্রভাবেই মায়ামুদ্ধ জীবের চিত্তের গতি শীস্ত্রাভিমূখী বা ভঙ্গনোনুখী হইতে পারে। 

“দতাং প্রসঙ্গ ন্মমবীধ্যসংবিদে ভবস্তি হৃৎকর্ণরসাঁয়নীঃ কথাঃ । 
তজ্জোধষণাদাশ্বপনরগবত্নি শ্রদ্ধাবতিভ“ক্িরহুক্রমিষ্যতি ॥ শ্রীভা, ৩২৫।২৫।। 

_-( শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ) সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্যযগ্রকাশক 
কথা উপস্থিত হয়। দেই কথা চিত্ত ও কর্ণের তৃপ্ডিদায়ক। গ্বরীত্িপূর্বক সেই কথার সেবা করিলে 
অপবর্গবর্মশ্বরূপ আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিতে পাঁরে।” 

“প্রকৃষ্টসঙগ” হইতেছে সাধুর নিকটে যাইয়া তাহার মুখনিঃস্যত ভগবৎ-কথাদির শ্রবণাদি, 
তাহার আচরণাদিতে মনোনিবেশ, সম্ভব হইলে ভাহ।র কিঞ্চিৎ পরিচর্ধাদি। সাধুমুখ-নির্গলিত ভগবৎ” 
কথাদির একট অদ্ভুত চিস্তাকধিণী শক্তি আছে। তাহার প্রভাবে লেকের চিপ্ত ক্রমশঃ সেই দিকে 
আকৃষ্ট হইতে পারে, শান্্বাক্যাদিতে লোকের শ্রদ্ধ৷ জন্মিতে পারে। সাধুর আচরণাদি দর্শনেরও 
ভাদৃশ ফল। সাধুর পরিচর্ধ্যাদিতে, সাধুর উপদেশাদি শ্রবণের ফলে ও সাধুর কৃপায় শ্রদ্ধা 
জন্মিতে পারে। 

এজন্যাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন 

“ততো ছুঃসঙ্গমুৎস্থজ্য সংস্থ দজে জত বুদ্ধিমান্‌। 
সম্ভ এবাস্ত ছিন্দস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ আভা, ১১।২৬২৬॥ 


[ ১৯৬৪ ] 


লাঁধনের অধিকার ও সাধকভেদ ] সাধনতব্ব [৫২২-অনু 


অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছুঃসজ পরিত্যাগ করিয়া! সাধুর সঙ্গ করিবেন। সাধুগ্ণই উপদেশ- 
বাক্য দ্বার স্কীহার মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি ) ছেদন করিয়া! থাকেন ।” 

এই শ্লোকের টাকায় শীধরম্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_--*'তীর্ঘদেবা দিসঙ্গাদপি সংসঙ্গ; শ্রেয়ান্‌ ইতি 
দর্শয়তি |__তীর্থের সঙ্গ বা দেবতাদির সঙ্গ অপেক্ষা যে সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদণিত 
হইয়াছে ।” শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার ক্রমসন্দর্ভটাকায় লিখিয়াছেন_-«অসৎসঙ্গত্যাগেইপি ন 
কিঞ্চিত স্যাৎ, কিন্ত সংসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি ।_-ক্সোকস্থ “ততঃ-শব্দের তাৎপধ্য এই যে, কেবল 
অসৎসঙ্গ তা গেই বিশেষ কিছু হইবে না, সংসঙ্গও প্রয়োজন-__অর্থাৎ অসংসঙ্গ তো! ত্যাগ করিতেই 
হইবে ; কিন্তু কেবল তাহাতেই চিত্তের দুর্্বাসন! দূরীভূত হইবে না; সংসঙ্গও করিবে, সাধুর মুখে 
উপদেশাদি শুনিবে ; তাহাতেই ছুর্ববাসনা৷ দূরীভূত হইতে পারে।” 

ছুব্বাসন। ( ইন্দ্রিয়তোগবাঙদনা ) তরল হইলেই শান্্রবাক্যে বা সাঁধুবাক্যে বিশ্বাস জন্মিবার 
সক্ভাবল।। 

এইরূপে দেখা গেল- সাধুসঙ্গের, সাধুমুখে ভগব্ৎ-কথাদি শ্রবণের, সাঁধুব উপদেশাদি 
আবণের ফলেই মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। 

গ। প্রেমলেবাকাজীর শ্রন্ধ। 

প্রেমসেবাকাজ্ষীর শ্রদ্াসম্বন্ধে শ্রীমন্মহা প্রভু ত্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে 

ব্লিয়াছেন-_ 
শ্রদ্ধ'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় । 
কৃষ্ণতক্তি কৈলে- সর্ববকর্মা কৃত হয় ॥ শ্রীচৈ চ, ২২২৩৭॥ 

কৃষ্ণতক্তি কবিলেই সমস্ত কন্ম করার ফল পাওয়1 ধায়, স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও কন্ম করার 
প্রয়োজন হয়না__এই শাশ্বব(ক্যে যে সুদ, নিশ্চি--_অচল, অটল- বিশ্বাস, তাহাব নামই শ্রদ্ধ।। 

কৃষ্ণভক্তি করিলেই যে “সর্ববকণ্ম কৃত হয়,” তাহা সমর্থক শান্ত্রবাক্যও মহাপ্রভু বলিয়াছেন। 

“ণ্যথা তরোমূলিনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বদ্ধভুজোপশাখাঃ। 

প্রাণোপহারচ্চ যথেক্দ্রিয়াণাং তখৈব সর্ববাহণমচ্যুতেজ্যা ॥ শ্রীভা 8৩১1১৪॥ 

__বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার স্বন্ধ, শাখা, উপশাখা সমস্তই তৃণ্চিলাত 
করিয়া থাকে, প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিলেই যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় বাচিয়া থাকে, তঞ্জপ এক অচ্যুত 

- শল্তাতেই সমস্তের পুজ। হইয়া যায় ।? 


রন্ধা, তাহা সবীগুণ। ও নিও পা শ্রদ্ধা 
“আধ্যানিবীপ-শঙ্কের একটী আভিধানিক অর্থ__ আদর ( শব্দকল্পক্রম )। আদর বলিতে প্রিয়ত্বুদধি 
শ্রদ্ধা; বেদাস্ত-শায়োয়। যেখানে আদর, প্রিয়স্ববুদ্ধি, বা পুজ্যত্ববুদ্ধি, সেখানে বিশ্বাসও স্বাভাবিক 
এব খপ অর্থ বিশ্বানও হইতে পারে । বাস্তবিক, বিশ্বাস বা আদরই শ্রদ্ধা-শব্দের সাধারণ 


সন সত তা 
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সাধনের অধিকার ও সাধকভেদ ) গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ২২-মগু 


অর্থ। ধাহার শান্ত্রবাকোর প্রতি আদর আছে, শান্ত্রধাক্যে তাহার বিশ্বাসও জন্মে। গৃধ্ধে (৫২২ ক 
অনুচ্ছেদে ) শান্ত্রবাক্যের প্রতি বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা! বলা হইয়াছে। 

কিন্ত যাহার] শাস্ত্র জানেন না, আলস্তাদিবশতঃ শান্্রঙ্জান লাভের জন্য কৌতুহল " যণাছাদের 
নাট, তাহাদের মধোও বস্তর-বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখা যায়। শাস্ুজ্ঞানহীন ব্যক্তির 
পিতামাতার প্রতি, বা দেবছিজের প্রতি শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। পুর্ধ্বজন্মাঞ্জিত কর্মজাতসংস্কার হইতেই এই 
শ্রন্ধ! জন্মিতে পারে, মান্য ব। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আচরণ দর্শন হতেও ইহ| জগ্গিতে পারে ; আবার 
কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত রীতি হইতেও ইহা! জন্মিতে পারে। এইপপ শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও কোনও স্থলে 
গতানুগতিক ভাবের শ্রদ্ধাও থাকিতে পারে। গতানুগতিক ভাবের শ্রদ্ধার মূল্য বিশেষ কিছু আছে 
বলিয়া! মনে হয় ন!। অনেক স্থলে ইহ কেবল লোকাচারের বা দেশাচারের যান্ত্রিক অনুসরণমান্। 

(১) গুপময়ী বা সগুণা শ্রদ্ধ। 

পুর্বকর্ম-সংস্কারজাত শ্রদ্ধা বাণ্তবিক হৃদয় হইতেই উত্থিত হয়। পূর্ধবজন্মে যিনি সত্বগুণ- 
প্রধান কন্ম করিয়াছেন, তীহাব চিত্তে সত্বগুণই প্রধানত লাভ করিবে এবং তাহার কর্ম-সংস্কারজাত 
শ্রদ্ধাও হইবে সাবিকী। সব্বগুণই তাহার শ্রন্ধাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে । এইরূপে, পুর্বজন্মে যাহার! 
রজোগুণ-প্রধান বা তমোগুণ প্রধান কন্ম করিয়াছেন, তাহাদের কশ্মসংস্কারজ।ত শ্রদ্ধাও হইবে রাজসী 
বা তামসী। 

ভগ্বান্‌ শ্রাকৃষ্ণ অজ্জ,নের নিকটে এই তিন রকমের শ্রদ্ধান কথা বলিয়া গিয়াছেন। জ্ীমদ্‌ 
ভগবদ্গীতার যোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন এবং শাজ্সবিধি 
পরিত্যাগ পৃবর্বক যাহারা স্ব স্থ ইচ্ছা অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাহার যে শাস্তি বা পরাগতি লাভ 
করিতে পারেন না, তাহাও বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া অজ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ 
যাহার! শাস্ত্র জানেন না এবং শান্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টাও যাহাঁদের নাই, তাহাদের শ্রদ্ধা কিন্প? 

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 

পৃত্রবিধা ভবতি শ্রদ্ধ! দেহিনাং স! স্বতাবজ। | 
সাত্বিকী রাজসী চৈব ত।মসী চেতি তাং শৃু ॥ গীতা ॥ ১৭1২ 

--দেহীদিগের ক্বভাবজ (পুর্ব কিশ্ম-সংস্কারজ।ত ) শ্রদ্ধা তিন রকমের --সাত্বিকী, রাজসী এবং 
তামসী তুমি এই ত্রিবিধা শ্রদ্ধার কথ! শুন।” 

দেহীদিগের মধ্যে উল্লিখিত তিন রকমের শ্রদ্ধীব হেতু কি, শ্রীকৃ্ণ তাহাও বলিয়াছে” শদ্ধা 

“সস্বানুরূপ। সব্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভাঁরত। 

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো! যে। ঘচ্ছ দ্ধঃ স এব সঃ ॥ গীতা ॥১৭৩। 

__ হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা হয় সত্ত্বের ( অর্থাৎ অস্তঃকরণের ) অনুর" 
রূপ অস্ত:করণ, তাহার শ্রদ্ধাও তদ্রুপ, যাহার অস্তঃকরণ ্বত্বগুণপ্রধান, তাহার শ্রদ্ধাও এ. 


[ ১৯৬৬ ] 


সাধনের অধিকার ও সাধকভেদ ] সাবনতন্ব [৫২২-ু 


প্রধানা বা সাঁত্বিকী? ইত্যাদি এজন্য ) এই পুরুষ শ্রন্ধাময় (অর্থাৎ সকলেরই অন্তঃকরণ অন্ুসায়ে 
কোনও না ফোনও এক রকমের শ্রদ্ধা আছে )। যিনি (পুব্ব্জন্সে) ঘেরপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট (ছিলেন), ( ইহ 
জন্মেও ) ডিনি সেইর়প শ্রহ্ধাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন ( অর্থাৎ যেরপ শ্রদ্ধার সহিত কোনও লোক পৃ 
অন্দে কর্দ করিয়াছেন, ইহ জন্মেও তাহার তাদৃশী--কর্মীফলজাত সংস্কারের অনুরূপ- শ্রদ্ধা জন্মিয়া 
থাকে |)” 

কাহার মধ্যে কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহার কাধ্যাদি দ্বারাই তাহ] জানা যায়। 

“যন্দস্তে সার্থক দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ | 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজস্তে তামসা জনাঃ॥ গীতা ॥ ১৭1৪| 

( স্ব-স্থ-অতীষ্ট লাভের আশায় ) সান্বিক ব্যক্তিগণ (সন্বপ্রকৃতি ) দেবগণের পূজা করেন, 
রাজসিক ব্যক্তিগণ (রজঃ প্রকৃতি) যক্ষ ও বাঁক্ষলগণের এবং এতন্ডিম্ন তামসিক ব্যক্তিগণ (তমোগ্ণবিশিষ্ট) 
ভূত-প্রেতগণের পৃ! করিয়। থাকেন।” 

যাহার মধ্যে যে গুণের প্রাধান্, তাহার শ্রদ্ধাতেও সেই গুণেরই প্রাধান্য ( অর্থাৎ তাহার 
শ্রন্ধাও তদ্গুণময়ী) এবং স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সেই শ্রদ্ধাদ্বাবা চালিত হইয়া তিনি তদ্গুণপ্রধান 
বন্তরই শরণ গ্রহণ করেন । যাহার শ্রদ্ধ। পাত্বিকী, সন্তপ্রকৃতি দেবগণেই তাহ।র শ্রদ্ধা বা প্রীতি, ধাহার 
অন্ধ! রাজসী, রজঃপ্রকৃতি যক্ষ-রাঁক্ষসীদিতেই তাহার গ্রীতি ! 

গুণপ্রাধান্যভেদে এবং শ্রদ্ধাভেদে অভীষ্টপৃরক বস্তব ভেদ। আবার, শ্রদ্ধাভেদে যেমন লোকের 
জ্াহাধ্যবস্তর ভেদ, যজ্ঞ-তপন্ঠা-দানাপিরও যে তদ্রপ ভেদ হইয়া থাকে, অর্জনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও 
বলিয়াছেন ( গীতা সপ্তদশ অধ্যায়ে )। 

মায়িক গুণ হইতে উদ্ভূত এবং মায়িক গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়। উল্লিখিত তিন প্রকারের 
শরদ্ধাই সগ্ুণ। বা গুণময়ী। 

এ-স্থলে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকদের শ্রদ্ধার কথাই বলা হইল ; তাহাদের শ্রন্ধা সগুণা । 

শাঞ্্রজ্ভঞানবিশিষ্ট লোকদের শাস্্বাকো বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধাও যদি গুণময় বস্তুতে প্রয়োজিত হয়, 
তাহ। হইলে তাহাদের সেই শ্রদ্ধাও হইবে সগ্তণা; কেননা, তাহাতে তাহাদের চিত্তস্থিত গুণ 
প্রতিফলিত হয়। এজন্য যাহার! নিগুণ। ভক্তিরও যাজন করেন, তাহাদের ভক্তিও সগ্ুণ! হইতে 
পাবে-_গ্রণান্ুসারে তামসিকী, রাজসিকী এবং সাত্বিকী ভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে 
€(61৫০-ক, খ, গণঅনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
ৃ “লাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্শ্রদ্ধা তু রাজসী ॥ শ্রীতা। ১১২৫।২৭ ॥__আধ্যাঅতব্ব-বিষয়ে যে 
শ্রদ্ধা, তাহা সাত্তিকী; কর্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসী।” এই শ্লোকেব দীপিকাদীপনটাকায় 
“আধ্যাত্মিকী-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে --“ব্দাস্তশান্মবিষয়িনী ।” ইহাও শাস্্রবাক্যে বিশ্বাসকূপ 
শ্রদ্ধা ; বেদাস্ত-শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেক্ট সেই শাস্ত্রে চর্চাদি সম্ভব । কণ্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাও শান্্বাক্যে 


[ ১৯৬৭ ] 
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বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ; শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস থাকিলে শান্্রধিহিত কর্খানুষ্ঠানজাত কলের আশায় বর্মানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্তি জম্মে। এই ছুই বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বীনরপ শ্রদ্ধা হওয়াতেও নিগু ণ-ভগবানে 
বা ভগবংসেবায় তাহ। প্রয়োজিত হয় ন। বলিয়। তাহাও সঞগ্চণ1 ( সান্বিকী এবং রাজসী ) হইয়াছে। 
নিগুণা শু ধা 
যাহাদের শ্রদ্ধা গুণময় কর্মাসংস্কার হইতে উদ্ভূত নহে, নিগুণ সংসঙ্গ হইতেই াহাদের 
শ্রদ্ধার উদ্ভব, ভগবদৃগুণ-শ্রবণমাত্রেই গুণাতীত ভগবানের দ্দিকেই যে শ্রদ্ধার প্রবাহ ছুটিতে থাকে, 
ইহালোকের শুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পবলোকের স্বর্গাদিলোকের স্থখবূপ কোনও গুণময় বস্তুর গ্রতিই যাদের 
শ্রদ্ধা ক্ষণকালের জন্য অগ্রসর হয় না, এমন কি কৈবল্য-মোক্ষের প্রতিও না, কেবলমাত্র নিষু'প 
ভগবানেই, ভগবৎসেবাতেই, যাহদের শ্রদ্ধা প্রয়োজিত হয়, তাহাদের শ্রদ্ধ। হইতেছে নিগুপা। 
সাত্বিক্যাধ্যাত্তিকী শ্রদ্ধা কর্দশ্রদ্ধ। তু র/জসী। 
তামস্যধশ্মে যা অদ্ধা মংসেবায়ান্ত নিশুপ। ॥ শ্রীভা, ১১।২৫২৭ ॥ 
--(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) মধ্যাত্মতত্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্বিকী; 
কর্মামুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসী ; অধন্ম (অ-পরধর্থে ) যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসী, আমার সেবা- 
বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা কিন্ত নিগুণ1 1৮ 


২৩। শ্রান্দান্ ত্াঁলতভকয-ভেলে অধিক্চাক্িন্ডেদ 
পূর্ব্বে বল হইয়াছে, যাহার শ্রদ্ধা আছে, ভিনিই সাধন-ভজ্রনে অধিকারী ! শ্রদ্ধার, বা 
শ্রদ্ধার গ।ঢতাঁর, তারতম্য অন্ুসাবে, ভক্তিবসামৃতসিন্ধু তিন রকম অধিকাঁরীর কথ। বলিয়াছেন _ উত্তম, 
মধ্যম এবং কনিষ্ঠ । 
উত্তম অধিকারী 
দশাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ববথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । 
প্রৌঢশ্র দ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবৃত্তমো। মতঃ ॥ ভ, রঃ সি, ১1২1১১৪ 
_ধিনি শাস্ত্রঙ্গানে এবং শাস্্ানুগত-যুক্তিপ্রদর্শনে নিপুণ, যিনি দৃঢ়নিশ্চয় ( অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত 
তস্বাদিসন্বন্ধে এবং সাধন-সন্বন্ধে যিনি সন্দেহলেশশৃন্ত ), এবং ফাহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিবিষয়ে 
তিনি উত্তম জধিকারী |” 
শান্তযুক্ত্যে সুনিগুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। 
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ শ্ীচৈ, চ, ২২১৩৯ ।৮ 
মধ্যম অধিকারী 
“ষঃ শান্তা দিষনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্‌ স তু মধ্যমঃ॥ ভ, র, সি, ১২১২ ॥ 


মা 


[ ১৯৬৮ ] 
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--ঘিনি শান্তজ্ঞানে এবং শাস্রসম্মত-যুক্তিবিহ্তাসে অনিপুণ € বিশেষ নিপুণ নহেন, শাক্রবিচারে 
বলবতী বাঁধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ), কিন্তু যিনি দৃঢ় শ্রন্ধাবান্‌ (বাধার সমাধান 
করিতে না পারিলেও যাহার শ্রদ্ধা! বিচলিত হয় ন!1), তিনি ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী ।” 

“শাস্্যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্‌। 
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান, ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২৪০ ৮ 
কমিষ্ঠ অধিকারী 

“যো ভবেৎ কোমলঙ্রদ্ধঃ সকনিষ্ঠো নিগছ্ভতে ॥ ভ, র, সি, ১১১৩ ॥ 

_-€ শান্তজ্ঞানে,কি শাগ্রসম্মত-যুক্তিবিম্তাসে নিপুণতা৷ তো দূরের কথা) যাহার শ্রদ্ধাও কোমল 
€ অর্থাৎ বিরুদ্ধতর্কাদিদ্বারা যাহার শ্রদ্ধা টলিয়া যাইতে পারে ), তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকান্থী।” 

“যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। 
ক্রমে ক্রমে তেহে। ভক্ত হঈবে উত্তম ॥ স্ীচৈ, চ, ২২২৪১ ॥৮ 

ভক্তিমার্গের সাধকের সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ অধিকারিভেদের কথা বলা হইয়া থাকিলেও 

যেকোনও পন্থাবলম্বীদের পক্ষেই উহা প্রযোজ্য । কেননা, অন্য পশ্থাবলম্বীদের মধ্যেও শ্রন্থার 


করায় জো সাক্জাার নিলা আবাল 


২৪। ল্লত্তি-প্রেজআ-তাল্সতম্যজ্ভেচে ভক্ভন্ভ্ডচ্ট 

ভগবানে রতি ও প্রেমের তারতম্যাভেদে শ্রীমদূভাগবত তিন রকম ভক্তের কথা বলিয় 

গিয়াছেন উত্তম তক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং প্রাকৃত ব1 কনিষ্ঠ ভক্ত । 
“সব্বভূতেষু $ পশ্যেদ্‌ ভগবন্ভাবমাত্বনঃ | 
ভূঙানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ শ্রীভা, ১১1২১1৪৫ ॥ 

_িনি সর্বতূতে স্বীয় অভীষ্ট (বা উপাস্য ) ভগবানের বিছ্যমানত। অনুভব করেন, যি 
্বীয় উপান্ত-ভগবানেও নকল প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করেন ( অথবা নিজের চিন্তে যে ভগবান্‌ স্কুরি 
হয়েন, যিনি সকল প্রাণীকেই সেই ভগবানে স্বীয় প্রেমের অঙ্ুরূপ প্রেমযুক্ত মনে করেন 
তিনিই ভাগবতোত্তম ।” 

আ্রন্মস্তশ্ব পর্য্যস্ত সকলের মধ্যেই যিনি ভগবদ্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে 
ভগবান্‌ আছেন-_-এইরূপ যিনি অনুভব করেন, অথবা! ভগবানের প্রতি নিজে যে ভাব পোষ 
করেন, অন্তান্য সকলেও ভগবানের প্রতি সেই ভাবই পোষণ করেন--এইরূপ ধিনি মনে করেন, তি 
উত্তম ভক্ত । ইনি সর্বত্র সমদর্শী। 


[১৯৬৯ এ 
২৪৭ 
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দ্য তক 
“ঈশ্বরে তদধীনেষু বাঁলিশেষু ছিবংনূ চ। 
প্রেমমৈআীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ভ্রীভা) ১১২৪৬ ॥ 
_ যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপী এবং ভগবদ্দেধী বহিম্মুখ জনের 
প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন করেন, তিনি মধাম ভক্ত । 
মানসিক শবস্থাবিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। লর্বতে ভগবৎ- 
্প্তিতে বা ভগবংপ্রেমের ্ষপ্তিতে উত্তম ভক্ত সর্বত্র সমদর্শা। কিন্তু মধ্যম তের তজ্ঞরপ 
হয় ন! বলিয়। তিনি সর্ব সমদৃষ্টিল্পন্স নহেন। সর্ব সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার মত মনের অবস্থা তাহার 
হয় ন। বলিয়া তিনি উত্তম ভক্তরূপে গণা হয়েন না। 
প্রাকৃত শক্ত 
“অন্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং হঃ দ্ধয়েহতে । 
ন তত্তকেষু চান্তেফু স ভক্ত: প্রাকৃত; স্মৃতঃ ॥ ভীভা, ১১২৪৭ ॥ 
__যিনি শ্রদ্ধা পূর্ধবক প্রতিমাতেই হরিকে পৃজ। কবেন, হরিভক্তকে, বা অন্থকে পূজা করেন 
না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত 1” 
কায়িক লক্ষণে এবং কিঞ্চিৎ মানসিক লক্ষণের দ্বাবা প্রাকৃত ভক্তের পরিচয় দ্রিতেছেন। যিনি 
কেবল প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ধবক ভগবং-পুজা করিয়। থাকেন। ইহ! কায়িক লক্ষণ ), কিন্তু ভগবদ্ভক্তের 
বা ভক্তব্যতীত অন্ত লৌকেরও আদব করেন না তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে। এইরূপ 
ভক্তের প্রতিমা পুজাতেও যে দ্ধ, তাহ শান্্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা নহে, ইহা লোকপরম্পরাগত 
শ্রন্ধামাত্র । “ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শান্ত্রার্থাবধারণজাতা ! যন্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপঃ ইত্যাদি শাস্তাজ্ঞানাৎ। 
তম্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা এব ইছি। শ্রীজীৰ।” এইরূপ শ্রদ্ধাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা বল! যায় না; 
শ্রদ্ধা আস্তরিক হইলে ভগবানের প্রতি কিছ প্রীতি জন্মিত এবং ভগবানে প্রীতি জন্মিলে ভক্তমাহাত্মাও 
তিনি অবগত হইতেন এবং সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া সকলের প্রতিই আদর দেখাইতেন__- 
অস্ততঃ কাহারও প্রতিই অনাদর করিতে পারিতেন না। শাস্বার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা ধাছার 
আছে, কিন্তু যাহার চিত্তে এখনও প্রোমের উদয় হয় নাই, বস্তুতঃ তিনিই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত | “মজাতপ্রেম। 
শাসীয়রদ্ধযুক্ত: সাধকন্ত মুখ্য; কনিষ্ঠ জেয়ঃ। শ্রীজীব |? 
এই ক্লোকে প্রাকৃত-ভক্ত-শে--যিনি সম্প্রতিমাত্র ভজন আর করিয়াছেন ( অধুনৈব 
প্রারদ্ধভজ্তিঃ _গ্রীধরস্বামী), কিন্তু ভজনব্যাপার এখনও যাহার চিত্তে কোনও ক্রিয়া গ্রকীশ করিতে পারে 
নাষ্ট, সকলকে আদর করার উপযোগিনী মানসিক অবস্থা এখনও ধাহাঁর হয় নাই__তীাহাকেই বুঝা ইতেছে ' 
লাধনব্যাপারে মানসিক অবস্থাভেদে যে-কোনও পন্থাবলম্বী মাধকদেরই উল্লিখিতরূপ ভেঃ 
থাকিতে পারে। 
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রা 
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২০9। শুদ্দেস্টন্ডেলে সান্বশ্চত্ডেদ- আনান? জিততান্ড, আর্থা্থী প্রবহ জামী 
ভগবান্‌ শ্রীকৃফ অঙ্ছুনের নিকটে উদ্দেশ্টরতভেদে চারি রকম সাধকের কথা বলিয়াছেন। 
প্চতু্বিবধ! ভজস্তে মাং জনাঃ সৃকৃতিনোইজ্জুনি | 
আর্ত জিজ্ঞাস্থরর্ধার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গীতা & ৭১৬। 
--চহ ভরতর্ধভ অর্জুন! আর্থ, জিজ্ঞাস, অর্থার্থা এবং জ্ঞানী-_এই চারি রকমের স্ুকৃতি ব্যক্তিগণ 
জামার ভজন করিয়] থাকেন 1” 
আর্তব_রোগাদিদ্বার, বা 'আপদ্বিপদাদিদ্বারা, অভিভূত ব্যক্তিগণ রোগাদি হইতে, বা 
আপদ বিপদাদি হইতে, নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্টে ভগবানের ভল্গন করিয়! থাকেন। ূ 
জিজ্ঞান্ু-_ভগবতবব-জ্ঞানার্থা, বা আ'ত্মত্বত্ব-জ্বানার্ঘা ব্যক্তিগণ ভগবত্তত্বাদি জানিবার উদ্জেক্টে 
ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। 
অর্থার্থী_ইহকালের বা পরকালের ন্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারাও 
নিজেদের অভীষ্টসিদ্ির উদ্দেশ্যে ভগবানের ভঞ্জন করিয়া থাকেন। 
জ্ঞানী_ _বিশুদ্ধাক্কঃকরণ নিষ্ষাম ব্যক্তিগণও ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। 
উল্লিখিত চারি প্রকারের সাধকের মধো “আর্থ” এবং “মর্থার্থা”-এই ছুই রকমের সাধক 
হুইতেছেন সকাম ; কেননা, তাহারা ইহকালের বা পরকালের দেহভোগ্য বন্তর প্রাপ্তির উদ্দেস্তেই 
সাধন করিয়া থাকেন। আর, পজিজ্ঞাম্ু”? এবং “জ্ঞানী”--এই ছুই রকমের সাধক হইতেছেন 
মোক্ষকামী। তাহারা দেহভোগ্য কোনও বন্ত চাহেন ন|। 
“আর্ত” 'অর্থার্থা” ছুই সকাম ভিতরে গণি। 
“জিজ্ঞাস “জ্ঞানী' --ছেই মোক্ষকাম মানি ॥ ভ্রীচৈ, চ, ২২৪।৬৭ ॥ 
ক্লোকন্থ দন্ুকৃতিনঃ-শব্দেরও একটা তাৎপর্ধ্য আছে। যাহারা “স্ৃকৃতি”, তাহারাই স্থীয় 
অতীষ্টসিদ্ির উদ্দেশ্যে ভগবদ ভজন করিয়া থাকেন) “মুকৃতি-”শবঝের অর্থে শ্রীধরন্বামিপাদ এবং 
মধুনূদন সরম্বতীপাদ লিখিয়াছেন-__“পূর্ববজন্ম সু-কৃতপুণ্যা১”, “পুর্বজন্মকৃতপুণ্যস্চয়া২- যাহাদের 
ূর্বজন্নকৃত পুণ্য - আছে, তাহারাই “ন্থকৃতি।” শ্রীপাদ বলদেব বিস্তাভৃুষণ এবং শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন যাহার? ন্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমৌচিত ধর্থের পালন করেন, তাহারা “নুকৃতি।” 
শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_“স যদি পূর্ববং কৃতপুণ্যত্তহি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুপ্রদেবতা- 
তজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি জ্রষ্টবাম্‌।--যাহার পূর্ববজগ্নকৃত পুণ্য আছে, তিনিই ভগবদ ভজন 
করেন; তাহা না থাকিলে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কুত্রদেবতার ভজন করিয়া! সংসারগ্রস্তই হইয়া 
থাকেন; পরবর্তী (গীত ॥ ৭২০-২৩ গ্লোকোক্ত ) বাক্যে তাহা দৃষ্ট হয়।” 
ক। এঁছিক বা পারত্রিক কাম্যবস্তু, কিন্বা মোক্ষ-_সমস্তই শ্রীৃষ্চভজম-সাপেক্ষ 
পূর্ববর্তী “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্ধস্তে মায়ামেতাং 
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তরস্তি তে ॥ গীত! ॥ ৭১৪ ।৮-বাক্যে বলা হইয়াছে, ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভ কর যায়। ইহাতে প্রশ্থ হইতে পারে--“ভগবানের শরণাপন্ন ন। হইজে যদি 
মায়ামুক্ত হওয়! ন! যায়, তাহ! হইলে সকলে কেন ভগবানের শরণাপন্ন হয় না?যদি ত্বাং প্রপক্নাঃ 
মায়ামেতাং তরস্তি, কল্মাৎ হবামেব স্ব ন প্রপদ্ধস্তে ? ইত্যুচ্যতে ন মামেতি (শ্রীপাদ শঙ্কর )। 
পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন । 

“ন মাং হুডৃতিনো! মৃঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। 

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাঁবম[শ্রিতাঃ ॥ গীতা ॥ ৭1১৫ ॥ 
_বিবেকহীন নরাধম দুড়ৃভক।রিগণ মায়াদারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং অন্ুুরস্বভাব আশ্রয় করিয়া 
আমার ভর্জন করেনা |” 

এই শ্লোক হইতে জানা গেল, যাহার! “ছৃ্কৃতি- দুফৃতকারী”, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণতজন 
করে না। 

“ুদ্ধৃতিন৮-শন্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-__“পাপকারিণ:--পাপকর্মাকারিগণ 
শ্রীপাদ রামানুজও তাহাই লিখিয়াছেন -দুক্ধৃতিনঃ পাপকন্মাণঃ।৮ তিনি বলেন--এই লোকে 
হৃষ্কৃত-তারতম্যান্থদারে চারি প্রকারের পাপকর্মাদের কথা বল! হয়াছে ; যথা1--“মুঢ়া১, “নরাধমাঠ” 
“মায়য়াপহৃতজ্ঞান1:” এবং “আম্থরং ভাবমাশ্রিতাঃ1” শ্রীপার্দ রামান্রজ এই চারি রকমের দুষ্ধৃতি 
লোকদের বিবরণ ও দিয়াছেন। 

মু়ু। যাহার! শ্রীকৃষ্কন্বরূপের অপরিজ্ঞানহেতু প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত হইয়া জীবনপাত 
করে, তাদৃশ বিপরীত-জ্ঞানসম্পন্ন-লোকগণই মু । শ্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মূঢ় লোকের 
লক্ষণ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেববিষ্াভূষণ বলেন যাহার। কর্্মজড়, বিষু- 
শ্রীকৃ্ণকেও ইন্দ্রাদিবং-কল্মীজ বলিয়া মনে করে, অথবা জীববৎ কর্মাধীন বলিয়া মনে করে, তাহার! 
যূঢ়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন__পশুতুল্য কম্মীরাই মুঢ়। প্নূনং দৈবেন নিহতা যে 
চাচুযুতকথামুধান্‌। হিত্বা শুথস্ত/সদগাঁথাঃ পুরীষমিব বিডভুজ্: ॥-_বিষ্ঠাভোজীর1 যেমন পুরীষ 
ভোজন করে, তদ্রুপ যাহার! স্ুধাতুলা অচ্যুতকথ! পরিত্যাগ করিয়া অন্য অনৎকথা শ্রুবণ করে, 
তাহার! নিশ্চয়ই দৈবকর্তৃক বিড়ম্বিত” এবং “মুকুন্দং কে? বৈ ন সেবেত বিন! নরেতরম্‌।_-পণু 
ভিন্ন আর কে-ই ব! মুকুন্দের সেবা করেন! ?”-ইত্যাদি শাস্সবাক্যই তাহার প্রমাণ । 

নরাধম)। গ্রপাদ রামান্ুজ বলেন- পূর্বোক্ত প্রকারে নিজেকে এবং ভোগ্যজাতকেও যাহারা 
নিজেদের সেবার বা ভোগের জন্ত বলিয়া মনে করে, ভগবং-স্বরূপের সামাগ্তজ্ঞান থাকিলেও ভগবছুসুখভার 
অযোগ্য যাহারা, তাহারা নরাধম। শ্রীপাদ বলদেব বলেন-বিপ্রাদিকুলে জন্মবশতঃ নরোত্তমতা লাভ 
করিয়াও যাহার! অস্ৎকাব্যার্থে আসক্তি বশতঃ পামরতাভাগী হইয়াছে, তাহার! নরাধম। শ্ীপাদ 
বিশ্বনাথ বলেন--কিঞ্চিংকাল ভক্তির সাধন হেতু প্রাগ্তনরত্ব হইয়াও শেষকালে “কলপ্রাপ্তি 


[ ১৯৭২ ] 


সাধনের অধিকার ও সাধকছেদ ] সাধনততব [৫২৫-জ 


বিষয়ে সাধনোপযোগ নাই”__ইহা! মনে করিয়া যাহার! ইচ্ছা করিয়াই ভক্তিকে ত্যাগ করে, তাহারা 
নর়াধম। স্বকর্তৃক-তক্তিত্যাগই তাহাদের অধমত্তের লক্ষণ। (তাৎপর্ধ্য এই *₹ যাহারা কিছুকাল 
ভক্তির সাধন করিয়াছে, সুতরাং যাহারা নরদেহ-প্রাপ্তির উপযোগী কাঁধ্যই করিয়াছে, কিন্ত 
শীঙ্জ ভক্তির ফল পাইতেছেন! বঙ্গিয়া--ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তিসাধনের উপযোগিতা নাই 
ইহা মনে কবিয়া শেষকালে ভক্তির সাধন ইচ্ছ। করিয়াই ত্যাগ করে, তাহারা হইতেছে 
নরাধম )। 

মায়াপন্তজ্ঞান। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন--ভগবদ্বিষয়ক এবং ভগবদৈশ্বধ্য-বিষয়ক জ্ঞান 
প্রস্তুত ( শান্ত্রসিদ্ধ ) হইলেও অসদ্ভাবনাদি কুটযুক্তিব দ্বাবা যাহাদের তাদৃশ জ্ঞান অপহৃত হয়, 
তাহারাই মায়াপন্বত-জ্ঞান। শ্রীপাদ বলদেব বলেন-_সাখ্যাদি-মতপ্রবর্তকগণ হইতেছেন মায়াপহৃত- 
জান। অসংখ্য-শ্রুতিবাক্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সর্ববজ্ত্ব, সর্বৈশ্ব্যাবিশিষ্ট, সর্ববস্থপ্টিকর্ৃত, মুক্তি- 
দাতৃত্বাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রমাণিত ওযা সত্বেও সাংখ্যাদি-মতাবলম্বীর] শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের অপলাপ 
করিয়া প্রকৃতিকেই সর্ববস্থষ্টিকত্রী এবং মোক্ষদাত্রী বলিয়া কল্পনা কবেন। মায়ার প্রভাবেই তাহার! 
শতশত কুটাল কুযুক্তির উদ্ভারন কবিযা! উল্লিখিতবপ সিদ্ধাস্ত করিয়া থাকেন। ভ্রীপাদ বিশ্বনাথ 
বলেন__শান্জরের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিলেও ধাহাদেব জ্ঞান মাযাদ্বাবা বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তাহারাই মায়াপহৃত-জ্ঞান। তাহার মনে করেন--বৈকুষ্ঠবিহারী নারায়ণই চিরকাল ভক্তির যোগ্য। 
রাম এবং কষ্ণাদি মানুষমাআ সুতরাং শক্তির অযোগ্য । “অবজানস্তি মাং মুঢ়া মামুষীং তমুমাশ্রিতম্‌ ।৮- 
ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়া! গিয়াছেন। এতাদৃশ লোকগণ শ্রীকফের (অর্থাৎ শ্রীকৃষের 
শ্রকাশবিশেষ নারাযণাদির ) শরণাপন্ন হইলেও বন্্ত: তাহাদিগকে শরণাপন্ন বল! যায় না (৫1১৯- 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টুবা )। 

আস্মুর ভাবাখিত। শ্ত্রীপাদ বামানুজ বলেন-__প্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং শ্রীকৃষ্ণেব এশ্ব্্যবিষয়ক 
জ্ঞান সুদৃঢ়ূপে উপপন্ন , যাহাদেব তাদৃশ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দেষেই পবিণত হয়, তাহারাই আস্মর- 
ভাবাশ্রিত। এই চারি প্রকারের পাপকর্প্রা উত্তরোত্বর পাঁপিষ্ঠতর, আন্বর-ভাবাশ্রি তগণ পাপিষ্- 
তম।| শ্রীপাদ বলদেব বলেন ধাহারা মায়াৰ প্রভাবে নির্বির্বশেষ-চিন্মাত্রবাদী, তাহারা আম্মুর- 
ভাবাশ্রিত। অন্ুরগণ যেমন নিখিল আনন্দে আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্চবিগ্রহকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করে, 
আন্ুর-ভাবাশ্রিত লোকগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচৈতন্যাত্বক বিগ্রহ শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও অপৃশ্বত্বাদিহেতু 
তাহার খণ্ডন করিয়া থাকেন। এ-স্থলে মীযাই তাদশী বুদ্ধি উৎপাদনের হেতু । শ্রীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী বলেন জরাসন্ধাদি অন্থরগণ শ্্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিয়া যেমন 
তাহাকে বিদ্ধ করে, আম্ুর-ভাবাশ্রিত লোকগণও কুশাস্ত্রাদিহেতুমৎ-কৃতর্কদ্ারা নিত্য বৈকুষ্ঠে বিরাজিত 
শ্রীকৃষ্কবিগ্রহকে খণ্ডিতই করেন, কিন্তু তাহার শরণাপন্ন হয়েন না। 

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন -. বাহার হিংসা, মিথ্যা, প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, তাহারাই আন্ুর- 
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সাধনের অধিকার ও সাধকভেদ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫২৫-অর 


ভাবাশ্রিত। শ্রীধরন্বামিপাদ এবং মধুসুদনসরম্থতীপাদ বলেন-দ্দস্তে দর্পোইভিমাঁনশ্চ ক্রোধ: 
পারুয্যমেব চ॥ গীতা ॥ ১৬৪।৮-ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ দস, দর্প. অভিমান) ক্রোধ, 
পারুষ্যাদিকে আস্ুরিক ভাব বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত আন্ুরিক-ভাবাশ্রিত লোকগণপ 
ভগবৎ-শরণাগতির অযোগ্য বলিয়। সর্তেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজল করে না। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল -শ্ীকৃষ্ং-তজনই মায়ার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের 
একমাত্র উপায় হইলেও উল্লিখিতরূপ দুষ্ধৃতি লোকগণ শ্রীকৃষ-ভজন করে না। ইহার পরেই 
“চতুর্বিধা ভজস্তে মাং জনা: সুকৃতিনোহঙ্জুন 1”-ইত্য।দি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_-“ম্থকৃতি লোক" 
গণই আমার ভজন করির! থাকেন-_-কেহ বা আর্তরূপে, কেহ বা অর্থাধিরূপে, কেহ বা জিজ্ঞানুকপে, 
আবার কেহ বাজ্ঞ/নিরপে $ অর্থাৎ কেহ কেহ নিজেদের অভীষ্ট ভোগপ্রাপ্তির জন্য, আবার কেহ 
বা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমাব জন করেন। ভক্গনকারী সকলেই স্ুকৃতি তাহাদের সুককৃতি আছে 
বলিয়াই আমাব ভজন করিয়! থাকেন?” 

পূর্ববর্তী আলোচন! হইতে ইহাও জানা গেল যে-রোগাদি হইতে অব্যাহতিনূপ এহিক 
কাম্যবস্ত্, কিন্বা শর্গাদিলোকেব স্থখরূপ পারজ্রিক কাম্য বস্তু পাইতে হইলে হেমন জরীকৃফভঙ্জল 
অপরিহাধ্য, তেমনি মোক্ষ পাইতে হইলেও শ্রীকৃষ্ণভজন অপরিহাধ্য। 


ক। মুক্তি ও মাধবমত 
উল্লিখিত আলোচনায়, “ন মাং ছুত্ভৃতিনো! মৃঢ়াঃ প্রপদ্াস্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ৰীন1 


আনুরং ভাবমাজ্রিতা£ ॥41১৫।৮-গীতাশ্লোক হইতে জানা যায়-মূঢ়, নবাঁধম, মায়াদ্ধার! যাহাদের জ্ঞান 
অপহৃত হইয়াছে ভাহাবা এবং অনুরস্থভাব ছুফৃতি লোকগণ ভগবানের ভজন কবেন না। ইহাতে 
বুঝা যায়, তাহার! মুক্তিও পাইতে পারেন না। কোনও ভাগ্যে যদি কখনও শ্রীকষ্ণ-তজনে তাহাদের 
প্রবৃত্তি জন্মে, তাহ! হইলে হয়তো মোক্ষ-পথের পথিক হইতে পারেন । কিন্তু গীতার যোড়শ অধ্যায়ে 
স্কোর উক্তি হইতে অগ্থরূপ ভাব মনে জাগে। সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“তানহং দ্বিবতঃ ক্র বান্‌ সংসারেধু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজশ্রমণ্ডভানানুরীঘেব যোনিষু॥ 
আস্রবীং যোনিমাপক্ন। মূঢ়। জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং 
গতিম্‌ 1১৬১৯-২০ ॥ 
_-( শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) আমি সেই [আমার প্রতি] দ্বেষপরায়ণ ক্রুরবুদ্ধি, অণ্ভকারী 
নরাধমদিগকে সংসারে নিবস্তর আন্ুরযোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌনস্তেয়! জন্মে জন্গে 
আন্ুুরী যোনি প্রাপ্ত সেই সকল মৃঢ়গণ আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতেও (অর্থাৎ পূবব্জিম্মাপেক্ষাও) 


অধোগতি প্রাপ্ত হয়।” 
এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, অনুর-ম্বভাব লোকদিগের কোনও কালেই মোক্ষ সম্ভব নহে। 


শ্রীপাদ মধ্বাচার্ধ্য-প্রববন্তিত সম্প্রদায়ও এইরূপ অভিমতই পোষণ করিয়া থাকেন। মাধ্বমতে 
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জীব তিন রকমের । প্রথম রকম হইতেছে মৃক্তিযোগ্য ; ত্রহ্ষা, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ, নারদাদি খাহি- 
গণ, পিতৃগণ, অন্বরীবাদি ভক্ত রাজগণ, বা উন্নত লোকগণ হইতেছেন মুক্তিযোগ্য ; ইহারা পরমেশ্বরকে 
জ্রানালন্দাত্বক বলিয়া চিন্তা করেন। ইহারাই মোক্ষ-লাভের যোগ্য । দ্বিতীয় রকম হইতেছে সাধারণ 
সংসারী লোকগণ | ইহার! নিত্য সংসারী, সর্ববদ1 জন্ম-সৃত্যুর কবলে পতিত; ই"হারা কখনও স্বরর্নুখও 
ধ্ভাগ করেন, কখনও সংসারের স্থখহুখও ভোগ করেন, আবার কখনও নরকষযন্ত্রণাও ভোগ করেন। 
ইহারা কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। আর, তৃতীয় রকম হইতেছে অস্থরাদি; ইহার! 
তমোযোগ্য- নিত্য সংসারী হইতে ভিন্ন, সর্বদা! নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়।! থাকেন । দেবতারা কখনও 
নরকে যায়েন না, অন্ুরেরাও কখনও মোক্লাঙভ করিতে পারেন না এবং নিতা সংসারীরাও মোক্ষ 
লাভ করেন না । (১) 

মাধ্ব-সন্প্রদায়ের এই অভিমত সংসারী লোকের পক্ষে নিতাস্ত হতাশা-ব্যঞ্রক। মায়াবন্ধ 
সংসারী জীব ব্রহ্মা বা বায়ুও নয়, নারদাদি ঝষিও নয়, অন্বরীষাদির স্টায় পরমতাগবতও নয়। 
ডাহাদিগকে যদি অনন্তকাল পধ্যস্ত সংসারেই থাকিতে হয় মোক্ষলাভের কোনও সম্ভাবনাই যদ্দি 
তাহাদের না থাকে, তাহা হহলে পরব্রহ্ধ স্বয়ংভগবান্‌ অনাদিকাল হইতে বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত 
করিয়! রাখিয়াছেন কাহাদের জগ্ঃ ? কাহাদের জন্তই বা তিনি নানাবিধ অবতারবপে ক্রন্গাণ্ডে অবতীণ 
হইয়া থাকেন? তাহার পতিতপাবন-নামের সার্থকতাই বা কি? বর্ষা বায়ু, নারদ, অশ্বরীষাদি তে] 
পতিত নহেন$ কেবলমাত্র তাহাদের মোক্ষদানেই কি ভগবানের পতিতপাবনত্ব-গুণের সার্থকতা ? 
মায়ার প্রভাবেই জীবের সংসারিত্ব ; মায়ার প্রভাব হইতেছে আগন্তক, জীবের স্বরূপে মায়া নাই। 
আগন্তক বলিয়া মায়ার প্রভাব অপসারিত হওয়ীর যোগ্য । এই অবস্থাতেও যদি সংসারী জীবের 
মোক্ষলাভের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে শ্রীপাদ মধ্বাচাধ্যই বা সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন 
কাহাদের জন্য £ যণাহার। জাধন-ভজন করেন না, সব্ব্দা সংসার নিয়াই ব্যস্ত, সাধনভজনে উন্মুখতা 
গাভের প্রাথমিক উপায় স্বরূপ মহৎ-সঙ্গ লাভের লৌভাগাও যাহাদের হয় না, তাহাদিগকে অবশ্যই 
সংসারী হইয়াই থাকিতে হইবে, কিন্তু কোনও কালে কোনও জন্যেই যে সাধনভজনের ব1 সাধুসঙ্গের 
সৌভাগ্য তাহাদের হইবেনা, এইরূপ অনুমানেরই বা হেতু কি থাকিতে পারে? এই গেল সংসারী 
লোকদের কথা । 

মাধ্বমন্প্রদায়ের মতে অস্থুরগণ চিরকাল নরকেই বাস করিয়! থাকে! উল্লিখিত গীতা শ্রোকে 
অনুরদের চিরকাল নরকবাদের কথা বল! হয় নাই ; বল? হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আম্মুরী যোনিতে জন্ম- 
লাভ করে। একবার মৃত্যুর পরে নরকে গেলেও নরকভোগের পরেও আবার আন্ুরী যোনিতেই জন্ম 
হয় এবং “যাত্ত্যধমাং গতিম্” বাক্য হইতে জানা যায়--কৃমিকীটার্দি যোনিতেও জন্ম হইতে পারে; 


(১) 41788197707 2702215 £781080015/, 05 131, 8. ইত 108884065, ৮০1, 51955, চটে 
155 204 318. 
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মন্ুষ্যেতর যোনিতে জন্ম হইলে সাধনভজনের স্বযোগ থাকেনা বলিয়া মোক্ষের সম্ভাবনাও তাহাদের 
থাকিতে পারে লা। 

উল্লিখিত গীতাক্লোক গুলির টাকায় শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামন্ুজ, শ্রীপাদ মধুস্থদন, শ্রীপাদ 
শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাঁও হতাশাব্যঞক। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, 
যাহারা পাপবশতঃ অস্থরকুলে হিরণ্যকশিপু-আদিরূপে বা তদনুগত রাঞ্কুলে শিশুপালাদিরূপে জন্মগ্রহণ্‌ 
করিয়াছে, তাহারা বামনাদি ভগবদবতাব-সমূহের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকিলেও বেদবিহিত কর্্া- 
ঠানে রত ছিল। বামনাদি অবতার কর্তৃক নিহত হয়! তাহার! ক্রমশঃ উদ্ধগতি লাভ করিয়! পরে 
শ্রীকফ্হস্তে নিহত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছে । শ্াপাদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তী বলেন_ গীতার ১৬২৪ 
শ্লে/কের “মামপ্রাপ্যৈৰ তু কৌন্তেয়” বাক্য হইতে জ্কানা যায়, আ্রীকৃষকে না পাইলেই অন্ুরদের 
অধমাগতি লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাহা হয়না) মোক্ষই লাভ হয়। গত ছ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন 
ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কংসাদি ভগবদৃবিদ্বেষী অস্থুরগণ শক্তভাবে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়! মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে তিনি ীমদ্ভাগবতের 
একটা শ্লোক ও উদ্ধত করিয়াছেন “নিভূতমকন্মনোহক্ষ দৃটযোগযুজো হাদি যন্থুনয় উপাসতে তদরয়োহপি 
যযুঃ ্মরণাৎ ॥ ১০৮৭২৩।-_শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, নিভৃতস্থলে প্রাণায়ামাদিদ্বারা বায়ু নিরুদ্ধ 
করিয়া কঠোর যোগপবায়ণ সুনিগণ যণহাকে হৃদয়ে উপাসনা কবেন, লেই তোমার শক্রগণ তোমার 
স্মরণ করিয়াই তোমাকে পাইয়। থাকেন ।” চক্রবন্তিপ।দ ভাগবতামৃতকারিকার একটী প্রমাণও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। “মাং কৃষ্ূপিণং যাবক্নাপুবন্তি মমদ্িষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্ন,বস্তীতি ॥-_ভগবান্‌ 
বলিতেছেন, মদ্বিদ্বেষী অন্থুরগণ যে পধ্যন্ত কষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, সে পধ্যস্তই তাহারা উত্ত- 
রোস্তর অধমযোনি লাভ কবে ।” উহা! হইতে জানা গেল, গ্রাকৃষ্হস্তে নিহত হইলে অস্থরগণও মোক্ষ- 
লাভ করিতে পারে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে “হতারিগতিদায়ক” বলা হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ অঘাম্থবর-বকীম্থরাদিকেও মুক্তি দিয়াছেন, পৃতনাকে প্রেম দিয়া ধাত্রীগতিও দিয়াছেন । 

আবার, মুণ্ডকশ্রতি হইতে জানা যায়, রুক্সবর্ণ স্বয়ংভগবানেব দর্শনদাত্রেই লোকের পাপ- 
পুণ্যরূপ সমস্ত কর্মফল দূরীভূত হয়, লোক তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করেন। “ষদা পশ্যং পশ্যতে রুক্সবর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্গযোনিম্‌। তা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপৈতি ॥ মুণ্ডক ॥ 
৩১1৩ ॥ (১২।৫১-অনুচ্ছেদে এক বাক্যের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য )।৮ পাপের ফলেই অস্থুরত্ব। রু্মবর্ণ 
পুরুষের দর্শনমাত্রেই যখন সমস্ত পাপ--ন্থৃতরাং অন্ুরত্বও--দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মা্িরও 
দুল্লুত প্রেম লাভ হয় বলিয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, তখন প্রাণে বিনষ্ট না হইয়া? ঘে অসুর প্রেম লাভ 
করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্বলাভ করিতে পারে, তাহাই জানা গেল। 

যদি বল যায়-_রুক্সবণ্ণ ম্বয়ংভগবান্‌ যখন ব্রহ্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, কোনও অনুর 
যদি তখন জন্মগ্রহণ না করে, তাহা! হইলে তে৷ তাহার প্রেমলাভও হইবে না, অস্ুুরত্বও বিনষ্ট 
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হইবে না| ইহার উভভবে বক্তব্য এই । গ্রীল কৃষ্দাস কবিরাজ গ্যু্ামী বলিয়াছেন -"লোক 
নিস্তারিব এই জর্থর-স্বভাব ॥ শ্রীচৈ, চৈ, ৩।১।৫॥” লোকের উদ্ধাব করা যদি ভগবানের স্বভাবই 
হয়, তাহা হইলে তিনি কোনও না কোনও সময়ে সক জীবকেই উদ্ধাব করিবেন। তিনি 
“সভাং শিবং সুন্দরম্॥+ শিবত্ধ এবং সুন্দবত্ধ তাহার স্বরূপগত ধন্ম ; লোক-নিস্তারের ইচ্ছ।তেই 
তাহার বিকাশ! স্বরূপগত ধর্নের ব্যত্যয় হতে পারে না। 

মাধবমতে সংসারী জীবের এবং অন্ুবের মৌক্ষের কোনও সম্ভাবনাই নাই? এই মত 
বিচারসহ বলিয়া মনে হয না। জীবের সংসারিত্ব এবং অনস্থুরত্ব যখন মায়াবঈ' ক্রিয়া এবং 
জীবের পক্ষে মায়া যখন আগন্তকী, তখন মায়া আপসগরিত হওয়ার জজ্তাবনাও রহিয়াছে । 
জীপাদ মাধব বজেন__বৈকুষ্ঠে সকল জীবের চিন্ময় শ্বপদেহ বিগ্ভমান, মোক্ষলাত করিলে 
ভীব স্বীয় স্বরূপদেহে প্রবেশ কবে । এই স্ববপদেহের অস্তিত্ব স্বীকাব কবিয়াই প্রকাস্তবে তিনি সকল 
জীবের পক্ষে মোক্ষেব সম্ভাবনা স্বীকাব করিয়াছেন। যাহার মোক্ষের কোনও কালেই সস্ভাবনা 
নাই, তাহার স্বরূপদেহ থাকাব সার্থকতা কোথায়? 

আীমন্ভাগবত নলেন, বুজন্ম পধ্যস্ত স্বধন্মীচরণ কবিলে বিধিঞত্ব লা কর! যাঁয়। 
“স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্‌ বিরিঞুতামেতি ॥ শ্রীতা, ৪1২৪।২৯ ॥* বিবিঞ হইতেছে ব্রশ্গাব একটা 
নাম। ন্বধর্সীচরণ হইতেছে সংসারী লোকেরই কর্তব্য। ইহাতে বুঝা যায় মাধবমতে যে 
ব্রহ্ষাকে মোক্ষার্ বলা হইয়াছে, সেই ব্রঙ্গাও পুর্ব সংসারী লোকই ছিলেন এবং সংসাবী অবস্থায় 
স্বধর্মাচরণাদি দ্বাব। ব্রহ্মা হইয়া! মোক্ষার্থ হ্যাছেন। স্থতবাং সংসারী লোকগণ কখনও মোক্ল।ত 
করিতে পাবে না, এইবপ অনুমানের সার্থকতা দেখা যায় না। সংসারী লোকেব জগ্তই সাধন- 
ভজনের ব্যবস্থা। সংসাবী লোক যদি কোনও কালেই মোক্ষলাভ কবিতে না পারে, তাহ! 
হইলে ক্রতাপ্রোক্ত সাধনভজনৈব উপদেশই নিরর্থক হইয়া! পডে। 
খ। পঞ্চম প্রকারের দাধক প্রেমসেবার্ঘী 

'চতুবিবধা ভজন্ভে মাম্‌”-ইত্যাদি গীতা ॥ ৭1১৬ শ্লরেকের টীকা শ্ীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী বলিয়াছেন__““এতে ত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ। জ্ঞানী বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্যাসীতি চতুরেহয়ং 
নিষ্ধামঃ। ইত্যেতে প্রধানীভূততক্তাধিকাবিণশ্ত্বারো। নিকপিতাঃ। তত্রাদিমেষু ত্রিধু কর্মনিশ্রা 
ভক্তিঃ। অস্তিমে চতুরে জ্ঞানমিশ্রী।  *সর্বদ্াবাণি সংযমা ( গীতা 1৮১২) হীতাগ্রিমগ্রস্থে 
যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞানকন্মাদ্ধমিশ্রা কেবল। ভক্তি যা সা তু সপ্তমধ্যায়াবস্তে এব 'ময্যাসক্মনাঃ 
পার্থ (গীতা ॥৭1১।) ইত্যনেন উক্তা। পুণস্চাষ্টমৈহপাধ্যাযে 'অনগ্তচেতাঃ সঙতম, (গীভা ॥ 
৮1১৪ ॥ ) ইত্যনেন, নবমে 'মহাত্মানস্ত মাং পার্থ (গীত। ॥ ৯।১৩-১৪ ) ইতি শ্লোকদ্ধযেন অনন্যা 
শ্চিম্তয়ন্তে। মাম. (গীতা (৯২২) উত্যনেন চ। নিকপয়িতবোতি প্রধানীভূভা কেবলেতি দ্বিধৈব 
ভক্তিরধ্যমেহস্মিরধ্যায়ঘট্‌কে ভগবতোক্তা । যা তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ কম্মিণি জ্চানিনি 
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যোগিনি চ কর্মাদিফলসিদ্ছা্রী দৃশ্তাতে, তত্তাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন তক্তিত্বব্যপদেশঃ ) কিন্ত ত্র তঙ্ . 
বগ্মাদীলামেব প্রীধান্তাৎ। ধপ্রাঁধান্তেন বাপদেশ। ভবস্তি'-ইতি শ্যায়েন কর্ধত্ব-জ্ঞানত্ব-যোগত্বাপদেশঃ, 
তদ্বতামপি কন্মিতব-জ্ঞানিত্ব-যোগিত্ব-ব্যপদেশে! ন তু ভক্তত্ববাপদেশঃ1 ফলঞ্চ সকামকর্ণ: স্বর্গ; নিষ্ষামণ , 
কন্মণো জ্ঞানযোগঠ জ্ঞানযোগয়োনির্ববাণমোক্ষ ইতি । অথ ছিধায়াঃ ভক্কেঃ ফলমুচ্যতে, তত্র প্রধানী- 
ভূতান্ু ভক্তিযু মধ্যে আর্তাদিঘু ত্রিষু যাঃ কম্মমিশ্রা যাঃ কম্মমিশ্রাস্তিভ্রঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলং 
তত্বৎকামপ্রাপ্ঠিং | বিষয়সাদ্‌গুণ্যাৎ তদন্তে নুখৈশ্বরয্যপ্রধান-লালোক্যমোক্ষপ্রাপ্থিশ্চ, ন তু কন্ম ফলম্বর্গ- 
ভোগাস্ত ইব পাতঃ। যছক্ষ্যতে, 'যাস্তি মদ্যাঁজিনে মাম্‌ (গীত। (৯ ২৫), ইতি চতুর্থযাঃ জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত 
উৎকষ্টায়াস্ত ফলং শ্াস্তিরতিঃ সনকারদিবিব। ভুক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ বস্যাশ্চিৎ তত্যাঃ ফলং 
প্রেমোতকর্ষশ্চ শ্রীপ্ুকাদিহিব ৷ কন্মমিশ্রা ভক্তিরধদি নিষ্ষামা স্তাৎ, তদা তন্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ; 
তস্তাঃ ফলমুক্তমেব। কচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদিভক্তসঙ্গোখবাসনাবশাদ। জ্ঞানকম্মণদিমিশ্রভক্তিমতামপি , 
দাপ্যাদিপ্রেম স্যাৎ। কিগ্তু এঁশ্বর্ষাগ্রধানমেবেতি। অথ জ্জানকম্মণগ্মিশ্রা়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞচ- 
নোত্বমাদিপর্য্য।য়াঃ তক্তেঃ বহুপ্রভেদায়াঃ দাস্যসখ্যাদিপ্রেমবৎ পার্ষদত্ধমের ফলম. 1” 

তাৎপর্য্যান্ববাদ। “€ আর্ত, জিজ্ঞান্থ এবং অর্থীর্থী ) এই তিন হইতেছে সাম গৃহস্থ। 
চতুর্থ জ্ঞানী হইতেছে বিশুদ্ধান্তঃকগণ নিফ্চাম জন্ন্যাসী। এইরূপ গ্রধানীভূতা ভক্তির চারি 
প্রকার অধিকারী নিরূপিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারে যে ভক্তি লক্ষিত হয়, তাহা 
হইতেছে কম্মমিশ্রা (বেদবিহিত কম্মের অহিত মিশ্রিতা)। আর, চতুর্থে (জ্ঞানীতে ) যে 
তক্তি লক্ষিত হয়, তাহা! হইতেছে জ্ঞানমিশ্রা। গীতাব অষ্টম অধ্যায়ের ১২শ প্লোকে ভগবান্‌ 
যোগমিশ্রা তক্তির কথাও বলিয়াছেন। যথা সর্বদ্ারাণি সংষম্য মনো হৃদি নিরুধ্য ছ। 
মুর যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো৷ যোগধাবণাম, ॥ গীত। ॥ ৮১৯॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুশ্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং সযাতি পবমাং গতিম্‌। ৮।১৩।-সকল ইন্দিয়দ্বার গংযত করিয়া! এবং মনকে হাদয়ে 
নিরুদ্ধ করিয়া জযুগমধ্যে প্রাণ-সংস্থাপনপূর্ব্বক স্থির যোগাভ্যাসে রত হইয়া “৬ এই একাক্ষর ত্রচ্ম (নাম) 
উদ্চারণপূর্বক জামাকে স্মরণ কবিয়া যিনি দেহত্যাগ করতঃ প্রয়াণ করেন, তিনি পরমা গতি লাভ 
করেন।” আর, যে ভক্তির সহিত জ্ঞান-কন্্াদির মিশ্রণ লাই, সেই কেবলা ভক্তির কথা সগুম অধ্যায়ের 
আরস্তেই বল! হইয়াছে । ষথ1--'ময়্যাসক্তমনাং পার্থ হোগং ষুগ্ন্ুদ।শ্রয়ঃ ॥ গীতা ।1১॥--হে পার্থ! 
আমাতে চিত্ত আসক্ত করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক যোগাভ্যাস করিলে ইত্যাদি। আবার 
অষ্টম অধ্যায়েও এই কেবলা ভক্তির কথা বল। হঈয়াছে । যথা--'অনম্তচেতাঃ সততং যে। মাং স্মরতি 
নিতাশঃ। তস্যাহং সুলভ: পার্থ নিভ্যযুক্তস্ যোগিনঃ ॥ ৮1১৪॥ -_হে পার্থ! অনন্থচিত্তে যিনি নিয়গ্ত 
প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ঘোগীর পক্ষে আমি সহজলভ্য » আবার নবম অধ্যায়েও 
কেবলা ভক্তির কথ। বল! হইয়াছে । যথা--'মহাস্বানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ | ভজস্ত্য- 
মগ্তমনসে! জ্ঞাত ভূতাদিমব্যয়ম॥ সঙতং কীর্তয়ন্তো মাং যতস্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্থন্তশ্চ মাং ভত্য 
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নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ গীতা 1৯/১৩-১৪। -_ছ্ছে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া মহাত্বাগণ, আমাকে 
অব্যয় (সনাতন ) এবং ভূতসমূহের আদি-কারণ জানিয়া, অনন্যচিত্বে আমার ভজন করেন; তাহারা 
সতত আমার ( গুণ-মহিমাদি ) কীর্তন করেন, দৃঢত্রত হইয়। সর্বদা আমার জন্ত যত করেন, ভক্তি- 
সহকারে আমাকে নমস্কার করেন এবং নিত্যঘুক্ত হইয়া! আমার উপাসনা করেন।' নবম অধ্যায়ের 
অপর ক্লোকেও বলা হইয়াছে__'অনন্যা শ্চি্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পধুুপাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং 
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌।৯/২২।--ধাহারা অনন/মনে আমারই চিস্তা করিতে করিতে আমার উপাসন! 
করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সর্ধবপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি 
(ধনাদি লাভ ও তাহার রক্ষণের বিধান করিয়। থাকি)। গীতাশাস্্ের (অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে) মধ্যবর্তী 
এই ছয়টা অধায়ে প্রধানীভূভা এবং কেবলা-এই ছুই রকমের ভক্তি ভগবান্‌ শ্ীকঞ্চকর্তুক নিরূপিত 
হুইয়াছে। তৃতীয় রকমের যে ভক্তি কর্ম, জ্বানী এবং যোগীদিগের মধ্যে দুষ্ট হয়, তাহা হইতেছে 
গুদীভূত। ভক্তি; কর্ম্মাদির ফলসিদ্ধির নিমিত্তই তাহাবা এই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্ত 
গুণীভূতা ভক্তির প্রাধান্য নাই বলিয়া তাহাতে ভক্তিত্বের ব্পদেশ হইতে পারে না; কেননা, তত্তৎ- 
স্ুকো কন্মাদিরই প্রাধান্য । পপ্রাধানাদ্বারাই ব্যপদেশ হইয়া থাকে? এই নীতি অনুসারে কম্মাদিমিশ্রা 
ভক্তিরও কর্ন, জ্ঞানত্ব, যোগক্ধাদি ব্যপদেশই হইয়! থাকে (অর্থাৎ কম্মণদির প্রাধান্য বশতঃ 
কণ্মমিশ্রা ভক্তিকেও কম্ম? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে৪ জ্ঞান এবং যোগমিসশ্রা ভক্তিকেও যোগই বল! হয়), 
এবং সেই লেই ভাবে যাহারা সাধন করেন, তাহাদিগকেও কমা, জ্ঞানী এবং যোগীই বলা হয়, 
ভক্ত বলা হয় না। ফলেরও বিশেষত্ব আছে। সকাম কর্মের ফল স্বর্গ, নিধাম কন্মের ফল জ্ঞানযোগ 
এবং জ্ঞান ও যোগের ফল নির্ব্বাণমোক্ষ। প্রধানীভূতা এবং কেবলা ভক্তির ফলও কথিত হইতেছে । 
প্রধানীতৃতা। ভক্তিব মধ্যে আর্ত, জিজ্ঞান্থ এবং অর্থাথা-এই ছিনের প্রধানীভূতা ভক্তি হইতেছে কর্্ম- 
মিআ। ; তাহার সকাম। স্ব-্ব-কীম্যবস্ত-প্রাপ্তিই তাহাদের শক্তির ফল। বিষয়সাদ্‌গণ্যবশতঃ ( অর্থাৎ 
প্রধানীতভৃতা ভক্তিব গুণে ) কাম্যপ্রাপ্তির পরে সুখৈশ্বর্ধ্য-প্রধান সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্ডিও তাহাদের 
হইয়া থাকে ; কর্মের ফল স্ব্গস্বখের ভোগাস্ত্বে যেমন স্বর্গ হতে পতন হয়, তাহাদের কিন্তু তঙ্রুপ 
হয় না ( অর্থাৎ গুণীভূতা ভক্তির সহিত মিশ্রিত কর্মের ফলে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহ অনিত্য; কিন্তু 
প্রধানীতৃত। ভক্তির সহিত মিশ্রিত কন্মেথ ফলে কাম্য বন্ধ লাভেব পরে প্রধানীভূত। ভক্তির প্রভাবেই 
নিত্য সালোকামোক্ষ লাভ হইতে পারে )। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_“যাস্তি মদ্যাজিনো মাম্‌ 
- যাহারা আমাঁব ভজন করেন, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন তাহাকে পাইলে আর পতন হয়না) । 
আর, চতুর্থ প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞানেব সহিত মিশ্রিতা। প্রধানীভূতা ভক্তির ফল তাহ হইতেও 
উৎকষ্ট---সনকাদির ন্যায় শাস্তিরতি। ভক্তেব এবং ভগবানের কাকণ্যাধিক্যবশতঃ কোনও কোনও 
স্থলে ঈদৃশী ভক্তির ফল প্রেমোৎকর্ষও হইয়া থাকে, যেমন শ্রীশুকাদিব হইথাছিল। কর্্মমিশ্রা ভক্তি 
যদি নিষ্ধাম। হয়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফলের কথা পূর্বেই 
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বল। হইয়াছে। কখনও কখনও সাধকের ন্ব্ডাববশতঃষ কিম্বা দাস্যাদিভাবের ভক্তের সঙ্গ হইতে. 
উত্থিত বাসনার ফলেও যণহাদের জ্ঞানকর্মাদি মিশ্র ভক্তি আছে, তাহাদের দাস্যাদি প্রেমও হইয়া থাকে; 
কিন্ত সেই দান্যাদিপ্রেম হইবে এশ্বরধাজ্ঞান-প্রধান। আর, জ্ঞানকর্ীদির সহিত সংশ্রবশূস্ত। কেবঙ্গা 
ভক্তির যাহার অপরাপর নাম শুদ্ধাভক্তি, অনন্যাতক্তি, অকিঞ্চন ভক্তি এবং উত্তম! ভক্তি-_তাহার 
দাস্য-সখ্যাদি আনেক ভেদ আছে। ইহার ফল হইতেছে পাধদত্ব-প্রাপ্তি, পার্দরূপে ভ্রীকৃফের 
প্রেমমেব। 

উল্লিখিত টীকা হইতে যাহা জান! গেল, তাগার সারমন্্ম এই £-- 

(১) যাহারা কর্ম, জ্ঞান, বা ফোগের অনুষ্ঠান করেন, সাধনের ফল-প্রাপ্তির জন সাহাদিগকে 
ভক্তির সাহচধ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই ভক্তি হইতেছে গুণীভূতা ; ইহার প্রাধান্য নাই, কম্ম 
জ্ঞানাপিরই প্রাধান্থ। সকাম কন্মের ফল শ্বর্গপ্রাপ্তি ; ইন অনিত্য । ফলভোগের পরে স্বর্গ হইতে 
পতন তয়। আর. নিষ্ষীম কন্মেরি ফল নির্ববাণ-মোক্ষ ( সাধুজ্য মুক্তি); ইহা নিত্য। 

(২) “চতুধ্বিধা ভজন্তে মাম্‌” ইত্যাদি শ্লোকে যে চারি প্রকারের সাধকের কথা বলা হইয়াছে, 
তাহাদের ভক্তি হইতেছে প্রধানীভূতা ' এই ভক্তির প্রাধান্য আছে $ ইহ গুণীতৃতা ভক্তি নহে---সুতরাং 
প্রাধাস্তাহীনা নহে । এই প্রধানীভূত] ভক্তির ফলে আর্ত, জিদ্ঞাস্থ এবং অর্ধার্থী-_ এই তিন রকম সাধক 
স্ব-স্ব াভীষ্ট ফল লাভ করেন এবং ফললাভের পরে প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবেই তাহার সুখৈশ্বরধ্য- 
প্রধান সাপোকাযমোক্ষ লাভ করিতে পারেন। 

বুঝ! যাইাতেছে -ইহাদের ভক্তি প্রধা নীভূতা। বলিয়া স্ব-স্ব কামাবস্তর লাভের পরেও ভক্তির 
কৃপায় ইঠাপা ৬ক্তিসাধনে প্রবৃত্ত থাকেন; তাহার ফলেই সাঁলোকামোক্ষ ল।ভ করিতে পারেন। ফল- 
প্রাপ্তির পরে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাহাদের মোক্ষলাত হইবে কিনা) জন্দেহ। 

আর, চ তর্থ পরকমের যে জ্ঞানী ভক্ত, প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবে তাহারা সনকাদির ম্যায় শাস্ত- 
রতি লাভ করিতে পারেন। তৃক্তের এবং ভক্তনৎসল ভগবানের কারুণ্যাধিক্য-বশতঃ ইহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ প্রেমোৎকর্ষগ লাভ করিতে পারেন ; যেমন স্্রীশুকদেব পাইয়াছিলেন। 

জ্ঞানকম্মদিমিশ্রা ভক্তির সাধকগণ স্ব-স্ব স্বভাববশতঃ, কিশ্বা! দাস্যাদিভাবের ভক্তের সঙ্গ 
হইতে উদিত বাসনাবশতঃ এখ্বর্জ্ঞান-প্রধান প্রেমও লাভ করিতে পারেন। 

মার্তাদি চতুব্রিধ ভক্তসপ্বন্ধে শ্রীমন্‌ মহা প্রভু বলিয়াছেন_- 

“এই চারি প্ুকৃতি হয়ে মহাভাগাবান্‌। তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধতক্তিদান ॥ 

সাধুসঙ্গ কিবা কৃষের কূপায়। কামাদি ছুঃসঙ্গ ছাড়ি শ্দ্ধতক্তি পায় ॥ 

শ্্রীচৈ, চ, ২২৪।৬৮-৬৯। 

(৩) কম্মন্ঞানাদির সহিত সংশ্রবশূগ্ঠা কেবলা ভক্তির ( অর্থাৎ শুদ্ধা, বা অনন্য), ব1 অকিঞ্চনা, 

ব। উত্তম! ভাক্তপ ) ফল হইতেছে দ।স-সখাদি পাধ্দরূপে ব্রজে আকৃফ্ণের প্রেমসেবা-প্রাপ্তি। 
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এইরূপে দেখ! গেল _ আর্ত, জিডানু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী-উদ্দেস্টভেদে বা বাসলাভেদে এই 
চারি রকমের ভক্ত ব্যতীত পঞ্চম প্রকারেরও ভক্ত আছেন 1 এই পঞ্চম প্রকারের ভক্তের বা সাধকের 
একমাত্র কাম্য হইতেছে দাস-সখাদি পার্ধদক্ূপে ব্রজবিলাসী শ্রীকফণের প্রেমসেবা, কৃফমখৈক-তাৎ- 
পর্ধযময়ী সেবা । এই পঞ্চম প্রকারে ভক্ত বা সাধক ব্বর্গাদি চাহেন না, এমন কি মোক্ষাদিও চাছেন 
না। তাহার! গুণীভূতা ভক্তির সাধক নহেন, প্রধানীভূত! ভক্তির সাধকও নহেন; তাহারা হইতেছেন 
অনন্যাভক্তির মাধক। 

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে এই অনন্যা ভক্তির কথাও যে স্্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, চক্রবত্তিপাদের 
উল্লিখিত টাকাতে তাহার প্রমীণ উদ্ধত হইয়াছে। 

এইরূপ, গীতা হইতেই উদ্দেশ্ভেদে পাঁচ রকমেব সাধকেব কথা জানা গেল_-আর্ত, 
জিজ্ঞান্, অর্থার্ধূ, জ/নী এবং অননাতক্ত বা প্রেমসেবাপ্রার্থা | 


২৬। ল্লাধন্ে প্রন্থভুন্চ ল্চাল্সপেন্স ভেদে আপব্চ-ভক্ডদভ্ডে 

ভক্তিমার্গের সাধকদের মধ্যে ছুইটী শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর সাধক ভজনে প্রবৃত্ব 
হয়েন শাস্ত্রবিধির ভয়ে। উহাদের ভজন-পন্থ'কে বলা হয় বিধিমার্গ__বিধিপ্রবন্তিত সাধনমার্গ। ভগবানের 
প্রতি গ্রীতিবশতঃ ইহার! ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন না। নিজেদের সংসার-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের 
জন্যই ইহাদের ভজন। ইহাদের ভজনকে বৈধীভক্তি বলা হয়। 

আর এক শ্রেণীর সাধক ভজনে প্রবৃদ্ধ হয়েন শ্রীকঞ্চদেবাব জন্য লোভবশতঃ। ইহাদের 
ভজনপস্থাকে বলা হয় রাগমার্গ। রাগ অথ অন্ুবাগ, আসক্তি, প্রাতি। রাগ-প্রবন্তিত মার্গ__ রাগ- 
মার্গ। ভগবানে ইহাদের প্রীতি আছে। 

পরবর্তী ৫18৭-১৫ অনুচ্ছেদে বিধিমাগ” ও বাগমাগের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


২৭। শক্রহ্মপ্রন্স-সাধনে অধিন্কান্সী 

শ্রীমদূভাগবতের ১১।২-গ্লোক হইতে জানা যাঁয়--চতূর্বিধ পুরুষার্থের বাসনা পরিত্যাগ্পু্ব্বক 
একমাত্র শ্রীকষ্ণপ্রীতির-- কৃষ্ণম্থখৈকভাৎপর্য্যময়ী সেক! প্রাপ্িব_ উদ্দেশ্যে যে ধন্ধেব অনুষ্ঠান করা হয়, 
তাহাকে বলে পবমধণ্ম এবং ইহাও জানা যায় ষে, একমাত্র নির্মৎসব সাধুগণই এই পরমধর্ম-যাজনের 
অধিকারী ৷ 

দ্ধর্১ প্রোজ বিতকৈতবোহত্র পরমো৷ নির্মৎসরাণাঁম্‌ সতাম্‌।”-_ শ্রীভাঃ ১1১।৯॥ 

_ এই শ্ত্রীমদ্ভাগংতে নিম্মংস্র সাধুদিগের প্রোজ.ঝিতকৈতব পরমধন্মের বিষয় কথিত হইয়াছে।” 


[ ১৯৮১ ] 
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জীধরস্বামিপাদ টাকায় লিখিয়াছেন -“প্রোজ.বিতকৈতব”-শবের তাৎপর্ধ্য এই যে, পরমধর্ে 
ধর্ম, অর্থ, কাম তো দূরে, মোক্ষবাসনাও থাকিবে না, থাকিবে একমাত্র ভগবদারাধনার-_ভগবংসথখৈক- 
তাৎপর্যাময়ী-সেবার_ বাসনা । ইহাই অকিঞ্চন। বা শুদ্ধ! ভক্তি। 

টাকায় তিনি আরও লিখিয়াছেন--“অধিকারিতোহপি ধর্মমত পরমত্মাহ নির্মাৎসরাণাং 
পরোতকর্ধাসহনং মৎসরঃ তর্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্‌। € উদ্দেশ্টের দিক্‌ দিয়া এই ধর্শের 
পরমত্ব তে! আছেই, এই ধর্ম যাজনের ) অধিকারীর দিক্‌ দিয়াও ইহার যে পরমত্ব আছে, তাহাও 
ক্লোকে বলা হইয়াছে । মতসরতাহীন ভূতানুগ্রাহক সাধুগণই এই ধর্্মযাজনের অধিকারী । ম্তসর- 
শব্দে পরের উৎকর্ষের অসহন বুঝায়” 

যাহারা পরের উৎকষ সহা করিতে পারে না, (অর্থাৎ যাহারা পরশ্রীকাতর) এবং প্রাধীদিগের 
প্রতি যাহাদের অনুকম্প! নাই, ভাহারা এই পর্মধশ্ম যাজনের অধিকারী নহে। যাহারা পরঝ্্রীকাতর 
নহে, সকল জীবেব প্রতিই যাহ।দের অনুকম্পা আছে, তাহারাই এই পরমধণ্ম যাঁজনের অধিকারী । 


২৮1 ন্িন্কেধিদালি আন্বন্ছাত্েছে অধিষ্চান্লিভেদ 
শ্বীমদূভাগবত্ত হইতে জান! যায়, উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন - 
দ“যোগান্ত্রয়ো ময়! প্রোক্তা নৃণ।ং শ্রেয়োবিধিৎসয়। 
জ্ঞানং কম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ 
নিব্ধিঘ্নানাং জ্ঞানযোগো ম্তাসিনামিহ কর্ম । 
তেঘনির্ব্িপ্নচিত্তীনাং কশ্মযোগশ্চ কামিনাম্‌ ॥ 
মর্দচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্স্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিঞ্রো নাতিসক্কে। ভক্তিযোগোইস্ত সিদ্ধিনঃ ॥-_শ্রীভা, ১১/২০।৬--৮। 
-- (শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃলাধনেচ্ছায় আমি তিন রকমের যোগের কথ। 
বলিয়াছি__জ্ঞানযোগ, কন্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এতদছ্বাতীত কল্যাণসাধনের আর কোনও 
উপায় কোথাও নাই । এই তিন প্রকার যোগের মধ্যে, যাহারা কন্ধে নিব্বগ্র-ন্তাসী ( অর্থাৎ যাহারা 
খৈবুদ্ধিতে কর্ট্দে এবং কর্ফলে বিরক্ত এবং এজন্য ধীহার; কর্মত্যাগ করিয়াছেন ), তাহাদের 
পক্ষে জ্ঞানযোগ জিদ্ধিপ্রদ । ধাহারা কর্ম ও কর্্দফলবিষয়ে ছুখেবুদ্ধিহীন, স্ৃতরাং ধাহারা কামী (কর্ণ 
ফঙ্গাকাজ্জী, স্বতরাং) নির্ব্ধিপ্ন নহেন, তাহাদের পক্ষে কর্্মযৌগই পিদ্ধিদ। আর, ধাহারা কোনও- 
কূপ ভাগ্যোদয়-বশতঃ আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাধুক্ত, কন্ম ও কন্দফলবিষয়ে ধাহারা অত্যন্ত নির্বি্ব্ও 
নহেন, অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদ ।” 
টাকায় প্রথম ক্লোকোক্ত কর্মযোগ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরন্বামী লিখিয়াছেন --“কন্ম ৮ নিষ্কামম্” 


[ ১৯৮২ ] 
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, অর্থাৎ এস্থলে “কণ্ম”-শবে “নিফাম কর্মই” অভিপ্রেত। একথা বলার হেতু এই যে, তিনি *প্রেয়” 
_ শবের অর্থ করিয়াছেন _“মোক্ষ” ) নিষ্কাম কর্্াই মোক্ষের উপায়ভূত, সকাম কর্ণা নহে। 

জ্ীপাদ জীবগোন্থামী ললিখিয়াছেন _-“অকিঞ্চনাখ্যায়। ভক্তে? সর্বোর্ঘভূমিকাবস্থিতত্বং অধিকারি- 
খিশেনিষ্ঠ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরমূ। তত্র পরতত্বন্ত বৈষুখ্যপরিহারায় যথাকথঞ্চিং সাগ্ুখামান্ং 
কর্তব্যদ্বেন লত্যতে। তচ্চ ত্রিধা। নির্ব্িশেষরূপসা তদীয়ত্রক্গাখ্যাবিরভাবলা জ্ঞানরূপং সবিশেষরূপস্য চ 
তদীয়ভগবদাখ্যাবিষ্ভাববিশেষস্য ভক্তিরূপমিতি হ্বয়ম। তৃতীয়ঞ্চ তস্য ছয়ন্যৈব দ্বারং কম্মর্পণরূপম্‌। 
+* শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গ-প্রেমাণি । অনেন ভক্তেঃ কণ্নং ব্যাবত্ম্‌।” 

শ্রী্মীবপাদের টীকার তাংপর্য্য এইরূপ। অকিঞ্চনা (বিশুদ্ধা ) ভক্তি যে সর্বরৃমিকার উদ্দে 
অবস্থিত এবং তাহার অধিকারীরও যে একট। বিশেষত্ব আছে, তাহা! দেখাইবার নিমিত্ত অস্ত এক 
প্রক্রিয়ার কথ বলা হইয়াছে। সেই প্রাক্রয়াতে, পরতত্বসন্থন্ধে বৈমুখ্যপরিহ্কারের নিমিত্ত যথাকথবিং 
সামুখ্যমাত্রই কর্তব্যরূপে পাওষ়। যায়। তাহা তিন রকমের জ্ঞান, ভক্তি ও কন্ম। ভগবানের 
রন্মনামক নির্ব্বিশেষরূপ আবির্ভাবের সান্মুখ্যের জন্য জ্ঞান, ভগবল্লামক তাহার মবিশেষরূপের 
সানুখ্যের জন্ত ভক্তি_-এই ছুইটা গ্রকার। আর, তৃতীয়টা হইতেছে উল্লিখিত প্রকারদয়ের (জ্ঞানের 
ও তক্তির ) দ্বারস্বরূপ কন্মার্পণ | শ্রেয়; বলিতে মুক্তি, ত্রিবর্গ (ধর্ম অর্থ, কাম ) এবং প্রেমকে বুঝায়। 
তক্তি ষে কন্ম নহে, এই শ্লোকে তাহাও বলা হইয়াছে (কেননা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি--এই তিনের 
পৃথক পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে )। 

প্রথম স্টরে/কস্থ কর্ম বা কর্মযোগ হইতেছে-_শ্্রীধবন্ামীর মতে “নিফাম কম্ম” এবং শ্ত্রীজীবের 
মতে “কৃঞ্ণে কর্দার্পন ।”' আ্রীজীবের মতে, “কৃষ্ণে কর্মার্পন” হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারন্বরূপ, অর্থাৎ 
গ্রথমে কর্ধার্পণরূপ অনুষ্ঠান করিলেই ভ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দিকে অগ্রসর হওয়! যায়। কর্স 
( কর্মার্পণ ), জ্ঞান এবং ভক্তি-এই তিনটা হঈতেও তিনি “অকিঞ্চনা ভক্তি”কে উদ্ধে স্থান দিয়াছেন। 
ইহাতে বুঝা যায়, এ-স্থলে যে “ভক্তিযোগ” কথিত হইয়াছে, তাহ। “অকিঞ্চন। বা শুদ্ধা ভক্তি” লাভের 
উপায় নহে তাহা হইতেছে যেন এশধ্াজ্ঞানমিশ্র-ভক্তিযোগই। তার উক্তি হইতে ইহাওবুঝা যায় যে, 
কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ( এঁশ্বধাজ্ঞানমিশ্রভপ্তিযোগ ) -এই তিনের দ্বারা “যথাকঞ্চিৎ ভগবং-ান্মুখয ই” 
লীভ হয়, পর্ণতম সানুখ্য লাভ হইতে পারে একমাত্র অকিঞ্চনা ভক্তিতে। সম্পূর্ণ বৈমুখ্য দূর করিবার 
অভিপ্রায়েই যথা কথঞ্চিৎ সানুখ্য-বিধায়ক জ্ঞানযোগাদির উপদেশ করা ভষ্টয়াছে। শীশ্কথিত 
নিধিবিশেষ ত্রন্মে শক্তি-আদির ন্যুনতম বিকাঁশ এবং অন্থ ভগবংস্বরূপেও শক্তি-মাদির আংশিক বিকাশ 
বলিয়াই তাহাদের সাক্ষাৎকারে পূর্ণ সান্মুখোর মভার। পরবরন্ধ শ্রীকুফণে শক্তি-মাদির পুর্ণতিম বিকাশ 
বলিয়। তাহার সাক্ষাৎকারেই পূর্ণতম সান্ুুখা। ইহাই শ্রীজীবপাঁদের উক্তির তাৎপধা। 

তিনি শকিঞ্চণা ভক্তির অধিকারীর বিশেষত্বের কথাও বলিয়াছেন। পৃরেরেই প্রদণিত 
হইয়াছে_ সেই বিশেষত্ব হইতেছে নিশ্মংসরতা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্ত লোভ । 


[ ১৯৮৩ ] 
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উপরে উদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবত-ক্লোকের দনির্বিপ” এবং পন্ানী”-এই শবছয়ের অর্থে লীধর 
স্বামিপাদ লিখিয়াছেন__“কর্শনথ নির্বিগ্কানাং হখবুদ্ধা! তৎফলেধু বিরক্তানাম্‌। অতএব ততসাধনভূত কন্- 
্াসিনাং জ্ঞানযেগিঃ।-কর্মে ছুঃখবুদ্ধিবশতঃ কর্্মফলবিষয়ে বিরক্ত এবং ভজ্জন্তা সেই ফলসাধক 
কশ্মত্যাগকারীদের জ্ঞানযোগ ।” শ্রীজীবপাদও একটু পবিস্ফুটভাবে তাহাই লিখিয়াছেন। *এছিক- 
পারলৌকিক বিষয়প্রতিষ্ঠা স্বখেধু বিরক্তচিন্তানাম্‌, অতএব তৎসাধনলৌকি ক-বৈদিক-কর্ধসঙ্সযাসিনাম।- 
এঁহিক এবং পারলৌকিক নুখবিষয়ে বিবক্তচিত্তদিগের এবং তজ্জন্য তত্তস্থুখের সাধন লৌকিক ও বৈদিক 
কর্মমত্যাগীদিগের 1৮ 
“্যন্দচ্ছয়া”-শবেব মর্থে স্বামিপা লিখিয়াছেন- “কেনাপি ভাগ্যোদয়েন - কোনরূপ 
সৌভাগ্যের উদয়ে” ১ আৰ শ্্রীঙ্জীবপাদ লিখিয়াছেন__“কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তংকুপাজাত্ত- 
মঙ্গলোদয়েন।__পবমন্তভর্ন ভগন্দভক্তির সঙ্গ এবং তীহাব কৃপা হইতে জাত কোনও মঙ্গলের 
( সৌভাগ্যের )উদয়ে ৷” একমান্ধ পরত্রহ্ম স্বয়ংশুগবান্ই হইতেছেন পব্মস্বতন্ত্র_ অন্যনিরপেক্ষ-_ 
ভগবান । ভাহাব প্রেমসেবাক্যতীত অন্য কামন! যাহাদের নাই, তাহাবাই পরমন্তম্ত্রভগবদ ভক্ত। 
বস্তুতঃ এতাদূশ ভক্তের সঙ্গ এবং কৃপা ব্যতীত ভগবৎ-কথাব শ্রণণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে ন1। 
জীমদ্ভাগবত হইতেই তাহ! জান। যাধ। “শুশ্ষোঃ শ্রদ্ধধানম্ত বাসুদেবকথাকচিঃ। স্তাম্মহতৎসেবয়। 
বিপ্রাঃপুণ্যতীর্থনিষেক্গ।ৎ॥ শ্রী ভা, ১২1১৬) _-শৌনকাদি খবিদিগেব নিকটে ভ্রীস্বতগো স্বামী বলিয়াছেন-- 
হনে বিপ্রগণ ! পুণ্যতীর্থ-নিষেবনের ফলে নিষ্পাপ লোকের ভাগ্যে মতৎসেবা লাভ হয়; তাহ! হইতেই 
মহতের ধন্মে শ্রদ্ধা জান্ম। শ্রদ্ধ! জন্মিলেই ভগবতৎকথ-শ্রবণে ইচ্ছা! জন্মে , শ্রবণের ফলে ভগবৎ-কথায় 
রুচি জম্মে (শ্রীধবস্থামিপাদের টীকামুযাষী অনুবাদ )1৮ 
্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন নির্বেবেদেব কাবণ হইতেছে নিক্ধাম-কর্খ হেতুক অস্তুঃকরণ- 
শুদ্ধি; অত্যাসক্ডিব কাৰণ অনাদি অবিষ্তা ; এবং অত্যাসক্তি-রাহিত্যেব কারণ--যাদৃচ্ছিক মহত্সঙ্গ | 
২৯। কম্মভ্যাগের অধিকারী 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধীবের নিকটে ভগবান কশ্মতাগেব অধিকারেব কথাও বলিয়াছেন। 
“তাবৎ কন্্াণি কুক্রাত ন নির্ধিরবষ্ঠেত যাবতা | 
মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ শ্রীভা, ১১০৯ ॥ 
যে পর্য্যন্ত নিবেবদ অবস্থ। নাজম্মে, কিন্বা শামাব কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যস্ত 
নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কন্ম করিবে ।” 
যাহার নিব্বেদ জন্মিয়াছে, তাহাবও কশ্মে অধিকার নাই, ভগবৎ-কথাদি শ্রবণাদিতে ফাহার 
শ্রদ্ধা জন্মিযাছে, ভাহাবও কন্মেঅধিকাব নাই । শ্রীপাদ শিশ্বনাথ চক্রবর্তী টাকায় বলিয়াছেন - শ্রন্ধ 
চেয়মাত্যস্তিক্যে জ্রেয়া। সা চ ভগবৎকথাশ্রবণাদিভিবেপ কৃঙার্থীভবিষ্যামীতি, নতৃ কণ্মজ্ৰানাদি- 
ভিরিতি দৃটৈবাস্তিক্যলক্ষণৈব তাদৃশশ্ুদ্ধতক্তসলোনুতৈব জেয়া।-_এনস্কলে শ্রদ্ধাশবে আত্যস্তিকী 
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শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। “ভগবৎকথা-এবণাদিতেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব, কম্ম 
খ্ানাদিদ্বারা পারিবনা”--এইরূপ যে দৃঢ়া এবং মাস্তিকালক্ষণ! শ্রদ্ধা, তাহাই হইতেছে আত্যস্তিকী 
শ্রদ্ধা; এইরূপ আত্যস্তিকী শ্রন্ধাবিশিষ্ট শুদ্ধতক্তের সঙ্গ হইতেই এই আত্যন্তিকী অদ্ধ। জঙ্মিতে পারে” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--স্তিশ্রুতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কম্মও তো গগবানেরই 
আদেশ । তাহার লক্বনে কি কোনও প্রত্যবায় হইবে না? বিশেষতঃ শ্রীতগবান,ই বলিয়াছেন 
ঞগ্রতিন্বতী মমৈবাজ্ঞে যন্তে উল্লজব্য বর্ততে । আঁজ্ঞাচ্ছেদী মম ছেষী মদ ভক্কোহপি ন বৈষবঃ ॥-_ আগতি 
ও স্মৃডি আমারই আঞ্ঞা ; যে আমার সেই আজ্ঞ। লঙ্ঘন করে, সে আজ্ঞাচ্ছেদী, আমার দ্বেষকারক ; 
আমার ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ণব নহে” এই অবস্থায় শ্রুতিস্মতিবিহিত কন্্মত্যাগে প্রত্যবায় হওয়ারই 
তো কথা । 

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবর্ত্িপাদ বলিয়াছেন-_-“আতিস্মৃতী মমৈবাঁজেই” ইত্যাদি 
বাকোর অনুসরণে নিব্বিবপ্ন এবং শ্রদ্ধালুর পক্ষে কম্্রত্যাগ না করিলেই দোষ হইবে, কন্মত্যাগ করিলে 
দোষ হইবে না । কেননা, যাহার নিবের্দ বা শন! জন্মে নাই, তাহার পক্ষেই কম্ম-করণের ব্যবস্থা । 
নির্বেরদ বা শ্রদ্ধা জন্সিলে ষে কন্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাও ভগবানেরই আজ্ঞা; এই আজ্ঞা পালন 
মা করিলেই নির্ব্ি্ন বা শ্রদ্ধালুর পক্ষে আজ্কালভ্ঘনরূপ দৌষ হইবে । শাস্ত্রে অধিকারিবিশেষের জন্য 
অধিকার"বিশেষ বিহিত হইয়াছে । কন্মত্যাগের কথা ভগবান, অন্যত্রও বলিয়াছেন। 

“আজ্ঞায়ৈবং গুণান দোষান ময়াদিষ্টানপি স্বকান.। 
ধন্মণন্‌ সংত্যজ্য যঃ সববান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥_ শ্রীভা, ১১/১১।৩২॥ 

_শ্্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন--গুণ এবং দৌষ সম্যক্রূপে জানিয়া ফিনি আমার 
আদিষ্ট স্বধশ্মীসমূহকেও সম্যক্বপে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম 

স্বধন্মমাচরণে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে-_এইটী গুণ । স্বধন্মাচরণে স্বর্গাদি-লাভও হইতে 
পারে; কিন্ত ন্বর্গরদি লীভ যেমন হইতে পারে, স্বর্গ হইতে স্থলিত হইতে হয় বলিয়া, নরকগমনও 
তেমনি হইতে পারে ১ আবার, বাসনার তাডনায় চিত্ত নানা দিকে ধাবিত হয় বলিয়া! ভগবদ্ধানেরও 
বিদ্প জন্মে। এসমস্ত হইতেছে দোষ। কিন্তু ভগবদ ভজনে নমস্তই পাওয়া যাইতে পারে-_ এইরূপ 
বিচার করিয়! ঘিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, তিনি বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত স্বধন্্স সম্যক্রূপে 
পরিত্যাগ করিয়া যদি ভগবদ.ভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও সত্তম। “ধন্ম্ণচরণে সত্বশুদ্ধযাদীন, 
গুণান্‌ বিপক্ষে নরকপাতাদদীন দেবাংশ্চ আজ্বায় জ্ঞান্থাপি মন্ধ্যানবিক্ষেপতয়া মদ্ভট্্যৈব সর্বং 
ভবিষ্যতীভি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্মান্‌ সংতাজ্য ॥ শ্রীধর স্বীমিপাদ।” 

উল্লিখিত শ্লোকে “স্‌ চ সত্তমঃ- তিনিও জত্তম”-বাক্োে “চ--৩”-শব্দের তাৎপধ্য এই যে- 
পূর্ববর্তী তিনটী শ্লোকে সত্তমের লক্ষণে “কৃপালু, অকৃতদ্দ্রোহ, তিতিক্ষু, সতাসার-»ইত্যাদি গুণের কথা 
বল। হইয়াছে । দে-সমস্ত গুণের অধিকারী না হইলেও যিনি স্বধর্মীদির দোষগুণ বিচার করিয়া, 
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ভক্কির মহিমার কথ! জানিয়া, সমস্ত স্বধন্দ্দ পরিত্যাগপূর্ধক ভগবদূভজন করেন, তিনিও যে সত্বম, 
ইন্াই আলোচ্য শ্লোকে বলা হইয়াছে । 

এ-স্থলে ভগবৎকথা-শ্রবণাদির মাহা জমে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধাই হইতেছে মূল হেতু । এইয়প 
শ্রদ্ধা যাহার আছে, অথবা যাহার সম্পূর্ণরূপে নির্বধেবেদ জন্মিয়াছে, তিনিই কন্ম্মত্যাগে অধিকাবী। 
অধিকারী বলিয়া কম্মত্যাগে ভাহার কোনওরপ প্রত্যবায় হইবেনা, বরং উল্লিখিতরূপ অধিকারী যি 
্বীয় অধিকারের অনুকূল সাধন-ভজনের জন্ত কর্মত্যাগ না করেন, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে 
দৌষ হুইবে। 

কম্ম্মত্যাগের কথা শ্রতিতেও দৃষ্ট হয়। 

“বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিষুঢ়াঃ কম্মণহুসারেণ ফলং লভস্তে। বর্ণাদিধল্মং হি পরিত্যজন্তঃ 
স্বানদ্দতৃপ্তাঃ পুরুষ! ভবস্তি ॥ মৈত্রেয়ীশ্রতি ॥ ১১৩ ॥__বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত বিষুঢ়গণ কম্মান্ুসারেই ফল 
পাইয়া থাকেন। যাহারা বর্ণীদিধন্স পরিত্যাগ করেন, তাহারাই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন 1” 

কম্মত্যাগের অধিকার লাভ করিয়া তাহার পরে কম্মত্যাগ করিয়া! ভগদ ভজন করিলে 
স্বানন্দতৃপ্ত হওয়া যাঁয়। ভজন ন! করিলে তাহ! সম্ভব হইতে পারেন৷ । 

সর্ধ্বোপনিষৎসর শ্রীমদ ভগবদ গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_-. 

“সর্ববধন্ধান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ ॥ গীতা ॥ ১৮/৬৬ ॥--সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। 
একমাজ আমার শরণাপন্ন হও ।” 

এইরূপ করিলেই শ্রীকষ্চপ্রাপ্তি হইতে পাবে । “মামেবৈস্তসি কৃষ্জোক্তি ॥ গীতা ॥ ১৮৬৫ ।৮ 

ক। অনধিকারীর পক্ষে কল্ম ত্যাগ অবিথেয় 

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল, কম্মত্যাগ-সন্বন্ধে অধিকাঁর-বিচার 
আছে; ধিনি কন্মভ্যাগের অধিকার প্রাপ্ড হইয়াছেন, তাহার পক্ষেই কম্মত্যাগ বিধেয়, অপরের 
পক্ষে বিধেয় নহে । “তাবৎ কম্মণণি কুববীত”-বাক্ো পূর্ববোলিখিত শ্রীমদভাগবত ১১২৭৯-শ্লোকে 
তাহহি বলা হঈয়াছে। কম্মত্যাগের অধিকার হুইতেছে-_চিত্তের একটা অবস্থা-প্রাণ্ি__যে 
অবস্থায় নির্ধেদ জন্মে, বা ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধ! জন্মে, সেই অবস্থা-প্রাপ্তি। যাহার চিত্তের 
এই অবস্থা জন্মে, তিনি স্বীয় অবস্থার অগ্ুকূল ভজন-পন্থা অবলম্বনের জন্তই কন্মত্যাগ করেন। কিন্তু 
যাহার সেই অবস্থা জগ্মে লাই, তিনিও যদি কর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাকে উচ্ছ জ্বলতার 
লোতে প্রবাহিত হইয়। যাইতে হইতে পাঁরে। একথা বলার হেতু এই । সাধন-ভজনের অনুকূল 
অবস্থা চিত্তে জাগ্রত হয় নাই বলিয়া তিনি সাধন-ভজনেও প্রবৃত্ত হইবেন না; আবার কর্ম ব! 
বর্ণাশরম-ধন্মত্যাগ করার কলে তাহাকে বেদের গণ্তীর বাহিরে যাইতে হইবে। বেদের আশ্রয়ে 
থাকিয়া স্বধন্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু বেদের আশ্রয় ত্যাগ 
করিলে সেই সম্ভাবনা হইতেও দূরে অরিয়া যাইতে হয়। তখন হয়তো! তাহাকে উচ্ছজ্ঘলতার 
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শ্রোতেই ভামিয়া যাইতে হইবে । বেদের আনুগত্যে বর্ণীঞরমধর্্মকে অবলম্বন করিয়! থাকিলে কোনও 
সৌভাগ্যের উদয়ে বেদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে, বর্ণশ্রম-ধর্্ম অপেক্ষা উৎকর্ধময় অপর কোনও 
ধর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসীও মনে জাগিতে পারে; তখন “আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোবান "-ইত্যাদি 
পূর্ব্বাচ্ধত ভাগবত-ক্লোকের উক্তির অন্থুরূপ বিচারের সৌভাগ্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু বেদের 
আশ্রয় ত্যাগ করিলে সেই সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। 

বন্ততঃ বৈদিক সমাজের ভিত্তিই হইতেছে বর্ণাশ্রম-ধশ্ম বা বেদবিহিত কর্ম । দেহাত্ববুদ্ধি 
সংসারী লোক দেহের সুখভোগই চাহেন। বেদবিহিত কম্মেরি বা বর্ণাশ্রমধর্ম্নের অনুসরণে ইহকালের 
বা! পরকালেব দেহের সুখতোগাদি লাভও হইতে পারে এবং কোনও ভাগ্যোদয়ে বেদে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে 
জীবস্বরপের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের জন্টা অনুসন্ধিংসাও জাগিতে পারে । অনধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম- 
ধন্মের ত্যাগের ব্যপদেশে বেদের আশ্রয় ত্যাগ কবিলে তাহার সমস্ত সম্ভ।বনাই অন্তহিত হইয়! 
যাষ্টবে। এজস্যই পবমকরুণ শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 

তাবৎ কন্মাণি কুব্বাত ন নিধিছ্যেত যাবত । 
মংকথাশ্রবণাদৌ ব| শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ প্্রীভা, ১১২০৯ ॥ 

খ। কল্ম ত্যাগ ছিবিধ 

কর্্মত্যাগ দুই রকমের হইতে পারে । প্রথমতঃ, কম্মফলের ত্যাগ, অনুষ্ঠান রক্ষা ; ইহ! 
কেবঙ্গ মাংশিক কণ্মত্যাগমাত্র । দ্বিতীয়তঃ, ক্মের ফলত্যাগ এবং অন্ুষ্ঠানেরও ত্যাগ ; ইহাই 
কর্মের পূর্ণ ত্যাগ, সম্যক্‌ ত্যাগ । 

যাহার? শুদ্ধা ভক্তিতে অনধিকারী, ভাহাদেব জন্যই অর্জ,নকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
কন্মফল-ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। 

“যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাপস্সি যং। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুকম্ব মদর্গণম্‌ ॥ গীত ॥ ৯২৭ ॥ 

হে কৌস্তেয়! তুমি যাহ] কিছু কাধা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যে হোম কর, যে দান কর 
এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাতে অর্পণ কর |” 

এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__“ভো অঞ্জন! সাম্প্রতং 
তাবস্তব কল্মজ্ঞানাদীনাং ত্যক্ত,মশক্যত্বা সর্ববোৎকৃষ্টায়াং কেবলায়ামনন্তভক্কৌ নাধিকারঃ নাপি 
নিকৃষ্টায়াং সকামভক্কৌ ; তন্মাত্ধং নিক্ষামাং জ্ঞানকর্ম্মমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্রিত্যাহ 
যংকরোধীতি ছ্বাভ্যাম।_হে অজ্জুনি! অম্প্রতি তুমি কম্মজ্ঞানাদি ভাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া 
সর্ধোতকৃষ্টা কেবলা অনম্যাভক্তিতে অধিকারী নহ; নিকৃষ্টা সকাম! ভক্তিতেও তোমার রুচি নাই। 
স্থতরাং তুমি নিষ্কাম! জ্ঞানকম্মমমি শ্রা! প্রধানীভূতা ভক্তিরইঈ আচরণ কর: কিরূপে তাহা করা যায় 
যত করোষি'-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলা হইয়াছে।” উল্লিখিতরূপে কম্মর্পণের ফল কি, 
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পরবর্তী ক্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বঙ্গিয়াছেন--«শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কশ্মবিদ্ধনৈঃ। 
সংস্জাসযোগযুক্তাত্ম। বিযুক্তো! মামুপৈষ্যসি ॥ গীতা ॥ ৯২৮।-_এইরূপ করিলে শুভাশুভফলরণপ 
কম্মবিদ্ধন হইতে তুমি মুক্তি লাভ করিবে এবং সন্ন্যাস ( কম্মফিলত্যাগ )রূপ যোগদ্বারা সমাহিভচিত্ত 
হইয়1! আমাকে প্রাপ্ত,হইবে |” 

“যু করোধি”__ইত্যাদি ৯২৭ - গীতাঙ্পোকের টীকায় চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন-_ এই শ্লোক 
কথিত কন্মত্যাগ নিফ্ষাম-কম্মযোগও নহে, ভক্তিযোগও নহে । ইহা নিষফাম-কম্মযোগ কেন নহে, 
তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন -নিফাম-কণ্মযোগে ভগবানে শাস্ত্রবিহিত কন্মের অর্পণই বিধেয়, ব্যবহারিক 
কন্মের অর্পণের উপদেশ নাই; অথচ, এই শ্লোকে, লৌকিক বা বৈদিক যাহ! কিছু কন্ম কর! 
যায়, যাহ! কিছু আহার করা যাঁয়, তৎসমস্ত বাবহারিক কক্মর্ণপপণের উপদেশও আছে। আর ইহা 
ভক্তিযোগ কেন নহে, তৎসম্বদ্ধে তিনি বলেন--অনগ্ত1 ভক্তিতে অনুষ্ঠানের পর অর্পণের বিধি নাই, 
অর্পণের পরে অনুষ্ঠানের বিধি ( অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ই সমস্ত অনুষ্ঠানের বিধি ) বিহিত হইয়াছে । 
“শ্ববণং কীর্তনং বিষ্টোঃ স্মরণং পাদলেবনম্‌। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥ ইতি পুংসর্পিত। 
বিষোৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-প্লেরক হইতেই তাহা জবান যায়। এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন “বিষৌ অর্পিতা ভক্তি; ক্রিয়তে, নতু কৃত্বা পশ্চাদর্স্যত ইতি। 
_বিষ্ণতে অর্পিতা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে ; অনুষ্ঠানের পরে অর্পণ নহে” ইহাই শুদ্ধাভক্তির 
লক্ষণ। আলোচ্য গীতাশ্লোকের বিধান হইতেছে-_অনুষ্ঠানের পরে অর্পণ; এজন্য ইহা 
ভক্তিযোগ নহে। 

এই আলোচন। হইতে জান। গেল-_যণাহার। শুদ্ধাভক্তির অধিকারী নহেন, তাহাদের 
জন্যই ফলপত্যাগপূর্ধবক কল্পানুষ্ঠানের বিধান। ইহা? হইতেছে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, ইহাতে ভক্তি 
প্রধানীভূতা ; কর্মের প্রাধান্য নাই; কেননা, কম্মফল লাভের আকাক্ক্ষা নাই। ইহা হইতেছে 
__দ্বিবিধ কম্মত্যি।গের/প্রথম রকমের ত্যাগ__ আংশিক কর্াত্যাগ । কেবল কর্মাফলের ত্যাগ,অনুষ্ঠানের 
ত্যাগ নহে। 

আর, যাহারা সর্ধবোত্তম শুদ্ধাভক্তির বা অনন্যাতক্তির অধিকারী, তাহাদের জন্যই 
শ্রী “মন্মনা ভব মদভক্ত£*-_ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন এবং তাহাদের জন্যই তিনি 
বলিয়াছেন__“সব্বধন্মণন্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ॥ গীতা ॥ ১৮/৬৬।- সমস্ত ধর্ম্ম 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।” এন্থলে “সমস্ত ধন্ম পরিত্যাগের” 
তাৎপর্যয কি? 

এই শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখিয়াছেন-“ন চ পরিত্যজ্য ফলত্যাগ এব 
ভাৎপর্ধ্যমিতি ব্যাখোয়মন্ত বাক্যস্য ।--এই বাক্যে পরিত্যজ্য'শব্দের তাৎপর্য কেবল ফলত্যাগমাত্র 
নহে।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের “দেবধিভৃতাপ্ুন্বণাম”-ইত্যাদি, "মত্ত্যো যদ 


[ ১৯৮৮] 


সাধনে অধিকাদর ও সাধকনেদ ] সাধনতত্ব [ £1২৯-অস্থ 


ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্থা”-ইত্যাদি, “আজ্ঞায়ৈবং গুপান্‌ দৌষান৮-ইত্যাদি, “ভাবত কণ্মণি 
কুবর্বীত”-ইত্যাি ্লোকের উল্লেখ করিয়! দেখা ইয়াছেন যে, কেবল কর্মের ফলতাগ নহে, অনুষ্ঠানের 
ত্যাগও গীতোক্ত “পরিত্যজ্য”-শব্দের তাৎপর্য । তিনি বলেন_-“পরি”-শবের তাতপর্য্েও অনুষ্ঠান- 
ত্যাগ সুচিত হইতেছে । এই ক্কোকে শরণাগতির কথ। বলা হইয়াছে । শরণাগতের নিজের কর্তৃতথ 
কিছু থাকিতে পারেনা । চক্রবন্তিপাদ বলেন _“ননু যোহি যচ্ছরণে। ভবতি, সহি মূল্যক্রীতঃ পঞ্ডরিব 
তদধীনঃ, সঃ তং যৎকারয়তি তদেব করোতি, যন্ত্র স্থাপয়তি তই্ৈব ভিষ্ঠতি, যদ্ভোজয়তি তদের ভূতে 
ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্ ধন্মস্য তত্বম্‌।--যিনি যাহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি মৃল্যক্রোত পশুর মতই 
তাহার অধীন হয়েন। তিনি (শরণ্যব্যক্তি ) যাহা করায়েন, তিনি তাহাই করেন; যাহা 
খাওয়ান, তিনি তাহাই খায়েন।; যেখানে তাহাকে রাখেন, সেখানেই তিনি থাকেন। ইহাই 
হইতেছে শরণাপত্তিলক্ষণ-ধর্মের তত্ব” এই উক্তির সমর্থনে চক্রবপ্তিপাদ “আনুকুল্যস্য সন্তক্পং 
প্রাতিকুল্যবিবর্নস্”-ইত্যাদি বায়ূপুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্ত্রীপাদ মধুস্থদন সরস্বতী 
এবং ভ্রীপাদ বলদেববিগ্ভাভূষণের টাকার তাৎপর্ধ্যও উল্লিখিতরাপই । 

“মামেব শরণ ব্রজ”*বাকোর অর্থে চক্রবপ্রিপাদ লিখিয়াছেন-_-“একং মাং শরণং ব্রজ, ন তু 
ধর্মজ্জানযোগং দেবতাস্তবাদিকমিত্যর্থ-একমাত্র আমারই (শ্রীকৃষ্খেরই ) শরণ গ্রহণ কর, ধর্শজ্জান- 
যোগের বা! দেবতাস্তরাদির শবণ গ্রহণ করিবেন 1৮ ধর্শজ্ঞানযোগের শরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার 
অন্ুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হইল। শ্রীপাদ বলদেববিষ্ঠাভৃষণ লিখিয়াছেন__“সর্ব্বান্‌ পরিত্যজ্য ্বরূপতস্ত্য 
মাং সর্বেশ্বরং কৃষ্ণ হৃসিংহদাশরথ্যাদিরূপেণ বনুধাবিভ্ভূতিং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সম্তমবিদ্াপব্্যস্তসর্ব্বকাম- 
বিনাশকমেকং, ন তু মত্তোহন্থং শিতিকষ্ঠাদিকং শরণং ব্রজ প্রপদ্তন্ব।- সমস্ত ধর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ 
করিয়া যিনি নৃনিংহ-বামচক্জাদি বহুন্ধপে আবিভূতি হইয়াছেন, যিনি একমাক্র বিশুদ্ধ! তক্তির গোচর, 
যিনি অবিষ্ভ। পর্ধ্যস্ত-সব্বকাম-বিনাশক, সেই সর্বেশ্বর আমার শ্রীক্জের- শরণ গ্রহণ কর, আম! 
হইতে অন্য শিতিকষ্ঠাদির শরণ গ্রহণ করিবে ন1 1 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল_-শুদ্ধা ভক্তির (শুদ্ধভক্কি-যাজনের ) অধিকারী হইয়া 
ধাহার| সর্ষেশ্বর স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন, তাহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্দের স্বরপতঃ 
ত্যাগ-_র্থাৎ ফলত্যাগ এবং অনুষ্ঠান-ত্যাগও-_বিধেয় 1 ইহাই উল্লিখিত দ্বিবিধ-কনম্মত্যাগের মধ্যে 
দ্বিতীয় প্রকারের, সম্যক কল্ম ত্যাগের, তাৎপধ্য। 

জ্রীপাদ রামানুজের উত্তির আলোচনা 

দসর্ব্বধন্মণীন, পরিত্যজ্য”-ইত্যাদি গীত! (১৮/৬৬ )-শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ রামানুজ 
বঙিয়াছেন__“ফলসঙ্গ-কর্তৃত্বাদিপরিত্যাগেন পরিত্যজ্য মামেকমেব কর্তারমারাধয়--ফলসঙ্গ এবং 
কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্তা আমারই (শ্রীকৃষেরই ) আরাধন! কর ।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন_-ইহাই ( অর্থাৎ ফলসঙ্গ বা কম্মফলে আসক্তি ত্যাগ এবং কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই ) সমস্ত 


[ ১৯৮৯ ] 


সাধনে অধিকার ও সাধকতেদ ] গৌড়ীয় বৈব-দর্শন [৫২৯-অন্ 


ধঙ্মের শানীয় ত্যাগ । ইহার প্রমাণরূপে তিনি গীতার ১৮৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১১ পর্যন্ত 
শ্লোকগুল্লির উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার উত্কির তাৎপর্য্য এই যে, প্সর্ধরধন্ম্ণীন পরিত্াজা”-বাকোর 
মন্ম্রহইতেছে এই যে--শাস্ত্রবিহিত প্যজ্-দান-তপ:কন্মগ সমস্তই করিবে; কিন্তু এ-সমস্তের ফলের 
প্রতি যেন আকাজ্ষা না থাকে এবং এ-সমস্তের অনুষ্ঠানের সময়ে কর্তৃতবাভিমানও যেন না থাকে। 
তাহার মতে - কন্মণদির অনুষ্ঠীন-ত্যাগ বিধেয় নহে, ফলত্যণগ এবং কর্তৃত্তীভিমান-ত্যাগই বিধেয়। 

এ-সস্বন্ধে বক্তব্য এই | গীতার সর্বশেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ক “মোক্ষযোগ” কীর্তন 
করিয়াছেন। তিনি ছুই রকম মোক্ষের কথ! বলিয়াছেন _ প্রথমতঃ, পরা-শানস্তি-প্রাপ্তি এবং শাশ্বত- 
স্থান (ধাম )-প্রাপ্তি। পতমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাঁবেন ভারত ততপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং 
প্রাশ্গ্যসি শাঙ্বতম্‌॥ ১৮৬১ ॥৮ ; দ্বিতীয়তঃ শ্রীকষ্ণপ্রাপ্তি। দমন্মনা! ভব ম্দভক্তো মদযাঁজী মাং 
নমস্কুক। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহদি মে ॥ ১৮৬৫ ।% 

গীতার ১৮3 শ্লোক হইতে ১৮৬২ শ্লোক পর্যস্ত উপদেশ-সমূহে শ্রীকষ্ প্রথম প্রকারের 
মোক্ষের কথা বলিয়া তাঁহার পরে বলিয়াছেন “ইতি তে জ্ঞানম্যাখ্যাতং গুহাদ্‌ গুহাতরং ময় ॥ ১৮/৬৩।॥ 
- এই সকল বাক্যে আমি তোমাকে ( অজ্জুনিকে ) গুহা হইতে গুহাতর জ্ঞানের উপদেশ দিলাম ।” এই 
প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--*ষ্জ্ত, দান, তপস্যা, কম্মণত্যাজ্য নহে, অবশ্যকর্তব্য ; কেননা, এ-সমস্ত 
হইতেছে চিত্তশুদ্ধিজনক (১৮1৫ ॥) কিন্তু এ-সমস্ত কম্মও ফলাসক্তি-ত্যাগপূর্বকই কর্তব্য (১৮/৬)। 
ইহার পরে__ঘথাক্রমে তিনি তামসিক ত্যাগ, রাঁজসিক ত্যাগ এবং সাব্বিক ত্যাগের লক্ষণ বলিয়।ছেন। 
পরে তিনি _সাত্বিক জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান এবং তামসিক জ্ঞানের কথা ; পরে জাবার সাত্বিক, রাজসিক 
ও ভামসিক কম্মের কথ! ; সাত্বিক, রাজনিক, তামজিক কর্তার কথা; সান্বিকী, রাজসিকী ও তামসী 
বুদ্ধির কথা; সাব্বিকী, রাজসিকী, ও তামসী ধূতির কথা; সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সুখের কথা; " 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শু্র এই চারিবর্ণের গুণানুসারে স্বাভাবিক কন্ধের কথা; নৈহষম্ম যসিদ্ধির কথ $ 
নৈষ্ষম্মসিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকের কিরূপে ব্রন্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে, সেই কথা; ভক্তির প্রভাবে ত্ৰাহাকে 
( গ্রীকষ্জকে ) তত্বতঃ জানিতে পারিলে যে তাহাতে প্রবেশ লাভ করা যায়, তাহার কথা; তাহার 
আশ্রিত সাধকগণ তাহাতে সমস্ত কন্মণ অর্পণ করিলে যে অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করিতে পারে, তাহার 
কথা__বলিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন__“ঈশ্বরঃ সর্ববভূত্তানাং হৃদ্দেশেইজ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্ব্বভূতানি 
যন্ত্রারঢানি মায়য়। ॥ তমেব শরণং গঞ্ছ সর্ধবভাবেন ভারত ততপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং 
প্রাপ্যসি শাশ্বতম, ১৮৬১-৬২ ॥-_হে অজ্দুন। ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ প্রাণীর ম্যায় মায়াদ্বার] ভ্রমণ 
করাইয়া ( কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়া) সকল ভূতের হাদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত! তুমি 
সর্বতোভাবে ভীহারই (সেই হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরেরই ) শরণ গ্রহণ কর; তাহার অনুগ্রহে 
পরম] শাস্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে 1” এইব্ূপ উপদেশকেই শ্রীকৃষ্ণ “গুহ্যাদ, গুহ্যতরং জ্ঞানম্‌» 
(১৮৬৩) বলিয়াছেন। 


[ ১৯৯৭ ] 


সাধনে অধিকার ও সাধফতেদ ) গাধনস্কন্ব [ 2২৯" 


কিন্তু “গুহ্যাদ, গুহাতরং জ্ঞানম.”-বাক্ের তাঁৎপর্য্য কি? জ্রীপাদ মধুসূদন সরন্বতী 
লিঙিয়াছেন -পূর্ব্ং হি গুহ্যাৎ কম্মমযোগাৎ গুহাতরং জ্ঞানযোগমাধ্যাত্তম। অধুনা তু কর্দযোগাৎ 
তৎকলভৃতজ্ঞানাচ্চ সর্ধ্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ববতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচে। বাক্যং 
ভূয়. ..শেু॥-_র্বব গুহাতমং ভূয়ঃ শু মে পরমং বচঃ॥ ১৮৬৪'-্লোকের টাকা ।-_ শ্রীকৃষ্ণ অর্ছনকে 
বলিলেন ) পুর্বে আমি তোমাকে কম্মযোগের কথ! বলিয়াছি ; তাহ হইতেছে "গুহ্য 3 জ্রানযোগের 
কথাও বলিয়াছি, তাহা! হইতেছে গুহ্য-কন্মযোগ হইতেও গুহা _সুতরাং গুহ্যতর। এক্ষণে গুহাকন্মমযোগ 
হইতে এবং কম্মযোগের ফলভূত গুহ্যতর জ্ঞানযোগ হইতেও এবং সমস্ত যোগ হইতে অতিশয়রূপে 
গুহারহস্য - গুহ্যতম এবং সমস্ত হইতে প্রকৃষ্ট বলিয়া পরম বাক্য শ্রবণ কর। 'সর্বগুহ্যতমং তুয়ঃ 
শুখু মে পরমং বচঃ ॥১৮/৬৪, ॥ গুহ্যতর জ্ঞানযোগের কথ বলিয়া! গুহ্যতম বাকাটা বলিয়াছেন। “মনন! 
ভব মদ্ভক্কে। মদযাঁজী মাং নমন্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে শিয়োহসি মে ॥ ১৮৬৫- 
অন্ন! মন্মনা( মদ গতচিত্ত ) হও, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর । 
তুমি আমার প্রিয় ; এজন্ঠ সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে- এইরূপ করিলে 
তুমি আমাকেই পাইবে | 

পৃর্ধেব গুহাতর বাক্যে বলা হইয়াছে -পরা শাস্তি । সম্যক্বূপে মায়ানিবৃত্তি) পাবে এবং 
শাশ্বত ধাম পাইবে ( ইচ্ছান্ুরূপ ভাবে পঞ্চবিধ। যুক্তির কোনও একপ্রকারের মুক্তি লাভ করিয়া নিত্য 
ভগবন্ধামে যাইতে পারিবে )। এ-স্থলে ভগবং-প্রাগুর কথা বল। হয় নাই, কেবল ধাম-প্রাপ্ডির কথাই 
বলা হইয়াছে । পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত সামীপ্য-মুক্তিতে ভগবং-সারিধা-প্রাপ্ডিও হইতে পারে ; কিন্ত 
তাহাও পরব্যোমে_ গুতরাংস্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকফের সান্সিধ্য-প্রাপ্তি নহে, শ্ীকৃষের অংশতূত শ্রীনারায়ণাদির 
সান্লিধ্যপ্রাপ্তিমাত্র। 

কিন্তু গুহাতম পরমবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির-_স্ৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির - কৃষ্ণন্থখৈক- 
তাৎপর্য্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির _-কথ! বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ মধুস্থদন তাহার টীকাতে ইহাকেই সব্বাপেক্ষা 
প্রকৃষ্ট বলিয়াছেন। এই পরম এবং গুহ্াযতম বাক্যের প্রসঙ্গেই “নবধম্ম্ণন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ত্রজ'" বলা হইয়াছে । গুহ্যকম্মযোগ্‌, গুহ্যতর জ্ঞানযোগাদি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! তাহার 
শরণাপয় হওয়ার কথা এ-স্থলে বল। হইয়াছে । গুহ্যতর জ্ঞানযোগে চিত্বাধিষ্ঠাত। ঈশ্বরের শরণ গ্রহণের 
কথাই বল। হইয়াছে; কিন্তু যিনি চিত্তাধিষাতা। অস্তর্ধযামী ঈশ্বররূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, 
সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণের কথ! বল! হয় নাই । কিন্তু গুহ্যতম পবমবাক্যে চিত্তাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের শরণ 
গ্রহণের কথ! বল। হয় নাই, তাহার অংশী স্বয়ং শ্রকৃষ্ণের শরণ গ্রহণের উপদেশই দেওয়। হইয়াছে। 
শরণ্যের বিশেষত্ব অনুসারে ধন্মত্যাগেরও বৈশিষ্ট্য থাকিবে । গুহ্যতর চ্ঞানযোগে কর্দের অনুষ্ঠান 
ত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই, ফলত্যাগই উপদিষ্ট হইয়াছে; ফলত্যাগের সঙ্গে অনুষ্ঠান-ত্যাগও স্বীকৃত হইলেই 
বর্মৃত্যাগের বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। “পরিত্যজ্য”-শব্দের “পরি*-উপনর্গেই এই বিশেষত্ব স্ৃচিত 


। [ ১৯৯১ ] 
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হইতেছে । «“পরি_সর্বরবতৌভাবঃ | উপনসর্গবিশেষঃ । অস্তার্থঃ_ সর্বতোভাবঃ 1 শকক্সক্রম |” 
পরি-উপসর্গের অর্থ হইতেছে_-সর্বধাতোভাব । পরিতাজ্া --সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া। কেবল 
ফলত্যাগ কখনও সর্ববতোভাবে ত্যাগ হইতে পারে না, ইহ! হইতেছে একদেশী ত্যাগ । অনুষ্ঠানের 
এবং অনুষ্ঠানজনিত ফলের ত্যাগই হইতেছে সর্বতোভাবে ত্যাগ। ইহাই “পরি”-উপসর্গের 
তাৎপর্য! 

শ্্রীপাদ রামানুজ বলেন--“সর্বধন্মান পরিত্যজ্য”-বাক্যে কেবল ফলত্যাগের কথাই বল! 
হইয়াছে, অনুষ্ঠান-ত্যাগের কথ। বল! হয় নাই । সাহার এই উক্তি বিচারসহ বলিয়! মলে হয় না। 
ফলত্যাগকে কেবল “ত্যাগ”ই বলা হইয়াছে, “পরিত্যাগ” বলা হয় নাই। “সর্বকর্মফলত্যাগং 
প্রাস্তযাগং বিচক্ষণাঃ॥ গীতা ॥ ১৮২।৮ গ্হ্যতর জ্ঞানযোগে  ফলকাতক্ষা-ত্যাগ-পূর্ববক 
কর্দাহুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে--চিত্তশুদ্ধির জন্ক। শ্রীপাদ মধুস্ুদন স্তাহার পূর্বোদ্ধত টাকায় 
বলিয়াছেন_-“কলামুসন্ধান-রহিত কন্মযোগের ফলই হইতেছে জ্ঞানযোগ ।” কিন্ত শ্রীকষ্গপ্রাপ্তির 
উপায়ন্বরূপ গুহাতম ভৃক্তিযোগে ফলাকাক্ঞক্ষারহিত কর্মামুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই; কেননা, চিত্বশুদ্ধির 
অভাব প্রভৃতি অন্তরায় ্রীকৃষ্ণই দূরীভূত করিয়া থাকেন! “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি”- 
বাকোই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। আবার, গুহাতর জ্কানযোগেরও প্রয়োজন নাই ; কেননা, 
জ্কানযোগের ধাহ! ফল, তাহ! “সর্ধ্ব গুহাতম পরমবাঁক্যে” উপদিষ্ট হয় নাই । এই “গুহাতম-পরমবাক্যের” 
লঙ্গ্য হইতেছে গ্ীকৃষ্ণপ্রাপ্তি। 

স্রীপাদ রামানুজ মোক্ষপ্রাপক গুহাতর জ্ঞানযোগ হইতে শ্রীকুষ্ণগ্রাপক গুহাতম ভক্তিযোগের 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই বলিয়াই কেবল কলাকাজ্াত্যাগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
অভিপ্রায় যে যুক্তিসঙ্গত নহে এবং শ্্রীকষ্গোক্তির তাৎপর্ধযসস্মতও নহে, পূর্ববর্তী আলোচন। হইতেই 
তাহা বুঝ! যাইবে। 


[ ১৯৯২ ] 


ভূতীয় অধ্যায় 
শান্্ানুগত্য 


৩০। শ্শাঞানুগত্যের আবশ্যকতা 

ক। যুক্তি 

পৃর্ধবেই বল! হইয়াছে, ধাহাব শ্রদ্ধা, বা শান্ত্রবাকো বিশ্বাম আছে, একমাত্র তিনিই সাধনে 
অধিকারী । শান্ত্বাক্যে বিশ্বাস হইতেই শান্্ানুগত্য স্ৃচিত হইতেছে । 

বস্তুতঃ শান্জ্রান্ুগত্য সাধকের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্তক। কেননা, সাধনের 
প্রয়োজনীয়তার কথ! শাস্্রই জানাইয়। দেন এবং কিবপে সেই সাধন করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্র 
হইতেই জানা যায়। অবশ্ঠ ধিনি শাস্ত্রান্ুগত্যে সাধন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, ভিনিও 
সাধনেব কথা। বলিতে পারেন; তাহার উপদেশাদিও শান্ত্রবহিভূ্ত হইবে না। 

মোক্ষপ্রাপক, বা ভগবংসেবা-প্রাপক সাধনের বিষয়ে অনাদি-ভগবদৃবহিম্মু্খ সাধনবিহীন 
সুপপ্ডিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিমতের কোনও মূল্য নাই। কেননা, লৌকিক বিষয়ে তাহার যথেষ্ট 
অভিজ্ঞত1 থাকিতে পারে , কিন্তু সাধন-ভজন-বিষয়ে তাহার কোনও অভিজ্ঞত1 নাই। যে-বিষয়ে 
ধাহার কোনও অভিজ্ঞঞকতাই নাই, সেই বিষয়ে তাহার উপদেশাদিরও গুরুত্ব বিশেষ কিছু খুকিতে 
পারে না। আইন-বিষয়ে ঘিনি বিশেষ অভিজ্ঞ, মোকদমাদি-সন্বন্ধে তাহার উপদেশের বিশেষ মূল্য 
আছে, কিন্তু উযধেব বাবস্থার জন্য কেহই তাহার শবণাপক্ন হয় না। 

যিনি শাস্্ব অধ্যয়ন করিযাছেন, অথচ সাধনভজনহীন, সাধন-সম্থন্ধে তাহার উপদেশও 
নির্ব্ধিচারে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে ন!। কেননা, প্রথমতঃ যিনি শান্্রবিহিত উপায়ে সাধন করেন, 
তিনিই শাস্ত্রের মন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন একথা শ্রুতিই বলিয়! গিয়াছেন। “যস্য দেবে পরা- 
ভক্তির্থ। দেবে তথ। গুরো । তস্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বন: ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥৬২৩। 
- ভগবানে ধাহণর পর! ভক্তি, ভগবানে যেমন ভক্তি, গুকদেবেও ধাহার তাদৃশী ভক্তি, শ্রুতিকথিত 
তম্বদমূহ তাহার নিকটেই আত্মপ্রকাশ কবিয়া। থাকে।” দ্বিতীয়তঃ, সাধনাঙ্গেব অনুষ্ঠান-সন্বন্ধে সাধন- 
হীন শান্্রজ্ঞ পণ্ডিত যাহা বলিবেন, তাহার সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও আনুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা নাই। 
ডাহাঁর উক্তি কেবল তাহার ব্যক্তিগত অনুষানও হইতে পারে । কেবল অনুমান সকল স্থলে নির্ভর- 
যোগ্য নহে। 

ধিনি নিজে শান্্রীয় পন্থায় সাধক, তাহাব উপদেশের অবশ্য মূল্য আছে। কিন্ত তাহার 
উপদেশেরও শান্ত্রের সহিত সঙ্গতি আছে কিনা, বিচার কবিয়। দেখিতে হইবে । কেনন!, তিনি তাহাবু 


[ ১৯৯৩ ] 
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অঙ্ভবের উপর ভিত্তি করিয়াও উপদেশ দিতে পারেন ; কিন্তু কাহার দেই অনুভব শান্্রলশ্মত কিনা, 
তাহ! হয়তো তিনি বিচার করিয়া দেখেন লাই। দিগভ্রাস্ত লোক দক্ষিণ দিকৃকেও পশ্চিম দিক ধলিয়। 
মনে করে; ইহা তাহার অনুভব; কিন্তু এই অন্নভব ভ্রান্ত । অবশ্য ইহা ভ্রাস্ত অন্ুতব বলিয়া সেই 
লোক মনে করে না। এই অন্থভবের বশবর্তী হইয়া! যদি দিগজান্ত লোক গতিপথে অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং অপরকেও অগ্রসর করায়, কেহই গল্ভব্যস্থলে উপনীত হইতে পারিবে না । 

খ। শাজপ্রমাণ 

শাস্্রবিধির অনুসরণের অত্যাবশ্টকতাঁর কথ শা হইতেই জানা যায়। অঞ্জুনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়। গিয়াছেন - 

“যূঃ শান্্রবিধিষুতস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ। নল দিদ্ধিমবাগ্রোতি ন স্থুখং ন পরাং গতিম্‌॥ 

তশ্মাচ্ছান্ত্ প্রমাণস্তে কার্য্যাকাধ্যবাবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাশ্রবিধানোক্তং কণ্ কর্ত,মিহার্হসি ॥ 

গীতা ॥১৬।২৩--২৪॥ 

- শাস্্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া ঘিনি হথেচ্ছভাবে কণ্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারেন না, সুখলাভ করিতে পারেন না, পরাগতিও লাগ করিতে পারেন না । অতএব কোন্‌ কার্য 
করণীয় এবং কোন্‌ কাধ্য অকরণীয়, সেই বিষয়ে শাস্তই হইতেছে প্রমাণ । তুমি শাস্ত্রোক্ত বিধান 
জানিয়া তদমুসারে কন্ঘে প্রবৃত্ত হইবে 1” 

শেষ গ্লোকের টীকায় শ্ীপাদ বলদেব বিছ্যাভৃষণ লিখিয়াছেন--“কাঁধ্যাকাধাব্যবন্থিতে৷ কিং 
কত্তধ্যং কিমকর্তব্যমিত্যস্মিন বিষয়ে নিদ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্্রমেব প্রমাণম্‌, ন তু ভ্রমাদি- 
দোষবতা পুরুষেণোতপ্রেক্ষিতং বাক্যম্।_কি কর্তব্য এবং কি-ই বা অকর্তব্য- এই বিষয়ে নির্ঘেদাষ 
অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্তই প্রমাণ, রমাদিদোষযুক্ত কোনও লোকের কথিত বাক্য প্রমাণ নহে ।” 

শ্রীপাদ রামাহুজ লিখিয়াছেন_ “ধন্মশাস্রেতিহাস-পুরাণোপবুংতিতা বেদ যদেব পুরুযোত্তমাখ্যং 
পরং তত্বং ততগ্রীণনরূপং ততপ্রাপ্ত্য,পায়ভূতঞ্চ কম্মমাববোধয়স্তি তৎশম্্রধিধানোক্তং তত্বং কর্ম চ জ্ঞাত্ব। 
যথাবদন্যনাতিরিক্তং বিজ্ঞায় কর্তূমহ্সি তদেবোপাদাতুমরসি।_ ধর্মশান্স, ইতিহাস ও পুরাণের ছার! 
উপবৃংহিত বেদ যে পরম পুরুষাখ্য পরতব্বের কথা, তাহার শ্রীতিসম্পাদনরূপ এবং তাহার প্রাপ্তির 
উপায়দ্ধপ কর্মের কথা জানাইয়। গিয়াছেন, শাম্্রবিধানোক্ত সেই তত্ব এবং কন্ম যথাধথরূপে-- 
অন্যনাতিরিক্তরূপে _জানিয়া তদনুসারে কম্ম করিবে 1” 

“অন্যনাতিরিক্তরূপে* জানার তাৎপর্য এই যে--পরতত্ব সন্বদ্ধে এবং পরতন্ববের প্রীতিবিধা'ন- 
সম্বন্ধে, তাহার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বেদাদিশাস্ত্রে যাহা বল। হইয়াছে, তাহা সম্যক্রূপে (অন্যুনরূপে) 
জানিতে হইবে। তদতিরিক্ত (অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহ! কথিত হয় নাউ, এরূপ) কিছু জানিবে না; অর্থাৎ 
স্বীয় আচরণকে একমাত্র শাস্ত্রোপদেশদ্বারাই পরিচালিত করিবে, শাস্ত্রাতিরিক্ত কোনও কিছুদ্বারা 
(নিজের ইচ্ছ! দ্বারা, বা শাস্ত্বহিভূতি কোনও পৌরুষেয় বাক্যদ্বার ) পরিচালিত করিবে না । 


[১৯৯৪ ] 
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ইহাদ্ধার। সর্ধবতো ভাবে শাস্ত্রাগত্যের আবশ্ঠকতার কথাই জানা গেল । 

' জীমদ্ভাগবত হতেও জান! যায়, উদ্ধব জীকৃফের নিকটে বলিয়াছেন-__- 
“পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চ্ষুত্তবেশ্বর | 
শ্রেয়ন্তমুপলব্েহর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥ শ্রীভা) ১১1২০1৪। 

_মোক্ষবিষয়ে এবং সাধ্যসাধনবিষয়েও তোমার ( বাকারূপ ) বেদেই হইতেছে পিতৃলোক, 
দেবলোক এবং মন্ুয্যুলোক দিগের শ্রেষ্টচক্ষু-স্ববূপ ( অর্থাৎ প্রমাপক, জ্ঞানহেতু )1” 

[ শ্লোকস্থ “তব বেদ,”-পদের অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন_-্তব তবদ্বাক্যরূপে। বেদ 
এব-.তোমার বাক্যরূপ বেদই ।” মার “অন্ুপলব্য়ে অর্থে-পদের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন__ 
*মোক্ষে এবং ন্বর্গাদিতেও”, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন -“ভগবংস্বদূপ-বিগ্রহবৈভবাদৌ-_ 
ভগবানের স্বরূপ, বিগ্রহ এবং বৈভব।দি বিষয়ে ( বেদই একমাত্র গ্রমাণ )”]। 

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম-ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকেই বেদ বল। হইয়াছে ? সুতরাং বেদ হইতেছে 
নির্দোষ, অভ্রাস্ত। আর এই বেদ হইতেছে চক্ষুঃক্ঘরূপ- নির্দোষ চক্ষুর ভুল্য। নির্দোষ চক্ষুদ্বারা যেমন 
কোনও বস্তুর স্বরূপেব পবিচয় পাওয়। যায়, তদ্রুপ নির্দোষ বেদ এবং বেদানুগত শাস্্রদ্বারাই ভগবত 
বিষয়ে এবং সাধ্যস।ধন-বিষয়ে অক্রাস্ত জ্ঞান জন্যিতে পাবে । আবার, চক্ষুর সহায়তাঁতেই যেমন লোক 
তাহার গস্তব্যপথে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্রপ শাস্ত্রের সহায়তাতেই সাধক তাহার সাধন- 
পথে নির্ষি্ধে অগ্রসর হইতে পাবেন। সাঁধকেব পক্ষে শান্্রানুগত্য ষে অপরিহাধা, তাহাই এই ক্সোক 
হইতেও জান! গেল। 

ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু বলেন--- 

“আতিস্মৃতিপুবাপাদিপঞ্চরা শ্রবিধিং বিনা । একাস্তিকী হরেভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ 
-ভ, রঃ সি, ১/২।৪৬-ধৃত-ব্রহ্মযামলব্চন ॥ 

- শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও নাঁবদপঞ্চরাব্র- এই সকল শাস্ত্রের বিধিকে উল্জ্ঘন করিয়া শ্রীহরিতে 
একাঁস্তিকী ভক্তি কবিলেও তাহ কল্যাণ দাঘক হুষ না, বরং তাহা উৎপাতবিশেষই হইয়া থাকে ।” 

টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--“শ্রুতিস্বৃত্যাদিং বিনা ইতি নাস্তিকতয়া তং ন 
মন্ষেত্যর্থঃ। ন ত্বজ্ঞানেন আলম্তেন বা ত্যক্ত। ইত্যর্থঃ।--শ্রুতিস্মতি-আদির বিধি বিনা__ইহার 
তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, নাস্তিকতাবশতঃ শান্ত্রবিধি গ্রহণ না করা; অজ্ঞান বা আলম্যৰশতঃ শান্- 
বিধির পরিত্যাগ এ-স্থলে অভিপ্পেত নয়” বেদ না মানাই হইতেছে নাস্তিকতা ৷ নাস্তিকতায় বেদের 
প্রতি অবজ্ঞা শ্চিত হয়। অজ্ঞানবশত:, বা আলন্তবশতঃ বেদবিধির অপাঁলনে বেদের প্রতি অবজ্ঞা 


চিত হয় না। 


পরবর্তী শ্লোকে তক্তিসারমৃতসিন্ধু বলিয়াছেন 
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“ভক্তিরৈকাস্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে। 
বস্ততভ্ত তথ। নৈব যদশান্ত্ীয়তেক্যতে ॥ ভ. র. সি. ১২৪৭ ॥ 

--পুর্ব্বোদ্ধত ত্রন্মযামল-বাক্যে যে একাস্তিকী হরিতক্তির কথ বলা হইয়াছে, বন্ততঃ তাহা 
এঁকাস্তিকী নহে ; কেননা, তাহাতে অশাস্ত্রীয়তা ( শাস্ত্র বজ্ঞাময়ত। ) দৃষ্ট হয়। বিচার করিয়া দেখিলে 
ইহাকে এঁকাস্তিকী বল! যাঁয় না; অবিচারেই এঁকান্তিকী বলিয়। প্রতীতি জন্মে” 

এই ক্পৌোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন-_-প্ন্ভু তহি কথমৈকাস্তিকী স্াং 
তন্্রপত্বে চ কথমুৎপাতায় কল্পতে তত্রাহ ভক্তিরিতি। ইয়ং নাস্তিকতাময়ী বৌদ্ধাদীনাং বৃদ্ধ-দত্তা- 
ত্রেয়াদিযু ভক্তি ধদৈকাস্তিকীব প্রতীয়তে তদপ্যবিচারাদেব ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যদ. যন্মাৎ অশান্ত্ীয়তা 
শান্সাবজ্ঞাময়ত! তত্রেক্ষ্যতে শান্ত্রমত্র বেদ-তদঙ্গাদি । শান্্রযোনিত্বাদিতি হায়াৎ । তদ। ততদবতারি- 
ভগবদজ্ঞারপানাদি-নৎপম্পরাপ্রাপ্ত-বেদবেদাঙ্গা বঙ্ছায়াং সত্যাং কথনৈকাস্তিকী সা স্যাদিতি ভগ্যতাম.। 
কিঞ্চ যেনৈব বেদাদিপ্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে তেনৈব বুদ্ধন্তাস্ুরমোহনার্থং পাধগুশাস্র- 
প্রপঞ্চয়িতৃতচ আাঁয়তে বিষুধন্মণদো অ্িযুগনামব্যাখ্যানে। তত্র তু গ্রীভগবদাবেশমাত্রঞ্চোপাখ্যায়তে 
তস্মাৎ তদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্তব্যেতি |” 

টাকার মন্ম্র। পত্রন্মযামল-বচনে যে ভক্তিকে একাস্তিকী বল! হইয়াছে, তাহা কিরূপে 
একাস্তিকী হইতে পারে? আবার, এঁকাস্তিকী হইলেই ব! তাহা কিরূপে উৎপাতবিশেষ হইতে পারে? 
এই প্রশ্থ্ের উত্তরেই '“ভক্তিরৈকাস্তিকীবেয়মত-ইত্যাদি ক্লোক বলা হইয়াছে। বুদ্ধ-দত্তাঞ্রেয়াদিতে 
বৌদ্ধাির যে নাস্তিকতাময়ী (বেদশাস্ত্রাদির প্রতি অবজ্ঞাময়ী ) ভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাঁও অবিচাঁরবশতঃই 
এঁকাস্তিকীর ন্যায় প্রতীত হয়। কেননা, সে-স্থলে অশাস্্রীয়তা, শঙ্কা বজ্ঞামযূতা, দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে 
শাস্ত্র বলিতে বেদ-বেদাঙ্গাদিকে বুঝাঁয়। ( বৌদ্ধাদির ভক্তি বেদ-বেদাঙ্গ-সম্মৃতা নহে, পরস্ত বেদ- 
বেদাঙ্গাদির অবজ্ঞাময়ী )। “শান্ত্রযোনিত্বাৎ-এই ব্রহ্গস্ত্র হইতেই তাহ। জান। যায় ( এই ব্রহ্স্থত্রে বলা 
হইয়াছে-_ একমাত্র বেদশাস্ত্র হইতেই ত্রন্মতত্বাদি জানা যায়। সুতরাং ফাহ1 বেদশাস্ত্রসম্মত নহে, পরস্ত 
ব্দোদিশীস্ত্রের অবজ্জাময়, তাহাছার! ব্রহ্মতত্বীদি জানা যাইতে পারে না, বেদবিরুদ্ধ! ভক্তি একাস্তিকী 
বলিয়া মনে হইঙেও বস্তুতঃ তাহ একাস্তিকী বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা, একমাত্র 
ব্রদ্মেই যাহার অস্ত, তাহাকেই একাস্তিক বল যায়; যেহেতু, জগতের আদি ও অস্ত হইতেছেন 
একমাত্র ব্রহ্ম, অপর কিছু নহে ) সুতরাং অবতারী ভগবানের আঁজ্ঞারপ এবং অনাদি-সৎপরম্পরা প্রাপ্ত 
বেদ-বেদাঙ্গাদির অবজ্ঞা যাহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপে একাস্তিকী ভক্তি হইতে পারে? যদি বলা 
যায়, বুদ্ধাদিও তো? ভগবদবতার ; সুতরাং বুদ্ধাদির বাক্য কেন প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না? ইহার 
উত্তরে বলা হইতেছে --যে বেদাদি-শাস্ত্রগ্রমাঁণে বুদ্ধির অবশারত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই বেদাদি- 
শান্তসগ্রমাণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, অস্থর-মোহনার্ধ পাঁষগ্ড ( বেদবিরোধী )-শান্্র প্রপঞ্চিত করার 
নিমিত্বই বুদ্ধদেবের অবতার  বিষুধর্মাদিতে ব্রিযুগ-নামব্যাখ্যান হইতেই তাহা! অবগত হওয়া যায়। 
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বুদ্ধদেব যে শ্রীভগবানের আবেশমাত্র, সে-স্থলে তাহাই উপাধ্যাত হইয়াছে । এজন্ত তাহার আজ্ঞা 
প্রমাণরাপে পরিগণিত হইতে পারে না1% 

তক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতেও লাধকের পক্ষে বেদাদি-শাজ্সের আনুগত্য যে 
অপরিহার্য্য, তাহাই জানা গেল। 

শান্্রামুগত্য সন্বন্ধেও বিচারের প্রয়োজন। বেদে এবং বেদান্ুগত শাস্ত্রে সকল রকম 
সাধন-পন্থার কথাই দৃষ্ট হয়। যিনি স্বীয় অভীষ্ট-প্রাপ্ডির অনুকুল যে সাধন-পন্থা অবলম্বন করিবেন, 
সেই সাধন-পন্থার অনুকূল শাস্ত্রের আমুগত্যই তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ তাহার সাধনে 
বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে । কেবলা প্রীতি লাভের উদ্দেশে যিনি শুদ্ধাভক্তিমার্গের অনুশীলন 
করিবেন, সাধূজ্যকামীর সাধনের অন্ুকূলশাস্ত্বের আনুগত্য হইবে তাহার সাধনের প্রতিকূল । এজন্য 
“আ্তিস্মৃতি-পুরাগাদি”-ইত্যাদি ভক্তিরসা্বৃতসিস্কুর পূর্বে্বাদ্ছত ১।২৪৬-ক্লোকের টীকায় শ্রীপা্ জীব- 
গোস্বামী লিখিয়াছেন__“শ্রুত্যাদয়োইপাত্র বৈষণবানাং স্বাধিকারপ্রাপ্ডাস্তদ,ভাগ! এব জেবেয়াঃ। ম্বেচ্ে 
অধিকার ইত্যুক্তে:।-__এই শ্লোকে যে শ্রুত্যাি-শাস্ত্রের কথ। বল হইয়াছে, তাহাদ্বার! বৈষ্ণবদের স্ব-স্থ 
অধিক রপ্রান্ত শান্রভাগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, স্ব স্ব অধিকারেব কথ শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়।” ক্পোকে 
এঁকাস্তিকী হরিভক্তির প্রসঙ্গই কথিত হইয়াছে। একাস্তিকী হরিভক্তি প্রেমসেবাকাজ্জী বৈফবদেরই 
কাম্য ; এজন্য শ্রীজীবপাদ “বৈষণবাঁনাম.” লিখিয়াছেন। পম্বেস্বে অধিকার ইতুক্তেং”-বাক্যে ভিনি 
আবার সকঙ্গ অধিকারীর কথাও বলিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য এই যে, যিনি যে পন্থীবলম্বী, সেই পশ্থার 
অনুকুল শান্ত্রভাগের আন্তগত্যই তাহার পক্ষে স্বীকাঁধ্য । 

শান্ত্রবিধিকে নিশ্ছদ্র প্রাচীরের তুল্য মনে করা যায়। শাম্্রবিধিরূপ নিস্ছিপ্র-প্রাচীর-বেষ্টিত 
স্থানেই সাধনের ফলরূপ জল সঞ্চিত হয়। কোনও শান্ত্রবিধি নিজের রুচিসম্যত নহে মনে করিয়। 
সাধক যদি তাহার প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন, তাহ হলে সেই নিশ্ছিত্র প্রাচীরে একটা ছিদ্র করা 
হইবে এবং সেই ছিদ্র দিয়! শান্্রবহিভূতি স্বীয় অভিমত-পন্থার অন্ুদরণের ফলস্বরূপ লোনা কলুষিত 
জল প্রবেশ করিয়া সাধনের ফলরাপ জঙলকেও কলুষিত কবিয়া ফেলিবে । সাধনের ফলকে বিশুদ্ধ রাখার 
জন্য সর্ববিষমে শাস্ত্রাহ্গত্যের একান্ত প্রয়োজন ৷ 


৩১। গৌড়ীক্স শ্বৈগুব সম্প্রঙগান্স ও স্পাঞ্জান্ুুগতয 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শান্তানগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবেন। পূর্ববোষ্টিখিত 
ভক্কিরসাম্বতসিন্ক,র প্রমাণ হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। 

রায় রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমন মহাপ্রভু তাহাকে 
বলিয়াছেন-_“পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ॥ শ্রীচৈ। চ, ২৮৫৪ ॥% অর্থাৎ, প্রভু বলিলেন__“রামানন্দ ! 
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সাধ্যবস্ত কি, তাহা বল এবং যাহা! বলিবে, তাহার সমর্ধক শ্লোক _শীল্প্রমাণ--বলিবে।” তাৎপর্য 
এই ঘে, শান্তরপ্রসাণদ্বার1 যাহা সমধিত নয়, তাহ গ্রহণীয় হইতে পারে না 

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে তন্বা্দিবিষয়ে উপদেশ দিয়! মহাপ্রভু তাহাকে 
ভক্কিশান্জাদি প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন__““সর্ধবত্র প্রমাণ দিবে পুরাশ- 
বচন ॥্রীচৈ, চ, ২২৪1২৫৫।৮ 

শ্রীমন মহাপ্রভু নিজেও কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন নাই) বহুস্থলে তিনি তাহার উদ্কির 
মসর্থক শাস্ত্রধাক্যও উদ্ধত করিয়াছেন 
ক। জশাস্রীর হইলে গুরুর আদেশও অননুসরণীয় 

অশান্ত্রীয় হইলে গুকর আদেশও যে অনুসরণীয় নয়, শ্প1দ জীবগোন্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ডে 
নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া তাহাও বলিয়া শিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন_-"শান্দে পারে চ 
নিষণাতম»-ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেন না, তাহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত 
হয়। সঙ্কট এই যে__গুরুদেব শন্ত্রজ্ঞ নহেন ব্লিয়! সকল সময়ে শান্ত্রসঙ্গত আদেশ দিতে অসমর্থ । 
সেই আদেশ পালন করিলে শাসজ্পের অমধ্যাদা হয়; আবার পালন না করিলে গুরুর অমর্যাদা 
হয়। এই উভয় সন্কট। এ-স্থলে শ্রীজীব নারদপঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত ক্োকটা উদ্ধত করিয়াছেন। 

“যে! বক্তি ম্তায়রহ্কিতমন্থায়েন শুণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রদ্কাতঃ কালমক্ষয়ম ॥ 

_ ভক্তিসন্নর্ভ ॥ ২৩৮-অনুচ্ছেদ-ধৃতপ্রমাণ। 

-ঘধিনি ( যেগুরু ) অন্যায় (শীন্ত্রবিরুদ্ধ) কথা বলেন এবং যিনি (যে শিষ্য) অন্যায় 
ভাবে ( শাক্্রবিরুদ্ধ বলিয়। অপালনীয়, তাহাব পালন অন্যায়, এইরূপ অন্যায় তাবে) তাহ। পালন 
করেন, তাহাদের উভয়েরই অক্ষয়কাল ঘোর নরকে বাস হয়।” 

খ। পরমার্থ-বিষয়ে গুরুর আদেশও বিচারণীয় 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় তাহার প্রেম 
ভক্তিচক্দ্রিকা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-- 

“গুরুমুখপদ্যাবাকা, হৃদি করি মহাশক্য, আর না কিহ মনে আশ! । 
শীগুরুচরণে রতি, এই যে উত্তম গতি, যে প্রলাদে পৃরে সর্ব আশ1 1৮ 

ইহাতে মনে হইতে পারে, শ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহাই নির্বিচারে গ্রহণীয়। কিন্তু 
ইহ] যে ঠাকুর-মহাশয়ের অভিপ্রেড নহে, প্রেমভক্কিচজ্দিকাতেই তাহার পরবর্তী বাক্য হইতে তাহা 
জান। যাঁয়। সে-স্থলে তিনি লিখিয়াছেন_- 

“সাধু শাস্ত্র গুরুবাকা, হৃদয়ে করিয়া এঁক্য, 
সতত ভামিব প্রেম মাঝে ॥” 
এ-স্থলে তিনি বলিয়াছেন-_সাধুর বাক্য, শান্ত্রবাক্য ও গুরুর বাক্য_-এই তিনটাকে “হদয়ে 
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এঁক্য” করিতে হইবে। তাৎপধ্য এই যে, এই তিনটা বাকোর ধদি এক্য হয়, তাহ! হইলেই খরহণীয় 
এবং তাহা! হইলেই সাধক “সতত ভালিব প্রেম মাঝে ।” 

সাধুবাকা বা গুরুবাক্যের সহিত যদি শাস্্বাকোর কোনওরূপ বিরোধ না থাকে, ভাহ! 
হইলেই একা সম্ভব এবং ভাহ। হইলেই সাধুর বাঁক্যও গ্রহণীয় এবং গুরুর বাক্যও গ্রহণীয় হইতে পারে । 

কিন্তু লাধুবাক্যের সহিত, বা গুরুবাক্যের সহিত যদি শাল্ বাক্যের এঁকা না থাকে, তাহ! 
হইলে কি কর্তব্য ? পূর্ববোশ্লিখিত ভক্তিসন্দর্ভধূত নারদপঞ্চরাত্রের যো ব্যক্তি হ্যায়রহিতম্”- ইত্যাদি 
প্রমাণ অনুসারে, এ-স্থলে সাধুর বাক্যও গ্রহণীয় নয়, গুরুর বাক্যও গ্রহণীয় হইতে পারে না। 

সাধু এবং গুরু_ ইহাদের কেহই যদি শাস্ত্জ্র_স্থৃতরাং তন্বজ্ঞ না হয়েন, তাহা হইলে 
তাহাদের বাক্যে জ্ম-প্রমাদাদি দোষ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বেদবাক্যে বা বেদাম্থগত-শান্বাকো 
অম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না; স্তরাং শান্ত্রবাকাই অনুসরণীয় । 

শ্রীল নরোত্মদাস ঠাকুর-মহাশয়েব উল্লিখিত বাক্যের তাৎপধ্য হইতেছে এই যে-_সাধুবাক্য 
ব। গুরুবাকোর সহিত শাস্ত্রবাকোের এঁক্য আছে কিনা, তাহাই বিচার করিতে হঈবে 1 শাক্বাক্যই 
বিবাদ-স্থলে মধ্যস্থ-স্থানীয়। ইহ তিনি অগ্থাব্রও বলিয়। গিয়াছেন। 

“বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরপ আন্মাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥ 
প্রার্থনা (২০) ভ্রীহরিসাধক-কণ্ঠহার, ১৮৪ পৃষ্ঠা ।” 

উল্লিখিত “যো বাক্তি ন্যায়রহিতং”-ইত্যাদি নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া 
প্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_“অতএব দুূরত এবারাধ্যস্তাদৃশে! গুরু:--অতএব দূর হইতেই তাদৃশ 
গুরুর আরাধনা করিবে” অর্থাৎ তাদৃশ গুরুর নিকটে না যাইয়া দূরে থাকিয়াই তাহার প্রতি 
জ্রুহ্ধী-ভক্তি পোষণ করিবে। 

উহার পরে তিনি লিখিয়াছেন-_-“বৈষ্ণববিদ্বেষী চে পরিত্যাজ্য এব--গুরু যদি বৈষণব- 
বিদ্বেষী হয়েন, তাহ? হইলে তিনি পরিত্যাজ্যই।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটা শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

“গবোরপ্যবলিগুস্য কাধ্যাকাধ্যমজানতঃ। 
উৎপধ্প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগে। বিধীয়তে ॥-_ইতি স্মরণাৎ॥ 

_যে ক গঠিত আচরণে রত, কোন্টা কাঁধ্য (করণীয়) এবং কোন্টা অকাধ্য (অকরণীয়), 
যে গুরু তাহ! জানেন না, এবং যে গুরু উৎপথগামী, সেই গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।” 

পরিত্যাগের যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন “তস্য বৈষ্বভাব- 
রাহিত্যেন অবৈষবতয়া “মবৈষবোপদিষ্টেন”-ইত্যাদি বচনবিষয়ন্বাচ্চ ।__তাদৃশ গুরুর মধ্যে বৈষণবভাব 
নাই বলিয়া তিনি অবৈষ্কব | “অবৈষবোপদিষ্টেন”-ইত্যাদি শান্ত্রপ্রমাণ হইতে জান! যায়-_অবৈফবের 
উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়-গমন হয়। উল্লিখিত গুরু এই শান্ত্রবাক্যের বিষয়ীভূত।” 
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উল্লিখিতরূপ গুরুর আচরপাদি শীন্তরবিঞ্দ্ধ বলিয়াই শাস্ত্র তাহার পরিত্যাগের বিধান 
দিয়াছেন। এ-স্থলেও শক্ত্রানঈগত্যের অপরিহাধ্যতার কথাই জানা গেল। 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামীর উল্লিখিত প্রমাণদ্বয়ে গুরুর আচরণের বিচারও বিহিত হইয়াছে । 
বিচার না করিলে কিরূপে স্থির করা যাইবে_-গুরু যে আদেশ করেন, তাহা ন্যায়, কি অন্থায় ? গুরুর 
পরিত্যগ সঙ্গত কিন! ? 

পরমার্থ-লাভের প্রতিকূল হইলে গুরুর আদেশও যে লঙ্ঘনীয় হইতে পারে, বলি-মহারাজের 
আচরণে ইহার ধৃষ্টাস্তও পাঁওয়। যায়। শ্রীভগবান্‌ বামনরূপে যখন বলিকে ছলন! করিতে আসেন, 
তখন বলি-মহারাজের গুক শুক্রাচারধ। বলিকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন-_বাঁমনদেবের কোনও 
কথায় প্রতিশ্রুতি দিতে । বলি গুরুর আদেশ উপেক্ষা করিয়াও বামনদেবের মনগ্ুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন 
এবং তদ্দারাই শ্রীহরির কৃপা লাভ কবিয়াছিলেন। শুক্রাচার্যের আদেশ ছিল তক্তিবিরোধী, 
ভগবং-সেবার প্রতিষেধক ন্ুতরাং অন্যায়; তাই তাহার লঙ্ঘনে বলির অপরাধ হয় 
নাই, মঙ্গল হইয়াছে । অবিচারে -গুরুর আদেশ বলিয়াই-_ যদি তিনি শুক্রাচার্যের আদেশ পালন 
করিতেন, তা হইলে ভগবৎকৃপা হইতেই বঞ্চিত হইতেন। 

শ্রীজীবগোস্বামীর শীস্রপ্রতিষ্ঠিত উক্তি এবং বলি-মহা রাজের দৃষ্টাস্ত হইতে জানা যায়-_পরমার্থ- 
বিষয়ে গুরুর আদেশও নির্বিচারে পালনীয় নহে। 

উপরে উদ্ধত আল নরোত্তমদাদ ঠাকুর-মহাশয়ের “নাধুশান্ত্রগুরুবাকা”-ইত্যাদি উক্তির 
তাৎপধ্য এই যে- ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে হইলে, অর্থাৎ “সতত ভাসিব প্রেমমাবে”-অবস্থা 
পাইতে হইলে, বেদান্ুগতশান্তর শ্রীমদ্‌ ভাগবতকেই মধ্যস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যিনি যাহাই 
বলেন না! কেন, তাহার সহিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতাদি বেদান্ুগত ভক্তিশান্ত্ের এক্য আছে কিনা, তাহ 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । নচেৎ সাধুবাক্য বাঁ গুরুবাক্য যদি অশাস্্ীয় হয়, তাহ। হইলে তাহার 
অন্ুলরণে পৃর্ব্বোদ্ধ'ত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমীণ অনুসারে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। 

এইবূপে জানা গেল-_৭গুরুমুখ-পদ্ধবাকা, হৃদি করি মহাশক্”-বাক্যের অভিপ্রায়ও এই 
যে, শ্রীগুরুদেবের যে বাক্যটা শীস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহাই অনুমরণীয়। 

গ। গুরুর আদেশ সন্থন্ধে সার্বভৌম ভট্ীচার্যে;র উক্তির আলোচন! 

পূর্বেবান্ত আলোচনা হইতে জান! যায়, শান্তরপ্রমীণ এবং মহাজনের বাক্যান্ুসারে গুরুর 


আদেশও বিচারণীয়। 
্রীশ্ীচৈতন্তচরিতামূতে অন্যরূপ একটী উক্তি দৃষ্ট হয়। 
“ভট্রাচাধ্য কহে গুরু আজ্ঞা বলবান্‌। 
গুরু আজ্ঞা না লঙজ্বিবে-_শান্রপরমীণ ॥ ভ্ত্রীচৈ,চ, ২১১৪১ 
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এই উক্তির গুঢ় ভাংপর্য্য অবগত হইতে হইলে কোন প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে, তাহা? 
জানা দরকার প্রসঙ্গটা এই । 

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন লৌকিকী লীলায় শ্রীমন মহাপ্রভুর দীক্ষাঞ্চর ৷ সিদ্ধি-প্রাপ্থিকালে 
পুরীগোম্বামী তাহার সেবক শ্্রীগোবিন্দকে আদেশ করিযাছিলেন- “কৃষ্ণচৈতম্য-নিকটে রহি সেবহু 
তাহারে ॥ শ্ীচৈঃচ, ২)১০।১৩০।৮ তদমুসারে শ্রীগোবিন্দ নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন মহাপ্রভু 
ভ্রীকৃষ্টচৈতন্যের নিকটে পুরীগোস্বামীর অভিপ্রায় জানাইলেন। সে-সময়ে শ্বীপাদ সার্ব্ব- 
ভৌম ভট্রাচার্ধ্যও প্রভুর নিকটে ছিলেন। গোবিন্দের কথ! শুনিয়া, গোবিন্বকে আলিঙ্গন করিয়া, 

“প্রভু কহে ভট্ট।চাধ্য করহ বিচার । গুরুর কিন্কর হয় মান্থ সে আমার ॥ 
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়। গুক আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥ 
শ্রীচৈ,চ, ১।১০।১৩৯-৪০৪% 

তখনই সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা বলিয়াছিলেন--“--গ্ররু আজ্ঞ। বলবান্‌। গুরু আজ্ঞা না 
লহ্িধবে - শান্্রপরমাণ ॥% 

্বীয় উক্তির সমর্থনে সার্বভৌম একটী প্রমাণবাক্যেরওড উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা-- 

“স শুঞ্রানান, মাতরি ভার্গবেণ পিতুনিয়োগাৎ প্রহ্থতং দ্বিষদ্ধৎ। 
প্রত্যাগ্রহীদগ্রজশীননং তৎ আজ্। গুরূণাং হাবিচারণীয়! ॥ রঘুবংশ ॥১৪।৪৩। 

-পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে শক্রর ম্থায় প্রহার (শিরস্ছেদন ) করিয়া- 
ছিলেন_-ঈহ1 শ্রব্ণ করিয়া লক্ষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের ( সীতাকে বনে লইয়া যাইয়া পরিত্যাগ 
করার) আাদেশ প্রতিপালন কবিয়াছিলেন $ যেহেতু, গুরুজনেয় আজ্ঞা অবিচারণীয়। € বিচারের 
বিষয়ীভূত হইতে পারে না)1” 

পরশুরামেব মাত। বেণুকা ব্যভিচারদোষে দৃষ্টা হইলে তাহাকে হত্যা করিবার জঙ্ পরশু- 
রামের পিতা জম্দগ্রি পরশুরামকে আদেশ করিয়াছিলেন । তদনুসারে পরশুরাম- লোকে শত্রুকে 
যেভাবে হত্যা করে, তজ্রপ নৃশংসভাবে--কুঠীরের আঘাতে নিজের মাতাঁকে হত্যা! করিয়াছিলেন ; 
তিনি মনে কবিয়াছিলেন - পিতা গুরুজন, তাঁহার আদেশ কোনওবপ বিচার না করিয়াই পালন 
করিতে হয়। 

লঙ্কেশ্বর রাবণকে সব্ংশে নিহত কবিয়। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে লইয়৷ অযোধ্যায় 
ফিরিয়। আদিলেন, তখন ভরত শ্রীবামের হস্তেই বাঁজ্যভার অর্পণ করিলেন। একদিন এক গুগুচর 
আসিয় শ্রারামচন্দ্রকে জানাইল যে, নগরমধ্যে কেহ কেহ--_সীতাদেবী দীর্ঘকাল রাবণের অধীনে 
ছিলেন বলিয়।-- সীত'দেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এবং তীহাকে গ্রহণ করিয়া রাজরাণী করিয়াছেন 
বলিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধেও কাণাঘুঘা করিতেছে । শুনিয়া রামচন্্ ভাবিলেন_ “যদিও আমি 
জানি, লীতাদেবীর চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও নাই, তথাপি লোকে কিন্তু তাহ 
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বুঝবে না? সাধারণ লোক সীতাদেবীফে সন্দেহের চক্ষুতেই দেখিবে এবং আমি তাহাকে গ্রহণ 
করিয়াছি বলিয়া, নগরের মধ্যে কানও নারী দুশ্চরিত্রা হইলে, আমাকেই আদর্শস্থানীয় মদে 
করিয়া তাহার স্বামীও তাহাকে গ্রহণ করিবে ; ইহাদ্বারা নারীদের মধ্যে সংবম শিথিল হইয়া 
যাইবে, আমার রাজ্যমধ্যে ব্যভিচারের আরো প্রবাহিত হইবে । তাই, প্রজাসাধারখের মজলের 
নিমিত্ত নিরপরাধিনী সীতাঁকেই আমায় ব্রন করিতে হইবে; তাহাতে আমার হংপিও হিছিয়া 
যাইবে সত্য; কিন্ত ব্যক্তিগত সুখ-ছ্ঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা বাজার ধর্ম নয়? প্রজা" 
রঞ্জনই রাজার ধন্ম 1” এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্গমণকে ডাকিয়া সমস্ত কথ। অকপটে প্রকাশ 
করিলেন এবং বাল্সীকির তপোবন দর্শন করাইবার ছলে লীভাকে লইরা গিয়া সেই স্থানে পরিভাগ 
করিয়। আসার জন্য আদেশ করিলেন। রামচক্দ্রের আদেশ লক্্পণের মনঃপৃত হইল না; কিন্ত তিনি 
শুনিয়াছিলেন -পরশ্ুবাম পিতার আদেশে স্বীয় জননীকে পধ্যন্ত হত্যা করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
সেই কথ! স্মরণ করিয়া তিনি মনে করিলেন--শ্্রীরামচন্ত্র আমার গুকজন -_ভ্যোষ্ঠজাতা, পিতৃতুল্য। 
পিতার আদেশে পবশুরাম স্বীয় জননীকে হত্যা পধ্যস্ত করিয়াছিলেন ; পিতৃতুল্য শ্রীরামচক্দর্রের আদেশে 
আমাকেও মাতৃতুল্য! সীতাদেবীকেও বর্জন করিয়া আসিতে হইবে । কারণ, পরশুরামের আচরণ 
হইতেই জানা যাইতেছে _গুরুজনের আদেশ কাহারও বিচাবেক্ বিষয়ীভৃত হইতে পারে না 
«এই আদেশ দঙ্গত কি অসঙ্গভ', গুরুজনের আদেশ স্বন্ধে এইরূপ বিচার কবা সঙ্গত নহে। 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া লঙ্গণ অগ্রজ শ্রীরামচক্ছ্রের আদেশ পালন করিলেন। 

এই ক্লোকে গুকসম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল শ্রীপরশুরাম এবং স্্রীলক্ম্মণের 
আচরণ স্বন্ধে। পরশুবামেব মাতৃহত্যা- তাহার নিজের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে-_নিতাস্ত বিসদৃশ 
মনে হইলেও সমস্ত সমাজের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে সমাঁজ-সংস্কাবকদের বা সমাজ-হিতৈষীদের 
দৃষ্টিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়৷ হয়তো! বিবেচিত হইবে না, কোনও রমনী ব্যভিচাবিণী হইলে তাহার 
নিজের সন্তানও যে তাহাকে ক্ষমা করেন।--পরশুরামেব আচরণ হইতে সমাজ তাহ] শিখিয়াছে। 
আর ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে, সীতার বনবাসে রামের ও লক্ষণের চরিত্রে প্রেমহীনতা ও 
নির্মমতার পরিচ পাওয়া যাঁয় বটে; কিন্তু এস্থলে তাহাদের আচরণের বিচার করিতে হইবে-- 
প্রজারঞজনের নিমিত্ত, প্রজাদের মধ্যে সামাজিক ও চনিত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত গ্রীরামের 
উৎকষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া । সীতার বনবাসে স্বামীর বা দেবের কর্তব্য হয়তে ক্ষুঞ্ণ হইয়াছে ; কিন্ত 
রাজার কর্তব্যের অক্ষুপ্নতা রক্ষা হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজোচিত গুণাবলী উজ্জলতর হইয়। উঠিয়াছে। 
তাই এই ছুই স্থানেই গুরুজনের আজ্ঞার অবিচারণীয়ত। সমীচীন বলিষ। বিবেচিত হইতে পারে; 
এস্থলে যে হুইটা বিষয়ে গুরুজনের আদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোনটাই পরমার্থ- 
সন্বস্ধীয় বিষয় নহে; পরস্ত শ্রীজীবগোন্ামী-আদির যে ব্যবস্থা! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পরমার্থ- 
সন্বস্কীয়। ভক্তিসন্বস্থীয় ব্যবস্থা ; স্ুতবাং লাধকদের পক্ষে তাহারই সমাদর বেশী হইবে 
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পরমার্থ-বিবয়ে গরুর দেশও যে বিচারদীয়, অশেষ-শান্্রপারদশী এবং ভীমন্যহা প্রতুর 
জশেষ-কৃপাভাজন সার্ববভৌম-ভটাচার্ধ্যও তাহা জানিতেন। কিন্তু গ্রীভগবান্‌ যে স্বতন্ত্র সমস্ত ফিধি- 
নিষেধের অতীত, তাহাও তিনি জানিতেন; আর, প্র যে গোবিন্মকে আলিঙ্গন দ্বারা অন্তরে 
অঙ্গীকারই করিয়াছেন, বাহিরেও অঙ্গীকার করিতে একাস্তই উংনুক, তাহাও জালিতেন এবং জ্রীপাদ 
পুরীগো স্বামীর আদেশও যে একটু লোৌকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভক্তিবিরোধী নহে, তাহাও 
জানিতেন। আর, শ্রীগোবিন্দ যে বাস্তবিক প্রভুর গুরুস্থানীয় নেন, গুরুর সেবক মাত্র, স্থৃতরাং তাহার 
লেবাগ্রহণ যে লৌকিকভাবেও বিশেব-পরমার্থ-প্রতিকূল নহে, তাহাও তিনি জানিতেম। আরও 
জানিতেন_-পরশুরাম-অবতারে, ম্তায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই আ্রীভগবান্‌ পিতার আদেশে মাতার 
'ঙ্গেও কৃঠারাঘাত করিয়াছিলেন- আর শ্রীরাম-অবতারেও ন্তায়-অন্যায় বিচার না করিয়া শ্রীরামচন্ঞের 
আদেশে লক্ষ্মণরূপে সীতাদেবীকে নির্বাসিত করিয়া আলিয়াছিলেন। সার্বভৌম মনে করিলেন_উক্ত 
ছুই বারেই যখন ভগবান্‌ নির্ক্বিচারে গুরুব আদেশ পালন করিয়াছেন, তখন এইবারই বা আর বিচারের 
প্রয়োজন কি? তাই বোধ হয়, প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং পূর্বর-আচরণ স্মরণ করিয়াই সার্বভৌম 
বলিলেন--“গুরু-আজ্ঞা না লঙ্বিবে শান্ত্রপরমাণ ॥” এবং এই উক্তির প্রমাণরূপে রঘুবংশ 
হইতে একটা শ্লোকও উচ্চারণ করিলেন। তিনি কোনও ভক্তিশান্ের শ্লোক বা কোনও খধিবাক্য 
উচ্চারণ করিলেন ন!। 

ঘ। ভ্তক্তের শাক্সসল্মভ আচরণই সাধকের অনুসরণীয় 

যাহা হউক, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শান্্রান্থগত্যের কিরূপ প্রাধান্য, উজ্জলনীলমণি-গ্রস্থের একটা লোক 
হুইতেও তাহ! জানা যাঁয়। ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণরতি-প্রসঙ্গে উজ্জ্লনীলমণিতে বল। হইয়াছে, 

“বন্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবং ন তু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং তক্তিশাক্সাণাং তাৎপধ্যন্ত বিনির্ণয়ঃ ॥ 

উঃ নীঃ মঃ। কুষ্ণবল্পভাপ্রকরণ ॥ ১২ ॥ 

_-যণহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাহারা ভক্তবৎ আচরণই ( তক্তের আচরণের অন্থকরণই ) 
করিবেন, কখনও কৃষ্ণবৎ আচরণ (প্রীকৃষেব আচরণের অনুকরণ ) করিবেন না। এইরূপই হইতেছে 
ভক্তিশাস্ত্রসমূহের নির্ণীত তাৎপর্য্য।” 

এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগো স্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_4কাস্তারসের কথা তো দুরে, অন্যরসেও 
ভ্রীকৃষ্ণতাব অন্থকরণীয় নহে ।__আস্তাং তাবদস্ত রসম্ত বার্তী, রসাস্তরেহপি শ্ীকৃষ্ণভাবো নামুবত্িতব্য 
ইত্যর্থঃ।৮ কৃষ্ণবং আচরণের নিষেধ করিয়! ভক্তবৎ আচরণের বিধি দেওয়! হইল। কিন্তু ভক্তের 
আচরণের অনুকরণসম্বন্ধেও বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। ভক্ত ছইরকম-- 
সিদ্বভক্ত এবং সাধক ভক্ত। যাহার! তুগবানের লীলাপরিকরভূক্ত, তীাহারাই সিদ্ধভক্ত । 
আর ধাহারা যথাবস্থিত দেহে সাধন করিতেছেন, তাহারা সাধক ভক্ত। এই ছুই শ্রেনীর 
তক্ষের মধ্যে সাধকের পক্ষে কাহার আচরণ অগ্গুকরধীয়? বৈষ্বাচাধ্যগ্গণ বলেন__সিদ্ধতক্তের 


সক 
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সমস্ত আচরণ অনুকরণীয় নহে ; কারণ, লীলাবিষ্ট অবস্থায় প্রেম-বৈবশ্যরশতঃ সিদ্ধতক্তের আচরখ কোনও 
কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়া থাকে। শারদীয় রাসে রাসন্থলী হইতে ভ্রীকৃষঃ 
অস্তহিত হইলে, তাহার বিরহজনিত আন্তিবশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ শ্রীমদূভাগবত হইতে জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাঁবিতে শ্রীকৃফ্ণে গাড়-তগ্ময়তা 
লাভ করিয়া তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন--'আমি কৃষ্ণ, এই দেখ আমি গোবঙ্ধন ধারণ 
করিতেছি'__ইহা। বলিয়া! হ্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র উদ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। এতাদূশ আচরণ কৃষের 
আচরণের তুল্য বলিয়া সাধকের পক্ষে অনুকরণীয় নহে । কেননা, শ্রীশুকদেবগোম্বামী মহারাজ 
পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন-__“নৈতৎ সমাচরেজ্জীতু মনসাপি হানীশ্বরঃ। বিনশ্ত্যাচরন্মৌচ্যা্ 
যথাহরুদ্রেহন্ধিনং বিষম্‌ ॥ শ্রীভাঃ ১৭।৩৩৩০ ॥--অনীশ্বর (অর্থাৎ জীব) (বাক্য বাঁকর্মের হার। 
দুরের কথা ) মনেও কখনও এই সমস্তের (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের ) সমাচরণ €( একাংশও আচরণ ) 
করিবে না। রুত্রব্যতীত অপর কেস অজ্ঞতাবশতঃ সমুদ্রোন্তব বিধ পান করিলে যেমন ভতক্ষণাৎই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মুট্তাবশতঃ ( কোনও জীব ঈশ্বরাচরণের অনুকরণ ) করিলেও তদ্রপ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় 1” স্থতরাং সিদ্ধতক্তদের সকল আচরণ অন্নকরণীয় নহে। আবার, সাধক ভক্তদের 
আচরণও সর্ববথ। অনুকরণীয় নহে । কেননা, “অপি চেৎ সুছুরাচারো! ভজতে মামনন্তাক্‌। সাঁধুরের 
স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ॥ ৯৩০ |৮--এই শ্লোকের মর্ম হইতে জানা যায়, সাধক 
ভক্তগণের মধোও নুছ্ুরাচার--পরস্বাপহারী, পর্ত্রীগামী আদি-থাকিতে পারেন। ভাহাদের এ 
সমস্ত গহিত আচরণ অনুকরণীয় নহে । এইরূপ বিচার কৰিয়। আঁচাধ্যগণ সিন্ধান্ত করিয়াছেন ঘষে, 
যে সমস্ত ভক্ত তক্তিশাস্ত্রের বিধিসমৃহ পালন করেন, তাহাদের ভক্তিশাস্্রানুমোদিত আচরণ 
অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে । ণননু তক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারে।ই- 
মুসরণীয়ঃ? নাছ; সিদ্ধানাং প্রায়; কুষ্ণতুল্যাচারতবাৎ। যথাহি যৎপাদপহ্কজপরগেত্যত্র স্বৈরং 
চরস্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেষু মধ্যে ছুরাচারো! ভজতে মাঁমনন্যভাগিত্যাদিভিঃ। মৈবম্‌। 
বত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশান্ত্রোক্তা যে বিধয়ন্তদবস্তএবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্ত1% ন তু কৃষবং ॥ 
উচ্লিখিত উজ্জলনীলমণি-শ্লে'কের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তী 1” 

এইরূপ দেখা গেল-_বৈষ্ণবাচাধ্যগণ জর্ধবপ্রই শাস্্রবিহিত আচরণের কথাই বলিয়া 
শিয়াছেন। 
উ। ভ্রীল অধৈভাচার্ষেরর দৃষ্টান্ত 

শামদদ্বৈতপ্রভুর বাক্য এবং আচরণ হইতেও দৃঢ় শান্ত্রানুগত্যের উপদেশ পাওয়া যায়। 
বিবরণটী এইরূপ । 

আীলহরিদাস ঠাকুর আবিভূভ হইয়াছিলেন যবনকুলে? কিন্ত তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত । 
তিনি মাসে কোটিনাম গ্রহণ করিতেন; ইহাই ছিল তীহার ব্রত। শ্রীল অনৈত আচার্ধায তাহাকে 
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অত্যন্ত শ্ীতি করিতেন। হরিদাস ঠাকুর হখন অদ্বৈত-আচার্য্যের বাসস্থান শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন, 
তখন শ্রীঅত্বৈত তাহার জন্য গঙ্গাতীরে নিজ্জঞন স্থানে একটা গৌফা করিয়া দিয়াছিলেন 
এবং প্রতিদিনই তাহার আহার যোগাইয়াছিলেন। তাহাতে সঙ্কোচ অন্তব করিয়! হরিদাস 
বলিয়াছিলেন-- 

«_ গোলাঞ্চি করে? নিবেদন । মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্‌ প্রয়োজন । 

মহা মহ] বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ । নীচে আদর কর ন। বাসহ লাজ ?॥ 

অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসে? ভয়। সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয় ॥ 

- আীচৈ, চ, ৩1৬।২০৫-৭৪৮ 

তখন, 

«“আচাধ্য কহেন, তুমি না কবিহ ভয়। সেই আচরিব, যেই শাস্বমত ভয় ॥ 

'তৃমি খাইলে হয় কোটিব্রাঙ্গণ ভোজন । আীচৈ, চ, ৩।৩/২৯৮-৯ ॥৮ 

শ্রীল অদ্বৈতাচার্ধ্য কেবল মুখেই একথা বলিলেন না, কাঁর্যেও তিনি তাহ। দেখাইয়। 
গিয্লাছেন। শ্রীঅদ্বৈত__ 

“এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাল ভোজন ॥ শ্রীচে, চ, ৩৩২৯৯ ॥৮ 

শ্রীল অদৈতাঁচাধ্য ছিলেন বারেন্দরশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । “বারেন্্র-ত্রাক্ষণকুলশাস্ত্র হইতে জান। 
যায় প্রীমদৈত একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাকেই 
শ্রান্ধের পাত্র ভোজন কবাইয়াছিলেন; কথিত আছে, ইহাতে অদ্বৈতাচার্যেব কুটুণ্থ নিমন্ত্রিত ত্রাহ্মাণ- 
মণ্ডলী নিজেদিগকে অবমীনিত মনে কবিয়া সেই দিন তাহার গৃহে ভোজন করিলেন না। কাছেই 
শ্রীঅদৈতও সেই দিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন। পরের দিন অনেক অন্ুনয়-বিনয়ের পরে তাহার! 
সিধা (নিজেদের বাসস্থানে বান্না করিয়। খাইবার ত্রবা ) লইতে স্বীকাব করিলেন, কিন্তু তাহণর গৃহে 
অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সকলকে সিধা দেওয়া হইল । দৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি 
হইল; তাহার ফলে সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে, কিস্বা পার্্ববস্তী গ্রামে কোথাও 
শ্রাঙ্গণগণ আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে তাহাদেব রাম্সা করাও হইল না। এদিকে 
ক্ষুধায়ও ভ্রীহার1 কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীমদ্বৈতের প্রভাবেই এই অস্কৃত 
ঘটনা টিয়াছে। পূর্র্ষদিনের ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার! অদ্বৈতৈর নিকটে আসিয়। 
পূর্ব দিনের বাসি অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীমদ্বৈত তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া 
হরিদাসের গৌফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তাহার দদখিলেন--সমস্ত গ্রামের 
মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই একটা মৃৎপাত্রে আগুন রহিয়াছে । দেখিয়া সকলে বিস্মিত 
হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্ত মহিমা দেখিয়া স্তস্ভিত হইলেন। 

এই বিবরণ হইতে, অধ্বৈতাচাধ্যের শাস্ত্রনিষ্ঠী কিরূপ বলবতী ছিল, তাহাই জান গেল। 


[ ২০৫, ] 


শান্তান্ুগত্য ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শদ [ €৩১-জগ 


তিনি অপেক্ষা রাখিতেন একমাত্র শান্তর লোকের বা সমাজের অপেক্ষা তিনি রাখিতেন না। ভাই, 
হরিদাস যবনকুলোপ্তব হইলেও তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠব্রাহ্ধণোচিত গুণকর্ণা দেখিয়া তিনি তাহাকেই 
আাহ্ধপান্র দিয়াছিলেন। নিমস্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ যে তাহাতে নিজেদিগকে অবমালিত মনে করিবেন, 
তাহা যে তিনি জানিতেন না, ইহাও নহে । তথাপি তিনি তাহ। করিয়াছেন । তিনি দেখাইলেন-_-শাঙ্জের 
প্রাধান্য সর্ধবাতিশায়ী। 
সাধক কেবল শাস্ত্রের অপেক্ষাই রাখিবেন, অন্বস্ত সম্বন্ধে হইবেন অপেক্ষা্বীন, নিরপেক্ষ । 
দামোদর পণ্তিতকে উপলক্ষা করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছিলেন - 
“তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে। 
নিরপেক্ষ না৷ হৈলে ধন্ম না যায় রক্ষণে ॥ আীচৈ, চ, ৩৩1২২ ॥৮ 
এইবূপই হইতেছে গৌড়ীয় বৈষণব-সম্প্রদায়ে শাস্ত্রামুগত্যের আদর্শ । বস্ততঃ যিনি যে- 
পন্থাবলম্বীই হউন না কেন, সাধনের ব্যাপাঁবে শাস্ত্রান্নগত্যের প্রাধান্ত না দিলে সাধনপথে অগ্রসর 
হওয়। তাহার পক্ষে বিশ্বুসঙ্কুলই হইবে । 


1 5 | 


চতুর্ঘ অধ্যায় 
আচার 


০1 আমাজান | আলাডাল্স ও অআহঙ্মলাভাক্ 
আহার-বিহারাদি জীবিকা-নি্্ধাহের ব্যাপারে লোক যেরূপ বাবহার করে, তাহাকে আচার 
রলা হুয়। 
আচার ছুই রকমের__সদাচার ও অসদাচার। সং বা নাধুলোকগণের 'মাচরণকে সঙ্গাচার 
বলে; ভাহার বিপরীত হইতেছে 'সদাচার | 
সাধবঃ ক্ষীণদোষাশ্চ সচ্ছন্ঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্্, সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
_শ্রীশ্রীহরিগক্তিবিলাস ।৩৮-ম্বৃত বিষুঃপুরাণ-বচন ॥ 
--দৌোষসহীন ব্যক্তিরাই সাধু। সং-শব্দ সাগুবাচক | সাধুগণের আচরণই সদাচার নামে 
অভিহিত ।" 
ক্রীশ্রীহরিতক্তিবিলাস বলেন__ 
“ন কিঞ্চিৎ কস্তচিৎ সিধ্যেত সদাচারং বিনা যতঃ । 
তস্মাদবশ্যং সর্বত্র সদচারোহাপেক্ষাতে ॥৩৩॥ 
_যে হেতু সদাচার বাতীত কাহারও কোনও কর্ম্ঘ সিদ্ধ হয়না, সেজন্ত সর্ধ্বপ্রই লদাচারের 
অপেক্ষা রাখিতে (অবশ্যই সদাচ।র পালন করিতে) হইবে” 
লৌকিক জগতেও সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রশংসনীয় এবং অসদাচারী নিন্দার্হ। 
৩৩। পাঁমান্) সাচার ও বিশেষ অদদাচার 
সদাচার ঢু রকমের_ সামাম্থা সদাচার এবং বিশেষ সদাচার । 


ক। সামান্। সদাচার। 
যে সমস্ত আচার মনুষামাত্রকেই সমান ভাবে পালন করিতে হয়, সে সমস্ত হইতেছে 


সামান্ত। লদাঁচার। যেমন, মিথ্যাকথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরদার-গমন করিবে না, 
কাহাকেও হিংসা করিবে না, সর্বদা সত্যকথা বলিবে, সরল ব্যবহার করিবে-ইত্যাদি। জাঁতিবর্ণ- 
নির্ব্বিশেষে সকল মাগষকেই সামন্ত সদীচার পালন করিতে হয়; নচেং সমাজের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা 
এবং অশাস্তির উদ্ভব হয়, লোকের মনোবৃত্তিও ক্রমশঃ নিম্গামিনী হইতে থাকে। 
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন__ 
“অহিংসা স্ত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভত!। 
ভৃতশ্রিয়হিতেহ! চ ধর্মোহয়ং সার্বববধিকঃ॥ শ্ত্রীভা, ১১1১৭২১। 


[ ২০০৭ ] 


আচার ] গোঁড়ীয় বৈষঃব দর্শন [ ৫৩৩-মন্ধ 


--অহিংসা, সত, অস্তেয় ( অচৌ্য ), কাম-ক্রোধ-লোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর অথচ প্রি 
এইরূপ কার্যে ঘড়, -- এ সমস্ত হইতেছে সকল বর্ণের সমানরূপে সেব্য ধর্ধা 1” 

“বৃত্তি: সপ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ। 
অচৌরাণামপাপানামস্তাজান্তেবসায়িনাম্‌॥ জ্রীভা। ৭/১১1৩৯।৮ 

এই ক্লোকেব টীকায় শ্রীধবস্থামিপাদ লিখিয়াছেন_-“তত্তৎকুলকৃতা কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত। 
পরম্পরাপ্রাগুমপি চৌর্ধযং হিংসাদিকচ লিষেধতি, অচৌরাঁপামপাপানাঞ্চ ইতি। তওপ্রদর্শনার্ঘং 
কাংশ্চিৎ প্রতিলোমবিশেষানাহ অস্ত্যজেতি । রজকশ্চন্মকার্াশ্চ নটবরুড় এব চ। কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ 
সপ্তৈতে অস্ত্যজাঃ ন্মৃতাঃ ॥ অস্তেবসায়িনশ্য চণ্াল-পুকস-মাতঙ্গাদয়: তেষাং পরম্পরয়! প্রা্বৈব 
বস্নিনেজনাদিবৃত্বিরিত্যর্থ;।” 

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-ক্পোকে শ্রীনারদখষি প্রতিলোমজ লোকদিগের ধন্বের কৎ 
বলিয়াছেন । শ্রীধরম্বামীর (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরও) টাকানুলারে উক্ত ক্লোকের ভাৎপর্ধা এইরূপ £- 

“(রজক, চন্ঘ্কার, নট, বরুড়, কৈবর্, মেদ ও ভিল্ল-_এই সাঁত রকমের অস্তঠাজদিগের 
এবং ( চণ্ডাল, পুক্কস, মাঁতঙ্গাদি) অস্তেবাসীদিগের এবং সঙ্কর-জাতিব পক্ষেও কুলপবম্পর। 
গত (যেমন রজকদিগের পক্ষে বন্ত্রধৌতি, চন্মকারদিগের এবং অন্টান্তেব পক্ষে স্ব-্য জাতীয় ব্যবসায় 
আদি) বৃত্তিই তাহাদের ধর্। কিন্তু চৌধ্য ও হিংসাদি তাহাদের কুলপরম্পরাগত বৃত্তি হইলেও তাহ! 
ত্যাগ করিতে হইবে, কুলপরম্পর! প্রাপ্ত হইলেও চৌর্ধ্য-হিংসাদি ধন নহে,_ অধরাই 

চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন--“অচৌরত্বে সত্যেব বৃত্তি: কুলকৃতা বিহিতা পাপাভাবশ্চোক্ত 
ইতি ভাবঃ।-_চৌধ্যবিহীন হইলেই কুলপরস্পরা-প্রাপ্ত। বৃত্তি পাপশুন্য হইবে, অস্তথ তাহ! বিছিত নহে ।” 

থ। বিশেষ স্দাচার 

উল্লিখিত অহিংসা, অচৌর্ধ্যাদি জাতিবর্ণনিরবরবিশেষে সকলেব পক্ষে সামাহ্য সদাচার হইলেও 
কোনও কোনও বর্ণের এবং আশ্রমের পক্ষে বিশেষ সদাচারের বিধিও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই 
বিশেষ সদাচারও অবশ্য-পালনীর । 

গগুহ্ৃস্থেন সদা কাধ্যমাচারপবিপালনম্। ন হ্যাচারবিহীনস্ত স্থখমত্র পরত চ॥ 

যঙ্জৰানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবস্তি ষঃ লদাচারং সমুন্তজ্ঘ্য প্রবর্থতে ॥ 

_জ্রীল্লীহরিভক্কিবিলাস ॥৩৪ ধৃত মার্কগডয়পুরাণ-বচন ॥ 

--( মা্কগেয়-পুরাণে মদালসা ও অলর্কসংবাদে লিখিত হইয়াছে) গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদ! 
আচার পালন করিবেন। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই। যে 
ব্যক্তি সাচার লঙ্ঘনপূর্ববক কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহলোকে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তাহার পক্ষে 
মজলদায়ক হয় না। 


[ সডজাে ] 


আচার ] সাধনতন্ [ ৫1৩৩-আছ 


“আচারহীনং ন পুনস্তি বেদ! বদপাধীতা সহ ড় ভিরলৈ2। 
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজস্তি নীড়ং শকুস্ত। ইব জাতপক্ষাঃ ॥ 
_-ভ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলীস 1৩1৫ ধৃত ভবিষ্যোত্তর-বচন ॥ 

_( ভবিষ্যোত্বর-পুরাণে শ্রীকুষ্ণ-যুধিষ্টির-সংবাদে কথিত হইয়াছে ) বেদসমূই যদি বড়ঙ্গের 
সহিভও অধীত হয়, তথাপি আচারহীন পুরুষকে পবিত্র করে না। জাতপক্ষ বিহজগগণ যেরূপ 
নীড় ত্যাগ করে, তদ্রুপ বেদসমূহও মরণকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে ( অর্থাৎ সেই আচারহীন 
পুরুষ পরকালে বেদাধ্যয়নের ফল পায় না। এ স্থলে ভ্রাদ্মণের কথাই বলা হইয়াছে )৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্টির-সংবাদে আরও বল। হইয়াছে, 
“কপালস্থং যথা তোয়ং শ্ব-দৃতৌ বা যথা পয়ঃ। ছুষ্টং স্য।ৎ স্থানদোষেণ বৃত্তিহীনে তথা শুভম্‌ ॥ 
আচাররহিতো৷ রাজন্নেহ নামৃত্র নন্দতি ইতি ॥ 


যেরূপ নর-কপালস্থ, অথবা কুক্ুর-চণ্মনিম্মিত পাত্রস্থ, জল ব! হুগ্ধ দূষিত হয়, সেইরূপ 
সদাচার-ব্জ্জিতের তীর্ঘভ্রমণাদি পুণ্যকম্ম (শুভম্‌) দুষিত হইয়া থাকে। হে রাজন! আচারহীন 
ব্যক্তি ইহলোক ব! পরলোক--কোন৪ লোকেই আনন্দ লাভ করিতে পারে না ।” 


“অনধায়নশীলঞ্চ সদাচারবিলজ্ঘনম্‌। সালস্যঞ্চ দুরয্সদং ত্রাহ্ধণং বাধতেহইস্তকঃ ॥ 
ততোইভাসে প্রযত্বেন সদাচারং সদা দিজঃ। তীর্ঘান্থপ/ ভিলষস্তি সদাচারসমাগমম. ॥ 
-_ শ্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাস ॥ ৩৯ ধৃত কাশীখণগ্ড-বচন ॥ 
€ কাশীথণ্ডে স্বন্দ ও অগস্ত্য সংবাদে কথিত হইয়াছে ) অনধ্যয়ন্শীল, সদাচারলজ্বী, আলম্য- 

প্রকৃতি, হুষ্টানমভোজী ব্রার্ষণকে কৃতাস্তদেব দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। অগএব দ্বিজাতি-জন সর্ব্বদা 
যদ্দপহকারে সদাচার অভ্যাঁস করিবেন। তীর্থসমূহও সদাচারীর সমাগম কমন করেন ।” 

আজকাল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন _খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে ধম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই | 
ধাহার যে বস্ততে কচি, তিনি সেই খন্ত্ুই গ্রহণ করিতে পারেন । / 

ইহা কিন্ত সঙ্গত কথা নহে । লোকের ভোগ্যবস্তর মধ্যে কতকগুলিতে তমোগুণেন, কতক- 
গুলিতে রজোগুণের এবং কতকগুলিতে সন্বগুণেপর প্রাধাম্থা আছে। এ-সমস্ত বিচার ঝকারয়।ই শাস্ত্র 
আহার্ধ্যবস্ব-নির্য়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সত্বগুণ-প্রধান বশর গ্রহণে লোকের মধো সব গুণের আধিকা 
জন্সিতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন__-“মাহারশুদ্ধেঃ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধেঃ ধরুবানুস্্রতি£॥ -শুদ্ধ আহার 
হইতেই চিত্তশুদ্ধি জন্মে ; চিত্তশুদ্ধ হইলেই ঞ্রবানুস্মতি-ভগবৎ-স্মৃতির টিপা অপরি চ্ছিম্নত1---. 
জন্মিতে পারে ।” এ-ম্থলে “আহার”-শব্দে চক্ষুঃকর্ণীদি ইক্জিয় দ্বার যাহ। আ)হরণ বা গ্রহণ করা 
যায়, ভাহাকেই বুঝাইতেছে। যাহ চিত্তের চাঞ্চলা জন্মায় না, অজ্জানতাবৃদ্ধি/করে না, অথচ চিত্তের 
ছ্র্ধ্য আনয়নের অনুকূল, তাহাই শুদ্ধ আহার। ভোজ্যবস্ত বিষয়েও তৎদ্রপ বিচার আবশ্যক । 


( ২**৯ | 
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সবগুণ-প্রধান বস্তই গ্রহণীয়। বিশুদ্ধ আহারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে চিত্তশুদ্ধির সন্ভাঁধনা কমিয়া 
যায়, ইন্দ্িয়পরায়ণতাই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং বন্ধিত হইতে থাকে। 
“জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। 
শিশ্বোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩৬।২২৫।৮ 
ভবিধ্যপুরাণে বলা হইয়াছে 
*আচারপ্রভবে ধম্ম? সম্তশ্চাচারলক্ষণাঃ। 
_-আীত্রীহরিভক্তিবিলাস 1৩1১০ ধৃত ভবিক্টোত্তর-বচন ॥ 
_ধশ্ম আচার হইতে সমুৎপক্ন, সাধুরা সদাচার্বিশিষ্ট ।” 
গা। সাধকের জদাচার 
বিভিন্ন পশ্থাব্লম্বী সাধকগণ সামাগ্ত-সদাচার এবং স্ব-্থ-ব্ণাশ্রমোচিত্ত আচার অবশ্বাই পালন, 
করিবেন; তদতিরিক্ত কতকগুলি বিশেষ আচারও তাহাদিগকে পালন করিতে হয়। এই বিশেষ %& 
আচারগুলি মোটামুটিভাবে সকল পন্থাবলম্বীরই প্রায় সমান। যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহার 
আচরণও অবশ্ঠকর্তব্য ; নচেৎ সাধন-পথে অগ্রগতি বিদ্দিত হইতে পারে । 
সাধকের মুখ্য আচার হইতেছে_ধিনি যে-পম্থাবলম্বী, সেই পন্থার জন্য শাস্তে যে সমস্ত 
সাধনাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, দেই সমস্ত--সাধনাঙের অনুষ্ঠান। অন্যান্ত আচার হইতেছে 
সাধনানুষ্ঠানের সহায়ক । 
আচার আবার ছুই রকমেব_-গ্রহণাত্মক ও বর্জনাত্বক। গ্রহণাত্মক আচারের নামই বিধি, 
বিধির পালন করিতে হয়। আর, বঙ্জনাত্বক আচার হইতেছে নিষেধ, নিষ্ধকথিত আচার- 
গুলির বঞ্উঈঁন করিতে হয়। 


[ ২০১৭ ] 


পঞ্চম অধ্যায় 
বৈষ্কবাচার 


৩৪ । টৈবস্বব্াচাব 

কম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পন্থার নাম। ভক্তিমাগের সাধককেই 
বৈষব বল! হয়। বৈষ্বের আচারও সাধকের বিশেষ সদ্রাচারেবই অস্তভূক্ত (৫1৩৩ গ-অনুচ্ছেদ 
তষ্টব্য)। বৈষ্ঞবাঁচার সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনার উদ্দেশ্টেই পৃথক্‌ একটা অধ্যায়ের অবতারণ। 
কর! হইতেছে । বৈষ্কবাচারসম্বন্ধে যাহ! বল। হইবে, তাহা যে কেবল বৈষ্বসন্প্রদায়েরই নিজন্ব 
আচরণ, তাহা মনে কর! সঙ্গত হইবে না। এই আচরণগুলি সন্বপ্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে - 
সাধারণভাবে এইগুলি সকল সাধকসম্প্রদায়ের পক্ষেই প্রযোজাা । 


৩ঢ। শুন্াভিক্তি্ি সাধক নৈন্মওন্বেল্স আছাল্ল 
শুন্ধাভক্তির সাধক বৈধবের আচাব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে 


বলিয়াছেন__ 
“অনৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক “মসাধু' _কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ 
এ-সব ছাড়িয়া আর ব্ণীশ্রমধন্ম। অকিঞ্চন হঞ্া লয় কৃষ্কিকশরণ | 
শ্রীচৈ, চ। ২২২1৪৯-৫০|% 
এই উপদেশে, বজ্জরনাত্বক আচার হইল-__অসংসঙ্গ ত্যাগ করিবে, আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ 
করিবে। এগুলি (অর্থাৎ অসৎ জঙ্গ এবং বর্ণীশ্রমধন্দ্র) হইল নিষেধ । আব গ্রহণাত্বক আচার হইল _ 
অকিঞ্চন হইবে এবং কৃঞ্ণেকশরণ হইবে । এগুলি হইল বিধি। 
দিগ দর্শনরূপে অসতের দুষ্টটি দৃষ্টাস্তও এই উপদেশে দেওয়া হইয়াছে_-স্ত্ীলঙ্গী এবং কৃষ্ণা- 
ভক্তু। এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও উল্লিখিত হইয়াছে । 
এ-স্থলে এই উপদেশগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর হইতেছে। 


ক। অসগসন্গ ত্যাগ 
অসংসঙ্গ-ত্যাগের উপদেশে পৎসঙ্কু-গ্রহণই ধ্বনিত হইতেছে। সংসঙ্গই গ্রহণাত্বক সদাচার | 


কিন্ত “সং”-শবের তাৎপর্য কি, তাহা জানিলেই “অসৎ” কি, তাহা বুঝা ধাইবে। 
খ। সঙসল 
মতসঙ্গছই হঈল বৈষবের সদাচার | এখন সংসঙ্গদ্বার কি বুঝা যায়, দেখা যাঁউক , সং-এর সঙ্গ 


[] ২০১১ ] 
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সৎসঙ্গ। সং কাকে বলে? অস্-ধাতু হঈটতে সং-শব্দ নিষ্পন্ন | অস্-ধাতু অন্যর্থে। সুতরাং সৎ-শঞ্য্ে 
অর্থ হইল, যিনি মাছেন। কোন্‌ সময় আছেন, তাহার যখন কোনও উল্লেধ বা ইঙ্গিত নাই, তখন 
বুঝিতে হইবে যে, যিনি লকল সময়েই আছেন, স্থির পূর্বেও যিনি ছিলেন, স্থষ্টির সময়েও হিনি 
ছিলেন, স্থির পরেও যিনি ছিলেন এবং আছেন, ভবিষ্কতেও ধিনি থকিবেন__অনাদি কালেও হিনি 
ছিলেন, অনন্তকাল পর্য্স্তও যিনি থাকিবেন,যাহার অস্ভিত্ব নিত্য শাশ্বত তিনিই মুখ্য সং। তাহ! 
হইলে, তিনি সচ্চিদানন্ব-বিগ্রহ স্্রীকৃঞ্ণ। সুতরাং সং-শবের মুখ্য অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণই _শ্্রীকঃই আদি, 
মূল সং, একমাত্র সং-বস্ত। আবার সত-অর্থ সত্যও হয় যিনি মূল সত্যবস্ত, যিনি সতাং আআনমানন্নং 
ব্রহ্ম ; সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসতামিত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যাহাকে স্বতি করিয়া থাকেন, 
মেই স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যূল সতবজ্ু। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ের সঙ্গই হইল মুখা-সংসঙ্গ। 
কিন্ত জীবের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে শ্রাকৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব ; একমাত্র ভাবোপযোগী সিদ্ব-দেহেই শ্রীকৃষসঙগ 
সম্ভব এবং ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহ্ে ব্রজপরিকরদের আম্গতো সেব! উপলক্ষ্যে প্রীকষ্সঙ্গই বৈষবের 
কামাবন্ত। ইহা একমাত্র সিদ্ধাবস্থাতেই সম্ভব , তথাপি ইহাই অনুসন্ধেয়। ইহাই সতসঙ্কের মধ্যে 
সুখাতম। আর, এই অনুমন্ধেয় বস্তুর প্রাপ্রি-বিষয়ে ধাহারা সহায়তা করেন, তাহাদের স্গও সং-সঙ্গ | 
সিদ্ধাবস্থায় সেবার নিমিত্ত ব্রজেন্্র-নন্দনের সঙ্গরূপ সংসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যেয়ে আচরণ ব1 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেই সমস্ত আচরণ ব। অনুষ্ঠানেব সঙ্গ ৪ সাধকের পক্ষে সং-সঙ্গ। তাহা হইলে, 
ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান এবং তদমুকূল আচারের পালনই সং-সঙ্গ। শ্রীকৃষের নাম, রূপ, গুণ লীলা 
প্রভৃতির ল্মরণ, মনন, ধ্যান, কীর্তন, লীলা গ্রস্থাদির পঠন,পাঠন,শ্রবণ, কীর্তন,পৃজন, রীমৃত্তির অর্টন-বন্দনাদি; 
তুলসী-বৈষণব-মথুরামগ্ুলাদির সেবন -স্থুলতঃ শ্রীমন্মহী প্রভুর উপদিষ্ট চৌধট্রি-অঙ্গ ভজন, কি নববিধ! 
তক্তির অনুষ্ঠানাদি সাধক বৈষবের পক্ষে সং-সগ্গ ; ইহাই সাচার । লীলাম্মরণ_বা অস্তশ্চিত্তিত 
সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে, নিজ ভাবানুকুল লীলাপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাঁনসিক-সেবা 
উপলক্ষ্যে তাহার সঙ্গই সাধক-বৈষ্ণবের পক্ষে মুখ্য সংসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে ক্ষণেকের। 
জন্যও গ্রীকৃঞ্ণ-বিস্যৃতি আসিতে পারে না। 

সৎ-সন্বন্ীয় বস্ত্র স্গও সৎ-মঙগ ; সৎ-সম্থদ্ধীয় অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-সন্বন্ধীয় । ব্রজেন্দ্রনন্দন- 
সম্বন্ধীয় বস্তর সঙ্গ বলিতে উপরি উক্ত ভজনাদির অনুষ্ঠানই বুঝায় । 

সৎ-র্থ সাধুও হয়, সৃতরাং সত-সঙ্গ বলিতে সাধু-সঙ্গ বা মহুত-সঙ্গ বুঝায়। ইহা 
ভজনাঙ্গেরই অস্তভূক্তি। “কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় নাধুসঙ্গ | শ্রীচৈ, চ, ২২২৪৮ ॥৮ 


গা) হাসল 
যাহা! সৎ নয়, তাহার সঙ্গই অসং-মঙ্গ । সঙ্গ-অর্থ সাহচধ্যও হয়, আসন্কিও হয়। তাহ। 


হইলে_.ভ্রীকৃষ্-বাযতীত অন্য বন্তর সাহচর্য ব। অন্য বস্তুতে আসক্তি, কিন্বা সাধন-ভক্কির অনুষ্ঠান ব্যতীত 
অন্ত কার্যাদির অনুষ্ঠান বা অন্থ কার্য্যাদিতে আসক্তিও অসংসঙ্গ। আত্মারাম-শ্্লোকের ব্যাখা] 
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উপলক্ষ্যে শ্রীমন্হা প্রভুও বলিয়াছেন _ “ছুঃপঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষণভক্তি বিন! অন্ঠ 
কামনা । শ্রীচৈ, চ ২২৪।৭* 1৮ শ্রীকৃফ-কামনা, কিনা শ্রীকৃঞ্কতক্তি-কামন! ব্যতীত অন্য বস্তর কামনাই 
ইলে্স বা অসংলঙ্গ। বাহিরের কোনও বস্তর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গ ঘনিষ্ঠ । বাহিয়ের 
বস্তর বা লোকের সঙ্গও আত্তরিক কামনারই অভিব্যক্তি মাত্র । বস্তব বালোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা! 
করিলে আমরা তাহ] হইতে দূরে সরিয়া যা্টতে পারি; কিন্ত কামন থাকে হাদয়ের অন্তত্তলে, আমরা 
যেখানে যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্তে যাঁয়। সুতরাং কৃষ্ণ-কামন! ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্ত 
কামনাই সাধকের বিশেষ অনিষ্টজনক, এজন্য সর্ববপ্রযত্বে পরিত্যাজ্য । এইবপ অসংসঙ্গ ত্যাগ করাই 
বৈষবের সাচার 

আমাদের দেহ এবং দেহের ভোগ্যবস্ত্রও অনিত্য, জড়-ন্ুতরাং অসৎ। এ-সমস্ত বন্ততে 
যে আসক্তি (সঙ্গ ), তাহাও অসৎসঙ্গ ! তাহাও পরিত্যাজ। 

থ। স্ত্রীসঙ্গী। 

সন্জ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্খ নিষ্পল্ন ; সন্জ ধাতুর অর্থ আসক্তি। তাহ হইলে সঙগ-শবেও 
আসক্তি বুঝায় । (ভ্রীমদ্ভাগবতের ৩1১১৩৯ শ্লোকের টাকায় চক্রবপ্তিপাদও “সঙ্গমালক্তিং* অর্থ 
লিখিয়াছেন )। সঙ্গ আছে যাহার তিনি সঙ্গী ; তাঙ্কা হইলে সঙ্গী-শব্দের অর্থ হইল__আসক্তিযুক্ত ; 
আ'র স্ত্রীসঙ্গী অথ-স্ত্রীলোকে আসক্তিবুক্ত ; অথাৎ কাধুক ; নিজের স্ত্রীতেই হউক, কি পরের স্ত্রীতেই 
হউক, স্ত্রীলোকে যাহার আসক্তি আছে, তাহাকেই স্ত্রী-সঙ্গী ধলা যায়। কেহ কেহ বলেন, 
সত্রী-মঙগী-অর্থ এখানে পবস্ত্রী-সঙ্গী বা পরদার-রত ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পরস্ত্ী-সঙ্গী ত বটেই, 
স্ব-্রীতে আসক্তিযুক্ত লৌককেও এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্্রী-সঙ্গী অর্থ কেবলমাত্র পরস্ত্রী-সঙ্গী 
নহে; এইবরূপ মনে করার হেতু এই--প্রথমতঃ শ্রীমন্মহ। প্রভু এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ আচারের কথা 
বলিতেছেন। সুতরাং যাহ1 নিষেধ করিবেন, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে অবশ্যত্যাজা, অপরের পক্ষে 
অবশ্যত্যাজ্য না হইতেও পারে ; এস্থলে স্ত্রী-সঙ্গী অথ" যদি কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গই হয়, এবং পরসত্রী-সঙগ 
ত্যাগ করা যদি কেবল বৈষ্ুবেরই বিধি হয়, তাহ! হইলে অপর কাহাবও পক্ষে ইহ! নিন্দনীয়-_ স্থতরাং 
পরিত্যাজ্য--ন। হইতেও পারে । কিন্তু ইহ] সমীচীন নহে । পরদার-গমন মানুষমাত্রের পক্ষেই নিষিদ্ধ; 
ইহা মানুষের পক্ষে সাধারণ নিষেধ ; বৈষ্ণবও মানুষ, মানুষের সাধারণ নিয়ম তো তাহাকে পালন 
করিতেই হইবে, অধিকস্ত কতকগুজি বিশেষ নিয়মও পালন করিতে হইবে । এখানে বৈষণবের বিশেষ 
নিয়মের মধ্যেই যখন জ্্রী-সঙ্গ-ত্যাগের আদেশ দিতেছেন, তখন ইহা। স্পষ্টই বুঝা যায়, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ 
তে বটেই, স্ব-গ্রীতেও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-শব্দে সাধারণতঃ পরল্ত্রী বুঝায় না 
__বরং সাধারণতঃ বিবাহিতা পত্ীকেই বুঝায়। অবশ্থা “ন্তরী” বলিতে যখন “জ্জীজাতি” বুঝায়, 
ভখন জ্্রী-শব্দে জ্ীলাকমাত্রকেই বুঝাইতে পারে । আমাদের মনে হয়, এখানে শ্রীলোকমাত্রকেই 
বুঝাইতেছে --মৃতরাং স্্রী-সঙ্গ অর্থ স্ত্রীলোক-মাত্রের সঙ্গ_-ত1 নিজের স্ত্রীই হউক, কি অপর কোনও 
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স্রীলোকক হউক, যে কোনও জ্ত্রীলোকে আপক্তিই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীদ্ঘতঃ, 
ইীন্জ্রয়ভোগ্য বস্তমাত্রে আসক্তিই হইতেছে ভজনবিরোধী ; কেননা, মনকে ইন্ড্রিয়ভোগ্য বন্ধ হইতে 
সরাইয়। নিয়া ভগবুম্ুখ করিবার চেষ্টাই হইতেছে সাধকের লক্ষ্য বা কর্তব্য। নিজের" বিবাহিত! 
পতধীও উন্জ্রিয়ভোগ্যা ; সুতরাং তাহাতে আসক্তিও ভজনবিরোধী-__সুতরাং পরিত্যাজা। শ্রীমন্মহা 
প্রভূ বলিয়াছেন_“শিশ্সোদরপ্রায়ণ কৃষ্ক নাহি পায়॥ শ্রী চৈ, চ, ৩।৬।২২৫।” যিনি শিল্পপরায়ণ, 
তিনি নিজের স্ত্রীতেও আসক্ত । 
শ্ী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়া শ্রীমন্মহী প্রভু তাহার উক্তির সমথনে শ্রীমদ্ভাগবতের 
কয়েকটী প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উল্লিখিত শ্রোকঞ্চলির আলোচনা করিলেই 
বিষয়টা পরিস্ফুট হইবে । 
“ন্‌ তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গ তঃ। 
যোষিংসঙ্গাৎ যথ। পুংসো বথাতৎসঙ্গিস্গতঃ ॥ ভ্রীভা, ৩।৩১1৩৫-। 
-স্্রীসঙ্গ (স্ত্রীলোকে আসক্তি) এবং স্্রীসীর সঙ্গ হইতে পুরুষের যেরূপ মোহ ও 


সংসারবন্ধন হয়, অন্যজনের সঙ্গ হইতে সেইরূপ হয় না।” 
এই শ্লোকে সঙ্গ-শব্দের অথে শ্রীজীবগোম্বামী লিখিয়াছেন_-সঙ্গোহত্র তদ্বাসনয়া 


তদ্বার্তাময়ঃ__স্ত্রীসঙ্গেব বাসন! হৃদয়ে পোষণ করিয়। শ্্রীস্ঙ্গবিষয়ক কথাবার্তাময় সঙ্গ । যাহারা গৃহণী, 
তাহাদের পক্ষে স্ীলোকের সংশ্রব ত্যাগ সম্ভব নহে, কিন্তু জ্রীসঙ্গমৈর কামনা পোষণ করিয়া 
স্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া এবং সংশ্রবে যাইয়াও যাহাতে সঙ্গমের বাসন বন্ধিত হইতে পারে, তদ্ধেপ 
আলাপ-আলোচনা দষণীয়। ট্রাসঙ্গীর সঙ্গ করিলেও তদ্রুপ কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং 
ইল্জিয়-তৃপ্রির বাসনা বিশেষরূপে উদ্দীপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্্রীস্ঙ্গীর সঙ্গও দূষণীয়। 
স্ত্রীসঙ্গের এবং জ্্রীসঙ্গীর সঙ্গেব দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে এরূপ সঙ্গত্যাগের উপদেশই দিতেছেন। 
'িত্যং শৌচং দয়! মৌনং বৃদ্ধিত্রী আীষশঃ ক্ষমা | শমে। দমে ভগশ্চেতি যতসঙ্গাদ্‌ যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥ 


তেতশাস্তেষু মূঢেষু খণ্ডিতাত্থুম্যসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যষু যোবিৎক্রীড়ামথগেষ চ॥ 
স্্রীভা, ৩৩১1৩৩-৩৪ ॥ 


--€( ভগবান্‌ বলিয়াছেন ) যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে সত্য (সত্যের প্রতি আদর ), শোচ 
( পবিত্রত! ), দয়া, মৌন ( বাকৃসংযম ), সদ্বুদ্ধি, লজ্জ।, শ্রী (সৌন্দর্য্য, বা ধনধানাদিসম্পত্তি ), কীন্তি, 
ক্ষমা ( সহিষ্ুত1 ), শম ( বাহোক্্িয়-সংযম ), দম ( অন্তরিক্ড্িয়-নিগ্রহ ) এবং ভগ (উন্নতি ) সম্যক্‌- 
রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়__০স সমস্ত অশান্ত (বাসনার দান চঞ্চলচিত্ত ), মুঢ় (স্ত্রীমায়ায় মুগ্ধ), শোচনীয়- 
দশাগ্রত্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়াম্বগতুল্য অসাধু €( অসদাচার) ব্যক্তিদের সঙ্গ 


( তাহাদের সহিত একত্র বাস বা কথোপকথনাদি ) করিবে না” 
এ-স্থলে “যোবিংক্রীড়াস্বগ”-শব্দারা স্্রীলোকে অত্যাসক্তিযুক্ত লোককেই বুঝাইতেছে। 


[ ২৯১৪ ] 


অপ 


বৈষ্বাচার] সাধনতদ্ব [ ৫৩৫-অনু 


যাহ! হউক, উল্লিখিত হুইটা শ্লোকের পরে এই প্রসঙ্গে শ্ীমদ্ভাগবতে আরও কয়েকটী প্লোক 
আছে। অব্যবহিত পরবর্তী ক্লোকে বল! হইয়াছে_ন্য়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পধ্যন্ত স্বীয় কন্যার রূপে 
যুদ্ধ হইয়া গছিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

প্রজাপতি; স্বাং ছুহিতরং দৃষ্ট1 তন্রুপধন্থিত:। 
রোহিদ্ূতাং দোহস্থধাবপূষারূপী হতত্রপঃ ॥--শ্রীভা, ৩৩১।৩৬॥ 

ইহার পরে বল! হইয়াছে-_যে ত্রক্মা স্ত্রীলোকদর্শনে এত বিচলিত হইয়াছেন, তাহার শষ 
মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদির স্থষ্ট কশ্তপাদি এবং কশাপাদির স্থষ্ট দেব-মনুষ্যাদি যে যোষিন্নায়ায় আকৃষ্ট 
হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রত্কা কি? 

তংস্থষ্টসথষটসথষ্টেযু কো স্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্‌। 
এধিং নারায়ণমূতে যোষিন্ময়োহ মায়য়া ॥ শ্রী ভা, ৩৩১৩৭ ॥ 
ইহার পরেবল। হইয়াছে--দিগবিজয়ী বীরগণ পধ্যস্তও স্ত্রীলোকের ভ্রভঙ্গীমাত্রে তাহার 
পদানত হইয়। পড়ে। 
বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীমধ্যা জয়িনো! দ্রিশাম ! 
যা করোতি পদাক্রাস্তান ভ্রবিজস্তেণ কেবলম.। আ্রীতা, ৩/৩১1৩৮। 
ইহার পরে বলা হইয়াছে_- 
“সন্গং ন কুষ্যাৎ প্রমদাস্থ জাতু যোগস্ পারং পরমারুরুক্ষুঃ | 
সংসেবয়। প্রতিলব্ধাত্বলাভো বস্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥ গ্রীভী, ৩।৩১৩৯ ॥ 

_ষে ব্যক্তি যোগের পরপারে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, প্রমদার সঙ্গ কর তাহার কর্তব্য 
নহে। ফলতঃ যোগীরা বলেন---সংসল্গ দ্বারা ধাহার আশ্বলাভ প্রতিলন্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
স্ত্রীলোক নরকের দ্বারম্বরূপ 1” 

এই পর্য্যন্ত স্রীস্সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে কয়টা শ্লোকের কথ! বল! হল, তাহাদের 
কোনওটীতেই, বা কোনওটীর টাকাতেই__দ“যোধিং-শব্দে কেবল যে পরস্ত্রী বুঝায়, তাহার উল্লেখ 
নাই। বরং শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্লোকোক্ত “গ্রমদাস্ু"-শবের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী 
লিখিয়াছেন__“গ্রমদান্তব স্বীয়াস্থ অপি।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়।ছেন - “প্রমদাথ স্বীয়ান্ু 
অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্ধযাৎ।__নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেও আসক্তিযুক্ত হইবে ন11” টাকারস্থীয়ানত 
অপি*-অংশের দ“অপি”-শব্দের তাৎপর্া এই যে--পরকীয়! স্ত্রীর সন্গ তে! দুরের কথা, স্বকীয় স্ত্রীর 
প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। 

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্তী শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, স্্ীর প্রতি 
আসক্তি-পোষধণ তে! দূরের কথা, যিনি বুদ্ধিমান, তাহার পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনরূপ সংশ্রবই 


মঙ্গলজনক নহে। 
[ ২০১৫ এ 


বৈষ্ণবাচার ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন . [ ৫৬৫-নু 


“যোপযাতি শনৈর্মায়। ঘোযিদ্দেববিনির্মিতা | 
তামীক্ষেতাত্মবনো মৃত্যু তৃণৈঃ কৃপমিবাবৃতম্‌ ॥ ভীভা, ৩/৩১।৪ ১1” 
এই শ্লোকের টাকায় চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন _ “যা চ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা ন্থীয় নিষ্কামতাং 
বাঙয়ন্তী শুশ্রাবাদিমিষেণ উপযাতি, সাঁপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্য 
ময়ি জনঃ পতত্থিতি তাবনাভাবাৎ কল্যচিৎ পার্শেহপ্যনাগমাৎ সববত্রোৌদাসীন। ব। ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যা্দি- 
মতী ব! উদ্মাদাদচেতন] নিদ্রাণ। বা ম্বৃতাপি বা স্ত্রীঃ সর্ব্বঘৈব দূরে পরিত্যাজ্য! ইতি-ব্যঞ্জিতম্‌॥” এই 
টীকানুষায়ী উক্ত শ্লোকের মন্্ এইরূপ £ পস্ত্ীলোক দেবনিশ্মিত মায়াবিশেষ ; এই মায়ার হাত 
হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াই সঙ্গত নহে। পুরুষকে 
বিরক্ত নিক্ষাম মনে করিয়া নিজেরও নিক্ষামতা জ্ঞাপনপুর্বক কেবল সেবাশুঞ্রষার উদ্দেশ্টেও যদি 
কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবন্তিনী হয়, তাহ! হইলেও এ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়! 
মনে করিবে-তৃণাচ্ছাদিত কূপের স্টায়, তাহাকে স্ত্ীত্বাচ্ছাদিত নিজষৃত্যুর শ্ায় জ্ঞান করিবে। 
স্রীলোক যদি ভক্তিমতী, জ্ঞানমতী এবং বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদ-রোগবশতঃ অচেতনাও 
হয়, কিম্বা নিকিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহা হইতে দূরে থাকিবে ।” উক্ত আলোচনা 
হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যায়_“ন্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু' বলিতে শ্রীমন্মহা প্রভু কেবল পরস্ত্রী 
সঙ্গকেই লক্ষ্য করেন নাই, স্বকীয়া স্ত্রীতে আসক্তিঘুক্ত বাক্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। 
বলবান্‌ ইন্ড্রিয়বর্গের প্রভাব হইতে দূরে থাকার জন্ত সাধককে সব্ধ্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। 
এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন -- 
“মাত্র স্বশ্ন। দুহিত্রা ব। নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। 
বলবানিক্ড্রিয়গ্রামে! বিদ্বাংসমপি কৰতি ॥ 
শ্রীভা, ৯।১৯1১৭॥ মন্ুসংহিতা ।২২১৫। 
__মাতা, ভগিনী, কিন্বা কন্ঠা- ইহাদের সহিতও একই সন্কীর্ণ আসনে বসিবেনা + কারণ, 
বলবান ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ।” 
“ছুরর্ধার ইন্দ্রিয় করে ব্ষিয় গ্রহণ । 
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ আ্রীমীচৈ, চ, ৩।২১১৭।৮ 
আরও একটা কথ। এন্থানে বিবেচ্য । শ্রীমন মহাপ্রভু ষে কেবল পুরুষ বৈষুবের আচারেরই 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের আচারও উপদেশ করিয়াছেন। শ্্রী-পুরুষ 
সকলেরই ভক্তিমার্গে সমান অধিকার । পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রী-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দৃষণীয়, স্রীলোকের 
পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ সেইরূপ ভজনের পক্ষে দূষনীয়। শ্ত্রী-সঙ্গ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যে গ্লোক গুলি 
উপরে আলোচিত হইল, তাহাদের অব্যবহিত পরে ৪১৪২ শ্লোকেই ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
এই গ্লোকদ্বয়ের মণ্ঘ এই £_ পুরুষ শ্ত্রী-সক্গ-বশতঃ, অস্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্্রীত্ 


| ২০১৬ ] 
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প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সেও পুরুধতুল্য আচরগ- 
ফারিদী ভগবম্যায়। মাজ। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই ভগবন্মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ" 
স্থখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়? প্রতীত হয়, কিন্তু তাহ! মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যু- 
স্বরূপ; তেমনি পতি, পুজর, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা জ্রীর পক্ষে 
লরর্ধতৌভাবে বজ্জনীয়। “যা মন্যতে পতিং মোহাম্বন্মায়ামুষভায়তীম্‌। স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙগতঃ প্রাপ্ত 
বিস্তাপত্যগৃহপ্রাদম্‌॥ তামাত্মনো বিজানীয়াং পত্যপত্যগৃহাত্বকম্‌। দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং 
বথা ॥ শ্রী, ৩৩১।৪১-৪২ ॥৮ 
জীবেব উপস্থ-লালস। অত্যন্ত বলবতী বলিয়। শ্রীমন্মহ প্রভু আীসঙ্গ-ত্যাগের এবং স্ত্রীসঙগীর 
সম্্ুত্যাগের উপরে বিশেষ শুকত দিয়াছেন । 
ঙ। কুষ্ঝাভক্ত-সলত্যাগ 
কৃষজ+ অভক্ত-কষ্ণাভক্ত ধাহারা কৃষ্জেব অভুক্ত, ভাহাদিগকেই এস্বলে কুষ্ণাভক্ত বল! 
হইয়াছে। 
অতক্ত দুই রকমের হইতে পারে_এক, খিনি আীকৃষ্চের বা কোনও ভগবং-স্বরূপের 
ভজন করেন না, অথচ ভগবদ্বিদ্বেধীও নহেন। আর, যিনি ভগবদ্ভজন করেন না! এবং ভগবদৃ- 
বিদ্বেধী, তজ্জণ্য ভক্তবিদ্বেষী৪। 
প্রথম রকমের অভান্তের সন্দ্বে ভক্তিপুষ্টির কোনও সম্ভাবনা নাই ; ববং বিষয়বার্ত শুনিবার 
সম্ভাবনা! আছে; বিষয়বার্তী-শ্রবণে নিজের চিত্তেও বিষয়বাঁপনা বলবতী হইতে পারে, ভজনের 
প্রতিকূলত। জন্মিতে পারে ১ স্বতরাং এতাদৃশ অভক্তের সর্গও বাঞ্ছনীয় নহে । 
দ্বিতীয় বকমের অভভ্তের সঙ্গ-প্রভাবে চিত্ববৃত্তি বিশেষরূপে কলুষিত হইতে পাঁরে এবং 
ভজনবিষয়েও বিমুখতা জ্ন্মিতে পাবে। 
“বরং হুতবহজ্জালাপঞ্জরাস্তব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিস্ত। বিমুখজনসংবাসবৈশসম্‌ ॥ 
_-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১২1৫১) ধৃত কাত্যায়নসংহিতা-বচন। 
--অগ্নি-শিখাময় পিঞ্জরেব মধ্যে বাম করাও বরং ভাল; তথাপি কুষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের 
সহবাসরূপ র্লেশ ভোগ কবিবে না।” 
«“আলিঙ্গনং ববং মন্তে ব্যালব্যান্রজলৌকসাম.। ন সঙ্গ: শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম ॥ 
--ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১২৫১) ধৃত-বিষুরহস্তবচন। 
- যদ্দি সর্প, ব্যান ও কৃম্তীবের সহিত আলিম্বন ঘটে, তাহাও বরং ভাল, তথাপি যেন 
বালনারপ-শল্যবিদ্ধ নানাদেবোৌপাসকের সংসর্গ না ঘটে ।” 
“সঙ্গং ন কুর্ধ্যাদসতাং শিশ্সোদরতৃপা।ং চিৎ । 
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধান্ুগান্ধবৎ ॥ শ্রীভা, ১১২৬।৩| 
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ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাইসন্তুস্ত এব হি। 
তেষাং নিষ্ঠ। শুভ ক্কাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ 
_ স্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাস ( ১০২২৯ ) ধৃত প্রমাণ । 
__শিশ্বোদরপরায়ণ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী আস্ধোর হ্যায় অন্ধতম কূলে 
পতিত হইতে হয়। ভগবদৃভক্তিবিমুখেরাই মুখ অসাধু । সদাচারনিষ্ হইলেও কুব্রাপি তাহাদের 
গতি শুত হয় না|” | 
সাধকের পক্ষে একটা কথা স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্ক। এ-স্থলে যে স্ত্রীলঙ্গীর সঙ্গ, কিবা 
কৃষ্ণবহিন্মুখ জনের সঙ্গ নিষিদ্ধ হইল, তাহাতে স্্রীনঙ্গীর প্রতি, কৃষ্ণবহিম্সুখঞ্জনের প্রতি যেন কাহারও 
অবজ্ঞ/র ভাব ন। আসে। কাহাকেও অবজ্ঞ। করিলে বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গীই 
হউন, আর কৃষ্ণ বহিম্মুব্ট হউন, কেহই বৈষবের অবক্জার বা নিশ্দার পাত্র নহেন। সকল জীবের 
মধ্যেই, পরমাত্মারূপে শ্রাকৃষ্ণ বিরাজি৩ আছেন ; সুতরাং সকল জীব গ্ীভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। 
কোনও সেবক তাহার শ্রামন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে ভাগ করিয়া চলিয়া গেলে শ্ীমন্দির যদি অপরিষ্কার- 
অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা! হইলে কোনও ভক্তই এ আ্ীমন্দিরের বা শ্রীমন্দির্থ শ্রীবিগ্রহের 
আবজ্ঞ! করেন না ; অভক্ত-জীৰ সংস্কারবিহীন শ্রীমন্দিব তুলা তাহার অণ্তরেও শ্রীভগবান আছেন ঃ 
সুতরাং ভক্তের নিকটে তিনিও সম্মানা্ঠ। “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ॥” এজম্যই 
বলা হইয়াছে "্রাক্ষণাদি চণ্ডাল কুকূৰ অস্ত কপি। দণ্ডবং করিবেক বহু মান্য করি ॥ এই সে বৈষ্ণব” 
ধন্ম সবারে প্রণতি ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত ॥” 
স্বরূপত্ডঃ কোনও জীবই অসৎ নহে, সুতধাং অবজ্ঞা বা অশদ্ধার পাত্র নহে। জীবের শিশ্পোদর- 
পরায়ণতা, কিম্বা কৃফ-বহিশ্মুখতাই মবজ্ঞাব বিষয়; এ দমস্ত হইতে দূরে থাকিবে। অসদ্ভাবের 
আধার বলিয়াই হব্দ্রিয়-পরায়ণ ও কৃষ্ণবহিম্মুখ ব/ক্তির সংসর্গ ত্যাঞ্জা ; আধেয়ের দৌষে আধার ত্যাজ্য। 
নুরার আধার হইলে স্বর্ণপাত্রও অস্পৃশ। ; কিন্তু স্বর্ণপাত্র স্বরূপ; অস্পৃশা নহে ; সুরার অস্পুশ্যতা 
স্ব্ণপান্রে সংক্রমিত বা অরোপিত হইয়াছে । তথাপি, অপংলোক দেখিলে মাদৃশ জীবের মনে একট। 
অবঙ্ঞার ভাব আসে । এবপ স্থলে অবজ্ঞার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এইভাবে সতর্কতা 
অবলম্বন কর] যায় ই -আমাঁর মধ্যে যে ভাব নাই, যে তাকের ধারণা আমার নাই, আমি অপরের 
মধ্যে সেই ভাবটার অস্তিষ্থ লক্ষ্য করিতে পাপ না। আমার মধ্যে যে ভাব্টী জাগ্রত ব৷ স্মপ্তাবস্থায় 
আছে, অপরের সেই ভাবটাই আমি লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং যখনই অপরের মধো ইন্ছিয়- 
পরায়ণতা বা ভগবদহিন্ম্খতা আমি দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি, আমার 
নিজের মধ্যেই তী দোষটা বর্তমান রহিয়াছে । এরূপ স্থলে আমি মনে করিতে পারি_দর্পণে যেমন 
কোনও বন্তর প্রতিবিস্ব প্রতিফলিত হয়, সেই রূপই এ ব্যক্তির মধো আমার ইন্ট্রিয়-পরায়পতা ও 
ভগবদ্বহিম্ম্ধতাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। আমার মঙ্গলের জন্য, আমার সংশোধনের জন্যই, পরম- 
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করুণ আীতগবান্‌ আমার সাক্ষাতে আমার দোষটা প্রকট করিয়াছেন; এ দোষটা আমার--তাহার 
নহে.”__এইক্সপ চিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীমন্মমহা প্রভুর কপার উপর নির্ভর করিয়া জবণ-কীর্তনাদি 
তজনাঙ্গের অশ্নষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দোষটা সংশোধনের চেষ্টা করিলে, কোনও সময়ে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
কৃপায়, এ দোষটা নিমূ্লভাবে দূরীভূত হাতে পারে এবং ভক্তির পৃতধারায় হৃদয় পরিষিক্ত হইলে 
'ধীরূপ দৌষের ধাঁবণ। পর্যন্তও হৃদয় হইতে নিঃসারিত হঈতে পাবে। তখন নিতান্ত আলচ্চরিত্র -. 
নিতান্ত বহিপ্দ,খ লোককে দেখিলেও তাহার দোষ লক্ষিত হনে না। 


চ। বর্ণীভ্রমধর্ের ত্যাগ 
বর্ণাএমধশ্মের ত্যাগও নৈষবের বজ্জনাত্বক আাচার। ইহার হেতু এই-_বণীশ্রমধর্শদ্ধারা 


ইহকালের বা পরক।লের ভোগা বস্ত লাভ হয়। কিন্তু ঈহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বন্-লাভের 
বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির কৃপা হতে পাবে না. সুতরাং বৈষণবেব উদ্দেশ্য-সিদ্ধির 
সম্ভাবনাও জন্মিতে পারে না । পতুক্তি-যুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবদভক্িস্থখস্যাত্র 
কথমভ্যুদয়ে। ভপেত ॥ ভ'রঃ লি, ১২1১৫ ॥৮ এজন্য বর্ণাশ্রমধন্ম ভক্তির অঙ্গ নতে : “সম্ম৬ং-ভক্তি-বিজ্ঞানাং 
তক্তাঙ্গত্ধং ন কর্মণাং॥ ভক্তিরসাম্বতপিস্কু ॥ ১২১১৮ ॥” বর্ণাশ্রমধন্ের অনুষ্ঠানে জীব রৌরব হইতেও 
উদ্ধার পাইতে পারে না) পচাঁরিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। শ্বধন্্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি 
মজে ॥ প্রীচৈ, চ, ২২২১৯ ॥” তাই শ্রুতিও বর্ণ শ্রমধণর্ম তাগের কথা বলিয়াছেন । প্বর্ণাদিধশ্মং হি 
পরিতাছন্তঃ স্বানন্দমতৃপ্তাঃ পুকযা ভবস্তি। [মোত্রেয় উপনিষৎ।-- যাহারা বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ধম্ম ত]াগ 
করেন, তাহারা স্বানন্দতপ্ত হয়েন।”” এ কথাব তাৎপধা ইনা নয় যে-_কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমধন্ম ভাগ 
করিলেই লোক কৃতার্থ হইতে পাবে। বর্ণাশ্রমধন্মণ ত্যাগ করিয়া বাহার! ভগবদ ভজন করেন, তাহারাই 
তগ্ববানের কৃপায় কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। একথাই শ্রীভগবান জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
উপদেশ করিয়াছেন। “সর্ববধশ্ণীন পবিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। আহং ত্বাং সর্বপাপেত্যো 
মোক্ষমিষ্যামি মা শুচঃ 1 গীতা ১৮৬৬৮  শ্রীমদ্‌ গীগবত্ত ৪ বলেন -আজ্ঞায়ৈবং গুণান। দোষান্‌ 
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। ধন্মণন্‌ সন্তাজা যঃ সবর্বান্‌ মাং ভজেৎ স তু সম্তমঃ॥ ১১১১৩২ ॥” গীতোক্ত 
“পরিত্যঞজজা-পরিত্যাগ করিয়া” এবং শ্ীমদভাগলতোক্ত “সস্তাজা সমাক্রূপে ত্যাগ করিয়1”-বাক্য 
হষ্টতৈ ভজনের আরন্তেই স্বধশ্মীদি ত্যাগের কথা জানা যাঁয়। শ্ীমদ ভাগবত শাম্বত্রও একথা 
বলিয়াছেন । 
“ত্যক্ত। স্বধর্মং চরণা জং হরের্ডজন্পক্কোইথ পতেত্তো যদি । 
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুস্ত কিং কোবার্থ আপ্তোইভজতাং ম্বধন্ম তঃ॥ ১11১৭ । 

. প্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন - স্বধন্ম পরিত্যাগপৃরবক হবিচরণ-পদ্মা ভজনকারী 
কোনও ব্যক্তির যদি অপক দশাতেই (ভজনা রন্তেই ) কিম্বা ষে কোনও অবস্থাতেই পতন ( ভজনপথ 
হইতে চ্যুতি বা মৃত্যু ) হয়, তাহা হইলে কি তাহার কোনও অকলা।ণ হয় ?--হয় না । আর হরি- 


[ ২৭১৯ ] 


বৈষবাচার ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন, [(4৩৫-নু 


চরণারবিদ্দের ভজনবাতিরেকে কেবল স্বধন্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কোন, ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে ?-_ 
কেহই না।” 
এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী বলিয়াছেন-__-এই শ্লোকের “তাক” বেরপ্ভি 1” 5 

প্রত্যয়ের দ্বার ভজনারস্ত-দশাতেই স্বধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্বধন্ম তাগ করিয়া যিনি ভজন কয়েন, 
তাহার কোনও অমঙ্গল হয় না। “ক্তা-প্রতায়েন ভজনারভ্দশায়ামপি কম্মামুবৃত্বিনিষিদ্ধ। স্বধর্মং ত্যক্ত] 
যো ভজন্‌ স্াদমুষ্যাভদ্রং তাবল্স ভবেদেব।” যদি অপরু ( ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য ) অবস্থায়ও তাহার 
মৃত্যু হয়, অথবা যদি অন্য কোনও বস্তুতে আপক্তিবশতঃ ( যেমন ভরত-মহারাজ হরিণ-শিশুতে আসক্ত 
হইয়াছিলেন ) বা ছুরাচারতাবশতঃ ভক্তিপথ হইতে তিনি জষ্ট হয়েন, তথাপিও স্বধন্ম ত্যাগবশতঃ কোনও 
অমঙ্গল তীহার হইব না| “যদি পুনঃ অপকো ভগবংপ্রাপ্তযযোগ্যে। জিয়েত জীবদেব বা কথঞ্চিন্যা- 
সক্তস্ততো ভজনাৎ ছুরাচাবতয়ী বা পতেৎ হদপি কল্্তাগনিমিত্বমভদ্রং নো ভবেদেব 1” কেন অমঙ্গল 
হইবে না, তাহার হেতুরূপে চক্রবন্তিপার্দ বলিতেছেন “ভক্তিবাঁসনায়াস্তগুচ্ছিত্তি ধর্মত্বাৎ সুক্ষমরাগেণ 
তদাপি সত্বাৎ কর্মানধিকারাদিত্যাহ।-স্বরূপতঃই ভক্তিবাসনার বিনাশ নাই; পতিতবা মৃত অবস্থাতে 
তাহ! সৃক্রূপে বর্তমান থাকে ।” উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ড টীকায় শ্রীজীবগোত্বামীও তাহা বলিয়াছেন 
__ভক্তিবাসনায়। স্ববিচ্ছিত্তিধম্মতবাৎ ভক্তিনাসন।র ধন্মহি এই যে, ইহার বিনাশ নাই৷" এজন্ুই গীতাতেও 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন £ন মে ভক্ত প্রণশাতি 1” ভক্তিবাসনা হইল স্বরূপশক্কির বৃদ্ধি ১ স্বরূপশক্তি নিত্য-_ 
অবিনাশী বন্তু। 

বর্ণাশ্রম-ধন্মত)াগের সম্বন্ধে অবশ অধিকাব-বিচার আছে ; পূর্ববর্তী ৫২৯-অনুচ্ছেদে সেই 
বিচার দ্রষ্টব্য । 

ছ। অকিঞ্চন হওয়া 

শুদ্ধাভক্তির সাধক বৈষ্ণবাকে অকিঞ্চন হইতে হইবে । ইহা হইতেছে গ্রহণাত্ুক আচার। 

কিছুই নাই যাহার, তাহাঁকেই অকিঞ্চন বলা হয়। এই অকিঞ্চন কিন্তু ব্যবহারিক জগতের 
ধন-জনাদিহীন নিদ্ে ব্যক্তি নহে। সমস্ত থাকিয়াও যাহার কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। ধনজন-পুজ- 
বিস্তাদি থ।ক1 সনে যিনি এ-সমস্তকে আপন মনে করেন না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব। শ্রীকৃষ্চচরণ ব্যতীত 
অপর কিছুকেই যিনি মাপন মনে করেন না, সেই ভক্তুই অকিঞ্চন। শ্রীকৃষ্কপ্রাপ্থির জন্য, স্ত্রীকক- 
সেবার জন্য, শ্রীক্ৃঞ্ণচভক্তি লাভ করিবার জন্য ধিনি গৃহবিত্ত-স্ত্রীপুজাদি সমস্ত (অর্থাৎ এ-সমস্তে আসক্তি) 
ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন। 

“প্রভূ কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক ষে ছুঃখেতে মিলয়। 

দেহ গেহ পুজ দার, বিষয় বাসনা আর, সর্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥--তক্তমাল ॥* 

শ্রীমদ ভাগব্ত হইতে অকিঞ্চনের লক্ষণ জান! যায়। 


[ ২৯২ ] 


.বৈষবাচার ] সাঁধনতখ | ৫৩৫-অগ্ু 


“মন্তোহপ্যনস্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ শ্বর্গাপবর্গাধিপত্তেনকিব্িৎ। 
যেষাং কিমু স্তাদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং মি তক্তিভাজাম্‌ ॥ 
_ জাভা, ৫161৫ ॥ 

--( ভগবান বলিয়াছেন ) আমি অনস্ত, আমি পরাতপর, আমি স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) 
অধিপতি ; এতাদূশ আমার নিকট হইতেও যীহাদের প্রার্থনীয় কিছু নাই, আমাতে ভক্তিপরায়শ সেই 
অকিঞ্চনদিগের অন্য প্রার্থনীয় বন্তব আর কি থাকিতে পারে 

কুষ্ণকামন! এবং কৃষ্ণভক্তিকামন! ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনা! ত্যাগই হইতেছে অকিঞ্চনের 
লক্ষণ। কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনাই যেন হাদয় হইতে অস্তহিত হয়, 
ইহাই তগবচ্চরণে প্রার্থন। করিবে। 

জ। কৃষ্ৈকশরণ 
অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়। একমাত আীকষ্ণের শরণাঁপর হইবে। 
শ্রীমদৃভগবদ গীতাতেও দেখ। যায়, অজ্জ,মকে উপলক্ষ করিয়া! ভগনান্‌ বলিয়াছেন-_ 
“লর্ববধন্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তাং সর্ধবপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮৬৬। 

_-বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত ধম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। সমস্ত অন্তরায় 
(পাপ) হইতে আম তোমাকে রক্ষা করিব$ তুমি শোক করিও ন1।” 

“মানেকং শরণং ব্রজ”-বাক্ের তাৎপধ্যই “কৃষেকশরণ”-শবে অভিবাক্ত হইয়াছে । একমাত্র 
শ্রীকুেরই শরণ গ্রহণ বিধেয়, অন্য কোনও দেবদেবীর শরণ নয়, অন্য কোনও ধন্মেরও নয়। স্্রীল 
নরোত্তম দাসঠাকুর মহাশয়ও তাহার “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”-গ্রান্থে বলিয়াছেন-_“অসং ক্রিয়া কুটি-নাটি, 
ছাড় অন্য পরিপাটাী, অন্ঠ দেবে না করিহ রতি । আপন। আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে, ভক্তিপথে 
পড়য়ে বিগতি ॥২৭।", দন্ত ব্রত অন্ত দান, নাহি কর বস্তু জ্ঞান, অন্য সেবা অন্য দেবপুজা। হাহ! 
কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়।ব আনন্দ করি, মনে মোর নাহি যেন ছুজ1॥3১॥ ( দুজ। _ দ্বিধা, সন্দেহ )1% 

উল্লিখিত গীতা-স্লোকের টীকায় শ্পাদ বলদেব বিদ্যা ভূষণ ও লিখিয়াছেন-- 

“প্রান্তনপাপপ্রায়শ্চিত্তভৃতান্‌ কৃচ্ছদীন্‌ সবিহিতাংস্চ সর্ধান্‌ ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য স্বরূপত 
স্ত/াক্ত] মাং সর্ব্েশ্বরং কৃষ্ধং নসিংহদাসরথ্যাদিরূপেণ বন্ুধাবিস্তিং বিশুদ্বভক্তিযোগগোচরং সম্তমবিষ্ঠা- 
পর্ধ্যস্তনবর্ধকামবিনাশকমেকং ন তু মত্বৌহন্তং শিতিকগা্দিকং শরণং ব্রজ প্রপদ্ধস্ব।-- (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) 
পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ততূত বেদবিহিত কৃচ্ছণদি সমস্ত ধর্ম স্ববূপতঃ (অনুষ্ঠান) পরিত্যাগ করিয়া, যে 
আমি নৃসিংহ-দাশরথি-আদি বহুরূপে আবিভূতি, যে আমি একমাত্র বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগের গোচর এবং যে 
আমি অবিদ্া পধ্যস্ত সর্বকাম-বিনাশক, সেই সব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ গ্রহণ কর! কিন্তু আমা 
হইতে অন্ত শিতিকগঠাদির শরণ গ্রহণ করিবে লা ।” 


[ ২০২১ ] 


বঞ্চবাচার এ গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন [ ধ৩৫-অঙগু, 


শ্রীপাদ মধুন্দন সরন্বতীও লিখিয়াছেন__“কে চিদ্বরধর্্মাঃ কেচিদাশ্রমধনর্দাঃ কেচিং সামান্ত- 
ধর্মা ইত্যেবং সর্র্বানপি ধর্মমান্‌ পরিত্যজা বিগ্ঠমানানবিদ্তমীনান্‌ বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেক ম- 
দ্বিতীয়ং সর্ববধন্মাপামধিষ্ঠাতারং ফলদাতারং চ শরণং ব্রজ। ধর্মাঃ সন্ত ন সন্ত ব কিং তৈরন্যসাপেক্ষে 
ভগবদনুগ্রহ্থাদেব তু অনা নিরপেক্ষাদহং কৃতার্থে ভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমা নন্দঘনমুগ্তিমনস্তং স্্ীবান্থ- 
দেবমেব ভগবস্তমনথক্ষণভাবনয়া ভজন্য ইদমের পবমং তত্বং নাতোইধিকমন্তরীতি বিচারপূর্বকেন প্রেম- 
প্রকর্ষেণ সর্্বানাত্মবচিস্তাশৃন্যয়া মনোবৃত্ত। তৈলধারাবদবিচ্চিন্নয়া সভতং চিন্তয়েত্যর্থ; | _বর্ণধন্ম বা 
আশ্রমধন্ম? কিন্বা সামান্যধর্ম ইত্দিরূপ সমস্তধন্ম পরিত্যাগ করিয়া, মে-সমস্ত বিদামান্ট হউক, কি 
অবিদ্যমান্ট হউক -শরণত্ববপে অনাদপ করিয়া অর্থাৎ সে সমস্তের শরণ গ্রহণ না করিয়া, এক এবং 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর সমস্ত ধন্মের অবিষ্ঠাতা এবং ফলদাত। আমর শবণ গ্রহণ কব। তাৎপধা এই যে-- 
ধন্ম'সমূহ থাকুক, ব! ন! থাকুক, সে সমস্ত সাপেক্ষধন্ম্ে( সববধন্ষেরি অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা! শ্রীকের 
কৃপাব্যতীত কোনও ধণ্ম ফল দিতে পাবে না; সুতরাং সমস্ত ধর্ম উ কৃষ্ণকুণাসাপেক্ষ 7 এতাদৃশ 
সাপেক্ষ ধন্মে) মামার কি প্রয়োজন? অনানিরণেক্ষ ভগব্দন্তগ্রহ হইতেই মামি কৃতার্থ হইতে পারিব-- 
এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত পবমানন্ব-ঘননিগ্রহ অনন্ত ( সব্ব্যাপক ব্রহ্মতথ্ ) ভগলান্‌ বাস্থদেবকেই 
অনুক্ষণ চিন্ত। কবিয়া ভজন কর। ইহাই পরম তত্ব, ইঈহ।ব অধিক আর কিছু নাই, এইরূপ বিচার- 
পূর্বক প্রেম প্রকষেব সহিত এবং সমস্ত অনাক্মবিষয়ে ( অনিত্য গড বিষয়ে) চিন্তাশূনা হইয়া তৈল- 
ধারাঁবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিদ্ধারা সব্বাদ। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর।” 
শ্রীদ ভাগবত বলিয়াছেন - যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন কবিলেই তাহার স্বন্ধ, শাখা, 
উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত ( পুষ্ট ) হয় ২ যেমন ভোজনছ।র! প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিলেই ঈন্দিয়াদি তৃপ্ত 
হয়; তদ্রেপ অচাত শ্রীকৃষ্ণের আরাদনাতেই সমস্তের পূজা হইয়া থাকে। 
যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি ততক্ন্ধজো পশ।খ | 
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তখৈব সবরবাহণমচ্যুতেজা। ॥ 
--স্ীভা, 81$১1১৪॥ 
এষ্ট শ্লেকের টীকায় শ্রীধবন্থামিপাদ লিখিয়াছেন _-“কিঞ্চ নানাকন্সভি? তত্তদ্দেবঙা '্বীতিনিমিত্বা- 
ম্যপি ফলানি হরেং প্রীতা। ভবস্তি, কেবলং তত্বদ্েবতাব।ধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টাস্তমাহ যখেতি। 
মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্বদ্ধাঃ তদ্ধিভাগ। ভূজাঃ, তেষামপি উপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োহপি 
তৃপ্যস্তি। ন তু মূলসেকং বিনা তা স্বম্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহ্থারো ভোজনম্‌, তস্ম।দেব ইঞ্জিয়াণাং 
তৃপ্তি ন তু তত্তদিক্দ্িয়েষু পৃথক্‌ পৃথগন্পলেপনেন । তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ধবদেবতারাধনং, ন 
পুথগিত্যর্থ:।_-নানাবিধ কম্মদ্বারা সেই সেই দেবতার প্রীতি হইতে যে ফল পাওয়। যায়, শ্রীহরির 
প্রাতি দ্বারাই তাহ পাওয়া যায় কেবল দেই সেই দেবতার আশরাধনাদ্ধার! ( অর্থাৎ আহরির প্রীতি 
উৎপাদনের জন্য শ্রাহরির আরাধনা না করিয়া কেবল সেই সেই দেবতার আরাধন! দ্বার ) যে কিছুই 


[ ৯০২২ ] 
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পাওয়া যায় না, এই ক্লে দৃষ্টাস্তদ্ারা তাহ বলা হইয়াছে। বৃক্ষের মূল হইতে প্রথম যে কাঙ 
জন্মে, তাহ।র নাম স্বন্ধ, স্বন্ধের বিভাগ হইতেছে ভূজ বা শীখা, শাখার বিভাগ উপশাখা। ইচছা 
উপলক্ষণ। পত্রপুষ্পাদির তৃপ্তিও ইহাতে সুচিত হইতেছে । বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে স্বদ্ধ, শাখা, 
উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সমস্ত তৃপ্তিলাভ করে। মূলে জল ন৷ দিয়া পৃথক পৃথক্‌ ভাবে স্কন্ধ, শাখা 
উপশাখা, পত্রপুষ্পাদিতে জল সেচন করিলে তাহার! তৃপ্ত হয় না। প্রাণোপহার হইতেছে ভোজন। 
ভোজন হতেই ইনল্দ্িয়াদির তৃপ্তি, ঈন্দ্িয়সমূহে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অন্ন লেপন করিলে তাহাদের তৃপ্চি 
হয় না। তদ্রুপ অচ্যুতের আরাধনাতেই সমস্ত দেবতার আরাধনা হয়, পৃথক ভাবে দেবতাদের 
আরাধনাতে তাহাদের আরাধন। বা তৃপ্তি হয় না|” 

স্বামিপাদের টীকা অন্ুসারে শ্রীমদূভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপয্যে জানা গেল-_ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই সমস্ত কশ্মের কলও পাওয়া যায় এবং সমস্ত দেবতার গ্রীতিও জন্মে । সুতরাং অন্থ- 
দেবতাদির শরণ গ্রহণ ন। করিয়া একমাত্র শীকৃষ্েব শরণ গ্রহণ ক্রিলেই সকলের শরণ গ্রহণ হইয়া 
যায়, শ্রীকৃষ্চকে বাদ দিয়। অন্য দেবতাদির শর্ণ গ্রহণ করিলে বন্ততঃ তাহাদের শরণ গ্রহণও সিদ্ধ হয় 
না। শ্রীমন্মহা প্রভূ বলিয়াছেন-_ “কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব-কণ্ম কৃত হয় ॥ শ্রী চৈ, চ, ২২২৩৭ ॥৮ 

ইহাতে অগ্ক দেবতাদির প্রতি অবনত! স্ুচিত হয়না । কৃষ্টেকশরণ সাধকের পক্ষে ব্রহ্মা 
রুত্রাদি অন্বদেবতার অবজ্ঞা! প্রত্যবায়জনক। 

“ইরিরেখ সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশরেশরঃ ৷ ইতরে ব্রন্মরুত্ৰাগ্ঠ। নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ 

-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ( ১২1৫৩ ) ধৃত পাদ্মবচন ॥ 

- ভগবান্‌ হবি সমস্ত দেবেশ্বর দিগেরও ঈশ্বর ; অতএব তিনিই সর্বদা আরাধা $ কিস্তু ভাহা 
বলিয়! ব্রঙ্গারুদ্রীদি অন্ত দেবগার প্রতি কখন৪ অবজ্ঞ! প্রদর্শন করিবেন (কেননা, সেই অবজ্ঞ। 
প্লিহরিকেই স্পর্শ কবে )1৮ 

শ্রীকৃষ্ণবাতীত অপরের শরণ-তাগ, কিএা শ্রীকষারাধনাবাতীভ অন্য ধন্মের ত্যাগে যে 
কোনও প্রত্যবায় হয় না, পুরো ৩ গীতা শ্লোকের “ অহং ত্বাং সববপাপেভ্যো মোক্ষয়িঙ্যামি, মা শুচত 
বাক্যেই গ্রীক তাহা বলিয়াছেন। আমদৃভাগবত হইতেও তাহ জানা যায়। নবযোগীন্দের একতম 
করভাজন খধি নিশি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন -সব্বাতোভাবে শ্রীকৃষ্খের শরণাপন্ন হইলে দেব-খষি- 
পিত্রাদির নিকটেও আর খণী হইতে হয় না। 

“দেপন্ধি ভূতাপ্তন্ণ।ং পিতৃ ণাং ন কিন্করে নায়মণী চ রাজন্। 
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো। মুকুন্দং পবিহাতা কর্তম্‌।॥ শ্রীভা, ১১1৫1৪১। 

-(খধি করভাজন নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন) হে রাঁজন্‌। কৃত্যাকৃত্য কণ্ম পরিহার- 

পুরর্ধক যিনি সর্ববতোভাবে শরণীয় ( শরণাগত-পাঁলক ) মুকুন্বের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আর 


[] ২০২৩ ] 
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দেবতা খাবি, ভূত, পোষ্য-কুটুণ্থাদি বা পিতৃপুরুষগণের নিকটে খনী থাকেন না (কাজেই, ভাহাজের 
কাহারও ) কিন্কর থাকেন ন।” 


দেবাদির নিকটে মানুষের পীচটা খ্ণ আছে ॥ যথা দেব-খণ, ঝধি-ঝণ, পিতৃ-খণ, 
ভূত-খণ, এবং ন-খণ বাঁ নব-ণ (জাতীয় স্বজানব নিকটে খণ )। ঈত্দ্দি দেবতাগণ রৌদ্র 
বৃষ্টি-আদি দ্বারা আমাদের জীবন-ধারণেব উপযোগী শঙ্কাদি উৎপাদনের সহায়তা করেন; এজন্য 
আমরা দেবতাদিগের নিকচে খণী। খধিগণ যজ্ঞঞদিদ্ধাবা ইন্দ্র(দি দেবতাগণেব তৃপ্তি বিধান করিয়া 
বৌস্বৃষ্টি-আদি-কাধ্যে আগ্নকুলা কাৰেন এবং তাহাদের সাধনল ভগবন্তত্বাদি শাস্্রাকারে লিপিবন্ধ 
করিয়া আমাদের পাপম।ধিক মঙ্গল বিধান কারন, এজগ আমবা খধিদিগেব নিকটে খণী। আমাদের 
জন্ম. শরীর এবং শরীর-রল্গাদির জগ্বা আমবা পিতামাতার দিকাট ঝণী। কাক, শকুন,কুকুব প্রভৃতি প্রাণী 
(ভূত), বিষ্ঠা বা ম্বৃত জন্কব পচা মাংদাদি আ্কাব করে বলিয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত পর্দার্থে তুগন্ধময় ও 
বিষাক্ত হঈতে পাবে নী; গো-মহিষাদি প্রাণী সাম।দেব কৃষিকাধ্যাদর প্রধান সহায়, ছুগ্ধাদি দ্বারাও 
তাহারা মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। মহস্তাদি জলচর জন্তু পু্কবিণী-আদির ময়লা জিনিস আহার 
করে বলিয়া! পানীয় জল দূষিত হইতে পারে না। এই বপে প্রাতোক ইতর-প্রাণীই মানুষের কোনও 
না কোনও উপকার সাধন কবাতোছে ; এজন্য আমরা তাহীদেব নিকটে খণী | আর আত্মীয়ন্থজন, পাড়া" 
প্রতিবেশী দ্বার! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমখা কত বকামে উপকৃত হইতেছি। যাহারা আত্ীয়হ্ষজন 
ব| প্রতিবেশী নহে, তাহাদের দ্বারাও পরোক্ষ তাবে কত উপকাব পাইতেছি । কৃষকেরা শস্ত উৎপাদন 
করিয়া আঁমাদের জীবিকা-ন্বর্বাহের সংস্থান করিয়া দেয়; তাততী কাপড় বুনিয়া শীত-লজ্জাি 
নিবারণের সহায়তা করে ; ইত্যাদি। যদি বলা যায়, তাহারা তো তাহাদেখ জীবিকানির্বাছের 
উপায়রূপে এসব করিয়া থাকে, জিনিপের পরিবর্থে তাহারা মূলা লইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা 
যাঁয় যে, তাহা র। ভীবিকা-নির্ধ্ব।হের জন্ত অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিত; তখন মুল্য দিলেও 
আমর এসকল প্রয়োজনীয় জিনিস পাকঈটতাম না। এই সমস্ত উপকারের জঙ্ক মানুষ-মাধারণের 
নৈকটেই আমরা খণী। হোমের দারা দেব-ঝণ। শান্সাধাপন ছ!র ঝধষিঝণ, সম্তানোৎপাদন ও শ্র।দ্ধ- 
তর্পনাদি বার! পিতৃঞ্খণ, বলি ( জীব-সমূহেব খাগ্াবস্ত ) দ্বার] সুত-ঝণ এবং অভতিথি-সৎকারের বার! 
আত্বীয়ম্বজনের খণ বা নরখণ শোধিত হয়। দমধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞত্ত তর্পণম্‌। হোমো দৈবো 
বলির্ভৌতো। নুযজ্ঞোহতিখি-পুঁজনম্‌॥ মন ।৩1৭০।, “নিবাপেন পিত্‌নর্চেং য্ৈর্দেবাং স্তখাতিখীন্‌। 
অন্নৈমুনী-্ত স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্‌ ॥ বিদ্ুপুরাণ ॥ ৩৯৯” এই পীঁচটা ঝণ শোধের উপায়কে 
পঞ্চবজ্ঞ বলে । যাহারা সর্ববাতোভাবে প্রীকুফ্চের শরণাপন্ন হইয়া! শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, স্বতন্তরভাবে 
পঞ্চ না করিলেও তাহাদের কৌনও প্রত্যবার হয় না ; উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ.ভাগবত-প্লোক হইতে 
তাহাই জান। গেল । 
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প্মৎকণ্দ কুর্ববভাং পুংলাং (ক্রিয়ালোপে! ভবেদ, যদি। তেবাং কর্ম্মাপি কুর্ধবস্তি জিত্রঃ কোটে মহর্ষয়ঃ ॥ 
_ বৃহদ্ভাগবতাম্ৃত ॥২৪২*৯-প্লোকের টীকায় ধৃত প্রমাণ ॥ 

-(শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন ) আমার কর্মে রত ব্যক্তিদ্িগের যদি ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা! 
হইলে, তাহাদের কণ্ম তিন কোটি মহত্ষি করিয়া থাকেন” 

ইহা দ্বার বুঝ] যায় - শরণাগভ ভজন্কারীকে কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত কোনও ক্রিয়ার লোপ- 
জনিত কোনও প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না। 

বা। শরণাগতির লক্ষণ 

শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ আছে । যথা, 

আনুকৃল্যস্য সন্থপ্পঃ প্রাতিকৃল্যস্য বর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোণুতে বরণং তথা। 

আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্য ফড়বিধা শরণাগতিঃ॥ হ, ভ» বি (১১৪১৭ ) ধৃত শ্রীবৈষণবতগ্ত্র বচন । 

--ভগবদ্ভজনের অনুকূল বিষয়ের ব্রতরূপে ( অবিচলিত রূপে) গ্রহণ, ভাহার প্রতি- 
কুল বিষয়ের ত্যাগ, 'ভগবান্‌ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন-এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকত্ব? রূপে 
তাহাকে বরণ করা, ভগবান্‌ শ্রাকৃষে আত্মসমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আর্তিজ্ঞাপন (আমি নিতাস্ত অভি- 
মান, ভক্তিহীন, মহা! অপরাধী, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কৃপা ব্যতীত আসার আর অস্ত গতি নাই, আমাকে 
রক্ষাকর, রক্ষাকর - ইস্ঘযাদি রূপে আর্ি ও দৈম্যজ্ভাপন ) --এই ছয় প্রকার হইতেছে শরণাগতির 
লক্ষণ 1৮ 

এইট ছয়টা লক্ষণের মধ্যে রক্ষাকত্তাবূপে বরণই প্রধান ; অন্ত পাঁচটা আনুষঙ্গিক, অনুপৃরক- 
পরিপুরক মাত্র । রক্ষাকত্তারূপে বরণই অঙ্গী, অন্য পাঁচটা তাহার অঙ্গ । রক্ষাকর্তারূপে বরণ এবং 
শরণাগতি একই কথা ; কাহাকেও রক্ষাকর্ত।বূপে বরণ করিলেই তাহার শরণাগত হওয়। হইল, তাহার 
শরণ বা আশ্রয় লওয়া হইল। ধীহার আশ্রয় লওয়া হয়, তাহার প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ এবং 
প্রতিকূলবিষয়ের ত্যাগ, আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে এবং রক্ষা করিবার যোগ্যতা যে তাহার আছে, 
এই বিশ্বাস পূর্বেই জন্মিয়া থাকিবে নচেৎ রক্ষা কত্বারূপে তাহার বরণই সম্তব হয় না; আর রক্ষা কর্তা- 
কূপে যাহার বরণ করা হয়, তাহার নিকটে আত্মলমর্পণও করিতেই হয় এবং স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপনও করিতে 
হয়। এইবূপে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণাদি পাঁচটা বিষয় রক্ষাকর্তারূপে বরণের অঙ্গ বা আন্গবঙ্গিক 
ক্রিয়াই হঈটল। শরণাগতি বা অকিঞ্চনত্ের মুখ্য লক্ষণ হইল রক্ষা কর্তারূপে বরণ। 

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভূ বলিয়াছেন, 

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ । 
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ” ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪৩।॥ 

শ্ররণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ হইলেও এবং উভয়েই শ্রীকষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া 

থাকিলেও, সম্ভবতঃ স্থলবিশেষে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে ? এই পার্থক্য আত্মনমর্পণের প্রবর্তক 
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-হেতুবশত্তঃ। খিনি সংসার ভোগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, সাংসারিক আপদ্‌বিপদে ব্যতিবাস্ত হইয়া _সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন; 
অনন্যোপায় ইইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া ভ্বাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহাকে শরণাগত 
বল। চলে, কিন্তু বোধ হয় অকিঞ্চন বল! চলে না । আর সংসারভোগ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল জানিয়!-_ 
তাহার স্বরূপান্ুবন্ধি কর্তব্য প্রকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আনুকূল্য বিধান করিতে পারে, এমন কিছুই সংলারে 
সাহার নাই জানিয়। সংলার-প্রীতি ছাঁড়িয়া_যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়! 
তাহাতে আত্মুসমর্পণ করিয়াছেন, তাহাকেই অকিঞ্চন বলে। পূর্ব্বোক্ত কারণে যিনি শরণাগত, তাহাক়্ 
কৃষ্ণ আত্মনমর্পণের হেতু সংসাবভোগে তাহার অকৃতকাষণতা ; আর যিনি অকিঞ্চন__ তাহার পক্ষে 
কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু--শ্রীকষ্চসেবার বাসনা । অকিঞ্চন সকল সময়েই সংসারে নিষ্পুই « 
শরণাগত সংসারে নিস্পৃহ ছিলেন না, কিন্তু ব্যর্মনোরথ হইয়। কৃষেট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বিনি 
অকিঞ্চন, তিনি কৃষ্ণ-েবার জন্য সংসার ছাড়িয়াছেন, আর যিনি শরণাগত, তিনি সংসারভোগে ব্যর্থ" 
মনোরথ হইয়। সংলার ছাড়িয়াছেন ; এস্থলে সংসারই তাহাকে ছাড়িয়াছে বল। যায়। যিনি অকিঞ্চন, 
তিনি নিশ্চিতই শরণাগত্ত ; কিন্তু যিনি শরণাগত, তিনি সকলক্ষেত্রে অকিঞ্চন ন। হইতেও পারেন-_ 
অন্ততঃ প্রারন্ডে। যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাঁগত হয়েন, ভক্তিমার্গের সাধনে তিনি অচিরাৎ 
সাফল্য লাভ করিতে পারেন। 

যাহা হউক, উল্লিখিত অর্থে প্রারস্তে শরণাগত ও অকিঞ্চনে কিছু পার্থক্য থাকিলেও 
উভয়ের পর্যবসান কিন্তু একই আত্মমমর্পণে $ এজন্যই বোধ হয়ু বল হইয়াছে__“শরণাগত অকিঞ্চনের 
একই লঙ্গণ। তার মধ্যে গ্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ |” তাব মধো লক্ষণের মধ্যে । 

প্রঃু| শরগণাগতির মহিমা 

(১) আনম্দাুত্ভব 

শরণাগতির লক্ষণের কথা বলিয়। শান্তর শরণ।গতির মহিমার কথাও বলিয়াছেন। 

“তবাস্মীতি বদন্‌ বাচা তখৈব মনসা বিদন্। তংস্থান্মাশ্রিতস্তত্ব! মোদতে শরণাগতঃ ॥ 

--হ, ভ. বি. (১১৪১৮ ) ধৃত শ্রীবৈফবতন্ত্রবচন ॥ 

“হে ভগবন্‌! “আমি তোমারই হইলাম'__খুখে এইরূপ বলিয়া, মনে মনেও সেইরূপ 
জানিয়া এবং শরীরের দ্বার! প্রীবৃন্দীবনার্দি ভগবলী'লাস্থান আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দ 
উপভোগ করিয়া থাকেন ।” 

এই শ্লোকের মন্দ এই যে কেবল যন্ত্রের ম্যায় বাহিক আচরণে আহ্থকৃল্যের গ্রহণ এবং 
প্রাতিকূল্যের বর্জনাদি করিলেই-_-কেবল মুখে “হে ভখবন্! আমি তোমার”-এইরূপ বলিলেই 
শরণাগত হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে ভগব্ধনের হওয়া চা, বাহিরে যেরূপ আচরণ করিবে, 
ধনের ভারও ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। শরণাগত হইয়া যিনি শ্রীকষ্চে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 
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১ কাহার নিজের বলিতে মার কিছুই থাকে না_তীাহার দেহও আর তাহার নিজের নহে, আত্ম- 
লমর্গণের পরে তাহ! শ্রীকৃষেরই সম্পত্তি হইয়া যায় ; তখন হইতে দেহকে বা দেহসন্বন্থী ইন্দ্রিয়াদিকে 
তাহার নিজের কাজে নিয়োজিত করার তাহার কোনও অধিকারই থাকেনা _বিক্রীত গরুকে 
যেমন আর নিজের কাজে লাগান যায় না, তদ্রেপ। দেহকে এবং ইঞন্জ্রিয়া্দিকে সর্ধ্বতো- 
ভাবে শ্রীকৃফের কার্য্েই নিয়োজিত করিতে হইবে । ধাহার নিকটে আত্মসমর্পণ কর! হয়, তাহার 
বাঁড়ীতেই থাঁকিতে হয়; এইভাবে থাকিলেই মনেও একটু স্বস্তি বৌধ হয়; তাই শরণাগত ব্যক্তি 
শ্ীকফ্ণের প্রকটলীলাশ্থল-বৃন্দাবনািতে বাস করিয়া! আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। 

এইরূপ বাস্তব-শরণাগতি সাঁধন-ভজন-সাপেক্ষ। শরণাগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধথা- 
বিহিত উপায়ে সাধন-ভজন করিতে করিতে কোন৪ ভাগ্যে ভগবতকৃপায় কায়মনোবাকো শরণাগত 
হওয়া যায়। তখনই সাধক “মোদাতে--আনন্দ শ্রন্থভব করেন,” তাহার পূর্বে, সম্যক বূপে শরণাগত 
হওয়ার পূর্বে, ভগবৎ-স্থানাদির আশ্রয়েও সম্যক আনন্দ মনুভব করা সম্ভব হয় না। 

(২) শ্রীকুষেঃর বিচিকীধিতত্ব 

শরণাগতির মহিমা! সম্বন্ধে গ্রীমন মহাপ্রভু বলিয়াছেন__ 

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ । 
কৃষ্ণ তারে করে ততৎকালে আত্মসম ॥ জ্রীচৈ,চ, ২1২২1৫৪। 

এই উক্তির সমর্থনে তিনি ষে প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই 

মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে । প্রম্গাণ-ক্লোকটী এই | 
“মর্তো যদ! তাক্তস্মস্তকশ্ম। নিবেদিতাত্মা। বিচিকীধিতো মে। 
তদামুতত্বং প্রতিপদ্যমানে। ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ -_শ্ভা, ১১/২৯/৩৪। 

-( উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) মানুষ যখন অপর সমস্ত কম্ম ত্যাগ করিয়া 
আমাতে (আীকৃঞ্ছে) আত্মসমর্পণ কবে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা! 
হয় ( বিচিকীধিতো মে ) ; তাহার ফলে সেই মানুষ জীবমুক্ত অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া ( অমৃতত্বং প্রতি- 
পদ্মানঃ ) সীমার এশ্বধ্যভো?গের (সায়াআভূযায় ) যোগ্য হয়।” 

কোনও ভগবদৃভক্ত মহাপুরুষের কৃপায় কেহ যখন নিত্যনৈমিত্তিকাঁদি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়। শ্রীকৃঞ্ণে আত্মাকে (নিজেকে ) নিবেদন করেন, শ্রীকৃঞ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করেন, (মর্ধ্যো 
যদা যাঘৃচ্ছিকমদ্ভক্তকৃপা প্রসাদাত্তক্তীনি সমস্তানি নিত্যনৈমিত্বিককাম্যানি কর্মমাণি যেন সঃ 
নিবেদিতাত্বা ।_আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী), তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের *বিচিকীধিতঃ” হয়েন- তাহার 
জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছ! হয় (বিচিকীধিতে! বিশিষ্টং কর্ত,মিষ্টো ভবতি ।-- 
শরীধর স্বামিপাঁদ)। কন্মী, বা যোগী, বা! জ্ঞানীর জন্য আীকৃষণ যাহা করেন, তাহ! অপেক্ষাও 
বিলক্ষণ-_-অতি উত্তম--কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। আঁত্মসমর্পণকারীকে তিনি যাহ 


[ ২০২৭ | 
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দেন, তাহার অন্ত তিনি যাহা করেন, তাছ1 অনিত্য বা মায়িক কিছু নহে; পরন্ধ তাহ! পিতা, 
গুণাতীত। যেই সময়ে ভক্তসাধক শীকষ্ে।ে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই 
কৃষ্ণ ভাহাকে এরূপ বিলক্ষণ বন্ধ দিতে অভিলাধী হয়েন। “তদা ততক্ষণমারভোব স মর্থ্যো মে 
ময়া বিচিকীদ্বিতঃ বিশিষ্টং কর্ত,মিষ্টঃ মতপ্রতিপদ্ভমানেন মদ্তক্ত্যাভ্যাসেন যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতিভ্যোহপি 
বিলঙ্ষণ এব কর্ত,মভীপ্দিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্ভক্তেন ময়া কা্ধ্যঃ সতাভূত এৰ নাপাবিষ্ঠাকার্ষে। 
মিথ্যাভৃত এব কিন্তু মতকার্ধো। গুণাতীত এব সন ॥ চক্রবন্তিপাঁদ )1” ভগবানের এতাদৃশী ইচ্ছার 
ফলে আত্মসমর্পণকারী ভক্ত “অম্ৃতত্ব_-অবিনাশ্রিত্ব, জীবনুক্তত্ব” লাভ করেন। ( অস্বৃতত্বং--মবৃতং 
নাশস্তদভাবত্বম্‌। চক্রবর্তী। মোক্ষম্__স্বামিপাদ )। তিনি তখন ভগবানের সমজাতীয় এঁশবর্যয- 
লাভের যোগ্য হয়েন (মায়াস্বভৃয়ায় মদৈক্যায় মতসমানৈশ্ব্ধযায়েতি যাবৎ ॥ ন্বামিপাদ )। তখন 
তিনি ( শ্রীমন মহা প্রভুর উক্তি অন্ুপারে শ্রীকৃষ্ণের ) আত্মসম হয়েন শ্রীকফের তুলা মায়াতীতন্ব 
লাভ করেন, অর্থাৎ জীবন্ধুক্ত হয়েন এবং ই্কৃষের কয়েকটা গুণেও সাম্য লাভ করেন, ( মম 
সাধন্ম্যমাগতা; ॥ গীতা ॥ ১৪1২ )। 

(৩) কৃঝগুণসাম্য 

শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত গুণের মধ্যে ভক্তিরসাম্বতসিম্কৃতে চৌন্টরটা প্রধানগ্চণের উল্লেখ করা 
হইয়াছে (২১।১১--১৮ ক্লোকে )। ইহাদের মধ্য কোনও কোনও গুণ ভক্তজীবের মধ্যেও সথারিত 
হয়, কিন্তু বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ; পরিপূর্ণরূপে একমাত্র পুরুযোত্তম শ্রীকফণেই সমস্ত গুণ বিরাজিত । 

দজীবেম্বেতে বসস্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ। পরিপূর্ণতয়। ভাস্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ 

-_ভক্তিরসামৃত সিদ্ধুঃ ॥২1১1১২1৮ 
কোন্‌ কোন গুণ ভক্তজীবে বিন্দুবিন্দুদূপে সঞ্চারিত হয়, ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু তাহাও 


বলিয়াছেন। 
“যে সত্যবাক্য ইত্যাগ্যা হ্রীমানিতান্তিম! গুণ; । 


প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেছস্য ভক্তেযু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ ॥ --ভ, র, সি, ২১1১৪৩। 

- শ্ত্রীকফ্ণের গুণসমূহের মধ্যে 'সত্যবাকা? হইতে আরস্ত করিয়া 'হ্বীমান, পর্যন্ত যে 
কয়টা গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গুণ যথাসম্ভবরূপে কৃষ্ণভক্তেও বিরাজিত থাকে, এইরূপই 
মনীধিগণ বলিয়া থাকেন 1” 

“স্ভ্যবাক্য” হইতে “ত্রীমীন*-পর্যন্ত গুণগচলি হইতেছে এই £- 

“শা সত্যবাক্যই প্রিয়বদঃ | বাবদূকঃ সুপাগিত্যে। বুদ্ধিমান, প্রতিভান্িতঃ | 

বিদগ্ধশ্চতুরে। দক্ষঃ কৃতজ্ঞ সুদৃঢব্রতঃ। দেশকালন্ুপাত্রজ্ঞঃ শাক্ত্রচক্ষুশুচি্ববশী | 

স্থিরো দাস্ত: ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমানসমঃ। বদান্তো ধামিকঃ শুর: করুণে। মান্তমানকৃৎ। 

দক্ষিণো। বিনয়ী হ্রীমান,। _ ভ) র, সি) ২১।১১। 
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--১1 সতাবাক্য; ২। শ্রিয়ম্থদ ; ৩। বাবদূক ( শ্রুতিমধুর ও অর্থপরিপাটীযুক্ত বাকা- 
প্রয়োগে পটু); ৪ সুপগ্ডিত; ৫1 বুদ্ধিমান; ৬। প্রতিভাম্বিত; ৭। বিদগ্ধ? ৮। চতুর; 
৯। দক্ষ; ১০। কৃতজ্ঞ; ১১। ুদৃঢ়ব্রত; ১২1 দেশকালনুপাত্রক্র 7; ১৩। শাস্তরচঙ্কুঃ (যিনি 
শান্ত্রামুসারে কর্ম করেন )। ১৪। শুচি? ১৫ । বশী; (জিতেব্দ্রিয়); ১৬। স্থির; ১৭। দাস্ত, ১৮। 
ক্ষমাশীল; ১৯। গম্ভীর; ২*। ধৃতিমান ২ ২১। সম; ২২। বদান্থ (দাতা); ২৩। ধান্মিক? ২৪। 
শুর; ২৫1 করুণ ; ২৬। মাম্তমানকৃৎ 7 ২৭। দক্ষিণ ( সংস্বভাবগুণে কোমলচিত্ব ); ২৮। বিনয়ী? 
এবং ২৯। হ্রীমান (লঙ্জাযুক্ত )।” 

এই সমস্ত গণ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত ভক্তব্যতীত অপরের মধ্যেও থাকিতে পারে । উপরে 
উদ্ধত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর “জীবেষেতে বসস্তোহপি” ইত্যাদি ১১।১৯-্লোকের টাকায় “কচিৎ”-শবের 
অর্থে শ্রীপাদ জীবগোন্বামী লিখিয়াছেন-__“কচিদিতি । ভগবদনুগৃহীতেঘিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতম্‌। 
অতএব বিন্দুতধমপি অগ্ভেধু তু তদাভাসতবমেব জ্ঞেয়ম।-_ভগবানের অনুগৃহীত ভক্তদের মধ্যে 
বিন্দুবিন্তব রূপে মুখ্যরূপে অঙ্গীকৃত। অপরের মধ্যে তাহাদের আভাসমাত্র- ইহ।ই বুঝিতে হইবে ।” 

(8) দেবগুণের আধার 

শ্রীকৃষ্ধে শরণাপন্ন অকিঞ্চন ভক্তের মধ্যে দেবতাদের গুণস্মৃহ বিবাজিত থাঁকে। 

“যস্যাস্তি ভক্তি9র্ভগবত্য কিঞ্চন! সর্ব গৈস্তত্র সমাসতে সুরাঠ। 
হরাবতক্তস্য কুতো মহদ্গ্চণা মনোরথেনাসতি ধাবিতে। বহিঃ ॥ জ্ীভা, ৫1১৮১২॥ 

--ভগবানে ধাহার অকিঞ্চন। ভক্তি আছে, সমস্তঞ্চণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাহাতে নিত্য বাস 
করেন। আর, যেব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাঁহার মহুদ্গুণ সকল কোথায়? যেহেতু, সেবব্যক্কি 
সর্বদা মনোরথের দ্বারা অসংপথে-__অনিত্য-বিষয়নুখাদিতে_-ধাবিত হয়েন ৮ 

এই সকল মহদ্গুণ কি, শ্রীশ্রীচৈতশ্তচরিতামুতে দিগ.দশনরূপে, তাহা বলা হইয়াছে । 

“কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার দম | নির্দদোষ, বদাম্া, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥ 

সর্ধ্বোপকারক, শাস্ত, কষ্ৈকশরণ। অকাম, অনীহ, স্থির, বিঞিতষড় &ণ ॥ 

মিতভূক, অপ্রমত্ত্, মানদ, অমানী । গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ২২২1৪৫-৭|৮ 

“তিতিক্ষব: কারুণিক1ঃ সুহৃদঃ সর্ববদদেহিনাম. | 
অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধুভৃষণাঃ॥ আভা, ৩1২৫।২১। 

- তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল ), করুণ, সকল প্রাণীর সুহৎ (বেদ্ধু), অজাতশক্র ( ধাহাদের শক্র 
কেহ নাই ), শাস্ত, সাধু ( শাস্্রানুবর্তী ) এবং সাধুভূষণ ( নুশীলতাই ভূষণ ধাহাদের__ন্বামিপাদ )-- 
(এই সমস্ত গুণ ভক্তের মধ্যে থাকে )1 

(৫) সবর্ধথ1 ভগবানের রক্ষণীয় 

শরণাগতপালক পরমকরুণ ভগগবান, তাহার চরণে শরণাগত ভক্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা 

করেন; ইহ! যে তাহাদ ব্রত, তাহা ভগবান, নিজ্রমুখেই বলিয়! গিয়াছেন। 
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“সকৃদেব প্রপন্ো যস্তবান্মীতি চ যাঁচতে। 
অভয়ং সর্বদা তন্মৈ দদাম্যেতদ্ত্রতম্‌ মম ॥ 
-_শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১৩৯৭ ) ধৃত এবং সহস্রনামভাস্বে নুব্রতঃ'- 
নামের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যকর্তৃক ধৃত গ্রীরামায়ণে 
শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য। 
_-(শ্্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ) আমার শরণাপন্ন হইয়া যিনি একবার মাত্র যাচনা করেন_- 
“হে ভগবন! আমি তোমার হইলাম” আমি তাহাকে সব্বদা অতয় প্রদান করিয়া থাকি ; ইহাই 
আমার ব্রত |" 
এই অনুচ্ছেদে শরণাগতির মাহাস্ব্য সম্বন্ধে যাহ] বলা হইল, সম্যক শরণাগতি সিদ্ধ হওয়ার 
পূর্বেও সাধক ভক্তের পক্ষে তাহার অনুকূল আচরণই কর্তব্য এবং প্রতিকূল আচরণ সর্ধ্বথা 


বঙ্জনীয় । 


৩৩1 আঅভ্ডিষ্মান্ন জ্যাগ 
সাধক ভক্তের পক্ষে সর্ববিধ অভিমান ত্যাগ করার চে; করা একান্ত আবশ্যক | অভিমান 


থাকিলে শরণাগতির দিকে ৪ মন অগ্রসর হয় না, চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব৪ হয় না। শ্রীল নরোত্বমদাস 
ঠাকুরমহাশয় তাহার প্রেমতক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন, 
“অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন |” 
শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়া গিয়াছেন, 
'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্‌। 
পপ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৪1৬৪ ॥৮ 
ক। আগন্তক অভিমান 
সর্ববিধ অভিমানের মূল হইতেছে দেহেতে আবত্মবুদ্ধিবূপ অভিমান। ধনের অভিমান, জনের 
অভিমান, জাতির অভিমান, কৌলীম্তের অভিমান, রূপের অভিমান, বিগ্ভার অভিমান, প্রসার- 
প্রতিপত্তির অভিমানাদি সমস্তই হইভেছে দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মূল অভিমানের শাখাপ্রশাখা-পত্র- 
পুষ্পমাত্র। কেননা, ধনজন-জাতিকুলাদি সমস্তের সম্বন্ধ হইতেছে দেহের সঙ্গে, দেহী জীবাত্মার সঙ্গে 
ইহাদের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই । 
দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ অভিমান হইতেছে জীবস্বরূপের পক্ষে আগন্তক, স্বরূপগত নহে। 
অনাদিবহির্ুখ জীব যখন বহিরঙ্গা মায়ার কবলে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে, তখনই মায়! স্বীয় 
জীবমায়া-অংশে জীবের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়াছে (২৩১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। জীবের স্বরূপে মায়া 
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নাই (২৮ অঙ্গুচ্ছেগ জ্রষ্টবা )। সুতরাং জীবের উপরে মায়ার প্রভাব আগন্তকমাত্র, ইহা জীবের 
স্বরূপগত নহে! দেহেতে আত্মবৃদ্ধিও আগস্তকী ; এজগ্যই ইহ অপলারণের যোগ্য । 
দেহ ত্ববুদ্ধিরূপ মূল অভিমান আগন্তক বলিয়া তাহার শাখাপগ্রশাখারপ অন্ান্ত অভিমান 
আগন্তক__স্ুতরাং অপসারণীয়। এ-সমস্ত অভিমান মায়ার প্রভাবজাত বলিয়! জীব কেবল নিজের 
শক্তিতে এ-নকলকে অপসারিত করিতে অসমর্থ; কেননা, জীবের নিজের শক্তির পক্ষে মায় 
হুরতিক্রমণীয়।। “্দবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া ॥ গীতা ॥ ৭১৪ |” একমাত্র ভগবানের 
শরণাগতিব্যতীত আন্ত কোনও উপায়েই মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে নাঃ 
ইহ! গ্রীভগবান্ই বলিয়া! গিয়াছেন। “মামেব যে প্রপগ্াতস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭1১৪ ॥% 
শবণাগতি-সিদ্ধির জন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন । ভজনকালে ভগবানের এবং শ্রী গরুদেবের 
কপার উপর নির্ভর করিয়া অভিমানাদি ত্যাগের জন্য সাধকেরও যন্ধু ও আগ্রহ আবশ্যক শ্রীষন্‌ 
মহাপ্রভু বলিয়াছেন _“ঘত্বুগ্রহ বিন! ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২৪।১১৫ | ( এ-স্থলে 
“ভক্তি”-অর্থ সাধনভক্তি )। নিজের বন্ত এবং আগ্রহ থাকা চাই, অভিমানাদি দূরীভূত হওয়ার 
জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন চাই। তাহা হইলেই তাহার কৃপায় ক্রমশঃ অভিমান দৃর 
হইতে পারে । 
মায়াবদ্ধ জীবের অভিমান সর্ধবদাই তাহার চিত্তবৃত্তিকে বাহিরের দিকে আকধণ করিয়া থাকে; 
স্থভরাং অভিমান যখন জাগ্রত থাকে, তখন চিত্তরৃত্তিকে অন্তুম্ম্র্খী, ভগবছুনুখী+ কৰা যায় না। 
থ। ম্বদূপগত অভিমান 
দেহাত্ববৃদ্ধিবূপ অভিমান এবং তাহ! হইতে উদ্ভৃত অশ্যান্ত অভিমান দৃবীভূত হইলেই জীবের 
কৃষ্ণা দ- অভিমান স্ষুরিত হইতে পারে। জীব স্বরূপত: শীকষ্চের নিত্যদাস বলিয়া (২।২৯-অনুচ্ছেদ 
দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণদাস-অভিমান হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, শ্বরূপগত ; ইহা দেহাত্ববুদ্ধিূপ 
অভিমানের নায় মায়াজনিত অগস্তক অভিমান নহে । আগন্তক অভিমান হইতে জীব যাহা করে, 
তাহা তাহার ধন্ধনজনক ; কিন্তু স্বরূুপগত কৃষ্ণদাস-অভিমান বন্ধনজনক নহে; এই অভিমালের বশে 
জীব যাহা! করে, তাহ। হইতেছে জীবের স্বরূপান্থবন্ধি কর্তব্য। আগন্তক অভিমান দূর করিয়! স্বরূপগত 
কফ্দাস-অভিমানকে জাগ্রত করাব চেষ্টাই সাধক জীবের কর্তব্য। সাঁধন-ভজনের সঙ্গে কিরূপে 
আগন্তক অভিমানকে অপলারিত করার চেষ্ট। কবিতে হয়, শ্রামন্মহা প্রভু ভাহাও বলিয়। গিয়াছেন। 
“নাহং বিপ্রো। নচ নরপতিনগাপি বৈশ্যো ন শুড্ে। 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতিনেণ বনস্থো যতির্ব্বা। 
কিন্তু প্রোছ্যন্িখিলপরমানন্দপূর্ণীমৃতান্ধে 
গৌঁপীভর্তঃ পদকমলযো ৫ সদ্যসাম্বদাসঃ ॥ পদ্যাবলী ॥ ৭২ ॥ 
_-( সাধক ভক্ত মনে মনে চিন্ত। কপিবেন ) আমি ব্রাঙ্ষণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শ্‌ড্র 
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নহি ( অর্থাৎ শামি চারিবর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণভুক্ত নহি ); আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানগ্রস্থ 
নহি, সন্নাসীও নহি (অর্থাৎ আমি চারিটী আশ্রমের মধ্যে কোনও আশ্রমভূক্ত নহি)। কিন্তু আমি 
হইতেছি--প্রকষ্টূপে প্রকটিত-নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য গোপীজনবল্পভ শ্রীকৃষের 
চরণকমলছয়ের দ।সদালান্ুদাসমাত্র |” 
লোকের মধ্যে ত্রাঙ্ষণ-ক্ষত্রিয়াদি চারিটী বর্ণ আছে। আবার, ব্রর্মচর্য্যাদি চারিটী আঙ্রমও 
আছে। ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ ও দেহেব এবং ব্রহ্মচর্ষযাদি আশ্রম দেহেব--স্ৃতরাং আগন্তক। দেহী 
জীবাত্বার কোনও বর্ণও নাই, কোনও আশ্রম নাই, এজনা কেবলর্জীবন্বরূপের প্রতি লক্ষা রাখির়। 
সাধক ভক্ত _তিনি যে বর্ণে ই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, এবং যে আশ্রমেই অবস্থিত থাকুন না 
(কন-_ মনে প্রাণে চিন্তা করিবেন, “আমি ম্বরূপতঃ কোনও বর্ণভৃক্তও নহি, কোনও আশ্রমতৃক্তও 
নহি।” তবে আমি কে? “আমি একমাত্র অশেষপসামুতবারিধি গোগীজনবলপভ জ্রীকৃষের 
দাসদাসাদাস। ইহাই আমার স্ববপগত পরিচয়” মনে প্রাণে এইরূপ চিন্তা করিধেন এবং 
ভগবানের চবণেও প্রার্থনা করিবেন- “প্রভু, স্বর্ূপতঃ আমি তোমার দাস--দাসদাসানুদাস। লৌকিক 
বর্ণশ্রমের আগন্তক অভিমান যেন আমার চিত্ত হইতে দূরীভূত হয় এবং আমার স্বরপগত কৃষ্ণদাস- 
অভিমান ষেন জাগ্রত হয়, কৃপ। করিয়া প্রভু তাহাই কর।” 
ভগবাঁনের কৃপায় জীবের স্বরূপগত কৃষ্জদাস-অভিমন যখন জাগ্রত হয়। তখন ক্রহ্মানন্দনিন্দি 
অপ্রাকৃত্ত পরমানন্দের অনুভব জন্মে। শ্রীপ অদৈতাচাধ্যপ্রভু বলিয়া গিযাছেন - 
কৃষ্দাস-অভিমানে যে আনন্দসিদ্কু। 
কে টিব্রন্গন্থখ নহে তার এক বিন্দু ॥ শ্রীচৈ, ৮, ১৬1৪০ ॥ 
এই আনন্দ হইতেছে মানন্দঘন-বিগ্রহ পরর্ন্ষের আনন্দ ; স্থতরাং এই আনন্দের অনুভব 
বন্ধন জদ্মুয়না, বরং জন্ম-মৃত্যু-আদির ভয় দুীভূত করে। 
আনন্দ ব্রশ্ষণে! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি: ॥ ২৪ ॥ 
গী। তৃণাদপি শ্লোক 
কি তাবে ভগবন্নাম কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেমের আবিভাব হইতে পারে, স্বরপদামোদর ও 
রায়রামানন্দের নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভূ তাহ! বলিয়। গিয়াছেন। 
“তূণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ শিক্ষার্টক-শ্লোক ॥ 
__তৃণ হতেও সুনীচ হইয়া, তরুর স্সায় সহিষুঃ হইয়া, অমানী হইয়! এবং মানদ হইয়া! 
আীহরির নাম কীর্তন কবিতে হয় ( তাহা হইলেই চিন্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে )1” 
ভগবশ্নাম-গ্রহণ-সপ্ধন্ষে দেশ-কালাদির অপেক্ষা না থাকিলেও এবং হেলাম্ব-শ্রপ্ধায় নাম 
গ্রহণেও মোক্ষাদি পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু নামের মুখ্য ফল প্রেম পাইতে হইলে নাম গ্রহণকালে 


[ ২*৩২ ] 
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চিত্তের একটা বিশেষ অবস্থার প্রয়েজন। চিত্তের এই বিশেষ অবস্থার কথাই উল্লিখিত ক্লোকে বলা 
হুইয়াছে। চিত্তের যে অবস্থা! হইলে সাধক তৃণ অপেক্ষা স্ুনীচ হইতে পারেন, তরুর গ্যায় সহিষুঃ 
হইতে পারেন, অমানী এবং মানদ হইতে পারেন, সেই অবস্থার কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। 
এ-ম্থলে চিত্তের উল্লিখিতরূপ অবস্থা লাভের পরে নামকীর্বনের ব্যবস্থা! দেওয়া হইয়াছে মনে করিলে 
ইহাকে “নশতার শিখিয়! জলে নামার” বাবস্থার তুল্যই মনে করা হয়। জলে না নামিলে কখনও 
সাতার শিক্ষা কর! যায় না। জলে নামিয়াই সাতারের চেষ্টা করিতে হয়, চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ 
সাতার শিক্ষা হইয়। ঘাঁয়। চিত্তেব উল্লিখিতরূপ অবস্থাটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং 
স্ীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে-প্রাণে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে -নিরস্তর নাম- 
কীর্তন করিলে - নামেবই কৃপায় সাধকের চিত্তের উল্লিখিতরূপ অবস্থ। জন্মিতে পারে। 

যতক্ষণ পধ্যন্ত সাধকের দেহাত্ববুদ্ধিরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পধাস্ত তাহার পক্ষে 
তৃণ অপেক্ষা সুনী5 হওয়া, কিনা তরুর ন্যায় দহিষু হওয়া, অথবা। অমানী এবং মানদ হওয়া সম্ভব নহে। 
“ভৃপাপপি”-শ্লোকে মহা প্রভু যাহ! বলিয়াছেন, তাভার সাব মন্দ হইতেছে দেহাত্মবুদ্ধিজনিত সর্বববিধ 
অভিমান ত্যাগ । প্রীনামেব এনং শ্রীভগবানের কপার উপর নির্ভর করিয়। নামকীন্তন করিবার সময় 
কিভাবে উল্লিখিত অবস্থা-প্রাপ্তির জগ্তক চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাই মহাপ্রভু বলিয়! 
গিয়াছেন। উল্িখিত শ্রোকটাৰ আলোচনা কবিলেই তাহা বুঝা যাইবে । এ-স্থলে শ্লোকটী 
আলোচিত হইতেছে । 

(১) তৃণাদপি স্ুনীচ 

উত্তম হঞ্1 আপনাকে মানে তিণাধম” | আ্ী চৈ, চ১ ৩২০১৭ ॥৮ 

সর্বববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও যদি তয়েন, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
হেয় মনে কবিবেন। প্রথমে সাধকের চিন্তে এইরূপ ভাব হয়তো স্বতস্কপ্ত হইবে না; কিন্তু নিজের 
অবস্থ! বিচার করিয়। দেখিতে চেষ্টা কব! সঙ্গত। 

“তৃণ অত্রান্ত তচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সই তৃণ€ গবাধির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কুতার্থ 
হইতেছে । গৃহ-নিপ্মাণাদিব সতায়ত। কবিয়। তৃণ লোকের অনেক উপকার কর্পিভেছে ; প্রত্যক্ষভাবে 
বা! পরোক্ষভাবে তৃণদার ভগবত-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে_ব্যগ্জনরূপে কোনও কোনও তৃণূকে 
ভুক্ত ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করেন, পুজাদিতে ভুববণার প্রয়োজন হয়, দরিদ্র ভক্ত তৃণাদি দ্বার! 
ভগবন্মন্বিরও করেন; ইত্াধিরূপে তৃণেব দ্বারা ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু আমা- 
দ্বারা কাহাবও কোনও উপকারই সার্ধিত হহঠাতেছেনা) ভগবৎ সেবা কোনওবরূপ আমন্ুকুল্য 
হইতেছেনা ; আমি তণ হইতেও অধম ; আমর মৃত মধম কেহ নাই”_-ইত্যাদি ভাবিয়। সাধক নিজেকে 
তৃণ অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিবেন। 

জল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়ছেন_- 
[ ২৬৩ এ 
২৫৫ 


বৈষবাচায় ] গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন .. [৫৩৬অন্ু 


পুরীষের কীট হৈতে মুঞ্ডি সে লঘিষ্ট ॥ 
মোর নাম শুনে যেই, তাঁর পুণ্যক্ষয় । 
মোর নাম লয়ে যেই, তাঁর পাপ হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1৫ ১৮৩-৪ ॥ 
অবশ্য ভক্তি হইতে উতিত দৈন্যবশতঃই কবিরাজগোম্বামী এই কথাগুলি বলিয়াছেন। ভক্তির 
কৃপাতেই এইরূপ অকপট দৈশ্য জন্মিতে পারে । যাহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী প্রকটিত হয়, 
তিনি নিজেকে তত বেশী ভোট মনে করেন । “সর্ধবোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ শ্রী চৈ, চ, ২২৩।১৪ ৮ 
কিন্ত বিচার করিয়। দেখিলে অনাপ্দিবহিম্মূথ জীবের সম্বন্ধে উল্লিখিত কথাগুলি তাত্বিক ভাবেও সত্য 
বলিয়। বুঝা যাইবে । 
মনুষ্যব্যতীত অপব জীব কেবল স্ব-স্থ প্রারন্ধ কণ্মফলই ভোগ করিয়া থাকে; বিচারবুদ্ধি 
নাই বলিয়! তাহাব। নৃত্তন কন্ম কিছু কবিতে পারেন; শ্রীকষ্চভজন কবিতে তো পারেই না; তগুপ- 
যৌগিনী বুদ্ধি তাহাদের নাই । বিচারবুদ্ধির পবিচালনাদ্বারা বা শাস্্রাদির আলোচনাদারা, বা মহৎ 
সঙ্গ লাভের চেষ্ট। ছার। শ্রীকুঞ্ক-ভজনের আবশ্যকত উপলব্ধি কবিবার সামর্থা তাহাদের নাই। সুতরাং 
তাহার। যদি শ্রীকৃষ্ণচভজন না করে, ভাহ। হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুকতব দোষেক নয়। কিন্ত 
মানুষ ভজনোপযোগী দেহ পাইয়াছে, এবং সেই দেহে হিতাহিত বিষয়ে বিচারের বুদ্ধিও পাইঈয়াছে। 
এই অবস্থায় মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণতজন ন! কবে, স্বীয় বিটাববুদ্ধিব অপব্যবহাব কবিযা কেবল ইন্দ্রিয় 
ভোগ্াব্যাপাবেই সর্বদা লিপু থাকে এবং ভগবদ্বহ্িম্মু খতাবদ্ধক কর্ম্েই রজ থাকে, তাহ? হইলে 
তাহার আচবণ হইবে অমাজ্জনীয় , কেননা, শ্রীকৃষ্তভজনেব নিমিত্তই ভগবান তাহাকে এ-সমক্ত 
দিয়াছেন । এ-বিষয়ে বস্ভতঃ বিষ্ঠাব কৃমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকৃষ্ট । কারণ, প্রথমতঃ, 
কৃমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই , মানুষ পাইয়াছে_-ভজন ন। করিলে সেই পাওয়া হইয়। 
যায় নিরর্থক! দ্বিতীয়তঃ, কৃমি নৃতন কণ্ম করিয়। নিজের অধ:পতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারে নাঃ 
কেননা, নৃতন কণ্ম করায় উপযোগিনী বুদ্ধি তাহাব নাই। মানুষের তাহা আছে এবং তাহার 
অপব্যবহারে নৃতন কর্ম করিয়া মানব অধংপতিত হইতে পাবে। এইক্প বিচার করিয়া সাধক 
বুঝিতে পারেন-_“ভজনোপযোগী নবদেহ পাইয়াও আমি ভজন কবিতেছি না; সাধ্যসাধন- 
নির্য়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইযাও আমি সাধন করিতেছি নাঃ ব্বং সেইবুদ্ধিকে দেহের স্ুখানুসন্ধানেই 
নিয়োজিত করিতেছি । মুতখাং আমি পুরীষের কীট হইতেও অধম 1” 
(২ তরোরিব সহিষুঃ 
সাধক ভক্ত বৃক্ষেব গায় সহিষ্ণু হইবেন। বৃক্ষের সহিষুতা ছুই রকমের- অন্থকৃত ছখে 
সঙ্থ করার ক্ষমত। এবং প্রকৃতিদত্ত ছুঃখ সময করাব ক্ষমতা ৷ 
ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম । 
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥ 


[২০৩৪ ] 
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যেই যে মাগয়ে, ভারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্দ বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ শ্রীচৈ,চ, ৩1২০1১৭--৯॥ 
কোনও ব্যক্তি যদি বৃক্ষকে কাটিতে থাকে, তাহা হইলেও বৃক্ষ তাহাকে কিছু বলেনা, 
কফোনওরূপ আপত্তিও করে না, ভাহার নিকটে নিজের ছুখও জানায় না। ভক্ত সাধকও এই্টর্নপ 
সহিষুঃ হইতে চেষ্টা করিবেন। অপর কেহ যদি তাহার কোনওরপ অনিষ্ট করে, তাই! হইলেও তিনি 
তাহার প্রতি রুষ্ট হবেন না, নিজেও বিচলিত হইবেন না। “আমার স্বকৃত পূর্বর্বকর্টের ফল এই 
ব্যক্তি বহন করিয়া আনিতেছে মাত্র ; ইহার কোনও দোষ নাই”_-ইত্যাদি ভাবিয়! সমস্ত লহা 
করিবেন। 
বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষ যদি শুকাইয়া! মরিয়া যায়, তথাপি বৃক্ষ কাহারও নিকটে জল 
চাহেনা, স্থিরভাবে দড়াইয়া দীড়াইয়া জলাভাব-কষ্ট সহ্থা করে। সাঁধকভক্ত এইরূপ সহিষু হইতে 
চেষ্টা করিবেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অধধিদৈবিক-যে কোনও ছুঃখ-বিপদই উপস্থিত হউক 
নাঁ কেন, স্বীয় কর্মফল মনে করিয়া সাধক অবিচলিত চিত্তে তাহা সহা করিতে চেষ্টা করিবেন, ছুঃখ- 
বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় কাহারও নিকটে সাহাধ্যপ্রার্থী হইবেন না। 
বৃক্ষের নিকটে পত্র-পুষ্প-ফলাদি যে যাহ চায়, রুক্ষ তাতাকেই তাহ! দেয়, কাহাকেও বঞ্চিত 
করে না $ এমন কি, যে বুক্ষেব ডাল কাটে, এমন কি মূল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ফল, ফুল, পত্র, শাখা 
-__সমস্তই দেয়। শক্ষজ্জানে তাহাকেও বঞ্চিত করে না । সাধকভক্তও এইরূপ বদান্ত হইতে চেষ্টা 
করিবেন ; যে যাহ। চাহিবে, নিজেব শক্তি-অন্থবগ, তাহাকেই তাহ! দিবেন $ এমন কি, যে ব্যক্তি 
শক্রতাগারণ করে, দেও যদি কিছু চাহে, তাহাকেও বঞ্চিত কবিবেন না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত 
ভাহাকেও নিজের শক্তি মনুনারে তাহার প্র।ধিত বস্ত দিবেন । 
বৃক্ষ নিজে রৌদ্র পুড়িয়া মরিতেছে, বা অতি বৃষ্টিপাতে সর্বাঙ্গে সিক্ত হইতেছে, এমন 
মময়েও যদি কেহ তাহাব ছায়ায় বসিয়। তাঁপ-নিবারণ কবিতে চাহে, বা বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা কবিতে 
চাহে, তথাপি বৃক্ষ তাহাকে ছায়া বা মাশ্রয় দিয়া রক্ষা কবে নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও বৃক্ষ অপরের 
উপকার করে। সাধকতভৃক্তও এইবাপে পরোপকারের চেষ্টা করিবেন। নিজে না খাইয়াও 
অন্নার্থীকে অন্ন দিবেন : নিজে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও সাধ্যমত প্রার্থীর সুবিধা করিয়া দিতে 
চেষ্টা করিবেন। 
(৩) নানী ও মানদ 
সাধক ভক্ত কাহার৪ নিকট হইতে কোনওরূপ লন্মানেৰ প্রত্যাশ! করিবেন না, অথচ 
সকলকেই সম্মান করিবেন। 
উত্তম হঞ1 বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩২০২০ ॥ 


[ ০৩৫ ] 
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অমানী 
ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং ভক্তিতে সব্বোত্তম হইলেও সাধক ভক্ত ধনমানাদির 
কোনওরূপ অভিমান চিত্তে পোষণ করিবেন না । “আমি ধনী, আমি বিষ্ভান, আষি কুলীন, আমি 
ভক্তু”-ইত্যার্দি মনে করিয়া কাহারও নিকট হইতে কোনওরূপ সন্মান-প্রাপ্তির বাসনা চিন্তেও পোষণ 
করিবেন না। তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবেন অন্তের বিচারে স্ব্বব্ষিধয়ে ভাহা 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এমন কেহও যদি তাহার প্রতি কোনওবপ অবজ্ঞা প্রদর্শন কবে, তাহা হইলেও তিনি 
যেন একটুকুও মন্ঃক্ষুপ্ন না হায়ন। 
মালদ 
ভক্ত সাধক জীবমাত্রের প্রতিই সন্মান প্রদর্শন করিপেন। প্রতোক জীবের মধ্যেই পরমাত্মা- 
বূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত-_ইহ। মনে কবিযা ভক্ত সাধক সকলের প্রতিই সম্মান দেখাইবেন, কাহাকেও 
অবচ্ভ1! করিবেন না| 
সত্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন, 
“তস্তদেহেষু ভূতানামাত্মান্তে হরিবীস্বরঃ । 
স্ব্ং তদ্িষ্তামীক্ষর্বমেবং বন্তো ফিতে হাসো ॥ শ্রীতা, ৬৪।১৩ ॥ 


--সকল প্রাণীরই দেহাভ্যনস্তরে আব! (পবধাত্া )-রূপে ভগবান্‌ শ্রীহরি অবস্থিত আছেন; 
অতএব প্রাণিমাত্রকেই শ্রীহরির স্থান (শ্রীমন্দিপ ) বলিয়া অবলোকন করিবে, কাহারও প্রতি 
প্রোহাচরণ করিবে না, এইরুপ্‌ করিলে ভগবান্‌ হরি প্রসন্ন হইবেন |” 

“বিস্থজা স্ময়মানান, স্বান, দশং ত্রীভাঞ্চ দৈহকীম্‌। 
প্রণমেদ্দগুবন্তুমাবাশ্বচাগ্ডালগোখবমূ্‌ ॥ শ্লীভা, ১১২৯।১৬ ॥ 

--( ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধধেব নিকটে বলিয়াছেন ) সন্ত মী-ঈশ্ববদৃপ্তিতে সকলের মধ্যেই 
অস্তর্ধযামিরাংপে ঈশ্বর আছেন, এইবপ মনে করিয়া _ চগ্ডাল, কুকব, গো এবং গর্দঘভ পধাস্ত সকলকেই 
ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম কবিবে। ইহাতে ভোমাবস্বজনগণ যদ্দি তোমাকে উপহাসও করে, 
তাহা গ্রাহথ কবিবে না; “আমি উত্তম) এই জীব নীচ । সুতরাং কিক্ধপে আমাব নমজ্য হইতে পাপে 
ইত্যাদি দৈহিকী দৃষ্টি বা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই দণুডবৎ প্রণাম করিবে ॥৮ 

[ীকা। অন্তর্ধযামীশ্ববৃষ্্যা সব্ধান প্রণমেৎ ॥ দৈঠিকীং দশং অহমুত্তমঃ স তু নীচ ইতি 
দৃষ্টিম তয়! দৃশ! যা ব্রা লজ্জা তাঞ্চ বিস্জ্য শ্বচাও।লাদীন, অভিব্যাপ্য প্রণমেৎ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ] 

“মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌ বহু মানয়ন, | 
ঈশ্বরো জীবকলয়! প্রবিষ্টো৷ ভগব।নিতি ॥ শ্রীভ। ৩২৯৩৪ ॥ 
-_-( ভগবান, বলিয়াছেন ) অন্তর্ধ্যামিরূপে ঈশ্বর ভগবান্‌ সকল জীবের মধ্োই প্রবিষ্ট হইয়া 


[ ২৩৬ ] 
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আছেন, এইবূপ মনে করিয়া! মনের দ্বার (আস্তরিক ভাবে) বন্ধ সম্মান প্রদর্শন পূর্ধবক সমস্ত প্রাীকেই 
প্রণাম করিবে ।” 

[টাক । জীবকলয়া --জীবানাং কলয়া৷ পরিকলনেন অন্তর্ধযামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্যা 
ইত্ার্থঃ॥ আধরম্বামী ॥ জীবকলয়৷ তদস্তর্য্যামিয়া ইত্যর্থঃ॥ শ্ত্রীজীবগোন্বামী ॥ ] 

উল্লিখিত শ্রীমদূভাগবত-বাক্যলমূহের স্মরণে শ্রীপাদ বান্ুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন, 

পত্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর অস্ত করি। দণ্ডব্ত করিবেক বনু মাগ্ত করি ॥ 
এই সে বৈষ্ণবধন্ম-_সভারে প্রণতি | সেই ধর্ধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি শীচৈ, ভ', ॥অস্ত্য।৩% 
সংসারী লোকের চিত্তে সাধারণতঃ কোঁনও না কোনও অভিমান থাকেই; এজন্য লোক আন্তরিক 
সম্মানপ্রদর্শনপর্ধবক প্রাণিমাপ্রকেই দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে পারে না। কিন্তু সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বোধ হয় কাহারও আত্মমধ্যাদাজ্ঞান বিশেষ ক্ষুগ্ন হয় না। এই 
স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের মভ্যাস আয়ত্ত করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত 
সহজ। ইহা! দেধাইবার জগ্কই বোধহয় গয়া-গমনের পথে শ্রীমন মহাপ্রভু এক সময়ে স্বীয় দেহে জ্বর 
প্রকটিত করিয়া ব্রান্মণের পাদোদক পান করিয়াছিলেন | 
(8) কাহারও উদ্বেগের কারণ ন। হওয়! 

যাহ। হউক, প্রাণিমাত্রের প্রতি স্ম্মান-প্রদর্শনের উল্লিখিতরূপ উপদেশ হইতে আপনা- 
আপনিই ইহা আসিয়া পড়ে যে, বৈষব সাধক কোনও প্রকারেই কাঙ্কার৪ উদ্বেগ জন্মাইবেদ না! - 
কাধ্যের দ্বার তে] দূরের কথা, বাক্যদ্ধারাও না, এমন কি মনের দ্বারাও না। একথাই শ্রীমন মহাপ্রভু 
বলিয়া গিয়াছেন। 

“্গ্রাণিমাত্রে মনোবাকো উদ্বেগ না দ্রিবে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২১৬৬ ॥% 

«অছেস্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ॥ গীতা ॥ ১২১২ ॥” এবং “যন্মান্নোদ্বিজতে লোকো 
লোকান্নোছিজতে তু যঃ ॥ গ্ীত। ১২১৫ ॥”-ইত্যার্দি বাক্যের মন্দ উল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতাম্বতের 
বাঁকো প্রতিধনিত হইয়াছে। 
মহাভাবতও বলিয়াছেন 
“পিতের পুজং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্‌। বিশুদ্ধন্ত হুধীকেশস্তণং তস্ত প্রলীদতি ॥ 

_ভ, রু সি,_( ১1৫৩ )-ধুত মহাভারতবচনম্‌ ॥ 
ণ' মধ্যপথে জর গ্রক[শিলেন ঈশ্বরে ( শিষ্গণ হইলেন চিন্তিত অগ্তবে ॥ 0 
পথে ধহি করিলেন বছ প্রতিকার । তথাপি না ছাড়ে জর, হেন ইচ্ছ। তা ॥ 
তবে প্র ব্যবস্থিল| উ্ষধ আপনে । 'সর্বহুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে” ॥ 
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে। পান করিলেন প্রভু আপনি সাক্ষাতে । 
বিগ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর । সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নহি জর 
_শ্ীচৈতন্থভাগবত ॥ আদি ॥ ১২। 
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--যিনি কোনও প্রাণীকেই উছ্ছেগ দেন না, করুণ পিতা যে ভাবে পুজের প্রতি বাহার 
করেন, যিনি তক্জরপই প্রাণিমাত্রের প্রতি ব্যবহার করেন, সেই বিশুদ্ধহদয় সাধকের প্রতি ভগবান, 
হৃষীকেশ শীঘ্রই প্রসন্ন হয়েন।” 


৩৭ আস 
সাধুর লক্ষণ 
সাধু, মহৎ, ভাগবত, ভাগবতপ্রধান-প্রভৃতি শব্দ একার্থক। যাহারা ভগবচ্চরণে আত্মলমর্পণ 
করিয়াছেন, বিষয়-নিস্পৃহ, তাহারাই সাধু ব৷ মহৎ। শ্রীমন্ভাগবতে মহতের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
“মহাস্তৃস্তে মচিত্তাঃ প্রশাস্তাঃ বিমন্তবঃ সুহাদঃ সাধবো যে ॥ 
যে বা! ময়ীশে কৃতসৌহদার্থ৷ জনেষু দেহস্তববাত্তিকেঘু। 
গৃহেষু জায়াত্মজবাতিমতনু ন শ্রীতিযুক্তণ যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥_ শ্রীভা, ৫161২-৩ ॥ 
যাহার সর্ধপ্র সমদর্শী, যাহারা প্রশান্ত ( অর্থাৎ ধাহাঁদেব বুদ্ধি প্রকৃষ্টরূপে ভগ্রবানে 
নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ), ধাহার। ক্রোধশুন্য, সুহ্ৃৎ ( উত্তম অস্তঃকবণ বিশিষ্ট), বাহ।রা সাধু ( অর্থাৎ 
পরদোষ গ্রহণ করেন না), ধাহার! ঈশ্বরে সৌন্দ্য বা গ্রীতি গ্লাপন করিয়া সেই প্রীতিকেই পরমপুরুযার্থ 
মনে করেন (ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্ত বস্তুকে যাহবা অসার অকিঞ্িকর-_ মনে করেন ) 
বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকলে, কিন্ত! স্রীপুজ-ধনদিযুক্ত গৃহ বিদ্যমান থাকিলেও সে-সমুদয়ে যাহাদের প্রীতি নাই 
এবং ললোকমধ্যে থাকিয়াও তগবৎ-সেবনাত্মক ভক্তি-আঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার, 
তদভিরিক্ত অর্থে যাহাদের স্পহা নাই, তাহারা মহৎ ।” 
“গৃহীত্বাপীন্টরিয়ৈরর্ধান্‌ যে। ন দ্ধেষ্টি ন হৃব্যতি। 
বিষ্ঠোর্মায়মিদং পশ্যন্‌ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
দেতেন্দিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তধকৃচ্ছে £। 
সংসারধন্মৈরবিমুহ্যম।নঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধান? ॥ 
ন কাঁমকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। 
বান্ুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ন যস্ত জন্মকন্দাভ্যাং ন বর্ণীশ্রমজাতিভিঃ। 
সজ্দতেহশ্মিন্সহস্তাবে! দেহে বৈ স হরে: প্রিয়ঃ ॥ 
ন যন্য শ্বঃ পর ইতি বিত্েম্বাত্মনি ব। ভিপা। 
সর্বভূতসম; শীস্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ' 
ব্রিভুবনবিভবহেতবেইপ্যকুষ্ঠস্মৃতিরজিতাত্বস্ুরাদিভিবিমৃগ্যাং | 
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ন চলতি ভগবংপাদারবিন্নাৎ লবনিমিষার্ধমপি ধঃ স বৈষ্ঞবাগ্র্যঃ ॥ 
তগবত উরুবিক্রমাজ্ঘি শাখানখমণিচজ্দ্রিকয়৷ নিরস্ততাপে। 
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র বোদিতেইর্কতাপঃ ॥ 
বিস্থজতি হৃদয়ং ন যন্য সাক্ষাৎ হরিরবশীভিহিতোহপ্য ঘোঘনাশঃ। 
প্রণয়রশনয়া ধৃতাজ্ঘি পল্পঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্ত: ॥ 
-_শ্রীভা, ১১1২1৪৮-৫৫ | 
_-(ভগবানে আবিষ্টচিত্ত বলিয়। রূপরসাদি ইন্দ্িয়গ্রাহ বন্তর নিমিত্ত যিনি লালায়িত নহেন ), 
রূপরসাদি ইন্জিয় গ্রাহ্য বস্ত গ্রহণ করিলেও এই বিশ্বকে বিষুণমায়ারপে দর্শন (মনন ) করিয়া যিনি 
হর্যদ্বেষাপ্দি প্রকাশ করেন না ( হর্ষ-ছেষ-কাম-মোহাদির বশীভূত হয়েন না) তিনি ভাগবতোগ্বম। 
হরিস্মৃতিবশতঃ দেহেব জন্মৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্িয়ের পরিশ্রমরূপ 
সংসারধর্শা দ্বারা যিনি মুহামান হয়েন না, তিনি ভাগবত-প্রধান। যাহার চিত্তে কামকর্ম্া-বাসনার 
( ইক্জ্িয়ভো গ্যবস্ত-প্রাপ্থির জন্ চেষ্টার বাসনার ) উদয় হয়ন।? এবং একমাত্র বান্থদেবই যাহার আশ্রয়, 
তিনিই ভাগবতোত্বম। পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম, কণ্ধ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি প্রভৃতি বশতঃ যাহার চিত্তে 
অহংভাবের ( অভিমানের) উদয় হয় না, তিনিই ভ্রীহরির প্রিয়। যশহার স্বপক্ষ-পরপক্ষ জ্ঞান নাই, 
বিভ্তবিষয়েও যাহার আপন-পর জ্ঞান নাই (এই বস্তটী আমাব, অপরের নহে এইরূপ জ্ঞান যাহার 
নাই ), দেহবিষয়েও ধাহার ভেদ-জ্কান না (নিজের দেহে এবং অপরের দেহে বাহার সমান প্রীতি ) 
সকল প্রাণীতেই ধাহাঁর সমদৃষ্টি এবং যিনি শাস্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম। ভগবচ্চরণারবিন্দকেই 
সার করিয়াছেন বলিয়া ত্রিভুবনের বিভব ( রাজত্ব ) লাভের সস্তাবনা উপস্থিত হইলেও নিমিবাদ্ধের 
জন্যও যিনি ইন্দ্রাদিদেবগণের৪ অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে বিচলিত হয়েন না, তিনিই 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ | চন্দ্র উদিত হইলে যেমন আর স্যর উন্তাপ থাকেনা, তঞ্জপ উরুবিক্রম ভগবানের 
পদান্ুলি-নখপের নিপ্ধ কিরণে যাহার সমস্ত বিষয়তাপ দৃরীভূত হইয়াছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান। 
যাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় সেই শ্রাহরি যাহার হাদয় 
পরিত্যাগ করেন না, পরস্ত প্রেমরজ্জু দ্বারা স্বীয় পাঁদপঘ্চে আবদ্ধ হইয়া শ্রীহরি যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদ। 
অবস্থান করেন, তিনিই ভাগবত-প্রধান বলিয়। কথিত হয়েন।” 
অগ্নির প্রভাবে যেমন কালে। কয়লার মলিনত্ব দূরীভূত হয়া যায়, কয়লা উজ্জল হইয়া উঠে, 
তদ্রুপ সাধনের প্রভাবে এবং ভগবৎ-কুপায় ভগবচ্চরণে আত্মসমর্গণকারী ভক্তের চিত্তের বিষয়বাসনাদি 
সমস্ত কালিম! দূরীভূত হইয়। যায়, শুদ্ধাভক্তির আব্র্ভীবে তাহার চিত্ত সমুজ্জল হইয়া উঠে। 
খ। সাধুসজ 
সাধুসঙ্গ-শব্দে কেবল সাধুর নিকটে অবস্থিতিকেই বুঝায় না । সাধুর বা মহতের নিকটে 
গমন, অবস্থিতি, দণ্ডবৎ-প্রণামাদি, সম্ভবপর হইলে মহতের সেবাপরিচর্ধযাদি, সাধুর সুখে 
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ভগৰৎ-প্রসঙ্গ'দি-শ্রুবণ, ভগবল্নামা্দির কীর্তনাদিদ্বারা সাধুর সেবা, সাধুর আচরণাদি-লক্ষ্য-করখ ও 
আচরণাদির অহ্ুনরণের চেষ্টা, সাধুর উপদেশ শ্রবণ ও উপদেশ অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করা-" 
ইত্যাদি সমস্তই সাধুলঙ্গের অস্ততুক্তি। 

মহতের পদরজঃ পদজল এবং তুক্তাবশেষ গ্রহণ করার চেষ্টাও বিশেষ আবশ্যক। সাক্ষাদ্‌- 
তাবে এ-সমস্ত গ্রহণের সম্ভাবনা না থাকিলে পরোক্ষভাবেও, অর্থাৎ মহতের দৃষ্টির অগোচরেও, 
কৌশলক্রমে এ-লমন্ত গ্রহণ করা যায়। “তৃণাদপি স্ত্নী5৮ ভাববশতঃ কোনও কোনও ভক্ত নিজের 
গোচরীভূত ভাবে তাহার পাদেদকাদি অপরকে দিতে চাহেন না, এরপ স্থলে তাহ।র দৃষ্টির অগোচরে 
গ্রহণ করাই সমীচীন। মহতের মনে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয়। 

গ। সাধুসঙ্গ-মহিম। 
সাধুসঙ্গের অপরিহা যত 

অসংসঙ্গ-তাগ-প্রসঙ্গে সাধুলঙ্গের আবশ্যকতার কথ পূর্বেই (৫1৩৫-অমুচ্ছেদ ) কিছু বলা 
হইয়াছে । 

সাধনপথে প্রবেশের পক্ষে শ্রদ্ধার আবশ্যকতার কথাও পুরবের্ব (৫1২২ ক অনুচ্ছেদে ) বল! 
হইয়াছে। সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিভে পারে, “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধাসংবিদো” ইত্যাদি শ্রী ভা, 
৩২৫২৪ শ্লোকের উল্লেখপুর্বক, তাহা পুরেরে (৫২৯ খ অগ্রচ্ছেদে ) প্রদশিত হইয়াছে। 

প্রীকুষে রতি জন্মিবার হেতু-কথন-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামতসিন্ধ বলিয়াছেন-_ 

“সাধনীভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা | 
প্রস।দেনীতিধন্থ।নাং ভাবে! ছ্বেধাভিজায়তে ॥ ১1৩।৫ ॥ 

হারা “অতিধন্ত”। ছুই রকমে তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইতে পাকে - 
প্রথমতঃ সাধনে অভিনিবেশ ; দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ 1” 

এই শ্লোকের টীকীয় “অতিধন্ঠানাম্৮-শব্দেব অর্থে ভ্ীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- *অত্তি- 
ধন্যানাং প্রাথমিকমহতসঙ্গজাত-মহা গাগ্যান।ং 'ভবাপবর্গো জমতে। যদা ভবেত' ঈত্যাদেঃ--ভবাপধর্গে। 
ভ্রমতো+ ইত্যাদি শ্রী ভ।, ১০।৫১।৫৩ শ্লোকানুসারে জান যায়, প্রাথমিক মহৎসঙগজাত মহাভাগ্য যাহাদের 
লাত হইয়াছে, ভাহারাই অতি ধন্য 1 

আবার, “যদৃচ্ছয়া মকথাদৌ জাতশ্রদ্ধত্্ যো জন:” ইত্যাদি শ্রী ভা, ১১।১০৮-ঙ্লোকের টীকাতেও 

“্যদৃচ্ছয়”, শবের অর্থে ল্লীজীবপাদ লিখিয়াছেন _“কেনাপি পরমন্বতন্ত্রভগব্দৃভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত- 

পরমমঙ্গলোদয়েন__পরমন্বতগ্র-ভগবদ্ভক্ত সঙ্গদ্বার। সেই ভক্তের কৃপায় ধাহার প্রমমঙ্গলের উদয় 
হইয়াছে, ইত্যাদি ।” 

সাধনভক্তির অধিকারি-বর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন-_“্যঃ কেনাপাতিভাগ্যেন জাত- 
শ্রদ্ধোইস্ত সেবনে ॥১।২।৯।_ অতিভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাহার শ্রদ্ধা জন্িয়াছে (তিনি সাধনতৃক্কির 


২০৪০ 


বৈধবাচার ]  । সাধনতন্ব ৮ [6৩৭-অহ 


গবিকারী )1 এ-ম্থলেও টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন---“অতিভাগ্যেন মহৎসক্গাদিজাতসংস্কার- 
বিশেধেখ-_মছৎসঙ্গজাত সংস্কারবিশেষকেই এ-স্থলে অতিভাগ্য বলা হইয়াছে ।” 

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_ প্রথমে যাহার মহৎসঙ্গের এবং মহতকপালাভের শৌভাগা 
জগ্গিয়াছ্ে, তিনিই শ্রদ্ধালাভের এবং সাধনভক্তি অনুষ্ঠানের অধিকারী। ন্ুতরাং সাধনেচ্ছুর পক্ষে 
সরধপ্রথমেই মহতসঙ্গ অপরিহাধ্য 

উজ্জল জ্বল্ত কয়লার সঙ্গব্যতীত কালো কয়লার মলিনত। যেমন দূরীভূত হইতে পারে না, 
তঞ্জপ মহতের সঙ্গব্যতীতও মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তের তুরর্বাসনা (বিষয়-ভোগবাসনা )-রূপ মলিনত! 
অপসারিত হইতে পারে না। এই হ্র্বাসনাই হইতেছে সংপার । কৃষ্ণকামন। বা কষ্ণতক্তি-কামন! 
ব্যতীত অন্ত কামনাই হইতেছে হুবর্বাসনা । ইহাই সংসার । শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ অন্যকামনাকে 
দ্ছুঃসজ”) “কৈতব”) “আত্মবঞ্ধন।” বজিয়াছেন। 

দুঃসঙ্গ কহিয়ে-_-কৈতব আতত্মবঞ্চনা | 

“কৃষঃ'-কৃষ্ণভক্তি? বিন অন্য কামনা ॥ শ্রী চৈ, চ, ২২৪৭০ ॥ 
এই ছুঃসন্তর দূর করার একমাত্র উপায়ও হইতেছে মহৎসঙ্গ । 

“ততো ছঃসঙ্গমুৎস্থজা সতস্ু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 

সন্ত এবান্ত ছিন্দস্তি মনোব্য।সঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ শ্রী ভা ১১২৬২৬ ॥ 

_-মতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ছুঃসম্ক পরিত্যাগ করিয়া সংসঙ্গ করিবেন । সাধুব্যক্তিগণই উপদেশ- 
বাক্য দ্বার। এ ব্যক্তির মনের বিশেষ আলক্তি (সংসারাসক্তি ) ছেদন করিয়া থাকেন ।৮ 

“স্ৎসঙ্গা মুক্তহুঃসঙ্গে। হাতুং নোতদহতে বুধ | 
কীত্ত্যমানং যশো। যন্ত সকৃদাকর্ণা রোচনম্‌ ॥ শ্রী ভা ১।১০১১। 

_ মৎসঙ্গপ্রভাবে যিনি ( কৃষ্ণকাঁমন। ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্যকামনারূপ ) ছুঃসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্‌ জন, সাধুগণ কর্তৃক কীর্তমমান রুচিকর ভগবদ্যশঃ একধার শ্রবণ 
করিলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না ।” 

“ভবাপবর্গে। ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনম্য তহ্যচুত সৎসমাগমঃ। 
সৎসঙ্গমে। যঞ্ি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে তি জাঁয়তে রতিঃ॥-শ্ী ভা, ১০1৫১/৫৩ 

--€ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়! মুচুকুন্দ বলিয়াছেন ) হে অচ্যুত! এই সংসারে ভ্রমণ করিতে 
করিতে যখন কোনও ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্ুখ হয়, তখনই তাহার ভগবদ ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়। যখনই 
ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তখনই € সৎসঙ্গ প্রভাবে, সাধুর কপায় ) সাধুদিগের একমাত্র গতি এবং কাধ্যকারণ- 
নিয়ন্ত স্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়।” 

“কোন ভাগ্যে কারে! সংসার ক্ষয়োন্ুখ হয়। 
সাধুলে তবে কৃষে রতি উপজয়॥ শ্রী চৈ, চঃ ২২২২৯।৮ 
[ ২*৪১ ] 
২৫৬ 


বৈষবাচার ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ... [হ৩ওখঅন্ 
মহতের কৃপাব্যতীত ভক্তি জন্মিতে পারেনা ; এমন কি সংসার-বাসনাও দূরীভূত হইতে 
পারেনা । 
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। | 
কৃষণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥ শী চৈ, চ, ২২২৩২ ॥ 
নারদের সঙ্গ এবং কৃপার প্রভাবে দস্থ্য রত্বাকর ষে আদিকবি পরমভাগবত বালাকীতে 
পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা অতি সুবিদিত। সেই নারদেরই কৃপায় এক ব্যাধ যে মহাঁভাগবত 
হইয়া গিয়াছিলেন, ক্বন্দপুরাণ হইতে তাহাও জানা যায়। জীবহত্যাই ছিল এই ব্যাধের জীবিকা" 
নির্ধাছের একমাত্র উপায়। কিন্তু নারদের কৃপায় পরে ত্বাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, 
পিদীলিকাদি নষ্ট হইবে আশঙ্কা! করিয়া তিনি পরে পথ চলিতেও ইতস্তত; করিতেন। তাহার 
এই অবস্থা দেখিয়া নারদ বলিয়াছিলেন__- 
“এতে ন হাদ্ভূতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়োগুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে সাঃ পরতাপিনঃ॥ 
- শ্রীচৈ, চ, ২২৪ পরিচ্ছেদধৃত স্কান্ববচন ॥ 
_-হ্হেব্যাধ! তোমার এ-সমস্ত অহিংসাদিগুণ অনৃভূত নহে; যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন, ক্বাহার! কখনও অপরকে ছুংখ দেন না।” 
মহাপুরুষগণ বস্তুতঃ স্পর্শমণির তুল্য । ইহা তাহাদের কপার এক অগিস্ত্যশক্তি। 
শ্্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়! গিয়াছেন-_ 
“্কষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক] ॥ 
_-এই নংমারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে--একমাত্র নৌকা হইতেছে সঙ্জনসঙ্গ ; ক্ষণকালের 
জন্যও যদি সজ্জনসঙ্গ হয়, তাঁহাও সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভের হেতু হইতে পারে।” 
প্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন-- 
“সংসারেইশ্মিন, ক্ষণার্জোহপি সৎসঙ্গঃ শেবধিন্ব ণাম্‌॥ শ্রীভা, ১১।২৩০। 
_-(নিমি-মহারাজ নবযোগীন্দ্ের নিকটে বলিয়াছেন ) এই সংসারে অদ্ধক্ষণের জন্যও যদি 
সাধুসঙ্গ হয়, তাহাও লোকের পক্ষে শেবধি ( সর্ব্ধাতীষ্টপ্রদ )।৮ 
“সাধুসজ সাধুসজ সর্ববশাস্ত্রে কয়। 
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ধবসিদ্ধি হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২৩৩ | 
“তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গ, ন পুনর্ভব্ম্‌। 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ভ্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ শ্রীভা, ১১৮১৩। 
_-€( শৌনকাদি ্ুষির নিকটে শ্রীসুতগোস্বামী বলিয়াছেন ) ভগবদৃভক্তজনের সহিত যে 
অত্যন্পসঙ্গ, তাহার ( ফলের) সঙ্গেও স্বর্গ ও মুক্তির তুলনা কর! যায় না; (ধনরাজ্যসম্পৎলাভ- 
নম্বন্ধে ) মানুষের আশীর্ববাদের কথা আর কি বলিব ?” 


[ ২৭৪২ ] 


বৈষ্ণধাচার ] সাঁধনতখ্ [ £৩৭-অষ্ঠ 
ঘ। ভরুপদরজ দির মহিমা 
পরমভাগবত মহাপুরুষদের পদরজ-আদির এক অপূর্ব মহিম1। ভক্তপদরজ-আদির কূপ? 
মা হইলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ভগবত্তত্ব-জ্ঞানাদিও লাভ করা যায় ন। শাস্ত্রে তাহার 
বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
“রহুগশৈতত্বপসা৷ ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্‌ ব। 
ন ছন্দস! নৈব জলা্রিস্র্ব্যেরিন! মহতৎপদরজোইভিযেকম্॥ শ্রীভা, ৫1১২১২॥ 
_(আীতরত মহারাজ রহুগণকে বলিয়াছেন ) হে মহারাজ রহুগণ ! মহাপুরুষদিগের 
পাদরজ্জোত্বারা অভিষিক্ত না হইলে__-তপস্য1, বৈদিক কর্ম, অন্নাদি দান, গৃহাদিনির্শাণার্থ পরোপ- 
কার, বেদাভ্যাস, অথবা! জল, অগ্নি বা শ্ুধ্যের উপালনা-_এ-সমস্ত দ্বারাও ভগবত্র্বজ্ঞন লাভ কর! 
ধায় না ।” 
“নৈষাং মতিস্তাবছুরুক্রমাডিস্রং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। 
মহীয়সাং পাদরজোইভিষেকং নিদ্ষিঞ্নানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ শ্রীভা, ৭৫1৩২॥ 
--(প্রহল!দ তাহার গুরুপুজের নিকটে বলিয়াছেন) যে পধ্যস্ত নিষ্ষিঞ্কন মহাপুরুষগণের চরণ- 
ধূলিদ্বারা৷ অভিষেক না হয়, সে পর্যন্ত লোকসকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে ন। (অর্থাং 
সে পর্য্যস্ক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্নে তাহাদের মন যায় না) --আীভগবৎপাদপয্নে মতি জন্মিলেই সকল 
অনর্থের ( বহিম্মুখতার এবং তজ্জরনিত বিষয়ভোগ-বাসনাদির ) নিবৃত্তি হইতে পারে ।” 
আ্ীর্রীচৈতন্তচরিতামৃতও বলেন__ 
“তক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল । 
ভক্তভূক্ত-অবশেষ _ তিন মহাব্গ ॥ ( পাঠাস্তর-সাধনের বল)॥ 
এই তিন লেব! হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্বশান্ত্রে ফুকারিয়। কয় ॥ শ্রচৈ, চ, ৩১৬1৫৫-৫৬৮ 
শীল নরেত্তম-দাস ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়! গিয়াছেন-- 
“বৈষবের পদধূলি, তাহে মোর স্বানকেলি, 
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।” 
“বৈফবের উচ্ছিষ্ঠ, তাহে মোর মননিষ্ঠ ।” 
বিহ্্াংশক্তি-সঞ্চারিত লৌহ এবং সাধারণ লৌহ দেখিতে এক রকম হইলেও তাহাদের 
শক্তির পার্থক্য আছে। তদ্রুপ ভক্তপদরজ: ভক্তপদ্জল এবং ভক্ততূক্তাবশেষ _এই সমস্ত সাধারণ 
দৃষ্টিতে অন্ত ধুলি, জঙ্গ বা! অল্নাদির মত হইলেও তাহাদের এক অচিস্ত্য-শক্তি আছে; ভক্তের কৃপা- 
শক্তিদ্বারা এসকল বন্ত শক্কিমান্। এতাদৃশ মহিম। যুক্তিতর্কের অতীত। 
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ও। তগবদৃতক্কের দর্শন-ম্মারণাদির মছিম। 

তগবদ ভক্তের দর্শন-স্মরণাদির এবং বন্বনাদির এবং ভগবদতক্তের সঙ্গে আলাপাদির 
হিমাও শান্ত্রে বধিত হইয়াছে । | 

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ। ভক্তা; পুনস্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুকলম্‌॥ 

--হ, ভ, বি, (১১।১১৫)ধৃভ অঙ্গাগুপুরাশবাক্ষয। 

__প্রীকের ভক্তগণ দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাসাদিদ্বারা আশু সাক্ষাৎ পুককসেরও 
শবিত্রতা সাধন করিয়। থাকেন ।” 

বাহার মধ্যে যে বৃত্তি বলবতী, তাহার সঙ্গ তাহার দর্শন, তাহার স্মরণাদিতে এবং তাহার 
নহিত আলাপাদিতে সাধারণত: সে বৃত্তিগত ভাবই চিত্তে সথারিত হওয়ার সম্ভাবনা । ভগবদ্ভক্ত সর্বদা 
উগবানের নামরূপগুণাদির চিন্তাই করিয়া থাকেন, ভগবদ বিষয়িনী কথাতেই রত থাকেন, সাংসারিক 
বিষয়ের কথা ভাহাব চিত্তে স্থান পায় না। তাহার সঙ্গেব প্রভাবে, কিম্বা তাহার দর্শনা দিতে, 
স্তাহাব সহিত আলাপাদিতে, এমন কি তীহার নিকটে অবস্থিতিতেও সাংসারিক কোনও বিষয়ের 
ভাব চিন্তে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বরং ভগবৎস্বন্ধী বিষয়ের ভাবই চিত্তে সঞ্চারিত 
হওয়ার সম্ভাবনা! বেশী। ইহাতে জীবের বহিম্ম্খতাঁকে সঙ্কুচিত করিয়া অস্তন্দখতার দিকে চিত্ত- 
বৃত্তিকে সঞ্চালিত করার সুযোগ যথেষ্ট আছে। ইহাই পৰম লাভ। ভগবদ-তক্তের বন্দনাগীতিও 
তক্রুপই ফলপ্রদ। 


৩৮1 অআপলাশ-তঢাগ 
সাধাবণতঃ পাঁপ ও অপরাধ একার্থক বলিয়। গ্রহণ কবা হয়; কিন্তু ভক্তিশান্ত্রেএক্ট তুইয়ের 
বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট তয়। অবশ্য পাপ ও অপরাধ উভয়েই অগ্ায় এবং গহিত কর্ম; এই হিসাবে 
উভয়েই একজাতীয়। কিন্ত স্টায়-বিরুদ্ধতার এবং গহিততের গুরুত্বের পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য 
অনুসারেই পাপ ও অপরাধের পার্ক্য।। 
ক। পাপ 
স্মৃতিশাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়__প্রাণিহত্যা, চৌধ্য, পরদারগমন, অসংগ্রলাপ, পাকুঘা 
( অশ্রিয়ভাষণ ), পৈশুগ্ক (খলতা), মিথ্যা, পরদ্রবে) স্পৃহা, হিংসা, অপরের অনিষ্ট চিন্তা, স্থরাপানলাদি, 
অভক্ষ্য-তক্ষণাদি হইতেছে পাপ। ইহাদের আবার রকমভেদে নয়টা শ্রেণীও করা হইয়াছে-. 
অতিপাতক, মহাপাতক, অন্ুপাতক, উপপাতক, সন্ধরীকরণ, অপাত্রীকরণ, জাতিত্রংশকর, মলাবহ ও 
প্রকীর্ণ। 
এই সমস্ত পাপের ত্বরূপ বিচার করিলে বুঝা যায় _ দেহাত্ববুদ্ধিবশতঃ লোকের চিত্তে যে 
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কভিজাঁন এবং স্োগবাসনা জগ্যে, তাহা হইতেই এ-সমঘ্ড অসংকর্পের উত্তব | দেহ অনাত্ম (জড় ) 
বস্তু; এই অনাত্ম দেহের অনাত্ম অভিমান এবং অনাত্ববস্তর ভোগের জন্ট বাসনা হইতেই অনাত্ববস্থ 
সম্থন্ধে, কায়ঘারণ, বাকান্বারা এবং মনের দ্বার। যে অসংকর্ম কর! হয়, তাহাই পাপ। এ-সমস্ত পাপ- 
কর্মের ফলে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্থল! জন্মে, পাপীরও ইহকালে সমাজে গ্লানি হয়, রোগ-শোকাদিও 
ভোগ করিতে হয় এবং পরকালে নরক ভোগ হইয়া থাকে । সমাজও অনাত্ম বস্ত্র, নরকও অনাত্মবস্ত। 
এইরূপে দেখা গেল-__অনাত্ম বস্তুর সঙ্গেই যে অধিহিত কর্মের সম্বন্ধ, তাহাই পাপ। 

পাপকর্মের ফল ভোগ করে অনাস্মদেহ ; পাপের ফল- দেহের এবং দেহসম্বক্ধি মনের 
গ্লালি-ইহকালে লোকনিন্দা, রোগ-শোকাদি এবং পরকালে নরকভোগ। স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত 
প্রায়শ্চিতাদির যথাবিধি অনুষ্ঠানে পাপের মুলীভূত কাঁরণ দূরীভূত না হইলেও কৃতপাপের গ্লানিজ্রনক 
ফল বিনষ্ট হইতে পারে । 

কিন্ত অপরাধ পাপ অপেক্ষাও গুরুতর বন্ধ। কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত স্মৃতিবিহিত প্রায়শ্চিত্তের 
অনুষ্ঠানে অপরাধ দূরীভূত হয় না'। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে নববিধ পাপের প্রীয়শ্চিত্তের বিধানই দৃষ্ট হয়, 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই অপরাধের স্বরূপ কি? 

খ। অপরাধ 

ভক্তিশান্ত্রে এই কয় রকম অপরাধের উল্লেখ দৃষ্ট হয-_-সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ 
এবং ভগ্মবদপরাধ। 

সেবাপরাধ হইতেছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-সেব। স্্থন্ধে অপরাধ, অর্থাৎ অবিহিত কর্মকরণ। 
নামাপরাধ হইতেছে ভগবানের নামের নিকটে অপরাধ । বৈষ্ণবাপরাধ হইতেছে বৈষবের বা ভগবদ্‌ 
ভক্তের নিকটে অপরাধ । ভগবদপরাধ হইতেছে ভগবানের নিকটে অপরাধ । 

ভগবদ্বগ্রিহের সেবা অনাত্ম (ব1 জড়) দেহের সহায়তায় করা হইলেও তাহার লক্ষ্য কিন্ত 
অনাত্ম বস্ত নহে, তাহার মুখ্য সন্বন্ধও অনাত্ম বস্তর সঙ্গে নহে। বিগ্রহ-সেবার লক্ষ্য হইতেছে জীবাত্বার 
সঙ্গে পরব্রহ্ম পরমাত্বা ভগবানের অভীষ্টান্নন্ূপ মিলন। জীবাত্বা এবং ভগবান্*কেহই অনাত্স বন্ 
নহেন, উভয়ই চিদ্বন্ত, আত্মবস্ত । সুতরাং সেবাপরাধ হইতেছে _ আত্মবস্ত-সম্বক্ধে গহিত কর্ম। 

ভগবল্নামের শ্রবণ-কীর্তনীদিও অনাত্মদেহের সহায়তায় সাধিত হইলেও নাম অনাত্ম বস্তু 
নহে, শ্রবণ-কীর্তনাদির লক্ষ্যও অনাত্মবস্ত নহে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়! নামীর ম্যায় নামও 
সচ্চিদানন্দ । আর শ্রবণ-কীন্তনাদির লক্ষ্যও হইতেছে পরব্রহ্গ পরমাত্মা! ভগবানের সহিত জীবাত্মার 
অভীষ্টানুরূপ মিলন। ন্ুতরাং নামাপরাধও হইতেছে--আত্মবস্ত সম্বন্ধে গছিত কর্ম। 

বৈষ্ঞব, বা ভগবদ্তক্ত, বা সাধু হইতেছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় । ভগবান্ই বলিয়াছেন__ 
সাধুগণ আমার হাদয়। আমি সাধুগণের হাদয়। ত্াহারাও আমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না, 
আমিও তাহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না। “সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়স্্হম। অদন্তত্তে ন 
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জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ শ্রীভা, ৯1৪1৬৮1৮ সুতরাং কোনও ভগবদৃতক্তের সম্বন্ধে কোন' 
গঠিত কর্মে ভগবান্ই এসক্তষ্ট হয়েন। অতএব বৈষণবাপরাধও হইতেছে _ আত্মৰস্ত সম্থদ্ধেগছিত কথ” 
আর ভগবৎ-সন্বন্ধে যে গহিত কর্ম, তগবদবজতহীদি, তাহাও যে আত্মবন্ত সম্বন্ধেই গনিত ক 
তাহা সহজেই বুঝ! যায়। 
এইরূপে দেখা গেল-__অপরাধ হইতেছে আত্মবন্ত সন্দন্ধে গঙ্ছিত কর্ম্মা। 
পাপ হইতেছে অনাত্ববস্ত সম্থদ্ধে গহিত কর্ম এবং অপরাধ হইতেছে আত্মবন্থ সন্বদ্ধে গহিং 
কর্ম। পাপের'ফল স্পর্শ করে অনাত্ম ক্ষণভঙ্গুর দেহকে ; আর অপবাধের ফল ম্পর্শ করে আত্মবধ 
দেহীকে, জীব।আআকে । অপরাধ জীবাত্বার ভগবদুনুখতার বিদ্বু জন্মায়, ভজন-সাধনে বিদ্বু জম্মায়। 
অপরাধ-শব্দের অর্থ হইতেছে-_অপগত হয় রাধ যাহ। হইতে, তাহা অপরাধ | রাধ-শব্ধের 
অথ হইতেছে- সম্তোষ। তাহা হইলে, অপবাধ হইতেছে এরূপ একটি কর্ম, যাহা হইতে সম্তোহ 
দূরীভূত হয়। কাহার সন্তোষ ছুরীভূত হয়? সেবাপরাধ-স্থলে সেবার সন্তোষ, নামাপরাধ স্থে 
নামের সন্তোষ, বৈষণবাপরাধ স্থলে বৈষ্ণবের ( কাধ্যতঃ ভক্তবৎসল এবং ভক্তপ্রিয় ভগবানের ) সম্তোব 
এবং ভগবদপরাধ-স্থলে ভগবানের সন্তোষ-_ দূরীভূত হয়, অর্থাৎ অপরাধ জন্মিলে তাহার! প্রসন় 
হয়েন না। সেবা, নাম, বৈষ্ণব এবং ভগবান্‌ অপ্রলন্ন হইলে সাধকের সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানই 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
এক্ষণে অপরাধগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! হইতেছে। 


গা সেবাপরাধ 
সেবা-অপরাধ-__আগম-শান্ত্রে বত্রিশ প্রকারের সেবাপরাধের উল্লেখ আছে, যথা (১) 


গাড়ী, পা্বী-আদিতে চডিয়া, অথবা জুতা-খডমাদি পায়ে দিয়া শ্রীন্দিরে গমন, (২) ভগবৎসম্বন্থীয় 
উৎসবাদির সেবা না করা, অর্থাৎ তাহাতে যোগ না দেওয়া, (৩) বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করাঃ 
(৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি, (৫) এক হতে প্রপাম, (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ, 
অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সময়ে আবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির 
পরিবর্তন না করিয়া! প্রদক্ষিণ করা, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা, (৭) শ্রীবিগ্রহের 
সম্মুখে পাদ-গ্রসারণ, (৮) পর্যাস্ববন্ধন। অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে তস্তদ্বারা জানুছয় বন্ধনপূর্ববক উপবেশন, 
(৯) শ্রীমূদ্তির সম্মুখে শয়ন, (১০) শ্রীমূন্তির সন্মুখে ভোজন, (১১) শীমৃন্তিব সন্দুখে মিথ্যাকথা বলা, 
(১২) শীমৃদ্তির সম্মুখে উচ্চন্বরে কথা বলা, €১৩) শীমৃত্তির সম্মুখে পরস্পর আলাপাদি করা, (১৪) 
শ্রামুপ্তির সম্মুখে রোদন, (১৫) শ্রামূণ্তির সম্মুখে কলহ, (১৬) শ্রীমূত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ 
বা (১৭)নিগ্রহ, (১৮) জীমৃত্ির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ, (১৯) কম্বল গায়ে 
দিয়। সেবাদির কাজ করা, (২+) শ্রীমৃস্তির সাক্ষাতে পরনিন্দা, (২১)শ্রীমৃত্তির সাক্ষাতে পরের স্তুতি, 
(২২) শ্রীমৃত্তির সাক্ষাতে অঙ্লীল কথা বলা, (২৩) শ্রামূত্তির সাক্ষাতে অধোবায়ুত্যাগ, (২৪) সামথ্য 
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থাক সন্কেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পুজাদি করা, (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, 
(২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবান্কে তাহ! ন! দেওয়া, (২৭) আনীত অ্রযোর 
অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবঙ্গিমিত্ত ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার, (২৮) শীমৃর্তিকে পেছনে রাখিয়া 
বসা, (২৯) শীমৃত্তির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন, (৩০) গুরুদেব কোনও প্রশ্ন করিলেও চুপ 
করিয়া থাকা, (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা, (৩২) দেবতা_নিন্দা। এতদ্বাতীত বরাহপুরাণে 
আরও কতকগুলি সেবা-অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা-- (১) রাজ-অল্প ভক্ষণ, (২) অন্ধকার গুছে 
জীমুত্তি স্পর্শ করা, (৩) অনিয়মে আীবিগ্রহসমীপে গমন, (৪) বাদ্যবাতিরেকে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, 
(৫) কুকুর।দিকর্তৃক ছুষিত ভক্ষ্যবস্তর সংগ্রহ, (৬) পুজা করিতে বসিয়া মৌনভঙ্গ এবং (৭) মল- 
সুত্রাদি ত্যাগের জন্য গমন, (৮) অবৈধ পুষ্পে পুজন, (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়া আগে ধৃপপান, 
(১*) দস্তধাবন না করিয়া (১১) স্ত্ীদস্তোগের পর শুচি না হইয়া! (১২) রজন্বলা সতরীষ্পর্শ করিয়া! (১৩) 
দীপম্পর্শ করিয়া (১৪) শব স্পর্শ করিয়া (১৫) রক্তবর্ণ, অযৌত, পরের ও মলিন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া (১৬) মৃত দর্শন করিয়া (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ করিয়া (১৮) ক্রুদ্ধ হইয়া (১৯) শ্মশানে 
গমন করিয়া (৯০) ভুক্তান্নের পরিপাক না হইতে (২১) কুমুস্ত অর্থাৎ গাজ। খাইয়া (২২) পিন্যাক 
অর্থাং আফিং খাইয়া এৰং (২৩) তৈল মর্দন করিয়া---শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ । অন্যত্রও 
কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়-_-ভগবৎ-শাস্তের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্তন, 
শ্রীমুর্তির সম্মুখে তাস্ব,জ চর্ববণ, এরগু দি-নিষিদ্ধ-পত্রস্থ পুপ্পদ্ধার! অর্চন, আস্থুর কালে পৃজন, কাষ্ঠাসনে বা 
ভূমিতে পৃজন, সান করাইবার সময় বাম হাতে স্তীমৃ্তির স্পর্শ, শুক বা যাচিত পুষ্পদ্ধারা' অর্চন, 
পৃজাকালে থুথু ফেলা, পুজাবিষয়ে আত্মঙ্লাঘা, উদ্ধপুণ্,ধারণের স্থানে বক্র ভাবে তিলক ধারণ, পাদ 
প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্ৰিরে গমন, অবৈষব-প্ক বস্তুর নিবেদন, অবৈষ্বের সম্মুখে পুজন, নখস্পষ্ট 
জবলছারা স্নান করান, ঘর্মাক্তকলেবর হইয়। পূজন, নিশ্মাল্যলজ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি 
করণ। এতদ্বাতীত আরও নেক অপরাধ শান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। (ভশ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস। 
৮২০৯-১৬। শ্লোক ভ্রষ্টব্য )। 

উল্লিখিত সেবাঁপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের 
প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, ময্াদার অভাব বা প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, সাধারণতঃ তাহাই 
সেবাপরাধ। 

সেবা-অপরাধ যত্বসহকারে পরিত্যাজ্য, দৈবাৎ যদি কখনও কোন অপরাধ ঘটে, তবে সেবা- 
দ্বারা ব শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপন্তি দ্বারা উহা হইতে যুক্তি প্রার্থনা করিলে অপরাধঘুক্ত হওয়া যায়। 
তাহাতেও বদি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারা না যায়, এবং পুনঃ পুনঃ অপরাধ হইতে থাকে, তবে 
শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ খণ্ডিত হয়। নাম সকলের সুহাদ। 
কিন্ত শ্রীনামের নিকটে যাহার অপরাধ হয়, তাহার অধঃপতন নিশ্চিত। 
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হা! জমাপরাধ 

আলোচনা 

নামাপরাধসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, নামাপরাধ এই দশটা £--বথা। (১) সাধুনিন্দা, 
(২) গ্রীবিষ্ণ ও শিবের নামাদির স্থাক্্যমনন, (৩) খুকু অবজ্ঞা, (5) শ্রুতির ও তদনুগত 
শান্সের নিন্দা, (৫) হরিনামের মহিমায় অর্থবাদ-মনন, (৬) প্রকারাস্তরে হরিনামের অর্থকল্ননা, 
(৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অঙ্ক গুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমত1-সনন, (৯) শ্রঙ্ধাহীন 
ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মাহাত্ময শুনিয়াও নামে অগ্রীতি। ভক্তিরসামৃতসিস্কুর ১২1৫৪- 
ক্লোকের টাকায় আীজীবগোস্বামিপাদও পদ্মপুরাণের নাম করিয়া অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত দশটাকেই 
নামারীরাধ বলিয়া গিয়াছেন; সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন__ প্রমাণ-বচন ভরীস্্রীহরি- 
ভক্তিবিলাসে ভ্রষ্টব্য। 

্রীপ্রীহরিতক্তিবিলাসে উদ্ধৃত প্রমাণবচন-সমূহের আলোচনার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে অন্য ছু'একটা 
কথা বল! দরকার । শ্রীমন্মহা প্রতু বলিয়াছেন-“সেবানামাপরাঁধাদি বিদুরে বজ্জন।' এই অপরাধ- 
গুলিকে যখন দূরে বন্জ্ূন করার উপদেশই প্রভু দিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীমন. 
মহাপ্রভুর কপার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে এই অপরাধগুলি না করিয়াও পার! যায়; যাছা 
হইতে দূরে সরিয়া থাকা যায়, তাহা ভবিষ্যতের বস্তুষ্ট হইবে-_-তাহা গতকালের ব! পূর্ববজন্মের 
কোনও বস্তু হইতে পারে না। কারণ, গত বস্তু আমাদের বর্তমান বা তবিস্তাৎ চেষ্টার 
অধীন নছে। যাহা হউক, উল্লিখিত অপরাধগুলির নাম করিলেই বুঝ! যায় - প্রথম নয়টী অপরাঁধ- 
জনক কাজ চেষ্টা করিলে লোকে না করিয়াও চলিতে পারে ; কিন্তু শেষ অপরাধটা_-দশমটা- লোকের 
চেষ্টার বাহিরে ; গ্রীতি বন্তুটী অস্তরের জিনিস, ইহা বাহিরের বস্তু নহে? চেষ্টাদ্বারা বা ইচ্ছামাত্রেই 
কাহারও প্রতি মনের প্রীতি জন্মান যায় না। নাম-মাহাত্ম্য শুনিলেও যদি নামে আমার প্রীতি ন। 
জন্মে, তবে সে জন্ত আমি আমার বর্তমান কাধ্যের ফলে কিরূপে দায়ী হইতে পারি? 
আমি তো চেষ্টা করিয়া নামের প্রতি অগ্রীতিকে ডাকিয়া আনিতেছি না? অগ্্ীতিকে 
যদি চেষ্টা করিয়া ডাকিয়া আনিতাম, তাহা হইলে নিশ্য়ই আমার অপরাধ হইতে পারিত। 
নামমাহাত্ব্য শুনিলেও যে নামে অগ্রীতি থাকে, তাহা রং গত কর্মের বা পূর্ব-অপরাধের ফল 
হইতে পারে, কিন্তু আমার কোনও বর্তমান কর্মের ফল হইতে পারে না; সুতরাং ইহা! হইতে 
দূরে সরিয়া থাকাও সম্ভব নহে। কাজেই মনে হইতে পারে_্রীমন্যহাপ্রু যে কয়টী অপরাধের 
কথা মনে করিয়া তাহাদিগের “বিদুরে বজ্জনের” উপদেশ দিয়াছেন, দশম-অপরাধটী তাহাদের 
অস্ততুক্তি হইতে পারে না; উল্লিখিত দশম-অপরাধটী সন্বন্ধেও এক সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়। 

নবম-অপরাধটা হম্বন্ধেও এক সমস্যা আছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে 
উপদেষ্টার অপরাধ হইবে। শান্ত্বাক্যে “নুদৃট নিশ্চিত বিশ্বাসকে” শ্রদ্ধা বলে। এই অন্ধ হার 
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আজে, তাহাকে নামোপদেশ করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। উপদেশের প্রয়োজনই হয়-- 
শ্রচ্ধাহীন বহিম্মুধি জনের নিমিত্ত । শাঙ্মাদিতে এবং মহাজনদের আচরণেও তাহার অনুকূল প্রমাণ 
পাওয়া ঘায়। “সতাং প্রসঙ্গাশ্মমবী্যসংবিদঃ” ইত্যাদি আভা, ৩২৫২৪ শ্লোকে দেখা যায় সাধুদের 
মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার শ্রদ্ধাদি জন্মে; ইহা হইতে বুঝা যায়__পুর্ধর্বে এই 
শ্রোতার শ্রদ্ধা ছিল না; সাধুদের মুখে হরিকথ! শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা! জন্বিয়াছে; এই শ্রোতা! 
অদ্ধাহীন বলিয়া সাধুগণ তাহাকে হরিকথ! শুনাইতে ক্ষান্ত হন নাই, প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিতেও 
বিরত হন নাই। আবার মায়াপিশীচীর কবলে কবলিত বহিন্ম্খ জীব-সম্বদ্ধেও শ্রীমন মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন--“ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় । তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায় ॥ আটৈ,চ, 
৯/২২1১২-১৩।৮ এস্থলেও অ্রদ্ধাহীন বহিম্দূধ জীবের প্রতি সাধুদেব উপদেশেব কথা জানিতে 
পারা যায়। আবার, শ্রীমন্সিত্যানন্দাদি যাহাকে-তাহাকে হরিনাম উপদেশ করিযীছেন বলিয়া 
গযেনা লয় তারে লওয়ায় দস্তে তৃণ ধরি” _এইভাবেও সকলকে হরিনাম দিয়াছেন বলিয়াও _- 
শুনা যাঁয়। নবদ্বীপের মুসলমান কাঁজির তো! নামের প্রতি, কি হিন্দুধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ছিল না; 
তিনি নামকীর্তনের সহায় খোল পতথ্্যস্তও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন , কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুই তাহাকে 
“হরি” বলার উপদেশ দিয়াছিলেন। এসমস্ত প্রমাণ হইতে দেখা যায়-শ্রদ্ধাহীনকে বা বহিন্মুথকে 
উপদেশ দেওয়া অপরাধজজনক নহে; তথাপি উক্ত তালিকায় শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ দেওয়! 
অপরাধঞ্জনক বল! হইয়াছে; ইহাও এক সমস্তা ! কেহ হয়তো বলিতে পারেন- শ্রদ্ধাহীন 
জনকে নামদীক্ষা দিবে না-_ইত্াই উক্ত বাক্যের তাৎপধ্য। তাহাও হইতে পারে না) কারণ, 
নামে দীক্ষার প্রয়েজন নাই, পুরশ্চর্য্যাদির প্রয়োজন নাই-_শ্রীমন মহা প্রভূ তাহা! বলিয়া গিয়াছেন 
( স্ত্রীচৈ,5, ২1১৫।১০৯ )। 


আরও একটী কথা । উল্লিখিত তালিকাব ৬ষ্ঠু অপরাধটী_ প্রকাবাস্তরে হরিনামের অর্থ 
কল্পনা করা, ইহাও-__৫ম অপরাধেরই-_ নামে অর্থবাদ কল্পনারই-_-অন্তভূক্তি; ইহা স্বতন্ত্র একটী 
অপরাধ নহে; যেব্যক্তি নামে অথবাদ কল্পনা করিতে চায় না, দে কখনও প্রকারাস্তরে নামের 
অর্থ করিতেও চাঁহিবে না; অর্থবাদেরই আনুষিক কল অর্থাস্তর-কল্পন। | 


যাহ! হউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধত প্রমাণ-বচন দেখিবাৰ নিমিত্ত 
আীজীবগোন্বামী ভক্তি-রসাম্ৃতের টাকায় উপদেশ দিয়! গিয়াছেন ; এসমস্ত গ্রমাণবচনেব প্রতি দৃষ্টি 
করিলে এবং শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টাকান্থুমারে তাহাদের অর্থোপলন্ধি করাব চেষ্টা করিলে 
উক্ত কয়টী সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর টীকাসম্মত অর্থে যে দশটা 
নামাপরাধ পাওয়। যায়, তাহাদের প্রত্যেকটীই যুক্তিসঙ্গত এবং চেষ্টা কবিলে প্রত্যেকটাকেই “বিদুরে 
ব্জ্ন” করা যায়। শ্রীপাদসনাতনের টীকাসম্মত দশটা অপরাধ এই £-- 
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মাঘাপরাধ-_ 
নামাপরাধ €র্শটী; যথা (১) সাধুনিন্া বা সঙ্জনদিগের ছুর্মাম রটনা । (২) শ্রীশিব ও 


বিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা। (আ্রাশিব শ্রীবিষুরই অবতারবিশেষ ; তিনি 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন; তাই, আবিষু) হইতে তাহাকে পৃথক্‌ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া বিঞ্ুনামাদি 
হইতে শিবের নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ তয়)। *% (৩) শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা । 
(8) বেদাদি-শাজ্ের নিন্দা । (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা কর; (অর্থাৎ « নামের যেসকল 
শক্তির কথা শাস্ত্রে উলিখিত হইয়াছে, দে সকল শক্তি বস্তুতঃ নামের নাই ; পরস্ত সেই 
সকল প্রশংসা-স্ুচক শ্রতিরঞ্জিত বাকামাত্র”-_ এইরূপ মনে করা)। ডে, নামের বলে পাপে 
প্রবৃত্তি (অর্থাৎ কোনও পাপ-কণ্ধ করিবার সময়ে__“একবার হরিনাম করিলে--_ এমন কি নামা” 
ভাসেও--যখন ততক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া শাস্তে লিখিত আছে, তখন, 
আমি এই পাপকর্মটী করিতে পারি; পরে না হয় একবার কি বহুবার হরিনাম করিব; তাহা 
হইলেই তো! আমার এই কন্মজনিত পাপ দুর হইবে 1” -এইকপ মনে করিয়া -নাম গ্রহণ করিলেই 
কৃতকর্মের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে --এই ভরসায় কোনও পাপকর্মে প্রবৃতত হইলে 
নামাপরাধ হইবে )। বন্কালযাবং যমযাঁতনা ভোগ করিলেও, অথবা যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠানেও 
এইরূপ লোকের শুদ্ধি ঘাট না; “নায়ে! বলাদ্‌ যস্য হি পাঁপবুদ্ধিন” বিদ্যাতে তস্য যমৈ হি শুদ্ধিঃ & 
হ,ভ, বি, ১১1২৮৪।” (৭) ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুতকণ্মীদির ফলের সহিত শ্রাভরিনামের 
ফলকে সমান মনে করা (ইহাতে নামের মাহাত্থযকে খর্ব করা হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে 
অপরাধ হইয়া! থাকে)। ৮৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনব্ধানতা বা চেষ্টাশুম্যতা | “্ধর্ম্মব্রত- 
ত্যাগকৃতাদি-সর্ধ্বগুভক্রিয়ালামামপি প্রমাদঃ। হ. ভ,বি, ১১২৮৫ ॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ 
সনাতনগোন্বামী লিখিয়াছেন--“্যদ্বা ধশ্মাদি-শুভ-াক্রয়া-সাম্যমেকোহিপরাধঃ। প্রমাদঃ নাক্ানবধান- 
তাঁপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্‌” ( অনবধানতাতে উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে )। (৯) নাম-মাহাত্মা- 
শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণ-ব্ষয়ে প্রাধান্ত না দিয়, আমি-আমার-ইত্যাদ্রি জ্ঞানে বিষয়-ভেগাদিতেই 
প্রাধান্থ দেওয়া। “নান্কি '্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তি বা তয় রহিত: সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরম:, অহস্তা 
মমতা! চ আদ্িশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধাহম্। ন তু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ 
সোইপ্যপরাধকৎ। হ, ভ, বি, ১১২৮৬ শ্্রৌোকের টীকায় শ্রীপাদ সন[তনগোশ্বামী।” [ শেষোক্ত 
ছুই রকমের অপরাধের পার্থক্য এই যে, ৮ম রকমের নামাপরাধে নামের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ 
পাইতেছে, সম্যক্রাপে চেষ্টাশৃম্ততা প্রকাশ পাইতেছে? কিন্তু ঈম রকমের নামাপরাধে উপেক্ষা বা 
সম্যক্‌ চেষ্টশৃন্ততা নাই; নামগ্রহণ করা হয় বটে; কিন্তু নামে প্রীতির অভাববশতঃ নামগ্রহণে 


* শ্রীশিব বিঞ্ুতব-শ্রীকুষ্কেরই এক প্রকাশ বলিয়া শ্রীশিবের নাম-গুণ-লীলাদিও বস্ততঃ শিবনধপে 
শ্রীরুফেরই নাধ-গুণ-লীলাদিই । 
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বৈষ্বাচার ] সাধনতত্ব [ ৫৩৮ 


প্রাধাহা দেওয়া হয় না। ৮ম রকমের অপরাধে নামগ্রহ্থণে যেন প্রবৃত্তিরই ভাব ; ৯ম রকমে লাম 
গ্রহণ-বিষয়ে প্রাধাস্ত-দানের প্রবৃত্তির অভাব। উভয় রকমের মধোই পূর্ব্বাপরাধ ন্মৃচিত 
হইতেছে, আবার নৃতন অপরাধের কথাও বল! হইয়াছে । পুর্বাপরাঁধের ফলে--৮ম রকমে নাম- 
গ্রহশাদিতে অবধানতা জন্মে না, গ্রহণের চেষ্টা না করাতেও নূতন করিয়া অপরাধ হইয়! 
থাকে; আর ৯ম রকমে, পুর্ববাপরাধের ফলে নামগ্রহণাদি-বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবৃত্থি হয় না 
এবং নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য না দেওয়াতে আবার নৃতন করিয়া অপরাধ 
হইয়া থাকে ]। (১) যে শ্রদ্ধাহীন, বিষুখ এবং যে উপদেশাদি শুনে না অর্থাৎ গ্রাহা করে 
না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া । “অত্রদ্দধানে বিমুখেইপ্যখুণৃতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ 
হ, ভ, বি, ১১২৮৫ 1৮ [এইরূপ অপরাধকে শিব-নামাপরাধ বলা হইয়াছে ; শ্ীবিষ্ণতে ও 
প্রীশিবে শ্ববূপতঃ অভেদ বলিয়া শিবনামাপরাধ-শবে এস্থলে ভগবক্লামাপরাধই বুঝাইতেছে 
এস্থলে স্্রীক্লীহরিতক্তিবিলাস -শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোৌপদেশ করিলে অপরাধ হইবে একথা বলেন 
নাই; বলা হইয়াছে _'অশ্রদ্ধধানে (শ্রদ্ধাহীনে ) বিমুখে অপি (এবং বিমুখ হইলেও ) অশুশ্তি 
(যে উপদেশ শুনে না, গ্রাহা করে না, তাহাকে ) যশ্চ উপদেশঃ (যে উপদেশ ) তাহা অপরাধজনক। 
«আপি এবং “অশূন্থতি” এহ ছুইটি শব্দের উপরই সমস্ত তাৎপধ্য নির্ভর কবিতেছে। অপি-শবের সার্থকতা 
এই যে-শ্রদ্ধাহীন এবং বিষুখ জনকে তো উপদেশ দেওয়াই যায়; কিন্তু কোনও লোক শ্রন্ধাহীন এবং 
বিমুখ হইলেও ত।হাঁকে উপদেশ দিবে না যদি সেইবাক্তি উপদেশ না শুনে_-গ্রাহয না করে, উপেক্ষা! 
করে (অশৃর্থতি)। অশুন্ধতি-শব্দ হইতে ইহ।ও চিত হইতেছে যে,- ছু'এক বার তাহাকে উপদেশ দিবে 
(নতুরা, সে উপদেশ শুনে কি না, গ্রাহ্থ করে কিনা, তাহাই ব! জানিবে কিরূপে? ছা'একবার 
উপদেশ দিয়াও ), যখন দেখিবে-- সে উপদেশ গ্রাহা করে না, তাহা হইলে আর তাহ!কে উপদেশ 
দিবে না_দিলে অপরাধ হইবে। এস্থলে অপরাধের হেতু এই যে_ যে গ্রাহাই করে না, তাহাকে 
নামোপদেশ দ্রিতে গেলে সে ব্যক্তি নামের অবজ্ঞা__অবমাননা, অমধ্যদা _ করিবে , উপদেষ্টাকেই 
এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে। কারণ, উপদেষ্টাই ইহার নিমিত্ত; তিনি উপদেশ না 
করিলে অবজ্ঞাদির অবকাশ হইত না ]। 

নামাপরাধের প্রমাণবচনগুলিও এস্থলে প্রদত্ব হইতেছে। (১) সতাং নিন্দা নায়: পরম- 
মপরাধং বিতনুতে যত: খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্িগরিহাম। (২) শিবন্য শ্রীবিষ্োর্য ইহ 
গুণনামাদিকমলং ধিয়। ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ1॥ (৩) গুরোরবজ্জা (8) শ্রুতিশাস্ত্র- 
নিন্দনং (৫) তথার্থবাদে হরিনায়ি কল্পনমূ্। (৬) নায়ো। বলাদযস্ত হি পাপবুদ্ধি ন বিচ্যাতে তস্য 
যমৈহ্থি শুদ্ধিঃ। (৭) ধন্মব্রতত্যাগন্তাদিসর্ববশুভক্রিয়াসাম্যমপি (৮) প্রমাদঃ। (৯) অশ্রন্দধানে 
বিমুখেহপ্যশৃণ্থতি যশ্চো'পদেশঃ শিবনামাপরাঁধঃ॥ (১০) শ্রুতেহপি নামমাহাত্মো যঃ শ্রীতিরহিতো- 
ইধমঃ। অহং-মমাদি-পরমে। নায়ি সোইপ্যপরাধকৃৎ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮২-৮৬ ধৃত পান্মবচন। 
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বৈষ্কৰাচার ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ 4৩৮স্মজ 
নামাপরাধ ক্ষাললের উপায় 
যাহাহউক, যদি কোনওপ্রকার অন্ব্ধানতাবশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ধা 
নামসন্কীর্তন করিয়া নামের শরপাঁপন্ন হওয়াই উচিত। “জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। 
সদ! সন্থীর্তয়ননাম তদেকশরণো! ভবেং॥ হ, ত, বি, ১১২৮৭।৮ কেহ কেহ বলেন, কোনও সাধুর 
নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে তাহার স্তুতি করা এবং তাহার কৃপালাভের চেষ্টা করাও উচিত। শিবের 
পৃথক ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানজনিত অপরাধ হইলে, শাস্ত্রের বা! শাল্তজ্ঞ-সাধুর উপদেশ অনুসারে তঙ্জুপ বুদ্ধিও 
ত্যাগ করিবে । শ্রাগুরুর নিকটে অপরাধ-স্থলে ভাহার শরণাপন্ন হইয়। তাহাকে প্রসঙ্গ করিতেও 
হইবে। শান্্র-শিন্নাজনিত অপরাধ হইলে, এ নিন্দিত শাস্ত্রের বার বার প্রশংসাও করিবে। 
উ। বৈষ্ঃবাপরাধ 
পৃব্বোল্িখিত দশটা নামাপরাধের মধ্যে সর্ধপগ্রথমটী__সাধুনিন্দা । ইন্াও বৈষঃবাপরাধের 
মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবাপরাধ অত্যস্ত গুরুতর বলিয়। এ-স্থলে এ-সম্বদ্বে কিছু আলোচন! 
করা হইতেছে। 
কোনও ভগবদ্ভক্তের বা বৈষ্বের নিকটে ষে অপরাধ, কোনও বৈষ্ব-সন্বদ্ধে যে অবাঞ্ছনীয় 
আচরণ, তাহাই বৈষ্ণবাপরাধ | 
স্ষ্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন__ 
“যো হি ভাগবতং লোকমুপহানং বৃপোত্তম । করোতি তস্য নশ্থযস্তি অর্থধর্নযশঃনৃতাঃ ॥ 
__হ, ভ, বি, ১০২৩৮ ধৃত প্রমাণ । 
-( স্বন্দপুরাণে মা্কপ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে) হে রাজেন্্র ! ভগবদ্ভক্তের প্রতি 
উপহাস করিলে ধন্ম? অর্থ, কীত্তি এবং সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হয়।” 
“হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্বান্নাভিনন্দতি । ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ঘট. ॥ 
-হ) ভ, বি, ১২৩৯-ধৃত স্বান্দপ্রমাণ | 
- কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে, নিন্দা করিলে, দ্বেষ করিলে, অভিনন্দন না করিলে 
( অর্থাৎ অনার করিলে ), বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকীশ করিলে, কিন্বা বৈষ্বদর্শনে হর্ষ প্রকাশ ন। 
করিলে পতন হধ (অর্থাৎ অপরাধ হয় )1৮ 
বৈষ্ঃবে জ্লাতিবুদ্ধিও অপরাধজনক 
শৃর্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথ|। বীক্ষতে জীতিসামান্যাৎ স যাঁতি নরকং ফ্রুবম্‌। 
--হ, ভ, বি, ১০1৮৬ ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়-প্রমাপ | 
- শুদ্র, নিষাদ (চণ্ডাল), বা শ্বপচ হইলেও ভগবদ্ভক্তকে সামাম্তজাতিজ্ঞানে নীচ বলিয়া! দর্শন 
করিবে না। বৈষ্ণবকে সামান্থজাতিরূপে দর্শন করিলে নরকে গমন করিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই 1৮ 
কেননা, 


[ ২০৫২ ] 


বৈকবাচার ] সাধনতত | [৫1৩৮-অন্থ 


“তরাক্ষণঃ ক্ষজিয়ো বৈশাং শৃত্ো বা যদিবেতরঃ। বিষুভক্তিসমাধুক্তে। জ্েয়ঃ সর্বেবাতমোত্মম:1 
-হ+ ভ, বি, ১০৭৮ ধৃত স্বন্দপুরাণ কাশীখণড-প্রমাণ। 
_-হরিভক্তিমান্‌ হইলে কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুক্র, কিম্বা অপর কোনও জাতিই 
হউক ন! কেন, সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।” 
দন্ত; সম্ভাষিতো বাপি পুজিতে। বা দ্বিজোত্বমাঃ। পুনাতি ভগবদ্‌ ভক্তশ্চাগডালোপি বধৃচ্ছয়া ॥ 
হু, ভ, বি, ১০।৮৯ ধৃত ইতিহাপসমুচ্চয়ে নারদপুণ্ডরীক-সংবাদে ॥ , 
- হে দ্বিজোত্তমগণ ! ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তাহাকে স্মরণ করিলে, ডাহার 
সহিত সম্ভাষণ করিলে, কিন্থা কাহার পুজা করিলে পবিভ্রতা লাভ কর! যায়।” 
এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_জাতিবুদ্ধিবশত? বা অন্ত কোনও কারণবশত: কোনও 
বৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদশিত না হইলে অপরাধ হইয়। থাকে । 
(১) বৈষ্ঞবাপরাধের সাংঘাতিক কুফল 
শ্রীমন্মহা প্রতু প্রয়াগে ভ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে বৈষণবাপরাধের সাংঘাতিক কুফলের 
কথা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিকে একটী কোমলাঙ্বী লতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহ ক্ষ 
কোনও জীব__এমন কি মৃহিকও-_উৎপাটিত ব! ছিল্ন করিতে পারে। আর, বৈষ্ণবাপরাঁধকে তিনি 
মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলন1 করিয়াছেন । সন্ত হস্তী যেমন অনায়াসেই কোম্লাঙ্গী লতাকে উৎপাটিত বা ছিন্ন 
করিতে পারে, তদ্জুপ বৈষ্বাপরাঁধও ভক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে। 
“যদি ব্ঞ্ব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা । উপাড়ে ব! ছিগ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥ 
তাতে মালী ফড় করি করে আবরণ ৷ অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥ 
--আরীচৈ, চ, ২১৯।১৩৮-৯ ॥ 
[ হাথা মাতা --মত্ত হস্তী ; মালী--ভক্তিলতার পোষক সাধক 1] 
(২) ভক্তিলভার উপশাখা 
শ্রীপাদ বূপগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভু ভক্তিলতার উপশাখার কথাও বঙলগিয়াছেন। 
“কিন্ত যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখ! । ভূক্তি-ভূক্তি-বাঞ্ছ। যত-_অসঙ্ঘয তাঁর লেখ ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 
সেকজল পাঞা! উপশাখা বাটি যায়। স্তব্ধ হঞ্া যূল শাখা বাটিতে না পায়॥ 
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন । তবে মূল শাখা বাট়ি যায় বৃন্নাবন ॥ শ্রীচৈচ ২১৯১৪ ০৪৩” 
শাখা হইতে যে শাখ। নির্গত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ উপশাখা বলে; এই উপশাখা মূল 
বৃক্ষের বা লতারই অঙ্গ? ইহার পু্টিতে মূল বৃক্ষের বা লতারই পুষ্টি সাধিত হয়। উল্লিখিত পয়ারসমূহে 
ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে এইরূপ শাখার শাখাকে লক্ষ্য করা হয় নাই ; কারণ, তাহ! হইলে 
উপশাখধার পু্টিতে মূল-লতার পুষ্টি স্থগিত হইত না, যুল-লত! শুকাইয়া যাইত না। কোনও 


ঢ ২৭৫৩ ] 
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কোনও গাছের শাখাদির উপরে আর এক রকম লতাজাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাকে 
সাধারণতঃ পরগাছা বলে। এই পরগাছ। মূল গাছ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন 
করে, তাতে রপাভাবে মূল গ।ছের অনিষ্ট হয়, মূল গাছের যে শাখায় পরগাছা। জন্মে, সেই শাখাটা 
শুকাইয়। যায় । এ-স্থলে ভক্তিলতার উপশাখ। বলিতে এই জাতীয় আগন্তক পরগাছার কথাই 
বলা! হইয়াছে। 


ভক্তিলতার এই উপশাখা কি? তাহার কথাও বলা হইয়াছে। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা, 
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, প্রতিষ্ঠা-ইত্যাদি হইতেছে ভক্তিলতাঁর উপশাখা ৷ 


ভুক্তি-বাসনা _নানারকমের ন্ুুখ-্যাচ্ছন্দা ভোগের বাসনা । মুক্তিবাসনা-_ পরকালে মোক্ষ- 
বাসন] ;৯ঈহ1 ভক্তিবিরোধী ; অথবা, ইহকালেই কোনও বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের বাসনা । কুটিনাটী--. 
কুটিতা, দ্বার্থসিদ্ধির জনা অসবল বাবার । লাভ-_অর্থাদি লাভের বাসনা । প্রতিষ্ঠী--মান-লম্াদ- 
প্রসার-প্রতিপত্তি লাভের বাসনা । 

এগুলিকে ভক্তিলতার উপশাখ! বা পরগাছ! বলার হেতু এই :--শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃর্ভাগ্যবশতঃ সাধকের মনে যদি আত্মনুখ-বাসনা, বা দারিদ্যাদি-ছঃখনিবৃত্তির 
বাসন। জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তিনি ভাহার সাধনাঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়াই..সাধনাঙ্গকে জীবিকা- 
নির্বাহের পণারূপে পরিণত করিয়া, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন । ভগব।নের 
নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তনরূপ ভজনাক্ষের লহায়তাতেই যদি তিনি অপরের নিকট হইতে নিজের 
নুখ-স্থ চন্দ, মান-সন্মান-প্রসার-পতিপত্তি-আদি, প্রয়োজনীয় অর্থাদি আদায় করিতে চাহেন এবং 
সেই উদ্দেশ্যে তিনি যদি কুটিলতাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, অর্থাদির লোভে অপরের পীড়নাদি করেন, 
তাহ হইলেই এ-সমস্ত হইবে তাহার তক্তিলতার পক্ষে উপশাখ! বা পরগাছ!। এই অবস্থায় তিনি 
শ্রবণকীর্তনাদি ষে সকল ভজনাঙ্ছের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার ফলে এই উপশাখাই পুষ্টি লাভ করিবে, 
ভক্তিপথে তিনি অগ্রপর হইতে পারিবেন না । সাধন করিতে করিতে যদি তাহার চিত্তে শ্রীকৃষঃসেবা, 
বালনার পরিবন্তে মোক্ষবাসনা জাগে, তাহা হইলেও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে মোক্ষবাসনাই 
বন্ধিত হইবে, ভগবত-সেবাবাপনা অন্তছিত হইয়! যাইবে । এজন্যই বলা হইয়াছে--প্প্রথমেই 
উপশাখার করিয়ে ছেদন । তবে মুল শাখ। বাটি যায় বৃন্দাবন ॥” পরবস্তী ৫১১*-১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


চ। ভগবদপ্রাধ 
ভগবৎ-সম্বন্ধী অপরাধকে ভগবদপরাধ বলে। ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা, ভগবদৃবিগ্রহকে 


প্রাকৃত বা মায়াময় মনে করা, নরলীল ভগবান্‌কে মানুষ মনে করা-ইত্যাদি হইতেছে ভগবদপরাধ | 
মায়াবাদীর। শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় বলেন। ইহা ভগবদপরাধ। 
“প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ॥ আচৈ,চ, ২১৭১২৫।% 


[ ২*৫৪ ] 
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হবি অচিস্ত্যমহাশক্কিসম্পন্ন শ্রীভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবনুক্তগণও পুমরায় 
সংসার-বাসন' প্রাপ্ত হয়েন। 


“জীবনুক্তা অপি পুনর্ধাস্তি সংসারবাসনাম.। যস্ধচিস্ত্যমহাশক্তৌ ভগবতাপরাধিনঃ ॥ 
--বাঁসনাভাস্তধৃত-পরিশিষ্ট বচনম্‌ ॥” 


৩৯। নৈবম্ওল্ ব্রত পালন্ন 
বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত বৈষ্ণব-ব্রতসমূহ অবশ্থ-পালনীয়। একাদশী বা হরিবাসর- 
ব্রত, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, বসিংহচতুর্দশী, শিবচতুর্দশনী প্রভৃতি হইতেছে বৈষব-ব্রত। 


চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত কর্তব্য। 
“ত্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্বাণাঞ্চিৰ যোধিভাম.। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্তা! বিষে; প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥ 
ভ্রীস্ত্রীহরিভক্তিবিলা্ ১২৬-ধুত বৃহন্নারদীয়সবাক্য ।” দত্রক্মচারী গৃহস্থো বা বানগ্রান্থোইথবা যতিঃ। 
একা দশ্টাং হি ভূপ্তানো। ভুঙক্তে গোমাংসমেব হি ॥ হ, ভ, বি, ১২১৫ ধৃত বিষুধর্টোততর-বচন ॥* 
“সপুজশ্চ সভাধাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ ৷ একাদশ্টামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োৌরপি॥ হ,ভ, বি, ১২১৯-ধৃত 
বিষুধর্মোততর-বচন ॥” 


গৃবেরবাচ্ধত “সপুজ্রশ্চ সভার্ধয৮”-ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায়, শুক্লপক্ষীয়া এবং 
কৃষ্ণপক্ষীয়। -এই উভয় একাদশীই অবশ্ট-পালনীয়া এবং “সভাধ্যশ্চ”-শব্দ হইতে জানা যায়-_ 
সধবা নারীর পক্ষেও একাদশীব্রত অবশ্য-পালনীয়। 


একটা স্মৃতিবাকা আছে -“পত্যোৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ু; সা হরতি 
ভর্ত্নরকখৈব গচ্ছতি ॥_-পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার 
শ্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকেও গমন করে।” এই বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ 
সধবা! নাদীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও নিষিদ্ধ বলিয়া! মত প্রকাশ করেন। কি “সভার্য্যশ্চ”- 
ইত্য।দিবাক্যে যখন সন্ত্রীক একাদশীব্রত-পালনের বিধি দেওয়া! হইয়াছে, এবং পুর্ববোদ্ধুত “ব্রাহ্ষণ- 
ক্ষত্রিরবিশাম্‌- ইত্যাদি বাক্যেও “যোধিতাম ৬-শব্দে সধবা-বিধব! সকল শ্রীলোকের পক্ষেই সেই 
বিধান দেওয়া হইয়াছে, তখন সধবার পক্ষে একাদশীব্রত নিষিদ্ধ হইতে পারে না; নিষিদ্ধ বলিয়। 
মনে করিলে শান্্রবাক্য লঙ্ঘিত হয়। তবে এই বিষয়ে সুধী পণ্ডিতগণ এইরূপ সমাধান করেন 
যে, সধবার পক্ষে একাদশা প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত ব্যতীত অন্ত ব্রতোপবাসই নিষিদ্ধ, একাদশীব্রত 
নিষিদ্ধ নহে। কেননা, একাদশীত্রত নিত্য বলিয়া সকলের পক্ষেই পালনীয়। “অন্তর ব্রতস্য 


[ ২*৫৫ ] 
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নিত্যত্বাদবশ্টং তত সমাচরেৎ ॥ হ, ভঃ বি, ১২৩1৮ ম্্রীলোকেরা নানাবিধ কাম্যবস্ত লাভের আশার 
নানাবিধ অন্যব্রত করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত ব্রতের নিত্যত্ব নাই; করণে ফল পাওয়। যাইতে 
পারে? কিন্ত অকরণে কোনও দোঁধ নাই। শ্ুতরাং অন্ত্রতের অকরণে দোষ নাই। 

ত্রতের নিত্যত্বের চারিটী লক্ষণ আছে। -ভগবানের সস্তোষবিধান, শান্ত্রোক্জ-বিধি-প্রাঞ্চি, 
ভোজনের নিষিদ্ধতা এবং ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়। “তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতত্তথা। 
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ ॥ হ, ত, বি, ১২1৪৪ একাদশীব্রতের এই চারিটী লক্ষণ 
আছে বলিয়৷ সকঙ্গেরই পালনীয় । সমস্ত বৈষ্ণবব্রতেরই এতাদৃশ নিত্যত্ব আছে। 

একাদশীকে শ্রীহবিবাসর (শ্রীহরির দিন ) বলে; এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্স্ত 
প্রীত হয়েন। মহাপ্রসাদ-ভোজী বৈষবের পক্ষেও এই দিনে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ নিষেধ ; একাদশীতে 
উপবাসের ব্যবস্থা সকলের জন্যই ; বৈষ্ণব তো। কোনও সময়েই মহাপ্রসাদব্যতীত অপর কিছু আহার 
করেন না; সুতরাং বৈষুবেব উপবাঁদ অর্থই মহাপ্রসাদত্যাগ_-“বৈষবো যদি তুঙ্জীত একাদশ্যাং 
প্রমাদতঃ। বিষ চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নয়াদিতি। ** অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম 
মহাপ্রনাদান্পরিত্যাগ এব । ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৯৯1” আীভগবানের শ্রীত্যর্থে শ্রীমহাপ্রসাদ-ত্যাগে 
দোষ হয় না, মহাপ্রলার্দে অবমাননাও হয় না। 

হরিবাসর বলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতকে বুঝাইলেও রূটী অর্থে একাদশীব্রতকেই বুঝায়। 

বৈষ্ণব-্রাতে পূর্বববিদ্ধা ত্যাগ কবিতে হয়। তিথি-নক্ষত্রাদিব ২ংযোগে আটটী মহাছাদশীও 
আছে। মহাদ্বাদশ্ী হইলে শুদ্ধা ( উপবাসযোগ্যা ) একাদশীতে উপবাসী না থাকিযা মহাদ্বাদশীতেই 
উপবাস করিতে হয * 


৪০ কাহলাভিশুশব্চাদি টৈন্নগুএভিহতঞা লি 

্ীপ্রীহবিভক্তিবিলাঁসে মালাতিলকাদি ধারণের নিত্যত্বে কথা শাল্সপ্রমীণের উল্লেখ পৃরর্বক 
লিখিত হইয়াছে । 

ক। মালাধারপ 

মালাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “্ধারয়েন্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈধবঃ॥ হ, ভ, বি, 81১৮ ।-_বৈষাব 
তুলসীকাষ্ঠনিন্মিত ভূষণ ধারণ করিবেন ।” 

সে-স্থলেই স্বন্দপুরাণের বচন উদ্ধত হইয়াছে-_ 

“সন্লিবেছ্ব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্‌। 


* বৈষ্কবত্রত-সন্বদ্ধে ধাহার! বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রশ্হরিভক্তিবিলাস,অথবা লেখকসম্পাদিত 
গৌরকপাতরঙ্জিনী-টীকাস্থলিত শ্রুত্ীচৈতন্তচরিতাম্বত তৃতীয় সংস্করণের ২।২৪।২৫৩.৫৪-পয়ারের টীক! দেখিতে পারেন 
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মালাং পশ্চাৎ বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোতমঃ ॥ হ, ভ, বি, ৪1১১৮ ॥ 
_যিনি তুলসীকাষ্ঠবিরচিত মুলা হরিকে অর্পণ করিয়া পরে নিজে ধারণ করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই ভাগবতোতম 1” 
গরুড়পুরাণের প্রমাণও উল্লিখিত হইয়াছে, 
প্ধারয়স্তি ন যে মালাং হৈতৃকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। 
নরকান্ন নিবত্তস্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্রিন। হরেঃ॥ হ, ভ, বি, ৪১২০ ॥ 
_যে সমস্ত হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মাল! ধারণ করে না, তাহারা হরিকোপানলে 
দক্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবন্তন করে না।” 
€১) মালাধারণের মাহাস্ম; 
*নিন্মাল্যতুলসীমালাধুক্তো। যশ্াচ্চয়েদ্ধরিম্‌। যদ্‌ যৎ করোতি তৎস্ব্বমনস্তফলদং ভবে ॥ 
-হ্‌, ভ, বি, 8১২২-ধৃত অগস্ত্যসংহিতাবচন। 
__জ্রীহরিতে নিবেদিত তুলসীমাল। ধারণ করিয়া যিনি ভগবানের অর্চনা করেন এবং 
অপরাপর ষে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই অনস্তফলপ্রদ হয়।” 
“তুলসীকান্ঠমালাঞ্চ কষ্ঠস্থাং বহতে তু ষ:। অপ্যশৌচোহনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥ 
-_হ, ভ, বি, ৪1১২৫-ধৃত বিষু্ধন্মোত্তর-বচন ॥ 
__শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, যিনি তুলসীকাষ্ঠনিন্মিত। মালা কণ্ঠে বহন করেন, অপবিত্র বা 
আচারন্রষ্ট হইলেও তিনি অবশ্য আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ।” 
“সদা শ্রীতমনাস্তস্থ কৃষ্ণ! দেবকীনন্দনঃ। 
তুলসীকাষ্ঠসস্ভূতাং যে মালাং বহতে নরঃ ॥ 
_-হ- ভ. বি. ৪1১২৮ধূত গরুড়পুরাণবচন ॥ 
_-যিনি তুলসীকাষ্ঠসন্কৃতা মাল ধারণ করেন, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ধদ1 তাহার প্রতি 
প্রীতমনা থাকেন ।” 
এ-সন্ন্ধে বহু শাক্তবাক্য শ্রীশ্রীহরিতক্রিবিলাসে উদ্ধত হইয়াছে । 
(২) মালার উপকরণ 
পদ্মুবীজ্, রুদ্রাক্ষ, আমলকী ফল, তুলসীপত্র, তুলসীকাষ্ট-এই সমস্তের মালাই পুরাশাদি 
শানে বিহিত হইয়াছে । তুলসীপত্রের মালা পুনঃ পুনঃ নূতন করিয়া রচনা ন1 করিলে ব্যবহারের 
স্ববিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্বদের মধ্যে তুলসীকাষ্ঠনিন্মিত মালারই সর্বত্র 
গ্রচলন। তুলসী ভগবানের অত্যান্ত প্রিয়, অত্যন্ত পবিভ্রতাসাধক। শ্রীভগবানে অর্পন করিয়াই 
প্রসাদী মালা ব্যবহারের বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। 
[২০৫৭ 4 
২৫৮ 


বৈষবাঢার ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [৫18*-সনু 
কেবল বৈষবের পক্ষে নহে, বেদান্থগত সকল লোকের পক্ষেই মালাধারণের হিধান 


শান্পে বিহিত আছে। ও 
খ! ভিলকথারণ 
পুরাণপ্রমাণ উদ্ধত করিয়। শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাস ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে ভিলকধারণের 


আবশাকতার কথাও ব্লিয়৷ গিয়াছেন। 
শান্ত্ে উদ্ধপুণ্ড তিলক ধারণেরই বিধি দেওয়া হঈয়াছে। 
“উদ্ধপুণ্ডং ললাটে তু সব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্‌। 
লঙলাটাদিক্রমেণৈব ধাঁরণস্ত বিধীয়তে ॥ হ, ভ, বি, ৪৬৯-ধুত পাস্পোত্ুরধচন। 
_-প্রথমে লঙাটদেশে উর্ধাপুণ্ড তিলক রচনার বিধান সর্ধবজনের পক্ষেই নির্দিষ্ট; ললাটাদি- 
ক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে ।” 
“উদ্ধপুণ্ডং ধরেদ্ধিণ্ো! মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ। 
ন তিধ্যক্‌ ধারয়েছিদ্বানাপদ্যপি কদাচন ॥ হ, ভ, বি, 81৭৪-ধৃত পাল্পোত্তরবচন ॥ 
_ বৈদিক বিপ্র শুত্র মৃত্তিকাদ্বারা উদ্ধপুণ্ড, ধারণ করিবেন। বিদ্বান ব্যক্তি আপংকালেও 
কখনও তিধ্যক পুণু, রচন করিবেন না।” 
স্কন্দপুরাণও বলিয়াছেন _মরণকাল উপস্থিত হইলেও তির্ধ্যক, পুণ্ত, করিবে না। “তিধ্যক 
পুণ্ডং ন কুবর্বীত সংপ্রাঞ্ডে মরণেইপি চ ॥ হ, ভ, বি, ৪1৭৫-ধুত স্কান্দবচন 1” 
“বৈষ্ণবাণাং ত্রাহ্গণা না মৃদ্ধপুণ্ু.ং বিধীয়তে । অন্যেযাস্ত ব্রিপু্ডং স্তাদিতি ব্রহ্মবিদো বিঃ) 
ব্রিপুণ্ডত যন্ত বিপ্রস্য উদ্ধপুণডং ন দৃশ্যতে । তং স্পৃষ্টাপাথব। দুই? সচেলং স্বানমাচরেৎ ॥ 
উদ্বপুণ্ডে, ন কুববীতি বৈষ্ণবাণং ত্রিপুণ্ত.কম্‌। কৃতত্রিপুণ্ মর্ত্যস্ত ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হবেঃ ॥ 
_হ, ভ বি, 81৭৬-বুত প্রমাণ ॥ 
_-বৈষ্ণব ও ত্রাঙ্ষণগণ উদ্ধপুণ্ড ধারণ করিবেন, অন্যেরা ত্রিপুণ্ু, ধারণ করিবেন। 
বেদবিদ্গণ এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। যে বিপ্রের ললাটে ত্রিপুগু, দৃষ্ট হয়, কিন্তু উদ্ধপুণ্ড, লক্ষি 
হয় না, তাহার স্পর্শ বা দর্শন করিলে সচেলে স্নান করিবে। বৈষ্ণবেরা উদ্ধপুগস্থলে ব্রিপুণ্ত, করিবেন 
না। যে ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড, ধারণ করিয়া কার্ধ্য করেন, তাহার সেই কম্মণ শ্রীহরির প্রীতির হেতু 
হয় না।? 
শ্রুতিতেও উন্ধ'পুণ্ড, তিলকের মহিম। কীন্তিত হইয়াছে । 
“হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরন্থ প্রিয়! ভবতি স পুণ্যবান্‌। 
মধ্যে ছিত্রমৃদ্ধপুণ্ডং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ গবতি ॥ 
হু, ভ, বি, ৪1৮৭-ধৃত যজুর্রেদের হিরণ্যকেশীয়শাখাবাক্য। 


[ ২০৫৮ ] 


বৈ্কবাচার ) সাধনতগ্ [ ৫৪*-অনু 


যাহার শরীরে হরিপদচিহ বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবান্হরির শ্রিয় হয়েন এবং তিনিই 

গুণাবান। ধিনি মধোছিদ্রযুক্ত-উর্ধপু্্‌, তিলক ধারণ করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।"” 

(১) উর্ধপুণ্ড; ভিলক 

“আরভ্য নালিকামূলং ললাটান্তং লিখেন দম্‌। নাসিকায়ান্ত্রয়ো ভাগ। নাসামূলং প্রক্ষতে ॥ 

সমারভ্য ভ্রবোমূ লমস্তরালং প্রকল্পয়েৎ |-_হ, ত, বি, ৪/৮৫-ধৃত পাল্মোত্তর-বচন ॥ 

_নানামূল হইতে আরম্ভ করিয়া লল্লাটদেশের শেষ পধ্যস্ত মৃত্তিকা লিখন করিবে। 

নাসিকার তিন ভাগকেই এ-স্থলে নাসামূল বলা হইয়াছে । ভ্রযুগলের মুল হইতে আরগ্ত করিয়া 
€ মধ্যে) ছিদ্র রচনা! কগিবে |” 

«নিরন্তরালং যঃ কুধ্য দৃদ্ধপুণ্ডং দ্িজাধমঃ। সহি তত্র স্থিতং বিষুং লক্গীঞ্চেব ব্যপোহতি ॥ 
অচ্ছিত্রমৃদ্ধপুণ্স্ত যে কুর্বপ্ডি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে মততং শুনঃ পাদ ন সংশয়ঃ ॥ 
তন্মাচ্ছিত্রািতং পুণ্ডং দগ্ডাকারং স্থশোভনম্। বিপ্রাণাং সততং ধার্ধ্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুতুদর্শনে ॥ 

--হ, ভ, বি, ৪1৮৬-৮৭-ধৃত পান্পোত্বর-বচন ॥ 

_যেদ্বিজাধম মধ্যভাগে ছিদ্র না রাখিয়া উদ্ধপুণ্ড, রচনা করেন, তিনি তত্রত্য বিধু। ও 

লক্্মীকে দূরীভূত করিয়া দেন। যে সমস্ত ছ্বিজাধম ছিদ্রহীন উদ্ধপুগ্ড রচন। করেন, তাহাদের ললাটদেশে 
সর্ধধদ! কুকুরপদ সংস্ফিত থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং হে শুভদর্শনে! ব্রান্মণগণ এবং 
সত্রীলোকগণ সর্বদা দগ্ডাকার, ছিত্্রবিশিষ্ট, মনোহর পুগ্ড, ধারণ করিবেন 1” 


৫২) হরিমন্দির 

সচ্ছিদ্র উদ্ধপুণ্ত তিলককে হরিমন্দির বলা হয়। 

“নাসাদিকেশপধ্য্তমৃদ্ধপুগ্ডং স্থুশোভনম্‌। মধ্যে ছিদ্রসমাযুতং তছিগ্ভাদ্ধরিমন্দিরম্‌ ! 

বামপার্শে স্থিতো ব্রহ্মা! দক্ষিণে তু সদাশিব: | মধ্যে বিষুঃং বিজানীয়াৎ তন্মাম্মধাং ন লেপয়েৎ ॥ 

-হ,ভ, বি, ৪1৮৭॥ 

_নাসিক। হইতে আরম্ত করিয়া কেশপর্যস্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর এবং মধ্যে ছিত্রবিশিষ্ট উদ্ধাপুত্ত, 
ভিলককে হরিমন্ৰির বলা হয়। উদ্ধপুণ্ডের বামপার্খে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্থে সদাশিব এবং মধাস্থলে 
বিষু। অধিষ্ঠিত থাকেন; স্থৃতরাং মধ্যস্থল লেপন কর! কর্তব্য নহে 

€৩) তিলক-বিধি 

শরীরের দ্বাদশ-স্থানে হরিমন্দিরাখ্য উদ্ধপুণ্ড, তিলক রচনা করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ ভগবৎ- 
স্বরূপের নামোচ্চারণপুর্বক যথাক্রমে এ ছাদশ তিলক স্পর্শ করিয়! কেশবাদি দ্বাদশ ভগবংস্বরূপের 
ধ্যান করিতে হয়। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষ"স্থলে মাধব, কণ্ঠকুপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষিতে 
বিষ, দক্ষিণ বাঁছতে মধুস্থ্দন, দক্ষিণ স্কন্ধে ব্রিবিদ্রম, বামকুক্ষিতে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে 


£ ২০৫৯ ] 


বৈধ্বাচার ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [৫8--অছু 


হাধীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর-এই-দবাদশ স্থানে দ্বাদশ মৃ্তির ধ্যান করিতে । হ,' 
ভ, বি ৪৬৭-৮-ধৃত পাল্লোতর-প্রমণি। 

এইরূপে হরিমন্দিরাখ্য তিলকে ভগবংস্বরূপসমূহকে প্রতিষ্টিভ করিয়া তাহাদের খ্যান 
করিলে চিত্ত ও দেহ বিশুদ্ধ হইতে পারে, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের ভাবও - “এই দেহের সমন অঙ্গ 
শ্রীভগবানের, কোনও অঙ্গই আমার নহে, সুতরাং ভগবংসম্বদ্ধি কার্ধ্যবাতীত অনা কোনও কাখ্যে এই 
দেহের কোনও অঙ্গকে নিয়োজিত করা আমার কর্তব্য নহে”এইরূপ ভাব-_ হাদয়ে ক্ষুরিত 
হইতে পারে । 


(৪) তিঙ্গকম্থৃত্তিক। 
তীর্থক্ষেত্রের মৃত্তিকাদ্ধারা তিলক রচনার বিধানই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। “যত্ত, দিব্যং হরিক্ষেত্র 
তস্যৈব মৃদমাহরেৎ। হ, ভ+ বি, ৪৮৭ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।--দিব্য হরিক্ষে্জ হইতেই মৃত্তিকা! গ্রহণ 


করিবে ।” তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকার কথাও থল! হইয়াছে। তন্মধ্যে গোপীচন্দানের মাহাত্ব্যই বিশেষ-ভাবে 
পুরাণাদিতে কীরন্তিত হইয়াছে । 


গ। চক্রাদিচিহ-ধারণ 
গোপীচন্দনাদিদ্বারা ভগধন্নামাক্ষর এবং চক্রাদিচিহ্-ধারণের মাহায্্যও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। 
গ্রুতিতেও চক্রাদিচিহু-ধারণের মহিম। দৃষ্ট হয়। 
হৃতোদ্ধপুণ্ড: কৃতচক্রধারী বিষ্ণু পরং ধ্যায়তি যো মহাত্বা। 
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদ! হৃনিস্থিতং পবাৎপরং যন্মহতো মহাস্তম্‌ ॥ 
_হ, ভ, বি, ৪৯০-ধূত যজুর্বেদীয় কঠশাখা 1 
-_ যে মহানুভব ব্যক্তি উদ্ধপুণ্ড এবং চক্রধারণ করিয়া স্বর ও মন্ত্রযোগে হদিশ্থিত মহৎ 
হইতেও মহান্‌ এবং পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান করেন, (তিনিই ধন্য )৮ 
«এভির্ববয়মুরুক্রমস্য চিহ্ৈরক্ষিতা লোকে মৃভগা ভবেম। 
তদ্িষ্কোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্চিতাঃ॥ ইত্যাদি ॥ 
__হ, ভ, বি, ৪1৯৮-ধৃত অথর্ধববেদবাক্য | 
_ উরুক্রমের এই সমস্ত চিহ্নছারা অঙ্কিত হইয়া আমরা লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান্‌ হইব। 
এই সমস্ত-চিহ্ছে-চিহ্নিত বাক্তিরাই হরির সেই পরমধাঁমে গমন করেন; ইত্যাদি ।” 


এই সমস্তই ভগবং-ম্মৃতি-উদ্দীপনের এবং ভগবানে আত্মসমর্পণের অনুকূল । 
কেবল বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, বেঙ্ানুগত সকলের পক্ষেই যে তিলকাদির ধারণ বিহিত, পূর্ববো- 
বত শাল্প্রমাণসমূহ হইতেই ভাহা জানা যায়। 


[ ২৬ ] 
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* ৪৯1 ভ্ভান্ন-টক্াগ্যেন্স জন্ম ্ঘতঙ্জ প্রশ্নাল ত্যাগ 

ভগবত্বত্াদির জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অজ্দ্রনের উদ্দেস্তে স্বতন্ত্র প্রয়াস বৈষ্ঃবের পক্ষে বিহিত 
নছে। এই ছইটী বন্ত সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করিলেই এই নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে । 
ক্জান ও বৈরাগ্য বলিতে কি বুঝায়, তাহাই প্রথমে আলোচিত হইতেছে। 

ক। জ্ঞান 

জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ-_প্রথমত:, ত্বম্-পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, বা জীবের স্বরূপ-বিষয়ক জান; 
দ্বিতীয়তঃ, তৎ-পদার্থবিষয়ক্ জান, বা ভগবৎ-ম্বরূপ-বিষয়ক-দ্ান ; তৃতীয়ত: জীব ও ব্রন্মোর এঁক্য- 
বিষয়ক জ্ঞান। এই তিন্টার মধ্যে তৃতীয়টী ( অর্থাৎ জীব ও ব্রন্মের এক্যব্ষয়ক জ্বান ) ভক্তিমার্গের 
সম্পূর্ণ বিরোধী ; কেননা, এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের সহিত জীবের সেব্যসেবকত্ব-ভাবই নষ্ট হইয়। যায়। 
এনন্ত, এইরূপ জ্ঞান ভক্তির নঙ্গ তো! তেই, ইহাদ্বারা ভক্তির সামান্তমাত্র আনুকূল্যও হয় লা; 
স্ুৃতর!ং ভক্রসাধকের পক্ষে ইহা সব্বতো ভাবে পরিত্যাজ্য । 

কিন্তু জ্বানের প্রথম ছুইটী অঙ্গ_-জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-সম্থন্ধে জ্ঞান___ভক্তিমার্গের 
মাধকের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে । জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলে 
জীবে ও ভগবানে স্ববপতঃ যে কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা যায় না; ম্ৃতরাং ভঞ্জনের পক্ষেও সুবিধা 
হয় না। জ্ঞানের এই ছুষ্টটা অঙ্গ ভক্তির অনুকূল। এজন্ই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমন মহা- 
প্রভূঞ্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন _“কে আমি ?, অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি (ত্বম-পদ্দার্থের জ্ঞান ), 
“আমারে কেন জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়।” এই প্রশ্নের উত্তরেই 
ভগবত্তত্বের ( তৎ-পদার্থের )জ্ঞান আসিয়া পড়ে। এই তত্বহুইটী জান! না থাকিলে শ্রদ্ধাও দৃঢ় 
হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্ল কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন-_-““সিগ্ধাস্ত বলিয়া চিত্বে না কর 
অলস। যাহা হৈতে লাগে কৃষ্ণ সুদৃঢ় মানস ॥ শ্রীচৈন্, ১২৯৯৪ সুতরাং এই ছুইটী তত্ষের জ্ঞান 
উপেক্ষণীয় নহে। 

খ। বৈরাগ্য 

বৈরাগা-শব্দের অর্থ ভোগত্যাগ । এই বৈরাগ্য আবার ছুই রকমের- মুক্ত বৈরাগ্য এবং 
শুষ্ধ বৈরাগ্য বা ফন্ত বৈরাগ্য। এই দুই রকম বৈরাগ্যের স্বরূপ কথিত হইতেছে। 

(১) যুক্ত বৈরাগ্য 

“অনাসক্তস্য বিষয়ান যথাহমূপযুঞ্জতঃ। 
নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণসম্ন্ধে যুত্তুং বৈবাগ্যযুচ্যতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥১/২1১২৫ 

_ফীহার অন্তরে শ্ীকৃফে নিষ্ঠা আছে ( নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণুসন্থন্ধে ), ( বিষয়ে ) আসক্তিহীন হইয়া 
যথাযোগ্যভাবে (স্বীয় ভক্তির উপযোগী যাহাতে হয়, সেইভাবে) যিনি বিষয় উপতোগ করেন, 
তাহার বৈর়াগ্যকে যুক্ত বৈরাগ্য বলে।” 


[ ২*৬১ ] 


বৈষবাচার ] গৌড়ীয় বৈধাধ দর্শন €৪১-মু 


্ীপরঘুনাথদাস গোস্বামীর গৃহত্যাগের পুর্বে শ্রীমন মহাপ্রভু নিয়লিখিত বাক্যে তাহাকে * 
যুক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন। 

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । যথাযোগ্য বিষয় ভূঙ্জ অন!সক্ত হৈয়! ॥ 

অস্তনিষ্ঠ। কর, বাহে লোক ব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার । 

শ্রীচৈ,চ, ২১৬।২৩৬-- ৭ 

“মর্কট বৈরাগ্য না কর” ইত্যাদি_মর্কট বৈরাগা -বাহা বৈধাগ্য। আহারে, রিহারে, 
বসন-ভূষণে, বাপস্থানাদিতে এরূপ কোনও আচরণ কবিবে না, যাহ! দেখিলে লোকে মনে করিতে 
পারে- তোমার বিষয়-বৈবাগ্য জন্মিয়াছে। বৈবাগ্োের বাহিরেব চিহ্ন ধারণ করিবে না। কিন্ত 
“অস্তনিষ্ঠ। কব” - মন যাহাতে আকুষে, নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা করিবে । অন্ত দশজন বাহিরে যেভাবে 
বাবহার করে, যেরূপ আচরণ করে, তুমিও সেইরূপ আচরণ করিবে। আর অনাসক্ত হইয়! 
“যথাযোগ্য বিষষ” ভোগ কব -ভক্তির অনুকূল ভাবে বিষয়ভোগ করিবে, যাহাতে ভক্তির বিশ্ব 
জন্মিতে পারে, এমনভাবে বিষয় ভোগ করিবে না। 


প্রীকষে চিত্ত নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হষঈলে ভিতরে অবশ্যই বৈরাগ্য জগ্সিবে, কিন্তু বাহিরে অন্ত 
দশজনের মতনই আচবণ করিবে, ধেন ভিতবের বৈরাগ্য কেহ বুঝিতে না! পারে । তবে অন্য দশজনের 
সঙ্গে সাধকেব বাহিবেব আচরণে পার্থক্য থাকিবে এই যে-_অন্ক দশজন বিষয় ভোগ করেন, 
ভাহাদের বিষয়-বাসন! চরিতার্থ করার জন্য, তাহাদের বিষয়-ভোগের পশ্চাতে থাকে তাহাদের 
বিষয়াসক্তি । কিন্তু সাধক বিষষ ভোগ করিবেন অনাসক্ত হইয়া । কোনও বস্ত্র প্রতি লোভ, ব৷ 
কোনও বন্ত্রর প্রতি বিবন্তি তাহাপ থাকিবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারাদির বন্ধু সম্থন্ধে 
সাধক থাকিবেন উদাসীন । 

অনাসক্ত ভাবে যে বিষয়ভোগ, তাহাও হইবে-_ যথাযোগ্যভাবে -তক্তি-অঙ্গের, সাধন- 
ভক্তির, রক্ষার উপযোগী ভাবে । যতটুকু বিষয়ভোগে ভক্তি-অঙ্গ রক্ষিত হইতে পারে, ততটুকু 
ভোগই বিধেয, তদতিরিক্ত নহে । যেমন, আাহার সম্বন্ধে, শ্রীকৃষে। নিবেদিত দ্রব্যই আহার করিবে, 
অনিবেদিত কিছু গ্রহণ কর! সঙ্গত নয়। শান্ত্রনিষিদ্ধ বস্তও ভগবানে নিবেদন করিবে না। অস্ান্থ 
বন্ধ সম্বদ্ষেও তদ্রুপ! শান্জ্রবিহিত আচরণের পালন এবং শাস্ত্রনিবিদ্ধ আচরণেব অপালন অবশ্ট- 
বর্তব্য। গৃহী ভক্তের অর্থোপাজ্জনাদি সম্বন্ধেও যে পরিমাণ অর্থোপাজ্জন না হইলে জীবিকা 
নির্বাহ হয় না, সেই পরিমাণ অর্থোপাজ্জনের জন্তই সব্গাবে চেষ্টী করিবে, তদতিরিক্ত নহে; 
কেননা, অতিরিক্ত অর্থোপাজ্জনের চেষ্টায় ক্রমশঃ অর্থের প্রতি লালসা জন্মিতে পারে; তাহাতে 
ভঞ্জনের বিদ্ধ জন্মিতে পারে ; যাহার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তিনিও তাহ] শ্রীকফ্ণের বিষয়জ্জালে 
ভজনের অনুকূলভাবে বাবহার করিবেন। 


[ ২*৬২ শ 


বৈধবাচার ] সাধনতন্ব | [৫৪১০ 


হাই যুক্ত বৈরাগ্যের__ভক্তির উপযুক্ত বৈরাগ্যের--লক্ষণ। এ-স্থলে ভক্তির প্রতিকূল 
বিষয়ের এবং ভোগ্য বস্তুতে আসজ্ির ত্যাগই হইতেছে বৈরাগ্য। 
বুক্তবৈরাগাপ্রণঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্্রীমন মহাপ্রভু শ্ীমদ্ভগদ্গীতার 
কয়েকটা গ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন । 
অদ্ধেষ্ট। সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নিগ্মমেো। নিরহস্কারঃ সমহুঃখন্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্ট: সততং যোগী যতাত্মা! দৃঢ়নিশ্চয়: 1 মর্যাপিতমনোবুদ্ধিধে। মন্তত্তঃ স মে প্রিয়? ॥ 
যন্মায্লোদ্বিজতে লোকো লোকাযলোদিজতে তৃ যঃ। হর্ধামর্ষভয়োদেগৈমুক্ষো যঃস চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিরক্ষ উদামীনো গতব্যথঃ। সর্বারস্তপরিত্যাগী যে! মে ভক্ত: স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যেন হৃ্যুতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। শুভাশুতপরিত্যাগী ভক্তিমান, যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়ো। শীতোফনুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্ততির্সোনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিবমতির্ভক্তিমান, মে প্রিয়ো নরঃ॥ 
যে তু ধর্াস্থতমিদং যথোক্তং পয্যুপাসতে। আদ্দধান। মতপরম! ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া; ॥ 
| -_ গীত] ॥১২।১৩---২০॥ 
অনুবাদ। অঞ্জুনকে লক্ষ্য করিয়। শ্রীকষ্চ বলিলেন £-_যিনি কাহাকেও ছ্েষ করেন না 
(অপর কেহ তাহাকে দ্বেষ করিলেও, “আমার প্রারন্ধান্সারে পরমেশ্বব- কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইনি 
আমকে দ্বেষ করিতেছেন'__এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি জীবমাত্রের প্রতিই ছেবশুন্ত। ); ( সমস্ত জীবেই 
রযমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন এইরূপ বুদ্ধিতে ) যিনি জীবমাত্রেব প্রতিই নিপ্ধ; (কানও কারণে 
'কানও জীবের খেদ উপস্থিত হইলে_-ইহার যেন মার খেদ না হয় ও অসদ্গতি ন! হয়--এইজপ 
দ্ধিতে ) যিনি করুণ; যিনি দেহাদিতে মমতাশৃন্ত ( এই দেহ আমাব-ইত্যাদি ভ্তানশৃগ্ত ) ; যিনি 
'নিরহঙ্কার অর্থাৎ যিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশূন্ত (এই দেহই আমি, এইরূপ জ্ঞান যশহাব নাই )7 সুখের 
সময়ে হর্ষে এবং ছঃখের সময়ে উদ্বেগে যিনি ব্যাকুল হেন; যিনি সর্ববিষয়ে সহনশীল; যিনি লাভেও 
প্রসন্নচিত্ত, ক্ষতিতেও প্রসন্নচিত্ব * যিনি যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগধুক্ত ; যিনি জিতেন্দ্রিয় $ “আমি 
প্রীতগবদ্দাস”-এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে যিনি কুতর্কাদিদ্বারা বিচলিত হয়েন না; এবং যিনি মন এবং 
বুদ্ধি আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণ) অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার প্রিষ। যাহ! হইতে লোকে 
উদ্বেগ পায় না, (অর্থাৎ লোকের উদ্বেগজনক কাধ্য যিনি করেন না) ;যিনি লোক হইতে উদ্ধিগ্ন 
হয়েন না! (অপর কেহও যাহার উদ্বেগজনক কার্ধা করেন না) এবং যিনি হধ, অম্ধ, ভয় ও উদ্বেগ 
হইতে যুক্ত, তিনিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ (কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন 
ন!), শুচি (যাহাব ভিতর বাহির পবিত্র), দক্ষ (স্ব-শাস্ত্রের অর্থবিচারে সমর্থ, অথবা কর্্দপটু ), 
উদ্দাীন (যাহার স্বপক্ষ, পরপক্ষ নাই ), গতব্যথ (অন্যে অপকার করিলে যিনি মনে কষ্ট পায়েন ন! ), 
যিনি সর্ধ্বারস্ত-পরিত্যাগী ( ভক্তিবিরোধী-উদ্ভমাদি শূন্য )-__ সেই ভক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। 


[ ২০৬৩ ] 


বৈষবাচার] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [&৪১-অন্ধু 


যিনি প্রিয়বস্ত্ পাইয়াও হুষ্ট হয়েন না; অপ্রিয় বপ্ত পাইলেও যিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বন্তাটা 
নষ্ট হইয়া গেলেও যিনি ভজ্জন্ত শোক করেন ন1. প্রিয়বন্তুটী পাওয়ার জন্যও যিনি আকাঞ্ষা! করেন 
না, এবং যিনি শুভাশুভ কর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন-_সেই ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিই আমার (ভ্রীকফের ) 
প্রিয়। যিনি শক্রতে এবং মিত্রে, মানে এবং অপমানে, শীতে এবং উঞ্জে, স্থখে এবং হুঃখে- লিমন 
ভাবাপন্ন, ধিনি আসক্তিবর্জিত, নিন্দায় ও স্ততিতে যাহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী (যিনি বাকা সংযত 
করিয়াছেন) যিনি যাহাতে-তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি অনিকেত (গৃহাদিতে মমন্ববুদ্ধিশূন্য ) এবং যিনি 
স্থিরবুদ্ধি__সেই ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি আমার ( শ্রীকষ্ণের ) প্রিয়। এইরূপে আমি (শ্রীকষ্ণ ) যাহ! বলিলাম 
যে ব্যক্তি এই ধন্মাযৃতে শ্রদ্ধাবান্‌ হয়া উপাসনা করেন, সেই ওক্তিমান্‌ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয় 1 

যিনি যুক্ত বৈবাগ্য গ্রহণ করেন, তাহার লক্ষণগুলিই উল্লিখিত গীতাবাক্যগুলিতে 
হইয়াছে। 

(২) ফল্গ বৈরাগ্য ব। শুদ্ধ বৈরাগ্য | 

“প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধযা হবিসম্বদ্ধিবস্তনঃ | 
মুযুক্ষভিঃ পরিত্যাগে। বৈরাগ্যং ফল্তু কথ্যতে ॥ ভক্তিরসামৃত সিদ্ধুঃ ॥১1২।১২৬। 

_ মুমুক্ষুজনগণকর্তৃক প্রাকৃতবুদ্ধিতে হবিসম্বদ্ধি বস্তুর পরিত্য(গকে ফন্তু বৈরাগ্য বলে ।” 

এই শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়ীছেন “অথ ফন্তুবৈরাগ্যং তু ভত্যনূপ- 
যুক্তং যত্তদেব জ্বেয়ম্। তচ্চ ভগবদ বহিম্মৃথানামপবাধপধ্যস্তং স্তাদিত্যাহ প্রাপঞ্চিকতয়েতি। হরি- 
সম্বন্ধিবন্তত্র তত্প্রসাদাদিঃ। তশ্ত পবিত্যাগো দ্বিবিধঃ। অগ্রর্থন। প্রাপ্তানঙ্গীকারশ্চ। ততো 
সুতরামপরাধ এব জে্ঞয়ঃ। প্রসাদাগ্রহণং বিষ্টোরিত্যাদি বচনেষু তচ্ছ_বণাৎ ॥ 

যাহা ভক্তির ( ভক্তিযোগের ) অনুপযুক্ত, তাহাই ফন্ত বৈরাগ্য বলিয়। জানিবে। ফং 
বৈরাগো ভগবদ্বহিশ্মুখ লোকদিগের যে অপরাধ পর্যন্ত হয়, 'প্রাপঞ্চিকতয়া+-ইত্যাদি বাঁকে 
তাহাই বল! হইয়াছে । এ-স্থলে “হুরিসম্বন্ধি বপ্ত' বলিতে ভগবং-প্রসাদাদিকে বুঝাইতেছে। ভগবৎ- 
প্রসাদাদির পরিত্যাগ ছুই রকমের-- এক, প্রসাদাদির প্রার্থনা না করা; আর, (অপ্রাধিত ভাবে )] 
পাওয়া গেলেও তাহা গ্রহণ না করা। শেষেরটী (অর্থাৎ প্রাপ্ত প্রসাদাদি গ্রহণ না কর!) 
অপরাধ বলিয়াই জানিতে হইবে। এবিষুর প্রলাদ গ্রহণ না করা”-ইত্যাদি শান্ত্রগ্রমাথ হইতেই 
তাহা জানা যায়।” 

শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত অঙ্গাদির নাম মহাপ্রসাদ। “কৃষ্ণের উচ্ছিই হয় “মহাপ্রসাদ নাম ॥ 
শ্রীচে.চ. ৩১৬৫৪॥৮ মহাপ্রসাধাদি (আদি-শবে প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি ) হইতেছে অপ্রাকৃত চিন্ময় 
বস্ত। কোনও প্রাকৃত বন্ভও যখন যথাবিহিত ভাবে ভগবানে অপিত হয় এবং ভগবান্কর্তৃক গৃহীত 
হয়, তখন তাহা আর প্রাকৃত থাকে না, তাহা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, চিন্ময় হুইয়া যায়। ধাহারা 
ভগবদৃবহিন্মর্থ, তাহারাই মহাপ্রসাদাদিকে প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন; ইহার 


[ ২৬৪ ] 


বৈষঃযাচার ] সাধনতত্ব *। [ ৫1৪১-অন্থু 


হেতুও পূর্ববকৃত অপরাধ এবং চিন্ময়বন্ত্রকে প্রাকৃত বলিয়া! মনে করাঁও অপরাধ । ইহ! ভক্তি- 
বিরোধী । 

প্রাপঞ্চিক বন্তজ্ঞানে যাহারা চিন্ময় মহাপ্রসাদাদিও ত্যাগ করেন, তাহাদের এতাদৃশ 
'তআগকেই ফন্তু বৈগাঁগা ষলে। যাহারা মুযুক্ষু-_খোক্ষকামী, ভগবৎ-সেবাকামী নহেন,--তাহার 
প্রাকৃত ভোগ্যবস্ত ত্যাগ করিবার জন্যই প্রয়াসী এবং প্রাকৃত বসন্ত মনে করিয়া তাহারা মহা প্রসাদাদিও 
পরিত্যাগ করেন। কাহারও নিকটে মহাপ্রসাদাদি প্রার্থনাও করেন না, অধাচিত ভাবে পাইলেও 
তাহা গ্রহণ করেন ন1। মযাচিত ভাবে পাইলে গ্রহণ না করিলে মহাপ্রসাদে অবচ্ধাই প্রকাশ 
করা হয়; এইরূপ অবঙ্জা অপরাধজনক । 

মোক্ষাকাজ্ষীদের চিত্তে অহৈতুকী শ্রীকৃষ্ণগ্রীতির বাসনা থ।কে না; থাকিলে তীহার! 
মহাপ্রসাদাদি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাহারা মনে করেন, ইন্দ্রিয়ভোগা প্রাকৃত বস্তর 
ভোগের জঙ্ত যে বাসন তাহাই বন্ধনের হেতু ; এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিজেই আর 
বঙ্ধন থাকিবে না। প্রাকৃত ভোগ্যবস্তর গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেই ভোগবাসনা দূরীভূত হইতে 
পারে। কিন্তু এইরূপ ত্যাগে ভোগবাসনার মূল উৎপাটিত হঈটতে পারে না; কেখল ভোগবাসনার 
শাখা-প্রশাখাগুলিকে চাপিয়! খাখার ০ষ্ট কিস্বা ভোগাবগ্ হইতে দুরে থাকার চেষ্টাই প্রাধান্ত 
লাভ করে, তোগবাসন। প্রচ্ছন্নগালে অবস্থিত থাকে । বাসনার মূল হইতেছে মায়ার প্রভাব । 
কোনও জে।কই নিজের চেষ্টায় মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না; ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই 


মায়ার হাত হইতে অবাহতি পাওয়া যায়; ইহার আর অগ্ত উপায় নাই। অঞজ্জুনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃ্চ৯ শিজে তাঠা বলিয়া গিয়াছেন। “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ গীতা ॥৭1১৪)” ফল্তী বৈবাগো অন্তরে সুপ্ত বাসন! 
থাকে ; অথচ বাহিরে ঝাসনাত্ৃপ্তির চেষ্টা অভাব খলিয়া আমরা ইহাকে স্ুল দৃষ্টিতে 
ইবরাগ্য বলিয়া মনে করি । এজন্যই ইহাকে ফল্ুবৈবাগ্য বলা হয় । যে নদীব উপরে জল দেখ! 
যায় নী, কিন্তু তিতরে জল হছে, বাঠিরে কেখল বালি মাত্র দেখা যায়, তাহাকে ফল্তনদী 
বলে। ফল্ত বৈবাগ্যেও বাহিরে বৈর।গ্যের শক্ষণঃ কিন্তু ভিতরে ভেগবাসনা, হয়তো অজ্ঞাত্ত- 
সারেই, সুপ্ত থাকে। উভয়ে প্রকৃতির সমতা আছে বলিয়া নদীর ম্যায় এইরূপ বরাগ্যৈেকেও 
“ফলক” বল। হয়। 

ফক্জবৈরাগ্যে, ভগবৎ-কৃপার উপৰ নিভর না করিয়া, কেবল নিজে শক্তিতে তোগবাপন! 
দর করার জন্য চেষ্টা হয় বলিয়৷ ইল্দিযধৃত্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। ইহার ফলে 
হৃদয় শুক, নীরস ও কঠিন হইয়া যায় ব্লিয়।ই ইহ।কে শু বৈরাগ্য৪ ধলা হয়। 

ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ফন্তুবৈরাগ্য পরিত্যাজা, যুক্তবৈপাগাই তাহার সাধন-ভজনের 


অনুকূল । 


[ ২৯৬৫ ] 
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গ। জ্ঞান ও বৈনাগ্য ভক্তির অঙ্গ হে 

প্রীমন্মহা প্রভূ বলিয়াছেন--দজান-বৈরাগ্য তক্তিব কতু নহে অঙ্গ॥ শ্রীচৈ,চ। ২২২৮২%” 

ভক্তিরসামৃতসিম্ধু বলিয়াছেন-- 

প্ঞজানবৈরাগ্যয়োর্ডকিপ্রবেশায়ৌপযোগিত। । 
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাক্জত্বমুচিতং তয়োঃ ॥১1২।১২০। 
ভক্তিমার্গে প্রবেশের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রথমেই ঈষৎ উপযোগিতা আছে; 

ইহাদিগকে ভক্তির (সাঁধনভক্তির ) অঙ্গ বলিয়া মনে করা৷ উচিত নহে ।” 

এই শ্োকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জ্ঞানের তিনটী অঙ্গেব উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন 
যে, জ্ানসম্বন্ধে শ্লোকোক্ত “ঈযৎ”-শব্দের তাৎপর্য এই যে, জীব ও ব্র্মের এক্যবিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ 
করিতে হইবে । “তত্র ঈষদিতি এঁক্যবিষয়ং ত্যক্তে ত্যর্থ:।” ইনাতে বুঝা যায় -জ্ঞানের অপর ুইটী 
অঙ্গের, _অর্থাৎ তৎপদার্থের ও ত্বংপদার্থের জ্ঞানের-উপযোগিতা আছে। আর, বৈরাগ্যসম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন--এ-স্থলে বৈরাগ্য-শন্দে ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী (অর্থাৎ জীব-ব্রন্মের এক্যজ্জালোপযোগী, 
মোক্ষকামীদেব অভীষ্ট ) বৈবাগ্যই বুঝিতে হইবে এবং “ঈষৎ”-শব্দের তাৎপর্য্ে তিনি লিখিয়াছেন, 
তক্তিবিরোধী বৈধাগ্য পবিতাাগ করিতে হইবে। “'বৈরাগ্যঞ্চাত্র ত্র্মজ্ঞানোপযোগ্যেব, তত্র চ ঈষদিতি 
ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্তে ত্যর্থ:” ইহাতে বুঝা যায়, ফন্তুবৈবাগ্যই পরিত্যাজ্য এবং ঘুক্তবৈরাগা 
স্বীকার্যয। 

ট্রীকায় তিনি আবার ইহাও লিখিয়াছেন যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় অন্য বস্তুতে চিত্তে 
আবেশ পরিত্যাগ করার নিমিত্তই তদ্রেপ জ্ৰান ও বৈরাগোর ( তৎপদার্থের ও ত্বংপদার্েক জ্ঞানের 
এবং যুক্ত বৈরাগ্যের ) উপযোগিত। আছে বটে, কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলেক্দীক্তিতে 
( সাধনভক্তিতে ) প্রবেশলাত হইলে এ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন না; ডখন তাহা 
অকিধিৎকর হইয়া পড়ে ; কেননা, তখন বৈরাগোর কথা, কি জীব ও ভগবানেব তত্বাদির কথা 
ভাবিতে গেলেও সাধনভক্তির বিচ্ছেদ হয়; এজন্য ইহা ভক্তিব অঙ্গ নহে । “তচ্চ তচ্চ প্রথমমে- 
বেত্যন্যাবেশপরিত্যাগমান্রায় তে উপাদদীয়েতে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্িৎ 
করত্বাৎ। তত্তদ ভাবনায়! ভক্তিবিচ্ছেপকত্বাৎ 1” 

তক্কিমার্গে প্রবেশ লা হইলে সাঁধকেব পক্ষে নিরবচ্ছিন্নরভাবে সাধনাঙ্গের অন্ুষ্ঠা 
জন্য চেষ্টা করাই কর্তব্য। এই সময়ে যদি পৃথকৃভাবে ভব্জ্ঞান লাভের জন্য, কিম্বা বৈর্য 
অভ্যাস করার জনা চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে এতাদৃশী চেষ্টার সময়ে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান হব 
হয় না; সৃতরাং সাধনের নিরবচ্ছিন্নতাও থাকে না। 

যাহা হউক, ভক্তিতে প্রবেশের পরে জ্ঞাঁন-বৈবাগ্যের অনুসরণ দূষণীয় কেন, তাহ 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন। 


[ ২০৬৬ ] 


খৈষ্চবাচার ] পাধনতথ [ ৫8১-জগ্জ 


“বছভে চিত্তকাঠিস্জহেত প্রায়ঃ সাং সতে। 
নুকুমারম্মভাবেয়ং ভক্তিত্তদ্ধেতুরীরিতা ॥ ১২।১২১। 


_-সাধুগণের অভিমত এই যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-এই ছুইটা চিত্তকাঠিস্তের হেতু ; স্ুকোমল- 
স্বভাব ভক্তি ভক্তিযোগে প্রবেশের হেতু বলিয়া! কথিত হয়।” 

এই শ্লোকের টীকায় শ্রাীপাদ জীবগোম্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এইবপ 2২ 

তক্তিমার্গে প্রবেশের পরেও যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসরণ কর। হয়, তাহা হইলে 
দৌধাস্তরের (€ ভক্তিবিচ্ছেকতা ব্যতীত অন্য দোষের ) উৎপত্তি হয়। ইহাতে চিত্বকাহিস্া জন্মে 
কেননা,ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন মত প্রচলিত আছে। ভক্তির বিরুদ্ধমত্ত-সমূহ খণ্ডন করিবার 
উদ্দেশ্টে কেবল যদি শুদ্ধ তত্বের আলোচনা! কর! হয়, তাহ! হইলে হৃদয় নীরস ও কঠিন হইয়া পড়ে। 
আবার, বৈরাগোর জন্ত ছুখসহন অভ্যাস করিতে গেলেও চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে। 


প্রশ্ন হইতে পারে - জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে তে। ভক্তিমার্গে প্রবেশের সহায় বলা হইয়াছে; 
ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে এই ছুইটী সহাঁয়কে পরিত্যাগ করিলে সহায় বাতীত ভক্তির উপ্তরোত্বর 
প্রবেশ-_ভক্কিপথে ক্রমশঃ অগ্রগতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 


এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বল। যায় যে, প্রথম অবস্থায় যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহায় হয়, তাহ! 
কেবল অন্য বন্তরতে আবেশ ছুটাইবার জন্তা। অগ্তাবেশ যখন অনেকটা ছুটিয়া যায়, তাহার ফলে যখন 
ভক্তিমার্গে প্রবেশ ল।ভ হয়, তখনই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায় $ স্তৃতরাং ইহার পরে যখন ভক্কির 
কিঞি উদ্মেঘ হয়, তখন আর তাহাদের কোনও গ্রয়োজনীয়তাই থাকে না। কিঞ্চিৎ উম্মেধিতা 
ভক্তিই তখন ভক্তিনুদ্ধির সহায় হয়, পুর্ব্ব-পৃরর্ব সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্কিই পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তির 
সহায় হয়। শ্লোকস্থ “ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা” বাক্যে তাহাই বল। হইয়াছে। 


আবার যদি বলা যাঁয়_-জ্ঞান ও বৈরাগোর সাধনে অনেক কষ্ট করিতে হয় বলিয়! চিত্র 
কাঠিন্য জম্মিতে পাবে, ইহা স্বীকার করা যায়; কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধনেও তো আায়াস স্বীকার 
করিতে হয় ! এই আয়াসেও তো চিত্তের কাঠিন্য জন্মিতে পারে? উহার উত্তরে বলা যায়__ভক্তির 
সাধনে (ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে ) যে আয়াস, তাহাতে চিত্তকাঠিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, 
ভক্তি হইতেছে সুকোমল-স্বভাবা। গ্লোকস্থ “নুকুমরস্মভাবেয়ম্‌”? বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। 
ভক্তিমার্গের লাধনে সৌন্দধ্য, মাধুধ্য ও বৈদগ্ধীর মূল আধার শ্রাভগবানের পরম মধুর রূপ-গুণ-লীলাদির 
চিন্ত। করিতে হয়, তাহাতে চিত্ত অত্যন্ত কোমল হয়, আত্রীভূত হয়, তক্তির উৎস বিচ্ছুরিত হইতে 
থাকে ; সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনে ঘে আয়াঁস, তাহাতে চিত্তকাহঠিন্যের কোনও আশঙ্কা নাই। 


অতএব, যিনি ভগবদ্বিষয়ে চিত্তের আত্রতা। জন্মাইতে ইচ্ছ,ক, ভক্তিমার্গের সাধনই তাহার কর্তব্য। 
[ ২৬৭ ] 


বৈষ্ণবাচার ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৪১-অন্ধ 


শ্রীপাপ জীবগো স্বামী তাহার এই উত্রির সমর্থনে শ্রীন্দিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ কর্তৃক উক্ত প্রীমদ্‌- 
ভাগবতের ছুইটী ক্লোকও ( ৭৯৪৯-৫০ ) উদ্ধৃত করিয়াছেন 
জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যে ভক্তিমার্গের অনুকূল নহে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা কানা যায়। 
উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“তম্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যে।গিনে! বৈ মদ ত্বনঃ। 
নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ শ্রীভা, ১১।২০৩১1 
- (জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাহচধ্যব্যতীত একমাত্র অনানিবপক্ষ ভক্তিদ্বারাই সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, 
সমস্ত সংশয় এবং প্রারন্ধবভীত সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইতে পাবে বলিয়া ) যিনি আমাতে চিত্ত 
সমর্পণ করিয়।ছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত, এতাদূৃশ যোগীর ( ভক্তিযোগীর ) পক্ষে জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক (ভাক্তর পুষ্টিসাধক ) হঘনা 1” 
্লোকস্থ-প্রায়-প্রায়ই*শব্দের তাৎপধা এই যে, প্রান্তে জ্জান ও বৈবাগ্যের কিছু 
উপযোগিতা! আছে, পরে নাই । 


ঘ। তক্তিসাধনেই আনুষঙ্জিকভাবে জ্ঞান বৈরাগ্যের আবির্ভাব 


প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও বৈরাগ। যদি ভক্তিম্গে পবিত্যাজাই হয়, তাহ হইলে সংসারা- 
সক্তিষ্ট বা কিরূপ দূরীভূত হইবে এবং তত্বজ্ঞানই বা কিবপে লা হইবে? ভগবত্বত্বজ্ঞান লাভ না 
হইলে তো। জন্মমৃড্যুরই মবসান হইতে পাবেনা । প্তমেব বিদিধা অভিমুভ্যুমেতি, নানাঃ পন্থা 
বিষ্ভতে অয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতবশ্রতি॥” 


এই প্রশ্নে উত্তারে বলা যায়--একমাত্র ভক্তিম।গেণ ছাশ্রযে্ঠ বৈবাগা ও জ্ঞান আপনা- 
আপনি, স্বতন্ত্র প্রয়াস ব্যতীতই, আনিয়া উপস্থিত হয়। 


বৈবাগাসম্বন্ধ ভক্তিরসামতসিন্ধু বলিয়াছেন-_ 
“রুচিমুদ্বহতন্তত্র জনসা ভজনে হবেঃ। 
বিষয়েস্থ গরিষ্টোপি বাগ? প্রায়ো বিলীয়তে ॥ ১1১1১২৪। 


*উত্তরতন্ত্ তযোরস্থগতৌ দৌধাগ্বমিস্াহ ধুতে ইতি। কাঠিনাহেতুতবধ নন।বাদানিখসনপুর্ববকতত্ববিচারস্ 
ছুঃখসহনাভ্যাসপুর্ববকবৈরাগাস্য চ ব্রহ্ন্বরূপত্ধাৎ। ভি সহায়, বিনো ভবোব ভক্তি প্রবেশঃ কথন স্তাত্বহাহ ভক্কিন্ত- 
দ্বেতুরীবিতেতি। ত্ত ভক্তিপ্রবেশহ হেতু শকিবীরিত।। উত্তবো থভক্তিপ্রবেশস্ত হেতু: পুববপুর্ভক্তিরেবেত্যর্থ | 
নন ভক্কিরপি ততদায়াসসাধাত্বাৎ কাঠিন্যভেত: স্তাত্রত্রাত সথকুমাবন্থভাবেয়মিতি। শ্রভগ বন্সপুর-রূপ গুণা্দিভাবনাময়স্বা্দিতি। 
তন্মাদ, ভগবতি নিজচিভন্ট সাদ্রতাং কণ্ঠ গিচ্ডুনা ভক্তিবেব কাধ্যেতি ভাবঃ। প্রাঞানোন চ যথোজং শ্রীপ্রহলাদেন, 
দনৈতে গুণ] ন গুণিনে। মহদাদয়ে। যে সর্ধে মনঃপ্রভৃতয়ং সহদেব্মর্তাঃ। আগ্ন্তনন্ত উক্চগায় বিদস্তি ত্বামেধ বিষ্্যু 
স্থধিয়ো বিরমন্থি শব্বাৎ॥ তত্তেংহতিম নমঃ স্ততিকর্মপুজাঃ কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়ো: শ্রবণং কথায়।ম | সংসেবয্া তি 
বিনেতি ঘড়ঙ্গয়। কিং ভক্কিং জন: পরমহংসগতো লভেভ (শ্রী তা, শ।৯1৪৯-৫* )0” 


॥ ২০৬৮ | 


বৈষবাঢার | সাধনভত্ব [ ৫9১-অনগু 


-ভ্রীভগবান্‌ হরির ভজনে যাহার রুটি জন্মিয়াছে, তাহার বিধয়ানুরাগ অত্যন্ত গুরুতর 
(গরিষ্ঠ ) হইলেও ভজনপ্রভাবে তাহা সমাক্রূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়।” 
এই ক্লোকের টীকায় শ্ত্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন-_“ভক্তিতে (সাধন-ভক্ষিতে ) 
রুচিমাত্র জন্মিলেই বিষয়াসক্কি বিলুপ্ত হইয়। যায় ; স্ৃতবাঁং বৈরাগোর মভ্যাস করিয়। চিত্তকাঠিনোর 
উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নহে । শ্লৌকস্থ 'প্রায়ে। বিলীয়তে”-বাক্যেব তাৎপর্য এই যে, ভজনে রুচি জন্মিলে 
পরিণামে বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণবপেই বিলয় প্রাণ্ড হয়” (১) 
বিষয়াসক্তি হইতেছে মায়াধ প্রভাব ; মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইলেই বিষযাসক্তিও দূরীভূত 
হইতে পারে। কিন্তু স্ববপশক্তি-ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসাবিত করিতে পাবেনা (১1১২৩ 
অনুচ্ছেদ জষ্টব্য) | ভক্তিমার্গেব সাধনাঙ্গ গুলির অনুষ্ঠানের সঙ্গেই স্ববূপশক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করে 
এবং ক্রমশঃ মাযাব প্রভীবকে অপসাপিত কিয়া থাকে (৫৬৩ অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টবা )। এজন্য তক্তিমার্গের 
আশ্রয়ে আপনা-আপনিই বিষয়াসক্তি দূবীভূত হইতে পাবে। ভক্তিনিবপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রযাসে তাহা হইতে 
পারেন। 7 কেননা, বৈবাগ্যেব জন্য স্বতন্ত্র প্রযাসে চিত্তে স্ববপশক্তির আবির্ভাব হইতে পাবে না? 
এজনাই ভক্তিবসাম্বতমিত বলিযাছেন, 
“কৃষ্ণা নুখং স্বঘং যান্তি যমাঃ শৌচাদযস্তুথ। 
ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্য।দ্ভক্ত্যঙ্গাস্তরপ।তিত1॥ ১1২১২৮॥ 
-কৃষ্কোনুখ ব্যক্তিদিগের পক্ষে যম, নিম ও শৌচাদি আপনা-আপনিঈ উপস্থিত হয়, 
এক্জন্য উাদিগকেও ( যম-নিয়মাদিকেও ) ভক্ত্যক্গ বলা যাইতে পাবেনা ।” 
শ্রীমন্মহা প্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগো স্বামীর নিকটে বলিযাছেন-এযম-নিয়নাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত- 
সঙ্গ ॥ শ্রীচৈ, চৈ, ২১২৮৩” (বুলে ভ্রমণ কবে, ঘুধ্যা বেভায়)। (২) 
08. ভককৌ রুচিমাত্রথের তন বিষয়রাগবিলাপকম্‌। তক্মাদৈবাগাভযাসে কাচঠিগং ন হৃজমিতাহ পটিমিতি। 
অন্তর রুচিমুদ্বহতঃ গ্রাযে! বিলীয়ত ইতি পবিণামতত্ত্ কাত্ঠসসনৈব বিলীয়ত উত্যথই | 
(২) ষম -“আম্বখংস্ং কম মতাং অহিংস। ধম আংজ্জবমূ। ধান” পলাদোমাবুধযং সন্োপশ্চ হা দশ ॥ -বঞ্চি 
পুরাণে যম-শান্সিলে।পাথা।ন | -অগিষ্বতা, ক্ষম, সতা, অহিংসা, দম ( ইন্ধিয়-সযম, ) ফরলতা, ধান, প্রসাদ 
( প্রসন্নতা, নিশ্দলত। ট মাধুষা ( বাবহারাদিতে রক্ষতাব অভাব )ও সন্ভোৌষ_এই দণটাকে ফম বলে ।” মতমংহিভার 
মতে, অহিংস, সভ্যনচপ, ব্র্গচর্ধা, অককতা বা দশ্তহীনতা, এবং অন্তেয় ( চৌধাহীনত। ), ণই প।চটাউ যম, “অহিংস 
সতাবচনং রক্ষচধ্যমকন্ধকতা। অন্টেযমিঙি পঞ্চেতে ধমাশ্চৈর ত্রভানি চ॥” গরুড পুবাণের মন্দ, রন্ষচর্ষা, দয়া, ক্ষমা, 
ধ্যান, সত/, দস্তহীশতা, অহিংলী, অস্ডেয়, মাধু্া ও দম এই কয়টা যম। “বরক্ষচযাং দন ক্ষাপ্ঠিপ্যানং সত্যমককত|। 
অহিংসাহস্তেয়মাধুখ্যে দমশ্চৈতে যমাঃ স্থৃত।; ॥ ( শঞ্খকল্পদ্রমধৃত প্রমাণলমূহ )। 
নিগ্লম_ বেদান্তসাগে মতে শৌচ, সম্থে।, তপঃ, ক্বাধ্যায ও ঈশ্বর প্রণিশান, এত পীচটীকে নিম বলে__ণশোঁচং 
সন্ভোষস্তপ: স্বাধায় ঈশ্ববপ্রণিধানধচ।”  তকত্রপারেব মতে, তপঃ, সন্তোষ, অ।ন্িকা, দন, দেবপুণ্ছা, পিক্ধাস্ত- 
শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও ঠোম--এই দখটাকে শিম বলে। “তপঃ সম্মোধ আপ্িকাৎ দানং দেবন্ত পুজনমূ। 
সিদ্ধান্তপ্রবণবৈ ত্রীর্মতিশ্চ জপোহৃতম্। দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্ত। যোগশাস্ববিখ।রদৈ: &৮ € শব্কল্পদ্রমধূত প্রমাণ )। 


| ২০৬৯ ] 
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স্বন্দপুরাণও একথ। বলিয়। গিয়াছেন, 

“এতে ন হাদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। 

হুরিভজৌ প্রবৃত্ত যে ন তে স্থ্ুঃ পরতাপিনঃ ॥ -_ভ, র, লি, ১২।১২৮-ধৃত-স্কান্দবচন ॥ 

[ ৫1৩৭গ-অন্ুচ্ছেদের শেষভাগে এই-ক্লোকের তাৎপধ্য দ্রষ্টব্য ] 

স্বন্দপুরাণ আরও বলিয়াছেন, 
অস্তঃশুদ্ধি বহিঃশুদ্ধিভপঃশ।ভুযাদয়স্তখা। মমী-গুণঠঃ প্রপন্ঠস্তে হরিসেবাভিকামিনাম্‌ ॥ 
-ভ, র, সি, ১২।১২৮-ধৃত-প্রমাথ। 

-_অস্তঃশুদ্ধি, বাহাশুদ্ধি, তপন্যা এবং শাস্তি-প্রভভতি গুণ-সকল হরিসেবাঁভিলাষী ভক্তের 
আশ্রয় গ্রহণ করে।” 

আর, জ্ঞান-সম্থন্ধে-শ্রীমদ-ভাগবত-বলেন, 

“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত! 
জনয়ত্যান বৈরাগ্যং জ্ঞান যদহৈতুকম্‌ ॥ শ্রীভা ১২।৭॥ 

--ভগবান্‌ বান্থুদেবে প্রয়োজিত-ভক্তিযোগ শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং অহৈতৃক ( শু্বতর্কাদির 
অগোচর উপনিষদ ) জ্ঞান জন্মাইয়! থাকে 1৮ 

[ টীকায় শ্রীধরস্থামিপাদ লিখিয়াছেন-“অহেতুকং শুঞ্ধতর্কাছ্যগোচর্ম্‌ উপনিষদমিতার্থঃ।' ] 

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল, ভক্তি-যোগের প্রভাবে সংসারে অনাসক্তিরপ বৈরাগ্য তে! 
জদ্মেই, অধিকস্ত শ্রুতিকথিত তত্বঙ্জানও আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে-_যে ততজ্ঞান শুষ্কতর্কের 
অগোচর। পরবন্শের ম্যায় পরব্রহ্ম-বিষয়ক তন্বও স্বপ্রকাশ বস্তু ; কেবলমাত্র ভক্কিদ্বীরাই পরক্রক্মাকে 
এবং তাহার তত্বাদিকে জানা যায়। “ভক্তিরেব এনৎ দর্শয়তি ॥ মাঠর শ্রুতি; ॥ তক্ত্যা মামভিজানাতি ॥ 
গীতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ ॥ শ্রীভাগবত ॥” আবার বাতিরেকী মুখেও শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন--- 
ভগবান্‌ কেবল ভক্তিলভা,-_ যোগ-ছ্হান-কম্মাদির পক্ষে স্থলভ নহেন। পন সাধয়তি মাং যোগো ন 
সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপত্ত্যাগে। যথ। ভক্কিমমোজ্জিতা ॥ স্রীভ1, ১১/১৩।২০। 

ভগবানের রূপ-গ্ূণলীলা মহিমাদির শ্রব্ণকীর্তন হইতেছে ভক্তিমার্গের একটী প্রধান সাধনা । 
ভগবন্মহিমাদি-কথার এতাদশ অনুশীলন করিতে গেলে আন্কুষর্জিকভাবেই ভগবত্তত্বাদি সাধারণভাবে 
অবগত হওয়। যায় ; তাহাতে স্বতন্থভাবে কোনওরূপ আয়াস স্বীকারও করিতে হয় ন।ঃ সুতরাং 
চিন্তকাঠিন্ত জন্মিবার আশঙ্কাও থাকে না। হৃৎকর্ণ-রসায়ন-ভগবতকথারসের আ্রোতে প্রবাহিত 
হইয়া, কথারসে সর্বতোভাবে পরিনিষিক্ত হইয়াই তত্বকথাগুলি কর্ণের ভিতর দিয় হৃদয়ে প্রবেশ 
করে; কথারসে সর্বতোভাবে পরিনিষিক্ত হইয়া আসে ব্লিয়া তাহারা সরস, স্ুকোমল এবং 
স্খআাব্য্ূপেই গৃহীত হয়। এইভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আন্বঙ্গিকভাবে যে তত্বঙ্ঞান লাভ 
হয়, তন্বার। চিত্তকাঠিম্য জম্মিবার কোনও আশঙ্কাই থাকিতে পারে না। 


[ ২০৭০ এ 


বৈফবাচার ] . সাঁধনত্ [ ৫8১" 
জ্ান-বৈরাগ্যলাতের জন্য স্বতরপরয়াস পরিত্যাজ্য 


ূ উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে জীব-্রক্মের এক্য 

জ্ঞান এবং ফন্কু বৈরাগ্য সর্ব্বতোভাবে বজ্জনীয়; কেননা, এই ছুষ্টটী বন্ত ভক্তিবিরোধী। জীব 
ও ক্রদ্ষের তন্তবিষয়ক জ্ঞান এবং যুক্তবৈরাগ্য সাধকের ভজনের সহায়করূপে অনুকুল; কিন্ত 
এই হুইটীও সাধনের অঙ্গ নহে। প্রথম অবস্থায় ভক্তি-সাধনে প্রবেশের জন্য অন্যাবেশ দুর 
করার নিমিত্ত ভগবত্বত্বা্দির কিঞ্চিৎ জ্ঞান এবং কিঞ্চিৎ যুস্তবৈরাগে।র প্রয়োজনীয়তা আছে বটে; 
কিন্তু ভক্তিমার্গে গ্রবেশের পরে ভাহাদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকেনা ; তখন বরং তাহার! 
ভক্তিসাধনের বিঘ্প জন্মায়। তক্তিমার্গের সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে আনুষঙ্গিকভাবেই ভগবত্বত্বাদি 
বিনা আয়াষে অবগত হওয়া যায় এবং তক্তিসাধনে রুচি জম্মিলে সংসারাসক্তিও ক্রমশঃ দূরীভূত 
হইতে থাকে, অর্থাৎ আপনা-আপনিই বৈরাগ্য আলিয়া পড়ে। সুতরাং জীব ও ব্রদ্ধের তন্বজ্ঞান 
লাভের নিমিত্ত, কিবা শাস্ত্রবিহিত যুক্তবৈরাগ্য লাভের নিমিত্তও স্বতন্ত্র প্রয়াস পরিত্যাজ্য । 


[ ২০৭১ ] 


ষষ্ট অধ্যায় 
বিভিন্ন সাধন পন্থা] 


৪২। অভ্ডা্র-ভেলে সাধন-পন্থাল্র ভেদ 

সকলের অভীষ্ট এক রকম নহে । প্রত্যেকেই স্বীয় অভীষ্টস্দ্িব অনুকূল সাধনগদ্থ। 
অবলম্বন করেন। বিিন্ন সাধকেব অভীষ্ট বিভিন্ন বলিয়া তাহ [দেব সাধন-পন্যাও বিতিন্ন। 

লাধারণতঃ এই কয় রকমের মাধনপন্থার কথ। শান্ত দৃষ্ট হয় _ কন্ধমার্গ যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ 
ও ভক্তিমার্গ। 


কর্মমার্গ 
কম্মমার্গ আব।ব দুই ধকমের সকাম কর্থা ও নিষ্কামকর্দম। যাহগ। ইহকালের সুখস্থাচ্ছন্না। 


বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের স্বুখভে।গ কামনা করেন, তাহাদের পন্থার শাম সকম-কন্মমার্। 
সকামভাবে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধণ্মের) ব| স্বধর্টব অনুষ্ঠান তাহাদের কর্তব্য। 
আর, যাহার মোক্ষাকাজজী, তীহাবা। নিক্কামকম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাদের 
অনুষ্ঠেয়ও বর্ণাশ্রম-ধর্্মাদিউ 7 তধে তাহারা তাহা করেন নিষ্কামভাবে, কথ্মের ফলাকাজ্জা! পরি- 
ত্যাগপূর্র্ক। নিষফাম-কম্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই তন্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। 
যোগ মার্গ। ধাহ।রা পবমায়ার সহিত মিলন চাহেন, তাহাদের সাধন-পন্থাকে বলে 
যোগমার্গ। পরমাত্মার সহিত মিলনও বস্ততঃ সাযুজ্য মুক্তি, পবমাত়ার সহিত সাযূজাপ্রাপ্তি। 
জঞানমার্গ। ধাহার! ব্রক্ষসাধুজ্যকামী, তাহাদের সাধন-পস্থাকে বলে জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানের 
তিনটী অঙজের মধ্যে ইহারা তৃতীয় অঙ্গটাবই ( অর্থাৎ জীব-ব্রন্মের একাজ্ঞানেরই ) অনুশীলন করিয়া 
থাকেন (৫18১ক-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য)। সুতরাং জানমাগ হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ। 
জ্ঞানমার্গের, বাঁ যোগমার্গের সাধক ভগবৎকৃপায় মোক্ষলাভ করিলে চিৎকণরূপেই ব্রন্ছে 
বা পরমাত্মায় অবস্থান করেন। ত্াঙ্কার পৃথক কোনও দেহ থাকে না, কিন্তু পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। 
সক্তিমার্গ। যাহাবা মোক্ষ লাভ করিয়া ভগ্বৎসেবাকামী, তাহাদেৰ সাধন-পন্থাকে বলে 
তক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গেৰ মাধক মোক্ষলাভেগ পরে পুথক্‌ চিন্বুয় পাষদদেহে ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। 


৪৩1 ভ্ক্তিম্মার্গ 


ভজনে প্রবর্তক তাবভেদে ৬ক্তিমার্গও ছুই রকমের-বিধিমার্গ (খা শাস্ত্রবিধি-প্রবর্তিত মার্গ ) 
এবং রাগমার্গ বা রাগানুগাভক্তিমার্গ (৫1২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


[ ২৭২ ] 


বিভিন্ন সাধনপন্থ! ] সাধনতঙ্ব 7 [৫88ল্জনু 


বিধিমার্গের ভক্তগণ সালোক্যাদি (অর্থাৎ সালোক্য, সারপ্য, সামীপ্য ও সার্ি--এই 
চতুব্বিধা মুক্তির মধ্যে ম্বন্থ অভিপ্রায় অনুসারে কোনও এক রকমের ) মুক্তি পাইয়া! পরব্যোমে, 
ব৷ বৈকুষ্ঠে ভগবৎপার্ষদত্ধ লাভ করেন। 

রাগমার্গে বা রাগানুগামার্গের ভক্তগণ পার্ধদদেহে ব্রজে ব্রজবিলাসী গ্রীকষ্জের প্রেমসেবা 
লাভ করিয়া থাঁকেন। 

এই ছুইটী ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে পূথকৃভাবে আলোচনা কর! হইন্েছে। 


৪৪1 ল্রিতিজ্মার্গ 

বর্ণাশ্রমধর্ম্ের পালনে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে$ কিন্তু ন্বর্গ হতেও পুণ্যশেষে আবার 
ফিরিয়া আসিতে হয়? আবার জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, ন্বর্গ-নরক। শ্ীকৃষ্ভজন না করিলে জন্ম-মৃতু- 
রোগশোৌক-নরকাদির অবসান নাই। কেননা, সংসার-মন্ত্রণার হেতু হইতেছে মায়াবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণের 
ভজন না করিলে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না । গীতাতে শরীক তাহাই বলিয়। 
শিয়াছেন।! “মামেব যে প্রপগ্ন্তে মার়ামেতাং তরস্তি তে ॥৭1১৪|৮ 

গচারিবর্ণাআমী যদি কৃষ্ণ নাতি ভজে। 
স্বকণ্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে ॥ শ্রীচৈচ, ২২২১৯” 
প্রীমদ্ভাগবতও বলেন__ 
“মুখবাহ্কপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈবি প্রাদয়ঃ পৃথক, ॥ 
য এফাং পুকষং সাক্ষাদ্দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজজ্ত্যবজানস্তি স্থানাদৃ্ষ্টাঃ পতস্ত্যধঃ ॥ 
শ্রীভা, »১৫।২-৩। 

--পুকষের (ভগবানের ) মুখ, বানু, উক ও চবণ হইতে সন্বাদিগুণ তাবতম্যে পৃথক. পৃথক, 
বিপ্রা্দি চারিবর্ণেব__চাঁবি আশ্রমের সঠিত-_ উৎপত্তি হইয়াছে । এই চাবিবর্ণের, কি চারি আশ্রমের 
মধ্যে ধাহারা অঙ্গতাঁবশতঃ নিজেদের উৎপত্তিব মূল ঈশ্বব-পুকষেব ভজন করেন না, তাহাবা স্থানভরষ্ট 
(বর্ণাশ্রম হঈতে ভরষ্ট ) হইয়া অধঃপতিত হয়েন (সংসারের আনিবৃত্ভিউ তাহাদের অধঃপাত-শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী )। আর, ধাহার জানিয়াও সেই আত্মপ্রভব ভগবানেব ভজন করেন না, 
স্থতরাং অবজ্ঞাই করেন, তাহারাও স্থানভ্রষ্ট ( বর্ীশ্রম হইতে ভরষ্ট ) হইয়া অধঃপতিত হয়েন-_ ( মহা- 
নরকে পতিত হয়েন চক্রবন্তিপাদ । অবজ্ঞাবশত:ঃ তাহাদের কুতন্্তাদ্ি অপরাধও হইয়া খাকে- 
স্রীধরস্থামিপাদ )1” 

তাহ! হইলে উপায় কি? কিরূপে সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়? শাস্ত্র 
তাহা বলিয়াছেন । 

[ ২০৭৩ ] 
৮১৬০০ 


বিভিন্ন সাধনপস্থা ] গোঁডীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫188-অন্ 
“্তশ্মাঙ্দ ভারত অর্ধদাত্ব! ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
জআোতব্যঃ কীর্তিতব্শ্চ শ্মর্তব্যশ্চেক্ষতাভয়ম্‌ ॥ শ্রীভা, ২১১৫৪ 
_ (ভ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাঁজকে বলিয়াছেন ) হে ভরতবংশ্ঠ পরীক্ষিৎ ! (গৃহাসজ্ বাক্তি- 
গণ বিত্ত-পুত্র-কঙত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়! 
তাহাদের মধ্যে ) যাহার! অভয় (মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি ) ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে সর্বাত্মা 
ভগবান্‌ শ্রীহরির গুণলীলাদির শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণই কর্তৃবা |” 
*স্থর্তবাং লততং বিষুতর্বি্মর্তব্যো ন জাতু চিৎ। 
সর্ষের বিধিনিষেধাঃ স্থারেতয়োরেব কিস্বরাঃ ॥ 
_-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১২৫-দৃত পাল্পোত্র (৭২।১)-বচনম্‌ ॥ 
সর্বদা বিষুর স্মরণ করা কর্তব্য; কখনও তাহাকে বিশ্বৃত হওয়া উচিত নহে। যত 
বিধি ও নিষেধ আছে, তৎলমস্তই -এই ছুই বিধি-নিষেধের কিন্কর (অধীন, অন্ুপুরক-পরিপুরক )।% 
উল্লিখিতরূপ শাস্ত্রবাক্যাদির আলোচনা করিয়া ধাহার। মনে করেন--শ্রীকৃষ্ণতজন ব্যতীত 
যখন সংসার-যস্রণা হইতে অবাহতি লাভ হইতে পারে না, তখন শ্রীকষ্চভজন না করিলে তে! 
চলিবে না; অবশ্যই শ্রীকৃষ্চভজন করিতে হইবে । তখন তাহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহাদের 
ভজ্জনের এই প্রবৃত্তি জন্মে একমাত্র শাস্্বিধি হইতে । এজন্য তাহাদের ভজনকে বলা হয় বিধিমার্গের 
(বিধিকর্তৃক প্রবর্তিত মার্গের ) ভজন এবং তাতাদের ভক্তিসাধনকেও বলা হয় বিধিভক্তি (শাস্ত্রবিধি- 
কর্তৃক প্রবন্তিত ভক্তি বা ভক্তিসাধন )। 
অন্ততঃ প্রথম অবস্থাতে বিধিমার্গের সাধকের ভগবানে শ্রীতি থাকে না; ভগবানের সেবা 
লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন না। তিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন কেবল নিজের 
সংসার-নিবৃত্তির জন্ত, ভজন তাহার উপায়মাত্র। অবশ্য ভগবৎকপায় ভজনে অগ্রসর হইলে ভগবানে 
স্বীতি জন্মিতেও পারে। 
বিধিমার্গের সাধকগণের মধ্যে ভগবানের এরশ্বধ্যজ্কান বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করে। 
উহাদের ভজ্রনের আরস্তই হয় এই্বর্যযঙ্ঞানের আশ্রদ্ষে। ভগবান্‌ স্বর্গ-নরকাদি কর্মফলদাত1 এবং 
তিনিই একমাত্র যুক্তিদাতা ; স্ৃতবাং তিনি ঈশ্বর, তাহার অনস্ত এশ্বরধ্য। সাধনের পরিপক অবস্থাতেও 
যদি তাহাদের মধ্যে এই এশ্বধ্যঙ্গানেরই প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের গতিও হইবে 
ভগবানের এস্বধ্যপ্রধান ধামে--বৈকুষ্ঠে বা পরব্যোমে। সেই ধামে তাহারা সালোক্যাদি চতুর্বরধা 
মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ করিবেন। 
“এীন্্যযজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়! । 
বৈকুষ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ভ্ীচৈ,চ, ১/৩।১৫৮ 


[ ২*৭৪ ] 
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বিধিমার্গে খশ্বধজ্ঞানের প্রাধান্ত বলিয়া এই্রধযজ্ঞানহীন বিশুদ্ধপ্েম এবং বিলাসী 
আ্রজেজ্নদ্দন স্রীকৃষ্ধের প্রেমসেব! পাওয়া যায় না। 
“বিবিভক্ক্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। জীচৈ;চ) ১1৩1১৩1” 
“বিষিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্তর ॥ প্রীচৈচ, ২৮১৮২, 


5801 ল্াগস্মার্গ 

ক। রাশ 

রাগমার্গের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে “রাখ” বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানা দরকারি! ভূক়্ি- 
রসামৃতসিদ্ধুতে রাগের লক্ষণ এইর্ধপ কথিত হইয়াছে ₹-- 

*ইষ্টে স্বারসিকী রাগ; পরমাবিষ্টতা ভবে । ভ, র, সি, ১২১৩১ 

অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা ( অভীষ্টবন্তর সেবাদ্ার। তীঙ্কাকে 
সুখী করার তীব্রবাসন ) থাকে, তাহার ফলে ইষ্টবস্ততে ( শ্রীকৃষে ) একট! পরমাবিষ্টতা জঙ্গিয়। 
থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্জার নাহ 
হইতেছে রাগ ।” 

[ ই্টে স্বাগ্রকুল্যবিষয়ে স্বারমিকী পরমাবিষ্টতা তন্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়-তৃফেত্ার্থঃ। সা রাগো। 
ভবে তদাধিক্যহেতুতয়া৷ তদতেদোকিরামুদঘ্তিমিত্তিবং ॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-টীকা ॥ ] 

রাগের উল্লিখিত লক্ষণ শ্রীপ্রীচৈতগ্থচরিতামুতে এইরূপে বিকৃত হইয়াছে £_ 

“ইষ্টে গাঢ তৃষধগ 'রাগ'_-এই স্বরূপ লক্ষণ। 
ইঞ্টে আবিষ্টতা__এই তটশ্থ লক্ষণ ॥ শ্রীচৈচ, ২২২৮৬৮ 

এই পয়্ারে রাগের স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। বস্ততঃ কোনগু বন্ধার 
পরিচয় পাওয়া যায়-- তাহার স্বরূপলক্ষণে এবং তটস্থ লক্ষণে । এ-ম্থলে রাগের এই ছইটী লক্ষণের 
কিধিং আলোচনা কর। হইতেছে। 

খ। রাগের স্বরূপলক্ষণ 

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্কা _ইঞ্টবস্ততে যে গাঢ় তৃষ্ণা, বা! বলবতী লালসা, তাহাই রাগের খ্বরূপ-লক্ষগ 
অর্থাৎ বলবতী লালসাই রাগ; ইহাদ্বারাই রাগ গঠিত ; বলবতী লাঙগসার আকৃতি এবং প্রকৃতি যাহা, 
রাগের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তাহাই । এম্থলে রাগকে তৃষ্। বলা হইয়াছে? তৃষ্ণার শ্বরূপ কি, তাহা 
আলোচন! করিলেই রাগের হ্বরূপ আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা! যাইবে! জল-পানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা 
বলে। দেহে যখন প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হয়, তখনই তুষ্কার উৎপত্তি। তৃফা হইলেই 
জলপানের জন্ত একট! উৎকষ্ঠার উদয় হয় ; তৃ্কা যত্তই গাড় হয়, উৎকণ্ঠাও ততই প্রবল হইয়! উঠে) 


[ ২৯৭৫ ] 
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শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে, জল না পাইলে আর প্রাণেই যেন বাচা যায় না। তৃষ্জার এই অবস্থাতেই 
তাকে গাটতৃফা বলে। ইহাই হইপ তৃষ্ণার আসল অর্থ। তারপর, কোনও বন্ত লাভ করিদার 
জন্য একটা বলবতী আকাকক্ষা যখন হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন ই আকাজক্ষাজনিত উৎকণ্ঠা সাম্যে, 
এ আকাজক্ষাকেও তৃষণ বল হয়। তৃষ্ণায় ঘেমন জল পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে, আকাঙক্ষাতেও 
বাঞ্ছিত বন্তটা পাওয়ার জন্ত উৎকণ! জন্মে; এনজগ্য আকাজ্্ষাকে তৃষ্ণা বল। হয়। এনস্থলে এই বলবর্তী 
আকাক্ষার অর্থেই তৃষ্চা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ইট্টবন্তর জন্য যে আকাজকা, তাহাই তৃষ্চা। কিন্তু 
“ইস্টবপ্তর জগ্য আকাজ্া” বলিতে কি বুঝায়? বলা যাইতে পারে, ইষ্টবস্ত পাওয়ার জন্য আকাতক্ষ।। 
কিন্তু ইষ্টবন্র পাওয়া কিসের জন্য? সেবার জন্য 1 ইট্টব্তর সেব! দ্বার! তাহাকে সুখী করার জন্য 
যেপ্রেমময়ী তৃষ্ণা বাঁ লালদা, তাহাই যখন অত্যন্ত বলগবতী হয়--তাহাঁই যখন এমন বলবতী হয় ষে, 
তজ্জনিত উৎকণায় “প্রাণ যায় যায়” অবস্থা হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। জলের অভাব-বোধে 
যেমন তৃষ্তার উৎপত্তি, তদ্রুপ ইষ্টবন্তর সেবাব অভাব বোধে--“আমি আমার ইষ্টবস্তার সেবা করিতে 
পারিতেছি না. কাহাব না জানি কতই কষ্ট হইতেছে,” এইরূপ কোধে-__সেবা-বাসনার উংপত্তি। 

একটী কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৃষ্জা যেমন প্রাকৃত মনের একট। বৃত্তি, 
স্রীকষ্খরূপ ইষ্টবন্তুর সেবা-বাসনা সেইরূপ প্রাকৃত মনের একটা বৃত্থি নহে। ইহা! চিচ্উক্তির একটা 
বৃত্তি-বিশেষ ১ শুদ্ধসত্ব-বিশেষাত! _স্ববপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ । 

গ। রাগের তটন্ছ লক্ষণ 

ইষ্টে আবিষ্টতা--.এ ইষ্টবস্তব প্রীতিব উদ্দেশ্টে তাহার প্রেমময়-সেবা-বাসনার ফলে ইষ্টবন্তুতে 
যে পরম-আবিষ্টত। জন্মে, তাহাই বাঁগের তটস্থ-লক্ষণ । আবিষ্টতা অর্থ তম্ময়ত।। আবিষ্ট অবস্থায় 
লোকের বাহাস্মৃতি থাকে না; নিজেষে কে, কি তাহ।র কার্য, কি তাহার স্বভাব, তাহার কিছু জ্ঞানই 
থাকে না; যে বিষয় ভাবিতে থাকে, ঠিক সেই বিষয়ের সহিতই যেন তাদাত্ম্য প্রাপগ্ুহয়। ভূতাবিষ্ট 
অবস্থায় লোক ভূতের মতই ব্যবহার করে, নিজের স্বাভাবিক কাধ্য তাহার কিছুই থাকে না। এইরূপই 
আবেশের লক্ষণ । ইট্টবস্তর কথা ৬াবিতে ভবিতে যখন কাহারও চিত্তে আবেশ আসে, তখন তাহার 
মনে হয়, তিনি যেন বাস্তবিক ইষ্টেব সেবাই করিতেছেন; তিনি যে বসিয়া বসিয়৷ চিস্ত! মাক 
করিতেছেন__একথাই তাহার আর মনে থাকে না। অথবা, যদি ইট্টবস্তর গুণক্রিয়াদির কথা চিত্ত 
করিতে করিতে আবেশ আমে, তখন তিনি অনেক স্থলে তাহার ইঞ্টবস্তর মতনই ব্যবহারাদি করিতে 
থাকেন__যেমন, গ্রীরাসে শ্ীকৃষণের অস্তধণনের পরে ব্রজগোপীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে কু 
বলিয়া! মনে কবিয়াহিলেন। ইষ্টবন্তর কোনও কাধ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে কার্যের সহায়তাকারী 
অন্য কোনও বস্তর চিন্তা ঘনীভূত হইলে, সেই বস্তুর আবেশও হইয়াথাকে ; যেমন শ্রীরাসে কোনও 
গোপী নিজেকে পৃতনা বা বকান্থুর ইত্যাদি মনে করিয়া তদ্রুপ আচরণ করিয়াছিলেন। 

ভক্তিরসামৃত্সিন্ধু এ স্থলে “স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা” লিখিয়াছেন। "স্বারসিকী”-শবের 


[ ২৭৭৬ ] 
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অর্থ অ্ব-রস-সন্স্বীয়। শ-রস-শবের অর্থ নিজের রস। তাহা হইলে স্থায়সিকী পরমাবিষউটভা- 
শব্দত্বার! বুঝ! যাইতেছে যে, যাহার সেই রস, যেক্ট রলোচিত আবিষ্টতা,--ঘিনি যেই রসের পাস, সেই 
রস ভাহার ইষ্ট-ভ্রীকৃষ্ণকে পান করাইবার বলবতী বাঁদলায় যে আবিষ্টতা ; অথবা, ধিনি যেই ভাঁবের 
আশ্রয় সেই ভাবোচিত সেবাদ্ধার! শ্্রীকৃকে প্রীত করিবার নিমিত্ত বলনভী-লালসা-বশগ্ঃ ষে 
পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। এজন্যই শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ “ম্বারসিকী”-শকের অর্থ 
লিখিয়াছেন “ম্বাভাবিকী”--ম্বীয়-ভাবোচিত। এইরূপ আবিষ্টতা, তছুচিত কার্ধ্যদ্বার। বুঝা যায় বলিয়। 
ইহাকে তাস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। এ-স্থলে স্বাভাবিকী আবিষ্টতার ছু'একটী উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন বাৎসল্র প্রতিমৃত্তি যশোদামাতা, কাহার 
প্রাণ-গোপালের ভাবনায় এতই আবিষ্ট হইয়। পড়িতেন যে, মাঝে মাঝে ননী হাতে করিয়া প্বাছা, 
গোপাল, ননী খাঁও'--বলিয়া প্রাতঃকাঁলে ঘর হইতে বাহির হইতেন। গোপাল যে ব্রজে নাই, ইহা 
তাহার মনে খাঁকিতনা। ইহাই পরমাবিষ্টতার লক্ষণ ; বাঁৎসল্যরসে গলিয়। মা যেমন ছোট ছেলেকে 
ননী-মাখন খাওয়াইবার জন্য বাকুল হয়েন, যশোদা-মাতাও তদ্রুপ ব্যাকুল হতেন $ ইহাই তীঙ্ঠার 
নিজভাবের, বা নিজ্ব রসের অনুকূল (ন্বারসিকী ) আবিষ্টতা। ( যশোদা মাতা বাংসল্য-রসের পাত্র)। 
ভ্রীকফ্চের মথুরায় অবস্থান-কালে কৃষ্ণপ্রিয়! ব্রজসুন্বরীগণ নিজ নিজ ভাবে এতই আবিষ্ট হতেন যে, 
কৃষ্ণ যে ব্রঞ্জে নাই, তাহাই তাহার! সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন ? এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় 
কুপ্াদিতে অভিসারও করিতেন; কুঞ্জনিকটে তমালাদি দর্শন করিয়া, কিম্বা আকাশে নবীন-মেধাদি 
দর্শন করিয়া নিজেদের প্রাণকাস্ত সমাগত বলিয়াই মনে করিতেন; অনেক সময় তমালাদি-বৃক্ষকে 
কৃষ্ণ-জ্ঞানে আলিঙ্গনও কবিতেন। কান্তাভাবের আশ্রয় ব্রজগোপীগণের এই মাচরণই তাহাদের 
ভাবোচিত হইয়াছে । ইহা ভাহাদের ম্বারসিকী ( মধুর-রলোচিত ) পরমাবিষ্টতার লক্ষণ। মিলনা- 
বস্থায়ও নিজ নিজ ভাঁধোচিত সেবার কার্যে কখনও কখনও তাহারা এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, 
তাহাদের বাহাস্মৃতির লেশমাত্রও থাঁকিত না ; পরমাবেশের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ₹দেবার যে-কার্যে রত 
থাকিতেন, সেই কাধ্য ব্যতীত তাহার অপর কিছুরই যেন জ্ঞান থাকিতনা ; নিজের কথ। তে। মনে 
থাকিতই না, অনেক সময় যাহার সেব। করিতেন, তাহার কথাওযেন মনে থাকিত না, মনে থাকিত 
সেবাটুকু মাত্র । এইরূপ যে সেবামাব্রৈক-তগ্ময়তা, ইহাই পরমাবিষ্টতা। মধুর-ভাবোচিত এইবূপ 
বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাময়-সেবার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে_ «না সে। রমণ ন1 হাম রমণী ॥" ইহ! শ্রীমতী 
বৃষভাম্গুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের বৈচিত্রী-বিশেষ__+স্বারসিকী পরমাবিষ্টতার” একটা দৃষ্টাস্ত। 

যিনি যেই রসের পাত্র, শ্রাকৃষণসন্থন্ধে কাহার পক্ষে সেই রসের পরিচায়ক কাধ্যাদিতে আবিষ্ট 
হওয়াই তাহার স্বারসিকী-পরমাবিষ্টতা, এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার “রাগের” পরিচায়ক । 

এই রাগের ব৷ তৃষ্ণার একটা অপুর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহার কখনও শাস্তি নাই। প্রাকৃত 
মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জল পান করিলেই তাহার শাস্তি হয়; কিন্ত রাগাত্মিকী যে তৃষ্ণা, আকৃষ্ণ-সেবা 
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করিয়াও তাহার শাস্তি হওয়া তো দূরের কথণ, বরং এই তৃষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্ডৃফা-শাস্ধি 
নছে, তৃষ্ণ। বাঢ়ে নিরস্তর ॥ শ্রীচৈ, চ. ১181১৩০ ৪৮” এই জন্যই সেবানুখের আস্বাভত। মন্দীভৃত হয় ন। 
প্রাকৃত-জগতে বলবতী ক্ষুধ! যখন বর্তমান থাকে, তখন উপাদেয় খান্ত অত্যন্ত মধুর বিয়া অনুস্ভৃত হয় । 
কিন্ত আহারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে থাকে, ভতই থাস্ঠ বন্তর মধুরতার অস্থুন্ভব 
কমিতে ধাকে। কুপ্লিবৃত্তি হইয়। গেলে অমৃততুল্য বস্ততেও অরুচি জম্মে। কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষুধা না কমিয়। যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তাহা! হইলেই অপর্য্যাপ্তড ভোঙ্য-রস-আস্বাদন-লালনার 
চরিতার্থত। হইত । প্রাকৃত-জগতে ইহা অসস্ভব। চিচ্ছক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার 
স্বরূপগত ধর্ই এই যে, আকাতিক্িত বন্তরটী যতই পান করা যায়, ততই এই তৃষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে ; এজন্ই দেই আকাঙিক্ষত বন্ত (নিজ ভাবাহুকৃল স্ত্রীকষণ-লেবান্থখ ও আীকৃষ্ণ-মাধুখ্য ) হত 
জান্বাদন কর! যাউক ন! কেন, ইহ! প্রতি-মুহুর্তে ই নিত্য নৃতন বলিয়া অনুভূত হয়_ঘেন পূর্ববে আর 
কখনও ইহার আন্বাদন কর তয় নাই, যেন এই-ই জর্ধপ্রথম আম্বাদন করা হইভেছে। 

এই গেল রাগেব লক্ষণ। রাগের লক্ষণ বলিয়া ভক্তিরসামৃগ্তসিন্ধু রাগাত্মিকা ভক্তির 
লক্ষণ বলিয়াছেন। 


ঘ। রাগ্সীস্িক। ভক্তি 
পুবেব রাগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই ক্ষণান্বিত-রাগময়ী ভক্তির নাম হইতেছে 


রাগাত্মিক। ভক্তি । 
“ইষ্ট স্বাবলিকী রাগ; পরমাবিষ্টতা ভবে । 
তল্ময়ী যা ভবেন্তক্তিঃ সাত্র রাগাক্মিকোদিতা ॥ ভ, র, সি, ১১১৩১ ।% 
“রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্সিক] নাম | শ্রীচৈ, চ ২২২৮৭ ॥% 
নিত্াবৃদ্ধিশীলা উৎক উৎকণ্ঠাময়ী যে শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসা, তাহাই রাগাত্মিকা সেবার 
প্রবত্তক। “তশ্ময়ী তদেকপ্রেরিতা । ততপ্রকতবচনে ময়ট, ॥ ত, রঃ সি, টাকীয় শীজীব 1” 
রাগাত্মিকা ভাক্ততে রাগেরই আধিক্য; এজন্য “রাগাত্বিকারাগই আত্মা যাহার” বল। 
হইয়াছে। আয়ুর বন্ধক ধলিয়। ঘৃতকে যেমন আয়ুং বল! হয়, তদ্রুপ রাগাত্মিকাতে রাগের আধিক্য 
বশতঃই রাগ ও রাগাত্মিকার অভেদের কথা বলা হইয়াছে। “সা রাগো ভবে তদাধিকাহেতুতয়া 
তদভেদোক্িরায়ুদ্ব তমিতিবৎ ॥টীকায় শ্ীজীব ।” রাগই হইতেছে রাগাত্মিকার স্বরূপ--_ইহাই তাৎপর্য । 
(১) বাগাস্িক। ভক্তি স্বতন্ত্র * 
রাগাস্বিকা ভক্তি স্বরূপতঃ “রাগ-স্বরূপ-শক্তি” বলিয়া এবং স্বন্বরূপ-শক্ক্যেক-সহায় 
আকৃষ্ণের সেবায় কেবল স্বরূপশক্তির্ই অধিকার বলিয়া এই রাগাত্মিক। ভক্তিও হইতেছে শ্বতত্ত্া, 
মর্র্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষা। সেবার বাপারে এই ভক্তি তাহার শক্তিমান আকষেরও অপেক্ষা 
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রাখে না; কেনন! জীকৃফণও তক্তির বশীভূত, প্রভাবে ভক্তি জীকৃফ অপেক্ষা গরীয়সী। “তক্তিষশঃ 
পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাঠর-শ্রুতিঃ॥% 


উ। রাগ্ীত্তিক। ভক্তির ভাত্য় _ 
রাগীত্মিক1 ভক্তির আশ্রয় সম্বন্ধে তক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন, 
বিরাজ্জস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু। 


ূ রাগাঝ্মসিকামন্ুস্থত। যা স! রাগাছগোচাতে ॥ ১২১৩১ 
-ব্রজবাসিজনাদিতে এই রাগাত্মিক! অভিব্যক্ত রূপে বিরাজিত। রাগাত্মিকার অন্গগত। ভক্তির নাম 
রাপাসগ। |” 

শ্রীমন্মহাপ্রভূও ভ্রীপাদ-সনাতন গোন্বামীর নিকটে বলিয়াছেন, 

রাগাত্মিক৷ ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসিজনে । 
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা” নামে ॥ গ্রীচৈ, চৈ, ২২২।৮৫॥ 

এ-সম্বন্ধে একটু আলেচন। করা হইতেছে । 

এ স্থলে-ব্রজবাসী-শবের তাৎপর্য কি? যিনি ব্রজে বাস করেন, ভাহাকেই ব্রজবাসা 
-বল। যাইতে পারে; কিন্তু ধাহারা ব্রজে (শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে ) বাস করেন, তাহাদের মধ্যে রকম- 
ভেদ থাকিতে পারে--যেমন, আকৃষের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত বিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ-পরিকরগণ (নন্দযশোদা, 
শ্রীরাধা-লূলিতা-বিশাখাদি ), পরিকর-তুক্ত-নিত্যমুক্ত জীব, সাধনসিদ্ধ জীব ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে 
কোন্‌ রকমের “ব্রজবাসী” এ-স্থলে অভিপ্রেত? না কি সকল রকমের ব্রজবাসীই এ-স্থলে অভিপ্রেত ? 

একটি বৃক্ষে বৃক্ষের শাখ'-প্রশাখাদিও থাকে, নানাবিধ কৃমি-কীটও থাকে, পক্ষী বা সর্পাদিও 
থাঁকে ; সকলকেই বৃক্ষবাসী বলা যায়; কিন্তু ইহাদের স্বরূপের এবং অবস্থানের রকমভেদ আছে। 
কৃমিকীটাদি, কি পক্ষি-সরীস্থপাদি হইতেছে বৃক্ষ হইতে ম্বব্নূপতঃ ভিন্ন বন্ধ ; তাহারা হইতেছে আগন্তক, 
সর্ধ্বদ! বৃক্ষে অবস্থানও করেনা ; বৃক্ষের প্রথমাবস্থা হইতেও তাহার! বৃক্ষে বাস করেনা ; কোনও 
কোনওটী বা একবার চলিয়া গেলে আর বৃক্ষে ফিরিয়াও আসেনা । কিন্তু শাখা-গ্রশাখাদি “বৃক্ষবাসী” 
হইলেও ইহ।দের মত পবৃক্ষবাসী” নহে । শাখা-প্রশাখাদি হইতেছে বৃক্ষের অঙ্গীভৃত, বৃক্ষের উপাদানে এবং 
শাখা-প্রশাখাদির উপাদানে কোনও পার্থকা নাই, তাহারা বৃক্ষের স্বরূপভূত ; বৃক্ষের প্রথমাবস্থা হইতে 
আরম্ত করিয়া সব্বদাই.তাহারা বৃক্ষে অবস্থিত । এইরূপে দেখ! যায়__-স্বরূপের এবং অবস্থানের বিবেচনায় 
কুমিকীট-পক্ষি-সরীন্থপাদিরূপ্‌ “বৃক্ষবাসী” হইতে শাখা-প্রশাখাদ্িরপ “বৃক্ষবাসীর” পার্থক্য বিদ্যমান । 
শাখা-প্রশাখাদির অবস্থান স্বাভাবিক, কমিকীটারদির অবস্থান স্বাভাবিক নহে; শাখা-প্রশাখাদির পঞ্ষে 
বৃক্ষে অবস্থান হইতেছে অস্কনিরপেক্ষ , কিন্তু কমিকীটাদির অবস্থান অন্তনিরপক্ষ নহে, তাহাদের 
অবস্থান বৃক্ষের অবস্থা, সময় এবং তাহাদের প্রয়োজনাদির অপেক্ষা রাখে । স্বতরাং শাখা-প্রশাখাদিকে 
এবং কৃমিকীটাদিকে একই প্রকারের দবুক্ষবাসী” বলা যায় না। কৃমিকীটাদির অবস্থান অন্যনিরপেক্ষ 
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এবং স্বাভাবিক নহে বলিয়৷ তাহাদিগকে বাস্তবিক "বৃক্ষবাসী” বলাও সঙ্গত হয়ন।। কিস্তু শাখা. 
গ্রুশাখাদির অবস্থান অন্যনিরপেক্ষ এবং হ্বাভাবিক বলিয়া ভাহাদিগকেই স্বরূপতঃ “বৃক্ষবাসী” বল! 
সঙ্গত। বাহার গৃহ, তিনিও পগৃহবাসী'”, আর ধিনি কিছু সময়ের জন্য গৃহস্বামীর অনুমোদনে দেই 
গৃহে আনিয়। বাস করেন, তিনিও “গৃহবাসী”--কিস্ত তিনি কেবল অল্পসময়ের জন্য সেই গৃছে 
“গৃহবাসী” ; বস্তুতঃ এই আগন্তক “গৃহবাসীকে” কেহই সেই গৃহের গৃহবাসী বা বাসিন্দা বলেও না, 
গৃহস্বামীকেই সেই গৃহের বাসিন্দা বা “গৃহবাসী” বলা হয়। 

তদ্রুপ, ফাহাদের ব্রজে বাস অন্যনিরপেক্ষ, ম্বাভাবিক, ব্রজের সহিত শ্বরূপতঃ ধাহাদের 
কোনও ভেদ নাই, উল্লিখিত গ্লোকে এবং পয়ারে তাহাদিগকেই পকব্রজবাসী” বল হইয়াছে বলিয়! 
মলে হয়। কিন্তু তাহারা কাহার? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটা বিষয়ের বিচার 
আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভূক্ত সাধনসিদ্বজীব। ব্রজধামের সহিত ইহাদের স্বরূপগণ্তঃ 
ভেদ বিষ্ভমান। ব্রজধম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির একরকমের বিলাস_-স্ুতরাং শ্বরূপতঃ 
ভ্রীকৃষ্ের স্বরূপশক্কি ১ কিন্তু জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ-- স্বরূপতঃ জীবশঙ্তি, ব্রজধাম 
বা ম্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন রকম বন্ত্ব। বৃক্ষের সহিত শাখা-প্রশাখাদির যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রজধামের 
সহিত জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ নহে, সজাতীয় সন্বন্ধ নহে । আবার, সাধনসিদ্ধ-জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ 
করার পরেই ব্রজে বাসেব অধিকার পাইয়া থাকে, তৎপুর্ব্বে নে । স্থৃতরাং সাধনসিদ্ধ জীবের ব্রাজে 
বাস স্বাভাবিক নহে, অন্যনিরপক্ষগড নহে এবং সাধনে সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে | 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরতুক্ত নিত্যমুক্ত জীব । ই"হারাও স্বরূপতঃ জীবতত্ব--স্ুতরাং 
জীবশক্তি বলিযা স্বরূপশক্তির বিলাসম্বরূপ ব্রজধামের সহিত ইহাদের ম্বরপগত ভেদ বিদ্যমান । 
ইহাদের ত্রজে বাস মন্ভনিরপেক্ষ নহে, স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়াই নিত্যমুক্তজীব শ্রীকৃষ্ণের 
মেবা ও পরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন (২৩ ক অনু)। 

এ-সমস্ত কারণে ত্রজ্পরিকরতভূক্ত নিত্যমুক্ত এবং সাধনসিদ্ধ জীবকেও স্বাভাবিক এবং 
আন্যনিরপেক্দ "ত্রজবাসী” বল। যায়না বলিয়। মনে হয়। 

তৃতায়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মৃত্ববিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ প্রজপরিকরগণ- নন্দ-যশোদাদি, 
শ্রীরাধিকাদি। ইহাদের সহিত ব্রজধমের স্বূপগত কোনও পার্থক্য নাই; কেননা, উভয়েই তথুতঃ 
স্বরূপশক্তি। অনাদিসিজ্ধ বলিয়া ইহাদের সাধনাদির অপেক্ষাও নাই, সময়েরও অপেক্ষা নাই; 
কেননা, ই*হার1 অনাদিকাল হইতেই পরিকররূপে বিরাজিত এবং ব্রজধামে অবস্থিত। নিত্যমুক্ত বা 
সাধনসিদ্ধ জীবের হ্যায় ই'হার। স্বরূপশক্তির কপার অপেক্ষাও রাখেন না; কেননা ইহারা নিজেরাই 
স্বরূপশক্তি। নুতরাং ইহাদের ব্রজে বাস সর্ধবতোভাবে স্বাভাবিক এবং অন্তনিরপেক্ষ। ই"হাদিগকে ই 
প্রকৃত প্রস্তাবে “ব্রজবাসী”-__স্বাভাবিক, অন্তনিরপেক্ষ এবং ব্বতঃসিদ্ধ *ব্রজবাসী”--বলা যায়? 
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আবার, “রাগাত্মিকা ভক্তি”ও যখন স্বরূপতঃ পরাগ” বা "স্বরূপ-শক্তি৯, তখন সেই ভক্কির 
স্বাভাবিক, অগ্চনিরপেক্ষ এবং স্বতঃনিদ্ধ আশ্রয়ও হইতে পারেন কেবল ন্বরনপ-শক্তির মূর্ভবিগ্রহরূপ 
অজপরিকরবর্গ__নন্নমফশোদি-শ্রীরাধিকাি | 

এইরূপে বুঝ যায় _ পূর্ব্বোল্লিখিত ক্পোকে এবং পয়ারে “ব্রজবাপী”-শবে ধাহারা অভিপ্রেত 
ছুইয়াছেন, শ্রীকষের স্বরূপ-শক্তির মূর্তৃবিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকর নন্দ-যশোদাদি-শ্রীরাধাললিতা- 
বিশাখাদিই কাহার । তাহারাই বাগাত্মিকা তক্তিব স্বাভাবিক, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বতঃস্ছ্ি আশ্রয় । 

(১) রাগাম্মিকার সেবা স্বাতক্সময়ী 

পূর্বে [ঘ (১) অনুচ্ছেদে | বলা হইয়াছে--রাগাত্মিক। ভক্তি হইতেছে স্বতন্ত্রা, অগ্ঠনিরপেক্ষা ৷ 
রাগাক্মিক! ভক্তিব আশ্রয় নন্দ-যশোদাদি-শ্রীরাধিকার্দি পরিকব ভক্তগণ এই ম্বতন্ত্রা এবং অন্যনিরপেক্ষা 
রাগাত্মিক! ভক্তির ছার! প্রেরিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সেব! করিয়। থাকেন; স্থতরাং তাহাদের সেবাও 
হইতেছে স্বাতন্ত্্যময়ী। সেবাটী হইতেছে বাস্তবিক রাগাত্মিক। ভক্তিরই, পরিকরবর্গের দেহাদির 
পহায়তায় রাগাত্মিক। ভক্তিই সেবা করিয়া! থাকে। রাগাত্সিকা ম্বতত্ত্রী এবং অন্যনিবপেক্ষা ব্লিয়। 
এই সেবাও হইতেছে স্বাতন্থ্যময়ী। রাগাত্মিক1! সর্ববতোভাবে স্বতন্ত্রা এবং অন্তনিরপেক্ষা বলিয়! 
পৃেরাল্লিখিত শ্রশ্রীচৈতন্যচবিতা মৃত-পয়ারে উহাকে “মুখ্যা” বলা হইয়াছে। 

চ। রাগাস্িক। ভক্তি দ্বিবিধ!--সন্ন্ধরূপা এবং কামবূপা 

রাগাত্মবিক। ভক্তি ছুই বকমেব__সন্বদ্ধরূপা এবং কাম্কপা | শ্রীকৃফ্ণের ব্রজপরিকরদের ভাবতেদে 
এই ভেদ । 

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবেব পবিকর আছেন- দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর (বা কান্ত। 
ভাব )। রক্তক-পত্রকাদি দান ভাবের প্লবল-মধুমন্তলাদি সখ্াযভীবেব, পিতা-মাতাদি (নন্দ-যশোদাদি) 
বাৎসল্য ভাবেধ এবং শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকাস্তাগণ হঈতেছেন মধুব তাবের পরিকব। সকল ভাবের 
পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধের অভিমান আছে। দাস্তভাব্র পরিকরদেব সেব্য- 
মেবক-সম্বদ্ধ € ব1 প্রভু-ভূত্য সম্বন্ধ ), সখ্যভাবের পরিকরদের সখা-দখা! বা সমান-লমান-সন্বন্ধ, বাংসল্য 
ভাবের পরিকরদের পিতা-পুজ্র বা মাতাপুজ্র সম্বন্ধ এবং মধূরভাবেব পরিকরদেৰ কাস্ত1-কাস্ত সম্বন্ধ । 


(১) সন্বন্ধরূপা রাগাস্কিকা 
সকল ভাবের পবিকরদেরই শ্রীকৃফ্ণের সহিত সন্বন্ধের অভিমান থাকিলেও দাস্ত, সখা ও 


বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণদেব। হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের সন্বন্ধের অনুরূপ ; যেরূপ 
সেবায় তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যাদ। বক্ষিত হইতে পারে ন।, সেইরূপ সেবা তাহার! কবেন না, সেইরূপ 
কোনও সেবার কথাও তাহাদেব মনে জাগে না। এজন্য তাহাদের সেবার প্রবপ্তিক। রাগাত্মিকা 
তক্তিকে বল! হয় সন্দন্ধরূপা। যেমন, দান্তভাবের তক্ত রক্তক-পত্রকাদি। কোনও একটা সুমিষ্ট 
ভ্রব্য আহার করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রুপ বস্ত দেওয়ার জন্য ইচ্ছা হইলেও তাহাদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যটা 
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প্রীকৃকে দেওয়ার ইচ্ছা ভাহাদের চিত্তে জাগ্রত হয় না। প্রডূকে ভূতোর উচ্ছিষ্ট দেওয়া যায় ন! 
সধ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমন্তলাদি উচ্ছিষ্ট ফলও দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাদের সখ! জীক্ষককে 
তাড়ন-ভতৎ্সনাঁদি করার জন্য তাহাদের চিত্বে কোনও ইচ্ছা জাগেনা। গ্রীক তাহাদের সখ 
সমান-সমান ভাব? ভাড়ন-ভত্সন করিতে গেলে নিজেকে বড় বা গুয়ুজনকূপে পরিণত করা হয়। 
তাহ! তাহাদের সম্বদ্ধের অনুরূপ নহে । বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দযশোদাদি নিজেদিখকে 
শ্ীকফের পিতামাতা-_্ুৃতরাং গুরুজন, লালক-পালক-অস্গ্রাহক- মনে করেন? সুতরাং জ্রীকষ্জোর 
মঙ্গলের জন্য তাহারা তাহার তাড়ন-ভতদনাদিও করেন ; নিজেদের উচ্ছিষ্টাদি তে! দিয়! থাকেনই | 
কিন্তু শ্রীকষ্জের এমন কোনও সেবার কথ তাহাদের মনে জাঁগেন?, যাহা পিতা-মাতার পক্ষে অশোভন 
বা! শন্যায়। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে সন্বন্ধ, তাহার পরে সেবা) সঙ্থন্ধের মর্যাদা 
রক্ষা করিয়া সেবা । ইহাদের রাগাত্বিক। সেবার বাসন! সন্বন্ধের গণ্ডীর বাহিরে কখনও যায়ন।। 
(২) কামরূপ। রা ্িক 

কিন্ত কৃষ্ণকাস্তা ব্রজনুন্দরীদিগের রাগাত্মিকা ভক্তি সন্বন্ধের কোনও অপেক্ষাই রাখেনা । 
সর্ধবতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিবিধানই তাহাদের রাগাত্মিকার কাম্য--তাহ। যে প্রকারেই হউক ন 
কেন। শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানই তাহাদের একমাস কামন। বলিয়। তাহ।দের রাগাম্সিকাকে বলা হয় 
কামরপা_ কামনার ( শ্বীতি-কামনার ) অনুরূপা । স্বোদ্ধার! শ্রীক্খের শ্রীতিবিধানের জন্য 
ত্রজন্ন্দরীগণ বেদধর্্ম, কুলধর্মা, স্বজন, আধ্যপথাদিও ত্যাগ কবিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন__ 
যদি মে সমস্ত ত্যাগ না করিলে তাহাদের অতীষ্ট সেবা করা অসস্ভব হয়। তাহাদের শ্ীকৃষ্ধসেবাকে 
প্রতিহত করিতে পারে, এমন কোনও প্রতিবন্ধকই নাই; এইরূপ কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত 
হইলেও তাহার! অনায়াসে এবং অকুষ্ঠিত চিত্তে তাহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। তাহাদের সহিত 
শ্বীকৃষের কাস্তা-কাস্ত সম্বন্ধ বিছ্মান। সাধারণতঃ কাস্তার (ব! পত্বীর )পক্ষে কাস্তের (বা পতির ) 
সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার কোথাও দৃষ্ট হয়না, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য প্রয়োজন হইলে ব্রজন্ুন্দরীগণ 
অকুষ্ঠিত চিত্তে তাহাও করিয়া থাকেন। সন্বন্ধের গণ্তী তাহাদের সেবায় বাধ। দিতে পারে না। 
এ-সস্বন্ধে একটা দুষ্টাস্তের উল্লেখ কর! হইতেছে। 

একসময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থতার ভাণ করিলেন; নারদ চিকিৎসার উপায় জিজ্ঞাস! 
করিলে শ্রীকষ্ বলিলেন, “আমার কোনও প্রেয়সী যদি তাহার পায়ের ধূলা আমাকে দেন, তাছ। 
হইলে আমি ভাল হইতে পারি ।” শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী ; নারদ প্রত্যেকের নিকটে গেলেন? 
কেহই পায়ের ধুলা দিলেন না; স্বামীকে কিরূপে পায়ের ধুলা দিবেন? তাতে যে পত্বীধশ্ম নষ্ট 
হইবে | নারদ তারপর ব্রজে গেলেন ; কৃষ্ণের অন্ধের কথা শুনিয়। কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রত্যেক ব্রজনুন্দরীই 
অসন্কুচিত-চিত্তে পায়ের ধুলা দিতে প্রন্জুত হইলেন। ব্রজনুন্দরীগণের অপেক্ষা! কেবল কৃফের সুখ-- 
সম্বন্কের অপেক্ষা তাহাদের নাই। পাপ হয়, তাহ। হইবে তাহাদের; তাদের পাপে, তাদের অধর্শে 
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িজ্দ পানা পাব ০৮ 
ক হি পুখী হয়েন-_ ওয়ান যনে ভীহায়া তাহা করিতে পায়েম। কারণ, দের প্রতই হই, 
লর্ধছ্োত্কাবে কৃষ্ণকে সুখী করা। ইহাই কামরপার অপূর্ধরতা ও বিশিষ্টত]। 
| প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণম্থখের জন্যু যে বাসনা, তাকে ত প্রেম বলা হয়) আর আত্্মেজিয়- 
'্ীতি-বাসনাকেই কাম বলা! হয়। ব্রজনুন্নরীদিগের কৃষ্চ-নুখ-বাসনাকে প্রেম না বলিয়। কাম বলা 
হইল কেন? সুতরাং, তাহাদের রাগাত্মিকাকে প্রেমরূপা না বলিয়! কামন্পাই বা বলা হইল কেন? 
ইহায় উত্তর এই ₹_“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌ ॥ ভ, র সি, ১২১৪৩ ॥৮ অ্রজনুন্দরী- 
দিগের যে প্রেম ( কৃফ্নুখবাষনা ), ভাহাকেই “কামনামে অভিহিত করার প্রথা শাস্ত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে জমস্ত 
লীলাদি করিয়া থাকেন, কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহাদের বাহ সাদৃশ্য আছে; এজন্য এ সমস্ত ক্রীড়াকে 
প্রেমক্রীড়। না বলিয়া কামক্রীড়া বলা হইয়াছে। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কাম. 
ফ্োড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ প্ত্রীচৈ, চৈ, ২৮১৬৪ ॥৮ কিন্তু শ্রীকৃষের সহিত গোপীদের যে ক্রীড়া, 
কামক্রীড়ার সহিত তাহার বাহ সাদৃষ্ট থাকিলেও মুলত; কোনও সাদৃশ্য নাই, বরং একটা অপরটার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের সখের জন্ যে ক্রীড়া, তাহ! কাম; আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা 
প্রেম। গোপাদের ক্রীড়া প্রেমক্রীড়। ৷ জ্রীমদৃভাগবতের “যত্তে সুজাতচরণান্বরুহং” ইত্যাদি ( ভ্রীভা। 
১০1২৯।১৯ ॥) শ্লোকই গ্রমাণ দিতেছে যে, কৃষ্ণসঙ্গমৈ গোপীর্দিগের আত্মস্থখ-বাসনার লেশমাশ্রও 
ছিল না। তীহারা যাহ! কিছু করিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণনুখের জন্য । আলিঙন-চুম্বনাদি তাহাদের 
উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য শ্ীকষ্ঃসুখ ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুধী হয়েন, তাই তাহারা 
আলিঙ্গন-চুষনাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আলিঙ্গন-চুম্থনাদি গ্রীতি-প্রকাশের একটী উপায় মাগ্র। 
ছোট শিশুও বযক্ষদিগকে আলিঙ্গন করে, তাহাদের মুখে চূর্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে 
পশুভাব কোথায়? দাঁদা মহাশয় তাহার ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন; 
তাহাতে কোনও পক্ষেরই পশুভাব থাকে না, কোনও পক্ষেরই চিত্তবিকার জন্মে না। এলসন্ 
হইতেছে প্রীতি-প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় মাঞ্জ। 

যাহ! হউক, সম্বন্ধবূপাতে রাগাত্সিকা ভক্তি যে সগ্বদ্ধের অপেক্ষা রাখে, তাহা নহে । 
খাগাত্মিকাকে যদি সম্বন্ধের অপেক্ষা! রাখিতে হইত, তাহ! হইলে কামরূপাতেও তাহ রাখিতে হইত, 
কেননা, কামবপাতেও কান্তা"কাস্ত সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধের মর্যাদ! যাহাতে রক্ষিত হয়না, এইরূপ 
কোনও বাসনা খদি ত্তাহাদের চিত্তে জাগ্রত হইত এবং সম্বন্ধের কথ! বিবেচন। করিয়া যদি সেই বাসনার 
ঘনুরূপ ব্যবস্থা হইতে তাহার বিরত থাকিতেন, তাহা হইলেও বুঝা যাইত যে, তাহাদের রাগাত্মিকা--. 
পশ্থদ্ধের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু তক্রপ কোনও বাসনাই তাহাদের রাগাত্তিকা তাহাদের চিত্তে জাগায় না। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকা ভক্তি হইতেছে স্বতন্ত্রা, অন্যনিরপেক্ষা। রসবৈচিত্রী সম্পাদনের 
নিমিত্বই দাত্য-সধ্য-বাৎসল্য ভাবে রাগাত্মিক' ভক্তি নিজেকে কেবল সগ্ধদ্ধের অনুরূপ ভাবে প্রকাশ 
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করিয়া! থাকে, তদতিরক্ত করেনা 7 আর মধুরভাবে নিজেকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করে। মধুরূভাবে 
(অর্থাৎ কামরপাতেই ) রাগাত্মিকাভক্তির ম্বাতগ্ত্রোর পূর্ণতম বিকাশ। 
ছ। রাগানুখা! ভক্তি 
পুর্ধবেই বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকার অনুগত! যে ভক্তি, তাহার নাম রাগাম্গ! ভক্ষি | 
“রাগাত্বিকামনুস্থতা য। স। রাগানুগোচ্যতে ॥ ভ, র, মি, ১1২1১৩১৪% 
“রাগান্মিক৷ ভক্তি মুখ্য। ব্রজবাজিজনে । 
তার অনুগত ভক্তি 'রাগাম্গা” নামে ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২৮৫৪৮ 
কিন্তু "রাগাত্মিকার অন্ুগতা1”--একথার তাৎপধ্য কি? ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে 
রাগাত্মিকার যে-সমস্ত সেবা, সে-মমস্ত সেবার আনুকূল্য ও সহায়তা করা। রাগাত্মিক! ভক্তির আঙ্য় 
ধাহারা-_নন্দমযশোদাদি, কি স্ুব্ল-ম্ধুমঙ্গলীদি, কি শ্রীরাধা ললিতাদি তাহাদের আনুগত্য সেবা 
করা; যে-সম্ত সেবাদ্ধাবা তাহার! শ্রীকুষ্ণকে সুখী করেন, সে-সমস্ত সেবার আঁয়োজনাদি করিয়া 
আনুকুল্য করা--ইহাই হইতেছে রাগামুগা ভক্তি বা বাগানুগা সেবা । 
(১) রাগানুগ। ভক্তির নিত্যসিদ্ধ আশ্রয় 
প্রীকৃষ্ণের ত্রজলীলা নিত্য, অনাদ্রিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । তিনি আবার স্ব- 
বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়; স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ পরিকরগণব্যতীত অন্ত কিছুরই অপেক্ষা 
তিনি রাখেন না। রাগাঁত্মিকা ভক্তির আনুকুল্যগ অন।দিকাঁল হইতেই আবশ্যক; স্থৃতরং রাগান্ুগ। 
ভক্তির আশ্রয়রূপ তাহার স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ অনংদিসিদ্ধ পরিকরও অবশ্যই আছেন। প্রীরূপ 
মঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গম্ররী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী প্রভৃতি হইতেছেন মধুরভাবের রাগান্ুগ1 ভক্তির 
নিত্যসিদ্ধ আশ্রয় । অন্যান্ত ভাবেরও রাগানুগাভক্তির আশ্রয়ধপ অনাদিসিদ্ধ পরিকর আঁছেন। অনাদিসিন্ধ 
বলিয়। ইহাদের বাগান্থগাভক্তি সাধনলবা নহে, অন।দিকাল হইতেই তাহাদের মধ্যে রাগানুগা ভক্তি 
স্বাভাবিক ভাবে বিরাজিত। তাহারাও স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ__স্ৃতরাং ততঃ স্বরূপ-শক্তি? রাগানুগ! 
ভক্তিও তত্বতঃ স্বরূপ-শক্তি। স্তর স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের মধ্যে রাগানুগা থাকিতে পারে। 
পূর্বেই ( ঙ-অনুচ্ছেদে ) বল! হইয়াছে, যে-সমস্ত অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকর স্বরূপ-শক্তিরই 
মুর্তবিগ্রহ, রাগাত্মিক।র সেবায় তাহাদের স্বভাবিক অধিকার আছে । এ-স্থলে রাগান্ুগার যে নিত্য- 
সিদ্ধ আশ্রয়ের কথা বলা হইল, তাহারাও স্বরূপ-শক্তিরই মূর্তবিগ্রহ ; স্থতরাং রাগাত্বিকার সেবাতেও 
তাহাদের ম্বব্ূপগত এবং স্বাভাবিক অধিকার আছে। কিন্ত রাগাত্মিকার মেবা না করিয়া তাহার কেবল 
রাগান্ুগার সেবা কেন করেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর এই যে-. রাগাহুগার সেবাও যখন লীলাসিদ্ধির জন্চ আবশ্তক এবং লীলা 
বিলাসী শ্রীকৃ্ও বখন স্ব-্থরূপ-শক্্যেক-সহায়, তখন রাগানুগার আশ্রয়রূপে ন্বরূপশক্তির মূর্তাবিগ্রহ 
পরিকরেরও আবশ্ক। এজন্য তাহার! রাগান্ুগার আশ্রয়রূপেই সেব৷ করিয়! থাকেন। 


[ ২০৮৪ ] 
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৫২) জীবের সেব! জানুগত্যময়ী। রাগান্মিকার জীবের অধিকার লাই, রাখাদুখাতেই অধিকার 

জীব হইতেছে শ্রীকফেব নিতাদাস। দাসের সেবা সর্বদাই আঁনুগত্যময়ী, কখনও বাভমযনসা 
হইতে পারে না! 

যদি বল যায়_ জীব শ্রীকৃষ্ের শক্তি বলিয়াই তো শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। শ্রীনন্দযশ্পোদা দি, 
কিশ্রীরাধা-ললিতাদিও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; তাহাদের যখন স্বাতম্্রাময়ী রাগাত্মিকাসেবায় অধিকার থাকিতে 
গায়ে, তখন জীবের কেন থাঁকিবে না? 

' উত্তব এই | প্রীনন্দযশোদ।দি, কি শ্রীরাধা-ললিতাদিও শক্তি হলেও তাহারা জীবশক্তি 
নহেন, তাহার! হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি ; আর ভক্তিও হইতেছে স্বরূপ-শক্তি। তাহাদের 
সহিত ভক্তির সন্ধ হইতেছে সঙজ্গাতীয়, স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ ( পূর্বববর্তা ও-অনুচ্ছেদ জষ্টবা )) 
সুতরাং শ্বাতন্ত্রাময়ী সেবাতে তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে। 

কিন্তু জীব শ্রীকষ্েব শক্তি হইলেও শ্বরূপ-শক্তি নহে, জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি থাকেও না 
(২1৮-অনু )। শ্রীক্কষ্ণম্বূপেব সেবায় স্বরূপ-শক্তিরই স্বরূপগত অধিকার ; কেননা, গ্রীকৃষ হইতেছেন 
স্ব-স্বরূপ-শক্ক্যেক-সহায় ; স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অন্য কোনও শক্তির_-জীবশক্তিরও_-তিনি কোনও অপেক্ষা 
রাখেন না। শ্বরূপ-শক্তি কপ। করিয়া অধিকার দিলেই অন্য শত্তি' প্রীকুষ্ণসেবার অধিকার পাইতে 
পারে। স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ কবিয়াই মায়াশক্তি স্গ্টিকা্য-নিব্ধাহরূপ সেবা করিতে সমর্থ! হয়; 
তত্্রপ স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ কবিয়া্ঈট জীবশক্তিৰ অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ 
করিতে পারে (১৩০-ক অনু )। জীবের কষ্কস্বোর অধিকারই যখন স্বরূপ-শক্তিব কৃপাসাপেক্ষ, 
তখন তাহার সেবা যে স্বাতন্ত্রাময়ী নহে, তাহ] সহজেই বুঝ] যায়; স্বরূপ-শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই 
যদ্দি জীব কৃষ্ণসেবাব অধিকারী হতে পাবিত, তাহা হইলেই তাহার সেবা ম্বাতস্ত্রাময়ী হইতে পারিত। 
কিন্তু তাহ! যখন নয়, তখন তাহার সেবা সকল সময়েই হইবে আন্ুগত্যময়ী, স্বরূপ-শক্তির আনুগতে)ই 
জীবের সেবার অধিকার । 

এজন্য স্বাতন্ত্্যময়ী রাগাত্মিকাতে জীব্র_-নিত্যমুক্ত, কিসাধনসিদ্ধ জীবের_-অধিকার থাকিতে 
পারে না, আন্গত্যম্য়ী রাগানগার সেবাতেই জীবের অধিকার । 

(৩) রাগীম্ুগাতেও নিত্যসিদ্ধ রাগানুগ্পা-পরিকরদের আন্মুত্যেই জীবের সেব। 

রাগ।নুগার পূর্বকিত নিতাসিদ্ধ পবিকরদের সেবাঁও আন্ুগত্যময়ী। আবার, রাগান্থগার 
দেবাপ্রাপ্ত জীবের সেবাও আন্ুগত্যময়ী। কিস্তু ইহাদের আনুগত্য সর্বতোভাবে এক রকম হইতে 
পারে না। কেননা, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ভবিগ্রহ ; তাহাদের আন্গত্য 
শ্বেচ্ছাধীন, স্বরূপশক্তির কৃপাজাত নহে, কেননা, তাহারা নিজেরাউ শ্বরূপশক্তি। কিন্তু জীবের 
আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নহে, স্বরূপশক্তির কৃপায় প্রাপ্ত--সুতরাং ম্বরূপশক্তির অধীন। রাগান্ছগার 
সেবাতেও নিত্যসিদ্ধ পরিকরদেরই মুখ্য অধিকার , তাঁহাদের কপাতেই জীব সেই সেবা পাইতে 


[ ২০৮৫ ] 
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পার়েন। এজন্ঠ, রাগাঞ্জগার নিত্যসিঙ্ধ পরিকরদের আমুগত্যেই জীবের সেবা! । যেমন, অধুরগ্ভাবে 
রাগান্ঠগার নিত্যসিত্ধ পরিকর শ্্রীরপাদি মঞ্জরীগণের আন্ুগত্যেই রাগামুগার সেব৷ প্রাপ্ত বা রাগামগার 
সেবাভিলাধী জীবের সেবা! । শ্রীবপাদি মঞ্জরীগণই অনাদিকাল হইতে রাগাঙ্ছগার সেবায় অভিজ্ঞ! ), 
তাহাদের আনুগত্য ব্যতীত সেবার প্রণালীও শিক্ষা করা যায় না। শ্রীরপাদি মঞ্জরীগণ হইতেছেন 
মজজরীরপ জীবদিগের (মঞ্জরী অর্থ-কিস্করী, শ্রীরাধিকা'র কিন্করী ব1 দাসী) অধীর্খরী। সেবাপরায়ণ! 
মঞ্জরীদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন যৃথ (দল) আছে। শ্রীরূপাদি মঞ্জরী হইতেছেন মুথেশ্বরী ৷ 
খা। রাগানুশা-সাধনভক্তির গ্রবর্তক- লোভ 

পূর্বে বল! হইয়াছে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই, আম্মগত্যময়ী রাগান্গা- 
তক্তিতেষ্ঈ তাহার অধিকার আছে। কিন্তু রাগান্থগ।ভক্তি লাভের জঙ্ত যে সাধন, সেই সাধনে কফিন্ধুপ 
জীবের অধিকার আছে? ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন, শ্রীকৃষ্সেবার জন্য যাহার লোভ জগ্মে, ভিনিই 
রাগাচুগা-সাধনভক্কির অধিকারী । 

“রাগাত্বিকৈকনিডা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপুয়ে লুৰ্ধো ভবেদপ্রাধিকারবান্‌। 

তত্তন্ঞাবাদিমাধুধ্যে শ্রুতে ধী ধদপেক্ষতে ৷ নাত্র শান্তর ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্‌ ॥ 

_-ত, র, লি, ১২1১৪৭-৪৮ | 

--রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ যে সকল ব্রঞ্জব।সিজনাদি, তাহাদের ভাবপ্রাপ্ির জন্য যাহাদের চিত্ত 
লুন্ধ হয়, তাহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী । ব্রজ্পরিকরদের দাস্তসখ্যাদি ভাবমাধূর্য্যের 
কথা শুনিয়া সেই ভাবসাধুধ্যের 'প্রতি যে শ্রবণকর্তার বুদ্ধি অতিশয়রূপে উন্মুখী হয়, তিনি শান্তর বা যুক্তির 
অপেক্ষা রাখেন না। ইহাই লোভোংপত্তির লক্ষণ ( অর্থাৎ কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখেনা )1% 

এই তথ্যই শ্রী শ্রীচৈতন্থচরিভামত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেনা-_ 

“রাগময়ী ভক্তির হয় “রাগাত্মিকা' নাম। তাহ] শুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগাবান্‌ ॥ 

লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অন্ুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ 

শ্রী, চৈ, চ, ২২২৮৭-৮৮।৮ 

এই পয়ারগুলির উক্তির আঙ্গোচনা করিলেই বিষয়টা পরিস্ফুট হইবে। 

তাহ শুমি লুন্ধ হয় ইত্যাদি-_লীলাগ্রন্থাদিতে, অথবা অনুরাগী ভক্তের মুখে রাগাত্থিকা- 
ভক্তির অপূর্ব মাধুর্য্ের কথ! শুনিয়া তদমুরূপ সেবা পাইবার জন্ কোনও ভাগ্যবানের লোভ জদ্টিলে, 
ভিনি তাহা! পাইবার উদ্দেশ্তে ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। এই আ'ন্ুগভ্য- 
মূলক তজনই রাগামুগা-ভক্তি। 

ভাগ্যবাল__-কৃফ্ণ-কৃপা, অথবা তক্তকৃপা-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য যাহার লাভ হইয়াছে, তিনি। 
প্রজপরিকরদিগের রাগাত্মিকা-সেবার কথ! শুনিলেই যে সকলের মনেই কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত লোভ জলে, 
ত্াঙ্থা নহে। এই লোভের হুইটী হেতু আছে; একটা কৃষণ-কৃপা, অপরটা ভক্তকপা। “কৃষাতদ্ভজ- 
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কারণামাত্রলোডৈক-হেতুকা ৷ ভ, র, সি, ১২1১৬৩৪৮ এই কৃপাই এইরূপ জোগের একমাজ হেতু । 
অন্ত কোনও উপাঁয়েই এই লোভ জন্মিতে পারে না । এই কৃপা ধাহার লাভ হইয়াছে, ভিনিই 
ভাগ্যবান । ভক্তকৃপ। ইহজন্মেও লাভ হইতে পারে, পূর্ববজন্মেও লাভ হইয়া থাকিতে পারে ? হাহাদের 
পূর্বজশ্ে লাত লইয়াছে, তাহারা ইহজন্মে স্বভাবতঃই কৃ্সেবায় লোভযুক্ত। 

ব্রজবাসিভাবে ইত্যাদি__যাহার কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিয়াছে, তিনি এ সেবা-লাভের জন্য 
ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য শ্বীকার করিয়া ভজন করেন। ব্রঙ্গবাসী-শন্দে এস্লে রাগাস্িকার 
অধিকারী ব্রদত্রবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে ; তাহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। 
ত্রজ্পরিকরদিগের মধ্যে দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবের রাগান্সিক ভক্ত আছেন। 
যে ভাবে যাহার চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাকে সেই ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। আনুগত্য 
ক্বীকার না করিয়া ম্বতন্্র ভাবে, ভজন কবিলেও ব্রজেন্নন্দনের সেবা পাওয়া 
যায় না “দখী-অন্ুগতি বিনা এশ্বধ্য-জ্ঞানে। তজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র- 
নদ্দনে ॥  শ্্রীচৈ, চ, ২৮১৮৫ ।৮ ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য লক্গীর লোভ 
হইয়াছিল; তিনি যথেষ্ট ভজমও করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের আম্গত্য স্বীকার না করিয়। 
ত্বতন্ত্রভাবে ভজন করিয়া তিনি লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রাগাত্মিক!র আম্ুগত্যময় 
ভজ্জনকেই রাগানুগা বলে । 

শান্রযুক্তি নাহি মানে --শান্তরযুক্তির অপেক্ষা বাখে না। পূর্বোদ্ধত “তত্বদ্ভাবাদি- 
মাধুধ্যে” ইত্যাদি ক্পোকেব “ধীঃ অত্র ন শান্ত্ং ন যুক্তি) যং অপেক্ষতে”-এই অংশেরই 
অর্থ বাঙ্গালা পযারে বলা হইয়াছে “শান্্রযুক্তি নাহি মানে ।” আত্রীতীচৈতন্যচরিতাস্বৃভের 
সংস্কতটাকাকাব শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও এই পয়ারেব অর্থে লিখিয়াডেন-_“অভ্রায়মথ?; রাগামুগ! 
ভক্তি শান্্রযুক্তিং ন মন্যতে , তজ্জননে শাব্বযুক্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্ঘঃ। তত্তপ্তাবা দি-মাধুর্ধ্য-শ্রবণেন জাতত্বাৎ।” 
নুতরাং এখানে “নাহি মানে” অর্থ--“অপেক্ষা রাখেনা ।” কিন্তু শান্ত্ুক্তির এই অপেক্ষা রাখেন! কখন? 
উত্তর--নেবার লোভোৌৎপত্তি-সময়ে। “লোভোৎপত্তিকালে শান্ত্যুক্ত্যপেক্ষা নস্যাৎ; সত্যাঞ্চ তস্তাং 
লোভত্বন্যৈব অসিদ্ধেঃ। রাগবস্মচন্দ্রিক! ॥” ব্রঙ্গবাসীদিগের সেবামাধুধের কথা শুনিয়াই তাহা 
পাবার জন্য লোভ জন্মে; লোভ জদ্মিবার নিমিত্ত শাস্্ীয়-গ্রমীণের বা যুক্তির কোনও প্রয়োজনই 
হয়না ; বাস্তবিক, যেখানে শাস্্রেৰ বা যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে লোভই সম্ভব নহে, সেখানে কর্তব্য 
ও অকর্তব্য বোধের সম্ভাবনা । লোভেব প্রত্যাশাষ কেহ কখনও শাস্ত্রলোচনা করেনা ; অথবা, 
লোভনীয় বন্তর প্রা(ণ্র-বিষয়ে, কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধেও কোনও বিচার 
উ্িত হয় না। লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলেই, অথবা লোভনীয় বস্ত দেখিলেই আপনা-আপনিই 
লোভ আসিয়। উপস্থিত হয়। রসগোল্লা দেখিলেই ধাইতে ইচ্ছা! হয়, তেঁতুল দেখিলেই মুখে জঙ্গ 
আলে। পত্বেতুল দেখিলেই সকলের মুখেই জল আসে- ইহা লোকে বলে, গ্রস্থাদিতেও লেখা আছে” 
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-__ এইরূপ বিচারের ফঙ্লেই যে তেঁতুল দেখিলে মুখে জল আসে, তাহ নহে। জ্র-বিকায়-গ্রস্ত 
রোগীরও তেঁতুল দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা! হয়, মুখে জল আসে ; তেঁতুল যে তাহার পক্ষে কুপথ্য, সুতরাং 
খাওয়া উচিত নয়, এইরাপ কোনও যুক্তির ধারই ইচ্ছ! ব জল- ধারেন।; ইচ্ছা মনে আসিবেই। 
জলও মুখে আসিবেই। এইরূপই লোভের ধর্ম । ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে-“শান্রযুক্তি 
নাহি মানে”- শাস্ত্রযুক্তির কোনও অপেক্ষা রাখেনা । 

অথবা__লোভ নিজের ধর্ম প্রকাশ করিবেই ; সে শাস্ত্রের নিষেধও শুনিবেনা, যুক্তির নিষ্ধেও 
শুনিবেনা। চিকিৎসা-শান্ত্র বলিতেছে--জ্বর-রোগীর পক্ষে তেঁতুল কুপথ্য ; তথাপি জ্বর-রোগীর তেতুল 
খাওয়ার লোভ হয়। যুক্তি বলিতেছে--জ্বর-রোগী তেতুল খাইলে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে; 
তথাপি রোগীর তেঁতুল খাইতে ইচ্ছা হয়। সংসারী লোকের পক্ষে প্রাকৃত-দেহে রাগের সহিত 
ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সাক্ষাৎ সেব! অসম্ভব ইহা শাস্ত্র বলে, যুক্তিও বলে ; কিন্তু তথাপি, যিনি কৃষ্ণকৃপা 
ব1 তক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন, ত1হার মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে। 

বৈধী ও রাগানুগ! তক্তির পার্থক্য এই যে, শান্ত্র-শাসনের ভয়ই বৈধী-তক্তির প্রবর্তক, ; আর 
প্রীকৃঞ্$সেবার লোভই হইল রাঁগান্গ1 ভক্তির প্রবর্তক । 

বা। রাগনুগ্ণায প্রারস্তে শাস্তযুক্তির অপেক্ষা নাই, ভজনে অপেক্ষা আছে 

লোভ জন্মিবার সময়ে শান্ত্রঘুক্তির অপেক্ষা থাকেনা সত্য; কিন্ত লোভনীয় বন্তটা লাভ 
করিতে হইলে শাস্ব্ুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। রসগেল্তী খাওয়ার লোভ জন্মিলেই কিন্তু রসগোল্লা 
খাওয়া হয় না। রসগোল্লার যোগাড় করিতে হইবে-কোথায় রসগোল্লা পাওয়া যায় কিরূপে 
সেখানে যাওয়। যাঁয়, সেখানে গিয়াই বা কিরপে রসগোল। সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় 
বাহার! রসগোল্পা। খাইয়াছেন, তাহাদের নিকটে জানিয়। লইতে হইবে এবং তাহাদের উপদেশ 
অনুসারে চলিতে হইবে (মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ); অথব। কিনূপে রসগোল্লা তৈয়ার করিতে 
হয় তাহা পুস্তকাদিতে দেখিয়া লইতে হইবে এবং রসগোল্লা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, ত্রাহার 
উপদেশামুসারে তৈয়ারের চেষ্টা করিতে হইবে । সেইরূপ, রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত যণহার 
লোভ জন্মিয়াছে, মজেকে সেই সেবার উপযোগী করার জন্য কি কি উপায় আছে, তাহাকে তাহা 
শান্্াদি হইতেই দেখিয়া লইতে হইবে এবং উপযুক্ত ভক্তের নিকটে তদনুকুল উপদেশাদি গ্রহণ 
করিতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই। শাস্ত্র, গুরু ও বৈধবের উপদেশ ব্যতীত কেহই 
এই পথে অগ্রসর হইতে পানে না; কারণ, মাঁয়াবদ্ধ জীবের এব্ফিয়ে কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। 
শাস্্রযুক্তি না-মানাই রাগমার্গের ভজন নহে । তাহাই যদ্দি হইত, তাহা হইলে, কৃষকে না-মানাই 
রাগমার্গের ভজন হইত; কারণ, শান্ত্রই জীবের নিকটে কৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন। অক্প-পাকের বিধি 
এই ষে_-হাঁড়িতে জল দিয়া তাহাতে চাউল দিয়। সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে বিধিমার্গ মনে করিয়া 
এই বিধিকে ন! মানিয়া, যদি আমি একখপ্ু পাতার উপরে চাউল রাখিয়া সিদ্ধ করি, অথবা হাড়ি 
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উল্টাইয়া তাহার উপরে বিধিপ্রোক্ত চাউলের পরিবর্তে কতকগুলি মাটী রাখিয়া, আগুনে জাল 
দেওয়ার পরিবর্তে জল ঢালিয়া! দেই, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই অন্ন পাইব ন|। অল্গ পাইতে হইলে 
অক্পপাকের বিধি অন্ুসারেই চলিতে হইবে। নচেৎ অন্ন তো৷ পাওয়াই যাইবে না, বরং একটা উৎ- 
পাতের স্থষ্টি হইবে। ব্রজেন্্নন্দনের সেবা পাইতে হইলেও তহ্দ্দেশ্টে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধি 
আছে, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে । রাগমার্গের শান্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া 
উপায় অবলম্বন করিলে তজন হইবে না, হইবে একটা উৎপাৎ-বিশেষ। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
বলিয়াছেন £_-“স্থৃতিশ্রুতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্কিরুৎপাতায়ৈর 
কল্পতে ॥১1২৪৬। 


ঞী 
ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতুকে উপলক্ষা করিয়াই বিধিমার্গ এবং রাগমার্গ বল! হইয়াছে ; 
কিন্ত ভজনের ব্যাপারে বিধিমার্গের জন্য যেমন বিধি-নিষেধের কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন, রাগমার্গের 
জগ্চও তেমনি বিধি-নিষেধ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহা প্রভূও তদ্থবূপ উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। 


যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, রাগানুগ! ভক্তির সাধক বা 
সাধিক! স্বীয় ভাবানুকুল শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আন্থগত্যেই ভজন করিবেন। কিন্তু শীকৃষ্ণপূরিকরগণ 
থাকেন শ্রীকৃষ্ণেব লীলাস্থলে ; এই পরথিবীতে অবস্থিত সাধক বা সাধিক। কিরূপে তাহাদের 
আনুগত্য করিতে পারেন? এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে। 


রাগানুগা ভক্তিরও ছুই রকম ভেদ আছে; পরে তাহ। প্রর্দশিত হইবে [ €1৬১ খ (৭) 
অনুচ্ছেদ ডরষ্টব্য ]। 


৪৬। শ্িভিন্স লাঞ্খনপন্থাস্র জিভিনক্মপে ভগ-্বদুপীলঙ্জি 

কেহ হয়ভ বলিতে পারেন -“পরতন্ত্রের স্বরূপ হইতেছে বাক্য ও মনের অগোচর ; সুতরাং 
ছদীবের এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দারা পরতত্বের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরতত্তের সঙ্গে জীবের 
সম্বন্ধ সম্যক্রূপে নির্নয় করিতে পারে । এমতাবস্থায় জীব যে ভাবেই তাহার উপাসনা করুক না 
কেন, তিনি নিজ মুখ্য ন্বরূপেই তাহাকে কৃপা করিবেন । তরল জলের দ্রাবকতা-শক্কি না জানিয়। 
আমি যদি মনে করি যে, জল মিশ্রিকে গলাইতে পারে না এবং ইহ মনে করিয়া যদি আমি এক টুকর! 
মিশ্রি জলে ফেলিয়া! দেই, তাহা হইলে জল কি মিশ্রিকে গলাইবে না? নিশ্চয় গলাইবে--আমার 
অজ্ঞতাকে হেতু করিয়া জল কখনও তাহা শক্তি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। তদ্রুপ 
পরতত্বের স্বরূপাদি-সন্বন্ধে জীবের অপূর্ণ জ্ঞানকে হেতু করিয়া পরতত্ব কখনও সাধক-জীবের নিকটে 
নিজের অপূর্ণ শক্তি বা অপূর্ণস্ববূপ প্রকাশ করিবেন না; তাহার পুর্ণতম স্ব্ূপেই সকল সাধকের 


[ ২৯৮৯ ] 
২৬২ 
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নিকটে তিনি আত্মগ্রকট করিবেন সুতরাং জ্ঞানী ও ভক্ত নিজেদের জ্ঞানের অপূর্ণতা-বশতঃ বিডি 
ভাবে পরতত্বের উপাসনা করিলেও তাহাদের প্রাপণ্চি একরপই হওয়ার সম্ভাবনা । 

ইহার উত্তর এই--পরতত্বার্দির স্বরূপ যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহ সত্য। তথাপি 
বাকাদারা তাহার স্বরূপার্দির যতটুকু প্রকাশ করা যায়, দিগ-দর্শনবপে শাস্ত্র তাহ। প্রকাশ করিয়াছেন । 
সাধককে শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কবিতে হইবে) নচেৎ সাধনই অসম্ভব । 

প্রাকৃত জগতে বস্তৃশক্তি বুদ্ধিশক্কির কোনও অপেক্ষাই রাখেনা । অগ্নির দাহিক1 শক্তি ন৷ 
জানিয়ঠও কেহ যদ্দি আগুনে হাত দে, তবে তাহাব হাত পুডিবেই । আগুন সর্বজ্ঞ নহে, অস্তর্ধযামী নছে, 
সর্বশক্তিমান্ও নহে, আগুনের একাধিক স্ববপও নাই। যদি আগুনের এই সমস্ত থাকিত, তাহ! হইলে 
হয়ত আমার অভিপ্রাষ অবগত হইয়া আমার বাসনা পুষ্তির নিমিত্ত তাহার যে স্বরূপে দাহিকাশক্তি নাই, 
আমার হাতের চতুর্দিকে সেই স্ববপেই আত্মপ্রকট করিত । কিন্তু প্রাকৃত আগুনের পক্ষে তাহ 
অসম্ভব; সুতরাং আগুন তাহাব নিজ বস্তশক্তিই প্রকাশ কবিবে। কিন্তু পরতত্ব-সপ্থদ্ধে এই যুক্তি 
খাটিতে পারেনা_ তিনি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেন, এজন্য তাহার নাম “ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ1% তিনি 
ভাবটা মাত্র গ্রহণ কবেন অর্থাৎ সাধকের ভাবান্ুৰপ ফলই প্রদান করেন। গীতাতেও ইহার 
প্রমাণ আছে; “যে যথা মাং প্রপগ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌--যে আমাকে যে ভাবে উপাসলা 
করে, আমিও তাহাকে সেইভাবেই কপা করি।” ইহা! শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । “আমাকে যে যেই ভাবেই 
ভাবুকন| কেন _জ্জানমার্গেই হউক, কি যোগমার্েই হউক, কি ভক্তিমার্সেই হউক-_যেই মার্গেই ইচ্ছা 
ভজন করুক না কেন-আমি সকলকেই একই ভাবে কুপা কবিব”_এবথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। 
সাধকের ভাব অনুসারেই তিনি ফল দিয়া থাকেন। তাহার একটী নাম বাঞ্চাকল্পতক-_-ভিনি সকলের 
যথাযোগ্য বাঁসন। পুর্ণ করেন। ইহাব হেতু এই যে, পরতন্ব সর্বশক্তিমান্‌, বহুম্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট 
করিতে পারেন। সাধকদিগের মনোবাসন! পুত্তির জন্য বছুম্ববপেই তিনি অনাদি কাল হইতে 
আত্মপ্রকট করিয়। বিরাজিত * তিনি অস্তর্ধযামী, সাধকের মনোবাসন! জানিতে পারেন; তিনি বদ্দান্য, 
সাধক যাহা চায, তাহাই দিতে সমর্থ এবং তাহাই দিয়া থাকেন। লোকেব মনোগত বাসনান্লারে 
কাজ করার শক্তি নাই ধলিযাই প্রাকৃত বন্ত কাহারও বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা, রাখিতে পারেনা-- 
নিজের শক্তি সকল সমযেই একরূপে প্রকাশ করে। কিস্তু পরতত্বের শক্তি সীমাবদ্ধ নহে-__তাই 
সাধকের মনোগত বাসনানুসারে ফল দিতে সমর্থ এবং ফল দিযাও থাঁকেন। ক্যাদৃশী ভাবন। যস্য 
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” 

শাস্ত্রে যে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি বা ভগবং- প্রাপ্তির কথ। বল] হইয়াছে, তাহ? হইতেও বিভিন্ন 
সাধন-পদ্থার অন্ভনরণে বিভিন্নরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির কথাই জানা যায়। 

জ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 
সেই কৃষ্কপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সীঁধন। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি__তিনের পৃথক্‌ লক্ষণ ॥ 


[ ২*৯* ] 
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না 


ভিন দাধনে ভগবান্‌ তিন স্বরূপে ভাসে । ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবদ্ধে প্রকাশে ॥ 
'ব্রন্মা আত্ম” শবে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূটিবৃত্তে নিধিবশেষ অন্তর্ধযামী কয় ॥ 
জ্ঞানমার্গে নিবিবশেষ কর্ম গরকাশে । যোগমার্গে অস্তধ্যামিস্বরূপেতে ভাসে ॥ 
রাগভক্তি বিধিভক্তি হুয় ছইরূপ। স্বয়ংভগবন্তে ভগবদ্ধে_ প্রকাশ ছিরূপ ॥ 
রাগভাক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্‌ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ধদদেহে বৈকুষ্ঠে যায় ॥ 

_ শ্রীচৈ, চ,২২৪।৫৭-৬২ ॥ 
যদিও ব্যাপক অর্থধরিলে ব্রহ্মশবকে ও আত্মাশবে অছ্য়জ্ঞানতত্ব পরব্রদ্ম শ্রীকঝ্ককেই বুঝায়, 
. তখাপি রূটিবৃত্তিতে ত্রহ্মশন্দে শ্রীকৃষ্ণের নিবিবশেষ-প্রকাশ ব্রঙ্কে এবং আত্মা বা পরমাত্মা-শষো 
 স্তাহার অন্ভর্ধযামিন্বরূপকেই বুঝায় । ৪ 

একই পরব্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকটে নির্ববিশেধ ব্রন্মদূপে, যোগমার্গের 
সাধকের নিকটে অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মারপে এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। 

ভক্তিমার্গ আবার ছুই রকমের--রাঁগভক্তি বা রাগান্ুগাভক্কিমার্গ এবং বিধিভক্তিমার্গ। 
রাগাসুগাভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে স্িনি ব্রজবিলাসী ত্বপংভগবান্রূপে এবং বিধিমার্গের ভক্কের নিকটে 
বৈকুষ্ঠ বা পরব্যোম বিলাসী নারায়ণাদি ভগবংস্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। 

বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকগণ একই পরতত্ববস্ত্ুর বিভিন্ন শ্বরূপের ধ্যান করেন এজন্য 
তাহাদের উপলব্ধি বিভিন্ন রকমের । 

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। 
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্্রীচৈ, চ, ২৯১৪১ ॥ 

ক। উপলব্ধি, প্রাপ্তি ও জ্ঞান একই ভাণ্পর্য্যবোধক 

অপরোক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ জ্ঞান ও প্রাপ্তি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পুথক্‌ নহে। 
অপরোক্ষ উপলব্ধি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে বাস্তবিক প্রাপ্তিরই অনুগামী বা ফল। 

যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তকাদি হইতে বরফের বিশদ্‌বিবরণ অবগত হইলে তিনিও 
বরফ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইহা ভাহার পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, অপরোক্ষ বা 
সাক্ষাদ্ভাবের জ্ঞান নহে । পুস্তকাদ্দি হইতে তিনি জানিতে পাপন -বরফ অত্যন্ত শীতল; কিন্তু কিরূপ 
শীতল, তাহ! জানিতে পারেন না। যখন তিনি বরফ প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন, 
বরফ কিরকম শীতল। বরফের শীতলঘ্বের প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান তখনই তাহার জন্মিতে পারে, 
ততপূর্ব্বে নহে এই অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে প্রাপ্তির অনুগামী । 

পরব্রহ্ধ সম্থন্ধেও এইরূপ। যিনি পরব্রহ্মের যে স্বরূপের উপাসনা !বা ধ্যান করেন, সেই 
স্বরূপের প্রাপ্তিতেই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, জম্মিতে পারে, ততপূর্ব্বে নহে। 
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সাযুজামুক্তিতে যে ব্রহ্ত্বরূপে প্রবেশ লাভ হয়, তাহাঁও এক রকমের প্রাথিই--জলে শ্াবেছ. 
করিলে জঙ্গের প্রাপ্তির স্ঠায় প্রান্তি। জঙ্গে প্রবেশ করিলে যেমন জলের ন্বরূপ-গুণাদির অপরোক্ষ- 
অনুভব হয়, ব্রন্মে প্রবেশ করিলেও ব্রনের অপরোক্ষ জ্ঞান, বা! অপরোক্ষ উপলব্ধি জন্মিতে পারে। 

শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই । যুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন__“পরা! যয়া অক্ষরমধিগম্যতে -” 
পরাবিদ্ভান্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।” শ্রীপাদ শঙ্কর “অধিগম্যতে”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন-- 
প্রাপ্যতে--প্রাপ্ত হওয়া যায়” এই পরাবিদাাই হইতেছে ব্রন্মজ্ঞান-লাতের, শ্রদ্ধোপলন্ধির 
একমাত্র উপায়। ইহা হইতেই বুঝা খায় ব্রন্গপ্রাপ্ডি হইলেই ব্রক্ষসন্থদ্ধে অপরোক্ষ ঝ্লান ও 
অপরোক্ষ উপলব্ধি লাভ হইতে পারে। 


এই আলোচনা হইতে জানা গেল__উপনৃৰ্ষি, প্রাপ্তি ও জ্ঞান-এই তিনটার তাৎপর্য 
হইতেছে একই । 


৪৭। নচন্, ম্বোগ ও জ্ভান্ন ভক্তিষ্ত্র অপেক্ষা কামে 
পূর্বে (৫1৪২-অনুচ্ছেদে ) কর্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গের কথা বল! 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটটী, অর্থাৎ কন্মমার্গ, যোগমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ, ভক্তির সহায়তা- 
ব্যতীত স্ব-স্ব ফলদানে সমর্থ নহে; ভক্তির সাহচর্যেই তাহারা স্ব-স্ব ফলদানে সমর্থ হয়। 
“ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক-_কর্মযোগ-জ্ঞান ॥ 
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল। 
কৃষ্চভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২1১৪-১৫ ॥ 
এই উক্তির সমর্থক কয়েকটা প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধত হইতেছে। 
“নৈন্দ্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জ্িতং ন শৌভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্রনমূ। 
কুতঃ পুনঃ শশ্বাদভদ্রমীশ্বরে ন চাপিতং কর্ম য্বপ্যকারণম্‌ ॥-শ্রীভা, ১৫১২ ॥ 
-__(শ্রীনারদের উক্তি ) নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদৃভক্তিবজ্জিত হইলে সম্যক্রূপে শোভা পায় না 
(অর্থাৎ মোক্ষসাধক হয় না) 7 সুতরাং সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও ছুখপ্রদ কাম্যকশ্ট 
এবং নিষ্কীমকর্মাও যে ঈশ্বরে অপিত না হইলে শোভা পাইবে না (অর্থাৎ ফলদায়ক হইবে না), 
তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? (শ্রীধরস্বামিপাদের টাকানুয়ায়ী মর)” 
“তপন্থিনে দানপরা যশন্বিনে। মনন্ষিনে। মন্ত্রবিদঃ স্থমঙ্গলাঃ। 
ক্ষেমং ন বিন্দস্তি বিনা যদর্পণং তন্মৈ সুভব্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ -শশ্্রীভা) ২৪1১৭ ॥ 
_-(শ্রীশুকোক্তি ) পস্থিগণ ( জ্ঞানিগণ ), দানশীলগণ ( কন্মিগণ ) যশন্িগণ (অশ্বমেধাদি- 
যজ্ঞবর্তৃগণ ), মনশ্বিগণ ( যোগিগণ ), মন্ত্রবিদ্গণ (আগমবেত্তাগণ ) এবং সদাচার-পরায়ণগণ--. 
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যে ভগবানে তাহাদের তপস্থাদির অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুম্গল 
হশন্ী ভ্রীভগবান্কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি” 
“তুলাপুরুষদানাস্ঘৈরশ্বমেধাদিভির্দখৈ:| বারাণসীপ্রয়াগাদিতীর্থ-নানাদিভিঃ প্রিয়ে। 
গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিক্রৈর্বর্বদপাঠা দিভির্জপৈঃ। তপোভির্গ্রৈনিয়মৈর্ধ মৈ্ভু তদয়াদিভিঃ 1 
গুরুণডজষণৈ: সত্যৈর্ধ নৈর্র্ণাশ্রমাদিতৈঃ। জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক, চরিতৈর্জন্মজন্মভিং ॥ 
নযাতি তৎপরং শ্রেয়া বিষুৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরমূ। সর্ববভাবৈরণাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্‌ ॥ 
--নারদপঞ্চরাত্র ॥81২।১৭-২৯॥ 
_.(মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন ) সর্ধধতোভাবে সর্বেশ্বরেশ্বর পুরাণপুরুষোত্তম 
বিষুুর শরণাপন্ন না হইলে তুলাপুরুষ-দানাদিদ্বারা। অশ্বমেধাদি-যন্ানুষ্টানদ্বারা, বারাপসী-প্রয়াগাদি- 
তীর্ঘন্নানদ্বারা, গয়াশ্রাদ্ধাদিদ্বাবা, বেদপাঠাদিদারা, জপাদিদ্বারা, উগ্রতপন্তার দ্বারা, যম-নিয়মাদিদ্বারা, 
ভূত-সকলের প্রতি দয়াদিরূপ ধর্মদ্বারা, গুরু-শুশ্রীষাদ্ধারা, সত্যধর্ণদারা, বর্ণীশু মাদিধর্্্ধারা, জ্ঞান- 
ধ্যানাদদিদ্বার! বছ জন্মেও ভগব্ৎপর শ্রেয়; হইতে পারে ন11” 
“শ্রেয়স্থৃতিং ভক্কিমুধস্ত তে বিভে। ক্রিশ্বাস্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে । 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নাম্যদ্যথা সুলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥ শ্রীভা, ১০1১৪।৪। 
__(ব্রন্ষা শ্রীকৃষষকে বলিয়াছেন ) হে বিভো! অভ্যুদয়-অপবর্গ-প্রভৃতি শ্রেয়ের (মঙ্গলের ) 
মার্গন্বর্ূপ তোমাতে-ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া ধাহারা কেবল জ্খানলাভার্থ ( শান্ত্রাভ্যাসাদির বা সাধনের ) 
ক্লেশ স্বীক্ষার করেন, অস্তুঃসারহীন স্থুল-তুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদিগের কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, 
অস্ত কিছুই লাভ হয় না ।” 


এই শ্লোকের টাকার উপসংহারে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“অয়ং ভাবঃ। যথা অল্প- 
প্রমাণং ধানাং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্‌ স্ুলধান্াভাসাংস্তধান্‌ ফে অপন্নস্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্‌ 
এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতস্তে তেষামপীতি যাহার! অল্প-পরিমাণ ধাম্য 
পরিত্যাগ করিয়া বহল-পরিমাণ স্থুলধাম্তাভ।ম অন্তঃকণহীন তুষরাশির উপরে আঘাত করেন, 
ভাহাদের যেমন কোনও ফলই হয়না, তদ্রুপ যাহারা ভক্তিকে তূচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল 
জ্ঞানলাভের জন্ত প্রযত্ব কবেন, তাহাদেরও কোনও ফললাভই হয় না ( অর্থাৎ কেবলঙজ্ঞান 
লাভ হয় না )1” 

উল্লিখিত প্রমাণ-সমৃহ হইতে জান গেল, ভক্তির সাহচর্ধযব্যতীত কর্ম, যোগ, জঞান__ইহাদের 
কোনটাই স্বীয় ফলদান করিতে সমর্থ নহে। 

শাগ্ডিল্য-ভক্তিন্বত্রও একথাই বলেন-_- 

ও লা মুখ্যেতরাপেক্ষিত্বাৎ ॥১০॥ 
-_সেই ভক্তিই মুখ্য ; কেননা, ( কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি ) অন্ত সাধন-_-তক্তির অপেক্ষা রাখে ।” 
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পাদ জীবগোহ্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ডের ২০৫-মমুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেদ”.. 

“ভ্রীণীতানু চ--শ্রীভগবানুবাচ "অমানিত্বমদস্তিতম্‌ (১৩৮), ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য 
মধ্যে 'ময়ি চানন্থযৌগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী (১৩১১), ইত্যপুযুক্তা, প্রান্তে “তত্বজঞা নার্ঘদর্শনম্‌ 
( ১৩১২) ইতি সমাপ্যাহ 'এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহগ্তথ। (১৩১২) ইতি। হতো 
ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্চঃ। অতোহস্তেপুযক্তম.*“মদ্ভত্ত এতছিজ্ঞায় মদ ভাবায়োপপন্ঠতে 
( ১৩১৯ ): ইতি ৮ 

মন্বা্বাদ। ভক্তির সাহচর্যযবাতীত যে জ্ঞান (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল) লাভ কর! যায় লা, 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য হইতেও তাহ] জানা যায়। আয়োদশ অধ্যায়ে, “অমানিত্ব। 
অদক্ভিত্'-ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানযোগমার্গেব উপক্রম করিয়া মধ্যে বলিয়াছেন-_-“আমাতে একাস্িকণ 
নিষ্ঠার সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি ইত্যাদি; তাহার পরে শেষে তিনি বলিয়াছেন-__“তত্বজ্হা নার্ঘদর্শন+ 
এইরূপে সমাপন করিয়া ভগবান্‌ বলিয়াছেন-'যাঁহা বলা হইল, তাহাই জ্ঞান? ইহার বিপরীত 
যাহা, তাহাই অন্কঞান। ইহ হইতে জানা যায়, ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 
অতএব সর্বশেষেও তিনি বলিয়াছেন_-“আমার ভক্ত ইহা বিদিত হইয়া! মদৃভাব প্রাপ্ত হইতে 
যোগ্য হয়েন।” 

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তির তাৎপর্য এই । গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্র- 
বিভাগধোগ-কথন-প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগমার্গের কথাই বলা হইয়াছে! জ্ঞানযোগমার্গের সাধকের 
পক্ষে কিৰপ আচরণ কর্তব্য, “অমানিত্ব ( আত্মশ্লীঘারাহিতা, বা অপরের নিকট হইতে সম্মান লাভের 
আকাজক্ষা-ত্যাগ ), দস্তহীনতা, অহিংসা ইতাঁদি বাক্যে তাহ! বলা হইয়াছে । ইহার মধ্যেই জ্ীভগবান্‌ 
বলিখাছেন-নয়ি চানগ্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী--একাস্তিকী-নিষ্ঠার সহিত আমাতে (ভগবানে) 
অব্যভিচারিণী ভক্তি করিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বুঝ যাঁয়_-ভগবান্‌ শ্ীক্ণে অব্যভিচারিণী 
ভক্তি হইতেছে জ্ঞানযোগমাগের সাধকের পক্ষে অভ্যাবশক। সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-- 
“মদ্ভক্ত এতদ্িজ্ঞায় মগ্তাবায়োপপগ্চতে ৮” এই শ্লোকের ভাষ্যে শীপাদ শঙ্কব লিখিয়াছেন__ 
“মদৃভাক্তো ময়ীশ্ববে সর্ববঙ্জে পরমগ্ডরো বান্থুদেবে সমপিতসববাত্মভাবে ঘং পশ্ততি শৃগোতি স্পৃশতি বা! 
সর্ধঘমেব ভগবান্‌ বাঞ্ুদেব ইত্যেবং গ্রহাকিষ্টবুদ্ধিম দ্ভক্তঃ সন এতৎ যথোক্তং সম্যক্দর্শনং বিজ্ঞায় 
মদ্ভাবায় মম ভাবে মস্ভাবঃ পরমাত্মভাবগ্তশ্মৈ পরমাত্মভাবায় উপপদ্ভতে যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং 
গরচ্ছতি।” এই ভায্যের তাৎপধ্য এই । বান্থুদের শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ 
গুরু; স্ভাহাতে যিনি সর্ববাত্থ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে গ্রহাবিষ্টের ম্যায়,যাহা কিছু 
দেখেন, শুনেন, বা স্পর্শ করেন, তৎসমস্তকেই যিনি ভগবান্‌ বাসুদেব বলিয়া মনে করেন, ক্লোকস্থ 
“মদ তক্ত'-শবে তাহাকেই বুঝাইতেছে (ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষে অনন্থনিষ্ঠা ভক্তি ব্যতীত কেহই 
এইবূপ হইতে পারেন না। যাহাহউক, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন), এতাদূশ ভক্তই পরমাত্মতাৰ 
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ধা যোক্ষ-লাভ করিতে সমর্থ। ইহা হইতেও মোক্ষাকাডঙ্গীর পক্ষে ভক্ষির অপরিহার্ধ্যতার কথাই. 


জানা যাইতেছে । 
ক। তত্তির অপরিষ্থার্য্যতা কেন? 
প্রশ্ন হইতে-পারে-_কর্প-যোগ জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা! রাখে কেন? ইহার উত্তর এই £_- 


বাহার! কন্মী, তাহার! ্বর্গাদি-লোকের সুখরূপ ফল চাহেন। কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত কর 
জড় বলিয়া ফলদানে অসমর্থ। একমাত্র 'পরত্রন্ম-ভগবান্ই ফলদাতা। “কলমত উপপত্বেঃ ॥ 
৩২1৩৭।৮-এই বেদাস্তুত্র এবং “অহং হি সর্বষজ্ঞানাং ভৌক্তা চ প্রভুরেব চ॥ ৯1২৪।৮-এই গীতাবাক্য 
হইতেই ভাহ। জানা যায়। সুতরাং ফলগ্রাপ্তির জগ্য সকাম কন্মর্র পক্ষেও ভক্তির বা স্রীকৃষঃভজনের 
প্রয়োজন। 
আর যাহারা নিষ্ষাম-কর্মমার্গ, কি যোগমার্গ, কিশ্বা দ্ধানমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
ভাহাদের সকলেরই কাম্য হইতেছে মোক্ষ, বা মায়াবদ্ধন হইতে অব্যাহতি । নিজের চেষ্টায় কেই 
মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভগবান্‌ শ্ীক্চই বলিয়া গিয়াছেন- 
ভাহার দৈবী গুণময়ী মায়া জীবের পক্ষে হুরতিক্রেমণীয়। । “দৈবী হোষ গুণময়ী মম মায়া! ছুরত্যয়া ॥ 
গীতা ৪91১৪।৮ তিনি আরও বলিয়াছেন ধাঙ্কারা তাহারই (শ্রীকৃষ্জেরই) শরণাপর হয়েন, 
একমাত্র তাহারাই মায়ার করল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন । প্মামেব খে প্রপদ্ভস্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে॥ গীতা ॥৭1১৪।৮ ভগবান্‌ শীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্ধযই হইতেছে ভক্তি-যোগের 
আঁঙ্রয় গ্রহণ করা । 
একথা বলিয়! গ্রীকৃষ্চ আরও বলিয়াছেন-_ 
*ন মাঁং দুক্কৃতিনো মুঢ়াঃ গ্রপদ্ধাস্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাবমাত্রিতাঁঃ ॥ গীতা ॥41১৫॥ 
_-যাহার। দুষ্কৃতি, মুঢ় (বিবেকহীন ), নরাধ্, যাহাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এবং 
যাহারা অন্থুরসুলভ ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার! আমার ভজন করেন! (স্থতবাং মায়ার কবল 
হতেও তাহারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেনা ।) 
উহার পরেই শ্ত্রীকষ্ণ বলিয়াছেন, 
“চতুর্রবিধ! ভজস্তে মাং জনা: সুকৃতিনোইজ্জুন 
আর্ত জিজ্ঞা নথরধার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ ॥ গীতা ॥৭1১৬। 
_ হে ভরতর্ষভ অঞ্জন | আর্ত, জিজ্ঞাস, অর্থার্ধা এবং জ্ঞানী-এই চারি রকমের সুকৃতি জনগণ আমার 
ভজন করেন ।” 
এই বাক্যের “আর্ত” এবং “অর্থার্থ”এই ছুই রকমের সুকৃতি লোক হইতেছেন সকাম (কর্ম 
মার্গের উপাসক ) আর, “জিজ্ঞাস” এবং প্জ্ঞানী” (জ্ঞানমার্গেব উপাসক ) হইতেছেন মোক্ষাকাজ্জী 
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( ৫২৫-অনুচ্ছেদ ব্রষ্টব্য)। এইবপে, গীতাবাক্য হইতে জানা গেল-_কর্শামাগ 1বলম্বী লোকদিগের . 
কামাবস্ক লাভের জন্যও ভগবছুপাসনার প্রয়োজন এবং মোক্ষাকাজ্ীদিগের মোক্ষলাভের জন্যও 
ভগবছুপাসনার প্রয্োজন। ভগবছুপাসন৷ ব্যতীত ইহকাপের বা পরকালের অভীষ্ট ভোগ্য বন্ধ 
পাওয়া যায় না, মোক ও পাওয়া যায় ন1। 
এ-স্থলে “আর্ত, জিজ্ঞান্ুু, অথার্থা এবং জ্ঞানী”-এইবূপ পৃথক পৃথক্‌ পদ-প্রয়োগের তাৎপর্য 
হইতে বুঝ। যায়-_কর্মম-জ্ঞানাদি বিভিন্ন পন্থাবলম্বীদের কথাই এ-স্থলে বল! হইয়াছে। প্চতুর্ধ্বিধা ভজন্তে 
মাম্*-বাকা হইতে বুঝ। যাইতেছে যে, কণ্ম-জ্কানাদি-মার্গে বিহিত সাধনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ভজন করিলেই 
সাধনের অভীষ্ট ফল-প্রান্তি সম্ভবপর হইতে পারে, অশ্থা নহে। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, 
ভক্তির সাহচর্যয ব্যতীত কর্ম-জ্ঞানাদি কোনও সাধনই সাধকের অভীষ্ট-ফল-প্রদানে সমর্থ নছে। 
(ভূমিকায় ২৪-অনুচ্ছের্ দ্রষ্টব্য )। 
নিক্কাম কম্ম্ীই হউন, বা যোগীই হউন, কিন্বা। জ্ঞানীই হউন, সকলেই মোক্ষাকাজ্ী, সকলেই 
মায়ার করল হইতে সম্যক্বূণে অব্যাহতি কামনা করেন। কিন্তু ভগবানের স্বরূপশক্তি ব্যতীত অন্য 
কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না (১/১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা )। সুতরাং মায়ানিম্রক্তির অন 
সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব একাস্তরূপে অপরিহার্য । ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি 
__ন্মৃতরাং তত্বতঃ স্বরূপশক্কিই (81৪৮, ৫৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । এজন্যই মোক্ষাকাজ্ষী কম্মিযোগি-জ্ঞানীর 
পক্ষেও ভক্তির অপরিহাধ্যতা। 
সাধনভক্তির ( অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনা্দি ভক্কি-অল্গের ) অনুষ্ঠানের ফলেই সাধকের চিত্তে 
মায়াপসারণ-স্মর্থ ভক্তির ব! স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে (৫৪৮ক, ৬৩ক অনুচ্ছেদ জ্রষ্টব্য )। 
এজন্য, ধাহার। কর্মামাগ্ বা যোগমার্গ, বা জ্ঞানমার্গের অনুসবণে মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছ। করেন, স্ব-স্য 
মার্গবিহিত সাধনাজের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও 
করেন, তাহ! হইলেই তাহার স্ব-স্ব অভীষ্ট মোক্ষ লীভ করিতে জমর্থ হইবেন, অন্যথা নহে। 
এজন্যই ভগবান্‌আীকৃষ্ণ বলিয়ছেন--“মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ গীতা ॥ 
৭১৪1৮ মায়ানিম্ম্ক্তির জন্ত যত রকম সাঁধন-পন্থী আছে, ভগবং-শরণাপত্তি বা ভগবদ্ভজন হইতেছে 
তাহাদের সাধারণ ভূমিকা । ভক্তিনিরপেক্ষ কন্মযোগ-ন্ান মুক্তি দিতে পারে না। 
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্দুযোগজ্ঞান ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২১৪ ॥ 
অজাগলস্তনন্তায় অস্ক সাধন । 
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২৪।৬৬ ॥ 
খ। ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, পরমস্থত্ত! 
ভক্তির সাহচর্ধযব্যতীত কর্ম-যোগ-জ্ঞান ন্ব-ন্বফলদানে অসমর্থ ১ কিন্তু ভক্তি কন্ম-যোগ-জ্ঞানের 
কোনও অপেক্ষা রাখে না । কর্শ-যোগ-জ্ঞানাদির সাহচর্য্যব্যতীতই ভক্তি স্বীয় ফল দান করিতে অমর্থা। 
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কনিরপেক্ষতাবেই ভক্তি ম্বীয় ফল ভ্রীকৃফ্ের প্রেমপেবা দিতে তে! সমর্থাই, আবার ক্-যোগ- 
, উ্টানের কলও দিতে সমর্থ । কর্শামার্গ, যোগমার্গ, বা জ্ঞানমার্গে যে সকল সাধনা বিহিত হইয়াছে, 
ভৎসমক্ষের অনুষ্ঠান না করিয়াও স্ব-স্ব অভীষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধকগণ যদি কেধগ শরণ, 
কীর্তনাদি ভক্তি-মক্সের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাহার! ব্ব-স্ব-অভীষ্ট কল পাইতে পারেন। ভক্ভি 
“ অঙ্কনিরপেক্ষা, পরম-্যতন্তরা, প্রবলা । 
কেবল জ্ঞান যুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে ॥ 
কৃষ্কোনুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ শ্রীচৈ,চ, ২২২১৬ ॥ 
ভক্তি বিশ্ব কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২৪ ৬৫ ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন-- 
“যৎ কণ্মভির্যৎ তপস! জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধন্থেণ শ্রেয়োভিরিতবৈরপি ॥ 
সর্ববং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভত্তা! লভতেইঞ্জসা ! স্বগাপবগং মদ্ধাম কথপ্িদ্‌ যদি বাস্থস্তি॥ 
_-আীভা, ১১1১০।৩২।৩৩ ॥ 
--কর্া, তপস্তা, জ্ঞান, বৈরাগা, যোগ, দান এবং অন্যান্য শ্রেষ়ঃপ্রাপক অনুষ্ঠানের ছারা যাহা যাহ 
পাওয়। যায়, আমার ভক্রগণ মদ্বিষয়ক ভক্তি'ঘাগদ্বাবা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। 
স্ব, অপবর্গ(মোক্ষ )কিম্ব। আমার ধাম যাহা কিছু তাহারা বাস্থ|ী করেন, তাহাই তাহারা 
পাইতে পায়েন।” 
শ্লোকস্থ “মদ্ভক্তাঃ-শব্দ হইতে বুঝা যায়, ধাহারা কর্-চ্ভান-যোগাদির জনা বিহিত কোনও 
সাধনালের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল “ভক্তিযৌগের-_-ভক্তিমার্গের জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের” অনুষ্ঠানই 
ফরেন, ইচ্ছা! করিলে তীাহারাও ম্বগ-মোক্ষার্দি (অর্থাৎ কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদির লত্য ) সমস্তই 
পাইতে পারেন। 
ইহ] হইতেই জানা গেল-_কণ্দ-যোগ-জ্ঞানাদির কোনওকপ অপেক্ষা না রাখিয়াই ভক্তি 
তত্বৎ-মার্গের ফল-প্রদ্ানে সমর্থা । 
জ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “যে যথ! মাং প্রপ্যস্তে তাং্ঘৈক ভজা ম্যহম্”-এই শ্রীকৃষ্কোক্তি হইতেও 
তাহাই জানা যায়। যে ভাব চিন্তে পোষণ করিয়া সাধক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃঞ্ণও তাহাকে 
সেই ভাবানুরূপ বন্ত দান করিয়া থাকেন পরব্রক্ষ ভগবান্‌ হইতেছেন ভক্তবাগ্াকল্পতরু। 
ভ্রুতিও সে-কথাই বলিয়াছেন। ব্রঙ্ধোর বাঁচক (নাম ) প্রণব উপলক্ষ্যে বল। হইয়াছে, যিনি 
এই ব্র্মবাচক এবং ব্রক্মাভিল্স প্রণবকে জানেন, তিনি যাহা! ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। 
*এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠোপনিষৎ।” ভগবম্নামের শরণগ্রহণ হইতেছে 
ভক্তিমার্গের অন্তর্গত একটা সাধনাঙ্ষ। 
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গ। একই তক্কি কিরূপে বিভিন্ন ফল দিতে পারে? 4 
প্রশ্ন হইতে পারে--কল্মী। যোগী এবং জ্ঞানী, ইহাদের অভীষ্ট বন্ত এক নহে। ইছার! 

ব্য পন্থার জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাজ্ ভক্তি-অঙের অনুষ্ঠান করিলে 

ভাহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে-_-ইহ। স্বীকার করিলেও, সেই ভক্তির প্রভাষে ফাহাদের 
পক্ষে বিভিন্ন-ফল-প্রাপ্ডির সম্ভাবনা কিরূুপে থাকিতে পারে? একই ভক্তির প্রভাবে এক রকমের 
ফল-প্রাপ্তিই সম্ভবপর। 

ইহাব উত্তরে বক্তব্য এই | কন্মী, যোগী এবং জ্ঞানী যদি স্ব্য অভীষ্ট বস্বর বাসন! হদয়ে 
পোষণ করিয়া কেবল মাত্র ভক্তি-অজেরই অনুষ্ঠান কবেন, তাহ! হইলেও ভক্তির কৃপায় তাহাদের 
অভ্বষ্ট লিছ্ধির সম্বন্গে সন্দেহের কোনও হেতু থাকিতে পারেন! । 

যিনি সকাম-কম্ম তিনি ন্বগণদি-লোৌকের সুখ কামনা করেন। ফলদাতা একমাস স্বয়ং 
ভগবান্‌ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; তিনি ভক্তিব বশীভূত । “'ভক্তিবশঃ পুকষঃ ॥ মাঠর শ্রুতি ॥” সাধকের দিসে 
ভক্তির আবির্ভাব হইলে এই ভক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃ্ণ তাহার অভীষ্ট স্বর্গাদি-লোকের সুধ তাহাকে 
দিয়া থাকেন। “যে যথা মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্ততৈব ভজাম্যহম””-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহ! বলিয়া 
গিয়াছেন। 

বাহার যোগী, ভীভাবা চাহেন পরমাত্মার সহিত গিলন, পরমাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি। 
যাহার নিষ্ধীম কম্মী, বা জ্ঞানী, তাহাদের কাম্য হষঈটতেছে মোক্ষ, নিখিবশেষ ব্রন্দের অপরোক্ষ 
উপলব্ধি। পরমাত্মা, ব1 নির্ব্বিশেষ বর্ম, কিনব! অন্য কোনও ভগবতস্ববপ-_-সমস্তই হইতেছেন পরক্রচ্ছ 
প্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, সচ্চিদানন্দ প্রকাশ । বিভিন্ন স্বরূপে উপলব্ধিকামী সাঁধকগণের প্রতোকেই 
হ্বীয় অভীষ্ট ব্ববপের ধ্যান করিয়া থাকেন। এজন্য তাহাদের বাসনাব বিভিন্নতা। 

তক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে যখন সাধকের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই ভক্তি 
সাধকের বাসন। অনুসাবে তাহাব চিত্বকে কপায়িত করেন, সাধকের বাসনানুবূপ স্বরূপের টপলন্ধির 
যোগ্যতা দান করেন। বিভিন্ন সাধকের বাসনা বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের চিত্তও ভক্ভিদ্বার। বিভিন্ন 
ভাবে রূপায়িত হয়, একই ভাবে বূপায়িত হয় না; কেননা, সাধকের বাসনা অনুসারেই তাহার চিত্ত 
রূপায়িত হইয়া! থাকে। 

একটা দৃষ্টাস্তের সহায়তায় ইহণ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আমরা জানি, ফটো গ্রাফীতে কোনও 
ব্যক্তির ব৷ বস্তর প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। এই প্রতিকৃতি সত্য, দপণে দৃষ্ট প্রতিকৃতির ন্যায় মিথা। নছে। 
ফটোগ্রাফীর যন্ত্রের (যাহাকে ক্যামেরা বলে, সেই ক্যামেরার ) ভিতরে বিশেষ ভাবে গ্রন্তত একখানি 
কাচ বাখা হয়; ইহাকে "নেগেটিভ বলে। এই কাচখানি রাসায়নিক বস্ত-বিশেষের দ্বারা সম্যক্‌- 
রূপে অনুপ্রবিষ্ট, রাসায়নিক বন্ত-বিশেষের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত হইয়াই “নেগেটিভ নামে পরিচিত 
হুয়। এই নেগেটিভের” সম্মুখভাগে অব্যবহিত ভাবে যে বন্ত থাকে, তাহারই প্রতিকৃতি নেগেটিভে 


[২০৯৮ | 


ভক্কির হ্বরূপ ] | সাধনতত্ক [4৪৮ 


পগ্ৃ্ীত হয়। ক্যামেরার সম্মুখতাগে অনেক বস্তু থাকিলেও যে বন্তটী নেগেটিভের লম্মুখাগে অবস্থিত, 
। একবল তাহার প্রতিকৃতিই নেগেটিভে গৃহীত হয়, অন্য বন্তর প্রতিকৃতি গৃহীত হয় না। 
ভক্তি হইতেছে স্বর্ূপশক্তির, বা শুদধসত্ের বৃত্তি__ন্ৃতরাং তত্বতঃ শ্বরূপশক্কি বা শুনাসন্ব। 
ভক্কি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে এই শুদ্ধসন্ব চিত্তে আবিভূ্তি হইয়া ক্রমশঃ মায়ার প্রভাবকে এবং 
মায়াকে অপসারিত করিয়। থাকে (৫৬৩ অনুচ্ছেদ-জরষ্টব্য )। যখন মায়ার প্রভাব সম্যক্রূপে পুরী 
ছয়, তখন সাধকের চিত্তের সহিত শুদ্ধসবের যোগ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্যলাভ করে 
(৫৬৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) শুদ্ধসত্বের সহি তাদাত্থা প্রাপ্ত চিত্তই ফটো গ্রাফীর নেগেটিভের তুল্য ; 
চিপ্ত যেন কাচের তুল্য এবং শুঞ্সত্ব যেন রাসায়নিক বন্্-বিশেষের তুল্য। শুদ্ধপত্বের সহিত 
ভ্াদাব্য-প্রাপ্ত চিত্তরূপ নেগেটিভের সম্মুখভাগে অব্যবহিত রূপে ভগবানের যে প্রকাশ থাকিবেন, 
সেই প্রকাশই চিত্তপ্ষপ নেগেটিভে ধরা পড়িবেন, গৃহীত হইবেন | যিনি যে স্বরূপের, বা যে 
প্রকাশের ধ্যান করেন, তাহার চিত্তের সাক্ষাতে কেবল সেই ন্বরূপ, বা সেই প্রকাশই বিছ্ধমান 
থ্রাকেন। যিনি পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাহার চিত্তের সাক্ষাতে কেবল পরমাত্মাই থাকেন, যিনি 
নিব্বিশেষ ব্রন্ষের ধ্যান করেন, তাহার চিত্র সাক্ষাতে কেবল নির্ধ্বিশেষ ত্রহ্মই থাকেন, অপর কিছু 
থাকে না। এজগ্ যোগীর চিত্তরূপ নেগেটিভে কেবল পরমাত্বাই গৃহীত হয়েন, জ্জানীর চিত্তরূপ 
নেগেটিভে কেবল নির্বিবিশেষ ব্রহ্মই গৃহীত হয়েন এবং সেবাকামী ভক্তের চিত্তরূপ নেগেটিভে কেবল 
ভগধান্ই-_গৃহীত হয়েন। এই ভাবে একই তক্তি বিভিন্ন সাঁধকেব বাসনা অনুসারে তাহাদিগের 
চিত্তে বিভিন্ন ভগবংপ্রকাশের উপলব্ধি জন্ম ইয়া থাকে। বাসনার বিভিন্নভীতেই ধোয় বস্তার 


বিভিশ্নত। ৷ 
এইরূপে দেখা গেল, একই ভক্তির পক্ষে বিভিন্ন ভাবের সাধকের চিত্তে বিভিন্ন ভগবং- 


প্রকাশের উপলব্ি-দান অসম্ভব নহে। 
যাহা হউক, যে ভক্তির এতাদৃশ মহিমার কথা জান! গেল, সেই--ভক্তির স্বরূপ কি, 


এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে। 


৪৮1 ভভ্ভিন্র লন্ষণ 
ভক্তি বস্তুটা কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হঈতেছে। বস্তার পরিচয় হয় তাহার স্বরূপ- 
লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণের দ্বার । ভক্তির এই ছুইটী লক্ষণ কি, তাহ! দেখা যাঁউক। 


ক। ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ 
ভজ ধাতু হইতে “তক্তি**শব্দ নিপ্পুন্ন ; ভজ.-ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং “ভক্তি” শব্দের 


মুখ্য অর্থ হইতেছে_-সেবা। 
[ ২০৯৯ এ 


ভক্তির স্বরূপ ] গোঁড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ 1৪৮-জু 


সেবার হুইটী ূপ থাকিতে পারে--নাধনাবস্থার সেবা এবং লিঙ্ধ-মবস্থায় পরিকররূপে সে! । 
সাধনকালে যে সেবা, তাহ! হইতেছে সাধনাঙগের অন্ুষ্ঠান-বিশেষ। আর, সিন্কাবস্থার সেবা! সাধন 
নছে, তাহা হইতেছে সাধ্য বা সাধকের কাম্য বন্ত। সাধনাবস্থায় যে সেবা, মোটামোটি ভাহার 
স্বরূপ জানা গেল এই যে-_ইহা হইতেছে সাধনের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় যে সেবা, 
তাহার স্বরূপ কি? 

একমাত্র ভক্কিমার্গের সাধকগণই সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের সেবা কামনা করেন। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে, ভক্তিমার্গের সাধকদের মধ্যেও ছুইটা শ্রেণী আছে-_বিধিমার্গের সাধক এবং রাগমার্গের 
সাধক । ইহাঁও বল] হইয়াছে যে, বিধিমার্গের সাধকদের সেবার সঙ্গে এশ্বর্াজ্ঞান এবং স্বসুখবাসন! 
ও স্বীয়হঃখ-নিবৃত্তির বাসনা মিশ্রিত আছে । সুতরাং সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের সেবা বা ভক্তি অবিমিশ্রা। 
নহে এবং অবিমিশ্র! নহে বলিয়া এই তক্তির শ্বরূপের জ্ঞানে ভক্তির বাস্তব স্বরূপ জান! যাইতে পারেনা। 
লবণমিশ্রিত চিনির জ্ঞানে বিশুদ্ধ চিনির স্বরূপজ্ঞান জন্মিতে পারেন। | 


কিন্ত রাগমার্গের বা রাগান্থুগামাগেরি সাধকদের সিদ্ধাবস্থায় যে সেবা, তাহার সঙ্গে 
হ্বনুখবাঁসন! বা স্বীয়হুখনিবৃত্তির বাসনাও মিশ্রিত নাই, এরশ্বধ্যের জ্ঞানও মিশ্রিত নাই। তাহাদের 
স্বো বা ভক্তি হইতেছে মবিমিশ্রা, বিশ্ুদ্ধা, কেবলা । ইহার স্বরূপের জ্ঞানেই ভক্তির শ্বরূপের 
বাস্তব জ্ঞান জন্মিতে পারে । এই সেবার, বা ভক্তির স্বরূপ কি, তাহাই বিবেচিত হইতেছে । 


শুদ্ধাভক্তিমার্গের বা রাগানুগামার্গের সাধকদের একমাত্র কামা হইতেছে-_কৃষ্ঃস্ুখৈক' 
তাৎপধ্যময়ী সেবা । কিন্তু এতাদৃশী সেবা লাভের পুর্বে অপরিহার্ধযরূপে প্রয়োজনীয় বন্ত' 
হইতেছে-_এতাণৃশী সেবার জন্য বাসনা, অকপট বলব্তী বাসনা; কেননা, সেবার জন্ত উৎকষ্ঠাময়ী 
বামনা ন। জন্মিলে সেব! সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণসুখের জন্য, কৃষ্জেন্দেয়- প্রীতির জন্যু, 
এতাদৃশী বাসনার নাম হইতেছে--প্রেম। 


আখত্কেক্িয়-গ্লীতি-ইচ্ছ। - তারে বলি “কাম । কৃ্জেক্িয়প্ীতি-ইচ্ছা-_ ধরে প্রেম? নাম ॥ 
কামের তাৎপধ্য _নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণম্ুখ ভাৎপধ্য-হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 
_শ্ীচৈ,চ, ১1৪1১৪১--৪২॥ 
এই কৃষেন্দ্রিয়-গ্রীতি-বাঁসনারূপ প্রেমেরই পধ্যবসান বা পরিণতি হইতেছে কৃষ্ণসথখৈক- 
তাৎপর্য্যময়ী সেবা; এতাদৃশী সেবা হইতেছে প্রেমেরই রূপায়ণ, মূর্তরূপ, এবং এতাদৃশী সেবাই 
হইতেছে শুদ্ধাভক্তিমাগের সাধকদের কাম্য বা সাধ্যবস্ত । সুতরাং প্রেমের স্বরূপ অবগত হইলেই 
এই সাধ্যসেবার, বা লিদ্ধাবস্থায় সেবার বা ভক্কির স্বরূপ অবগত হওয়। যায়। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে-_ প্রেমের স্বরূপ কি! পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে-প্রেম হইতেছে বাসনা- 
বিশেষ, কৃষ্ধেন্দিয়-শ্রীতিবাঁসনা । কিন্তু বাসনা হইতেছে চিত্তের একটী বৃত্তি । 


[ ২১** ] 


উক্তির খবরূপ ] সাধনতখ [ ৪৮-জগ্জ 


এক্ষণে দেখিতে হইবে-_প্রেমরূপ যে বাঁসনা, তাঁহ1 কি জীবের প্রাকৃতচিত্তের একটা বৃত্তি? 
না কি অপর কিছু? অপর কিছু হইলে তাহাই বাকি? 

প্রেমের পর্য্যবসান বা পরিণতিই সেবা বা ভক্তি বলিয়া এবং সেবা বা ভক্তি প্রেমেরই 
মূর্তরপ বলিয়া প্রেমকে “প্রেমভক্তিও” বলা হয়, আবার শুধু “ভক্তি”ও বলা তয়; আবার কখনও 
কখনও “ভাব”ও বল। হয় এবং রতি” বল। হয়। নারদভক্তিস্থত্রেও ভক্তিকে “গরমপ্রেমকূপা* 
এবং “অনির্ধ্বচনীয় প্রেমন্বরূপ” বলা হইয়াছে । “ও সা কন্মৈ পরনাপ্রেমরূপ। ॥খ।২। ও অনির্ধচনীয়ং 
প্রেমশ্বরূপম্‌ ॥ ৭৫১ 

যাহ) হউক, শ্রুতি হইতে জান! যায়, পরব্রহ্ধ হইতেছেন জীবের প্রাকৃত মনোনয়ন দির 
অগোচর ; তাৎপর্য এই যে, জীবের কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বুত্তিই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, 
কাহার কোনওরূপ উপলব্ধি লাভ করিতে পারে না। আবার, শ্রুতি ইহ1৪ বলেন--দধীরাস্তং পরি- 
পশ্যন্তি-ধাহারা ধীর, ধাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য সর্বভোভাবে দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা তাহাকে 
সমাক্রূপে দর্শন করিতে পারেন।” বহিরঙ্গ! মায়ার প্রভাবেই জীবের চিত্বচাঞ্চলা, অধীরতা, 
জন্মে। মায়ার প্রভ।ব সম্যকজপে তিরোহিত হইলেই পরব্রক্ষের দর্শন পাওয়া যায়। ইহ। হইতে 
জান! গেল, যে হীন্দ্য়বৃত্তিদ্ধার। “ধীরগণ” পরব্রদ্ষের দর্শন পায়েন, তাহ। প্রাকৃত ইক্দ্িয়বৃত্তি নহে। 

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন “ভক্তিরেধ এনং নয়তি, ভক্তিরেধ এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ 
ভক্তিরেব ভূয়পী ॥ সন্দর্ভগ্রন্থে শ্রীজীবগোম্বামিধৃত মাঠর শ্রুতিবাক্য ।--একমাত্র ভক্তিই (প্রেমভক্কিই, 
বা প্রেমই ) ইহাকে (জীবকে ) পর্ব্রঞ্ধ ভগবানের নিকটে নিয়া থাকে (সান্নিধ্য অস্ুভব করায় ), 
একমাত্র ভক্তিই ( প্রেমতক্তি্, বা প্রেমই ) সাধককে পরক্রন্মের দর্শন পাওয়ায়; পরমপুরুষ পরত্রহ্গ 
ভক্তির (বা প্রেমের ) বশীভূত ; ভক্তি ভূয়সী ।” 

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জান! গেল, ভক্তিই সাধকজীবকে ভগবানের নিকটে নেয় ( ভগবৎ- 
সান্নিধ্য উপলব্ধি করায় ), ভগবানের দর্শন পাওয়ায় এবং ভগবান্কে বশীভূত করে। ইহাতে বুঝ? 
যায়, ভক্তি হইতেছে একটা শক্তি এবং ভগবৎসানিধ্য-প্রাপণ, ভগবদর্শন-প্রাপণ এবং ভগবর্বশীকরণ 
হইতেছে তাহার কার্য 

কিন্তু এই ভক্তিরূপ! শঙ্জিটী কাহার? জীবের? না কি ভগবানের ? 

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, পরব্রক্ম ভগবান্‌ হইতেছেন স্বপ্রকীশ-তত্ব ; নিজের শক্তিতে 
তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, অপর কাহারও শক্তিতে নহে । এনিত্যাব্যক্রোহপি ভগবানীক্ষতে নিজ- 
শক্তিতঃ। তামূতে পরমাত্মানং কঃ পঞ্যেতামিতং প্রভুম, ॥ নারায়ণ।ধ্যাত্ম-বচন ॥-- নিত্য অব্যক্ত (লোক- 
নয়নের অগোচরীভূত) ভগবান্‌ তাহার নিজের শক্তিতেই দৃষ্ট হয়েন। তাহার সেই নিজ শক্তি বাতীত 
অমিত পরমাত্বা গ্রভৃকে কে দেখিতে পায়? অর্থাৎ কেহই দেখিতে পায় না।” 

অন্ত কোনও উপায়েই তাহাকে জান! যায় না । “ন চক্ষুর্ন শ্রেগাত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদে। 
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হোবৈনং বেদয়তি ॥ ২1১।ত-ব্রন্মমথত্রের মাধ্বভাহাধৃত-ভাল্লবেয়শ্রুতিবাকা ॥--( প্রাকৃত ) চগ্গকগৃহ্া!রা, 
তর্কদ্বারা, স্মৃতি-বেদঘ্বার! (স্মরতি-বেদাধ্যয়ন দ্বারা) ইহাকে জানা যায় না” তিনি হীহাকে 
রূরণ করেন, একমাত্র তিনিই তাহাকে জানিতে পারেন। "যমেবৈষ বৃথুতে তেন এষ লভাঃ॥ 
মুণ্ডক শ্রুতি 1৩1২1৩7” | 

স্থতরাং ভক্তিরূপা শক্তি ঘখন সাধক জীবের নিকটে ভগবান্কে প্রকাশ করে, দর্শন 
দেওয়ায়, তখন এই শক্তি যে ভগবানেরই শক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

কিন্তু ইহা! ভগবানের কোন্‌ শক্তি? 

পব্রঙ্ধ ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তিই প্রধান, অর্থাৎ তিনটা শক্তিই হইতেছে 
তাহার অনস্তশক্তির মূল; এই তিনটা শক্তির অনন্ত বৈচিত্রীই হইতেছে তাহার অনস্তশক্তি। এই 
তিনটা শক্তি হইতেছে_ চিচ্ছক্তি ব! স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি এবং বহির্ঙ্গ। মায়াশক্তি। এই তিনটী শক্তির 
মধ্যে কোন্‌ শক্তি বা কোন্‌ শক্তি'র বৃত্তি হইতেছে ভক্তি! 

শ্রুতিস্মৃতি হইতে জান! যায়, বহিবঙ্গ৷ মায়াশক্তি পরব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, 
পরব্রন্মের নিকটবর্তিনী হইতে পারে না (১১1১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ভক্তি যখন সাধকর্জীবকে 
পরত্রক্ম ভগবানের সান্নিধ্যে নেয়, সালগিধ্যে নিয়া ভগব।নেব দর্শন করায় এবং ভগবানকে বশীভূতও 
করে, তখন এই ভক্তি বহিরল্গা মায়া বা তাহাব কোনও বৃত্তি হইতে পারে না। 

আবার, সাধকজীব হইতেছে ভগবানের জীবশক্তির অংশ (১1২।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); সুতরাং 
জীব হইতেছে স্ববপতঃ ব্রন্গেব জীবশক্তি । এই জীবশক্তিরপ সাধক-জীবকে যখন ভক্তি ভগবানের 
দর্শন করায়, তখন পরিফষাবভাবেই বুঝা! যাইতেছে যে, ভক্তি হইতেছে জীবশক্তি হইতে পৃথক. একটী 
বন্ধ, ভক্তি জীবশক্তি বা জীবশক্কির বৃত্তিবিশেষ নহে । ভক্তি হইতেছে কর্তা, জীব কর্ম । কর্তা ও 
কন্ম এক হইতে পারে না। জরীবশক্তি নিজেই যদি নিজেকে ভগব্ৎ-পান্িধ্য উপলব্ধি করাইতে পারিত। 
ভগবান.কে পাওয়াইভে বা বশীভূত করিতে পারিত, তাহা! হইলে জীবের বহিন্মুখতাই সম্ভবপর 
হইত না, সাধন-ভজনেব উপদেশও বৃথা হইয়। পড়িত । 

এইরূপে দেখা গেল -তক্তি বহিরঙ্গ! মায়! শক্তিও নহে, জীবশক্তিও নহে,কিন্ব। এই হুইটী 
শক্তির কোনওটীর কোনও বৃত্তিও নহে । অবশিষ্ট রহিল এক চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশস্তি। 

ভক্তি যখন পরব্রন্মেরই শক্তি, এবং পরব্রন্ষের তিনটী শক্তির মধ্যে ভক্তি যখন মায়াশক্তিও 
হইতে পারে না, জীবশক্কিও হইতে পারে না, তখন পারিশেখ্ন্থায়ে এই ভক্তি হইবে চিচ্ছৃক্তির বা 
শ্বরূপশক্তিরই বৃত্তি, স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি ব' স্বরূপ-শক্তিই, অন্য কিছু হইতে পারে না। 

শ্রীদ্ভীগবতে আল শুকদেব গোস্বামীর একটা উক্তি হইতেও জান! যায়, ভক্তি স্বরূপশক্তিরই 
বৃত্তি। রাসলীলা-বর্ণনের উপসংহারে তিনি বলিয়(ছেন, 
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পবিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিফোঃ শ্রদন্ধাতিতো হমুশূণুয়াদথ বণয়েদ যঃ। 
ভক্কিং পর1ং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হাদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ 
_ আভা, ১০ ৩৩1/৩৯। 
-.ব্রজবধূদিগের সহিত পরব্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের এই (রাসাদি ) লীলা ( লীলার কথ। ) ধিনি 
প্রন্ধাত্িত হইয়। নিরস্তর শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, ভগবাঁনে পরাভক্তি লাভ করিয়! তিনি অচিরেই 
হদূরোগ কামকে পরিত্যাগ করিয়। ধীর হয়েন।” 
এই গ্লেকোক্কি হইতে জান। গেল, রাসলীলাদির কথ! শ্রবণবৎকীর্তনের ফলে প্রথমেই ভগবানে 
পরাভক্তি লাভ হয়, তাহার পরে হৃদূরোগ কাম অপস।রিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, 
প্রাতক্তির প্রভাবেই হৃদরোগ কাম দূরীভূত হয়। হৃদরোগ কাম হইতেছে দেহেক্ডরিয়ের স্ুখবাসন! ) 
গ্্রয়ার প্রভাব হঈতেই ঈদৃশী বাসনার উৎপত্তি । পরাতক্তিই মায়ার প্রভাবজাত এই দেহেম্তরিয়- 
সুখবাসনাকে দূরীভূত করে, এই বাসনা যে পুনরায় আলিতে পারে না, শ্লোকস্থ “বীর” শক 
হইতেই তাহ] জানা যাঁয়। ইহাতে বুঝা গেল, পরাভক্তি মায়ার প্রভাবকে এবং মায়াকেও সর্ধ্বতো- 
ভাবে দূরীভূত করিয়া দেয়। 
কিন্ত বহিরঙ্গা মায়া একমাত্র স্বরূপশক্তিদ্ধারাই নিরসনীয়া ( ১1১।২৩-অন্মচ্ছেদব্্রষ্টব্য )। 
খ্বব্ধপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসাধিত করিতে পারেনা । ভাহা হইলে পুর্ববোদ্ধ ত 
শ্্ীশুকোক্তি হইতে জানা গেল, পবাভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তিই, বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিই, অপর 
কিছু নহে। শ্লোকোক্ত “পরাভক্তি” হইতেছে “প্রেমভক্তি”। উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিত 
হইয়াছে-_“তক্তিং গ্রেমলক্ষণাং পরাম্‌॥ বৈধবতোধণী ॥ পবাং প্রেমলক্ষণাম্‌ ॥ চক্রবস্তাঁ ॥৮ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন-_ 
“্যস্থ দেবে পরা ভক্তিরথ! দেবে তথ গুরৌ। 
তস্তৈতে কথিতাহ্র্থাঃ প্রকীশস্তে মহাত্বনঃ ॥ ৬২৩ ॥ 
--পরমদেব পরব্রদ্দে ধাহার পরা ভক্তি, পরব্রদ্ষে যেরূপ, গুরুদেবেও যাহার তাদৃশী ভক্তি, মেই 
মহাত্মার নিকটে কথিত অর্থ ( তত্ব )-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে 1” 
| এই শ্রতিবাক্য হইতে জানা যায়, যাহার পর। ভক্তি আছে, তিনিই ত্রন্মের তত্ব অবগত 
হইতে পারেন। ব্রন্ষের স্যায় তাহার তত্বাদিও ন্বপ্রকাশ। শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। 
«প্রকাশস্তেসক্রিয়ার কর্তা হইতেছে *অর্থাঃ 1” অর্থসমূহ (শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মতত্বসমূহ ) আত্মপ্রকাশ 
করেন। স্বপ্রকাশ-পরব্রন্ম স্বীয় তত্বের সহিত নিজেকে প্রকাশ করেন তাহার নিজের শক্তিতেই। 
ভাহার স্বপ্রকাশিক1! শক্তি হইতেছে তীাহারই স্বরূপশক্তি (১১/৬৬-অনুচ্ছেদ-রষ্টব্য )। উল্লিখিত 
শ্রাতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরব্রদ্গে যাহার পরাভক্তি আছে, তাহার নিকটেই পরব্রক্ষের তত্বসমূহ 
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আত্মপ্রকাশ করে ; ইহাতে বুঝ। যায়, পরাভক্কির গ্রভাবেই তত্বসমূহ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেও 
জানা গেল যে, পরাভক্তি হটতেছে ভগব।ন্‌ পরব্রহ্ধের স্বপ্রকাশিক। ত্বরূপশক্কতিরই বৃত্তিবিশেষ। 
“ভক্তা। মামভিজানাতি ঘাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ ॥ গীতা ॥ ১৮1৫৫।৮-এই ভগবহুক্তি হইতেও 
জান! যায়, ভগবানের স্বপ্রকা শিকা স্বরূপশক্তিব বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভক্তি। 
“মন্রপমদ্য়ং ব্রহ্ম মধ্যা দ্যস্তবিবর্জিতম্‌। 
স্বপ্রভং সচ্চিদ।নন্দং ভক্তা। জানাতি চাব্যয়ম্‌ ॥ 
_প্রাতিসন্দর্ভ ১-অনুচ্ছেদধূত বাস্থদেবোপনিষদ্বাক্য ॥ 
- আমার কপ--যাহা অদ্য ব্রহ্ম, যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, অস্ত নাই, যাহ স্বপ্রভ (স্বপ্রকাশ ) 
পচ্চিদানন্দ এবং অব্যয়, আমা সেই রূপ --ভক্তিদ্বারাই জানা যার ।” 
এই শ্রুতিব।কা হইতেও জানা গেল--ভক্তি হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বপ্রকাশিক! 
স্বব্ূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। 
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 
“কেচিৎ কেবলয়। ভক্ত) বাস্থদেবপরায়ণ 12 । 
অং ধুগ্বস্তি কাৎন্োন নীহারমিব ভাস্কর ॥ ৬।১।১৫। 
_ স্থূর্্য যেমন নীহারকে দূরীভূত করে, বাস্থদেবপবায়ণ কোনও কোনও ভক্ত তদ্রুপ কেবল! ভক্তিঘবারাই 
পাপকে সম্যক্বপে ধিধুনিত কিয়া থাকেন ।” 
পাপ হইতেছে মায়ার প্রভাবজাত বস্তু। ভক্তিদ্বাপ্া তাহ। সম্যকৃবপে দৃবীভূত হয়। পাপের 
মূলীভূত কারণ মায়ার সম্যক অপসাবণেহ পাপ সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারে। স্ুতরাঁং এই 
শ্লোক হইতে জান! গেল--ভক্তিদ্বাধাই মায়া সম্যকৃরূপে অপসাপিত হইতে পারে। ইহা হইতেও 
জান! গেল-_ ভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি; কেননা, শ্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে 
অপসারিত করিতে পারেনা। 
এইবূপে দেখা মেল _কৃষ্ণনুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবার বাসনারূপা ভক্তি (ব1 প্রেমভক্তি, 
বা ভাব, বা রতি ) হইতেছে পৰব্রক্ম-ভগবানের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেধ। ইহাই হইতেছে 
ভক্তির ( ব! প্রেমের, বা ভাবের ) স্বরূপ । 
এজন্ই ভক্তিরসাম্ৃতসিদ্ধু “ভাব”-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_“শুদ্ধলত্ব-বিশেষাত্মা 1১1৩1১॥-ভাব হইতৈছে 
শুদ্ধসতম্বরূপ ।” ইনার টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-_ 
অত্র শুদ্ধসন্তং নাম যা ভগবতঃ সর্ববপ্রকাশিকা স্বরূপশক্কেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। ন তু 
মায়াবৃত্তিবিশেষঃ।  *% % * শুদ্ধসববিশেষত্বং নাম চাত্র যা শ্বরূপশক্তিবৃত্ত্যন্তরলক্ষণ। | ছহলাদিনী 
সন্ধিনী সংবিত্বয়্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হলাদতাপকণী মিশ্র ত্বয়ি নে! গুণবর্জিতে ॥' ইতি বিষুপুরাপা- 
মুলারেণ হলাদিনীনায়ী মহাশক্তিস্তদীয়সাপবৃত্তিমমবেততৎসারাংশত্বমিত্যবগন্তব্যং তয়োঁঃ সমবেতয্বোঃ 
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সারস্ঞ্চ তন্লিত্যপ্রিয়ক্কনাধিষ্ঠানকতদীয়ানুকৃল্যেচ্ছাময়পরমবৃত্তিম্‌। ক % * সামাস্ততে। লক্ষিতা য। 
ভক্তি; সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যভে। সচকিং কিং স্বরূপস্কজাহ কৃষ্ণন্ত স্বরূপশক্তিত্বরাপ: শুদ্ধসত্তৃ- 
বিশেষে যঃস এবাত্ম! তষ্নিতাপ্রিয়জনাধিষ্ঠানং তয়। নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। 

টকার তাৎপর্য । “্হলাদিনী সন্ধিনী সংবিং”-ইত্যাদি বিষুপুরাণ (১1১২1৬৯ )-বাক্য হইতে 
জান! যায়, একমাত্র ভগবানেই স্ব্ূপশক্তি বিরাজিত; এই স্বরূপশক্তির তিনটা বৃত্তি-_হুলাদিনী, 
সঞ্ধিনী এবং সংবিৎ। ভগবানের এই স্বরূপশক্তি হইতেছে সব্ধপ্রকাশিকা শক্তি। শুদ্ধদব হইতেছে 
এই সর্ধ প্রকাশিক' স্বরূপশক্তির সংবিৎ-নাস়ী বৃত্তি, ইহ মায়াশক্কির বৃত্তি নহে (অর্থাৎ মায়িক রঙস্কমে! 
বিবঞ্ছিত সন্ব নহে; কেননা, উল্লিখিত বিষুপুরাণ-শ্লোকে বলা হইয়াছে, ভগবানে মারিক সন্ব, রজঃ 
ও তমঃ নাই )। বিষুপুরাণে স্ববূপশক্তিব যে তিনটা বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
হ(দিনীরূপা যে মহাশক্তি, তাহার সারবৃত্তির সহিত সংবিৎ সমবেত হইলে যাহ। হয়, তাহারই সার 
হইতেছে শুদ্ধসত্ব , ইহ। হইতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকুল্যেচ্ছাময়ী পরমবৃত্বি ; ভগবানের নিত্য- 
গরিকরগণই হইতেছে ইহার অবিষ্ঠান। সামান্তভাবে যে ভক্তির কথ। বলা হইয়াছে, তাহারই অংশ- 
বিশেষের নাম ভাব । এই ভাবের স্ববপ কি? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপ যে শুদ্ধসবববিশেষ, তাহাই 
হইতেছে ভাবের আত্ম! বা স্বরূপ ।” 

এই টীকা হইতে জানা গেল__স্ববপতঃ শাব হইতেছে ভগবান্‌ শ্রীকফ্ণেব স্বরূপশক্তির সংবিৎ 
ও হলাদিনা --এই ছুইটা বৃত্তির সাবস্বৰপ-_স্ুতরাং দ্বরূপশক্তিই ; ইহ। মায়াশক্তির বৃত্তি নহে । সুতরাং 
ভক্তিও স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি । * 


7 ক্ষ গভাবশশনে সাধাবণতঃ প্রেম বা প্রেমভক্তিকেই বুঝায়, ধেমন--গোপীভাব, ভ্রজঙাব। গোপীভাব 
বলিতে গোপীপ্রেম এবং ব্রজভাৰ বলিতে ব্রহ্ষপ্রেমকেই বুঝায়। “ভাব” আবার একটা পারিভাষিক ব! বিশেষ 
অর্থেও ব্রহৃত হগ়। প্রেমের ঘে প্রথষ আবিভীাব, তাহাকে ভাব” ব! প্রেমাস্থুর বলা হয়। প্রেমের বা 
প্রেমভক্কির প্রথম আবির্ভাব বলিয়। এই বিশেষ অথজ্ঞাপক 'ভাবকে” ভক্তির অংশ বলা ষায়। ভক্কির অংশ এই 
ভাবই যখন স্বরূপশক্তব বৃত্তিবিখেব, ৬খন ভাক্তও যে স্বরূপশঞ্ির বৃত্তিবিশেষ, তাহ। সহজেই বুঝা যায়। কেননা, 
অংশ ও অংলী বস্বগত ভাবে একই | স্য্যেব অংশ কিরণ এবং স্র্ধা-উভয়ই একই তেজোবঙ্্ব_-কিরণ হইতেছে তরল 
তেঙ্গঃ এবং সুধ্য ঘনত্বপ্রাঞ্ধ তেজ: । 

ভাষ্র আব একটী বিশেষ অর্থ আছে-গাঢত্বপ্রাপ্ত প্রেমের এক উচ্চ শর, অন্করাগের পরবর্তী প্রেমন্তরকেও 
। ভাব” বলা হয়, ভাব (প্রেমান্ষুব), প্রেম, স্বেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্ুবাগ, ভাব ও মহাভাব-_রুফরতি ক্রমশঃ গাঢ় 
হইতে হইতে এই কমুটী স্তরে পরিণত হয়। 

“রতিগ এবং দপ্রেম* এই দুভটী শব্দেবও সাধারণ অথে কৃষ্ণহথখৈকভাত্পধ্যময়ী লেবার বাসনাকে বুঝায়, যেমন, 
কৃফ্ণরতি, কষ্ঃপ্রেম ! আবার, এই তৃহটা শবধ---বশেষ অর্থেও বাবহৃত হয়। “বডি” শবে বিশেষ অর্থে এপ্রেমান্ুরেশ 
বা বিশেধার্থক “ভাবগকেও বুঝায়। আর “প্রেম-শবে বিশেষ অথে প্রেমাস্করেব (বা তাবেরঃ বা রতির) গাত্বপ্রাঞ্ধ 
স্তরকেও বুঝায়। 

[ ২১০৫ ] 
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প্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার প্রীতিসম্দর্ভের ৬১-অন্ুচ্ছেদে বলিয়াছেন--্ীবিকুপুরাণে 
প্রহ্দাদ স্তাহার একটা উক্তিতে অতিদেশ * দ্বার ভগবংপ্ীতির (অর্থাৎ ভক্তির ) স্বরাগলক্ষণ 
দেখাইয়াছেন। প্রহল্গাদের উক্তিটী এই £-_ 

“হা ীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী | 
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হাদয়াম্নাপসর্পতু ॥ বিষুপুরাগ ১1২০।১৯॥ 

_ প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে বলিলেন_-অবিবেকিগণের (বিষয়াসস্ত লোকদিগের ) 
বিষয়ভোগে ঘে অবিচলিত প্রীতি থাকে, নিরস্তর তোমার ম্মরণপরায়ণ আমার হাদয় হইতে সেই 
প্রীতি যেন অস্তহা্ত ন1 হয়।” 

এ-স্থলে *গ্রীতি”-শবে “ভক্কি” বুঝীয়। কেননা, অব্যবহিত পূর্বববস্তী লোকে প্রহদাদ “তক্তিপ- 
শকই বাবহার করিয়াছেন। 

নাথ জন্মসহস্রেযু যেছু যেষু ব্রজ্ঞামাহম্‌। 
তেষু তেষচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাপ্ত সদা হয়ি॥ বিষুপুরাণ ॥১।২০1১৮। 

_ প্রহলাদ বলিলেন, হে নাথ! হে অচ্যুত ! (আমার কর্মফল অনুসারে আমাকে সহশ্র সহস্র 
জদ্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সহত্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে ) যে যে সহত্র যোনিতে আঙি 
পরিভ্রমণ ( জন্মগ্রহণ )করি, তেই সেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যেন তোমাতে আমার অচ্যুত। 
( নিরবচ্ছিন্ন! ) ভক্তি থাকে ।” 

এই নিরবচ্ছিন্না ভক্তি কিরূপ, তাহাই তিনি “য! গ্রীতিরবিবেকীনাম্*ইতযাদি ক্লোকে 
বলিয়াছেন। ন্ুতরাং এ-স্থলে প্রীতি” ও “ভক্তি” একই বন্তব। 

প্রহ্লাদের উল্লিখিতরূপ প্রার্থন। শুনিয়। ভগবান্ও যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! হইতেও উহাই 
জান! যায়। তিলি বলিয়াছেন, 

“ময়ি ভক্তিভ্তবাস্ত্যেব ভূয়োইপ্যেবং ভবিদ্যতি। বিপু. ১২০২০॥ 

- আমার প্রতি তোমার ভক্তি তো আঁছেই, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও এইরপই 
থাকিবে ।” | 

এজন্ শ্্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলিয়াছেন “সা ভাগবতী ভক্তিঃ গ্রীতিরিত্যর্থঃ॥ গ্রীতি- 
সন্দর্ভ:1৬১।__সেই ভাগবতী ভক্তি হইতেছে শ্রীতিই |” 

“যা প্রীতিরবিবেকানাম»-ইত্যাদি শ্লোকে বিষয়গ্রীতি এবং ভগব্তপ্রীতি-_-এই উভয়রূপ 
প্রীতির অবিচলিতত্বরূপ সমান লক্ষণ থাকিলেও উভয়ের অনেক পার্থক্য আঁছে; কেদনা, গ্রথমটী 
অর্থাৎ বিষয়গ্রীতি হইতেছে মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরেরটা, অর্থাৎ ভগবংগ্রীতি ব৷ ভক্তি হইতেছে 


* অতিদেশ- অন্যধন্মের খ্নন্তত্র আরোপণ। প্রহ্নাদকতৃক বিষয়গ্রীতির ধর্ম ভগবধপ্রীতিতে আয়োপিত 


ছইয়াছে। 
[ ২১০৬ ] 


ভক্তির খরপ | ৃ সাধনতন্ধ 1 [৫8৮ 
বারপ্ক্তির বৃত্তি! "যা যল্পক্ষণা, সা তল্ক্ষণ! ইত্যর্থঃ। ন তু যা সৈষেতি বক্ষামাণলক্ষণৈক্যাৎ। 
তথাপি পূর্ববন্তা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ছ্েন উত্তরস্তাঃ ব্বরূপশকিবৃততিময়দ্েন ভেদাৎ ॥ প্রীতিসন্বর্ভঃ 1৬১৪৮ 
বিষয়গ্রীতি ও ভগবতগ্রীতির কোনও বিষয়ে সমান লক্ষণ দেখাইয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন-_. 
বিধয়গ্রীতি থে মায়াশক্তিবৃত্তিময়ী, ভাহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইাতেও জানা যায়। 
| “ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং হুঃখং সংঘাতশ্চেতলা ধৃতিঃ। 
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্াহ্ৃতম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৩।৭। 
_ ইচ্ছা, ছেষ, দুঃখ, সংঘাত ( শরীর ), চেতনা, ধৈর্য্য _বিকারযুক্ত এসকল পদার্থ ক্ষেত্রনামে 
অভিহিত হয়।” 
সায়িক দেহাদি পদার্থকে গীতাশান্ত্রে ক্ষেত্র বল! হইয়াছে এবং আত্মাকে ক্ষেত্রজ্জ ব্লা 
হইয়াছে। বিষয়গ্রীতি-জনিত যে সুখ, তাহ! ক্ষেত্রপদার্থেরই অস্তভূ্ত, সুতরাং তাহাও মায়িক, মাঁয়ার 
সন্বগুপজাঙ চিত্তপ্রসাদ। নৃতরাং বিষয়গ্রীতি হইতেছে মায়াশক্তিময়ী । 
ইহার পরে ভ্রীপাদ জীবগোস্বামী বহু শীস্ত্রপ্রমাপের আলোচনা করিয়া ভগবংপ্ীতির 
ব! প্রেমণ্তক্তির গুণাঁতীতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-স্থলে ছুয়েকটা প্রমাণের আলোচনা গ্রদশ্রিত 
হইতেছে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিম়াছেন-_ 
«“কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রো! বৈকল্পিকঞ্চ যং। 
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মনিষ্ঠং নিগুণং স্মতম্‌ ॥ ভ্রীভা, ১১/২৫২৪। 
__কৈবলা হইতেছে সাত্বিক জ্ঞান; বৈকলিক, অর্থাৎ দেহাদিব্ষিয়ক জ্ঞান, হইতেছে 
রাঞ্জসিক প্রাকৃত (অর্থাৎ বালক, মৃক প্রস্ৃতির জ্ঞানের তুল্য) জ্ঞান হইতেছে তামস। আমাবিষয়ক 
(পরমেশ্বর-বিষয়ক ) জ্ঞান হইতেছে নিন |” 
“সাত্বিকং মুখমাত্বোখং বিষয়োথং তু রাঁজসম্‌। 
তামসং মোহদৈন্োথং নিগুণং মদপাআম়ম1 আভা, ১১২৫২৯। 
-আত্মোখ সুখ সাত্বিক ; বিষযভোগজনিত সুখ রাজন; মোহ-দৈম্ত-সমূৎপন্ন সুখ তামস; 
এবং আমার (ভগবানের) শরণাপত্তিজনিত সুখ নি 1” 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন-- ভগবং-গ্রীতি ব1 ভক্তি হইতেছে ভগবৎসম্দ্ধিজ্ঞানরূপা এবং 
তৎসম্বদ্ধিম্খরূপা | “তত্র তস্তা ভগবৎসম্বক্ধিজ্ঞানরূপত্থেন তৎসন্বন্ধিম্খরূপত্বেন চ গুণাতীতত্বং 
শ্রীভগবতৈব দিতম.। গ্রীতিসন্দর্ভ:॥ ৬২1” সুতরাং ভগবদ্ধিষয়কজ্ঞানের এবং ভগবৎসম্বন্ধি সুখের 
গুণাতীতত্ব প্রদিত হইলেই ভগবহগ্রীতিরও গুণাতীতত্ব প্রদশিত হইয়৷ যায়। ভগবান্‌ শ্রীকৃকের 
বাক্য উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ জীব তাহাই দেখাইয়াছেন। 


| ২১*৭ ] 


রা 


ভক্তির স্বরূপ ] গৌড়ীয় বৈষব-বর্শন [৫৪৮ছু 


“মব্গুণঞতিমাতেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। মনে।গতিরবিক্ছি্! বধ! গঙ্জান্তসোইদুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ নিগুণস্ হ্যদাহৃতম.। অহৈতুক্যবহিত! ঘা ভক্তিঃ পুরুধোত্তমে ॥ 
_ আভা, ৩২৯১১ 
-( ভগবান্কপিলদেব জননী দেবহৃতিকে বলিয়াছেন ) আমার ৬৭ শ্রবণমাত্ে সব্ববাকারধ্াসী, 
আমাতে সমুন্রগামী-গঙ্গাসলিলের শ্তায় মনের অবিচ্ছিন্ন গতি হইতেছে নিগুণ-ভকিধোগের 
লক্ষণ ; যে ভক্তি' পুরুষোস্তমে অহৈতুকী ( ফলামুপন্ধানরহিতা ) এবং অব্যবহিত! ( স্বরূপসি্ধা হলিয়! 
লাক্ষান্রেপ! )1” | 
এপস্থলেও ভক্তির গুণাতীতত্ব কথিত হইয়াছে । ভক্তির গ্ুণাতীতত্ব হইতেই জান হায়": - 
ভক্তি মায়াশক্তির বৃন্তি নহে। 
শ্রীপাদ জীবগোন্বামী ভক্তির পরমাঠনন্দরূপতাও দেখাইয়াছেন। 
“মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যা দিচতুষ্টয়ম। 
নেচ্ছস্তি সেবয়। পুর্ণাঃ কুতোহম্তৎ কালবিপ্রতম্‌। শ্রীভা, ৯1৪1৬৭ ॥ 
_(শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ) আমার সেবার প্রভাবে দালোক্যাদি যুক্তিচতুষ্টয় আপনা-আপনি 
উপস্থিত হইলেও তাহার! (আমার ভক্তগণ) তাহা শ্রক্ণ করিতে ইচ্ছা! করেন না, পারমেষ্ঠ্যাদি কালনাশ্ঠ 
বস্ত্র কথা আর কি বলিব ! আমার সেবাতেই তাহারা পরিড়ুপ্ত থাকেন ।” 
“সালোক্াসাি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপু্যুত | 
দীয়মানং ন গৃহস্তি বিনা মতসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা) ৩।২৯।১৩ ॥ 
_-( ভ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন ) সালোকা, সার্টি, সামীপ্য, সাবপ্য ও সাধুজ্য-- এই পঞ্চবিধা মুক্তি যদি 
আমি উপযাঁচক হইয়াও দিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও মামার ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন লা, 
আমার সেবা ব্যতীত অপর কিছুই তাহারা ইচ্ছা করেন না 1” 
পারমেষ্ঠ্যাদি সুখ অনিত্য ; তাহাতে আবার এই স্থখ বাস্তব সুখ নহে, ইহা! স্বত্বগণজাত 
চিন্তপ্রসাদ মাত্র, মায়িক। শ্রুতির আনন্দমীমাংসায় প্রদিত হইয়াছে, ত্রক্ষাণ্ডে পারমেষ্ঠ্য সখ 
জপেক্ষা অধিকতর প্রাচুর্যযময় স্থখ আর কিছু নাই। ভক্তগণ তাহাও ইচ্ছা করেন ন!। 
পঞ্চবিধা মুক্তির সুখ হইতেছে বাস্তব সুখ, ভুমারপ সুখ, তাহাতে মায়ার কোনওযপ 
প্রভাবের স্পর্শই নাই; কিন্তু ভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ তাহাও চাহেন ন1) তাহারা চাছেন 
একমাত্র ভগবানের স্ব ভক্তি। ইহাতেই বুঝা যায়--ভক্তির যে আনন্দ, তাহ! হইতেছে 
সালোক্যাদি মোক্ষের আনন্দ অপেক্ষাও পরমোতকর্ষময় । ইহ। হইতে জানা যায়, এই পরমানন্দ- 
ঘরূপ। ভক্তি হইতেছে হলাদিনী-প্রধান। স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন-_-পসর্ববমেতত যস্যামেব কবয় ইত্যাদি গঠে বাঞ্তমন্তি ।-. 


[ ২১০৮ ] 


ভক্তি খরপ] লবন &৪৮পগ 
স্ভির পরমানদয়পন্ধ, গুণাতীত্ এবং নিত্যন্-এই সমস্তই ব্যপ্জামেহ কিষয়া-ইস্তযাদি গন্ঠে ধ্যক্জ 
। ছইয়াছে। এই গন্ভ-বাকাটা নিষ্বে উদ্ধৃত হ্টতেছে। 
ধ্যম্তামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিধিধবৃঙ্গিন-সংসারপরিভাপোপতপাযমানমনুসযনং 
াাপয্ততাৈব পরয়া নির্ধ্বত্যা হৃপবর্গমাত্যস্তিকং পরমপুরুঘার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো৷ এবাছিয়াস্তে 
& ভগবনীয়কষেনৈব পরিসমাপ্সরবার্থা ॥ শ্রীভা, ৫1৬১৭ ॥ 
-পণ্ডিতগণ নানাবিধ অনর্থবূপ সংসার-সন্তাপে সতঙ প্রিতপ্ত আত্থাকে ভক্তিরূপ অসূত-প্রহাহে 
অবিরত ল্বান করাইয়া যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার ফলে চরম ও পরম মোক্ষ য় আগত 
হইলেও তাহারা তাহার আদর করেন না। কেননা, শাহারা। ভগবানের আপন জন ধলিয়! সকল 
পুরুষার্থ ই সম্যক্রূপে প্রাণ হইয়াছেন ।” 
এই গগ্যবাকে) “পরমালন্দ”-শব্দে ভক্তির পরমা নন্দন্থকপতা *ন্বয়ং আগত চরম ও পরম 
মোক্ষের প্রতি অনাদর”-বাক্যে ভক্তির গুণাতীতত্ব এবং নিত্যত্ব স্কৃচিত হইয়াছে । 
ভক্তির ভগবদ্বশীকরণীশক্তিও শ্রীজীবপাদ প্রতিপাদিত করিয়াছেন! 
“জআহং তক্তপরাধীনে হৃমতন্ত্র ইব ছিজ। 
সাধুভিগ্রন্তদ্ছদয়ো ভকর্ভক্তজনপ্রিয়; ॥ শরীভা, ৯৪।৬৩। 
--(শ্রীভগবান্‌ দুর্রবাসাকে বলিয়াছেন ) হে ছিজ! ভক্তজনপ্রিয় আমি অস্বতঙ্্রের মত ভক্ত- 
পরাধীন; সাধুভক্তগণকর্তৃক আমি গ্রস্তহথদয়।” 
ভগবান্‌ বলিয়।ছেন_ “অস্বতন্ত্র জীব যেমন পবাধীন হয়, তদ্রুপ পরম স্বতন্ত্র হইয়াও জাসি 
ভক্তপরাধীন (অস্ের নিকটে আমি ন্বতন্ত্র, কিন্তু ভক্তের নিকটে আমার কোনও স্থাতন্ত্রা নাই )। 
কারণ, যাহারা মুক্তি পর্যন্ত কামনা করেন না, জামার সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী মেঝ! ব্যতীত আর কিছুই 
ধাহার়া চাহেন না, সেই সীধুতক্তগণকর্তৃক আমি গ্রস্তহ্থদয়, অর্থাৎ তাহাদের তক্তিত্বারা আমার 
জ্দয় পরমবশীকৃত হইয়া আছে। কেননা, আমি ভক্তজ্জনপ্রিয়--ভক্তজনের প্রতি আমি অত্যন্ত 
শ্রীতিমান্, তাহাদের গ্রীতিলাভে শামি গ্রীতিমান্‌” ইহাতে বুঝা গেল, ভগবানের প্রতি সাধু 
ভক্তের প্রীতি অনুভব করিয়। ভগবান অত্যন্ত আনন্দ ল।ভ করেন। 
ভগবানের আনন্দ ছুই রকম-্বরূপানন্দ ও স্ববপশক্ত্যানন্দ (ব। ভক্তযানম্দ)। শ্বরূপশক্্যানগ্দ 
আবার ছিবিধ-_মালসানন্দ ও এশ্বধ্যালন্দ (১1১।১২৫-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । “অহং ভক্তপরাধীনো”-ইত্যাদি 
ক্লোকে আশীতগবানের মানসানন্ব-সমূহের মধ্যে ভক্ত্যানন্দেরই সাজা বা একাধিপত্য দিত হইয়াছে । 
আধার, হ্বরূপাননদ ও এন্বধ্যানন্দসমূক্তেও যে ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য, নিম্নোছ্ধত শ্লোকদয়ে ভগবানের 
সক্তি হইতেই তাহ! জান! যায়। ভগবান, বলিয়াছেন__ 
“নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিবিন।। 
শরিয়ঞ্চাত্যস্তিকীং ব্রন্ষান, যেযাং গতিরহং পরা 1 শ্রীভা, ১১1৪/৬৪। 


[ ২১০৯ ] 


ভক্তির স্বরূপ ] | গৌড়ীয় বৈষব দর্শন [৮৪৮ 


--( ভগবান দুরর্ধাসার নিকটে বলিয়াছেন ) হে ত্রক্গান, | আমি ধীছাদের পরম! গতি, মে 

সাধুভক্তগণ ব্যতীত, আমি নিজেকেও এবং নিজের জাত্যস্তিকী শ্রীকেও (সম্পংকেও) অঙিলাধ করি না আত 
“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি নঁ শঙ্করঃ। 
ন চ সক্ষর্ষণে! শ্রীনৈ'বাআ! চ যথা তবান ॥ স্ত্রীভা, ১১।১৪।১৫॥ 

--€ উদ্ধবের প্রতি ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) উদ্ধব! ( ভক্তত্বাতিশয়বশতঃ ) ভুমি আমার? 
যেরূপ প্রিয়তম, আত্মযৌনি ব্রন্গা ( আমার পুত্র হইলেও ), শঙ্কর (আমার গুণাবতার হইলেও), সন্বর্ষগ .ং 
(বলদেব, আমার ভ্রাতা হইলেও ), লক্ষ্মী ( আমার্‌ জায়া হইলেও ), সেইরূপ নহেন। এমন কি, 
আমার নিজস্বরপও ( পরমানন্দঘনদূপ হইলেও ) আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে ।” 

উল্লিখিত ক্পোকছয়ে ভগবতৃক্তি হইতেই জানা যায়, ভগবানের স্বরূপানন্দ এবং এন্ব্যানন্দ 
হইতেও ভক্ত্যানন্দ ( ভক্তের ভক্তি বা প্রীতির আন্বাদনে ভগবান্‌ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা ) 
পরমোৎকর্ষময়। 

শ্রুতি হইতেও তক্্যানদ্দের পরমোতকর্ষের কথা জান! যায়। প্ভক্তিরেব এনং নয়তি, 
ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশ; পুরুষঃ তক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাধ্বভাহ্যধূত মাঠরশ্রুতিবাক্য ॥--তক্তিই 
ভক্তকে ( ভগবন্ধামে, ভগবানের নিকটে ) লইয়া যায়, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদদর্শন করাইয়া থাকে; 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তির বর্শীভূত ; ভক্তিই ভূয়সী ( ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ; অথবা, প্রভাবে সর্ধ্শক্তি- 
মান্‌ ভগবান, হইতেও গরীয়সী-_কেননা, ভক্তি ভগবানকেও বশীভূত করিয়। থাকে )1” 

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল--ভক্তিতে প্রচুর আনন্দ বর্তমান; ভক্তির এই 
নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়৷ নিত্যতৃপ্ত পূর্ণতমন্বরূপ ভগবান ও ভক্তির বশীভূত হইয়া পড়েন, 
আনন্দোম্ত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু এতাদৃশী ভক্তির লক্ষণ কি? “যা চৈবং ভগবন্বং স্বানন্দেন মদয়তি, 
স। কিংলক্ষণা স্যাদিতি ॥ গ্রীতিলন্দর্ভঃ ॥৬৫।, 

ভক্তির লক্ষণ-বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন-__ 

“এই ভক্তি নিরীস্বর-সাংখ্যমতাধলম্বীদের প্রাকৃত-সত্বময়-মীয়িক-আনন্দয়পা হঈতে পারে না; 
কেননা, শ্রুতি হইতে জান! যায়, ভগবান কখনও মায়াপরবশ হইতে পারেন না, মায়া কখনও 
ভগবানকে অভিভূত করিতে পারে ন1; বিশেষতঃ, তিনি স্বত:তৃপ্ত, পূর্ণতমণ্বরূপ, বলিয়া আপনাতেই 
আপনি তৃপ্ত। এই ভক্তি আবার নির্ব্বিশেষ-্রক্মবাদীদিগের ব্রন্মান্নভবজনিত আনন্দরূপাও নহে ! 
কেননা, ব্রক্মান্ুভবজনিত আনন্দও এক রকমের স্বরূপানন্দ ; ভক্তির আনন্দ কিন্তু স্বরূপানন্্ হইতেও 
উৎকর্ষময়। ব্রহ্ধানন্দে আনন্দের এইরূপ পরমৌোতৎকর্ষময়ত্ব উপপন্ন হয় না। সুতরাং তক্তির কানন 
যে জীবের স্বরপানদ্বরূপ নহে, তাহ বঙ্গাই বাছুল্য ; কেননা, অথুচিৎ জীবের স্বরূপানন্দ অতি ক্ষুষ্র। 
তাহা হইলে, এই পরমোতকর্ষময় ভগবদ্-বশীকরণসাসর্থ্যবিশিষ্ট এই ভক্ত্যানন্দটা কি? বিষুঃপুয়াণ- 
প্রমাগ হইতে তাহা জানা যাইতে পারে 1 বিষুগুরাণ বলিয়াছেন__ 
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শিক].  শদ্ পা 
হলাদতাপকরী মিশা! দ্বয়ি নো৷ গুণবঞ্চিিতে ॥ বি) পু ১১২৬৯ 055 
2.4 হে ভগবন,! হলাদিনী ( আহলাদকরী ), সন্ধিনী (সত্তাদাযিনী) এবং সম্থিৎ (জ্ঞানদারিনী, 
. বিন্তা )-এই তিন বৃত্ধিবিশিষ্টা এক স্বরূপশক্তি সর্ব্ধাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থান করিতেছে ।.. মন:- 
প্রসাদকারিণী সাত্বিকী, বিষয়জনিত-তাপদায়িনী তামলী এবং প্রসাদ ও তাপ"এই উভয়মিঞ্া রাষশী- 
এষ ভ্রিবিধ শক্তি প্রাকৃত-গুণবজ্দিত মাপনাতে নাই ।” 
এই ক্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন -“ইতি শরীবিসুপুরাপাহুলারেণ 
. হলাদিসতাখযতদীয়নযরূপশঢানন্দরপৈবেত্যবশিক্ঠাত যয়। খলু ভগবান, স্বরূপানন্দবিশেষীভব্তী । বয়ৈষ 
: -িং তমানন্দমন্তানপ্যনুভাবয়তীতি।__এই শ্রীবিষ্কপুরাণের উক্তি অছুসারে, ভগবানের হলাদিনীনানী 
রপশত্যাননরপই অবশিষ্ট থাকে, যদ্বারা ভগবান নিজেও অভূতপূর্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন এবং 
'সবন্থারা সেই সেই আনন্দ অপরকেও অনুভব করাইয়া থাকেন ।” 7 
ইহার তাৎপর্য এই £-মুলবন্কমাত্র আনন্দম্বরূপ পরক্রহ্ম ভগবান্‌। স্বরূপে এবং শক্কি- 
. রূপে তাহার প্রকাশ । স্বরূপের প্রকাশ ছ্িবিধ _ নির্বি্বশেষ ব্রদ্ধ এবং সবিশেষ তগবান্‌ । আর, 
| শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ-_মায়াশক্তি, জীবশক্তি এবং স্বরূপশক্তি। ঘিবিধ স্বরূপের প্রকাশের মধ্যে 
_ নির্ষিবশেষ ব্রন্মের অনুভবজনিত আনন্দ যে আনন্দপ্রাচু্ধ্যময়ী ভক্তির আনন্দ হইতে পারে না, তাহা! 
: পূর্বেই প্রদপ্রিত হইয়াছে । আর, সবিশেষ ভগবংস্বরূপের স্বরূপাননর অপেক্ষাও যে ভক্তযানন্দ 
'পরমোৎকর্ষময়,__স্থতর1ং এবন্বিধ স্বরূপানন্দও যে ভক্ঞ্যানন্্র নহে,_তাহাও পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। 
লারমণ্ম এই যে-_পরত্রক্ম ভগবানের কোনওরূপ শ্বর্পানন্দই যে ভক্যানন্দ নহে, তাহা পূর্বেই 
প্রদণিত হইয়াছে । বাকী রহিল ভগবানের শক্তি। শক্তির মধ্যে মায়াশক্তির গুণত্রয়ের মধ্যে 
একমাত্র সত্বগুণেরই চিত্তপ্রসম্নতাবিধায়ক সুখ বা আনন্দ জগ্মাইবার সামর্থ্য আছে, রজঃ ও তমো” 
গুণের তাহ! নাই। কিস্তু সত্বগচণজাত আনন্দও যে তক্্যানন্দ হইতে পারে না-স্থতরাং মায়াশক্তি 
যে ভক্ত্যানন্দের হেতু নহে-_তাহাও পূর্বে প্রদশিত ছইয়াছে। আর, জীবশক্তির অংশই জীব? 
জীবের ম্বরূপানন্দ হইতেছে জীবশক্তি হইতে উদ্ভুত আনন্দ; কিন্ত তাহাও অতি ক্ষুত্র বলিয়! 
যে পরমোৎকর্ষময় ভক্ত্যানন্দ হইতে পারে না, তাহাও পূর্বে প্রদগিত হইয়াছে । এইরূপে 
তক্ত্যানন্দবিষয়ে ভগবানের স্বরূপানন্দও বাদ পড়িল, তাহার মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিও বাদ পড়িল। 
সর্বশেষ বাকী রহিল কেবল স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তির হুলাদিনী, সন্ধিনী এবং সন্বিৎ_এই তিনটা 
বৃত্তির মধ্যে আবার হলাদিনীরই হলাদজননী ব আনন্দদায়িনী শক্তি আছে, সন্ধিনী এবং অন্বিতের 
তাহ! লাই । এইনূপে দেখা গেল--সর্বশেষ কেবল হুলাদিনীই অবশিষ্ট থাকে ; সুতর।ং হলাদিনী- 
নায়ী-ত্বরূপশক্তির আনন্দই হইবে ভক্ত্যানন্দ। ইহাদ্ধারাই ভগবাঁন, নিজেও আনন্দপ্রাচুর্য অঙ্গভব 
'করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। 
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এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে__হুলাদিনী তগবানের তরপশক্তি বলিয়!' সর্বদা ই 
ভগবানেই বিরাজিত ; জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি লাই, সুতরাং হলাদিনীও নাই ( ২৮-অহুচ্ছের-উইহা 
অখচ, ভক্তযানন্দের মন্থৃভবেই ভগবানের আনন্দ-প্রাচুর্ধা। কিন্তু ভক্তি থাকে তকের হাদয়ে। তি . 
যদি হুলাদিনী শক্তির বৃত্তিই হয়, এবং সেই হুলাদিনী ষখন একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত থাকে, না / 
থাকেনা, বিশেষতঃ জীবের মধো যখন হলাদিনী নাই, ভখন ভক্তের মধ কিরপে ভক্কি থাকিতে পারে 1. রি 
এবং ভক্তের ভক্তি হতে উদ্ভূত আনন্দের আন্বাদনই বা! কিরূপে ভগবান্‌ পাইতে পারেন? &। 

আচতার্থ পৃত্তিষ্ঠায়ে হপাদ জীবগোস্বামী এই আপন্তির সমাধান করিয়াছেন। অতি প্রপিক্ধ' 
বলিয়া ঘাহাকে অস্বীকার কর! যায়না, অথচ যাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া বায়না, ভাঙ্থাক়ং?. 
স্বীকৃতির অনুকূল যে কারণের কর্পন। করা হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি-প্রমাণ ( অবতরণিক! ২ 
অনুচ্ছেদ-ডরষ্টব্য )। ইহাও সর্ধবন্নন্ীকৃত প্রমাণসমূহের মধ্যে একটা গ্রমাণ। অর্থাপন্তি ছুই রকষের--. 
- দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি। | 

যে অনম্বীকাধ্য বন্তুটা দৃষ্ট হয়, তাহাকে বলে দৃষ্টার্থ এবং তাহার জগ্ত যে কারণের কল্পনা 
করা হয়, তাহাকে বলে ছৃষ্টার্থাপন্তি। যেমন, অবততরণিক। ২-অনুচ্ছেদে দেবদন্ডের দৃষ্টান্ত । ১, 

আর, যে অনন্ী কাধ্য বন্তুটী শ্রতিন্মৃতি হষ্টতে জানা যায় ভাহাকে বলে শ্রুতার্থ এবং 
তাহার সম্বন্ধে কারণের কল্পনাকে বলে শ্রতার্থাপন্তি। ভক্তযানন্দের আম্বাদনে ভগধান্‌ যে আনন্া- 
প্রাচুর্য অনুভব করেন এবং যে ভক্তির আনন্দ তিনি আস্বাদন করেন, সেই ভক্তি যে ভক্তের হবদয়েই 
থাকে-__ইহ] ঞ্রুতিস্থৃতি-গ্রসিদ্ধ, সুতরাং অনস্বীকাধ্য। কিন্তু ইহার কোনও কারণ পাওয়] যায়ন। ? 
কেননা, ভক্তি হইতেছে হুলাদিনী নায়ী স্বরূপশক্তির বৃত্তি; অথচ সাধক জীবে হলাদিনী নাই, 
হলাদিনী থাকে ভগবানের মধ্যে । এই অবস্থায় হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তি কিরূপে ভক্তের মধ্যে 
থাকিতে পারে? তক্তের চিত্তে ভক্তির অস্তিত্বের কোনও কারণ খু'জিয়া পাওয়া যায়না । অথচ 
ভক্তের চিত্তে যে ভক্তি আছে, শ্ুতিস্থৃতি-গরনিদ্ধ বলিয়া ইহা! অন্বীকারও কর! যায়না । এস্কলে, 
অর্থাৎ শ্রুতিশ্মতি-প্রসিদ্ধ অনন্বীকাধ্য বন্তর যে কারণের কল্পনা, তাহ! হইতেছে শ্রতার্থাপত্তি। 
প্্রপাদ জীব ইহাকে বলিয়াছেন “শ্রতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্ধাপ স্তিগ্রমাণ_ শ্রতার্থের (শ্রুতিস্মৃতি-বিহি, 
স্থতরাং অনম্ীকার্ধা অর্থের বা বিষয়ের ) অস্যথ! ( কারণ কল্পন। না করিলে ) অনুপপত্তি ( অনঙ্গতি ) 
হয় বলিয়া সেই অর্থের ( অনস্বীকাধ্য বিষয়ের সঙ্গতি রক্ষা জগ্ত যে) আপত্তি ( কারণ কল্পনা), সেই 
প্রমাণ ।” 

এই শ্রুতার্ধাপত্তিপ্রমাণ্র আশ্রয়ে ভক্তচিত্তে হলাদিনীর বৃন্তি ভক্তির অস্তিত্বসন্থক্ধে শ্রীপাদ 
জীব গোন্বামী একটা কারণের কল্পনা করিয়াছেন। ভক্তি যখন হলাদিনীর বৃত্তি এবং হলাদিনী যখন 
কেবল ভগবানের মধ্যেই থাকে, তখন ভক্তেব চিত্বে হুনাদিনীর আগমন ব)ভীত তজ্জ-চিত্তে ভক্তির 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা । আবার, হুলাদিনীও যখন ভগবানেরই শক্তি এবং ভগবানের মথোই 
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অরস্থিত, তখন ভগবান্‌ ব্যতীত অপর কেহও হুলাদিনীকে ভক্তচিত্বে পাঠাইতে পারেন না, ভক্ত নিজেও 
ভগবানের মধ্য হইতে হলাদিনীকে স্বীয় চিত্তে আনয়ন করিতে সমর্থ নহেন ; কেননা, জীবশক্তি অপেক্ষা 
হ্বয়ূপশক্তি গরীয়লী, উৎকর্ধময়ী। এই অবস্থায় অবশ্তাই স্বীকার করিতে হইবে ভগবান্ই তাহার 
হলাদিনীকে ভক্তচিত্তে স্ারিত করেন। একথাই শ্রীজীব এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন £-_ 


“শ্রতার্থান্তথানুপপত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তন্তা হলাদিন্যা এব কাপি সব্বানন্দাতিশায়িনী 
রৃত্তিণিত্যং ভক্তবৃন্দেধেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবত্প্রীত্যাখ্যয়। বর্ততে। অতস্তদমুভবেন গ্রীভগবানপি 
আীমদ্ভক্তেযু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি ॥ প্রীতিসন্দভ': ॥৬৫॥ 

-_ শ্রুতার্থাপত্বিপ্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়।, সেই হলাদিনীরই কোনও এক সর্ববানন্দাতিশাদ্জিনী 
বৃত্তি ( ভগবংকর্তৃক ) নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত! হইয়া ভগবতপ্রীতিনামে বিরাজ করে । সেই প্রীতি 
অগ্ভুভব করিয়া ভগবান্ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্‌ হইয়া থাকেন ।” 

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে । হলাদিনী তো! ভগবানের মধোই আছে। তিনি 
তে! নিজের মধ্যেই সেই হলাদিনীর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এইট উপভোগে ভগবানের যে আনন্ন, 
ভক্তচিত্বে নিক্ষিপ্ত। হলাদিনীর বৃত্তিম্থরূপ ভক্তির বা! প্রীতির আস্বাদনে তাহার ভাহ। অপেক্ষা পরমোতৎ- 
কর্ষময় আনন্দের হেতু কি? 

একটী দৃষ্টাস্তের সহায়তায় এই প্রশ্বটীব উত্তর দেওয়া যায়। কোনও বংশীবাদকের বংশীধবনির 
মাধুর্য্যে বংশীবাদকও যুদ্ধ হয়েন, শ্রোতাও মুগ্ধ হয়েন। কিন্তু বংশীধবনিটা ফুৎকার-বায়ুর কাধ্যব্যতীত 
অন্য কিছু নহে । এই ফুৎকারবাযু বংশীব মাধ্যমে বাতীত বাকের মুখ হইতে নিঃস্থত হইলে কাহারও 
নিকটেই মধুব বলিয়া মনে হয়না, ফুৎকারকারীর নিকটেও না। বংশীরক্তরদ্ধারা প্রকাশিত 
হইলেই তাহা অপূর্ব মাধুষ্য ধারণ করে। তজ্জপ, হুলাদিনীনায়ী স্বপশক্তি যখন ভগবানের মধ্যে 
থাকে, তখন হলার্দিনীব স্ববপগত ধন্ম বশতঃ তাহাপ মাধুধ্া থাকিলেও যখন তক্তচিত্ত-সহযোগে 
প্রকাশ পায়, তখন তাহা এক অনির্ববচনীয় মাধুষ্য ধারণ করে; তাহ। এমনই আনন্দ-চমৎকারিতা 
ধারণ করে যে, তাহা ধাহ।র শক্তি, সেই ভগবান্ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। আর, এই অপুর্ব 
আনন্দ-চমৎকারিতাময়ী প্রীতির আধার খলিয়। ভক্ত তাহা আত্বাদন করেন_ যে পাত্রে অগ্নি থাকে, 
লেই পাত্র যেমন অগ্নির উত্তাপে তণ্ত হয়, তদ্রপ। এই প্রাতির আনন্দে ভক্ত ও ভগবান্‌ উভয়েই 
পরস্পরে আবিষ্ট হইয়া পড়েন এবং পরস্পরের বশবর্তী হইয়াও পড়েন । 

এই সমস্ত বিচার করিয়া শ্রীপাদ জীব গোন্বামী লিখিয়াছেন__“শুগবৎপ্রীতিরূপা! বৃত্তিমণয়া- 
দিমঘ়ী ন ভবতি। কিম্তহি-_স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপাঁ, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপি ইতি । যথ। চ শ্রীমতী 
গোপালতাপনীক্রতিঃ -বিজ্ঞানঘন আনন্দথনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি। উত্তর- 
তাপনী ॥১৮॥__-ভগবৎপ্রীতিরূপ। বৃত্তি মায়াদিময়ী নহে । তাহা হইলে উহা কি বস্তু? তাহা হইতেছে 
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হ্বরূপশক্তানিন্দরাপা, ক্লীতগবান্ও এই আনন্দের পরাধীন। গোপালতাপনী ভ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন 
-বিজ্ঞানঘন, আনন্বদ্বন স্ীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরসম্থরূপ ভক্তিযোগে অধিষিত আছেন ।” 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভক্তি হইতেছে তত্বত: স্বরপশত্তি হ্লাছিলীয় 
বৃত্তিবিশেহ। ইহাই ভক্তির জ্বরূপ্ল্ক্ষণ। 

খ। ভক্ষির তটগ্থ লক্ষণ 


ভক্তির স্বরূপলক্ষণের আলোচনায় তাহার কয়েকটী তটস্থ লক্ষণও পাওয়৷ গিয়াছে? 
হথ।, 


(১) ভক্তি সাধককে ভগবানের ধামে বা নিকটে লেয়, 
(২) ভক্তি সাধককে ভগবন্দর্শন করায়, 
(৩) ভক্তি ভগবান্কেও বশীভূত কবিতে সমর্থা ; 
গ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহাব প্রীতিসন্দর্ভে (৬৭-৭২-অনুচ্ছেদে ) শান্্রবাক্যের আলোচন! 
করিয়া ভক্তির আরও কষেকটী ভটস্থ লক্ষণেব কথা বলিয়া গিযাছেন , যথা, 
(৪) চিত্তশুদ্ধি,অর্থাৎ সাধকের চিত্ত হইতে কৃষ্-কৃষ্ণসেবা-কামনা বাতীত অন্য কামনার 
অপসারণ ; 
(৫) চিত্তের দ্রবীকরণ ; ইত্যাদি। 
গ। শ্রঃতি-প্রোস্ত। পরাবিষ্ভাই ভক্তি 
মুণ্ডকশ্তি বলিযাছেন, পরাবিগ্ঠাদ্বাবা অক্ষব ত্রদ্ধকে পাওয়া যায়। “পরা খয়া অক্ষর- 
মধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ॥১1১।৫॥” 
বিষুপুরাণের “সংজ্ঞায়তে যেন তদক্তদোষং শুগ্ধং পরং নিষ্মলমেকরূপম,1 সংদৃশ্যতে বাপ্যধি- 
গম্যতে বা তজজ্বানমজ্ঞানমতো হন্তদৃক্তিম.॥৬1৫।৮৭)৮-এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধরন্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_- 
-*যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্তয1 সংঘৃশাতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যালিবৃত্যা প্রাপ্যতে 
তজজ্ঞানং পরাবিগ্তা । অজ্ঞানং অবিষ্যান্তবন্তিনী অপর বিদ্া! ঈত্যর্থ; |” ইহার তাৎপধ্য এইঃ-্যাহাত্বার। 
সমস্ত অবিদ্য! নিংশেষে নিবৃত্থ হইয়া যায় এবং অবির-নিবৃত্তির পরে পবক্ব্রন্মের সাক্ষাৎকার লাভ 
হয়, তাহাকে পাওয়। যায়, তাহাই হইতেছে জ্ঞান, তাহাই পরাবিদ্যা। আর, অজ্ঞান হইতেছে 
অবিদ্যার অন্তর্ধত্িনী অপরা বিদ্যা 1” 
ব্বামিপাদের টীকা হইতে ইহাঁও জান। গেল_ অপরা'-বিদ্যাদ্বার। পরব্রন্মের জ্ঞান জগ্মেন1) 
যেহেতু, অপরা বিদ্যা হইতেছে অবিদ্যাব বা মায়ার অন্তরপ্তিনী, অর্থাৎ মায়াশক্তির বৃত্তি। কিন্ত 
পরাবিদ্যাদ্বার। ব্রন্মের জ্ঞানলাভ হয, সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ব্রক্মকে পাওয়া যায়। ন্তরাং পরাবিদ্যা 
যে অবিদ্যার ব মায়াশক্তিব বৃত্তি নহে, পরস্ক ব্রন্মের স্বপ্রকাশতা-শক্তি স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাই 
জানা গেল। “হলাদিনী পন্ধিনী সংবিদ৮-ইত্যাদি বিষ্ুগুরাণ (১1১২৯ )-ক্লোকের টাকায় স্বামিপাদ 
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সাহা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ _ন্বরূপশক্তিয় এই তিমটা 
বৃদ্ধির কথ! বলিয়! তিনি বলিয়াছেন _“তদেবং তপাঙ্স্াত্মকত্ধে লিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তথ স্ি- 
হিশেষণ স্বরূপং ব1 স্বরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির9্ভবতি, তদ্িশ্ুদ্ধলত্বং তচ্চান্যনিরপেক্ষস্কংপ্রকাশ ইস্ডি 
, জাপন-জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সগ্থিদেব অস্ মায়য়া ম্পর্শাভাবাদ, বিশুদ্বত্বম। * * সংবিদংশপ্রধানমাত্বাহিগা! 
ইলাদিনীলারাংশ প্রধানং গুহাবিদা। । ক * ততৈব শ্রীবিষুদপুরাণে লক্ষীস্তবে স্পর্তীকৃতে | বজ্জবিদ্যা 
মছাবিদ্যা গুহাবিদ্যা চ শোভনে | আত্মবিদা। চ দেবী ত্বং বিমুক্তিকলদায়িনীতি ॥ যজগজবিদা। কর্ম্মবিদ্যা, 
মহাধিদ্যা অস্টাঙ্গযোগই গুহবিদ্য। ভক্তিঃ, আত্মবিপয। জ্ঞানম ॥” স্বামিপাদের এই টীকা হইতে জানা 
গেল-_শুদ্ধলত্ব-নামক স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই অন্যনিরপেক্ষ ভাবে পরব্রক্ম ভগবানকে প্রকাশ 
করিয়া থাকে । আত্মবিদ্যা এবং গুহবিদ্য! (ভক্তি) হইতেছে ম্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। পরতরক্ষ 
ভগবানের জ্ঞান এবং প্রাপ্তি ফদ্দারা হইতে পাবে, সেই পরাবিদ্যাও যে ভগবানের স্বপ্রকাশকতা-শক্তি 
হ্বরাপশক্তিরই বুত্তিবিশেষ, এই টীকা হইতে তাহাই জান! গেল। 
এস্থলে পরাবিদ্যার যে সমস্ত লক্ষণ জাঁন। গেল, ভক্তিবও সে সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। “ভক্ত 
মামভিজানাতি” ইত্যাদি গীভাবাক্যে, “ভক্ত্যাহমেকয়। গ্রাহ£' ইতাদি শ্রীমদভাগবত-বাকো জানা 
যায়, ভক্তিত্বারাই পরব্রন্ধকে জানা যায়, পাওয়! যায়। পৃর্ব্োদ্ধত গোপালোত্বরতাপনী শ্রুতির 
এ“বিজ্ঞানঘন আনন্বঘনঃ সচ্চিদানন্বৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি ॥১৮”-বাক্য হইতেও তাহাই জান! 
যায়। “ভণ্জিরেব এনং নয়তি, ভক্তিবেব এনং দর্শয়তি”-ইত্যাদি মাঠরশ্রুতি-বাকা হইতেও জানা যায়__ 
কেবল মাত্র ভক্তি (অপর কিছু নহে _ইহাই এব-শব্দেব তাৎপর্য্য ; কেবল মার্র ভক্তিই) সাধককে পর- 
ব্রক্ষের ধামে, নিকটে, নিয়া থাকে, পরক্রদ্ম ভগবানের দর্শন পাওয়াইয়া থাকে । পরাবিদ্যারও ঠিক 
এই দমস্ত লক্ষণই । পরাবিদ্যাদ্ববাই ব্রহ্গজ্ঞ।ন ও ব্রঙ্গলাক্ষাৎকাব লাভ হইয়া থাকে, ত্রন্দের প্রাপ্তি 
হইতে পারে ; অন্য অপরাবিদ্যাদ্ধারা তাহাহয় না। আবার, পরাবিদ্যার ন্যায় ভক্তিও যে স্বরূপ- 
শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, ভক্তি যে মায়াশক্তির বৃত্তি নহে, তাহা ও পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এই আালোচন1 হইতে জানা গেল--পববিদ্যা এবং ভন্তি একই বস্ত। 
প্রশ্ন হইতে পাবে, পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, ষাহারা কৃষ্ণহুখৈকতাৎ- 
পর্ধ্যময়ী সেবা কামনা কবেন, ভক্তি হইতেছে তাহাদেরই কাম্য। যাহারা সাযুজাকামী, তাহার! 
তো! মেধা চাছেন না, তাহার! চাহেন কেবল ত্রন্ধে প্রবেশ ; সুতরাং ভক্তিতে তাহাদের কি 
প্রষ্নো্ধন? অথচ শ্রুতি হইতে জানা যায়, পবাধিদ্যাদ্বাবা সাযুজাযুক্তি পাওয়া ঘযাঁয়। সুতরাং 
পরাবিদ্ক্য ও ভক্তি কিবূপে এক হইতে পারে ? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই | পূর্ববন্তী আলোচনায় (৫২৫ক এবং ৫8৭ ক অনুচ্ছেদে) 
প্রদণিত হইয়াছে _সর্বববিধ মোক্ষকামীদেরও ভক্তির প্রয়োজন হয়। ভক্তির প্রকাশভেদে অনেক 
বৈচিত্রী আছে? পূর্ণতম প্রকাশেই কৃষ্ণমুখৈকতাৎপরধাময়ী সেবা পাওয়! যায়, আংশিক প্রকাশে 
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তাহা পাওয়া যায় ন। সাধুজামুক্তিই হউক, কিন্বী লালোক্যাদি চতুর্বি্ব! মুক্তিই হউক, যে কোনও 
রকমের যুক্তির জন্যই পরর্রহ্থসন্বদ্ধীয় জ্ঞানলাভের প্রয়োজন ; অবশ্য এই জ্ঞান সকলের পক্ষে এক. 
রকম নহে । পরব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে যিনি যে প্রকাশের প্রাপ্তি, বা যে প্রকাশে 
প্রবেশলাভন্ধপ সাধুজ্যমুক্তি কামনা করেন, সেই প্রকাশের তত্রজ্জান তীহার পক্ষে অপরিহার্য্য। 
ব্রচ্মে প্রবেশের জঙ্তা যে তৰ্ষ্গানের প্রয়োজন, তাহও ভক্তিদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। শ্ীমদৃভগবদ্‌-. 
শীতায় “ভক্তা! মামভিজ্ঞানাতি যাঁবান্‌ য্চাশ্মি তত্বতঃ। ততো মাং তত্বতো। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্॥ 
১৮1৫৫।৮-এই ভগবদ্বাক্য হইতেই তাহা জান যায়। এই ক্লোকে বলা হইয়াছে_-ভক্তিদ্বার। 
তাহাকে জানিলেই তাহাতে প্রবেশ লাভ করা যায়। এ-স্থলে ভক্তির কপার আংশিক বিকাশ; 
ইহাও ভক্তির এক বৈচিত্রী। উহাকে আত্মবিদ্য। বা ব্রহ্মবিগ্তাওড বল! হয়। কিন্তু পূর্বেধান্ধ'ত 
শ্ীধরন্বামিপাদের টিকা হইতে জান! গিয়াছে -আত্মবিগ্ভাও ম্ববপশক্তির বৃত্তি। ভক্তিকে তিনি 
গুহাবিগ্া! বলিয়াছেন । আত্মবিদ্ধাতে সম্থিৎশক্তির প্রাধান্য এবং গুহাবিদ্ভাতে হলাদিনীশক্তির প্রাধাস্ক 
(১১৯১০ জন )। প্রধানীভূত। বৃত্তির পার্থক্য থাকিলেও মূলবস্তটা হইতেছে এক ন্বরাপশক্তিই। 
আত্মবিগ্ভাতে সন্থিতের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে যে হলাদিনী নাই, তাহা নহে; হলাদ্দিনী ন] 
থাকিলে সাযূজ্যকামী, বা সাধূজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দের অনুভব কোথা হইতে পাইবেন? আর 
ভক্তিরূপ। গুহাধিগ্ভাতেও হলদিনীর প্রাধান্য বলিয়। যে সম্বিত নাই, তাহাও নহে ; স্থিত না থাকিলে 
আনন্দপ্রাচুযোর মন্নরভব লাভ হইবে কিরূপে ? একই স্বরূপশক্তিরই সম্থিৎ ও হলাদিনীরূপ বৃততিদ্ধয়ের 
অভিব্যক্তি-বৈচিত্রী মন্তুসারে স্বরূপ-শক্তির বুত্তিৰপ। ভক্তির খাঁ পবাবিদ্ভার বৈচিত্রীতেদ। আত্মবিষ্কা। 
এবং গুহাবিদ্য। ভক্তির ব| পরাবিগ্যারই ছুইটী বৈচিত্রী-আত্মবিগ্তাতে সম্থিতের অভিব্যক্তি 
আতিশয্য, হলাদিনীর ন্যুনতা, আর গুহাবিষ্ঠাতে হলাদিনীর পুর্ণতম বিকাশ, সপ্থিদেরও পূর্ণ তম 
বিকাশ; তাহা না হইলে হলাদিনীর আনন্দপ্রাঢুয্যেব পূর্ণ তম অনুভব সম্ভব হইত না। 

এইরূপে দেখা গেল--পরাবিপ্ভ। ও ভক্তি এক এবং অভিন্ন হইলেও কোনওরূপ বিরোধ 
উপস্থিত হইতে পারে না। 

পরাবিগ্কা এবং ভক্তি ষে অভিন্ন, শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ্য হষ্টতেও তাহা বুঝা যায়। 
মুণ্ডকশ্রচতি প্রথমে বলিয়াছেন--পবাবিদ্যার দ্বারাই অক্ষরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, বা জানা যায়। 
“অথ পরা য়! তদক্ষরমধিগম্যতে ॥১1১1৫।” তাহার পরে অপরা বিষ্ভার কশ্মা্দির অসারতার কথা 
বলিয়া! ব্রন্ধজ্ঞান-লীভার্থ শ্রীগুরুদেবের শরণ গ্রহণ করার উপদেশ দিয়াছেন। “তদ্িজ্ঞানার্থং স 
গুরুমেবাঁভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌ ॥ ১।২১২।৮ এবং সঙ্গে সঙ্গেই বজিয়াছেন-- 
গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইলে গুরুদেব শিষ্যকে ব্রচ্মবিগ্ঠা জানাইবেন, যে ব্রক্ষবিদ্াদ্বারা অক্ষর- 
ব্রহ্মকে তত্বতঃ জানা যায়। “তন্মৈ স বিদ্বান্থুপসন্নায় সম্যক. প্রসন্নচিত্বায় শমন্বিতায়। যেনাক্ষরং 
পুরুষং বেদ সত্যাং প্রোবাচ তাং তততো ক্রহ্ষবিগ্ঠাম্‌॥ ১/২।১৩।” এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা 
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গেল--পরাবিদ্তা এবং লুক্ষবিদ্ভা অভিন্ন এবং এই পরাবিস্তা বা ব্রহ্মবিভ। ঘ্বারাই পরব্রহ্মকে ততঃ 
জানা যায়। . 

যদ্দার! ব্রন্ধকে তবতঃ জান যায়, আীমদ্ভগবদৃগীত। তাহাকে ভক্তি বলিয়াছেন। “ভক্ত্যা 
মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। ততে1 মাং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম ১৮৫৫৮ 

সর্ব্বোপনিষৎসার গীতার বাকা এবং মুগডকোপনিষদের বাকা মিলাইয়া দেখিলে বুঝা 
যায়--আ্তিতে যাহাকে পরাবিদ্ভা বা ব্রচ্মবিদ্তা বল! হ্টয়াছে, গীতায় ভাহাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। 

আবার, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে তক্তি-শবেরই স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “যস্তা দেবে পরাভক্তি ধা 
দেবে তথ] গুরৌ। তন্যৈতে কথিতা হ্র্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ 1৬২৩। 

মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন, বর্ম পরাবিষ্তালভা ; আর শ্বেতাশ্বত্তর বলিয়াছেন--ব্রহ্ম পরাভক্তি- 
লভা। 

সুতরাং পবাবিগ্ঠা বা! ব্রহ্মবিগ্ঠা এবং ভক্তি যে অভিন্ন, তাহাই জান। গেল। 

যদি বলা যায়, পরাবিদ্যাদ্বারাও ব্রহ্ধকে জানা যায়, ভক্তিদ্বারাও ব্রন্মকে জান! যায়; কেবল 
ইহ।াতেই পরাবিদ্য। ও ভক্তির অভিন্ন কিরূপে সুচি হইতে পাবে? 

উত্তরে বল! যায় - শ্রতিবাক্য হইতেই উভয়েব অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়। মুণ্ডকশ্রুতি 
বলিয়াছেন, বিদ্য৷ মাত্র ছঈটী--পরাবিদ্যা ও অপবাবিদ্যা। অপরাবিদ্যদ্বাণা ব্রহ্মকে জানা যায় ন।, 
একমাজ পবাবিদ্যাদ্ধারাই ব্রন্ধকে জানা যাঁয়। পরাবিদ্যা এবং শুক্তি বা ভক্তিবূপবি্যা যদ্দি ভিন্ন 
হয়, তাহা হইলে পরাবিদা। ও অপবাবিদ্যা বাতীত আবও একটী তৃতীয় বিদা! স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্তু শ্রুতি কোনও তৃতীয় বিদ্যা স্বীকার করেন না। সুতিপাং পরাবিদ্যা এবং ভক্তি যে এক 
এবং অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 

ঘ। সাধ্যভক্তি 

পৃব্বোদ্ধত “তস্া হলাদিন্যা এব কাঁপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃন্তিণিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্য- 
মান! ভগবৎগীত্যাখায়। বর্ততে ॥ গ্রীতিসন্দঃ ॥ ৬৫।৮-এই বাকা হইতে জানা যায়, শ্বরূপশক্তি 
হলাদিনীর কোনও এক সর্ববানন্গাতিশায়িনী বৃত্তি শ্রীকৃষ্ককর্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়৷ ভক্তচিত্তে গৃহীত 
হইলেই তাহা ভগরংপ্রীতি বা ভক্তি নামে খ্যাত হইয়। ভক্তহ্ৃদয়ে বিরাজ করে। 

উল্লিথিত বাক্যের “ভক্তেযু এব”-অংশ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনী- 
বৃত্তিবিশেষ কেবল ভক্তচিত্তে্ গৃহীত হইতে পারে এবং ভক্তচিন্তেই ভগবতগ্রীতিবপে বা ভক্তিরূপে 
বিরাজ করে। গভক্তচিত্তে বলার তাৎপর্য এই যে, সাধনভক্তির প্রভাবে ফাহাদেব চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইয়াছে, ফাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তেই হলাদিনীব বৃত্তি গৃহীত হইতে পারে এবং তাহাদের চিত্তের 
লহিত সংযুক্ত হইয়। গ্রীতি বা ভক্তির রূপ ধারণ করিতে পারে। মায়ামলিন চিপ্তে তাহ! ভক্তিরূপে 
পরিণত হইতে পারে না। 
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নিত্যজিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ আাচৈ,চ, ২২২1৫৭॥ 


এইরূপে দেখা গেল সাধনের ফলেই ভগবংশ্রীতি বা ভক্তি সাধকের চিত্তে আবিষূ্তি , 


হইতে পাঁরে। স্থৃতরাং যে ভক্তির কথা ইতঃপুর্ধে আলোচিত হইয়াছে, তাহ! হইতেছে পাধ্যত্ত্কি, 
সাধনের ফলে প্রাপা। ভক্তি । 

যে উপায়ে এই ভক্তি লাভ করা! যায়, তাহাকে বলা হয় ভক্তিমার্গ_ভক্তির দিকে অগ্রলর 
হওয়ার ব। ভক্তিপাভের মার্গ বা পশ্থা। এই পন্থাকে সাধনভক্তিও বল! হয়। পরবস্তাঁ ৪৯-অস্থুচ্ছেদে 
সাধনভক্তির কথা বল] হইতেছে। 

ঙ। ভক্তির তস্বসন্থন্ধে অগ্যান্য আচার্ধযগণ 
(১) ভক্কিসন্থন্ধে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর উক্তি 

এ-স্থলে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! গেল--পরাবিষ্তা, ত্রক্মাবিদ্া এবং ভক্তি 
অভিন্ন। কিন্তু শ্লীপাদ মধুস্থ্দন সরম্বতী তাহার “ভক্কিরসায়ন”-গ্রন্থের প্রথম উল্লাসের প্রথম শ্লোকের 
টাকায় গিখিয়াছেন -“ম্বরূপ-সাধন-ফলাধিকারিবৈলক্ষণ্যাদ্‌ ভক্তিব্রহ্গবিদ্যয়োঃ ১৮৪ _- ভক্তি ও ব্রক্মবিদ্যার 
মধ্যে স্ববপগত, সাঁধনগত, ফলগত ও অধিকাঁরিগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে ॥ মহামহোপাধ্যায় 
ছুর্গাচরণ দাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘকৃত অনুবাদ ৮ 

তক্তি ও ব্রহ্ম বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ সম্বন্ধে সরম্বতীপাদ বলিয়াছেন দদ্রবীভাবপুির্বকা হি 
মননো ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপ। ভক্তিঞ ড্রবীভাবানুপেতা দ্বিভীয়াশ্মমাত্রগোচর! নির্ধ্বিকল্ুকমনসো 
বৃত্তিবরপ্মবিদ্য| ॥ ১৯ ॥-_দ্রবীভূত মনের যে ভগবদাকারে সবিকল্পক বৃত্তি, তাহার নামতক্তি; আর 
প্রবীভাবরহিত মনের যে কেবলই অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকলপক বৃত্তি, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্া ॥ 
সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহোদয়ের অনুবাদ ॥” 

পাদটীকায় সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ মহোদয় উল্লিখিত উক্তির তাৎপধ্য এইক্প টিখয়াছেন। 
“ভগবানের মাহাত্থয পূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া লোকের মন প্রথমে ভগবদৃভ্ভাবে দ্রবীভূত হয় খেন গলিয়া 
যায়; পরে সেই মন ভগবদাকারে আকারিত হয়। এই যে ভগবদাকারে মনের বৃত্তি, ইহাই 
ভক্তি। এইরূপ মনোবৃপ্চিতে ধ্যাত, ধ্যান ও ধোয়ারদিবিষয়ক ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে; স্থৃতরাং 
তক্তিকে সবিকপ্পক মনোবৃত্তি বলিতে হইবে; ব্রন্মবিদ্যায় কিন্ত কোন প্রকার ভেদবুদ্ধিই থাকেন? 
নুতরাং উহাকে নির্বধ্বিল্লক বৃত্তি বলিতে হয়। ভক্তি ও ব্রক্মবিদ্যার মধ্যে এই প্রকার তেদ লক্ষ 
করিয়াই উভয়ের পার্থক্য বল! হইয়াছে 

আর, ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনগত ভেদ সম্বন্ধে সরন্থতীপাদ বলিয়াছেন_-“ভগরঘ্‌- 
গুগগরিমগ্রন্থনরপগ্রস্থআবণং ভক্তিসাধনম্, তত্মমস্যাদি-বেদাস্তমহাবাকাং ব্রর্থবিদ্যালাধনমূ ॥ ১৯ ॥-- 


| ২১১৮ ! 


ৰা 
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১ সটগবদ্গুপগোর়ব-বর্ণনাখ্মক গ্রন্থরবণ হইতেছে ভক্তির সাধন, আর “তত্বমসি”' প্রভৃতি বেদাস্তবাকাজবণ 
ছইকেছে ব্রক্মাবিদ্যার সাধন বা! উপায় ॥ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ-মহোদয়ের অনুবাদ 1 
ইহা হইতে বুঝা গেল-_সরম্বতীপাদ যে ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিয়াছেন, তাহারা 
হইতেছে সাধনের ফল-_সাধ্য বস্তু । 
ফলগত ভেদসন্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“ভগবদৃবিষয়ক-প্রেমপ্রকর্ষ; ভক্তিফলম্, 
সর্ধ্বানথ-মূলাজ্ঞাননিবৃত্তিত্র ্ষবিদ্যাকলম্‌॥ ১৯ ॥-- ভক্তির ফল হইতেছে ভগবদ্বিষয়ে প্রেমের উৎকর্ষ, 
আর শ্রহ্থাবিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্ববিধ অনর্থের মুলীভূত অঙ্গানের নিবৃত্তি। সাংখ্যবেদাস্ততীথমহোদয়ের 
ছনুবাদ ॥” 
এক্ষণে বিবেচ্য এই । যে ভক্তির কথা শ্রীপাদ মধুস্ুদন সরস্বতী বলিয়াছেন, তাঁহার 
গ্বরূপসন্বদ্ধে তিনি বলিয়াছেন-_ দ্রবীভূত মনের ভগবদাকারতা ৷ ভগবদাকারতা বলিতে কি বুঝায়, 
তাহা! ভক্তিরসাঘনের প্রথম উল্লাসের তৃতীয় শ্লোকে তিনি পরিক্ষার ভাবে বলিয়াছেন । প্ক্রতস্য 
ভগবন্ধন্মাপ্ধারাবাহিকতাং গতা। সর্ধবেশে মনসে! বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥--ভগবানের গুণনামাদি- 
শ্রবণবশতঃ দ্রবীভূত মনের যে, সর্বেশ্বরে (পরমেশ্বরে )ধারাবাহিককপে (নিরস্তর ॥ একাকার বৃত্তি 
অর্থাৎ চিস্তাপ্রবাহ, তাহ “ভক্তি, নামে অভিহিত হইযা থাকে ॥ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থমহোদয়ের 
অনুবাদ |” 
এ-স্থলে “গুক্তিশ-দন্বক্ধে সরস্বতীপাদ যাহা বলিষাছেন, তাহা হইতে ভক্তির স্ববপ-লক্ষণ 
সম্যকৃরূপে জান! যায় বলিয়া মনে হয় না। কেননা, বন্তর স্ববপ-লক্ষণ সঙ্ব্ধে শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন-__ 
“আকৃতি প্রকৃতি এই-ন্বরূপলক্ষণ ॥ শ্রীচৈ, চ, হা২০২৯৬ ।" সরম্বতীপাদেব উক্তিতে “আক্কৃতি”- 
মাত্র জানা গেল__ভগরানের দিকে দ্রবীভূত চিত্তের ধারাবাহিক গতি। *মনোগতিরবিচ্ছিল্া যথ। 
গল্গান্তসোহঘুধো । লক্ষণ ভক্তিযোগস্য নিগুণলা ভাদাহতম্‌ ॥ হ্ীভা, ৩২৯১২ ॥” তাহার উক্তির 
সমর্থনে সরম্থতীপাদও এই গ্লোকটা উদ্ধৃত করিযাছেন। এই উক্তিতে কিন্তু ভক্তির “প্রকৃতি” বা 
উপাদান জানা গেল না । কেবল “আকৃতির” জ্ঞানেই বস্তুর স্ববপের সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 
"এই জলপাত্রটার আকৃতি কলপীর মতন”-ইহ৷ বলিলেই জলপাত্রটাব স্ববপ সম্যক্রূপে জান! যায়না 
স্বরূপের সম্যক জ্ঞানের জন্-_ পাত্রটীৰ উপাদান মৃত্তিকা, না কি পিতল, না অন্য কিছু, তাহাও জানা 
দরকার। সরম্থভীপাদ ভক্তর এইরূপ প্রকৃতির” কথ বলেন নাই । ভক্তির "প্রকৃতি* বা! উপাদ্দান 
যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, গৌভীয় বৈষঝবাচাধ্যগণ তাহা দেখাইয়।ছেন (৫18৮ক অনুচ্ছেদ )। প্তক্কি" 
স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ( একটী কপ ) বলিয়াই ভক্তির আবির্ভাবে মাঘ দৃরীভূত হইতে পারে । 
তারপর ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে। ব্রন্মবিদ্যার স্ববপ কি তাহাঁও সবন্ধতীপাদ বলেন নাই। 
তিনি কেবল বলিয়াছেন _-পদ্রবীভাবরহিত কেবলই অদ্ধিতীয় আত্মবিষষক নির্বিবিকল্পক বৃত্তিই 
. প্রচ্মবিদা। ৮ এ-স্থলেও তিনি ব্রঙ্মবিদ্যার কেবল “আকৃতির” কথাই বলিয়াছেন। ভক্তির হইতে 


॥ [ ২১১৯ ] 
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ব্রশ্মবিদ্যার আকৃতিগত পার্থক্য এই যে ভক্তি হইতেছে দ্রবীভূত চিত ( বা চিত্তবৃত্তির ) প্রমেস্থরের ১ 
দিকে নিরবচ্ছি্া। গতি ; আর ব্রহ্মবিদ্য। হটতেছে দ্রবীভাবরহিত চিত্তের (চিত্তবৃত্তির নহে) নির্বি্বশেষ 
ব্রদ্ধের সহিত একাকারতা-প্রাপ্তি। ভক্তির আকৃতি হইতেছে প্রবাহরূপা; আর ব্রন্মাবিদ্যার আকৃদ্ধি , 
হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রন্ধন্বরূপে নিস্তরঙ্গ হুদরূপ! । ইহাই পার্থক্য। কিন্ত “ব্রহ্ম বিদ্য”-বন্তটার প্রকৃতি ৭. 
উপাদান কি, তাহ সরম্ঘতীপাদ বলেন নাই । তবে ত্রহ্মবিদ্যার ফলসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
হইতে ব্রন্মবিদ্যার প্রকৃতি ব। উপাদান অনুমিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন__“ব্রহ্মবিদ্যার ফলা .. 
হইতেছে সবর্ববিধ গনর্থের মূলীভৃত অজ্জানের নিবৃত্তি 1” এই “অজ্ঞান” হইতেছে “অবিদ্যা” - বা মায়! |. 
ব্্ষবিদ্যার ফলে যখন মায়ার নিবৃত্তি হয়, তখন ব্রহ্মবিদ্যা যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাতে সন্দেছ - 
থাকিতে পারেনা ; কেননা, স্বরূপ-শক্কিব্তীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেন! 
(১১।২৩-অন্ধু )। আত্মবিদ]াই ব্রক্ষবিদ্যা। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন আত্মবিদ্যা হইতেছে. 
ছবরূপ-শক্তির ( শুদ্ধসত্তের ) বৃত্তি; ন্বরূপ-শক্তিতে বা শুদ্ধসথে যখন সম্থিতের প্রাধান্য থাকে, তখন 
তাহার নাম হয় আত্মবিদ্যা (১1১।৯-অমু ), আর যখন হলাদিনীর প্রাধান্য থাকে; তখন তাহার নাম 
হয় গুহ্যাবিদ্যা বা ভক্তি (১1১১০-তন্্ )। 

এইরূপে জান] গেল - ভক্তি ও ব্রক্মবিদ্য, এই উভয়ই হইতেছে তত্বতঃ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; 
সুতরাং তত্বের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই । পার্থক্য হইতেছে কেবল আক্ৃতিগত-_. 
ভক্তি প্রবাহরূপা, আর ব্রক্ষবিদা। নিস্তরঙ্গ হৃদরূপা; অথবা, পার্থকা কেবল স্বব্ূপগত-_ভক্তিতে 
হলাদিনীর অংশ বেশী, ব্রহ্মবিদযায় সম্থিদের অংশ বেশী। ভক্তিতে যে সন্বিৎ নাই, তাহাও নহে; 
সম্থিৎ না থাকিলে ভক্তির আনন্দের অনুভব হইতনা। আবার, ব্রক্মবিদ্যায়ও যে হলাদিনী নাই, 
তাহাও নহে + হলাদিনী না থাকিলে নিবিবিশেব ব্রহ্ধও যে আনন্দন্বরূপ, তাহার অন্ুভবও সম্ভবপর 
হইতন]। সুতরাং ভক্তি ও ত্রচ্ষবিদ্যা - উভয়েই স্বূপ-শক্তির বৃত্তিদ্ধয় বিদ্যমান ; স্থৃতরাং তাহাদের 
মধ্যে তত্বতঃ পার্থক্য কিছু নাই। 

সরন্বতীপাঁদ অন্যান্য যে সকল পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, যে সমস্ত হইতেছে ভাক্ত ও ব্রন্ধ- 
বিদ্যার আকৃতিগত পার্থক্যের ফল মাত্র । ( ৫1৪৯-আনুচ্ছেদ দ্েষ্টব্য )। 

(২) নারদ-ভক্তিসূত্রে ও শাগ্ডিল্য-ভক্তিসূত্রে ভক্তিতন্ব 

ভক্তির তত্সন্বন্ধে শাগ্ডিলাভক্তি-সুত্র বলিয়াছেন- “অথাতো। ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১।১॥ স! 
পরানুরক্কিরীশ্বরে ॥১।২*-ভক্তি হইতেছে ঈশ্বরে পরানুরক্তি।” ইহাদ্বারা ভক্তির আকৃতি বা! রূপের 
কথাই জান] গেল, প্রকৃতির ধা উপাদানের কথা কিছু জানা গেল না। 

নারদ-তক্তিনুত্র বলিয়াছেন__“অথাতো ভক্কিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥ সা! তশ্মিন্‌ পরমপ্রেমরূপ। ॥ 
২ অমৃতরূপা। চ ॥৩॥ অনির্ববচনীয়ং প্রেমন্বরূপম্‌ ॥৫১॥ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমন 
বিচ্ছিন্নং লুক্্রতরমনুভবরূপম্‌ ॥৫81--ভক্তি হইতেছে পরমপ্রেমরূপা, অমৃতন্বরূপা, অনির্র্ষচ 


[ ২১২৭ ] 


্বনভক্তি | লাহনভব লশছ 


বরণ ? ইহা গুণরহিত, ককামনারহিত, অধিক ভাবে প্রতিক্ষণে বন্ধ নিশীল, ক 
, অনুজবরাপ 1” 
..... ইহা দ্বারাও ভক্তির কেবল আকৃতির বা রূপের কথাই জানা গেল, প্রকৃতির বা উপাদানের | 

কথ! পরিষ্কারভাবে কিছু জানা গেল না। নারদত্তক্তিস্থত্রে ভক্তির প্রকৃতির ধর্পের কথা অবশ্য বলা 
হইয়াছে _-ইহ। অমৃতরূপ, নিগুণ, অন্যকামনারহিত ; অর্থাৎ এই ভক্তি মায়িক বন্ত নে ; মায়িক, 
বন্ত অমৃতরূপ (অবিনশ্বর ) হইতে পারে না ; ইহ মায়াতীত কোনও বস্তু, “গ্চপরহিতম্”-শবেই তাহা 

ধলা হইয়াছে। মায়াতীত হইলে তাহ! হইবে চিদ্বস্থ । কিন্তু জীবশক্তিও চিদ্বস্ত, নির্বি্বশেষ ব্রহ্মও 
চিদ্বস্ত, ভগবানের স্বরূপশক্তিও চিদবস্ত এবং ভগবান্ও চিদবন্ত । এ সমস্তের মধ্যে কোন ১চিদ্বন্তট 

ভক্তির স্বরূপ, নারদভক্তিস্থৃত্র হইতে তাহ জান! যায় ন:। 

. শ্রীপাদ জীবগোম্বামী দেখাইয়াছেন -জীবশক্তি, নির্বর্বিশেষ ব্রপ্ধানন্দ এবং ভগবানের 
ব্বরূপানন্দও ভক্তি নহে, ভক্তি হইতেছে হলাদিনীর বা হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃন্তি (৫1৪৮ক-অনু)। 
বস্ততঃ গৌড়ীয় বৈঝণবা চার্য্যগণ ব্যতীত অপর কেহই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই । 


৪৯। লাপ্বনভ্ডক্তিৎ 
যে সাধনে চিত্তে ভক্তির (পূর্বেল্িখিত সাধাভক্তির ) আবিভাব হইতে পারে, তাহাকে 
বলে সাধনভক্তি। 
পরবন্তী (৫1৫৪-অনুচ্ছেদের ) আলোচনা হইতে জানা যাইবে, ভক্তি লাভের যে সাধন, 
তাহাও সাধ্যভক্তির নায় স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি- সুতরাং শ্বরূপতঃ ভক্তিই। এজন্য এই সাধনকে সাধন- 
ভক্তি বা সাধনরূপ। ভক্তি বল! হয় । এইবরূপে ভক্তি হইল দ্বিবিধা- -সাধনভক্তি বা সাধনরূপা ভক্তি এবং 
সাধ্যভক্তি ব। সাধ্যরূপা ভক্তি। 
কিন্তু কেবল মাত্র. ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই যে সকলে সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা 
নহে। কেহ কেহ তক্তি ব্যতীত অন্য বস্ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেও সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। দেবহুতির নিকটে ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, 
“ভক্তিযোগো বহুবিধে মাগৈর্ভাবিনি ভাব্যতে । 
স্বভাবগুণমার্সেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ শ্রীভা, ৩।২৯1৭।৮ 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন--'ভক্তিযোগঃ এক এব ভাবিনি 
ভাবোইভিপ্রায়স্তদ বতি পুরুষে মার্গেঃ প্রকারবিশেধৈঃ বছবিধো ভাব্যতে চিন্ত্যুতে জ্ঞায়ত ইত্যরথঃ। সচ 
ভাবঃ। ম্বভাবভূতাঃ যে গুণাঃ তম-আদয়ক্ছেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন নানাবিভেদবান্‌ ভবতি। 
ভক্তিযোগ একই, ( বিভিন্ন নহে )7 কিন্তু ভাব (অভিপ্রায়)-বান্‌ পুরুষে মার্গ বা প্রকারবিশেষদ্বার] 


[ ২১২১ ] 
২৬৬ 


সাধনভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞব দর্শন [ ৫1৪৯-অন্ধ 


বছবিধ বলিয়! চিন্তিত হয়। সেই ভাব বা অভিপ্রায় কি? তম-আদি যে স্বভাব্ভূত গুণসমূছ, 
তাহাদের বৃত্তিভেদে (মার্গে ) নান! বিভেদবান্‌ হয়! থাকে । 


ক্লোকের তাৎপর্য । ভক্তিযোগ একই ; কিন্তু লোকের মধ্যে তম: রঃ ও সত্ব-এই 
তিনটী গণ আছে। যাহার] এই সকল মায়িক গুণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, এক এক 
গুণের প্রাধান্যে তাহাদের মধো এক এক রকম অভিপ্রায় (ভাব) জাগ্রত হইয়া থাকে। 
সুতরাং বিভিন্ন লোকের ভান বা অভিপ্রায়ও হয় বিভিন্ন । স্বস্থ অভিপ্রায় সিহ্ধির জন্য তাহার! 
সকলেই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; সুতরাং ভাবভেদে তাহাদের ভক্তিযোগও বিভিন্ন । 


তম-আদি মায়িক গুণই এই সকল লোকের সাধনের প্রবর্তক বলিয়া তাহাদের ভক্তিযোগকে 
বা সাধনভক্তিকে সঞ্ডণ বল! হয় । 


শ্ীপাদ জীবগোন্বামীর টীকাব ভাৎপধ্যও উল্লিখিতরূপই । পরবর্তী শ্লোকেব টীকার প্রারস্তে 
তিনি লিখিয়াছেন _“তত্র সামা কৈবল্যকামা চ উপাসকসন্বল্পগুণৈস্তদ্গুণত্বেনোপচধ্যতে। তত্র 
সকামা দ্বিবিধ! তাম্মী রাজসীচ। গগন ক অথ কৈবলাকামা সাত্বিক্যব ।--সেই সঞ্চণা ভক্কি 
(লাধনভক্তি) ছুই বকমেব _সকাম! এবং কৈবল্যকাম।। উপাসকের সঙ্থল্পরূপ গুণানুসারেই সকাম। 
এবং কৈবলাকাম! নাম উপচারিত হয়। সকাম! ভক্তি আবার ছুই বকমের_-তামসী এবং রাজসী। 
আর, কৈবল্যকাম। ভক্তি হইতেছে সাঁত্বিকী।” 

এইবরূপে দানা গেল, সগুণা সাধনতৃক্তি হইতেছে তিন রুকমের__তামলসিকী, রাজনিকী এবং 
সান্তিকী। 


ভক্তি স্বরূপতঃ গুণাতীতা, নিগুণ1 ; কেননা, ভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি (সাধনভক্কি 
এবং সাধ্যতক্তি- উভয়ই স্বরূপশক্তির বৃত্তি); সুতরাং মায়িকগ্চণ শুক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে ন1। 
সাধকের চিত্তের তম-মাদিগ্ুণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই ভক্তিকে ( সাধনতক্তিকে ) সগ্ুণা-_ 
তামসী, রজসী, সাত্বিকী--বলা হয়। “তক্তিঃ স্বরপতঃ নিগুণাইপি পুংসাং স্বাভাবিক ওম-আপি 
গুণোপরস্তা সতী তামল্যাদি-নামভিঃ সঞ্চণ। ভবত্তীতি ভাবঃ॥ শ্ীভা, ৩২৯/৭-গ্লোকটীকায় চক্রেবন্তি- 
পাদ” প্রতিফলিত গুণের ছার ভক্তি বাস্তবিক সগুণ! হইয়া যায়না । বর্ণহীন স্বচ্ছ স্কটিক- 
স্তম্ভের নিকটে রক্তাদিবর্ণ বিশিষ্ট কোনও বস্তু রক্ষিত হইলে স্ষটিকন্তস্তটাকেও রক্ত।দিবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়। 
মনে হয়। কিন্ত স্তম্ত বাস্তবিক রক্তাদিবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায় না। তদ্রুপ তম-আদিগুণের গ্রতিফলনে 
ভক্তিও বাস্তবিক তম-আদিগুণবিশিষ্টা হইয়। যায় না; উপচারবশত:ই তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী 
নামে অভিহিতা হয়। 


যাহা হউক, দেবহুতির নিকটে ভগবান্‌ কপিলদেব সগ্চণা ও নিগুণা_-এই উভয়বিধ সাধন- 
ভক্তিরই বর্ণনা করিয়াছেন। পরবস্তা অনুচ্ছেদসমূহে লেই বর্ণন। প্রদত্ত হইতেছে । 


[ ২১২২ 


সগ্ুণা সাধনভক্তি ] সাধনতথ [ ৫%*-লঙ্থ 


গেগ। আব্ুষ্পা আলানন্নভ্ভত্ডি 
পৃর্ব্বেই বল! হইয়াছে, সগুণা ভক্তি তিন রকমের--তামসী, রাঁজসী এবং সান্বিকী। এই 
তিন রকমের ভর্তর বিষয় আলোচিত হইতেছে। 
ক। তামসী ভক্তি 
ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, 
“অভিসন্ধায় যো হিংসাং দস্তং মাৎসধ্যমেব বা। 
সংরস্তী ভিন্নদৃগ ভাঁবং ময়্ি কুর্ধ্যাৎ স তামসং) শ্রীভা, ৩২৯।৮॥ 
-- হিংসা) দত্ত, বা! ম।ৎসধ্য-_ এসমস্তের সন্কল্প করিয়া, ভিন্নদৃষ্টি হইয়া (নিজের স্ুখ-হুঃখে 
এবং অপরের স্ুখ-ছুঃখে ভেদ মনন করিয়া) যে ক্রোধী ( উপলক্ষণে লোভী আদি )ব্যক্তি আমাতে 
( ভগবানে ) ভক্তি করে, সে তামস ( অর্থাৎ তাহার সাধনভক্তি হইতেছে তামসী )1” 


টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন--“সংরভভী ক্রোধী। ভিন্নদূক ভেদ 
সন্মিক্পপি পরন্মিল্নপি স্বখদুঃখং সমানং ন পশ্ঠতীতি নিরঞুকম্প ইত্যর্থঃ।__সংরম্ভী-শব্ের অর্থ ক্রোধী 
( শ্রীজীবপাদ বলিয়[ছেন--অত্র সংরস্তীতি লোভাদীনামুপলক্ষণং জ্ঞেফ়ম্‌- সংরস্ত-শব্দ লে।ভাদিও উপ- 
লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে)। ভিন্দূক-শব্দের অর্থ ভেদদশী। নিজের এবং পরের 
নুখ-হুখকে যে ব্যক্তি সমান বলিয়া মনে করে না, সে-ব্যক্তিই ভিন্নদর্শী ; অন্ুকম্পাহীন। ভাবং 
ভক্তিম ভাব-শব্দেব অর্থ ভক্তি ।” 


চক্রবন্তিপাদ তাহার টাকায় এ-সন্বন্ধে বৃহম্লাবদীয়-বচনও উদ্ধত করিয়াছেন। ঘখা-- 
“্যশ্চান্থান্ত বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম | ফলবৎ পৃথিবীপাল সা! ডুক্তিস্তামসাধমা ॥ যোইঙ্চয়েৎ 
কৈতবধিয়া শ্বৈরিণী স্বপতিং যথ। | নারায়ণং জগন্সাথং সা বৈ তামসমধামা॥ দেবপৃজাপরান, দৃষ্ট! 
স্পর্দয়া যোহচ্চয়েদ্ধবিম্। শুণুষ পৃথিবীপাল স। তক্তি স্তামসোত্তমা ॥ মর্মার্থ “যয ব্যক্তি অপরের 
বিনাশের উদ্দেষ্যে শ্রদ্ধীর সহিত শ্রীহরির ভজন কবে, তাহার ভক্তি হইতেছে অধম-তামলী। 
স্বৈরিণী রমণীর স্বীয় পতির সেবার ম্যায় কৈতব ( বঞ্চনা )-বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চনা করে, 
তাহার ভক্তি হইতেছে মধ্যম-তামসী। আর, অন্যকে দেবপৃজাপপায়ণ দেখিয়া যে ব্যক্তি স্পদ্ধার 
সহিত শ্রীহরির অর্চনা করে, তাহার ভক্তি হইতেছে উত্তম-তামসী ।৮ 
এইরূপে দেখা গেল, উদ্দেশ্যভেদে তামসীতক্তি তিন রকমের_ উত্তম, মধ্যম এবং অধম । 
খ। রাজসী ভক্তি 
“বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এশখবর্ধামেব বা। 
অচ্চাদাব্চয়েদ্‌ যে মাং পৃথগ ভাবঃ সরাজস; ॥ শ্ীভা, ৩২৯।৯॥ 
_ (ভগবান, কপিলদেব বলিয়াছেন) বিষয় (ইন্দিয়ভেোগগ্য বস্তু), যশঃ, অথব। এশ্ব্্যাদিলাভের 


[ ২১২৩ ] 


সগ্ডণা সাধনভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষাৰ দর্শন ৫1৫. 


সন্ব্জু করিয়া আমাব্যতীত অগ্যবন্তরতে স্পৃহাবিশিষ্ট ( পৃথগ ভাবঃ) যে ব্যক্তি গ্রতিমাদিতে আমার 
অচ্চনা করে, সে রাজ ( অর্থাৎ তাহার ভক্তি রাজসী ভক্তি )1% 

উদ্দেশ্যভেদে রাজসীতক্তিও তিন রকমের- উত্তম, মধাম ও অধম। 

শী। সাত্বিকী ভক্তি 

'“কম্মনিহীরমুদ্ধিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌। 
যজেদযষ্টপ্যমিতি ব। পৃথগ ভাবঃ সঃ সাত্বিকঃ॥ শ্রীভা, ৩২৯১০ 

_(ভগবান, কপিলদেখ বলিয়াছেন) কণ্মনির্হারের (নির্হান অর্থ।ৎ কম্মক্ষয় বা মোক্ষ, পাপক্ষয়। 
কন্ধনির্হারের অর্থাৎ কর্ক্ষয়ের বা পাপক্ষয়ের ) উদ্দেশ্যে, কিন্বা ক্রিযুমাণ কম্মের বন্ধন হইতে রক্ষা 
পাওয়ায় উদ্দেশ্যে যে ব্যঞ্তি পরমেশ্বরে কন্মার্পণ করে, কিন্বী আমা হইতে অন্যবস্ত্রতে স্পৃহাবি শিষ্ট 
(পৃথগ.ভাবঃ) যে ব্যক্তি কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে ভগবানে ভক্তি করে, সে সাবিক ( অর্থাৎ তাহার ভক্তি 
হইতেছে সাব্বিকী ভক্তি” 

বিভিন্ন টীকাকারের উক্তির তাৎপর্য্য। কর্মক্ষয়কামী বা মোক্ষকামী ব্যক্তি ভগবানের 
প্রীতির উদ্দেশ কন্ম।প্পণ করিয়া থাকে ; কেননা, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কর্মক্ষয় বা মোক্ষলাভ 
হইতে পারে না। এস্থলে ভগনতগ্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবতগ্রীতি নহে, ভগবংপ্রীতি হইতে সাধকের 
নিজের অভীষ্ট কর্মক্ষয় বা মোক্ষই হইতেছে মূল উদ্দেশ্য, তক্তিলীভ বা ভগবংসেবা প্রাপ্তি মূল 
উদ্দেশ্য নহে; এজন্থাই “পৃথগ ভাব” বলা হইয়াছে । আর “যষ্টব্যমিতি ফজেৎ"-বাকোর তাৎপধ্য 
হইতেছে এই | সর্বদা ভগখদ্ভজনের বিধান শাস্ত্রে আছে । এজন) কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে যে ভজন, 
অথচ ভক্তিতন্ব জানিয়া তক্তিলাভের জন্য যে ভজন নহে, তাহ! সাত্বিকী ভক্তি। 

সাত্বিকী সাধন-ভক্তির উদ্দেশ্তও হইতেছে কেবল সাধকের মোক্ষাদিলাভের শভীন্ট-পৃরণ ; 
ভক্তিলাভ ব1 ভগণৎসেবা ইহার উদ্দেশ নহে। 

সাত্বিকী শক্তিও তিন রকমের--উত্তরম, মধ্যম এবং অধম। 

ঘ। কৈবল্য সগুণ কেন 

গুবেবাদ্ধিত “কণ্মনিহরমুদ্দিশ্)”- ইত্যাদি শ্ীভা, অ২৯১০-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, 
সাত্বিকী ভক্তি হতে মোক্ষ ব। কৈবল্য লাভ হইয়! থাকে । এজন শ্রীপাদ জীবগোন্বামী বলিয়াছেন-__ 
“কৈবল্যকাম। সান্বিকী।” ইহাদ্বারা বুঝা! যায়__কৈবল্যপ্রাপ্তির সাধনই হইতেছে সগ্ড৭, 
সত্বগণময়ী ভক্তি (সাধনভক্তি )। 

কিন্তু কৈবল্য হইতেছে এক রকমের মোক্ষ। কৈবল্য-প্র।প্ত জীবের মধ্যে মায়ার কোনও 
গুণই। এমন কি সাত্বিকগুণও, থাকিতে পারে না) থাকিলে তাহাকে মুক্ত বা মোক্ষপ্রাণ্ড বলা যায় না; 
কেননা, সম্যক্রূপে মায়ানিবৃত্তিই হইতেছে মোক্ষ। ব্রন্গজ্ঞান-লাভেই কৈবল্য বা মোক্ষ। 
যতক্ষণ পধ্যস্ত মায়ার কোনও প্রভাব, বা কোনও গুণ সাধকের চিত্তে থাকিবে, ততক্গণ পর্যন্ত বন্ধ 
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সপ্ুগ। সাধনভক্তি ] সাধনতথ [ ৫৪৯-া$ু 


জ্ঞান লাভ হঈভে পারে না। এই যুক্তি হইতে মানে হয়, যে ব্র্ষজ্ঞানের ফল হইতেছে কৈবল), তাহ! 
হইবে গুণাতীত বা নিঞ্চণ। 

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কৈবল্যকে সাত্বিক জ্ঞান বলিয়াছেন । 

«“কৈবলাং সাত্বিকং নং রজো। বৈকল্লিকঞ্চ যৎ। 
গ্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্িষ্ঠং নিগুণং শ্মৃতম্‌ ॥ আ্রীভ।, ১১২৫।২৭ ॥ 

_কৈবল্য হইতেছে সাত্বিক জ্ঞান, নৈকল্িক (অর্থাৎ দেহাপিবিষয়ক ) জ্ঞান হইতেছে 
রাজন, প্রাকৃত (অর্থাৎ বাপক-মুকাদিব জ্ঞানে তুল্য ) জ্ঞান হইতেছে ভামস এবং মনিষ্ঠ ( অর্থাং 
ভগবনিষ্ঠ ) জ্ঞান হইতেছে নিগুন ।” 

এ-স্থলে চাবি রকমের জ্ঞানের কথা পলা হহয়াছে ; তন্মধ্যে কেবল ঙগবনিষ্ঠ জ্ঞানকেই নিগ্চণ 
বলা হইয়াছে; অন্য তিন বকমেবর জ্ঞানকে এই ভগবনিষ্ঠ জ্ঞান হইতে পুথক্‌ ঈগিয়া উল্লেখ করায় 
সহজেই বুঝা যায়, অন্য তিন বকমেব জ্ঞান-কৈবল্যও _নিঞ্চণ নহে , তাহাবা সগুণ , কৈবল্যও সগ্চণ। 
কিন্তু কৈবল্য যখন এক বধকমের মো, তখন তাহাকে সগুণ বলা হইল কেন? 

(১) কৈবল্যের সাধনে অন্বগুণের প্রাধান্য 

শ্রীপাদ জীবাগোন্থামী ভাহাব ভক্তিসন্দভেব ১৩৪-মনচ্ছোদ €(আীমৎপুরীদ[স-মহোদয়ের 
সংস্করণ ) এই পিষষে যে সশালোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার মন্দ প্রকাশিত হইতেছে। 

উল্লিখিত “কৈবল্যং সন্তকং জ্ঞানম৬-ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধত কবিয়া তিনি লিখিয়াছেন_ 
“কেবলস্ত নির্বিবিশেষন্ধ ব্রহ্মপঃ শুদ্ধজীবাুদেন জ্বানং কৈবলামও ত্বং-পার্থমত্রজ্ঞনস্ত কৈবল্যত্বানুপপত্তি 
তৎপদার্থজ্ঞানলাপেক্ষত্বাৎ। সত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং স্থঙ্সং জীবচৈতন্তং প্রকাশতে ; তত 
শ্চিদেকাকানন্বাভেদেন তশ্মিন্‌ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্থমপি অন্মভূয়তে , ততঃ সন্গুণস্থৈণ তত্র কারণতা- 
প্রাচুর্ধযাৎ সাত্বিকম | তথা চ শ্রীগীতোপনিষদি * সত্বাৎ সঞ্চায়তে জ্ঞানম (১৭1১৭ )১ইত্যাদি।” 

মন্মান্ুবাদ। একেবল'-শব্দে নির্বিিশেব ব্রন্মাকে বুঝায় । এই কেবলের ব। নির্ব্িশেষ ত্রহ্ষের 
সহিত শুদ্ধজীবেব অভেদ-জ্ানাকে বল। হয় কৈবলা। একমাস ত্ং-পদার্ধেব € অর্থাৎ শুদ্ধজীবচৈতন্তের) 
জ্ঞানে কৈবল্/সিদ্ধ হইতে পাবে শা ,০কননা, কৈবলো তৎ-পপার্থে৭ ( অর্থাৎ ব্রক্মচৈতন্তেব ) জ্ধানের 
অপেক্ষাও আছে (শুদ্ধজীন ও ব্রন্মেণ আ্দ-ত্কানই কৈবল্য , সুতরাং ব্রহ্মচৈঙনোর জ্ঞানব্যতীত 
একমাত্র শুদ্ধজীবচৈতন্যেব জনে কৈবল্য দিদ্ধ হইতে পারে না )। সব্বযুক্ত চিন্তেই প্রথমতঃ শুদ্ধ সক্ষম 
জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়। তাহার পবে সেই চিত্তে চিদাকারত্বাংশে অভিননবপে শুদ্ধ পুর্ণ ব্রহ্গচৈতন্য 
অনুভূত হয়েন। (স্বরূপতঃ জীন হইতেছে অগুচৈতন্য , আব ব্রঙ্গী হইতেছেন বিভুচৈতন্য। অগুছে 
এবং বিভুতে তাহাদেব মধ্যে স্ববপগত ভেদ আছে । তথাপি, জীবও স্ববপে চৈঙনা বলিয়া এবং ব্রহ্মও 
স্বরূপে চৈভন্ত বলিয়া! চৈতন্যাংশে তাহাদের মধ্যে আভেদ। এজনা চৈতন্য।ংশে তাহাদের মধ্যে 
অভেদের জ্ঞান সম্ভব )। এইরূপ মভেদের জ্ঞানই হইতেছে কৈবল্য। সববগুণযুক্ত চিন্তেই প্রথমে শুদ্ধ 
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সগুণা সাঁধনভ ক্ত ] গৌড়ীয় বৈষণবদশীন [ ৫৫০-অঙ্গু 


জীবচৈতন্থের প্রকাশ এবং তাহার পরে সেষ্ট লবগুণযুক্তচিত্তেই চিদা কারত্বাংশে অভিম্নরূপে ব্রজ্মচৈচেনায় 
অনুভব হয়। এইরূপে দেখ! গেল, কৈবলাজ্ঞানে কারণরূপে সবগুণেরই প্রাচুধ্য। এজন্য কৈবঙ্যকে 
সাত্বিক জ্ঞান বল! হইয়াছে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বল। হষইয়াছে-'সব্গুণ হইতেই জ্ঞান জন্মে।" 
এ-স্থলেও কারণরূপে সত্বগুণের প্রাধান্যের কথাই জানা যায়। 

এই আলোচনা হইতে জান? গেল--কৈবল্য-জ্ঞানের সাধনে সত্বগুণের প্রাধানা বলিয়। 
কৈবল্যকে সান্বিক জ্ঞান, বা সগ্ুণ বলা হয়। 


(২) কৈবল্যজ্ঞান ভগবন্লিষ্ঠ 
এক্ষণে প্রশ্ন হঈতে পারে কৈবল্যজ্ঞানের সাধনে সব্বগুণের প্র।চুধ্য থাকিতে পারে; 


ভাহাতে সাধনকে সাত্বিক বা সঞ্চণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কৈবল্যজ্ঞানের মধ্যে তো সন্বগ্চণ 
নাই, থাকিতেও পারে না; তথাপি কৈবলাকে সাত্বিক জ্ঞান বা সঞ্চণ ব্লা হইল কেন? কৈবল্য" 
জ্ঞান স্বরূপে সগচণাতীত বলিয়া তাহাকে নিগুাণ কেন বলা হইবে না? 

ঈহার উত্তরে বলা যায়-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কেবদ তগবগিষ্ঠ জ্ঞানই নিগুণ, 
“মক্িষ্ঠং নিগুণং স্বৃতম, অপর কোনরূপ জ্ঞানই নিগুণ নহে । কৈবল্যজ্ঞানে ভগবন্ধিষ্ঠ বা 
ভগবদৃবিষয়ক জ্ঞানের অভাব বলিয়! কৈবল্যজ্ঞ।নকে সগ্ুণ বলা হয়। 

যদি বলা যায়, সত্ব হতেও তো! ভগবমিষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে ১ সুতরাং কৈবল্যজ্ঞানের 
সঙ্গেও ভগব্দৃবিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে। 

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিয়াছেন_-প্রথম্তন সত্বা দিগুণ বিগ্কমান থাকিলেও 
ভগবদৃবিষয়ক জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, সন্তগুণ ভগবদ্ৃবিধয়ক জ্ঞানের হেতু নহে। 

(৩) জন্তগুণ-সন্ভাবেও ভগবজ জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে 

সন্বাদি গুণের বিদ্যমানতা সত্ডেও যে ভগবদৃবিষয়ক জ্ঞ(নের অভাব থাকিতে পারে, শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতের নিগ্নোদ্ধত গ্লেক গুলির দ্বারা শ্রীজীবপাদ তাহ। দেখাইয়াছেন। 

“দেবানাং শুদ্ধসব্ানামৃষানাঞ্চামলা ত্বনাম্‌। 

ভক্তি মুকুন্দচরণে ন প্রাযোণোপজায়তে ॥ আীভা.৬/১৪1২। 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 

শ্রহুল্লভঃ প্রশাস্তাআ্মা কোটিঘপি মহ।মুনে ॥ আীভা.৬।১৪।৫। 

-(শ্রীল শুকদেবের নিকটে পর্াক্ষিং মহাপাজ বলিয়াছেন ) শুদ্ধ (রজস্তমোহীন ) 
সত্বগুণবিশিষ্ট দেবগণের এবং অমলাত্বা ঝষিগণেরও মুকুন্দচরণে প্রায়শঃ ভক্তির উদয় হয়না । হে 
মহামুনে! কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তদিগের মধ্যেও একজন প্রশাস্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত স্বুছুলভি।” 

উল্লিখিত শ্লোকদয় হইতে জান। গেল_ দেবতা এবং খধিদিগের মধ্যে সত্বাদি সদ্গণ থাক! 
মনেও ভক্তির বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অশ্রাব থাকিতে পারে। 


[ ২১২৬ ] 


সগ্ণ। সাধনভক্তি সাধনতন্ব 1 ৫1৫,-অন্থ 


(8) রজস্তমোগুণের বিভমানস্কেও ভগবজ জ্ঞান জন্থিতে পারে, অৎসঙ্গ গাভাবে 
উহার পরে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী দেখাইয়াছেন. রজভ্তমোগুণের বিদামানতা। সত্বেও আবার 
কিন্তু ভগবদ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে । 
“রজন্তমঃস্থভা বস্া ত্রহ্মন্‌ বৃত্রস্য পাপ্ননঃ | 
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্‌ দৃঢ়া মতিঃ £ ইভা.৬১৭।১) 
- (শ্রীল শুকদেবের নিকটে মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন) হে ব্রঙ্গন্‌! 
রজস্তমঃম্ভাব পাপীয়ান্‌ বৃত্রের ভগবান্‌ শীরায়ণে কিরূপে দৃঢ় ( অবিচল ) মতি জন্গিয়াছিল ?” 
(৫) মহও্সঙ্গ এবং মহুুকপাই নিগুণ ভগীবজ জ্ঞানের একমাত্র হেতু 
মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগ শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন_ বৃত্রানর পূ্ধ্ব- 
জন্মে ছিলেন চিপ্রকেত নামক রাজা । সেই জন্মে তিনি শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরাদি মহাভগবতদিগের 
সঙ্গ ও কপালাভের সৌভাগ্য পাইয়াভিলেন। তাহার ফলে ভগবানে তাঁহাব অবিচল! ভক্তি জন্মিয়। 
ছিল। মহৎসঙ্গ এবং মহৎকুপা বাতীত যে ভগবদ বিষয়ক জটান জন্মিতে পারেনা, শ্রীপ্রহন।দের উক্তি 
হইতেও তাহ! জান যায়। 
«নৈবাং মতিন্তাবছুকক্রমাত়্ত্রং স্পৃশত্যানর্থ'গমো যদর্থঃ | 
মহীয়স।ং পাদরজোইভিষেকং নিক্িঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ শ্রীভ, ৭৫1৩২॥ 
--যে পধান্ত নিষ্ষিঞ্চন মহীপুরুষগণেব চণরেণুদ্ধীরা স্বীয় অভিষেক বরণ না করিবে, সে 
পর্যাস্ত এ-সমস্ত গৃহত্র তীদিগের মৃতি উরক্রম ভগবানের চরণকে স্পর্শ করিতে পারিবেনা , ষাহার 
মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করে, তাহার সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া ষায়।” 
এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল- ভগবতকপাপ্রাপ্ধ নিি্চন মহাপুরুষগণের সঙ্গই 
হইতেছে ভক্তিলাভের, বা ভগবদ বিষয়ক জ্ানলাতের একমাত্র হেঠ। 
আীজীবপাদ প্রথমে দেখাইয়াছেম চিত্ত রজন্তমোহীন শুদ্ধ সত্ব্জণ বিবাজিত থাঁকিলেই 
ঘে ভগবদ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহ] নয় ( পূর্ব্বোল্লিখিত দেবতাগণ এবং অমলাত্মা ঝধিগণের দৃষ্টাস্তই 
তাহার প্রমাণ )1 তাহাব পরে বৃত্রাস্্ুরের দৃষ্টান্তদ্বার। দেখাইয়াছেন চিত্তে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য 
থাকিলেও মহা পুক্ষের কৃপায় ভগবন্লিষ্ট জন জন্মিতে পারে । ইহাদ্বার! বুঝাগেল, নি্িঞ্চন মহাপুরুষের 
সঙ্গ বা কৃপা হইতেছে ভক্তিলাভের বা ভগবদ বিষয়ক জ্ঞানল[ভেব একমাত্র হেতু; সত্বাদি সদ্গচণ 
ইহার হেতু নহে। গুতরাং কৈবলাজ্ঞানের প্রধান হেতু যে সত্ব, তাহা হইতে নিগুণ ভগরদ বিষয়ক 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না সুতরাং কৈবলাচ্তকান৪ নিগুণ হঈতে পারে না। 


(৬) মহৎ নিগুণ 
আনার প্রশ্ন হইতে পারে-_কৈবলাজ্ঞানের হেতু সত্বগুণ বলিয়। কৈবল্যজ্ঞান নিগুণি হইতে 


পারে না, ইহাই বলা হইল। কিন্তু যাহাঁকে নিশুণ বলা হয়, সেই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের হেতু 


[ ২১২৭ ] 


সগুণা সাধনভক্কি ] শ্বৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [৫*-অঙু 


বঙ্গ হইল মহৎসঙ্গ । মহৎপঙ্গ কি নিগুণ? মহৎসঙ্গ যদি নিগুণ ন। হয়, তাহা! হইলে ভগবদ্বিষয়ক 
জ্ঞানই বা কিকূপে নিগুণ হইতে পাবে? 
ইভার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলিয়াছেন -মহৎসঙ্গ নিগচণে। মহৎসঙ্গ নিগুগ ফেন, 
তাহাও তিনি দেখাইয়াছন। 
“তুলযাম লবেনাপি ন ন্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌ | 
ভগবতসঙ্গিপঙ্গস্থ মর্তানাং কিমুতাশাধঃ ॥ শ্রীভা, ১1১৮।১৩। 

(প্রীত গোস্বামীব নিকটে শৌনকার্দি ধষিগণ বলিয়াছেন) তগবদ্ভক্তেব সহিত যে 
অতাল্পকালেব সঙ্গ, তাতাব সহিত স্বর্গেবও তুলনা হয না, মোক্ষেবও লনা হয় না। মতা জীবদিগের 
আশীর্বাদেব (বাজত্বাদি-ন্রখেব) কথা গার কি বলা যাইানে ? 

এই শ্রোকেব উল্লেখ কবিয়া শ্াজীব বলিষাছেন _ উল্লিখিত উক্তি হইতে, নিগুণাবস্থা 
(মোক্ষাবস্থা। হাতেও সাধসঙগেব আধিকোব কথা জানা যাইতেছে : স্ুতবাং সাধুসঙ্গ পরম নিগুণিই | 
“ইতুক্ত্য। নিগু না বন্থীত হ1ইপ্যধিকত্াৎ পধমনিপুঁণ এব ।” 


ইহাখ পরে শ্রীমরভাগনাছের সন্তুম জন্ধেব “সমঃ প্রিযঃ সুহ্গদ ব্রহ্গন্‌ ॥৭1১1১1৮- ইত্যাদি 
শ্রোকেব উল্তেখ কবিষা শ্ীপাদ জীবগোন্বামী বলিষাছেন _-দইন্দ্ার্দি স্গুণ দেবতাদিব প্রতি ভগবানের 
যে কৃপা, ঠাহ। পাস্তবী নহে , কিন্তু প্রহলাদাদিতে তাহার যে কৃপা, তাহ] বাক্তবী (সপ্ুম স্কন্ধের বিবরণ 
হইতে তাহ জান। যাষ)। ইভা দ্বাবা ভগবদ্রভক্তগণেব শিগুণত্ প্রন্িপা্দিত হইযাছে। ভক্তগণ 
নিগুন বলিষা ভক্রমঙ্গও নিপুণ । 
(৭) প্রিবিধ গুণসলের নিবৃত্তির পরেই ভক্তির অনুবৃত্তি 
ভাক্তেব এবং তক্তসঙ্গেন নিঞ্ুণত্ব প্রতিপাদনেধ পরবে শ্রাজীবপাদ বলিয়াছেন --“তথা 
ভক্তেরপি গুণসঙ্গনিধ শনানস্তবদ্ধানুবৃন্তিঃ শ্রযতে সত্তর রজঃ ৪ তম: -এই তিবিধ গুণসঙ্গের 
সর্বাতোভাবে নিবুৰ্িব পরেই ভক্তিব মন্ুবুত্তিব গঙ্গাআোতেব মাধ নিববচ্ছিন্ন গতির -কথা শুন! 
যায়।” তাংপধা হইতেছে এই যতদিন পধাস্ত সাধকের চিত্তে সত্ব, বজ: ও তমোগুণ থাকিবে, 
ততদিন পর্যান্ত নিবনচ্ছিন্ন ভাবে তাহাব ভগবদ্ভক্তিব গতি ভগবানেব দিকে অগ্রনর হইবে না, 
গুণসমূহ বাধা জন্মাইনে | আনপবত ভক্তি-আঙ্গেব জন ষ্ঠটান কবিতে করিতে যখন মায়িক সত্বাদি গুণজ্রয় 
দূরীভূত হইবে, তখনই সাণকেব ভক্তিপ্রধাহ শপ্রতিহতগতিতে শুগবচ্চরণেব দিকে ধাবিত হইবে। 
এইবপই শাস্ত্র হঈতে জান। যায় । যথা, উদ্ধবেব নিকটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“তশ্মাদ্দেহমিমং লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্। 
গুণসঙ্গং বিনিধ্ঘ মাং ভজন্ত বিচক্গণাঃ ॥ শ্রীভা ১১।১৫।৩৩॥ 


__যাহা হইতে জ্ঞান (পরোক্ষজ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) লাভ করা সম্ভবপর হইতে 


[ ২১২৮ 1] 


সগুণ! সাধনভক্তি ] সাধনতত্ব [ ৫৫০-জন্ু 


পারে, সেই মনুত্যদেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ বাক্তিগণ গুণসঙ্গ (মাগ্নিক গুণত্রয়ের সঙ্গ) সম্াক্রূপে বিধৌত 
করিয়া আমার (ভগবানের) ভজন করুক 1” 

উক্ত আলোচন! হইতে জানা গেল-_নৈগুণ্যই হইতেছে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের হেতৃ। 

(৮) গখাবজ জ্ঞান স্বভঃই গিগুণ 

ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, কৈবলাজ্ঞানের হেতু সন্ত্ঠপ বপিয়া (অর্থাং কৈধলোর 
হেতু সগ্ডণ বলিয়া) যেমন কৈবল্যজ্ঞানকে গুণ বলা! হয়, তজ্প যদি ভগবদ্বিষয় ক জ্ঞানের হেতু 
নৈগুণা বলিয়াই ভগবজ জ্ঞানকে নিঞ্চণ বলা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে লক্ষণাময়-কল্পনামাত্র। 
“পরমেশ্বরজ্ঞানম্ত নৈগুণাহেতৃত্বেন নিগুনত্বোক্তিস্ত লক্ষণাময়-কষ্টকল্পন! ॥ ভক্তিসন্দভ%॥৮ কেননা, 
ভগবজ,দ্বানের ম্তাষ কৈবলাজ্কানও নৈগ্ণ্যহেতূক ; যেহেতু, কৈবল্যজ্ঞানের সাধনে সত্বগুণের প্রাচুর্যয 
থাকিলেও মায়িক-গুণনিবৃত্তি না হইলে কৈবল্যজ্ঞান জম্মিতে পারে না এবং পুর্বে প্রীমদ্ভাগবতের 
প্রমাণ উদ্ধ ত করিয়া প্রদণিত হইয়াছে যে, গুণসঙ্গ বিনধূতি করিয়াই ভগবঙ্গজ্ভান লীভেব জন্য ভজন 
করিতে হয়। কেবল হেতুব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ফলম্বূপ কৈবল্যজ্ঞানের এবং ভগবজ্জ জ্ঞানের 
সগুণত্ব ব| নিগুণত্ব নির্ণঘ করিতে হয়, তাহা হইলে, ভগবজ জ্ঞানের ন্তাঁয়ু কৈবল্যজ্ঞানকেও নিণ 
বলিতে হয়; কেন না, উভযের হেতুই নৈগুণ্য । এইরূপ বিচারে উভয়ের মধ্যে কোনগওরূপ পার্থকা 
থাকে না| কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায, শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের পার্থক্যেব কথা বলিয়াছেন। 
«“কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং ''মনিষ্ঠং নিগুণং স্মৃতম্‌॥ শ্রীতা, ১১।২৫২৪/৮; তিনি কৈবলাজ্ঞানকে 
সাত্বিক অর্থাৎ সঞ্চণ এবং ভগবজ.জ্ঞানকে নি৭ বলিযাছেন। 

সুতরাং ভগবজ জ্ঞানের হেতু নিগুণ বলিষাই যে ভগবক্র জ্ঞানকে নিপুণ বলা হইয়াছে, 
তাহা নহে , ভগবজ্ভান স্বতঃই নিগুণ , ভগবজজ্ঞান স্বতঃ নিগুণ বলিয়াই তাহাকে নিগুণ 
বলা হইয়াছে । কৈবল্যজ্ঞান এবং ভগবজজ্ঞান--এই উভযেব হেতু সমান থাকা সত্বেও 
যখন ভগবজ জ্ঞানকে নিগুণ এবং কৈবলাজ্ঞানকে সাত্বিক বা সগ্চণ বলা হইয়াছে, তখন 
বুঝিতে হইবে, কেবল জ্ঞানের স্বরূপগত ধর্মের প্রতিই লক্ষ্য বাখা হইয়াছে, হেতুর প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয় নাই । এই অবস্থা ভগবজভ্ঞানকে যখন নিপুণ এবং কৈবলাক্জানকে সঞ্চণ 
বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টভাবেই বুঝা বায, ভগবজজ্ঞানের ন্যাঘ কৈবল্যজ্জান স্বত: নিন 
নহে বলিয়াই তাহাকে সাঁত্বিক বা সগ্চণ বলা হইয়াছে। 

এজন্যই ভগবান্‌ আীকৃষণ বলিয়াছেন, 

“সান্বিকং ম্বখমাত্মোথং বিষযোখথং তু বাঁজসম.। 
তামসং মোহদৈন্যোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ম॥ শ্রীভা, ১১/২৫। ২৯॥ 

_আস্মোথ স্থুখ (অর্থাৎ ত্বংপদীর্থজ্ঞানোখ, তংপদার্থ অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভব্জনিত সুখ ) 
হইতেছে সাত্বিক, বিষয়োখ ( ইদ্দ্রিয়ভো গ্যবন্তব অন্ুভবজনিত ) স্থখ হইতেছে রাঁজস, মোহ-দৈন্যাদি 


[ ২১২৯ ] 
২৬৭ 


সগ্ডণা সাধনভক্তি ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [ ৫৫*-অস্থ 


হইতে সমুদ্ভুত সুখ হইতেছে তামন এবং আমার অন্ৃতবজনিত (অর্থাৎ তং-পদার্ঘ শ্রীতগবানের 
অন্ভবজনিত, ভগবৎ-কীর্তনাদি হইতে উদ্ভূত ) সুখ হইতেছে নিগুণ 1 

(৯) তগবজ জ্ঞানলাভের সাধনও নিগুণ 

যাহ। হইতে তৎ-পদার্থ ভগবানের অনুভৰ জন্মে, সেই অশ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণ। ক্রিয়ারূপা 
যে ভক্তি (সাধনভক্তি ), তাহাও যে নিগ্চণ, নিয়োদ্ধত প্রমাণ হইতে তাহাও জানা যায়। 

“শুজষোঃ শ্রন্দধানস্য বাস্থদেবকথারুচিং | 
স্যান্মসহৎসেবয়। বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবয়া ॥ শ্রীভা, ১২1১৬ ॥ 

--(শ্রীন্ৃতগোস্বামী শৌনকাদি খধিদিগেব নিকটে বলিয়াছেন) হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্৫ঘের সেবা 
করিলে ( তীর্ঘস্থানাদিতে গমন-ব্সনাদি কৰিলে শ্রায়শ: ) মহতেব সঙ্গলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। 
সেই মহতের পেব। € অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি ) হইতে মহতেব আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা জস্মিতে 
পারে। মহদ্গণ স্বভাবতঃই পবম্পবেব সঙ্গে যে ভগবৎকথাদ্রির আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই 
কথ শ্রনণের জন্যও ইচ্ছা! জন্মিতে পারে । এইবপে ভগবৎকথা শ্রবণ কবিতে কৃবিতে ভগবৎকথায় 
রুচি জন্মিতে পাবে ।” 

এই উক্তি হইতে জানা গেল, ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্তনাদিব প্রবৃত্তি এবং ভগবতকথা- 
শ্রবণকীর্নাদিজনিত সুখের একমাত্র হেত হইতেছে সংসঙ্গ । সংসঙ্গ যে নিগুণ, তাহ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । নিগুপণ সংসঙ্গ হইতে প্রবন্তিত শ্রবণকীর্তনাদি ক্রিয়াও হইবে নিগুণ]। এইরূপে দেখা 
গেল-_ভগবশকথার, বা ভগবদন্ুভবেব যে সুখ, তাহ।ব হেতু হইতেছে নিগুণ সৎসঙ্গ এবং 
নিগ্ুন-সংসঙ্গজাত নিগুণ-শ্রবণকার্থনাদি। ভগবদনুভবজনিত সুখও নিগুণ, তাহাব হেতুও নিগুণ। 

(১৯) কৈবদ্যজ্ঞান ভগ্ঘবৎপ্রসাদজ নহে 

প্রশ্ন হইতেছে, ভগবদন্ু৬বজনিত সুখের (ভগবদ বিষয়ক জ্ঞানের ) হেতু নিগুণ বলিয়। যদ্দি 
তাঙ্াকে নিগ্চণ বল। যায়, তাহ হইলে কৈবল্জ্ঞান ( বা ব্রন্মঙ্ঞান ) নিগ্ডণ হইবে না কেন? ব্রহ্ম 
জ্ঞানও তে। নিগ্ু৭ ভগবং-প্রসাদ হইতেই জদ্মিয়া থাকে ? কেননা, সত্যব্রত মহারাজের প্রতি ভগবান, 
আীমৎসাদেব বলিয়াছেন 

“মদীয়' মহিমানঞ্চ পবং ব্রন্মেতি শব্দিতম্‌ | 
বেংস্যসান্ুগৃহীতং মে সংপ্রশ্ৈবিবৃতং হৃদি ॥ শ্রীভা, ৮1১৪৩৮॥ 

হে রাজন, ! পরশ্রহ্ম-পদবাচ্য আমার যে মহিমা (আমার অসম্যক, প্রকাশ নিরিবশেষ- 
ব্রক্ষ ), তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব এবং আমার অনুগ্রহে তুমিও তাহ। হৃদয়ে অনুভব 
করিতে পারিবে |” 

এই প্রমাণ হঈতে জানা গেল-_-ভগবং-প্রসাদ হইতেই কৈবল্যজ্ঞান বা নিধিবশেৰ ব্রদ্ধের 
জ্ঞান জগ্মিয়া থাকে। ভগবৎ-প্রমাদ যখন নিগুণ, তখন ক্রহ্গজ্ঞান বা কৈবল্যজ্ঞান নিগুণ হইবেনা কেন? 


[ ২১৩, ] 


গঞ্জণ| সাধনভক্তি ] সাধনতত্ব [ ৫৫*-অনু 


এই প্রশ্থের উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোদ্বামী বলিয়াছেন--“হুই রকম উপাসকের হৃদয়ে ব্রশ্ম- 
জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে -ভগবছুপাষকের এবং ব্রন্মোপাসকের । তশ্মধ্যে ভগবছুপাসকের 
চিন্তে যে ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে আন্নধঙ্গিক ( ভগবজ জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে সেই ত্রন্ধ- 
জ্ঞান জন্মে। নিব্বিশেষ ব্রহ্ম অনস্ত-অচিস্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানেরই মহিমা বলিয়া তাহার অন্ুভবও 
ভগবদস্ুভবেরই অগ্তভূক্তি ; এ-স্থলে ব্রন্মান্থুভবের প্রাধান্ত নাই, প্রাধান্ত ভগবদন্থভবেরই)। আন, ব্রন্মো- 
পাসকের চিত্তে যে ত্রহ্মচ্জান জন্মে, তাহ? হইতেছে স্বতন্ত্র ব্রন্মোপাসক ভগব্দনুভব লাভ করেন না, কেবল- 
মাত্র নিধিবশেষ-ত্রন্মেরই অগ্ভুভব লাভ করেন ; সুতরাং তাহার ত্রন্মজ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র, প্রধানীভূত )। 
আবার, ভগবছ্ুপাসকগণ ভগবৎ-শক্তিবূপা ভক্তির প্রভাবে, ত্বং-পদার্থ-জীবচৈতম্যের সহিত কিঞ্চিৎ 
ভেদরূপেই ব্রন্মস্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ ভগবদ গীতা এবং আীমদ ভাগবত হইতেই 
তাহ। জানা যায়। “বরহ্ষভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। সমঃ সর্ববেঘু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে 
পর়াম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৮৫৪)%-এই ভগবছুক্তি হইতে জান! যায়, কোনও কোনও ভক্তিসীধক প্ুমমুক্তির 
রীতি অনুসারে যুক্তিস্থখ অন্গভবের আশায় সাধন করিতে করিতে যখন ব্রহ্মভূত _ গুণমালিম্তের 
অপগমে অনাবৃত-চৈতন্তহেতু ব্রহ্মকপত্বপ্রাপ্ত-হয়েন, তখন তিনি সর্বদাই প্রসয্রচিতত থাকেন? নষ্ট 
বন্তর জন্যও তখন তাহার কোনও শোক জন্মেনা, অপ্রাপ্ত বস্তার জন্যও তাহার তখন আর বাসন! 
জাগে না; সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয় বলিয়া তিনি সর্বত্র সমদর্শা হইয়া থাকেন। ইহার 
পরে তিনি ভগবাঁনে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আবার, “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিষ্রস্থা 
অপুযরুক্রেমে ৷ কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরি£॥ শ্রীভা, ১1৭1১০।৮-এই স্থুতোক্তি হইতে 
জান! যায়, মায়াগ্রস্থিহীন মাত্মারাম ( সুতরাং ত্রন্গান্ুভবপ্রাপ্ত ) মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি 
করিয়া থাকেন। এই দুই প্রমাণ হইতে জানা গেল, ভক্তিসাধকের নিকটে পরাতক্তির পরিকর- 
বূপেই- সুতরাং ভক্তি হইতে ডিন্ন রূপেই - ব্রশ্মানুভব প্রকাশিত হয়; ইহা হইতে ইহা জানা 
গেল যে, ভক্তিসাধক জীবচৈতন্ত হইতে ভেদরূপেই ব্রন্মের অনুভব পাইয়া থকেন; ভক্তির প্রভাবেই 
এইরূপ হইয়। থাকে । ব্রন্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্। হইতে অভিষ্মরূপেই ত্রহ্ষম্বরূপের অনুভব 
করিয়া থাকেন । 

ভগবছুপাসকের অনুভব এবং ব্রঙ্গোপাসকের অনুভব যে এক রকম নহে, উক্ত আলোচন! 
হইতে তাহাই জানা গেল; কিন্তু উদ্ভয়রূপ অনুভবের হেতুই ভগবতপ্রপাদ, একই ভগবংপ্রসাদ 
হইতে ছুই রকমের অন্থভব যখন দেখা যাইতেছে, তখন মনে করিতে হইবে, উভয়স্থালে ভগবৎ- 
প্রসাদের স্বরূপ এক রকম নহে ; এক রকম হইলে অমুভবও একরকম হইত। কেবন্তু অনুতবরূপ 
ফলে নহে, অন্ুভবজনিত চরম ফলেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কি পার্থকা, তাহ! প্রদর্শিত হইতেছে। 

“নাত্যস্তিকং বিগণযন্ত্যপি তে প্রসাদং কি্বন্তদপিতভয়ং ফ্রব উন্নয়োস্তে। 

যেহঙ্গ তবদভ্বি_শরণ1 ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তগ্ততীর্ঘযশস: কুশল! রসঙ্ঞাঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৫1৪৮ 
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-( বৈকৃষ্ঠেশ্বর ভগবানের স্তব করিতে করিতে চতুঃনন বলিয়াছেন ) হে প্রো ! তোমার 
যশঃ পরম-রমর্ণীয় এবং পরম পবিত্র ; তোমার চরণে শরণাগত যে সকল কুশলব্যন্কি তোমার কথার 
( ভগবংস্বন্ধীয় কথাদির ) রসঙ্ঞ, তাহারা তোমার প্রসাদরূপ আত্যস্তিককেও (কৈবঙল্য ব৷ সাধুজা- 
মোক্ষকেও ) আদর কবেন না, অন্য ইন্দ্রা্দিপদের কথা আর কি বলা যাইবে? বল্তুতঃ ইন্্রাদিপদেও 
তোমার জ্রভঙ্গিমান্রে ভয় নিহিত হয়।” 

এই উক্তি হইতে জানা গেল অন্যেরা € অর্থাৎ মোক্ষাকাঁজ্ষীর ) জীবচৈতন্ত ও ত্রদ্ষ- 
চৈতন্তের অভের্দজ্ঞানূপ যে মোক্ষকে আত্যস্তিক শ্রেয়; বলিয়া মনে করেন, পরমবিজ্ঞ-ভক্তিরস- 
রমিকগণ তা্ারও আদণন করেন না; অথচ সেই মোক্ষও ভগবং-প্রসাদ হইতে প্রাপ্ত। ভক্তিরস- 
রনিকগণ তাদৃশ মোক্ষের যে কেবল আদর করেন নাঃ তাহাই নহে, ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া তাতৃশ 
মোক্ষকে ভাহ।রা নবকবৎ তুচ্ছও মনে করেন। তাহার প্রমাণ প্রদশিত হইতেছে। 

“নারায়ণপরাঃ সবের ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
স্বর্গাপবর্গনরকেঘপি তুল্যার্থদশিনঃ॥ শ্রীভা। ৬।১৭।২৮। 

_( মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন) যাহারা শ্রীনারায়ণপরায়ণ, তাহারা সকলেই 
( অর্থাৎ প্রত্যেকেই ) কোথা হইতেও কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। স্বর্গ, মোক্ষ এবং নরককেও তাহার! 
তুল্যার্থ ( সমানরূপে কাম্য ) বলিয়! মনে কবেন।” 

স্ব্গসুখে মত্ত হইয়া থাকিলে ভগব্দূভজনেব কথ। মনে জাগে না? নরকের ছঃসহ যন্ত্রণায়ও 
তদ্েপই হয়। কৈবল্যমোক্ষে তো সেব্যমেবক-ভাবই থাকে না; সুতরাং স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক-_- 
তিনটাই ভক্তিবিবোধী বলিয়া ভক্তিরস-বনিকগণ তিনটাকেই নিতান্ত হেয় মনে করেন। 
ভগব্ং-প্রসাদ ব্যতীত এই তিন্টীব কোনগুটীই লত্য নহে। 

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গেল--কৈবল্যসাধনের ফল এবং ভক্তিপাধনের ফল, 
উভয়ই একই ভগবৎ-প্রসাদ হইতে লভ্য হইলেও তাহাদের স্বরূপের অনেক পার্থকা; কৈবল্য- 
সাধক যাহাকে আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, ভক্তিসাধক তাহাকে হেয় বলিয়। মনে করেন। 
কিন্তু ভক্তির ফলকে কৈবল্যসাধক হেয় বলিয়া! মনে করেন না; তাহার প্রমাণ চতুঃসন $ সনক- 
সনন্দনাদি চতুঃসন বাল্যাবধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দেই নিমগ্ন ছিলেন; ভক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়। 
( ভগবানের চরণস্থিত তুলসীর সৌগন্ধ্যে আকৃষ্ট হইয়া) ঠাহারাও নির্ববিশেষ-ত্রহ্ধানুসন্ধান পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝ! যায়, কৈবল্যমোক্ষ এবং ভগবজ - 
জ্ঞান --এতদুভয়ই ভগবং-প্রসাদলভ্য হইলেও উভয়স্থলে ভগবং-প্রসাদের স্বরূপ এক রকম 
নহে। এক স্থলে বাস্তব প্রসাদ, অপর স্থলে প্রসার্দের আভাস-_ ইহাই বুবিতে হইবে। কোন্‌ 
স্থলে প্রসাদ এবং কোন্‌ স্থলে প্রসাদের আভাস? ভগবজ জ্ঞান-বিষয়েই প্রসাদ, অন্তর আভাস--_ 
ইহাই বুঝিতে হইবে । কেননা, মোগ্ষাকাডঙ্ষী চতুঃসনেরও ভগবজ.জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, ভগবদ- 
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ভঙ্গরনের ভন্ভচ আকাক্ষার উত্তবের কথ! দুষ্ট হয়; এবং এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়ার পরে 
মোক্ষবিষয়ে তাহাদেরও হেয়ত্ববুদ্ধিব কথ! জানা যায়। 

এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মজ্ঞান ভগবৎ-প্রসাদ হইতে আবিষ্ভূতি নষ, প্রসাদের আভাস হইতেই 
আবিভূতি। যদি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে মোক্ষকে কেহ ভগবং-প্রসাদ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে 
নিজ করিত বলিয়া তাহ! হইবে সঞ্চণই। প্বমত্যানুদারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণশ্চেম্মতি কল্লিতদ্বাৎ 
সপ্ডণ এব ।” 

কৈবঙ্যমোক্ষ যে ভগবৎ-প্রপাদ নয়, অন্য ভাবেও তাহা বুঝা যায়। বহুকাল যাবৎ 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ]াসন-যম-নিয়মাদি আয়াসসাধ্য সাধন করিয়! যে সাধুজ্া পাওয়া! যায়, ভগবানের 
প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন অন্তুরস্বভাব লোকগণ ভগবানের হস্তে নিহত হইয়াও সেই সাযুজ্যমুক্তিই 
পাইয়া থাকে। শ্বহান্তে নিহত অন্ুবদিগকে ভগবান ষে সাযুজামুক্তি দিয়া থাকেন, তাহাও তাহার 
কৃপা এবং ভক্তিসাধককে তিনি যে স্বচরণসেবা দিযা থাকেন, তাহা তাহার কুপা। কিন্তু উভয় 
স্থলের কপাকি এক রকম? তাহা কখনই হইতে পাবে না। ভক্তিমীধকেব ব্যাপারেই তাহার 
বাস্তব কপার আবির্ভাব , কেননা, এই কৃপার ফলে জীব স্বীয শ্ববপান্নুবন্ধি কর্তব্য ভগবৎসেবায় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে) শ্রুতি যে বলিয়াছেন-_ “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদাবণ্যক 8১1৪৮1- 
শ্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাজ্মাৰ উপাসনা করিবে 1৮, পপ্রেম্ণা হবিং ভজেৎ॥ শতপথশ্রুতি ॥- প্রেমের, 
কৃষ্ণনুখৈকতাৎপধ্যমযী বাসনার, সহিত পবব্রহ্ম শ্রীহবির ভজন করিবে”, তাহার সার্থকতা যে 
কৃপাদ্বাবা লাভ কথ! যায়, তাহাই বাস্তব কুপা। আর, উল্লিখিত শ্রতিবাক্যে প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
পূর্বক যাহাবা কেবল শিজেদেব আত্যস্তিকী ছংখনিবৃণ্তিব জন্যই কৈবলামুগ্তি চান, কিন্বা শ্রুতি- 
প্রোক্ত প্রিয়ত্বেব বা আন্ুকুল্যেব পরিবর্তে বিদ্বেষের বা প্রাতিকূলোব ভাব লইয়া যাহারা ভগবানের সঙ্গে 
যুদ্ধবিগ্রহাদি কবিযা থাঁকেন, তাহারা যে কৃপার কলে সাধুজ।মুক্তি পাইয়া থাকেন, নাযুজ্যমুক্তি 
পাইয়। স্ববপান্ুবন্ধি কর্তব্য ভগবৎমেবা হইতে বঞ্চিত হয়েন, পবব্রদ্ধ ভগবানের সহিত স্বরূপান্ু- 
বন্ধি প্রিয়ন্ব সন্বন্ধের জ্ঞানটুকু হইতেও বঞ্চিত হযেন, তাহা কখনও বাস্তব কৃপা হইতে পারে না, তাহ। 
হইতেছে কৃপার আভাসমাত্র। স্য্যেক আভাম অকণের উদয়ে জগতেব অন্ধকার দূরীভূত হয়ঃ 
তদ্রুপ ভগবৎকৃপাব আভামের আবির্ভাবে মোক্ষাকাঁডক্ষীর সংসাববন্ধন দর্ণীভূত হয়। নুরধ্য উদ্দিত 
হইলে পর জীবের স্বাভাবিক কাধ্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তদ্রেপ ভগবানের বাস্তব কৃপার 
আবির্ভাবেই জীবন্বকপেব স্বব্ূপান্থুবন্ধি কর্তব্য ভগবৎসেবার সৌভাগোর উদয় হইতে পাছে । 

কৈবঙ্যজ্ঞান বাস্তবিক ভগবৎ*প্রসাদ-জনিত হইতে পাবে না, প্রসন্নতা হইতেই প্রসাদ 
ব! কৃপার ক্ষুবণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা মি তে তেষু চ্যাপ্যহম্‌ ॥গীতা।৯1২৯% 
_ যাহার ভক্তির সহিত আমার ভজন করেন, তাহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাহাদের 
মধ্যে অবস্থান করি ।” ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তি-সাধককেই তিনি অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করেন। 


৯৩৩ 


সঞ্তণ সাধনভক্কি ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন 1 ৫৫০-আ্ু 


“যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেযুচ্চাবচে্নু । প্রবিষ্টান্তপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেম্হম্‌ ॥্রীভা.২।৯/৩৪।৮-এই 
ভগবহুক্তি হতেও তাহাই জান। যায়। ভগবচ্চরণে প্রণত ভক্তসাধককে ভগবান্‌ অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন 
বলিয়া ভক্তের প্রতিই তীহার প্রসন্থতা - প্রসাদ-_স্বাভাবিক। কিস্তুনিজেদের প্রিয় বলিয়া ষ্শহার। 
ভগবানের তজন করেন না, তাঙ্ার নিকট হইতে নিজেদেব ছুংখনিবৃত্তি আদায় করার জন্তই ধাঁশার! 
ভজন করেন, ভগবানের সহিত নিজেদের স্বরূপামুবন্ধি প্রিষত্ব-সন্বন্ধের কথাও চিন্তা করেন না, সেব্যসেবক- 
সম্বন্ধের কথ! চিন্তা করেন মা, বরণ স্বরূপবিরোধী অভেদ-সম্বন্ধেব কথাই ভাবন1 করেন. তাহাদের সম্বন্ধে 
ভগবানের বাস্তব প্রসন্নতাও জন্মিতে পারেনা । তথাপি যে তাহারা মোশ্ লভ করেন, তাহ] তাহ!র 
বাস্তব প্রসন্নতাবণতঃ নয়, তাহ। হইতেছে ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ ; ভগবান, পর ব্রহ্ম হইতেছেন 
_-পসতাং শিবং সুন্দর 7? ইহ] তাহার শিধত্বের__মঙঈগল স্বরূপত্বেরই--ফল। বরফের নিকটে গেলে 
বরফের ম্বরপগ্ পর্মবশঙঃইঈ যেমন দেহের তাপ দূরীভূত হয়, তদ্রুপ । 

যাহ] হউক, প্রশ্ন ছিল এই যে__নিগুণ সৎসঙ্গ হইতে জাত ভক্তি যেমন নিগুণা হয় এবং সেই 
ভক্তির ফলে নিগ্ণ ভগবং-প্রসদ হঈতে জাত ভগবদ বিষয়ক জ্ঞান বা ভক্তিস্থথও যেমন নিগুণ হয়, 
তদ্রপ, নিঞ্চণ ভগবৎ-প্রপাদ হইতে জাত ব্রন্ধজ্খান, বা কৈবল্যসুখ নিগুণ হইবে না কেন? এই 
প্রশ্নের উত্তরই উল্লিখিত আলোচনায় দৃষ্ট হয়। এই অলোচনায় বলা হইয়াছে-_-ত্রঙ্গজ্ঞান, বা কৈবল্য- 
নুখ ভগবৎ-প্রসাদজাত নয়। এজন ইহাকে নিগুন বল। যায় না। বিশেষতঃ, পুর্রেই বল! হইয়াছে, 
কৈবল্যজ্ভানের উদ্ভব৪ গুণসশ্বদ্ধ হইতে, সত্তগুণহ ইতার হেতু । “বিশেবতস্তস্য গুণসম্থঙ্গেন 
জন্মাঙ্জীকৃতমিতি 1৮ স্থৃতরাং কৈবলাজ্ঞান হইল সগ্চণ। 

(১১ গুণময় দেহেন্দিয়াদিদ্ারা অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবজ জ্ঞানের সাধন নিগুণ 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে -কৈবল্য-সধকের কৈব্লাজগানেব হেতু সগুণ বলিয়। 


তাহার £কবল্াজ্বানকেও সঞ্চণ বল হইল । কিন্তু ভক্তিসাধকণ্ড তো! তাহা ইন্দ্রিয়াদির স্হায়তাঁতেই 
তজ্জন করিয়া থাকেন। লোকের-_স্রতভরাং ভক্তিমাধকেরগ অস্তিন্দিয এবং বহিরিক্দ্রিয়-এই উভয় 
গুগময়, পঞ্চভূতে গঠিত। গুণময় ইন্দ্রিয়-সহযোগে তাহার যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার ( তজনাঙ্গের 
অনুষ্ঠানের ) উদ্ভব হয়, তাহা! কিরূপ নিগুণ হইতে পারে? আর তাহা যদি নিগুণ না হয়, তাহা 
হইলে কাহার ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই বা কিরূপে নিগুণ হইতে পারে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রীপাদ জীবগোসম্বামী বলিয়।ছেন-_জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তিগুণাত্মক 
জড়ের ধর্ম হইতে পারেনা ; জড় ঘটে যেমন জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি নাই, তদ্রপ। অচেতন জড় বন্তর 
কোনও দ্ধপ জ্ঞান ব। ক্রিয়াশক্কি থাকিতে পারেনা । জ্ঞান ও ক্রিয়া! হইতেছে চৈতন্যের ধন্ম। সুতরাং 
ইল্জিয়ের সহায়তা অনুষ্ঠিত সাধনাঙ্গ বাস্তবিক জড় ইন্দ্রিয়ের কাধ্য হইতে পারে না। তবে কি ইহা! 
চৈতন্বস্বরূপ জীবের ধর্ম? না, তাহাও নয়; কেননা ম্বতন্তরূণে কিছু করিবার সাম্য জীব-চৈততম্ভের 


নাই ; জীবের শক্তি ঈশ্বরের অধীন (ব্রন্ষানুত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। জীব সম্বন্ধে “কর্ত! শাস্তার্থ- 
বত্বাং২৩/৩৩।৮-্ত্রে জীবের কর্তৃত্বের কথ বলিয়া! পরে বলিয়াছেন “পরাৎ তু তৎ আতেঃ 1২৩1৪১।- 


[ ২১৩৪ ] 


সগুণ। পাধনভক্তি ] সাধনতত্ [ ৫৫,-অনু 


ভ্রুতি হইতে জানা যায়, পরমেশ্বর হইতেই জীবের কর্তৃত্ব); নুতরাং জীব-চৈতন্টের কর্তৃত্বাদি-বিষয়ে 
মুখাত্ব নাই। কোনও দেবতাকর্তক আবিষ্ট লোকের ম্যায় পরমেশ্বরের শক্তিতেই জীবের জ্ঞান ও 
ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়! থাকে। ন্ুতরাং জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি মুখাযতঃ পরমাত্ম-টৈতগ্-স্বরূপেরই 
ধর্ম ভ্্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহ! জানা যায়। 

“দেহেক্ডিয় প্রণমনোধিয়োহমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরস্তি কর্মান্থ | 

নৈবান্তদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেঘু তব দ্র্পদেশমেতি ॥ শ্রীভা, ৬১৬।২৪॥ 


__ অগ্নির শক্তিতে-উত্তপ্ত হইয়াই যেমন লৌহ অন্ত বস্তকে দগ্ধ করিতে পারে, শীতল লৌহ 
যেমন ভাহ। পারে না, তঙ্্প ত্রক্মচৈতম্থেব অংশে (শক্তিতে) আবিষ্ট হইয়া জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, 
মন, বুদ্ধি-এসমস্ত্ (জাগ্রৎং-কালে ও স্বপ্নকালে ) স্ব-স্ব কার্ধো প্রচবণশীল হয়, অন্যসময়ে (ন্বযুক্তি ও 
মুচ্ছণদির সময়ে ব্রক্মচৈতম্তের অংশে বা শক্তিতে আবেশ থাকেনা বলিয়া) ভাহার স্ব-ন্থ-কাধ্যে 
প্রচরণশীল হয় না। অগ্নিব শক্তিতে প্রতপ্ত লৌহ অন্থ বস্তুকে দ্ধ কবিতে পাবিলে৪ অগ্নিকে যেমন 
দগ্ধ করিতে পারেনা, তদ্রুপ ব্রর্মোব চৈতন্ত।ংশে আবিষ্ট দেহেন্দ্রিযাদিও অগ্ত কম্ম করিতে পারিলেও 
ব্রহ্ষচৈতন্তকে জানিতে পারেন। ; জীবও তদবস্থায় তাহাকে জানিতে পারেনা (দেহো হসবোহক্ষা 
ইত্যাদি শ্রীভা। ৬৭।২৫-শ্লোক তাহাব প্রমাণ )। জাগ্রদাদি অবস্থায় জীবকে দ্রষ্টা বলা হয়, সে স্থলেও 
জীব হইতেছে কর্ম্মভূত, মুল কর্তা সেই ব্রহ্মাই ; জীবের দরষ্টত্বসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় কিঞ্িৎ চৈতন্য জীবকে 
দিয়া নিজেই তাহ! প্রাপ্ত হয়েন |” 


এই প্রম।ণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মচৈতগ্ভের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই জভ দেহেন্দিয়াদি 
কাধ্যসামর্থা লাভ ক্রিষা থাকে । পপ্রাণস্য প্রাণমুত্ চক্ষুষশ্চক্ষুকত শ্রোত্রস্য শ্রোগ্রং মনসো মন: ॥ 
বৃহদাবণ্যক 13181১৮॥ _-সেই পরমাস্মা ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাণেব প্রাণ, চক্ষুব চক্ষু, শ্বোত্রেব শ্রোত্র, মনের 
মন”) “ন খতে ক্রিয়তে কিঞ্চনারে ॥ খক্‌ ॥- সেই ব্রহ্ষচৈতন্থ ভিন্ন কেহই কিছু কবিতে পারে না”- 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। 

(১২) সমস্ত ইঞ্জিয়সাধ্য ক্রিয়। নিপা নহে 

এক্ষণে আবার প্রশ্ব হইতে পাবে-স্বতন্ত্রভাবে দেহেন্দিয়াদির কোনও কার্য করাবই সামর্থা 
যদি না থাকে, ব্রহ্মেব চৈতনাংশে আবিষ্ট হইয়াই যদি জড দেহেক্দ্িযাদি সমস্ত কাধ্য কবিয়! থাকে, 
তাহা হইলে ব্রন্মেব চৈতন্াংশই সমস্ত ইন্দিযসাধা কর্শোব মুখ্য হেতু বলিয়া এবং ব্রঙ্গের চৈতন্যাংশ 
নিগুণ বলিয়া জীবেব ঈন্দ্িয়সাধ্য সমস্ত কশ্মই নিগুণ হইবে নাকেন? 


এই প্রশ্মেব উত্তবে ব্ীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন-ত্রেগুণ্যকাধা-প্রাধান্তেন তে গুণময়্ে- 
নোচ্যতে, পরমেশ্ববপ্রীপান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব! -জীবেব ক্রিয়াশক্তি এবং জ্জানশক্তি ব্রনের 
চৈতন্তাংশদ্বার! প্রবর্তিত হইলেও যদি প্রধানবূণে ত্রিগুণময় কার্ধো প্রয়েজিত হয, তাহা হইলে সেই 
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ক্রিয়াশক্কি এবং জানশক্কিকে গুণময়ী বলা হয়। আর, যদি গুণাতীত পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই 
প্রধানরাপে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বতঃই গুণাতীত হইবে» 

এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতেই দুষ্ট হয়। 

“যদ যুজাতেইস্বন্থুকর্মামনো বচো ভির্দেহা ত্বজা দিষু ন্ৃতিস্তদসৎ পৃথক্তাং। 
তৈরেব সদভবতি যং ক্রিয়তেইপৃথক্বাৎ সর্ববস্যা তন্ুবতি মুলনিষেচনং যৎ। 
_শ্রীতা, ৮৯২৯ 

-_, দেলন্রাগণের অমৃতপান প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেবগোম্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে 
বলিয়াছেন ) মাননগণ প্রীণ। ধন, কর্ম, মন এবং বাক্যদ্বারা দেহ এবং পুজ্াদির উদ্দেশে যাহা কিছু 
করে, তৎসমস্তই অসৎ ( অর্থাৎ ব্যর্থ হয় ); কেননা, পুথক, বুদ্ধিতে ( দেহ-পুজাদি পরমাত্থা হইতে 
পুথক-__এইরূপ বুদ্ধিতেই ) তৎসমস্ত কৃত হয়। কিন্তু অপৃথক বুদ্ধিতে (দেহ-পুজাদি পরমাত্বা হইতে 
তত্বতঃ পৃথক, নহে-এই্টরূপ বুদ্ধিতে ) সে-সমস্ত ধনাদিদ্বারা ঈশ্বরোদোষ্ে যাহা কর! হয়, তাহাই 
সং ( অর্থাৎ সার্থক )। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা-পত্রাদি সক/লরই যেমন তৃপ্তি হয়, 
তদ্্রপ সকলের আশ্রয়ভ* এবং সকলের মধ্যে অস্তর্যামিপে অবস্থিত পরমেশ্বরের প্রীতির জস্থা 
যাহা কিছু করা হয়, তাহাদ্বাব৷ দেহ-পুঝাদি সকলেরই প্রীতি জন্মিতে পারে।” 

মূল শোকের পপৃথকৃত্বাং-শব্দেব তাৎপর্য এই যে দেহ-প্রাণ-ধনাদি পরমাত্মা হইতে অন্ধ 
বস্তুর আশ্রয়ে প্রয়োজিত হয় বলিয়া তাহা “আস” । “পুথকত্বাৎ পরমাত্েতবা্রয়ন্বাং।” আর 
“অপৃথকৃতাং”-শবেব তাত্পধ্য এই যে -একমাত্র পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ধনপ্রাণাদি প্রযোজিত 
হয় বলিয়! তাহা “সং” অর্থাৎ লোকের জ্ঞানক্রিয়াদি ধনপ্রাণাদির যোগে যদি দেহ-পুজাদি গুণময় 
বস্তুতে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে সেই চ্ছান-ক্রিয়াদি হইবে অসৎ, অনিভা, গুণময়। কিন্তু এ 
ধনপ্রাণাদির যোগেই জ্ঞান-ক্রিয়াদি যদি গুণাভীত পরমেশ্বরে প্রয়োজিত হয়, তাহ] হইলে জ্ঞান- 
ক্রিয়াদিও হইবে “সং_-নিগ্কণি 1৮ 

এইরূপে দেখা গেল-_ লোকের জ্ঞান-ক্রিয়াদি গুণাতীত ব্রঙ্ষচৈতন্যদ্ধারা প্রবর্তিত হইলেও 
তাহা যদি গুণময় দেহ-পুজাদির সম্বন্ধে গ্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-ক্রিয়াদি হইবে সগুণ; 
আর তাহা। যদি গুণাঁতীত পরমেশ্বর-সন্বন্ধে প্রয়োজিত হয়, ভাহা হইলে তাহা হইবে নিগুণ। 
জ্ঞানপক্রয়াদির প্রবর্তক ব্রহ্ষটৈ তম্বাংশ নিগুণ হইলেও যে বন্তসন্বদ্ধে তাহ! গ্রয়োজিত হয়, সেই 
বন্তর যে ধর্ম, চ্ঞান-ক্রিয়াদিতে ও সেই ধর্মই প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ সেই বস্ত্র ধশ্মই জ্ঞান-ক্রিয়াদিতে 
উপচারিত হয়। 

(১৩) কৈবল্যজ্ঞান অগ্ডণ কে 

এই্টরূপে দেখা গেল, নিগুণ ব্রহ্বচৈতন্তাংশদ্ধার। প্রবন্তিত ইন্দ্িয়সাধ্য-চ্কানক্রিয়াদি যদি 
নিগুন পরমেশ্বরবিষয়ে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে নিগুণ পরমেশ্বরের নিগুণত্ব- 
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ধর্মাই প্রতিফলিত হইবে; নিগুণে নিগুণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহাও হইবে নিডণ-. 
স্বভাবতঃই নিপুণ ; অর্থাৎ হরিভক্তির সাধন নিগুণ ; বিশেষতঃ, গুণসঙ্গ হইতে যে এই সাধনের 
উত্তৃবঃ তাহা! অঙ্গীকৃত হয় না। ব্রন্াজ্তান যেমন গুণসম্বদ্ধ হইতে উদ্ভৃত হয়, হরিভক্তি তক্রপ 
নছে। “অতো  যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়। হরিভক্তেনিগুপত্ম্। বিশেষতস্তস্য। গুণসন্থদ্ধেন জন্মাভাব- 
শ্চাঙ্গীকৃতঃ। ন তু ব্রহ্মজ্জানস্যেব গুণসন্বন্কেন জন্মভাব উতি।” 


ভাতপর্ধা এই | ত্রিগুণাত্মিক মায়! জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবেব নিজের দিকেই চালিত 
করে-__ জীবের দৈহিক-নুখাঁদির, অথব! ছু:খনিবৃত্তির বাসনাই জাগায় । আত্মনিমেব প্রিযমুপাসীত ॥ 
বৃহদারণ্যক ॥ ১1৪1৮, প্রেম! হরিং ভজেৎ ॥ শতপথ-শ্রুতি ॥” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে প্রিয়-পরত্রহ্ম- 
শ্রীকৃঞ্জের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেই উপাসনার নাসনা, নিজের 
সম্বন্ধে সমস্ত বামনাদি-পরিত্যাগপুর্বক কেবলমাত্র শ্রকৃষ্ণগ্ীতির বাসন! ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গ! মায়! 
কখনও জীবের চিত্তে জাগায় না। মায়ার রজস্তমোগ্ুণ দেহেক্দ্রিয়ভেগা বস্তুধ বাসনা জাগাইয়া 
জীবকে উদ্বৃত্ত করিয়। তোলে , আত্যন্তিকী ছুঃখনিবৃত্তির বা ব্রন্মন্ুখানুভবেব বাসন। জাগায় না; সব্বগুণ 
হইতেই এই বাসনাব উদ্ভব। সত্বগুণজাত এই বাসনাও গুণময়ী ; এই গ্ুণময়ী বাসনার প্রভাবেই 
আতাস্তিকী ছঃখনিবৃত্তিব বা রক্ষা নন্দ-অনুভবেব জন্য সাধক কৈবলামুক্তিব উদ্দেশে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন । অনুষ্ঠান অবশ্য দেহেন্দিযাদিদ্বারাই করিয়া থাকেন ; এই দেহেন্দিয়াদিব জ্ঞানক্রিয়া 
নিগুণ ব্রহ্থচৈতন্তাংশদ্বারা প্রবর্তিত হইলেও তাহা প্রয়োজিত হয় কিন্ত সব্শুণজাত। বাসনার লক্ষ্য 
তুঃখনিবৃত্তিতে বা ব্রক্মানন্দে ; এজন এস্বলে সাধকেব জ্ঞনক্রিয়াদিতে সত্বগুণের ধন্মই প্রতিফলিত 
হয় বলিয়া! ভীহাব সাধনও হয় সবগ্ুণময় বা সান্তিক ( পূর্ব্বোদ্ধত শ্রীভ, ৩২৯।১০-্লোক )। 


প্রশ্ন হইতে পাবে_লাধন তয়তে। সগুণ হইতে পাবে ॥ কিন্তু এই সান্বিক সাধনের ফলে যে 
কৈবলাপ্রাপ্তি হয়, তাঁভাতে তে! সন্ব্ধণ থাকে না । এই অবস্থায় কৈবল্যস্ুখকে কেন সান্বিক বল! 
হইল (সাত্বিকং স্থখমাক্যোশ্খম্‌। শ্রাভা ১১1২৫১৯॥ পুবের উদ্ধত )। 


ইহার উত্তখ এই | কৈনল্যে যে আক্োথন্খ জন্মে, তাহাতে সত্বগুণ ন! থাকিলেও সন্বগুণের 
প্রভাবের ফল বিগ্কমান থাকে । কিবপে ? তাহা বলা হইতেছে । কর্দমনির্রিত ঘট হয় কোমল; 
সহজেই তাহাব বপ বিকৃত হয] যাইতে পাবে + কিন্তু উত্তাপ-সংযোগে ঘটের রূপ স্থায়িত্ব লাভ করিয়া 
থাকে । থ্ট যখন স্থায়ী রূপ লাভ করে, তখন উন্তাপদায়ক অগ্নি অপসারিত হইলেও এবং ঘট অত্যন্ত 
শীতল হইয়া গেলেও উত্তাপের ফলে ঘট যে কপ পাইফ়াছে, তাহ থাকিয়া যায়। তক্ধেপ, সন্তঞ্চণ 
সাধকের চিন্তে আত্যন্তিকী ছুংখনিবৃত্তির, বা ব্রক্মানন্দ মন্ুভবেব জন্য যে বাসনা জাগায়, সেই বাসনা 
দ্বারাই সাধকের চিত্ত বূপায়িত হয়। সাধনের সিদ্ধিতে সন্বগুণ তিবোহিত হইলেও চিত্তের সেই 
রূপায়ণ থাকিয়! যায়, তাহাতেই সিদ্ধ সাধক কৈবলান্ুখ অনুভব করিতে পারেন। সত্বগুণের ক্রিয়ার 


[ ২১৩৭ ] 
২৬৮ 


নিগুণ। দাধনভক্ি ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ৫৫১-অন্প 


ফল থাকিয়া যায় বলিয়াই কৈবলানুখকে সাত্বিক বলা হয়। কৈবল্যসুখের বাধনার গতি সাধকের 
নিজের দিকে, একমাত্র প্রিয় প্রব্রহ্ম ভগবানের দিকে নহে। 

যাহ! হউক, ভগণান্‌ কপিলদেব উল্লিখিতরূ”্প সগুণা সাধনভক্কির কথা বলিয়া নিষ্চণা 
সাধনভক্তি-সম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভাহাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে। 


০১7 ন্নি 1 সাপন্ভ্ভজ্তি 

সগুণা সাধনভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া ভগবান্‌ কপিলদেব নিগুণা সাধন্ভক্তির লক্ষণ 
সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহ? এস্থলে প্রকাশ কবা হইতেছে। 

“মদ্‌ুণশ্রতিমাত্রেণ ময়ি সর্ববপুহাশয়ে। মনোগতিববিচ্ছিন্না যথা গঙ্গা স্তসোহম্ব,ধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হ্যা তম্‌। অহৈতুক্যব্যবহিতা য। ভত্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 

সালোক্য-সারষ্টি-সামীপা-মাবপোকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিন! মংসেবনং জনাঃ ॥ 

স এব ভক্তিযোগাখা আত্ান্তিক উদাহৃত:ঃ। যেনাতিত্রজ্য ত্রিগুণং মন্তু বায়োপপদ্তে ॥ 

_স্ত্রীভা, ৩২৯।১১-১৪ ॥ 

(ভগবান কপিলদেব জননী দেবতুতির নিকটে বলিয়াছেন ) আমার ( ভগবানের ) গুণ 
( কথা প্রসঙ্গ ) শ্রবণ মাতেই সর্বগুহ।শয় ( প্রাকৃতগুণময় ইন্দিয়-পকলের অগোচর যে স্থান- হৃদয়, 
সেস্থানে গুহা ও নিশ্চল ভাবে অবস্থিত) আমাতে, সমুদ্রাভিমুখে গল্গাআোতের হ্যায়, অবিচ্ছিন্ন 
যে মনোগতি, তাহাই নি্ণ ভক্তিযে।গের লক্ষণ ব! স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। গুকষোত্তম ভগবানে 
যে ভক্তি ( শ্রোত্রাদিদ্বারা! সেবন ) 'ভহৈতৃকী ( মোক্ষারদি-ফলাভিসম্ধানশৃন্া ) এবং অব্যবহিতা (জ্ঞানি- 
কর্দাদিকপ বাব্ধান-বহিভা সাক্ষাদ্রুপা ), তাহাও সেই নিগুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ বাঁ জক্ষণ। 
(অহৈতৃকীত্ব কি রকম, তাহা বিশেষরূপে বলা হইতেছে ) ধাহারা আমার ( ভগবানের ) জন ( ভক্ত ) 
তাহারা নিজেদের জনা কোনও কিছুই কামনা করেন না; এমন কি, আমিও যদি তাহাদিগকে 
সালোক্য, সাষ্টি? সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজা, এইট পঞ্চবিধা মুক্তিব কোনও এক গ্রকারের মুক্তি দিতে 
চাই, তথাপি সাহাবা তাহা গ্রহণ কেন না, আমার সেবাবাতীত কিছুই তাহারা গ্রহণ করেন না 
ইহাই আত্যস্তিক ভক্তিযোগ (মাতাস্তিক বা পরম প্ররুষার্থ) লিয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরাপ 
ভক্তিযোগে মায়িক গুগত্রয় অতিক্রম করিয়া আমা? ( ভগবানের ) সাক্ষাংকার লাভ করা যায়।” 

প্রীকপিলদেব-কথিত নিগুণ ভক্তিযোগের উৎপত্বিতেতুটাও নিপ্ন। এই হ্েতুটা হইতেছে 
ভগবদ গুণশ্রবণ। ইহা নিগুণ কেন, তাহা বলা হইতেছে । 

প্রথমত:, সাধুসঙ্গের এবং সাধুমুখে ভগবংকথ শ্রবণের ফলেই ভক্তিযোগের প্রতি লোকের 
মন যাইতে পারে, অন্যথা! নহে । “কষ্চতক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥ শ্রীচৈ, চ ১২২৪৮॥ ভবাপবর্গে 


[ ২১৩৮ ] 


নিগুণা সাধনভক্তি ] সাধনভন্ক [ ৫৫১-অছু 


জ্রমভো বদা ভবে জনম্য তহাচুত সংসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যছি তদেব সদৃগতো পরাবরেশে স্বয়ি 
জায়তে রতিঃ॥ ভ্রীভা, ১০।৫১1৫৩॥ ; লতাং প্রসঙ্গান্মমবীধ্যলংবিদে। ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়না; কথাঃ। 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রসিত্যাতি ॥ প্রীভা, ৩1২৫।২৫1৮ পূর্বেই বল। হইয়াছে-_ 
সাধুসঙ্গ নিগুণ [৫1৫০ ঘ (৬) অনু ]। 

দ্বিতীয়ত? ভগবদ গুণ, ভগবৎকথাদিও নিগুণ, অপ্র।কৃত। কেননা, প্রকৃতি বা মায়া 
ভগবানকে স্পর্শও করিতে পারে না। এজন্ই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“মাং ভজস্তি গুণাঃ সর্ব্বে নিঞ্ণং নিরপেক্ষকম.। 
নুহাদং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়ে। গুণাঃ॥ শ্রীভী, ১১।১৩৪০॥ 
সর্ববভূতের সুস্থত, সর্ববনিরপেক্ষক নিগুণ (প্রাকৃত গুণহীন) আমাকে সামা ও অসঙ্গাদি 

প্রাকৃত গুণনকল ভজন করিয়া থাকে ।” 

তৃতীয়তঃ, শ্রবণকর্তার শ্রোত্রাদি ইপ্দ্রিয় গুণময় হইলেও তাহারা যে গুণাতীত ব্রহ্গ- 
চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই স্ব-স্ব-কার্ধ্য কিয়া থাকে এবং তাহাদের কাধ্য নিগ্চণ-ভগবদ বিষয়ে 
প্রয়োজিত হইলে তাহা (অথাৎ শ্রবণকর্তার জ্ঞান-ক্রিয়াদিও) যে নিগুণি হয়, তাহ! পুর্বেরবেই 
[৫৫*খ (১১) ] প্রদ্ণিত হইয়াছে । শ্রীভগবান্ও তাহ! বলিয়! গিয়াছেন, 

“সাত্বিকঃ কারকো।ইসঙ্গী বাগান্ধে। রাজসঃ স্মৃতঃ | 
তামসং স্মৃতিবিত্রষ্টো নির্ঘণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্লীভা, ১১।২৫।২৬॥ 

-সঙ্গ (আসক্তি )-রহিত কর্তা সাত্বিক, রাঁগান্ধ ( বিষয়াবিষ্ট ) কর্তী বাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট ( অনগু- 
সন্ধানশুন্য ) কর্তা তামস এবং আমার আশ্রিত ( আমার শরণাগত ) কর্তা নিত 1” 

এই শ্লোক হাতে জানা গেল__-তগবদাশ্রিত! ক্রিয়াদিও নিগুণ। 

এইনূপে দেখ) গেল--ভগবদ্গুণ-শ্রবণ সম্পকিত সমস্ক বিষয়ই নিগুণ , এজনাই ভগবদ গুণ- 
শ্রবণমূলক ভক্তিযোগকে নিগুণ বলা হইয়াছে। 

পূর্ববকথিত ভক্তিযোগকে নিগ্চণ বলাব আরও হেতু এই যে--গুণময় কোনও বস্তুই ইহার লক্ষা 
নয়। হীরা ভক্তিযোগাবলম্বী, তাহারা পঞ্চবিধা যুক্তি পধ্যস্ত কামনা করেন না, ন্বর্গাদি-লোকের 
কথা তোদূরে। তাহাদেৰ একমাত্র লক্ষ্য নিগুণ ভগবানের নিগুণা সেবা। 

পুরুষোত্তম ভগবানে এতাদৃশী যে ভক্তি, তাহা! আবাব অকৈতুকী এবং অব্যবহিত । 

“ক্জক্ৈভুকী” বলার তাৎপর্য এই যে, ইহাতে সাধকের নিজের জন্য চাওয়া কিছু নাই; কৃষ্- 
সুখৈক-তাৎপধ্যময়ী সেবাই হইতেছে তাহার কাম্য । “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণাক ॥ 
১৪৮।-_প্রিয়রূপে দেই পরমাত্মা পরব্রদ্মেব উপাসনা করিবে” “প্রেম ণ। হিং ভজেৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ড, 
২৩৪-অনুচ্ছেদধূত শতপথশ্রতিবচন ॥_-প্রেমের সহিত ( একমাত্র কৃষ্নুখেব বাসনার সহিত ) হরির 
ভজন করিবে”_ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাহ] বল! হইয়াছে, নি্$ণ ভক্তিযেগের সাধকের পক্ষে তাহাই 


| ২১৩৯ ] 
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অনুসরণীয়। গোপালপুর্বভাপনী-শ্রুতিও বলিয়াছেন--“ভক্তিরস্য ভজনং ইহাযুত্রোপাধিনৈরাস্যেলা- 
মুশ্মিন মনঃকরনম. এতদেব চ নৈর্্্যম ॥ ১1৩॥--এই শ্রীকৃষ্ণের ভজনই (সবাই ) ভক্তি ভক্তি (বা! 
সেবা) হইতেছে ইহকালের সুখ-ন্থাচ্ছন্দ্যার্দির লালসা পরিত্যাগপুর্বক এবং পরকালের ম্ব্গাদি-লোকের 
সুখভোগের, এমন কি মোক্ষের, বাসনা পধ্যস্ত সম্যক্রূপে পরিত্যাগপুরর্ষক, একমাত্র শ্রীকষেই মলের 
সন্থপপ-স্থাগন ( অবিচ্ছিন্ন মনোগতি )১ ইহারই নাম নৈষ্বম্ধ্য (শ্রীকৃষ্ণচসেবার কর্মব্যতীত অগ্যকম্ধ 
পরিত্যাগ-রূপ নৈষর্ধায )1” 


আর, অব্যবছিতী! বলার তাঁৎপর্য্য এই যে শ্রীকষ্ণবিষয়ে যে মনোগতি, শ্রোত্রাদি ইন্দিয়দ্বারা 
শ্রীকঞ্জের যে মেবা, তাহ! মগ্ত। কিছুদ্বারা, জ্ঞান-কশ্মাদিদ্বারা, বাবহিত হয় না । শ্রীকৃঃসেবার অনুকূল 
কার্যবাভীত অন্য কোনও কাঁধাই সাধকের চিত্ত এবং শ্বীকৃষ্চরণ-এইট উভয়ের মধ্যে স্থান পায় না। 
সাধকের মন নিরবচ্ছিন্ন ভ।বেই সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট থাকে, শ্রীকৃষ্স্মতিই সর্ববদ1 তাহার 
চিন্তে জাগ্রত থাকে৷ 


এই ভক্তিযোগকে আত্যন্তিক বলার ভাৎপধ্য এই । অত্যস্ত-শব্দ হইতেই আত্যস্তিক-শব্দ 
নিষ্পন্ন । অত্যন্ত- অতি+ অন্ত, শেষসীম। 1 যে ভক্তিযেগে হখনিবৃত্ধির এবং স্খপ্র1প্তির শেষসীমায় 
পৌছান যায়, তাহাই আতাস্তিক ভক্তিযোগ । সাযুজাশুক্তিকেও কেহ কেহ আত্যস্তিক কাম্য বলিয়। 
মনে করাতে পারেন? কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কেননা, সাযুজামুক্তিব আত্াস্তিকতা একদেশিকী । 
ইহাতে মায়ানিবৃত্তি হয় বলিয়। কেবলমাত্র আত্যন্তিকী ছঃখনিবৃত্তি হইতে পারে ' ত্রন্মানন্দের অনুভবে 
নিত্য চিন্ময়ন্বখের আশ্বাদনও হয়; কিন্তু ওহ] কেবল সুখসন্তার আন্বাদনমাত্র ; স্বব্নূপশক্কির ক্রিয়া 
নাই বলিয়া তাহাতে রপবৈচিত্রীর আন্বাদন নাই; এজন সুখ-আান্বাদনের দিক্‌ দিয়া সাধুজাকে 
আত্যন্তিক বলা যায় না| 'প্রাণঢ(লা সেবার অবকাশ নাই বলিয়া সালোক্যাদি চতুবিবধা মুক্তিতেও 
আনন্দাম্বাদনের আত্যস্তিকতা নাই। একমাত্র শুদ্ধমাধুধাময় ব্রজের প্রেমসেবাতেই আনন্দাসম্বাদনের 
আত্যন্তিকতা আছে, € €1১৪-১৫-মন্সচ্ছেদ দ্রষ্টবা ); শ্লোকস্থ “নদৃভাবায়োপপছাতে”-বাক্যে তাহাই 
বল] হইয়াছে । “মম ভাবায় বিগ্যমনতায়ে পাক্ষাৎকগায়েতার্থ:, উপপগ্ঠতে সমর্থো ভবতি ॥ ভক্তি- 
সন্দর্ভঃ ॥২৩৪॥ আমার ( ভগবানের ) সাক্ষাৎকারের ঘোগাতা লাভ করে। ভক্তিমন্দর্ভে শ্রীলবোপ- 
দেবকৃত মুক্ত।ফল-গ্রস্থের হেমাদ্রিটাকাও (ভ্রীভা, ৩২৯।৭-শ্লেরকের) উদ্ধত হইয়াছে। পঅয়মাত্যস্তিক:, 
ততঃ পরং প্রকারাস্তরাভাবাৎ, অস্থৈব ৬ক্তিযোগ ইত্যাখ্যান্বর্থেন, ভক্তিশব্বস্থা ত্রৈব মুখ্যত্বাং। ইতরেষু 
ফল এব অনুরাগঃ ন তু রিফৌ, ফলাঙাভেন ভক্তিত্যাগাৎ ইত্যেঘা ॥--এই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক 
পুরুষার্থ; কেননা, এই নিগুণ ভক্তিযোগের পরে আর প্রকারাস্তর ( অধিকতর কাম্য ) কিছু নাই! 
ইহারই শুক্তিঘোগ আখ্য।--শব্দারথ হইতৈই তাহ। জানা যায়; কেননা, এ-স্থলে ভক্তি-শব্দেরই 
মুখ্যত্ব। গুণময় ভক্তি-যোগাদিতে স্বীয় কাম্য ফলের প্রতিই সাধকের অনুরাগ থাকে; কিন্ত 
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শ্্রীবিষ্ণতে অনুরাগ থাকে না $ ফল লাভ না হইলে ভক্তিকে পরিত্যাগ করা হয়; সুতরাং অন্ত সাধনে 
ভক্তির মুখ্যত্ব নাই ।” 

“মদ ভাবায়”-শবের আর একটী অর্থও হইতে পারে-__ভগবদ বিষয়ক প্রেম। কেননা, 
ভাব-শব্দের একটা অর্থ প্রেম হয়; যেমন, গোপীভাব, ব্রজভাব, ব্রনের ভাব-__ইত্যার্ি-স্থুলে 
খ্রেম-অর্থেই ভাব-শব্দের প্রয়োগ । এই অর্থ গ্রহণ করিলে “মদ ভাবায়”-শব্ের অর্থ হইবে_ “মদ 
বিষয়ক (অর্থাৎ ভগবদ.বিষয়ক) প্রেম ।” নিগুঁণ-ভক্তিফোগে এই প্রেম লাভ হইতে পারে? এই গ্রেমই 
পঞ্চম বা পরমপুরুষার্থ (৫১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। 


পঞ্চম-পুকধার্থ প্রেম লাভ হষ্টলে মায়াজনিত ছুঃখের আতান্তিকী নিবৃত্তি হইয়া যাঁয়, 
“যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণম্ঠ-বাঁক্যে তাহাই বলা হইয়াছে । 'ভগবৎ-সাক্ষাৎকাবের বা প্রেমলভের, 
আনুষঙ্গিক ভাবেই শাত্যন্তিকী হঃখনিবৃত্তি আপনা-আপনিই হঈয়। যায়? লুর্যো[দয়ে যেমন অন্ধকার 
আহ্ুবঙ্গিকভাবেই অপসারিত হইয়1 যায়, তদ্রুপ। “আনন্দং ব্রক্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন”-_ 
এই আ্তিবাকোর তাতৎপধ্য হঈটতে ৪ তা] জানা যায়। 

নিগুণ ভক্তিযোগ উপায়মান্ত্র নে, উাপেয়ও। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেই ভক্তি পরিত্যক্ত 
হয় না; সিদ্ধাবস্থ(তেও ভক্তি বা ভগবানের প্রেমসেবা চলিতে থাকে । সিদ্ধাবস্থায় প্রেমসেবা 
পাওয়ার জঙ্যই সাধনবূপাঁ ভক্তির অনুষ্ঠান। শ্রীল নরোন্তমদাস ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন _“সাধনে 
ভাবিধে যাহা, সিদ্ধ দেতে পাঁবে তাহা, পক্কাপক্কমাত্র সে বিচার” 


এই নিগুণ ভক্তিযোগকে আতান্তিক, বা! অকিঞ্চন তক্তিযোগও বলা হয় এবং উত্তম লাঁধন- 
ভক্তিও বল! হয়। 


০২ । ভক্ভিন্রিসলাক্বতম্সিক্মুতে উত্তমা সাম্বননভস্তি- 
ভগবান কপিলদেব জননী দেবচুতিব নিকটে নিন ভক্তিযোগ, ব! উত্তম সাধনভক্তি সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, ভক্তিরনামৃতসিদ্ধুর নিয়োদ্ধত গ্লেরকে তাহাবই মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে । 
ক। “অন্যাভিলা বিভাশুন্যম্”-্লৌক 
অন্ঠাভিলাধিতাশৃন্যং জ্ঞানকর্মাগ্যনীবৃতম. | 
আন্তকুলোন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তম ॥১1১৯। 
অন্য (শ্রীকৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যবন্তর) অভিলাধশূন্য, জ্ঞানকন্্মাদিদ্বারা অনাবৃত এবং 
আনুকুলাময় ( শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতির অনুকূল যে) কৃষ্ঠানুশীলন, ভাহাব নাম্‌ উত্তমা ভক্তি |” 
এই শ্লোকের মর্ম শ্রীমন মঙ্তাপ্রভূ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, 
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“অনাবাস্থ। অন্য পুজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। 
আনুকুলো সর্বেজ্মিয়ে কক্চানুশীলন ॥ শ্রীচৈ,চ, ২১৯/১৪৮1৮ 

এই পয়ারের আলোকে উল্লিখিত শ্লোকটার জালোচন! করা হইতেছে । 

ভঙ্তান নিধ্বিশেষ-ব্রন্ধাুসন্ধান। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ আছে, -ভগবৎ-তত্বজ্ঞান, জীবের 
স্থরূপ-জ্ঞান এবং এতছুভয়ের একা-বিষযক জ্ঞান ; প্রথমোক্ত ছুই বিষয়ের জ্ঞান ভক্তি-বিরোধী নহে) 
শেষোক্ত জ্ঞান,_ভগবান ও জীবের এঁকা-বিষয়ক জ্গান- ভক্কিবিরোধী, ভক্কিমার্গের অনুষ্ঠানে এই 
জ্ঞান বজ্জনীয়। 

কর্ম _ ন্বর্গাদি-ভোগ-সাধক কম্ম । এই সমস্তই ভক্তির উপাধি ; এই উপাধি ছুই রকমের-- 
এক অম্থা বাসনা, আব অন্য-মিশ্রণ। অন্য বালনা- শ্রীকৃ্সেবাবাতীত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি। অন্ত 
মিশ্রণ জ্ঞান-কম্মণাদির আবরণ, নিবিবিশেষব্রন্ষানুসঙ্ধান, স্বর্গাদিপ্রাপক নিতানৈমিত্তিকাদি কম্ম? 
বৈরাগ্য, যোগ ইত্যাদি। শুদ্ধাভক্তি এই সমস্ত উপাধিশূন্য হইবে। 

আদুকুল্যে - শ্রীকষ্ণের প্রীতির অন্নকুলভাবে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 'গ্রীত হন, সেই ভাবে; 
অর্থাৎ কংস-শিশুপালাদ্দিৰ মত প্রতিকূল বা শক্রভাবে নহে ; নন্দ-যশোঁদ।, সুবল-মধুমঙ্গল বা ব্রজ- 
গোপীদের মত অনুকুল বা আত্মীয়ভাবে । 

সর্ধেক্দ্রিয়ে সমস্ত ইটান্দ্ুয় বারা | 

কৃকামুশীলন_ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা শ্রীকৃষ্জ-বিষয়ক চেষ্ট। । এই অনুশীলন ছুই রকমের ; 
প্রবৃস্তযাত্বক ও শিবুত্াাত্মক $ প্রবৃত্ত্যাত্মকচেষ্ট। -গ্রহণ-চেষ্টা ; আর নিবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা_-ত্যাগের চেষ্টা । 
ইহাদের প্রত্যেকে আবার কায়িক, মানসিক ও বাঁচনিক ভেদে ত্রিবিধ। কায়িকচেষ্ট৷ শ্রবণাদি 
ও পরিচধ্যাদি, ভীথগুহে গমনাদ। মানসিক চেষ্টা স্মরণ । বাচনিকচেষ্টা কীর্তনাদি। তাহ! 
হইলে, আানুকূল্যে প্রবৃত্ত ্বক-কষ্ণান্শীলন হইল-_কৃষ্ণের প্রীতিব অগ্নুকূলভাবে তাহার নাম-গুণ- 
লীলাদির শ্রবণ, তাহার নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ ও কীর্তনাদি। আর নিবৃত্ত্য। ঝআক-অন্ুশীলন হইল -. 
যাহাতে তাহ।র আগ্রীতি হয়, এইরূপ ভাবে, অথবা কংস-শিশুপ।লাদির ন্যায় হিংসা ও বিদ্বেষাদির 
বশীভূত হইয়া! তাহ।র নামাদি উচ্চাবণ করা হইতে, তাহাব গুণে ও লীলাদিতে দেবারোপ কর! 
হইতে, তাহার অপ্রীতিকর কোনও বিষয় শ্রবণ কর! হইতে, তাহাব নিন্দাদি শ্রাবণ কর হইতে, কি 
এসমস্ডের স্মরণাদি করা হইতে বিরত থাকা। 

জানুকুলে; সব্েজ্দিয়ে কৃষ্ণানুশীলন_ এইটা শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; অন্যবা। জন্যপুজা, 
ছাড়ি জ্ঞানকর্থ_-এইটা শুদ্ধাভক্তির তটন্থলক্ষণ। তাহা হইলে শুদ্ধাভক্তি হইল এইরূপ--অত্যশ্ধ্য- 
লীলা-মাধুরধ্যাদি দ্বারা যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লমস্ত বিশ্বকে, এমন কি, নিজের চিত্বকে পধ্যস্ত আকর্ষণ 
করেন, সর্বৈশবধ্য-মা ধূ্্যপূর্ণ সেই স্বয়ংতগবান্‌ যে শ্রীকৃষ্ঃ-_অন্যবাসন! ও জ্ঞানকশ্দাদির সংশ্রব ত্যাগ 
করিয়। সমস্ত ইঞ্জিয়দ!র], সেই স্রীকৃষ্ণের আনুকুল্যময় অন্থশীলনই শুদ্ধাভক্তি। এই অনুশীলনে শ্রীকৃষের 
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প্রীতির অনুকৃগ ভাবে তীহার নাম-গুধ-লীলাদির শ্রবপ-কীর্তন-স্মরণাদি এবং ভ্রীকৃফ্চলীলান্লাদিতে 
গমনাদি করিতে হুইবে। আর, 'গ্রীতির প্রতিকূল শ্রবণ-কীর্থন-ন্মরণাদি ত্যাগ করিতে হইবে ; ভক্তিবাসনা 
ব্যতীত ভোগ-মথখবাঁসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা এবং জ্ঞান, 
যোগ, ক, তপশ্যাদির সংশ্রাব সব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে ; আর, সমস্ত ঈক্জ্িয়কেই ভ্রীকৃফণসেবায় 
বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করিতে হইবে । সমস্ত ইন্দ্িয়কে কিরূপ শ্ীকৃঞ্ণসেবায় বা সেবার 
অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যায়? পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্িয় -চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা! ও ত্বকৃ। পাঁচটা 
কর্থেন্টিয়_বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারটা অস্তরিস্ড্রিয় _মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। 
চকষুদ্বার! শ্রীমূর্তি-দর্শন, লীলা স্থলাদি দর্শন ; কর্ণদ্বার। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গরণ-লীলাদি শরণ; নামিকাছার' 
্বকষ্প্রসাদী তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদির ভ্ত্রাণ-গ্রহণ+ জিহব। দ্বারা নাঁম-গুণ-লীলাদি-কীর্তন, মহাপ্রসাদ- 
মাস্থাদনাদি; স্বকৃদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদি-গন্ধ-মাল্যার্দিরম্পর্শাগ্বভব, লীলাস্থলের রজঃ-আদি,নামমুদ্জাতিলকাদি 
ধারণ। বাকাদ্ধার। নাম-গুন-লীলাদিকথন ; পাণি (হস্ত) দ্বারা শ্রীকৃষ্চসেবোপযোগী পুষ্পাদি-জ্রবোর 
শ্রাহরণ, সন্ীর্তন।দিতে বাছ্যাদি, হরিমন্দির-মাজ্জনাদি-করণ ; পাদ( পা) দ্বারা তীর্থগ্থল বা হরিমন্দিরা" 
দিতে গমন, সেবোপযো গী দ্রব্যাদি-সংগ্রহ্ার্থ গমনাগমন ? পায়ু ও উপস্থ দ্বার। মলমৃত্রাদি ত্যাগ করিয়। 
দেহকে সেবোপযোগী রাখা । মন দ্বার শ্রীকৃষ্ণ-গুণলীলাদির স্মরণ, বুদ্ধিকে স্ত্রীকণনিষ্ঠ করা; 
অঠন্কারদ্ারা আমি শ্রীকৃষ্ধদ।স---এই অভিম।নপোষণ ; এবং চিত্তকে ( অন্ুসন্ধানাত্বিক! বৃত্তিকে ) 
শ্রীকফবিষয়ক অন্সন্ধানে নিয়োজিত করা । এইরূপে সমস্ত ইন্দ্িয়কেই শ্রীকৃষ্সেবার অগ্থকুল বিষয়ে 
নিয়োজিত করা যাইতে পারে। 


ভঞ্জিরসামৃতনি্ধুব “অন্যাভিলাধিতাশুনম,” ইত্যাদি ক্লোকেও এই পয়ারের কথাই বলা 
হইয়াছে । পয়ারেখ “অন্যবাঞ্থ। অনাপুজ। ছাড়ি”-বাকো শ্লোকের, “অন্যাভিলাধিত।শৃনাম*, “জান কর্ম 
ছাড়ি”-বাক্যে “জ্জানকর্শাছানাবুতমত” এবং “আন্ুকূলো ইত্যাদি” বাকো “আন্কুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ৮. 
ংশের তাৎপধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় প্রীপাদ জীবগোস্ব।মী লিখিয়াছেন -- 
গগ্লোকস্থ কর্মশবে স্মৃতি-শাস্্রাদিবিহিত নিতানৈমিত্তিক কর্মাদিকেই বুঝায়, তৎসমস্ত্ট ত্যাগ করিতে 
হইবে। ভ্রজ্পনের অঙ্গীভূত পর্িচধ্যাদিকে ত্যাগ করিতে হইবে না; যেহেতু, এইরূপ পরিচর্যা 
কৃষ্ঝানু নীলের মন্্ীভূত । জ্ভানকম্মণদি' শব্দের অস্তভূতি 'আদি'-শব্দে বৈরাগ্য, সংখ্যযোগাভ্যাসাদি 
বুঝায়; এসমস্তও তাগ করিতে হইবে ১ যেহেতু, বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তির অনুশীলন 
করিতে করিতে বৈরাগ্যাপি অ।পন।-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।” দচ্জান-বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তি- 
অঙ্গ। যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২৮২-৩ ৪” এই প্রসঙ্গে পূর্বববন্তাী ৫18১. 
অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য । 


উল্লিখিত ভক্তিরমামৃতসিন্থুর শ্লোকের এবং প্র শ্রচৈতনাচরিতামৃত-পয়ারের “কুষ্ণানুশীলন”- 
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শব্দটা হইতেই বুঝা যায়, এন্থলে সাধনভক্তির কথাই বলা! হইয়াছে । ভ্রীমন্মহা প্রভূ তাহা পরিষ্কার 
করিয়াই বলিয়াছেন | উল্লিখিত পয়ারোক্তির পরে তিনি বলিয়াছেন, 

“এই শুদ্ধতক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৯1১৪৯ 7৮ ইহা প্রেম-লাঁভের সাধন । 
ইহ] হইতে পঞ্চন এবং পবমপুকষার্থ প্রেম লাভ হয় বলিয়াই ইহাকে ““ভক্তিরুত্বম।-_উত্তম! সাধনভক্তি” 
বলা হইয়াছে । 

উল্লিখিত শ্লোকন্থ “অন্ুকুল্যেন কৃষ্ণামুশীলনম্‌৮-অংশে কপিলদেবোক্ত “যা ভক্তিঃ পুরুষোত্বমে" 
অংশের তাৎপর্য, “অন্যাহিলীধিতাশুন্যম-শনখে কপিলদেবোক্ত "অহৈতুকী”-শব্দের তাৎপর্য এবং 
“জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম ”-শব্দে কপিলদেবোক্ত “অবাবহিতা”-শব্দের তাৎপধ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

খ। নারদপঞ্চরাত প্লোক 

উল্লিখিত উক্তিণ সমর্থনে ভক্তিবসামৃতসিন্ধতে নারদপপ্ধবত্র এবং আীমদ্ভাগবতের প্রমাণও 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 

'দর্বেবাপ[ধিবি নির্ধ্ক্তং তৎপবন্ধেন নিম্মলিম | হৃধীকেণ লরধীকেশসেননং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 

_ ত, র, সি, (১1১1১০-ধুত নারদপঞ্চরাত্রবচল। 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ছা ইন্দিয়েৰ অপীশ্বব শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি ( সাধনভক্তি ) বলে; সেই সেবাটী 
সকল প্রকীব উপাধিশ্ুনা এবং স্বপধধবপে নিম্মল |” 

ইহ[ব টাকায় শ্রাপাদ জীণগোস্বামী লিখিয়াছেন -“তৎপরাহ্ধেন -আন্ুকুল্যেন ? সর্ব্বেত্যন্যা- 
ভিলাধিতাশৃশ্যন ২. সেবনমন্ুশীলনম্‌। নিথ্মলিং জ্ঞানকন্মণছ্যনাবৃতম | অত উত্তমত্বং স্বত 
এবোক্তম, ॥ 

এই শ্লোকদ্বাৰা পূর্ধব (১1১৯ )-শ্রোকেব মন্মর কিরূপে সমঘিত হয়, টাকাতে তাহা বল! 
হয়ছে! এই শ্লোকের “তৎপণত্েন” শব্দেব অর্থ পূর্বস্লোকোক্ত “আন্ুকুলোন |” “িৎপর-_শকৃষ্ণপর 
বা শ্রীকষ্ণসেবাপ” ; শ্রীকৃষ্ণপবায়ণতা, বা শ্রীকষ্ণসেব।পবায়ণত ঘা রাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিগ আন্ুকুল্য স্ৃচিত 
হয়। উপাধি-শব্দে শ্রীকৃষঃণসেবাব বাসনাবাতীনচ আনা বাসনাকে বুকায়। “সর্বের্বাপাধিবিনিল্ম4ত্তপ- 
শব্দে পুর্ববন্্েরকোক্ত “অন্াভিলাবিতাশুন্যপকে বুঝায় পিসেবন”-শনে পূর্ববঙ্লোকোক্ত” “অন্ুশীলন”গকে 
বুঝায়। “নিন্সল” শবে পুর্্শ্লোকোক্ত “জ্ঞনিকম্মীদ্যনাবৃত”কে বুঝায়। জ্ঞানকম্মণদিই হইতেছে ভক্তির 
মলিনঠা। যাহাতে শ্রাকষণসেবাণ বামনাব্যতীত অন্ত কোনও বাসন! থাকে না, যাহ! একমাত্র 
শ্রীকষ্চগ্লীতির আগ্ুকুল্যময়, যাহ। জ্ঞান-কম্ম-বৈরো গ্যাদিকপ মলিনত।শুনা, সমস্ত ইন্দিয়দারা ইত্দজিয়াধিপতি 
শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে ভক্তি (সাধনভক্তি ); “অনুশীলন বা সেবন"-শব্দের বিশেষণ গুলি 
হইতেই জান! যায় ইহ। স্বতঃই উত্তম, ইহার উত্তমতা-বিধানের নিমিত্ত অনা কিছুর সহায়ত। গ্রহণ 
করিতে হয় না। 

এই শ্লোকের “সব্বোপধিবিনির্ম,ক্রম””শব্দে কপিলদেবোক্ত “অহৈতুকীম্” শব্দের এবং 
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“হাষীকেগ হৃযীকেশসেবনম»-শবে কপিলদেবোক্ত “যা ভকতিঃ পুরুযোত্তমে ”-অংশের মর্ম প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

উল্লিখিত ক্লোকছয়ে যে কপিলদেবোক্ত নিগুণ1 সাধনভক্তির কথাই বলা হটয়াছে, “মদ গুণ- 
শ্রতিমাত্রেণ”-ইত্যাদি আ্রীভা! ৩২৯/১১-১৪ প্লোকের উল্লেখ করিয়া ভক্তিরসাম্ৃতপিদ্কু তাহাও 
দেখাইয়াছেন। 

গা। “কৃতিসাধ্যা”ঙ্লোক এবং সাধনভক্তির ফল 

পূর্ববন্তী ক ও থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সাধনভক্তির ফলে সাধকের চিত্তে যে কৃষ্ণপ্রেমের 
আবিাব হইয়া থাঁকে, নিষ্কোদ্ধত শ্লেকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহ! জানাইয়াছেন। 

কৃতিসাধ্যা ভবেং সাধ্যভাব! সা সাঁধনাভিধ1 | 
নিত্যসিদ্বস্য ভাবন্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥১২।২% 

এই শ্লোকের তাৎপধ্য এই __ 

“সা! সাধনাভিধা (ভক্তিঃ) কৃতিসাধ্য।”-_-পুর্রবে যে সাধনাভিধা (সাধননায়ী) ভক্তির, 
( অর্থাৎ সাধনভক্তিব ) কথ। বলা হইয়াছে, তাহ! হইতেছে “কৃতিলাধ্যা--কৃতি (ইন্দ্িয়র্গ) দ্বার 
সাধনীয়! ; ইন্দিয়বর্গের সহায়ভাঁতেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। দ্হাধীকেণ হাধীকেশ- 
সেবনম, ॥ নারদপঞ্চরাত্র ॥” 

এই সাধনভক্তিব সাঁধ্য বালক্ষ্য কি? তাহাই বল! হইয়াছে “সাধ্যভাব1”-শব্দে। এই 
সাধনভক্তিব “সাধা” বা লক্ষা হইতেছে “ভাব -কৃষ্ঃপ্রেম, বা কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম আবির্ভাব--যাহাকে 
রতি বা ভাব, ব। প্রেমাস্কুব বলা হয়।” এই উত্তম! লীধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ভাব বা প্রেম লাভ হয়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলই যখন ভাব বা প্রেম, তখন বুঝা! 
যায়, সাধনভক্তি দাবাই প্রেম উৎপাদিত হয়। তাহাই যদি হয়, এই “ভাব” হষ্য়া। পড়ে একটা জন্য- 
পদার্থ ব। কৃত্রিম বস্ত্র ; অথচ ভাব বা প্রেমকে বলা হয় পরমপুকষার্থ। যাহ! কৃত্রিম বা জন্য পদাখঃ 
তাহা কিরূপে পবম-পুকষাথ হইতে পাবে? “ভাবন্য সাধ্যহে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুকষাথবাভাবঃ স্যাৎ ?” 
-উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোন্বামী। 

এই আশঙ্কার উত্তারেই শ্লোকে বলা হইয়াছে__“নিতাসিদ্বস্য ভাবস্থ”-ইত্যাদি। ভাব বা 
প্রেম হইতেছে নিভাসিদ্ধ বস্ত, ইহ1 জন্য ব1 উৎপাগ্ঠ পদার্থ নহে; যেহেতু,ইহা হইতেছে শ্রীকৃের 
শ্বরূপশক্তির বৃন্তিবিশেষ (৫18৮ ক অন্ত )। ন্বরূপশক্তি এবং তাহার সমস্ত বৃত্তিগ নিত্য, অনার্দি- 
সিদ্ধ। তবে যে বল হইয়াছে__লাধনভক্কির সাধ্য হইতেছে “ভাব” ? এই উক্তির তাৎপধ্যই প্রকাশ 
কর। হইয়।ছে__“নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্র।কট্যং ছদি সাধ্যতা”-বাকো । সাধকের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের 
প্রকটন বা আবিভপবকেই এ-স্থলে “সাধ্যতা” বল! হইয়াছে । সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ 
লইলে মেই বিশুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ ভাব বা প্রেম আবিভূতি হয়__ইহাই হইতেছে তাৎপর্য । 
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নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণগ্রেম, সাঁধ্য কভু নয়। 
শ্রবপাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥প্রীচে,চ. ১২২৫৭| 
পূর্বে (৫18৮ক-অনুক্ষেদে) আীতিসন্দর্ডের বাক্য উদ্ধত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে-_-শ্রীকৃফণ 
ভাহার হ্দা্দিনী শক্তির কোনও এক সর্বানন্দাতিশ।য়িনী বৃত্তিকে নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত করেন। 
সেই বৃত্তিই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া ভগবং-প্রীতি (প্রেম) নামে অভিহিত হয়। সাধনভক্তির 
অনুষ্ঠানে সাধকের চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখনই শীকষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনীবৃত্তিবিশেষ ভক্তচিত্তে 
গৃহীত হইতে পারে এবং চিত্তের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং তখনই তাহ প্রেমনামে অতিহিত 
হয়। এইবপে দেখ। গেল-_ হুলাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রেম জন্য ব! কৃত্রিম পদার্থ নহে? ইহা। অনার্দি- 
সিদ্ধ,নিত্য; হলাদিনীরপে নিতাই শ্রীকফে বিরাজিত। ভক্তচিত্তে তাহার আবির্ভাব বা আগমন 
মাত্র হয় এবং ভক্তচিত্তের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-বাসনার সহিত মিলিত হইলেই তাহা প্রেমনামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 
যাহা হউক, পূর্বে উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিনু-শ্লেক হইতে জানা গেল- সাধনভক্কির 
অনুষ্ঠানের ফলে সাধকের চিত্তে স্্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবিভাব হইয়া থাকে । শ্রীকপিলদেব-কথিত 
“যেনাতিত্রজ্য ত্রিগুণং মদ ভাবায়োপপদ্যতে”-বাকোর ভাৎপধ্যও ইহাই । 
সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে যে প্রেমের বা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহ! শ্রীমদ ভাগবতে 
অস্বাত্রও বলা হইয়াছে । 
ভক্ত্য। সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকং তন্থম ॥শ্রীভা, ১১।৩৩১। 
এই প্পোকের টীকা শ্রীধরম্ব।মিপাদ লিখিয়াছেন - পভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়। প্রেমলক্ষণয়! 
ভক্ত্যা।” এই টীকানুসারে শ্লোকটীর তাঁৎপর্যা হইতেছে এইরূপঃ__“সাধনভক্কতির অনুষ্ঠানে 
প্রেমভক্তির আবিভরাব হয়, প্রেমভক্তির আবিভণব হইলে দেহে পুলক জন্মে ।” 
ঘ। চিত্রে প্রেমের আবির্ভাব হইলে তাহার আর ভিরোভাব হয়ন। 
এক্ষণে আবার প্রশ্ন হষ্টাতে পারে-হ্লাদিনী শক্তি বা তাহার বৃত্তিবিশেষ নিত্যসিদ্ধ হইতে 
পারে; কিন্তু তক্তচিত্তে তাহাব আবির্ভাব তো নিত্াসিদ্ধ নয়? ভক্তচিত্বের কৃষ্ণপ্রীতিবাসনার সহিত 
ভাহার সংযোগ বা মিলনও নিত্যসিদ্ধ নয় ১ তাহা হইতেছে আগন্তক | যাহা আগম্তক, তাহ। চলিয়াও 
যাইতে পারে; এই মিলন বা সংযোগের অবসানও হইতে পারে? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই £-- 
চিত্ত হইতে মায়া এবং মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্ত সম্যক্রূপে শুদ্ধ হয় এবং 
এইরূপ শুদ্ধচিত্তের সহিতই হলাদিনীর বৃত্তিবিশেধের সংযোগ হয়। তখন হলাদিনী ব্যতীত অপর 
কোনও শক্তিই চিত্তকে বা চিত্ববৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না । হলাদিনীর একমাত্র গতি হইতেছে 
শ্রীকষফ্খের দিকে, শ্রীকষ্ণের গ্রাতিবিধানের উদ্দেশ্টে। এই হলাদিনী তখন ভক্তের চিত্তবৃত্তিকেও 
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শ্রীকৃফের গ্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রীকষ্ণের দিকেই চালিত করিবে, অন্ত কোনও দিকে চালিত 
করিবেনা। সুতরাং ভক্তের চিন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা তখন থাকিতে 
পারেনা । অন্য কোনও বাসন! জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই ; কেননা, অন্ দিকে চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত 
করিবার জন্য কোনও শক্তিই তখন ভক্তচিত্তে থাকেনা । যদি অন্য বাসন! জন্মিবার সম্ভাবনা 
থাকিত; তাহ। হইলেই চিত্তের সঙ্গে হল।দিনীর সংযোগ নষ্ট হওয়ায় সম্ভাবনা থাকিত। 

অগ্নির উত্ত/পে ধানকে ষ্দি বেশীরকমে ভজ্জিত করা হয়, কিন্ব। বেশীবকমে দিদ্ধ করা হয় 
তাহ! হইলে যেমন সেই ধানের আর অস্কুরোদ গম হয় না, তদ্েপ ধাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ে আবিষ্ট 
হয়, তাহাদের চিত্তেও আর কখনও শ্রীকষ্ণপ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্য বাসনা র- শ্বস্থুখ-বাসনার---উদ গম 
হইতে পারেন! । একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন । 

ন ময়্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কলপতে। 
ভঞ্জিতাঃ কথিত! ধানীঃ প্রায়! বীজায় নেস্তে ॥ শ্রীভা, ১০২২1২৬ ॥ 

ন্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের আবিভাবে ভক্তের বুদ্ধি ষখন শ্রীকৃ্ণে আবিষ্ট হয়, তখন তাহার 
চিন্তে কৃষ্ণগ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্ত বাসন! থাকেনা ; এই বাসনাই তখন হইতে ভক্তের চিত্তে বিরাজ 
করে। কৃষ্ণপ্রীতির বাসনাই প্রেম। এইরূপে দেখা গেল, প্রেম একবার চিন্তে আবিভূ্ত হইলে 
তাহার আর তিরোভাব হয়না । 

হলাদিনীপ্রধানা ব্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই শ্রীকৃষ্ণকতুন নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তের শুদ্ধচিত্তে গৃহীত 
হইয়া প্রেম-নীমে অভিহিত হয়। ভক্তের চিত্ত বিশুদ্ধ বলিয়! এবং প্রেমকে অপসারিত করার জন্য কিছু 
সেই চিত্তে থাকে না ধলিয়। প্রেম অপসারিত হইতে পাপে না। কিন্তু প্রেম ব। স্বরূপশক্তি যদি নিজে 
দেই চিত্ত হইতে চলিয়া যায়, তাহ? হইলে তো! তক্রচ্ত্তের সহিত প্রেমের বিচ্ছেধ হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । প্রেম ব! প্রেমের নিদাশীভূত স্ববপশক্তি ভক্তচিত্ত হইতে চলিয়া 
যায় না। একথা বলার হেতু এই £-- 

প্রথমতঃ, এই স্বরূপশত্তি, হইতেছে শ্রীকৃষ্চক্কক প্রেরিত । শ্ক্চের সহিত জীবের সম্থন্ধ 
হইতেছে প্রিয়তের সন্বন্ধ-_ শ্রীকৃষ্ণ যেমন জীবের প্রিয়, জীও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। অনাদিবহিম্মু 
জীব তাহার একমাত্র প্রিয় শ্ীকষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বববিং শ্রীকৃষ্ণ তাহ। 
ভুলেন না। যখন তিনি দেখেন কোনও ভাগ্যে কোনও জীব প্রিয়রূপে তাহার উপাসনা করিতেছে, 
তখন পরমকরুণ, পরমপ্রিয় ভক্তুবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান্‌ জীবকে তাহার সহিত প্রিয়ত্ের সম্বন্ধে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য--যোগক্ষেমাদি বহন করিয়া, তাহার প্রাপ্তির উপধোগিনী বুদ্ধি-আদি দিয়া_- 
সেই সাধক-ভক্তের আ্ুকুল্য করিয়া থাকেন এবং তাহাব কৃপায় ভক্তেব চিন শুদ্ধতা ল।ভ করিলে, 
তাহার অভীষ্ট প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত প্রেমের নিদানীভূত ম্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেবকে 
ভক্তের চিত্তে সঞ্চারিত করেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তক্তজীবকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এই স্ববূপ- 
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শক্তির বৃত্বিকে পাঠান না, ভক্তসাধককে স্বীয় চরণসেব দিয়! কৃতার্থ করার জন্কই পাঠাইয়।৷ থাকেন। 
ক্ৃতরাং শ্রীকের পক্ষে সেই স্বপ্নপশক্তিকে অপসারিত করার সম্ভাবন। নাই । সম্ভাবনা আছে মনে 
করিলে তাহাকে জীবের একমাত্র এবং পরমতম প্রিয় বলাও সন্ত হয়না । 

দ্বিতীয়তঃ ন্বরূপশক্তির একমাত্র কাম্য হইতেছে তাহার শক্তিমান্‌ শ্রীকের সেবা । 
স্বরূপশক্তি নিজেও নানা ভাবে এবং নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধান করিতেছে । আবার, 
অপরের দ্বারা শ্রীকৃষের সেবা ব! প্রীতিবিধান করাইতে পারিলেও স্বরূপশক্তির আনন্দ; কেননা, 
যে প্রকারেই হউক এবং যে-কোনও ব্যক্তিদ্বারাই হউক, কৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধানই হইতেছে 
স্বূপশক্তির একমাত্র ব্রত। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাকে কোনও ভক্তের চিত্তে পাঠাইয়া দেন, তখন সেই 
ভক্তদ্বারা সেবা করাইয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই স্বরূপশক্তিরও কাম্য হইয়। পড়ে ; সুতরাং শ্ববাপশক্কি 
নিজে ইচ্ছা করিয়া সেই ভক্তের চিত্ত ত্যাগ করিতে পারে না, তদনুরপ প্রবৃত্তিও তাহার হইতে 
পারেনা । বিশেষতঃ স্বরূপশক্তিকে ভক্তচিত্তে প্রেরণের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বাঁসনাই হইতেছে সেই 
ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া ভাহাকে কৃতার্থ করা । আবার, স্বরূপশক্তির একমাত্র ব্রতও হইতেছে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, আকুষ্ণের বাসনাপূরণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনা-পুরণের জন্যও স্বরূপ- 
শক্তিকে সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভক্তচিত্তে থাকিতে হইবে। এইরূপে দেখা গেল--ন্বরূপশক্তির 
নিজের পক্ষেও ভক্তচিত্ত-পরিত্যাগের প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। 

আরও একটী কথা বিব্চ্য। কেবল আগস্তকত্বই অপসরণের হেতু নহে; 
বিজাতীয়ত্বই হইতেছে অপসরণের মুখ্য হেতু । বিশুদ্ধ জলের সহিত জলের বিজাতীয় 
ধুলাবালি মিলিত হইলে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা ধুলাবালিকে অপসারিত করা যায়। 
কিন্তু জালের সহিত জল মিলিত হষ্ঈটলে তাহাকে অপসারিত করা যাঁয় না। জড়রূপা মায়! 
হইতেছে চিড্রপ জীবন্বরূপের বিজাতীয় বন্তব এবং আগন্তকও। বিজাতীয়! বলিয়। মায়া অপলারিত 
হওয়ায় যোগ্য । কিন্তু চিদ্রুপ জীবের সঙ্গে চিদ্রপা-_অর্থাৎ জীবস্বজপের সজাতীয়া - স্বরূপশক্তির মিলন 
হইলে, এই মিলন আগন্তক হইলেও, জীবন্বরূপ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন কর] যায় না, জলের মহিত 
মিলিত জলকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্ধেপ। 

এই আলোচনা হইতে জানা গেল_-ভক্তচিত্তে আবিভূতি হইয়া স্বরূপশক্কি প্রেমরূপে পরিণত 
হুইলে ভক্তচিত্তের সহিত তাহার বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনাই থাকেন।। 


৫৩! সাখনভ্ডজিল্ল্র আন ভক্ষণ ও অটচ্ছ ভনক্ষণ 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের আলোচন! হইতে সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্গণ সম্বন্ধে যাহ! 
জানা গেল, সংক্ষেপে তাহা হইতেছে এইরূপ £ 
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ক্রপলক্ষণ। শ্রীকৃ্ণপ্রীতির অনুকুলভাবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে, সমস্ত ইঞ্জিয়ের 
দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা সেবা । 

এই অনুশীলন হইবে শ্ত্রীকষ্ণগ্রীতিবাঁসনাব্যতীত অন্তবাঁসনাশুন্য ; অর্থাৎ ইহকালের সুখ- 
সম্পদ্‌ বা পরকালের ন্বর্গাদিলোকের স্ুখবাদনা, এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনাও এই অনুশীলনে 
থাকিবে না। 

এই অনুশীলনের সঙ্গে জ্ঞনিমার্গের বা কম্মমার্গে অনুশীলন থাকিবে না, বৈরাগ্যাদিলাভের 
জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াসও থাকিবে না। 

এ-স্থলে যে স্বরূপ-লক্ষণের কথা বলা হইল্‌, ভাহ। হইতেছে সাধনভক্তির মাকৃতিরূপ স্বরূপ- 
লক্ষণ! ইহার প্রকৃতিরপ (বা উপাদানরূপ ) শ্বরূপলক্ষণ হইতেছে _-স্ববপ-শক্তির বৃত্তি ( পরবর্তী 
৫৪-অনুচ্ছেদ জষ্টব্য )। 

তটন্থ লক্ষণ। সাঁধনভক্তিব অনুষ্ঠানে মায়! দূরীভূত হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। 


সাধনভক্তির করণ হইতেছে সাধকের ইন্দ্িয়বর্গ ; ইন্দ্রিয়বর্গের সহায়তাতেই সাধন্ভক্তি 
অনুষ্ঠিত হয়। 


0৪1 উউত্ড্না নাএনভক্তিন ্রন্্ধপল্পক্িন্র্র ন্রক্তি 

পূর্ববস্ভী ৫1৫১-অন্চ্ছেদে উদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্লোক সমূহে ভক্তিযোগকে "নিগ্ু ৭” বলা 
হইয়াছে। উহাকে “নি্$ণ” বলার হেতুও পুর্ববস্তী আলোচনায় কথিত হইয়াছে । 

নিগুপ ভক্তি-যোগে প্রবৃত্তি জন্মে সাধুসঙ্গ হইতে [ ৫1৫০-ঘ (৪)-অন্চ্ছেদ 1; সাধুসঙজগ 
হঈতেছে নিগুণ [ ৫1৫* ঘ (৬)-মনুচ্ছেদ ]। ভক্তিযোগের সাধন সাধকের গুণময় হীন্দরয়াদির সহায়তায় 
অনুষ্ঠিত হইলেও জড় হন্দ্রিয়ের কোনও কর্তৃত্ব নাউ ; নিগুণ ব্রহ্ষঠৈতন্োর অংশে আবিষ্ট হইয়াই 
ইন্দ্িয়াদি কাধাসামর্থ্য লভ করিয়া থ।কে এবং নিপু ণ-ব্রক্মচৈতন্যর অংশে আবিষ্ট ইন্দ্রিযাদির জ্ঞান- 
ক্রিয়াও নিুণি ভগবানেই প্রয়োজিত হয় ; এজন্য সাধকের ইন্্রিয়সাধ্য জ্ঞানক্রিয়াও নিপুণ [ ৫1৫০- 
ঘ (১১)-অন্ধচ্ছেদ || ইহার পধ্যবসানও ভগবজজ্ঞানে; ভগবজজ্ঞান স্বতঃই নিগুণ [ ৫৫০-ঘ (৮) 
অনুচ্ছেদ ]| এইবরপে দেখ গেল, ভক্তিযোগে প্রবৃত্তি হইতে আরম্ত করিয়) সমগ্র সাধনই হইতেছে 
নিগুণ, অর্থাৎ ইহ] ব্রিগুণময়ী বহিরঙ্গ! মায়ার বাপার নহে। 

তবে কি ইহ জীবশক্তির কাধ? সাধন করে তো জীব, জীবশক্তির অসশ জীব। জীব- 
শক্তিতে মায়ার স্পর্শ নাই (২1৮-অন্ুচ্ছেদ)। সুতরাং ভক্তিযে।গের সাধন জীবের কাধ্য হইলেও নিগুণ 
হইতে পারে। 

উত্তরে বক্তব্য এই । ভক্তিযোগের সাধন বন্ততঃ জীবেরও কাধ্য নহে। কেননা, স্বতন্ত্ররূপে 
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কিছু করিবার সামর্থ্য জীবচৈতচ্যের নাই ; জীবের শক্তি ঈশ্বরের অধীন ; জীবের কর্তৃত্ব মুখ্য নহে; 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ই মুখ্য [৫1৫০-ঘ (১১-অমুচ্ছেদ ); সুতরাং সাধনকে বস্ততঃ জীবের বা জীবশক্কির 
কার্ধাও বল! যায় না । 

ভগবানেৰ মুখ্যশক্তি তিন্টী--মায়াশক্তি, জীবশক্কি এবং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্কি। ভক্তিষোগ 
যখন মায়াশক্তিরও কাধ্য নহে, জীবশক্তিরও কাধ্য নহে, তখন পরিশিষ্ট-স্যায়ে ইহ] যে স্বরূপ-শক্তিয়ই 
কার্য্য ব৷ বৃত্তি, তাহাই জানা যায়! 

ভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছেন, এই নিগুণ ভক্তিযোগের প্রভাবে মায়িকগুণত্রয় দূরীভূত হয় 
এবং শ্্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বা প্রেম আভিতি হয়। “যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদভাবায়োপপদ্তে ॥ 
শ্্রীভা, ৩1১১১৪॥৮ ইহা হইতেই বুঝা যায়_নিগুণ ভক্তিযোগ বা উত্তম! সাধনতক্তি হইতেছে ম্বরূপ- 
শক্তির বু্তি ; কেননা, স্বরূপশত্তিম্বাতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। 

“অন্তাভিলাধিতা শুন্যম”-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১1১৯ )-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামীও “অনুশীলনম্”-শব্দ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন - “এতচ্চ কৃষ্ণতদ ভক্ত কুপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ 
স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিপমত অতঃ অপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তি-তাদাত্বেন এব আবিষ্ভতিম ইতি ক্রেয়ম। 
-_এই কৃষ্ণান্ুশীলন ( অর্থাৎ উত্তম সাধনভক্তি ) একমাত্র কৃষ্ণের কৃপা বা) কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতেই 
লাভ কব! যাঁয়। (কৃষ্ণের কৃপাও স্বরূপ-শক্কির বৃত্তি, কৃষ্ণভক্তের কৃপাও স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়। ) 
এই কৃষ্ণানুশীলনও শ্রীভগবাঁনের স্বরূপশক্তিব বৃত্তিষ্বরপ-_-নুতরাং অপ্রাকৃত ( অর্থাৎ প্রকৃতির বা 
মায়ার বুত্তি নহে ), অপ্রাকৃত হইলেও কায়াদির ( দেহস্থিত ইন্দ্িয়াদির ) বৃত্তিব সহিত তাদাত্মপ্রাপ্ত 


হইয়া আবিভূ্ত হইয়া থাকে 1৮ 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীব এই উক্তি হইতেও জানা গেল--+উত্তমা সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপ- 
শক্তিরই বৃত্তি । 

প্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৩৫-আনুচ্ছেদে ) লিখিয়াছেন - “তদেব্মভিপ্রেত্য 
জ্ঞানরূপায়। ভক্তেনিগণিত্মুক্তা ক্রিষাবপায়৷ বাচষ্টে। তত্রাপ্যস্ত তাবৎ শ্রবণকীর্তনাদিরূপায়াঃ, ভগবৎ- 
পন্বন্ধেন বাসমাত্রবূপায়া আহ 

“বনস্ত সাত্বিকে। নাঁসো। গ্রাম্যো বাজস উচ্যতে। 
তামসং দ্যাতসদনং মঙ্লিকেতন্ত নিগুণম.॥ শ্রীভা, ১১২৫২৫॥ 

- শ্রীভগবান্‌ এইরূপ অভিপ্রায়েই জ্ঞানরূপ। ভক্তির নিগুপত্ব বর্ণন করিয়া ক্রিয়ারপ। 
ভক্তিরও নিগুণত্ব বর্ণন করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রবণ-কীর্তনরূপা ভক্তি (সাধনভক্তি ) যে নিগুণ, 
তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ভগবং-সম্বন্ধ আছে বলিয়। ভগবম্মন্দিরে বাস করাও যে নিগুণ, 
তাহাও শ্রীভগবান্‌ বলিয়! গিয়াছেন। যথা, “বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের যে বনে বান, তাহা হইতেছে 
লাত্বিক; গৃহস্থগণ যে গ্রামে বাস করেন, তাহা হইতেছে রাজস ; দূযুতে ( জুয়াখেলা। মগ্পান, 


[ ২১৫০ ] 


সাধনভক্তির স্বরূপ ] ? সাধনতত্ব [ ৫৫৪-অন্ু 


মিথ্যা-গ্রবঞ্চনাদি যেস্থানে হয়,সেই স্থানে) বাস হইতেছে তামস ? কিন্তু ভগবংসেবাপরায়ণ ভক্তগণ ষে 
আমার (ভগবানের ) নিকেতনে (ভগবানের শ্রীমন্ফিরে ) বাঁস করেন, তাহাদের সেই বাঁস হইতেছে 
নিগুণ 1 

এই শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে তক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার মন্দ এইরূপ । «“বনং বাপ£”-ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থঃব্নংবাসঃ,-বাকোর তাৎপধ্য 
হইতেছে বনসন্বদ্ধিনী ব্সনক্রিয়। 1৮ অর্থাৎ “বনে বাস”ই সাত্বিক, বন সাত্বিক নহে । কেননা, বৃক্ষ- 
সমষ্টিই হইতেছে বন; বৃক্ষলমূহ হইতেছে রজজ্তমঃপ্রধান বস্তু; তাহাদের মধ্যে যে সত্বগণ আছে, 
তাহা রজস্তমোগুণের সহিত মিশ্রিত ধলিয়। তাহার প্রাধান্য নাই; তাহা হইতেছে গৌণ। এজন্থা 
বনকে সান্তিক বলা যায় না। তবে “বনে বাসস ক্রিয়াটী সান্বিকী হইতে পারে। কেননা, সত্বগুণ- 
প্রধান বানপ্রস্থাবলন্বী লোকগণই বনে বাস করার ইচ্ছা করেন এবং বনে বাঁস- 
কালে বনের নির্জনতাদি আবার তাহাদের সব্বগুণকে বদ্ধিত করে। এইরূপে দেখা 
যায়_বানপ্রশ্বাবলম্বীদের বনেবাঁদের প্রবৃত্তি জন্মে সন্গুণ হইতে এনং বনে বাসের 
ফলে তাহাদের অত্বগতণ আবার বদ্ধিত৪ও হইতে পারে! সুতরাং বন্বধোসেরই বাস্তবিক 
সাত্বিকত্ব, বনের সাত্বিকত্ব নিতান্ত গৌণ। “আযুদ্ঘতিম্ঠ-বাঁক্য ঘ্বৃত বস্তুতঃ আযুঃ না হইলেও 
স্বতপানে আমঘুঃ বঞ্ধিত হয় বলিয়। যেমন ঘৃতকেই আয়ুঃ বলিয়া! প্রকাশ করা হয়, তদ্রুপ বনবাসে সব্- 
&ণ বদ্ধিত হইতে পারে বলিয়! বনবাসকে সান্বিক বলা হইয়াছে । রাজপ-ামসাদি সন্বন্ধেও তাহাই । 
«গ্রামাঃ বাসঃ রাজসঃ”-বাক্যের ভাৎপধ্য - গ্রামসন্বন্ধী বাস। গৃহস্থগণই সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন; 
তাহাদের মধ্যে রজোগুণেব প্রাধান্যবশতঃ বিষয়ভোগের জন্য তাহারা গ্রামে বাদ করেন এবং ব্ধয়- 
ভোগে তাহাদের চিত্তে রজোঞ্চণের প্রভাব ক্রমশঃ বদ্ধিত হঈতে থাকে! এ-স্থলেও এগ্রামে বাস”- 
ক্রিয়ারই রাজসত্ব, গ্রামের (অর্থাৎ স্থান-বিশেষের ) রাজসত্বের প্রাধান্ত নাই। দূযুতমদন-সম্বন্ধে 
সেই কথা । তমোগ্ণণপ্রধান ছুরাচারগণই দৃ্যুতসদনাদিতে বাস করিতে ইচ্ছা করে, এতাদৃশ বাসের 
ফলে তাহাদের মধ্যে তমৌগুণের প্রভাব আরও বদ্ধিত হইতে পাবে। এম্থলে “দ্যুতসদনাদিতে 
বাস"-ক্রিয়ারই বাস্তবিক তামসত্ব। “মন্নিকিতম্-ইত্যত্রাপি”- মন্নিকতনে অর্থাৎ ভগবন্মন্দিরে বাসকে 
নিগচণ বলা হইয়াছে, সে-স্থলেও মন্দিরে বাসের নিগুণত্েব কথাই বলা হইয়াছে । নিগুপ-ভগবৎ- 
সেবা-পরায়ণ ভক্তগণেরই ভগবশ্মন্দিরে বাসের প্রবৃন্তি হয় এসং তাদৃশ বাঁসেব ফলে তাহাদের 
নিগুণত্বের প্রভাবও বদ্ধিত হইতে থাকে। বে বনবাসাদি হইতে ভগবন্ন্দিরে বাসের বিশেষত 
এই যে__বনবাস সাত্তিক হইলেও বন যেমন সাত্বিক নহে, শ্রীমন্দির কিন্তু তদ্রপ নহে। ভগবং-সন্বন্ধের 
মাহাত্যে শ্রীমন্দিরও, স্পর্শমণি-ন্যায়ে, নিগুণ হইয়া থাকে । আলোচা শ্লোকেব টীকায় শ্রীধরস্বামি- 
পাদও লিখিয়াছেন_-“ভগবন্নিকেতন্ত সাক্ষাত্তদাবির।বান্সিগুণং স্থানম্‌. ভগবন্মন্দির কিন্তু সাক্ষাৎ 
ভগবানের আবির্ভাববশতঃ নিগুণ স্থান।” বনাদি-স্থলে বাসস্থানটা সত্বাদি-গুণপ্রধান নহে, কেবল 


[ ২১৫১ ] 


সাধনতক্তির স্বরূপ ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ 81৫৪-অন্ধ 


মাত্র বাসক্রিয়ারই সাত্বিকহু।দি : কিন্তু ভগবম্মন্রির-সম্বন্ধে_-ভগবন্মন্দিরও নিগ্ণ এবং ভগবন্মন্দিরে ধাস- 
ক্রিয়াও নিচ ণা। বনে বাম সান্বিক বলিয়া যেমন বনকে সাত্বিক বল হয়, তজ্জেপ ভগবধান্দিরে 
বাস-ক্তিয়াটী নিগুণ। বলিয়!ই ষে শ্রীমন্দিরকে নিগুণ বলা হইয়াছে তাহ নহে ; শ্রীমন্দির বস্ৃতঃই 
নিগ্রণ-_নিগুণ ভগবা:নর সাক্ষাৎ আঁবি9াঁব-বশতঃ। ভগবম্মন্দির যে নিগুণ, তাহ অবশ্থা সকলে 
অনুভব কবিতে পারে না; নিগণ-ভক্তিপৃত চক্ষুদ্বাবাই তাহার উপলব্ধি সম্ভব। “তাদৃশত্বপ্ত তাদৃশ- 
ভক্তিচক্ষুভিবেবোপলন্দবাম্‌।” একখাই শান্তর বলিয়! গিয়াছেন। “দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্াস্তি সবর্ধীনেষ 
চতুভজান্॥ ভক্তিসন্দভধৃত-বাদ্ষাবচন ॥ দিব্যধামে ধাহারা অবস্থিত, তাহারা সকলকেই চতুভূ্জি- 
রূপে দর্শন কঃবন (সাধারণ লোক তদ্রুপ দেখে না )।” 
উল্লিখিত গ্লে।কের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন _নিগুণ ভগবানের সহিত 
সম্বন্ধবশতঃ নিগুণত্ প্রাপ্ত ৬গবন্মন্দিবে বাসবপ ক্রিয়াও যখন নিগুণা। তখন ভগনৎসন্বদ্িনী সমস্ত 
ক্রিয়াই - ভক্তিসাধন-ক্রিয়াও_নিগুণাই হঈবে। 
ভগবন্মন্দিবে কেবলমাত্র বাসক্িয়ার নিগুণত্থের কথা বলিয়া ভগবৎসম্বপ্গিনী সমস্ত-ক্রিয়ারই 
নিগুণত্বের কথাও শ্্রীভগবান বলিয়াছেন। যথা, 
সান্বিকঃ কাবাকোহসঙ্গী রাগান্ধো রাঁজসঃ স্মৃতঃ | 
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টে! নিগ্ণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ শ্রীভা ১১1১ ৫।২৬।॥ 
--(উদ্ধবেন নিকটে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) যিনি জনাসক্ত ভাবে কর্ম করেন, সেই কর্ত। (অর্থাৎ 
কর্মী) সাত্বিক; যে কর্তা রাগান্ধ (বাগ বা আস্ক্তিবশতঃ অন্ধ, কেবল অভীষ্ট ফললাভেই 
অভিনিবিষ্ট) ঠিনি (অথাৎ তাহার কন) রাজস; যে কর্তা স্মৃতিবিভ্রষ্ট অেন্ুসন্ধানশুগ্ঠ) হয়া ক্র 
করেন, তিনি (তাহাল কম্ম) তামস, আর ঘে কর্তা আমারই (ভগব।নেরই) শরণাপন্ন, ভিনি 
(অর্থাৎ তাহার কম্মটি নিগ্চণি।” 
এই শ্লোকে আলোচনায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন - “অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব ভাৎপর্ধ্যম্‌, ন 
তদাশ্রয়ে ড্রবো ; সাত্বিককারকন্ত শরীগাদিকং হি গ্ণপ্রয়পরিণতমেব ॥- এ-স্থলে ক্রিয়াতেই সাত্বিকত্ব- 
রাজসন্বাদিব তাৎপধ্া , ক্রিয়াশ্রয় দ্রব্যে তাৎপধ্য নহে । কেননা, যিনি সাত্বিক কন্ম্ করেন, তাহার 
শরীর [দিও (অথণৎ কম্মসাধন দ্রব্য দেহ এবং দেহস্থিত ইন্ড্িয়াদিও) সর্থ, বজঃ ও তম:-এই গুণজয়ের 
পরিণামই, (কেবল সন্বগুণের পরিণাম নহে)। তাঁৎপধ্য এই যে, কম্মসাধন-দ্রব্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি 
গুণত্রয়ের পরিণাম হওয়া সন্দেও যখন সন্বগ্ূণ-প্রবর্তিত কম্মকে সাত্বিক, রজোগুণ-প্রবত্তিত কণ্মকে 
রাঁজস এবং তমো গুণ-প্রবন্তিত কম্মকে তামস বল! হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, কেবল 
ক্রিয়াসন্বদ্ধেই পাত্বিক-রাজম-গামস বলা হইয়াছে, জ্রিয়া-সাধন-দ্রব্যসম্থন্ধে তাহা বল! হয় নাই। 
দ্রব্যসম্বন্ধে যদি বল। হইত, দ্রবা ত্রিণময় বলিয়া! সমস্ত কনম্মকেই ব্রিগুণময় বলা হইত। তক্রপ 
তগবৎ-সম্বন্ধিনী ক্রিয়।মাত্রই, _সেই ক্রিয়ার সাধনদ্রব্য গুণময় হইলেও, তাহ] হইবে _নিগুগি। 


হজ 


[ ২১৫২ ] 


সাধনজক্তিয স্বরণ ] সাধনতত্ব [ 0৫8-অন 


ক। লাধলন্তক্তির হেতুভূত! নাও দিগু না 

ভগবৎসম্বন্ি-ক্রিয়ামাত্রের নিগু ণত্বের কথা বলিয়! সেই ক্রিয়াতে প্রবৃত্তির হেতুভৃতা যে শ্রধা। 
তাহার নিগুপত্বের কথাও শ্রীভগবান্‌ বলিয়। গিয়াছেন। যথা॥ 

"সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধ। কম্ম-শ্রদ্ধা! তু রাজসী। 
তাসস্ধদ্রে যা শ্রদ্ধ। মৎসেবায়ান্ত নিগুন। ॥ শ্রীভা,১১।২৫1২৭। 

-(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) অধ্যাত্মতত্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহ! সান্তবিকী। 
কন্মণনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা কিন্তু রাঁজসী। অধন্মে(অপর-ধর্শে ) থে শ্রদ্ধা, তাহ] তামসী; আমার 
সেবাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহ! কিন্তু নিগুণা |” 

এজগ্যই অজামিলের বিবরণে ধন্মপ্রসঙ্গে যমদূত ও বিষুদূত গণের উক্তিসন্বন্ধে শ্রীশুকদেব 
শৌোঙ্থামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন, 

“অজামিলোহপ্যথাকর্ণ্য দু্তানাং যমকৃষ্ণয়োঃ। ধন্ম্ং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণা শ্রয়ম 

ভক্তিমান্‌ ভগবত্যাশড মাহাত্যশ্রবপাদ্ধরেঃ। অন্ুতাপো মহানাসীৎ ন্মরতোহশুভমাত্মবনঃ ॥ 

_-জ্রীভা, ৬২1২ ৪-২৫॥ 
-বিষুনদূতগণ শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, অজামিল তাহা শুনিলেন এবং ঘমদূত গণের 
কথিত বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য গুণময় ধন্মের কথাও শুনিলেন। (বিষ্গতগণ-কথিত ভাগবত-ধন্মের 
কথায়) শ্রীহবির মাহাস্্া শ্রবণেব কলে অজামিল শীঘ্র ভগবানে ভক্তিমান্‌ হইয়াছিলেন। নিঞ্জের 
পূর্বকৃত অশুভ কম্মসকলের কথ! ্মরণ করিয়া অজামিলের মহান্‌ অনুতাপ জন্িয়াছিল।” 
ক্লোকস্থ-ধন্মি ভাগনতং শুদ্ধং ত্রৈবেদাঞ্চ গুণাশ্রয়ন৮-বাক্যের টীকায় আীধরম্বামিপাঁদ 
লিখিয়াছেন_ “শুদ্ধ নিগুণন+ ত্রেবেস্ভং বেদত্রয়প্রতিপাদাং গুণাশ্রয়ম।- শুদ্ধ-শব্দের অর্থ হইতেছে 
নিগুণ £ ত্রেবেদ্য-শন্দের অর্থ-বেদত্রয-প্রতিপাদ্য £ তাহা ণাশ্রয়,। গুণসয়।” এ-স্থলে বেদ-শবে 
বেদের কম্মকাণ্ডকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে ; কেননা, শ্রীমদ্ভগবদূগীভার ৯।২০-শ্লোকে শিত্রৈবিদ্যাত- 
শবে এবং ৯২১-শ্রেরকে পত্রয়ীধন্মমি সশব্দে যাহা বলা হঈয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় ত্রৈবেদ্য- 
শবে বেদের কম্মকাগ্ডকেই বুঝায় (যাহার অনুসরণে স্বর্গাদি ভোগলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় )। 

খ। সাধনভুক্তি স্বয়ংপ্রকাশ 

উল্লিখিত রূপ শালেচনার পবে আীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে ( ১৩৯-অন্রচ্ছেদ ) 
লিখিয়াছেন- “অতএব ভক্তেঃ ভগবৎ-স্বৰপশক্তিহবোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ--সতএব (ভক্তি নিগুগণ 
বলিয়া) ভক্তি যে ভগবানের ম্বরূপ-শক্তি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার (ভক্তির) স্বয়ংপ্রকাঁশ- 
কত্বের কথাও বঙ্গা হইয়াছে ।”? যথা, 

“যজ্ঞায় ধর্্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যে।গায় সাখ্যশিরসে প্রকু তীশ্বরায় | 
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্থাদারং হাস্তন্‌ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহারঃ॥- শ্রীভা। ৫1১৪1৪৫॥ 


[ ২১৫৩ ] 
২৭, 


সাধনভক্তির ত্বরূপ ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫৫৪-অনধু 


_-(ভারত-সজাট, ভরত-মহারাজ ভ্রীকফ-ভজনের উদ্দেশ্টে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
তক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়!ছিলেন। দৈবাৎ একটী হবিণ-শিশুর প্রতি তাহার মমত। জন্মিয়াছিল 
বলিয়া তিনি তাহার লালন-পালন করিয়াছিলেন । দেহত্যাগ-সময়ে সেই হরিণ-শিশুর 
কথ! চিস্তা করিয়ছিলেন বলিয়া পরজন্মে তিনি হরিণ বা মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 
ম্বগর্দেহ হতে উতক্রমণকালে তিনি যাহ] বলিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের 
নিকটে মহারাজ ভরতের বিবরণ-কথন-প্রসঙ্গে, তাহা এইভাবে বর্ণন কবিয়াছেন ) 

পরমভাগরত শ্রীভরত দ্বিতীয় জান্মে যে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়ছিলেন) সেই মুগদেহ-পরিত্যাগ- 
সময়ে, পুর্ববজন্মের ভক্তিসংস্কারবশতঃ হাস্ত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্থরে বলিয়াছিলেন- “যিনি যজ্স্বরূপ, 
যিনি ধন্মপতি ( অর্থাৎ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্মমের ফলদাতা ), যিনি বিধিনৈপুণ ( অর্থ।ৎ ধাহা হইতে যজ্জ- 
বিধির নৈপুণ্য লাভ করা যায়, স্ৃতরাং যূলতঃ ফিনিই ধর্ম মুষ্ঠানকর্ত।), যিনি অষ্টাঙ্গযোগন্বরূপ, যিনি 
সাংখ্যশিরংক্বরপ (অর্থাৎ সাংখোর জ্বানেব আ'ত্ব-অনাত্বজ্ঞানেব মুখ্য ফলম্বরূপ ), যিনি প্রকৃতির 
ঈশ্বর (মায়ানিয়ন্তা ), যিনি নাবায়ণ (অর্থাৎ নার বা জীবসমূহ ধীহার অয়ন বা আশ্রয়, যিনি 
সর্ধবজীবের অন্তধ্যামী নিয়ন্ত। ), সেই শ্রীহবিকে নমস্কার (অর্থাৎ যিনি বেদের কর্মকাণ্ড আনকাণ্ড 
এবং দেবতাকাণ্ডের প্রতিপাগ্য, দেই শ্রহবিকে নমস্কার )1” 

উল্লিখিত বাকো মুগদেহে অব্ন্থিত ভরত মহারাজ ভগবানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, 
ভাহার চরণে নমস্ষাব ক্জানাইয়াছেনা। তখন তিনি ছিলেন মুমুর্ষ অবস্থায়-ন্মৃতবাং অবশ; 
বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন ষুগদেহবিশিষ্ট ; কোনও মৃগেক জিহব।য়_উচ্চৈন্বেরে, অপবের শ্রবণযোগ্য এবং 
বোধগম্য ভাষায় ভগবানের মহিম] কীর্তন, বা নামোচ্চারণ, বা ভগবানের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন নিতাস্ত 
অসম্ভব । হাতেই বুঝা যাঁয়--ভগবানেব মহিমাকীর্তনাদি মুগেব জিহবাব কাধ্য নহে ; জিহ্বার অপেক্ষা 
না রাখিয়াই কীর্তনবূপ ভজনাঙ্গ আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইয়াছে, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
ভগবাঁনের মহিমাদিব কীর্তন হইতেছে উত্তমা সাধনভক্তিব অঙ্গ । উল্লিখিত বিবরণ হইতে জান! 
গেল উত্তম! সাধনভক্তি হহতেছেস্বপ্রকাশ । 

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্বন্ধ হইতে জানা যায় পাণ্যদেশীয় বিষুণরতপরায়ণ গাজা ইন্ত্হান় 
অগস্তামুনির অভিদম্পাতে হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হস্তিরূপ ইন্দ্রহাম এক সময়ে চিত্রকুট- 
পর্ববতস্থিত এক সরোববে কুস্তীবকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কিছুতেই নিজেকে মুক্ত কবিতে পার্িতেছিলেন 
না। পূর্ববঙ্জন্ের ভগবদরাধনার ফলে তখন তাহার মধ্যে ভগবৎ-স্থৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং তিনি 
তাহার হস্তিদেহেই আত্তির সহিত নানাভাবে ভগবানের স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন। তাহার স্তবে 
প্রসন্ন হইয়। ভগবান্‌ তাহাকে উদ্ধাৰ করিয়াছিলেন । ভরত মহারাজের মুগজিহবার ম্যায় ইন্দ্রযয়ের 
হস্তিজিহবার পক্ষেও ভগবত-স্তুতি অসম্ভব । ইহ] হইতেও জান! যায়-_গজেন্দের স্তবস্তুতিরূপ ভগবন্- 
মহিমাকীর্তনও হইতেছে ন্বয়ংপ্রকাশ। 


[ ২১৫৪ ] 


উত্তম! ভক্তির নববিধ অঙ্গ সাধনত [ 8৫৫-জস 


কিন্ত কোনও গুপময় বাক্য ্ব়্ংপ্রকাশ হইতে পারে না; কেননা, মায়িকগুণ স্বযংপ্রকাশ 
নহে। ম্বগরূপী ভরতের এবং গজেম্দ্রপী ইন্দ্রহ্যক্মের ভগবম্মহিমাকীত্বন দ্বয়ংগ্রকাশ বলিয়! গুণময় 
হইতে পারে না; ইহা অবশ্যই নিগুণণা স্বরূপশক্কিরই বৃত্তি, কেননা, স্বরূপশক্তি হইতেছে বয়ংপ্রকাশ 
বন্ত। ভগবম্মহিমাকীত্তনাদিরূপ সাধনভক্তির এতাদৃশ শ্থয়ংপ্রকাশত্ব হইতেই জানা যায়, 


সাধনতক্কি হইতেছে স্বরূপশক্তি, বা স্বক্মপ-শক্তির বৃদ্ধি। 
পূর্বে ৫1৫৩ অনুচ্ছেদে ) আনুকুল্যের সহিত কৃষ্ণান্থুশীলনকে ( অর্থাৎ শ্রবণ-কীন্ত নাদিকে ) 


সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ বল। হইয়াছে। তাহা হইতেছে কিন্তু “আকৃতি”-রূপ স্বরূপ লক্ষণ__ সাধন 
ভক্তির “আকৃতি বা আকার”; আর, স্বরূপ-শত্তির বুত্তিতহ্ব হইতেছে তাহার “প্রকৃতি” বা উপাদান। 
“আকৃতি প্রকৃতি এই ম্বরূপ-লক্ষণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২০/২৯৬।৮ [ ৫1৪৮গ (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। 


001 উত্তমা সাধন ক্তিল্র নবি অঙ্জ 
প্রহনাদের পিতা দৈতারাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহ্ীন 


অদ্ভিতীয় রাঁজারূপে প্রতিষ্ঠিত কর্বার উদ্দেশ্তে মন্দর-পর্ধবতে গমন করিয়! উৎকট তপস্থায় রত 
হইযাছিলেন (শ্রী, ভা, ৭৩ ১-২)। যখন তিনি এইভাবে তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন তাহার 
অনুপস্থিতির স্বযোগে দেবত।গণ দেত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন, ভয়ে দৈত্যগণ 
গৃহ-্বজনাদি পরিত্যাগপুর্বক পলায়ন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর রাজপুরী বিনষ্ট করিয়া 
দৈত্যরাজ-মহিষীকে লইয়া গেলেন , তিনি ছিলেন তখন অস্তন্বত্বা। পথিমধ্যে নারদের সহিত ইজ্দের 
সাক্ষাৎ হইলে নাবদ হম্দ্রকে উপদেশ দিলেন, তাঁহার ফলে দেবরাঁজ হিরণ্যকশিপুব মহিষীকে নারদের 
হস্তে অর্পণ করিলেন । নাব্দ তাহাকে স্বীয় আশ্রমে নি কন্টার স্টায় পালন করিতে লাগিলেন 
এবং ভাহ।কে ভক্তিতব্ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নারদের কৃপায় গর্ভস্থ শিশুও সেই উপদেশ শ্রবণ 
এবং হৃদয়ে ধারণ কবিতে পারিলেন। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, খন তাহারই নাম হইল 
প্রহনাদ। নারদের কৃপায় মাতৃগভে আবস্থান-কালে প্রহলাদ যে ভক্তিতত্ব শুশিয়াছিলেন, তিনি তাহা 
বিস্বৃত হন নাই ; ভূমিষ্ঠ হইয়া ও তিনি তদমুসারে নিজেকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন (শ্রী, ভা, 
৭ম স্বন্ধ ৭ম অধ্যায়)। নারদেখ কৃপাই প্রহলাদের ভক্তির মূল। তপন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মার 
বর লাভ করিয়। হিরণ্যকশিপু প্রবল পরাক্রমে বাজত্ব করিতে লাগিলেম, স্বর্গ জয় করিয়া! ইন্দ্রপুরীতেই 
বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি স্বীয় পুন্র গ্রহলাদকে অধ্যয়নার্ঘ গুকগৃহে পাঠাইলেন । 

গুরুগৃহ হইতে আগত প্রহুলাদ যখন পিতার চরণে যাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাহার পিতা 
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাহাকে আশীর্বাদ ও সেহভরে আলিঙ্গনাদি করিয়া বলিলেন _“বংস! এত 
কাল গুরুগৃহে থাকিয়! যাহ! শিখিয়।ছ, তাহার মধ্যে উত্তম যাহা, তাহার কিঞ্চিৎ শুনা ৪ দেখি।” 
ভখনই পিতার কথার উত্তরে প্রহছনাদ বলিয়াছিলেন ৮ 


[ ২১৫৫ ] 


উত্তম ভক্তি নববিধ অঙ্গ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন ্‌ ৫৫৫ 


পর্খবপং কীর্তনং বিষ্তোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। অগ্চনং বম্দনং দাস্থং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসার্পিত। বিষে ভক্তিশ্চেন্পবলক্ষণা। ক্তিয়েত ভগবত্যন্ধ! তন্মগ্েইধীতমুত্বমম্‌। 
_স্ভ্রীভা) ৭৫1২৩১২৪॥ 

_শ্রীবিষণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অচ্চন, বন্ধন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন-- এই 
নবলক্ষণা ভক্তি ( প্রথমতঃ ) ভগবান্‌ বিষুণতে সাক্ষাদ্‌ ভাবে অপিত হইয়1 (তাহার পরে ) যদি কোনও 
লোককর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহ। হইলে তাহাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলিয়! মনে করি 1” 

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্থামিপাদ লিখিযাছেন-_-*ইতি নবলক্ষণানি যন্যাঃ সা অধীতেন 
চে ভগবতি বিষ ভক্তিঃ ক্রিষেত সা চ অপিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্পোত, 
তছুত্মমমধীতং মন্যে_ শ্রবণ-কীর্তনা দি নবলক্ষণ-বিশিষ্টা ভক্তি য্দি কোনও অধীত ব্যক্তিকর্তৃক প্রথমে 
ভগবান্‌ বিষুতে অপিত হইয়া তাহার পরে কৃত ( অর্থাৎ অনুষ্ঠিত ) হয়, তাহ] হইলেই তাহাকে উত্তম 
অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি , অনুষ্ঠিত হওযাপ পবে যদি ভগবানে অঙ্দিত হয়, তাহা হইলে তাহা তঞ্জেপ 
হইবে ন1” 

এই বিষয়ে শ্রাপাদঙ্গীবগোন্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চবক্রুত্তীর টাকার তাৎপধ্যৎ 
উল্লিখিতবূপই । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাবে অনুষ্ঠানের পৃবের কিধপে ভগবানে অলিভ হইতে পারে 
সন্দেশ প্রস্তুত কার পৃর্ধে তাহা কিঞপে কাহাকেও দেওয়া যায় 

উত্তবে বক্তধ্য এই যে, এ-ম্থলে তাৎপধ্য/-বুত্তিতে অর্থ কবিতে হইবে । কোনও বসত যদি 
কাহাকেও অর্পণ কব! যায়, তাহা হলে সেই বস্তটীতে অর্পণকাখীর আব কোনও শ্বত্ব-ম্বামিত্ব থাকেনা 
নিজের কোনও ব্যাপারে অর্পণকাবী আব তাহা] খ্যবহাব করিতে পাবেন না, তাহার স্বত্ব-স্বামিৎ 
বন্তিবে একমাত্র তাহাতে, ধাহাকে বস্তটী অ্গণ ককা হয। তাহা কোনও কাধ্যেব জন্তই অর্পণকার 
তাহ! ব্যবহার কবিতে পারেন, নিজের কম্ত পাবেন ন।। ভৃত্য গ্রীষ্মকালে পাখা কিনিয়া আনিয় 
কর্তীকে দিল , তাহা তখন কর্তাব পাখা হইল , ভৃত্য নিজের জন্য তাহা ব্যবহাৰ কবিতে পারে না 
তবে সেই পাখা দিঘ। ভূক তাহার প্রভৃব অঙ্গে বাতাস করিষা প্রভুর সুথ বিধান করিতে পারে 
ইহ হইল আগে অপণ, তাহাব পরে অনুষ্ঠানের ম্বায়। “আবণ-বীর্তনাদি ভগবানেরই জিনিস 
কেননা, তৎসমস্ত তাহার প্রীতিব সাধন £ ভাহারই জিনিস দ্বাবা তাহারই ভৃত্য আমি তাহার গ্রীতি 
বিধানের চেষ্টা কবিতেছি”-এইবপ ভাব হৃদয়ে পোষণ কবিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিলো। 
সেই অনুষ্ঠান হইবে শুদ্ধা ভক্তির অঙ্গ। আহার সকলেরই প্রয়োজন ; আহারে 
আয়োজনও সকলেই করিয়া থকে , কিন্তু ইহার মধ্যে ছুই রকমের লোৌক আছে। এক-. 
যাহার! নিজেদেব জন্য রাল্লাদি করিয়া খাইতে বসিয়া ঠাকুরের নামে নিবেদন করে । আর--যাহার 
রান্লাদিই করে ঠাকুবের জন্য ; ঠাকুরের জন্য বাঁধিয়া সমস্তই ঠাকুরেব ভোগে নিবেদন করিয়া পরে 


[ ২১৫৬ ] 


+উত্তম। ভক্তির নববিধ অঙ্গ ] সাধনতন্ [ ৫1৫৫-অস্ু 


ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে । প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের আগে অনুষ্ঠান, পৰে ভগবানে অর্পণ । শেযোক্জ 
ব্যক্তিগণের আগেই অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান। ঠাকুরের জন্তু রাক্স। করে ঠাকুরেরই জিনিস; কুঙরাং সমস্ত 
জিনিল পূর্রেই অর্পিত হয়া গিয়াছে, রাম্মাদির অনুষ্ঠান পরে । ভোগ-নিবেদন বন্ততঃ প্রথম অর্পণ নহে। 
প্রো! তোমারই জিনিস, তোমারই উদ্দেশ্যে তোমাপই ভৃত্য রাধিয়া আনিয়াছে, কৃপা করিয়া 
গ্রহণ কর”-ইহাই ভোগনিবেদনের তাৎপধ্য ; সুতরাং ইহ সর্ধগ্রথম অর্পণ নহে; ইহ] হইতেছে 
অপিত বস্তুর সংস্কারপূর্বক সম্মুখে আনয়ন; ইহাও অবশ্য অনুষ্ঠানই বটে-_কিন্তু ভগবংপ্রীতির 
উদ্দেশ্টে সমর্পণের পরবর্তী অনুষ্ঠান। 

«“এ-মপ্র শ্রবণ-কীর্তনাদি ভগবানেরই নিমিত্ব, ভগবানেরস্ প্রীতির নিমিত্, আমার ধর্ম।র্াদি 
লাভের নিমিত্ত নহে, অ।মার ইহকালের বা পরকালের কোনগরূপ স্বখের নিমিত নহে, এমন কি 
আমার মোক্ষের নিমিত্তও নহে”-এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্তনাদির 
অনুষ্ঠান করেন-_কিন্তু আগে শ্রবণ-কীর্নাদি করিয়া পরে সেক শ্রবণ-কীর্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে 
অঞ্গণ করার কথা যদি তাহার মনেও না জাগে, তাই! হইলেই বলা ঘায় যে, তিনি আগে তৎসমস্ত 
ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে ততনমন্তের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাৎপধ্য হইতেছে এই যে, শ্রবণ- 
বীর্তনাদ্দির অনুষ্টান করা হইতেছে একমাত্র ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে। 
দ্রীবিষ্ণাবেবাপিতা তদর্থমেবেদমিতি ভ।বিতা, ন তু ধন্মার্থাদি্বপিত ॥ ভ্রীজীব॥” প্রীপাদ জীবগোস্বামী 
এ-স্থলে গোপালতাপনী শ্রতির প্রমাণ উদ্ধত করিয়ছেন। প্ভক্তিরস্ক ভজনং তদিহাযুক্োপাধি- 
নৈরাস্যেনামন্মিন মন$কল্পনমেতদেব চ নৈষ্ষন্ধ্যম্‌। _ইহকালের এবং পরকালের সমস্ত উপাধি 
(কাম্য বস্ত) পরিত্যাগ পূর্বক ভগবানেই মনের যে কল্পন (সমস্ত সঙ্কক্প ভগবানের গ্রীতিতেই 
পর্ধযবসিত করণ ), তাহাই হইতেছে তাহার ভজন (প্রীতিবিধান), তাহাই ভক্তি, তাহাই নৈষ্ঘম্থ্য ।” 
ভক্তিরসামৃত সিঙ্কুর “আনুকৃলোন অন্থাভিলাধিতা শূন্য ক ফ্চানুশীলনম্” এখং শ্রীমদ্ভাগবতের “অট্হতুৰী 
ভক্তিঃ॥ শ্রীভা, ৩২৯।১২॥”-প্রভৃতির তাৎপধ্যও তাহাই ।' 

শ্লোকস্থ “অদ্ধা”-শব্ধের তাৎপধ্য হইতেছে সাক্ষাৎ রূপে, ফলরূপে বা বন্মান্র্পণরূপ 
পরম্পরারূপে নহে । “মদ্া সাক্ষান্রপ!, নতু কন্মাস্র্পণবূপপরম্পর! ভক্তিরিয়ম্‌॥ শ্াজীব।”; “অদ্ধা 
সাক্ষাদের, ন তু জ্ঞানকন্মাদেব্যবধানেনেত্যথ?। চক্রবস্তণ ॥-_সাক্ষাদ্‌ ভাবেই, জ্ঞ।ন্কম্ম্াদির ব্যবধানে 
নহে-_ ইহাই শ্রীমদূভাগবতের “অব্যবহিত ভক্তিঃ॥৩।২৯/১২॥৮ এবং ভক্তিরসামৃতসিঙ্কুর “জ্ঞ।নকম্মদ্য- 
নাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনম্”ইত্যাদি বাকোর তাৎপধ্য। 

স্ত্লোকস্থ শ্রবণ-কীর্তনাদির তাৎপধ্য কি, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ক্রমসন্দভ-টাকাঁর অনুসরণে 
তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে । 

শ্রধণং--নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রম্পর্শঃ (ক্রমসন্দর্ড); শ্ীভগবানের নাম, 
রূপ, গুধ, পরিকর-সন্বন্ধিনী কথা ও লীলা-সন্বদ্ধিনী কথার শ্রবণ ব1 কর্ণকৃহরে প্রবেশ । মহদ ব্যক্তি- 
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দিগের মুখ-নি-স্থত নামরূপাদি-কথা-শ্রবণেরই বিশেষ মাহাত্। শ্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবত-শ্রবণই 
পরম শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, শ্রীমদ ভাগবত পরম-রসময় গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের শব্দ-সমৃহেরও একট৷ বিশেষ 
শক্তি আছে । নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীল1 ইহাদের যে কোনও একটার শ্রবণে, অথবা যে 
কোনও ক্রমানুসারে ছুইটী বা তিনটীর শ্রবণেও প্রেমলাভ হইতে পারে সত্য; তথাপি কিন্তু নামের পর 
রূপ, রূপের পর গ্রুগ, গুণের পর পরিকর এবং পরিকরের পর লীলার কথ শ্রবণের একটা বিশেষ 
সুবিধা ও উপকারিতা আছে। প্রথমতঃ নাম-শ্রবণে অস্তঃকরণ-শুদ্ধি হইয়া থাকে; শুদ্ধাস্তঃকরণে 
রূপের কথা শুনিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটা উদ্দিত হইতে পারে; চিত্তে স্রীকৃষ্ণপরূপটা সম্যকৃরূপে উদ্দিত 
হইলে পরে যদি গণের কথা শুন যায়, তাহ] হইলেই চিত্তে সে সমস্ত গুণ স্ফুরিত হইতে পারে; গুণ 
স্ষুরিত হইলেই পরিঝ্রদের কথা শ্রবণ করার ন্ুবিধা; কারণ, খুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের 
বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে গুণ-বৈশিষ্ট্য ক্ষুরিত হয়; এইরূপে নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য ক্ষুরিত 
হইলেই চিত্তে সম্যকৃরূপে লীলার ক্ষরণ হইতে পারে। 

কীর্তনং_ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকথার কীর্তন। এস্থলেও শ্রবণের শ্ায় নামরূপাদির 
যথাক্রমে কীর্তন বিশেষ উপকাগী। নামকীর্ভন উচ্চৈম্বরে করাই প্রশস্ত-_“নামকীর্ভনঞ্েদমুচ্চৈরেব 
প্রশস্তম্‌_-ক্রমসন্দর্ডে শ্ীজীব।” কিরূপে নামকীর্তভন করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে, তৃণার্পপি শ্লোকে 
শ্রীমন্মহা প্রভূ তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কলিকালে নাঁমকীর্তনই বিশেষ প্রশস্ত । পনামসন্কীর্তন কলৌ 
পরম উপায়। শ্রীচৈ,চ, ৩২০৭ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ _নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে 
মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামনন্বীর্তন। শ্রীচৈ,চ, ৩৪।৬৫-৬৬।৮ যেহেতু, পনববিধ! ভক্তি পুর্ণ 
হয় নাম হৈতে।” নামকীর্তনসন্থন্ধে কাল-দেশাদির নিয়মও নাই । প্খাইউতে শুইতে যথা তথা নাম 
লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সব্বসিদ্ধি হয় ॥ ্ীচৈ,চ, ৩।২০।১৪। নাম্‌-কীর্তনসন্বন্ধে কাল-দেশার্দির 
নিয়ম না থাকিলেও কলিতে নামকীত্তনের প্রশত্ততার হেতু এই যে-_“সব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকার্থনস্য 
সমানমেব সামর্থ্যং কলো। তু শ্রীভগবতা কৃপয়! তদ গ্রাহাতে, উত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎ-প্রশংসেতি স্থিভম্‌ .. 
সকল যুগেই কীর্তনের সমান সামর্থা , কলিতে শ্রীভগবান্‌ নিজেই কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করান, এই 
অপেক্ষাতেই কলিতে কীর্তনের প্রশংসা (ক্রমসন্দর্ডে শ্রীজীব )1” ভগবান্‌ কলিষুগে ছুইভাবে নাম 
প্রচার করেন। প্রথমত* যুগাবতার-বূপে । কলিধুগের ধন্মই হঈল নাম-সঙ্থীর্তন; সাধারণ কলিতে 
যুগাবতার-রূপেই ভগবান্‌ নাম-সন্ধীর্তন প্রচার করেন, ন।ম বিতরণ করেন। এইরূপে ভগবান কতৃকি 
নাম বিতরিত হয় বলিয়া কলিযুগে নামের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ কলিতে-_্বয়ংতগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে-_ন্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্মন তাহার কপ।- 
শক্তিকে পূর্ণতমরূপে বিস্ত।রিত করিয়া সী শ্রীগৌররূপে এইরূপ বিশেষ কলিতেই-_আপামর-সাঁধারণকে 
হরিনাম গ্রহণ করাইয়া থাকেন, অন্ত কোনও যুগে এইরূপ করেন না- ইহ এইরূপ বিশেষ কলিতে 
হরিনামের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । পরমকৃপালু শ্ামন মহাপ্রভু নিজে এবং তাহার পার্ধদগণের দ্বারা আপামর 

রা 
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সাধারণকে নামগ্রহণ করাইবার সময়ে নামের লঙ্গে নামগ্রহণকারীর মধো আয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত 
করিয়া থাকেন, যাহার প্রভাবে নামশ্রহণকারী অবিলম্বেই নামের মুখ্য ফল অন্ভুভব করিতে পমর্থ হয়--- 
ইহা কলিতে হরিনামের দ্বিতীয় বিশেষধ। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনও যুগে সম্ভব হয় না; কারণ, অন্ত 
কোনও যুগে শ্রীচৈতন্থ আত্মপ্রকট করেন না । মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই পুর্ণতম প্রেম-ভাগারের একমাত্র 
অধিকারিণী ; নিজে সেই প্রেমভাগ্ডারের আস্বাদন করিয়া আপামর সাঁধারণকে তাহার আন্বাদন 
পাওয়াইবার সন্কল্ লইয়াই শ্রীরাধার নিকট হইতে এ প্রেম-ভাগার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ব্রজেশ্র-নন্দন 
শ্রীকৃষ্ন্দ্র ্রীরাধ।কৃষ্ণ-যুগলিত-বিগ্রহ শ্রী চৈতন্তারূপে বিশেষ কলিতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন এবং এই 
প্রেম আস্বাদনের মুখ্য উপায়ন্বরূপ নাম বিতরণ করিবার ও করাইবার সময়ে নামকে প্রেমমণ্ডিত করিয়া 
দিয় থাকেন। প্রেমময়বপু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ গীর্ণ নাম প্রেমামৃত-বিমগ্ডিত, প্রমমধুর, অচিথ্্য- 
শক্তিসম্পন্ন ; শ্রীমন্মহা প্রভুর অপ্রকটের পরেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রচারিত তাহার শ্রীযুখোচ্চারিত 
নাম পরম-শক্তিশালী _ইহ1 এই কলিতে নামের অপুর্ধ্ব বৈশিষ্ট্য । এসমস্ত কারণে কীর্তনকারীর প্রতি 
নামের কৃপা কলিতে যত সহজে হয়, অন্ত কোনও যুগে তত সহজে হয় না। “অতএব যগ্ন্তা ভক্তিঃ 
কলো কর্তব্য, তদ। তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম- এজন্যই কলিতে যদি অন্য তজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেও 
হয়, তাহ হইলেও নাম-জঙ্কীর্তনের সংযোগেই তাহা করিবে। শ্ত্রীজীব।” কিন্তু সাধককে দশটা 
নামাপরাঁধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া নামকীর্তন করিতে হইবে, নচেৎ নাম অভীষ্ট ফল -প্রেম-_ 
প্রদান করিবে না। অপরাধ থাকিলে নাম-কীর্থন করা সত্বেও প্রেমের উদয় হয় না? পহেন কুফ্নাম 
যদি লয় বন্ুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর । 
কৃষ্ণনাম বীজ তাঁহে না হয় শম্কুব॥ শ্রীচৈ,চ, ১৮১৫--২৬।৮ নামাপরাধ থাকিলে যাহার নিকটে 
অপরাধ, তিনি ক্ষমা করিলে, কিম্বা অবিশ্রান্ত নামকীর্তন করিলেই সেই অপবাধের খণ্ডন হইতে 
পারে। “মহদপধাধস্য তেগ এব নিবর্তক স্তদনুগ্রহে। বা-মহতের নিকটে অপরাধ হইলে ভোগের 
দ্বারা, অথব। তাহার অন্ুগ্রহদ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে। ক্রমসন্দ 1” নিজের দৈন্য প্রকাশ, 
স্বীয় অভীষ্টের বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠাদিও এই কীর্তনেরই অস্ততুক্ত ( শীজীব )। 

শ্মারণন্‌-_ লীলান্মরণ |। নাসকীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্ধ্যাৎ--নাসসহ্থীর্তন পরিত্যাগ ন। 
করিয়া, নামসন্ীর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করিবে-_শ্রীভগবানের লীলাদির চিন্তা করিবে । স্মরণের 
পাঁচটা স্তর_ল্মরণ, ধারণা, ধান, ফ্রবানুম্মৃতি ও সমাধি । ম্মুরণ- শীভগবল্লীলা দিসন্বন্ধে যৎকিঞ্চিং 
অনুসন্ধান । ধারণ1--শনা সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকি আকধণ করিয়া ভগবল্লীলাদিতে সামান্যকারে 
মনোধারণ হইল ধারণা । খ্যান-বিশেষরূপে রূপাদিব চিস্তুনকে ধ্যান বলে। প্রুবানুন্থৃতি__ অযুত- 
ধারার ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে যে চিন্তন, তাহার নাম ফ্রবানৃস্মতি। সমাধি--ধে)য়মাত্রের স্কুরণকে বলে 
সমাধি । লীলাম্মরণে যদি কেবল লীলাবই স্ষুপ্তি হয়, অন্য কিছুর ক্ষতি লোপ পাইয়া যায়, তবে 
তাহাকেও সমাধি (ব। গাঢ় অবেশ) বলে; দাস্তসখাদি ভাবের ভক্তদেরই এই জাতীয় সমাধি হইয়া 
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থাকে। আর পূর্বোক্ত ধোয়মাত্রের উপান্ত শ্রীকঞ্চন্বরূপাদির) স্ফুরণজনিত সমাধি প্রায়শঃ শাস্ততক্তদেরই 
হইয়া থাকে । রাগানুগামার্গে লীলা-স্মরণেরই মুখ্যত্থ ৷ স্মরণাঙ্গের বিশেষস্থ এই যে, মনের ঘোগ ন! 
না! থাকিলে স্বরণাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব এবং মনের যোগই ভজনকে সাসজত্ব দান করিয়! 
সফল করে। ভ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন_ “সাধন স্মরণ লীলা । ক ক মনের স্ঘরণ প্রাথ। 
(প্রেম ভক্তিচন্দ্রিক1)।” প্রাণহীন দেহ যেমন শুগাল-কুকুরাদির আক্রমণের বিষয় হয়, ভগবংস্থতিহীন 
মনও কাম-ক্রোধাদির ক্রীডানিকেতন হইয়া পড়ে যাহ হউক, স্মরণে মনঃসংযোগের একাস্ত 
প্রয়োজন ; মন শুদ্ধ না হইলে মনঃসংযে।গ সম্ভব হয় নাং অন্তান্য অঙ্গ এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টার কলে 
স্মরণাঙ্গও চিত্বশুদ্ধিব সহায়তা করিয়া স্মরণাঙ্গের সু অনুষ্ঠানের সহায়তা করে । 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহাব ভক্তিসন্দর্তে (২৭৬-৭৮ অনুচ্ছেদ) নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, সেব। 
ও লীলার স্মরণের কথাও বশিয়াছেন এবং ঈহাঁও বলিয়াছেন যে, নামের পরে রূপ, তাহার পরে গুণ- 
ইত্যাদি ক্রমে স্মবণ করাই সঙ্গত। নাম-স্মরণ-সম্বন্গে তিনি বলিয়াছেন নামের স্মরণ শুদ্ধাস্তঃকরণের 
অপেক্ষা! রাখে : অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ না] হইলে নামের স্মরণ শষ হয় না। কীর্তন কিন্ত শুদ্ধ 
অস্তঃকরণের অপেক্ষা বাখে না। 

পাঁদসেবনং_চরণ-সেব1। কিন্তু সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানের চরণসেবা সম্ভব নহে বলিয়া 
পাদ-শবে এস্থালে চবণ ন। বুষ্কাইয়! মন্য অর্থ বুঝায়। এস্ালে পাদ-শব্দে ভক্তিশ্রদ্ধাদি বুঝায়। 
শ্রীজীবগোম্বামী খলেন-__“পাদসেবায়াং পাদশন্দো ভক্ত্যৈব নিন্দি্ঃ। ততঃ সেবায়াং সাদরত্থং 
বিধীয়তে।” পাদমেবন-শব্দে সেবায় সাদরহ -খুব '্রীতির সহিত সেবা! বুঝাইতেছে। শ্রীমুত্তির 
দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, শনুঙ্গন, ভগনন্মন্দিন্পে বা গল্গ।, পুকষোন্ধন (শ্রীক্ষেত্র), দ্বারকা, মণুরাদি 
তীর্ঘস্থানাদিতে গমন, মঙকৌৎসব, বৈষণবসেনা, তুলমীসেবা প্রভৃতি পাঁদসেবার অস্তভূক্ত (ক্রমসন্দর্ভে 
শ্রীজীব)। 

অর্চনং পৃঙ্জা। ক্রেমসন্দর্ভে শ্রাজীবগোম্বামী বলেন_-“অবণ-কীর্তনা্দি নববিধ৷ ভক্তির 
যে কোনও এক অঙ্গের অন্রষ্ঠানেই যখন পুকবার্থ সিদ্ধ হইতে পারে এবং “শ্রীবিষ্োঃ আবণে 
পরীক্ষিদিত্যাদি” ভক্তিবসামুতপিন্ধুর (১২১২৯) বচনে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়৷ যায়, তখন 
জ্রীভীগবতমতে -__পঞ্চরাত্রাদিণিঠিত আচ্চনমা্গেৰ অত্যাবশ্য কতা! নাই । তথাপি যাহার শ্রীনারদাদি, 
কথিত পন্তার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে অগ্চনাঙ্গের আবশ্াকতা আছে; কারণ, 
স্্রীগকদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রাভগবানের সঠিত তাহাদের যে সম্বন্ধ স্থচনা করিয়া দেন, 
শ্রীনারদ্বিহিত অর্চনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে ।” 

জর্চন ছুই রকমের বাহ ৪ মানস; যথাশক্তি উপাচারাদি সংগ্রহ করিয়া দেবালয়াদিতে 
রীমুত্তি-সাদিব যখ।বিচিত পৃজাই বাহাপুজা । আর কেবল মনে মনে যে পুজা, তাহার নাম মানপ পুজা, 
মানস-পৃজার উপকরণাদি মনে মনেই সংগ্রহ করিতে হয়, মনে করিতে হয়--“সপরিকর জ্রীকৃং 
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সাক্ষাতে উপস্থিত; ভাহরই লাক্ষাতে আমিও উপস্থিত থাকিয়া পাছা-অর্থ্যাদি দ্বারা ভাহার সেবা 
করিতেছি, দ্বর্ণথালাদিতে যথেচ্ছভাবে উপকরণাদি সঙ্গ্বিত করিয়া তন্দার! তাঁহার .পুজ! করিতেছি, 
কাহার আরতি-আদি করিতেছি, তাহাকে চামর-ব্যজন করিতেছি, দপ্তবৎ-নতি-পরিক্রমাদিও করিতেছি 
_-ইত্যাদি।” বাহা পুজার পূর্বের মানস-পৃজার বিধি আছে; ম্তরাং মানস-পুজ অর্চনেরই একটী 
অক্ষ মালস-পূজাই অর্চনাঙ্গের সাসঙ্গত দান করে 1* শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, বালুকা ময়ী,সৃগ্য়ী 
লেখ্যা বা চিত্রপটাদি, মণিময়ী এবং মনোময়ী_-এই আট রকমের শ্রীমুন্তির মধ্যে মলোময়ী শ্রীমুর্তিটা 
কোনও পরিঘৃশ্যমান বন্তদ্ধার গঠিত নহে, শাস্ত্রীদিতে শ্রীকৃষ্ণবূপের যে বর্ণনা আছে, তদনূষায়ী মনে 
চিন্তিত শ্রীকষ্কমূর্তিই এই মনোময়ী শ্রীমূর্তি-মানসীমূর্তি। শীমূর্তিপূজার উপলক্ষ্যে এই মনোময়ী- 
মূর্তিপুজার বিধি থাকাতে বাহপৃজাব্যতীত ন্বতন্ত্রভাবে কেবল মানপ-পুর্জার বিধিও পাওয়া যাইতেছে ; 
ক্রমসন্দর্ভে মানস-পৃজা-সন্থন্ধে শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন--“এষা কচিৎ স্বতন্ত্রাপি তবতি। 
মনোমব্যা মুর্তেরষ্টমতয়া স্বাতস্ত্্েপ বিধালাৎ। অর্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালক্ষোপচ[রকৈরিত্যাবিহ্বোত্র- 
বচনে বা-শব্দাৎ।” এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বাহাপুজা না করিয়া কেবলমাত্র মানস-পু্জার বিধিও 
পাওয়া যায়। মালস-পৃজার মাহাত্ত্য-সম্থন্ধে ব্রক্মবৈবস্তপুরাণের একটা উপাখ্যান শ্রীজীবগোস্বামী 
ক্রমসন্দর্ভে বিকৃত করিয়াছেন। তাহা এই। প্রতিষ্ঠানপুরে এক বিপ্র ছিলেন , অত্যন্ত দরিক্্র ; স্থীয় 
কর্মফল মনে কবিয়া এই দারিজ্র্যকে তিনি শাস্তচিত্বেই বহন করিতেন। এই সরলবুদ্ধি বিপ্র একদিন 
এক জ্রাক্ষণ-সভায় বৈষ্ণব-ধন্মের বিবরণ শুনিলেন ; প্রপ্গক্রমে তিনি শুনিলেন-_-“তে চ ধশ্মা মনসাপি 
সিদ্ধান্তি_সেই বৈষ্ণবধশ্মী কেবল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে ।৮ ইহ! শুনিয়া তিনিও মালস- 
পুজাদি করিতে ইচ্ছক হইলেন। তিনি প্রতাহ গোদাববীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্থ সমাপন পূর্বক 
মন স্থির করিয়া মনে মনে শ্রীহরিমৃত্তি স্থাপন পূর্বক মানস-পুজায্ প্রবৃত্ত হইতেন; তিনি মনে করিতেন 
--তিনি নিজেও যেন পট্টবস্ত্র পরিয়াছেন, শ্রীমন্বির-মাজ্জনাদি করিতেছেন ; তারপর ন্বর্ণ-রৌপ্য- 
কলদে সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া তাহ!তে সুগন্ধি জ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া এবং অপর নানাবিধ 
পরিচর্য্যার দ্রব্য আনিয়! শ্রীমৃত্তির স্নানাদি করাইয়া মণিরদ্বাদি ছারা বেশভূষা করাইতেছেন, তারপর 
আরত্রিকাদি করিয়। মহারাজোপচারে ভোগরাগাদি দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। দিনের 
প্র দ্দিন এই ভাবে বিপ্রের ভঙ্গন চলিতে লাগিল । এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন 
তিনি মনে মনে ঘ্বৃত-সমন্বিত পরমান্স প্রজ্ত করিয়া ম্বর্ণথালাঁয় তাহ] ঢালিয়া ( মনে মনে ) শ্রাহরির 
ভোঁজনের নিমিত্ত খালাখান। হাতে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরমান্প অত্যন্ত গরম। 
যে পরিমাণ গরম হইলে ভোজনের উপযে!গী হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গরম কিনা-_ তাহা পরীক্ষা 


করিবার নিমিত্ত যেই মাত্র তিনি মনে মনে পরমায্নের মধ্যে আঙ্গুল দিলেন, তংক্ষণাৎই তাহার আঙ্গ,ল 
পুড়িয়া গেল বলিয়ী তাঁহার মনে হইল ( এসমস্তই কিন্তু মনে মনে হইতেছে )। আঙ্গুল পুড়িয়। যাওয়ায় 
পোড়া অঙ্গুলির স্পর্শে পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল--উহ। ভাবিতেই তাহার আবেশ ছুটিয়া বাহাম্ফত্তি হইল ; 


* পরবর্তী ৫৬-অনুচ্ছেদে সাসঙ্গত্বের তাৎগর্ধা ্রষ্টব্য | 
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সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫৫৬-অছু 


বাহাজ্জান ফিরিয়া আপার পরে তিনি দেখিলেন_-তীহার যথাবস্থিত দেহের আন্গুল পুড়িয়। গিয়াছে, 
সেই আঙ্গুলে বেশ বেদনাও অনুভূত হইতেছে । এদিকে শ্রীনারায়ণ বৈকুষ্ঠে বসিয়। বিপ্রের এসমত্ত 
ব্যাপার জানিয়া! একটু হাসিলেন; তাহার হাসি দেখিয়া লক্ষমীদ্দেবী হাসির কারণ জিজ্ঞাস! করিলে 
ভক্তবৎসল প্রীনারায়ণ সেই বিপ্রকে বৈকুষ্ঠে আনাইয়া লক্ষমী-আদিকে দেখাইলেন এবং তাহার ভজনে 
তুষ্ট হইয়া বিপ্রকে বৈকুষ্ঠেই স্থান দান করিলেন। 

অঙ্চনালের সাধনে সেব।পরাধাদি বজ্জ্ন করিতে হইবে। অর্চনাঙ্গের বিধি এবং 
সেবাপরাধাদির বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে দ্রষ্টব্য । 

বন্দলং-_ নমস্কার | বস্ততঃ ইহ! অর্চনেরই অস্তভূক্ত ; তথাপি বন্দনাঁদির অত্যধিক মাহাত্মযবশতঃ 
বন্দনও একটী ম্বতন্ত্র অঙ্গরূপে কীত্তিত হইয়াছে । এক হস্তে, বস্ত্রাবৃতদেহে, শ্রীূর্তির আগ্রে, 
পশ্চাতে বা বামভাগে নমস্কারাদি করিলে অপরাধ হয়। অগ্চনাঙ্গের শ্ঞায় বন্দনেও অপরাধ-বিচার 
আছে। 

দান্তং_ আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস--এইরূপ অভিম।নের সহিত তাহার সেবা । কেবল এইরূপ 
অভিমান থাকিলেই ভজন সিদ্ধ হয়। “অস্ত্র তাবত্তদ ভজনপ্রয়াস;ঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি 
সিদ্ধির্ভবতি-_ক্রেমসন্দর্ভ 1৮ পরিচর্ধ্যাদ্ধারাই দাস্য প্রকাশ পায়। 

সথ্য- বন্ধুবৎ-জ্ঞাঁন। শ্রীভগবান্‌ অনন্ত এশ্বর্যোর অধিপতি হইলেও সাধক যদি তাহাকে স্বীয় 
বন্ধুর ম্যায় মনে করেন, বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া তাহার ( ভগবানের ) মঙ্গলের বা সুখের নিমিত্ত 
চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই ভগবানের প্রতি তাহার সখ্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে উপাস্য 
দেবের খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া লাধক যদি তাহাকে ব্াজন করিতে থাকেন, চন্দনাদি ন্ুগন্ধি 
ও শীতল দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলেই বন্ধুর কাঁজ হইবে। দাস্য অপেক্ষা সথ্যের 
বিশেষত্ব এই যে, সথ্যে গ্রীতিমুলক বিশ্রস্ত-বিশ্বাসময় ভাব আছে । 

আত্মনিবেধনং__শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ । আত্মসমর্পণ করিলে নিজের জন্ত আর কোনও 
চেষ্টাই থাকে না; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই ্ীভগবানের কাধ্যেই নিয়োজিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
তাহার গরু বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে যেমন আর সেই গরুর তরণ-পোধষণাদির জন্য কোনগওরূপ চেষ্টা 
করে ন, তদ্রুপ যিনি ভগবানে আজআসমর্গণ করেন, তিনিও আর নিজের ভতরণ-পোষণের নিমিত্ব 
স্বতন্্রভীবে কোনও চেষ্টা করেন না। 


ত৩। আসক ও তনন্নালঙ্ জভজন্ন 
তক্তিরসাম্বতসিস্ধৃতে সাসঙ্গ সাধন এবং অনাসঙ্গ সাধন--এইট ছুই রকমের সাধনের কথা বলা 
হইয়াছে । কিন্তু সাঁসঙ্গ এবং অনাসঙ্গ বলিতে কি বুঝায় ? 


সম. [] ২১৬২ ] 
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সালগ ও অনাসঙ্গ তন ] সাধনতত্ব [ ৫-৫৬সসনু 

যে সাধনে “আ সঙ্গ” নাই, তাহা! হইতেছে “অনাসঙ্গ” সাধন; আর, যাহাতে *আসঙ্গ” আছে, 
তাহ! হইতেছে “সাসঙ্গ* সাধন । 

কিন্তু “আসঙ্গ” কি? ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর ১1১২৩-শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 
লিখিয়াছেন_-“আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে, তন্লৈপুণাঞ্চ সাক্ষাদ্‌ ৬জনে প্রবৃত্তিঃ।--আলঙ্গ-শব্দে 
লাধন-নৈপুণ্যই বুঝায়; সেই নৈপুণ্য হইতেছে সাক্ষাদ ভজনে প্রবৃত্তি।” 

যে উপায়ে বা কৌশলে সাধন-ভজন সার্থক হইতে পারে, তাহা যিনি জানেন এবং সাধন- 
তজন-ব্যাপারে যিনি সেই কৌশলের প্রয়োগ কবেন, তাহাকেই ভজন-বিষয়ে নিগুণ বলা যায়। 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, ভক্তিমার্গের এই কৌশলটা হইতেছে--সাক্ষাদ ভজনে প্রবৃত্বি-_“শ্রীকণের 
সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রীতির অনাই তজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সাক্ষাদ ভাবে 
তাহার চরণেই ফুল-চন্দনাদি দেওয়। হইতেছে, তাহাব সাক্ষাতে থাকিয়া তাহা।ব প্রীতির নিমিপ্তই 
শ্রবণ-কীর্তনাদি করা হইতেছে*--সাধকের চিত্তের এইরূপ একটা ভাব। কৃষ্ণস্মতিহীন ভাবে ইহ 
কখনও সম্ভব হইতে পারে না । সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই সাধকের সাধনকে জাসঙ্গত দান করিয়া সার্থক 
করিতে পারে ; তাই শীকৃষ্ঝস্মৃত্তিহীন ভাবে ভজন|ঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে অনাসঙ্গ সাধন। 

এজন্য বলা হইয়াছে, 

নন্মর্তব্যঃ সততং বিষুধিবন্মত্তবো। নজ।তু চিৎ । সবের্ব বিধিনিষেধাঃ স্থ্রেতয়োরেব কিছ্বরাঃ ॥ 

_-ভক্তিরসামৃতসিম্ধু ১২।৫-ধূত পাদ্োত্বর-বচন ॥ 

-_সর্ব্বদা শ্রীবিষুর ম্মবণ কবিবে ( ইহাই মুল বিধি ); কখনও তাহাকে বিস্মৃত হইবে না 
(ইহাই হইতেছে মূল নিষেধ )। অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধ হইতেছে উল্লিখিত বিধি-নিষ্ধদ্বয়ের 
কিস্কর ( অনুপৃরক ও পরিপূরক )1” 

এ-স্থলে অন্বয়ীমুখে এবং ব্যতিরেকী মুখে সববদা কেবল ভগবংস্মতির উপদেশই দেওয়। 
হইয়াছে। সমস্ত বিধিনিষেধের প্রাণবন্ত হইতেছে ভগবৎ-স্মৃতি , ভগবৎ-স্মৃতিহীন্ভাবে বিধি-নিষেধের 
পালনে লাধনপথে অগ্রলর হওয়া যায় না। 

ক। ভাগবগু-স্থৃতিই সাধনের খ্রাণবন্ত 

শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই জন্মমুতাীবর অতীত হওয়া যায় ( অর্থাং মোক্ষ লাভ 
করা যায়), ইহার আর অন্য উপায় নাই। “তেব বিদ্িতা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যুতে 
অয়নায়।” পরক্রক্ষকে অনাদিকাল হইতে জানেনা বলিয়াই, অনাদিকাল হইতে ব্রন্মকে বিস্মৃত 
হইয়। আছে বলিয়াই, জীবের সংসাধ-বন্ধন। এই অনাদি-বিস্মৃতিই সংসার-বন্ধনের হেতু বলিয়! 
এই হেতুকে দূর করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন অপসারিত হইতে পারে। বিস্বৃতিকে দূর করিতে 
হয় স্মৃতিদ্বারা। এজন্যই মোক্ষকামীর পক্ষে সর্ধ্বদা, অর্থাৎ সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই, বিষুস্থৃতির 


ব্যবস্থা । 
[ ২১৬৩ ] 
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আর, যাহার! পরক্রক্ম ভগবানের প্রেমসেবাকামী। ভাহারাও ভাহাদের একমাজ প্রিয় 
ভগবানকে অনাদিকাল হইতেই বিস্বৃত হইয়া আছেন। “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক ॥ 
১181৮7% “ব্পেম্ণ হরিং ভজেৎ ॥ শতপথশ্রুতিঃ ॥৮-_ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুসরণে তাহারাঁও ঘস- 
স্বরূপ প্রিয়ম্বরূপ পরব্রহ্ধ ভগবানের গ্রীতিবিধানের জন্য বলবতী ইচ্ছার (প্রেমের ) সহিত প্পিষ্ল- 
রূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই প্রিয়স্বরূপের স্মৃতি, সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই, 
তাহাদের চিত্তে পোষণ করা কত্বব্য। যাহাকে প্রিয়রূপে পাইতে হইবে, তাহার স্বৃতি চিত্তে জাগ্রত 
না থাকিলে তাহাতে প্রিয়ত্বুদ্ধিই বা কিরূপে জম্মিবে এবং প্রিয়রূপে তাহাকে পাওয়াই বা যাইবে 
কিরূপে ? 
সৃতরাং সকলের পক্ষেই সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-সময়ে সর্বদা ভগবতন্মৃতি চিত্তে পোষণ 
কর! একান্ত কন্তব্য। এইরূপ সাধনকেই সাসঙ্গ সাধন বলে। ইহাই ভজন-নৈপুণা | 
কেবলমাত্র ভক্তিমার্গের সাধককেই যে স্বীয় উপাস্য ভগবৎ-ন্বরূপের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ 
করিতে হয়, তাহ! নহে; সকল পন্থাবলম্বীরই ইহা অতাবশ্যক। “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি”- 
ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর উল্লেখ করিয়া, মোক্ষাকাজ্ষীরও যে তাহ! প্রয়োজন, তাহ। পৃর্ধরবেই বল! 
হইয়াছে । আর একটী বিষয়েও মোক্ষাকাজ্জীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পুবেরবেই (৫18৭-অনুচ্ছেদে) 
বলা হইয়াছে, কন্ধ-হ্কান-যোগ ভক্তির অপেক্ষা রাখে । স্থৃতরাং মোক্ষাকাজ্ষীকেও ভক্তি“অঙ্গের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভক্কি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও তীহার সাধন-নৈপুণ্যের অস্তুভূক্তি, ভক্তি-অঙ্গের 
অনুষ্ঠানব্যতীত তাহার সাঁধনও সাসঙ্গ হইতে পারে না। আবার, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সময়ে 
উপাস্য ভগবৎ-ম্বরূপের স্মৃতিও অপরিহার্ধ্য। “চতুর্বিব্ধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজ্জ্রনঃ। আত্তে 
জিজ্ঞাস্তরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভুরতর্ষভ ॥৮-ইত্যাদি গীতাবাক্যে, সকাম-সাধকের এবং মোক্ষাকাতক্ষী জ্ঞানীর 
যে ভগবদভজনের কথা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেই ভগবং-স্মৃতির অপরিহাধ্যত্বের কথা জানা 
যায়। যাহার ভূজন করিতে হইবে, তাহার স্মৃতি অবশ্যই অপরিহাধ্য। 
এইরূপে দেখা গেল--সকল পন্থাবলম্বী সাধকের পক্ষেই ভরগবং-স্মতি অপরিহাধ্য। বস্ততঃ 
ভগবৎ-স্মতিই হইতেছে সাধনের প্রাণবন্ত । 
যিনি নির্বির্বশেষ-ব্রন্মসাধুজ্য চাহেন, নির্বিধিশেষ ব্রন্গের স্ৃতি তাহার চিত্তে না থাকিলে 
কিরপে তাহার সাধন সার্থকতা লাভ করিবে? যিনি পরমাত্বার সহিত মিলন চাহেন, পরমাত্মার 
স্থৃতি তাহার চিন্তে না থাকিলে তাহার সাধনই বা! কিরূপে সার্থক হইতে পারে ? 
খ। অনাসঙ্গ ভ্জনে প্রেম লাভ হইতে পারেন! 
ভক্তিরসাম্বতসিদ্ধু হরিভক্তিকে (প্রেমকে ) ন্ুছল্লর্ভা বলিয়াছেন । 
“ভ্ভানতঃ স্ুলভ1 মুক্তিতূঁক্তি যঁজ্াদিপুণ্যতঃ ॥ 
সেয়ং সাধনলাহত্রৈ হরিভক্তিঃ সুহুল্লভা ॥ ভ,র,সি, ১।১।২৩-ধুত তন্ত্রবচন। 


[ ২১৬৪ ] 
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মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন-_নৈপুণ্যলহকৃত জ্ঞানমার্গের অনুসরণে অনায়াসেই মুক্তি লাভ 
হইতে পারে এবং নৈপুণাস্হকারে অনুষ্টিত যজ্ধাি-পুণ্যকর্মদ্ধার! হ্বর্গাদি-লোকের নুখভোগ-প্রাপ্তিও 
সুলভ হইতে পারে; কিন্তু এই হরিভক্তি সহত্র সহশ্র সাধনেও নুহুল্প 'ত1 1৮ 
হরিভক্তির (বা প্রেমের ) এই স্মুতুল্লভিত্ব ছুই রকমের__এক, কিছুতেই পাওয়া যায় না, 
অর্থাৎ একেবারেই অলভ্য ; আর, পাওয়। যায় বটে, তবে শীত্ত নয়। কিরূপ সাধনে একেবারেই হুষ্ভ 
এবং কিরূপ সাধনেই বা বিলম্বে হইলেও পাওয়া যাইতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্কু তাহাও 
বলিয়াছেন। 
“সাধনৌধৈরনাসঙ্গিরলভ্যা নুচিরাদপি | 
হরিণ] চাশ্বদেয়েতি দিধা স্যাং সা স্ুহুল্ভি। ॥ ত,র,সি, ১১1২১॥ 
--হরিভক্তি ছুই রকমে নুহল্লভা। এক- অনাসঙ্গভাবে (অথাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন তাবে) 
বহুকাল সাধন করিলেও পাওয়া যায়না! (অর্থাৎ অনাসন্্-সাধনে একেবারেই অলভ্যা); আর--(সাসজ 
ভাবে ভজন করিলেও ) শ্ত্রীহরিকর্তৃক আশু (শীত্ব) অদেয়! (অর্থাৎ পাওয়া যায় বটে, কিন্ত শী 
নহে)।” [ চাশদেয়া-চ+-আশু+ অদেয়। ] 
অনাসঙ্গ-সাধন সম্বন্ধেই শ্রীল কবিরাজ গো্বামী বলিয়াছেন, 
“বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। 
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ গ্রীচৈ,৮,১/৮।১৫।৮ 
অনাসঙ্গ-ভাবে (সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে) বনু জন্ম প্যস্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্কি- 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম পাওয়া যাঁয়ন1। 
আর, সাসঙ্গ ভাবে ভজন করিলেও যে শীজ্ঞ পাঁওয়। যায়না, তাহার তাৎপর্য কি? কতদিন 
পর্য্যন্ত, বা কত জন্ম পর্যন্ত সাসঙ্গ ভজন করিলে প্রেম পাওয়া যায়? 
একস্থলে শ্লোকস্থ “আশু শীঘ্র-শব্ধে কোনওরূপ সময়ের সীমাকে লক্ষ্য করা হয় লাই, 
সাধকের চিত্তের একটী অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে পরাস্ত সাধকের চিত্তের একটা বিশেষ 
অবস্থা! না জন্মে, সে-পধ্যস্ত হরিভক্তি বা প্রেম লাভ হয়না । কি সেই অবস্থা? 
দভুক্তিমুক্তিস্পৃহ। যাঁবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । 
ভাবদ,ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ,র,সি, ১/২১৫॥ পদ্মপুরাণ-বচন ॥ 
_-যে পধ্যস্ত চিত্তে তুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপা পিশাচী থাকিবে, সেই পধ্যস্ত সেই চিত্তে কিরূপে তক্তিস্ুখের 
আবিভশব হইবে ? ৮ 
ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যে পর্ধ্যস্ত সাধকের চিত্তে ভুক্তির (ইহকালের স্বখসম্পদ 
কি পরকালের ্বর্গীদি-লোকের শ্ুখভোগের ) বাসনা থাকিবে, এমন কি,যে পধ্যস্ত মুক্তির জন্য 
বাসনাও থাকিবে, সেই পর্য্স্ত প্রেমতক্তির আবিভর্ণব সম্ভবপর নহে । কৃষ্ণমুখৈক-তাৎপধ্যময়ী সেবার 


[1 ২১৬৫ ] 
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বাসন! হৃদয়ে স্মরণের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থন৷ জানাইয়া সাসঙ্গ ভাবে শ্রবণ-কীর্থনাদি ভজনান্বের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে গুককুপায় এবং ভগবং-কৃপায় যখন চিত্ত তইতে তুক্তিবাসন। এবং মুক্তিবাসনা 
সম্যক্রূপে তিরোহিত হইয়] যাঁয়, তখনই সাধকের চিত্ত প্রেমভক্তির আবিভণবের যোগ্যতা লাভ করে, 


তাহার পুর্বে নহে। 
গ। উত্তম! ভক্তিতে সাল্ত্বের বিশেষত্ব 
ধাহার। ব্রজে শ্রীকৃষ্ের প্রেমসেবাপ্রার্থী, তাহাদের সাধনকেই উত্তমা বা শুদ্ধ! সাধনভক্তি 


বল! হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবেব পবিকর আছেন-_দীস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর (বা 
কান্তাভাব )। সাধক ভক্ত স্বীয় অভিকচি অনুসারে এই চারিভাবের যে কোনও একভাবের সেব 
কামন! করিতে পারেন। সেবার উপযোগী পাধদদেহ লাত করিয়া সিদ্ধ অবস্থাতে স্বীয় ভাবোচিত 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তসাধকের কামা। সুতরাং তাহাব সাসঙ্গত্ব, বা ভজননৈপুণয, বা সাক্ষাদ, 
ভজনে প্রবৃত্তি হইবে _স্বীয় অভীষ্ট পাধদদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে সাক্ষাদ ভাবে, অর্থাৎ পার্ধদদেহে 
শ্রীকৃষ্ের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া, শ্রীকৃষ্খসেবার চিন্তা । শ্রীপাদ জীবগোত্বামী বলেন, ইহাই গুদ্ধ। 
ভক্তিমার্গের ভূতশুদ্ধি। 

ভূভশুদ্ধি-ব্যাপাবটা হইতেছে এইরূপ । জীবেব দেহেব উপাদানভূত পঞ্চমহাভূত জড বন্ধ 
বলিয়! বাস্তবিক অশুদ্ধ ; চিদ্রেপ জীবাত্বীর সহিত সন্বপ্ধ আছে বলিয়াই তাহার! চেতন বলিয়া, স্ৃতরাং 
শুদ্ধ বলিয়া, পরিগণিত হয়। দেহাত্ববুদ্ধি জীব এই জড়, অচেতন, দেছকেই “আমি” বলিয়া মনে করে 
বটে ; বস্ততঃ দেহ কিন্তু “আমি বা জীব” নহে। দেহ বা দেহের উপাদান পঞ্চমহা ভূত হইতেছে বাস্তবিক 
জীব বাজীবাত্ম। হইতে ভিন্ন। এইবপ যে অবধাবণ, তাহাই ভূতশুদ্ধি। দেহেবউপা্ধান ভূতপঞ্চকের 
বিশোধনই ভূতশুদ্ধি। (১) 

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাম বলেন--জপহোমাদি ক্রিয়৷ শাস্ত্রোক্ত বিধান অন্ুলারে অনুষ্ঠিত হলেও 
ভূতশুদ্ধিব্যতীত সমস্ত নিচ্ষল হইয়া যায় ।(২) 

কিরূপে ভূতগুদ্ধি কবিতে হয়, শাস্তরপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রী শ্রহরিভক্তিবিলাস তাহাও বলিয়া 
গিয়াছেন। প্রথমে করকচ্ছপিকা মুদ্র। রচনা কবত প্রদীপকলিকাকাব জীখাত্বাকে বুদ্ধিযোগে 


(১) শরীরাকী বভৃতানাং ভূভানাং যদ্থিশোধনম্‌। অবায়ত্রহ্ষসম্পর্কাৎ ভূতশ্ুদ্বিরিয়ংমত। ॥ হরিভক্িবিলাস ॥ 
৫1৩৩! শ্রপাদ সনাতন গ্োস্বামিরুত টাকা | যথা । শরীরস্য আকারভূতানাম্‌ আক্কৃতিত্বং গ্রাপ্চানাং শরীরতয়! পরিণতা- 
নামিত্যর্ঃ  পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ সর্কেধামের দৈহিকতত্বানাম. অব্যয়ব্রহ্ষণো জীবতত্বস্য 
সম্পর্কাৎ ভদাত্মকতয়া!। যা, শ্রীভগবতোহংশত্বেন সনবন্ধাদ্ধেতোবিশোধ্নহ কাধাকারণাদিভিক্লতয়া বিজ্ঞানং যদ্দিয়বেম 
ভূতশুদ্ধি-তাইভিজেঃ | 

(২) তৃতশুদ্িং বিনা কত্র্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভবস্তি নিশ্ষলাং সর্ধা হথাবিধাপ্াহুিতাঃ॥ 
হ, ভ, বিঃ ৫1৩৪ । টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্থামী লিখিয়াছেন--"নিক্ষলা ভবস্তি আত্মশোধনং বিনা মূলাগুছ্ছেঃ__ 
অপছোমাদি ক্রিমাব থে মূল, তৃতিশুদ্ধি না করিলে তাহাই অশুদ্ধ থাকিয়া! যা বলিয়। সমন ক্রিয়া নিক্ষল হইয়া মায় |" 


[ ২১৬৬ ] 


লাসঙ্জ ও অনাসঙ্গ ভজন ] সাধনতত্য [ ৫1৫৬-অগ্গু 


হৃদয়কমল হইতে লইয়া শিরঃস্থ সহস্রদল কমলের অন্তর্বর্তী পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবে । তদনস্তর 
চিন্ত1! করিবে ফে, পৃথ্যাদি তন্বসকল তাহাতে বিলীন হইয়াছে। বামকর উত্ভানভাবে রাখিয়া ভক্গিয়ে 
দক্ষিণ হত্ত সম্ব্ধ করিলেই তাহাকে করকচ্ছপিক। মুদ্রা কহে; ভূতশুদ্ধিতে এই মুদ্রা আবশ্যক | 
যথাবিধানে দেহ শুদ্ধ করিয়! দাহ করিবে; পুনর্র্বার স্ুধাবর্ষণ ছার উহাকে আশু উৎপাদন করিয়া 
দুট়ীতূত করত তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । ভ্রিলোকা-সন্মোহনতস্ত্রেণ এই বিষয়ে কথিত 
আছে ষে, ন্ৃধীব্যক্তি নাভিপ্রদেশখত অনিলদ্বার পাপপুরুষসহ শরীরকে শুদ্ধ করিবে এবং এ শরীরকে 
হৃতগ্রদেশস্থ বহি্ধারা দাহ করিতে হুইবে। তার পর ভাবন! করিবে যে, ভালগ্রাদেশস্থ সহত্রার- 
কমলস্থ বিশুদ্ধ পূর্ণশশী সুধাময়। সেই শশাঙ্ক হইতে ক্ষরিত সুধাধারাছারা দশ্বীভূত শরীরকে প্লাবিত 
করিবেন। তদনস্তর চিন্ত। করিবেন, এষ্ট পাঞ্চভৌতিক শরীর এ সমস্ত বর্ণাত্মি্ক ধারার সহযোগে 
যেন পুর্্বব্ৎ হইয়াছে, ইত্যাদি। তৎপরেও বণিত আছে যে, মন্ত্রবিং ব্যক্তি তদনস্তুর বিশুদ্ধ আত্মতত্ব- 
স্বরূপ তেজ এ সহত্রদল কমল হইতে প্রণবদ্ধারা আকর্ধণপূর্ধব$ হৃতপ্রদেশে সংস্থাপিত করিয়। অব্যয় 
হরির ভাবনা করিবেন। অথবা পূর্ববকিত রূপে সামর্থা না হইলে কেবলমাত্র চিন্তাদ্বার।ই ভূতগুদ্ধি 
করত তদনস্কর সম্প্রদায়ানুপারে প্রাণায়াম করিবেন ।- শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্বকৃত অনুবাদ ।৮(৩) 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল-জপহোমাদি, ব! শ্রীভগবানের চিস্তাদিও বথাবন্থিত 
অশুদ্ধ পঞ্চভূতাত্মক দেহের করণীয় নহে; উল্লিখিত বিধানে এই দেহকে শুদ্ধ করিয়া আর একটা 
অন্তশ্চিন্তিত দেহেই ততসমস্ত করণীয় । শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন- 

“অথ তেষাং শুদ্ধতক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে | তত্র ভূতগুদ্ধিনিজাভিল ধিত- 
ভগবংদেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহ-ভাবনাপধ্যস্তৈর  তৎসেবৈকপুকষাধিভি: কাধ্যা, নিজানুকল্যাৎ ॥ 
ভক্তিদন্দর্ভ ॥ ১৮৬॥ -শুদ্ধ ভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির প্রকার যথামতি ব্যাথ/ত হইতেছে । তন্মধ্যে 
ভূত্তশুদ্ধি_স্বীয় অভিলধিত ভগবৎ-সেবার উপযোগী ভগবৎ-পার্ষদ্দেহ-ভাঁবনা পর্য্যস্তই কর্তৃব্য। যেহেতু, 
শুদ্ধভক্তগণ ভগবংসেবাঁকেই একমাত্র পুকধার্থ বলিয়া মনে ঝরেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র 
কামা; তাহাদের পক্ষে এরূপ ভাৰনাই নিজেদের ভাবের অগ্ুকুল হইয়া থাকে ।” 

এইরূপে দেখা গেল--স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী পার্ষদদেহের চিষ্তাই হইডেছে 
শুদ্ধভক্তের ভূতশুদ্ধি। এইরূপ পার্ধদ-দেহ চিন্তা করিয়! সেই দেহে স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের 
মেবার চিন্তাই, অস্তশ্চিন্তিত পার্ষদ-দেহে আীকৃষণের সানিধো থাকিয়া ঠাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ- 
কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধভক্তের ভজন সাসঙ্গ হইতে পারে। 

প্রশ্থ হইতে পারে- শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় যে, সাধক নিজেকে 
স্বীয় অভীষ্টদেব তাপে চিন্ত। করিবেন, কিন্বা ভগবানের সহিত সাধক নিজের এঁক্য চিন্ত। করিবেন' 
এ-সকল স্থলে উল্লিথিতরূপ পার্ধদ-দেহ-চিস্তার সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ? 

7.৩) ্রষ্িহরিতক্তি-বিলাস ॥৫1৩৫-৪১  গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব [ মা 


[ ২১৬৭ ] 


অরোপসিদ্ধা ভক্তি ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৫৫৭-অনধু 
এ-সন্বদ্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্ামী বলিয়াছেন, 

“এবং যত্র যত্াত্মনে। নিজাভীষ্ট-দেবতারপত্বেন চিস্তনং বিধীয়তে, ভত্র তত্রৈব পার্যদক্ধে গ্রহণং 
ভাব্যম্‌, অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধতক্তৈদিষ্টত্বাৎ! এঁক্যঞ্চ তত্র পাধারণ্যপ্রায়মেব-_-তদীয়চিচ্ছকতিবৃত্তি- 
বিশুদ্ধসত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ধদানাম্॥ ভক্তিসন্দভ?ি ॥ ২৮৬ ॥--এইরূপে, যেখানে-যেখানে সাধকের স্বীয় 
অভীষ্টদেবরূপে নিজেকে চিস্তা করিবার বিধান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেখানে-সেখানেও, স্বীয় অস্তীষ্ট- 
দেবের পার্ধদত্বই ভাঁবন। করিতে হইবে ; কেননা, (নিজেকে স্বীয় অভীষ্টদেবরূপে চিস্তা করা হইতেছে 
অহংগ্রহোপাসন।) অহংগ্রহোপাসনাকে শুদ্ধভক্তগণ দ্বেষ করিয়া থাকেন (ইহ! ভাহাদের ভাবের 
প্রতিকূল)। উল্লিখিত বিধানে ধে একোর কথ। আছে, তাহ সাধারণ্যপ্রায়ঈ; অর্থাৎ ভগবান্‌ বিভুচৈতন্য 
এবং জীব অণুচৈতন্য ; চৈতন্তাংশ উভয়ের মধ্যেই আছে যলিয়া চৈতম্যাঁংশ হইতেছে উভয়ের মধ্যে 
সাধারণ ; চৈতন্য।ংশে উভয়ের এঁক্য চিস্ত।ই উল্লিখিতরূপ বিধানের তাৎপর্য । আর, যে পার্ধদদেহের 
চিন্তা করিতে হইবে, সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত জীব সেই পার্ধদদেহই লাভ করিবেন এবং সেই পার্ধদদেহও 
হইবে ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ববিগ্রহ _স্বতরাঁং চৈতন্য-স্বূপ। সেই পার্ধদদেহের 
সহিতও চৈতন্থাংশে ভগবানের সাম্য বা একতা আছে। 

সার তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঘে_-শ্ুদ্ধ তত্ত সকল স্থলেই স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোনী 
পার্ষদ-দেহ চিন্তা করিবেন । ইহ] ভাহাঁর ভজনের সাসজহ্বের বিশেষত্ব । 


ডে। আাঞ্পোপিলিক্জা, সঙ্গসিক্ধ। এবহ আক গা সন্কা ভক্তি 

আীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ভক্তিসন্দভে (২১৭-অনুচ্ছেদে ) বলিয়াছেন, পুর্ব যে সাধন- 
ভক্তির কথা বলা হ্য়াছে, তাহা হইতেছে তিন রকমের -আরোপসিদ্ধ!, সঙ্গসিদ্ধা! এবং স্বরূপসিদ্ধা । 
এ-স্থলে তাহার আম্গুগত্যে এই তিন রকমের সাধনভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 

ক। আরোপসি্ধ। ভক্তি 

“তত্রারোপসিদ্ধ। স্বতো৷ ভক্তিত্বাভাবেহপি ভগবদর্পণ'দিন1 ভক্তিত্বং প্রাপ্ত! কম্্াদিরবূপ1।-_ 
তগ্মধ্যে, যাহ! স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, অথচ ভগবানে অর্পণাদিদ্বার] যাহ। ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেছে 
আরোপসিদ্ধা ভক্তি £ ষেমন কর্দ্দাদিরূপে 1” 

তাৎপর্য এই _ “অন্যাক্তিলাধিতাশুন্যং জ্ঞানকণ্াদ্যনাবৃতম্”-ইত্যাদি প্রমাণে জানা গিয়াছে, যে 
সাধনভক্তিতে আনুকুল্যের সহিত কৃষ্ণান্ুশীলন আছে, এবং যে অনুশীলনে শ্রীকৃঞ্খপ্রীতি-বাসনাব্যতীত 
অন্থয কোনও বাসনা থাকে ন! এবং জ্বানকম্মাদির সহিত যাহা মিশ্রিত নহে, তাহাই 
হইতেছে উত্তম সাধনভক্তি বা স্বরূপতঃ ভক্তি। যাহাতে এ-সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি 
নহে। ভক্তির সাহচর্যব্যতীত কম্দমাদি কোনও ফল দিতে পারে না বলিয়া ধাহার! স্ববিষয়ক কোনও 


| ২১৬৮ - 


আরোপসিদ্ধা তক্ষি ] সাধনতত্ব [ ৫৫৭-অন্ধু 


অভীষ্ট পিদ্ধির জনা ভগবানের সম্বোষার্থ নিজেদের অনুষ্ঠিত কন্মাদি ভগবানে অর্পণ করেন, তাহাদের 
অধুষ্ঠিত কণ্মাদি স্বরাপতঃ ভক্তি নহে; তথাপি ভগবানে অর্পণাদি করা হয় বলিয়া সেই কর্ম দিকেও 
এক দ্ূকমের ভক্তি বল! হয়; কেননা, অর্পণ কর] হয় ভগবৎ-সস্তোষার্থ, যদিও এই ভগবৎ-সস্তোষের 
উদ্দেশ্য হইতেছে সাধকের নিজের অভীষ্টসিদ্ধি ; সুতরাং ইহাতে অন্যাভিলাধিতাশুন্য কৃষণাম্থশালন 
নাই; এজন্য ইহা বাস্তবিক ভক্তি নহে; ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয় মাত্র । এজন্য ইহাকে 
আরোপনলিদ্ধ! ভক্তি বলে, ইহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় কেবল আরোপের দ্বারা । 

প্রশ্ন হইতে পারে-যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, আরোপের দ্বারাই বা! তাহার ভক্তিত্ব 
কিরপে সিদ্ধ হইতে পারে 1? স্বপ্ময় পাত্রকে গলিত স্বর্ণদ্বার। আবৃত করিলে তাহাকে স্বর্ণ নিম্মিত 
পাত্র বলিয়। পরিচিত করা যায় (তাহাতে হ্বর্ণনিন্মিতত্য আরোপিত হয়) বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তো 
তাহ! ম্বর্ণনিন্মিত হইয়া যায় না। 

শ্তীপাদ জীব গোস্বামীর আলোচনা হইতে এইবপ প্রশ্নের একট। উত্তর পাওয়া যাইতে 


হারে 
সা “নৈক্্যমপাচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে 
_নচাপিতং কর্ম যপ্যকারণম্‌ ॥ শ্রীভা,১।৫।১২॥-_ ভগবদ ভক্তিহীন নির্শল ব্রহ্মজ্ঞানও বিশেষ শোভা 
পায়না ( অর্থাৎ ত্র! তত্বসাক্ষাৎকার হয়না); ঈশ্বরে অনপিত- সুতরাং সতত অমঙ্গলরূপ যে- 
সকাম এবং নিষ্ষাম কর্ম যদি ভগবদ ভক্কিহীন হয়, তাহা! যে শোভা পাইবেনা (সফল হইবেনা), 
তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে 1”-এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন__“ইত্যাদে! 
সকাম-নিফাময়োদ্বয়োরপি কর্মণো নিন্দা, ভগবদ কৈষুখ্যাবিশেষাৎ।-এ-সমস্ত প্রমাণ-শ্্লোকে 
সকাম এবং নিক্ষাম-এই উভয়বিধ কম্মেরই নিন্দার কথা জানা যায়; সকাম কর্ধেও যেমন ভগবদ.- 
বৈমুখ্য, শিক্ষা ম-কর্মেও তদ্রুপ ভগবদ বৈষুখ্য , ভগবদ বৈমুখা-বিষয়ে সকাম ও নিষ্ধাম কর্মের বিশেষত 
কিছু নাই।” তাৎপর্যয এই যে, ভগবদ বৈমুখ্য থাকিলে, অর্থাৎ ভক্তিস্ংশ্রব-বঞ্জিত হইলে, জ্ঞানমার্গের 
সাঁধনেও যেমন ফল পাওয়া যায়না, তেমনি সকাম-কর্ম্মেরও ফল পাওয়া যায়না, নিষ্কাম-কর্মেরও ফল 
পাওয়া যায়ন]। 

কিন্তু ভগবানে অপিত হইলে যাৃচ্ছিক ব্যবহারিক প্রয়াসও ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, বৈদিক 
কন্মের কথ গার কি বল! যাইবে ? 

“কায়েন বাঁচ। মনসেক্দিয়ৈবর্বা বৃদ্ধ্যাত্বন। বাগুস্থতত্বতাঁবাৎ। 
করোতি যদ যৎ সকলং পরন্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্তৎ ॥শ্রীভা, ১১1২৩৬। 

_-(নবযোগীন্দ্রের একতম শ্রীল কবি নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন ) কায় (দেহ), 
বাকা, মন ও ইন্দ্িয়দ্বার', বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা, কিন্বা। অন্ুম্থত স্বভাব হইতে (অর্থাৎ নিজের স্বভাব 
বশতঃ দৈহিক ও ব্যবহারিক ) যাহা কিছু কর! হয়) তৎসমস্ত পরম-পুরুষ শ্রীনারায়ণে অর্পণ করিবে ।” 

[ ২১৬৯ ] 
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সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি] গৌড়ীয় বৈফাব-দর্শন [ €৫৭-আম্থ 


শ্রীল কবি এই কথাগুলি বলিয়াছেন ভাগবতধর্্-প্রসঙ্গে । নিমিমহারাজের প্রশ্ের উত্তরে 
ভাগবতধর্মের ( উত্তম। দাধনভক্তির ) কথ। বলিয়! শ্রীল কবি তাহার পরে উল্লিখিত ক্লোকোজ কথ! 
গুলি বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটাকায় প্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন--“গ্রথমতদ্- 
প্রাপ্যঙগসাপাং তদ্দারমাহ কায়েনেতি ।-কায়েন-ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমতঃ অলস প্রকৃতি লোকদিগের 
জন্য ভাগবতধর্দের বারের কথা বলা হইয়াছে ।” তাৎপর্য এই যে, ভাগবতধর্্ম-যাজনের অনুকূল 
মনের অবস্থা ধাহাদের জন্মে নাই, সেই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টাও যাহারা করেন না, তাদূশ অলস 
লোকগণ প্রথমে তাহাদের কৃত সমস্ত কন্ম শ্রীনারায়ণে অর্পণ করিবেন । অর্পণের সময়ে যথা কথঞ্চিং 
ভগবৎ-স্মৃতি জঙ্মিতে পারে। ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে যথাবিহিত উপায়ের অনুসরণে তাহারা 
ভাগবতধন্ম-যাজনের অনুকূল মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন। ভগবৎ-স্বৃতিই ভক্তি ; কন্যদির 
অর্পণের সময়ে যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎ-স্বৃতি জন্মে বলিয়াই কম্মার্পণাদিকে আরোপসিঙ্কা 
তক্তি বলা হয়। শ্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ভগবৎস্মৃতিরপ ভক্তির কিঞ্চিৎ স্পর্শ ইহাতে 
আছে বলিয়! উপচারবশতঃই, ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয়। স্বৃতরাং ইহা গলিতন্ব্ণদ্বারা আবৃত 
মুগ্ময় পাত্রের তুল্য নহে ; এতাদুশ মুগ্ময় পাত্রের মুদংশে গলিত ন্বর্ণের প্রবেশ নাই? কিন্তু কম্মণাদির 
অর্পণকারীর চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতিবূপ1 ভক্তির কিঞিৎ, সাময়িক ভাবে হইলেও কিঞ্চিৎ, স্পর্শ আছে। 

কেবল বেদবিহিত কন্মাদি নহে, ব্যবহারিক কম্মদির অর্পণের কথাও উল্লিখিত শ্রীমদ, 
ভাগবত-শ্লোকে বল! হইয়াছে। টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও লিখিয়াছেন দন কেবলং বিধিতং কুতমেবেতি 
নিয়মঃ, স্বভাবানুনারিলৌকিকমপি।” শ্রীমদভগবদ গীতাতেও এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। 

“যৎ করোষি যদন্বাসি যজ্জুহোধি দদাসি যৎ। 
যত্তপাস্তসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণ ম. ॥৯২৭| 

--ভেগবান্‌ সত্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কাধ্য কর, যাহা ডোজন কর, যাহ! 
হোম কর, যাহ দান কর, ও যে তপস্তা কর, তৎ্সমস্ত আমাতে অর্পণ করিবে” 

এই গীতাবাক্যে লৌকিক কম্মের অপণের কথাও জানা যায়! 

ভক্তিসন্দর্ভ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী আরোপসিদ্ধ। ভক্তিসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। 
বাকুল্যভয়ে তাহ] এ-স্থলে উল্লিখিত হইলন।। 

থখ। সঙ্গসিদ্ধ। ভক্তি 

যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ভক্তির পরিকরদূপে সংস্থাপিত হয় বলিয়া যাহার ভক্তিত্ব সিচ্ধ 
হয়, তাহাকে সঙ্গসিদ্ধ! ভক্তি বলে ।” “সঙ্গসিহ্ধা স্বতো৷ ভক্তিত্বাভাবেহপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন ॥ 
ভক্ভিসন্দর্ভঃ 1২১৭1” 

ভাগবতধন্ম প্রসঙ্গে শ্রীমদভাগবতে বল! হইয়াছে, 


| ২১৭৭ ] 


স্বরূপসিদ্ধা! ভক্তি ] সাধনত [ ৫16৭-আঠুূ 


তত্র ভাগবভান্‌ ধপ্রান্‌ শিক্ষেদ, গুবর্বাতদৈবতঃ। অমায়য়াহবৃত্যা যৈস্তয্যেপাাত্মদো হরি; ॥ 
সর্র্বতো মনসোইলঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুযু । দয়াং মৈত্ীং প্রশ্রায়ঞ ভূতেঘদ্ধা যথোচিতম, ॥ 
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্থাধ্যায়মাজ্বম.। ব্রহ্ষচর্ধাযমহিংসাঞ্চ সমন্বং দ্বন্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ 
সর্ধত্রাস্বেস্বরাস্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকফেততাম | বিবিক্ত চীরবসনং সস্তৌষং যেন কেন চিৎ ॥ ইত্যাদি ॥ 
শ্রাভা,১১৩২২-২৫ ॥ 
তাৎপর্ধ্য এই । যদ্দারা ভগবান্‌ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হয়েন, শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া সেই 
ভাগবতধর্্ম শিক্ষা করিবে। আর, সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি পবিহার পূর্বক সাধুসঙ্গ 
করিবে, যথাযথ ভাবে লোকের প্রতি দয়া, মৈত্রী, সম্মান প্রদর্শন করিবে । শোচ, তপস্যা, তিতিক্ষা, 
মৌন, স্বাধ্যায় সরলতা, ব্রন্মচর্ধা, অহিংসা, শীতো ফ-সুখছুংখাদিতে সমতা-_ প্রভৃতির অভ্যাস করিবে। 
সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়। মনে করিবে, একান্তে বাস করিবে, গৃহাদির প্রতি মমতা ত্যাগ 
করিবে, যাহ! কিছু পাওয়! যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে ইত্যাদি। 
ভাগবত-ধন্মযাজীর পক্ষে এ-স্থলে যে সমস্ত আচরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের 
সমস্তই কিন্তু স্বরপতঃ ভক্তি নহে ;$ তবে এই সমস্ত হইতেছে ভক্তির সহায়ক, পরিকরতুল্য । সর্ব্ব- 
বিষয়ে অনাসক্তি, লো কবিষয়ে দয়া-মৈত্রী-প্রভৃতি, মৌন-স্থাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সাক্ষাদভাবে ভগবানের 
সগ্বন্ধ নাই; অথচ এ-সমস্ডের দ্বারা ভগবদৃতক্তির সহায়তা হয়; অন্ত বিষয় হইতে চিত্তকে বিধুক্ত 
করিয়া ভগবদ বিষয়ে নিয়োজিত করার আনুকুলা হয়। এইবপে। ভক্তির সহায়ক বা পরিকর বলিয়াই 
এই সমস্তের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, ভক্তির সঙ্গবশতঃই ইহাদের তক্তিত্ব। এজন্য এ-লমস্তকে সঙ্গসিদ্ধা 


ভক্তি বল! হয়। 


গ। স্বরূপসিন্ধা ভক্তি 
যাহা ম্বতঃই ভক্তি--অর্থাৎ সাক্ষাদ ভাবে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্চগ্রীতির উদ্দেশ্যেই যাহা 


অনুষ্ঠিত হয়, যাহ(তে শ্রীকৃষ্ণ গ্ীতি-বাঁসন। ব্যতীত অন্ত কোনও বাসনা থাকেনা, জ্ঞান-যোগ-কশ্মাদিয় 
সহিভও যাহাব কোনও সম্বন্ধ থাকেনা,-তাহাই ম্বরূপসিদ্ধা ভক্তি । ভক্তি-অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠিত 
হয় বলিয়। ইহার ভক্তিত্ব নহে, ভক্তির আরোপবশতঃও ইহার ভক্তিত্ব নহে, ইহ? স্বরূপতঃই ভক্কি। 
ইহ। হইতেছে সাক্ষাদ ভাবে ভগবং-প্রীতিসাধিকা, আন্মুষঙ্গিক রূপে নহে। সাক্ষাদ ভাবেই ভগবানের 
সহিত ইহার সম্বন্ধ, পরম্পরাক্রমে নহে । শ্রবণ-কীর্তভনাদি নববিধ! ভক্তিই হইতেছে শ্বরূপসিদ্ধ। ভক্তি। 
শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিতে (৫1৫৫-অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য) ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিষুর 
নামরপ-গুণাদির শ্রবণ ও কীত্ত্ন, বিষ্র স্মরণ, বিষুব পাদদেবন (অর্থাৎ আদরপূর্বক 
বিষ্ুরর পরিচর্ধ্যাদি ), বিষ্ণুর অর্চন, বিষ্ণুর বন্দনা, বিষুর দান্ত, বিষ্ণুর সখ্য এবং বিষুতে আত্মলমণণ 
করা হয়। ইহাতে অব্যবধানে, সাক্ষাদ ভাবেই, বিষুসম্বন্ধিনী ক।য়িক-বাচনিক-মানলিকী চেষ্টা 
রহিয়াছে । 
[ ২১৭১ ] 


তঘরপঙ্গিদ্ব। ভক্তি ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৫৭-অস্থু 


আরোপপিদ্ধ। ভক্তি হইতে স্বরূপসিদ্ধার বৈশিষ্টা এই যে, আরোপ-সিদ্ধা ভক্ষিতে ভগবানের 
সহিত কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই (অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবৎপ্রীতির জন্ই আরোপসিদ্ধ। ভক্তি 
অনুষ্টিত হয়না ), অনুষ্ঠিত কণ্মাদি ভগবানে অপ্সিত হয় মাত্র ; কিন্তু স্বরূপসিদ্ধাতে ভগবানের লহিত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অর্পণের দ্বারা সম্বদ্ধ নহে। আঁরোপসিদ্ধাতে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেছে 
আনুষঙ্গিক ; কিন্ত ন্বরূপসিদ্ধাতে, শ্রবণ-কীন্তনাদিতে, সম্বদ্ধ হইতেছে সাক্ষাদ্‌ভাবে। 

সঙ্গসিগ্ধা ভক্তি হইতে শ্রবণ-কীত্ত'নাদিরূপা স্বরূপনিদ্ধা' ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিখয়ে 
অনাসক্তি, লোকের প্রতি যথাযথ ভাবে দয়ামৈত্রী-সম্মানাদি বস্ততঃ ভক্তি (অর্থাৎ সাক্ষাদ্দ ভাবে ভগব৫- 
গ্রীতিবাসনা-মূলক কোনও ব্যাপার ) নহে, ভক্তির সঙ্থায়কমাত্র ; কিস্তু হ্বরূপসিদ্ধাতে শ্রবণ-কীত্ত্নাদি 
সাক্ষাদভাবে ভগবৎ-প্রীতিবাসনামূলক বলিয়া, কেবলমাত্র ভক্তিসহায়ক নহে বলিয়া, স্বরূপতঃই 
ভক্তি। 
স্বরূপসিদ্ধা! ভক্তির একটা অপুর্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, অবুদ্ধিপুরর্বকও যদি ইহা অনুষ্ঠিত হক 
তাহ]! হইলেও তক্তিত্বের বা ভক্তির ফলপ্রাপ্তির ব্যভিচার হয়না । “ম্বরূপসিদ্ধা চ অজ্ঞানাদিনাপি তং 
প্রাছর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাত্বদন্ুগত্যাত্মা তদীয় শ্রবণকীত্বনাদিরূপা ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২১৭।* 

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন-“প্রত্যুত মৃচপ্রোম্মত্তাদিষু তদনুকর্তৃঘপি কথঞ্চিৎ সম্বদ্ধেন ফলগ্রাপ- 
কতাৎ স্বরূপসিদ্ধন্বম।-_তক্তির অনুকরণকারী মৃঢপ্রোম্বত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিতেও যদি ভক্তির কথঞ্চিং 
সম্বন্ধ জশ্মে, তাহা হইলেও ভক্তির ফল পাওয়া যায়; ইহাতেই শ্রবণ-কীন্তনাদির স্বরূপসিদ্ধভক্তিদ্ক 
সিদ্ধ হইতেছে» 

আগুনের দাঁহিকা-শক্তি বাঁ তাপদাতৃত্ব আছে, ইহ! না জানিয়াও, কিন্বা ইহা যে আগুন, তাহা 
ন1 জানিয়াও কেহ যদি আগুনের সহিত নিজের সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা হইলে আগুন তাহাকে দগ্ধ বা 
উত্তপ্ত করিবেই । এই দখ্ধীকরণ, বা উত্তপ্তীকরণ দ্বারা জানা যায়_ইহ! স্বরূপতঃই আগুন, দাহিক। 
শক্তি বা! উত্তাপদাতৃত্ব ইহার স্বরূপগত ধন্মণ। তদ্রপ, ইহা যে ভক্তি, ইহার যে কোনওরূপ ফল দানের 
ক্ষমতা আছে, তাহ নাজানিয়াও যদি কেহ ভক্তির অনুকরণ করে (অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানের 
অনুরূপ 'ক্রয়। করে), এবং তাহাতে যদি ভক্তির কিছু ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলেই 
বুঝিতে হইবে, তাহ। শ্বরূপত:ই ভক্তি, ভক্তির ফল দেওয়ার শক্তি তাহার স্বরূপভূতা। 

তক্তি-অঙ্গের যে এইরূপ স্বরূপগতা শক্তি আছে, তাহ। দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ জীব গোস্বামী 
কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। এ-স্থলে ছুয়েকটী উদ।হরণ উল্লিখিত হইতেছে। 

ূর্ববজন্মে প্রহ্নাদ ছিলেন এক ব্রাক্ষণ-সস্তান। যৌবনে তাহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত 
হইয়! পড়ে, তিনি একটী বারবনিতাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। এক দিন সেই বেশ্যাটার 
সহিভ ভাহার মনোম।লিন্য হওয়ায় মনের দুঃখে তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাঁকেন। দৈবাৎ সেদিন ছিল 
শ্রীন্বসিংহচতুর্দশী ॥ কিন্ত তিনি তাহা জানিতেন না। তথাপি নৃনিংহচতুর্দশীতে তাহার উপবাস হইয়! 


| ২১৭২ ] 


সকৈতবা-অকৈতবা ভক্ষি ) লাধনতদ্ব [ 0৫৭-অনগু 


গেল (ইহা হইল নৃসিংহচতুর্দশীব্রতের অঞ্জানকৃত অনুকরণ )। তিনি ইহারও ফল পাইয়াছিজেন। 
পরজন্মে তিনি শ্রীন্নিংহদেবের পরমভক্ত হইয়াছিলেন। নৃসিংহচতুর্দিশশীর ব্রতপালন হইতেছে নববিধ! 
ভক্তির অন্তর্গত পাদসেবনের অস্তভুক্ত। অজ্ঞাতসারে তাহার অন্ভুকরণেও কিছু কল পাওয়া গিয়াছিল। 

অপর দৃষ্টান্ত । একটী শ্যেন পাখী কুকুরকর্তৃক আক্রান্ত হইয়। কুকুরের হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভের আশায় একটি গৃহের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল । সেই গৃহটী ছিল ভগবম্মন্দির ; 
শোন অবশ্য তাহা জানিত না। এই ব্যাপারে শেন পাখীটী ভগবন্মন্বির পরিক্রমার অনুকরণ 
করিয়াছে। তাহার ফলেই পাখীটার বৈকৃগ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল। (ইহাও পাদসেবনের 
অনুকরণ )। 

এইরূপে দেখা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অজ্ঞানকৃত অন্ুকরণেও ভক্তির কিছু ফল পাওয়া যায়। 
ফলদাতা হইতেছেন ভগবান্। এইরূপ অন্করণেও তিনি কিছু রীতি লাভ করেন বলিয়াই কিছু 
ফল দিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্তনাদি-অঙ্গ স্বূপত/ই যে ভগবৎ-প্রীতিবিধায়ক, উল্লিখিত দৃষ্টাস্তসমূহদ্বারা 
তাহাই প্রতিপাদিত হইল । অজ্ঞাতসারে, এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও, যদি কাহারও মুখে চিনি 
দেওয়া] যায়, তাহা হইলেও সে-ব্যক্তি চিনির মিষ্টত্ব অনুভব করিবে । এই মিষ্ট চিনির স্বরূপগত 
ধশ্ম বলিয়াই, চিনি স্বরূপতঃ মিষ্ট বলিয়াই, ইহা সম্ভব। তদ্রপ অজ্ঞাতসারেও যদি ভক্তি-অঙ্গের 
অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা হয়, তাহ! হইলেও যখন তদ্দারা ভগবানের প্রীতি জন্মিতে 
পারে বলিয়া জানা যায়, তখন পরিক্ষার ভাবেই বুঝ। যায় যে, শ্রবণবীর্তনাদি ভক্তি-অজের স্বরূপতঃই 
ভগবং-প্রীতিজনকত্ব-শক্তি আছে। যাহা সাক্ষাদ্তাবে ভগবানের প্রীতিজনক, তাহাই ভক্তি। 
সুতরাং শ্রাবণ-কীর্তনাদিবূপা ভক্তি যে স্বরূপতঃই ভক্তি, স্বরূপসিদ্ধা ভর্তি, তাহাই প্রতিপাদ্দিত 
হইল। 

ঘ। সকৈতব! এবং অকৈতবা ভক্তি 

শ্লীপাদ জীবগোস্বামী বলেন_-আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপ-সিদ্ধা, এই তিন রকমের 
মধ্যে গ্রত্যেক রকমের ভক্তিই আবার সকৈতবা এবং অকৈতবা-এই দুই রকমের হইতে পারে। 
“তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতব চেতি দ্বিবিধ। ভেঞয়া॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১৭৮ 

আরোপসিদ্ধা এবং সঙ্গসিদ্ধার সহিত যে-ভক্তির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া ভাহাদের আরোপসিদ্- 
ভক্তিত্ব এবং স্ঙ্গসিদ্ধনভত্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই তক্তিমাত্রেই যদি অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে দেই 
আরোপসিদ্ধা এবং সন্গসিদ্ধা ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি সাধকের স্বীয় অভীষ্ট অন্ত ফল- 
প্রাপ্তির অপেক্ষা থাকে, তাহ। হইলো উভয়ই হইবে সকৈতব!। 

তাৎপধ্য এই যে-_অনুষ্টিত কন্মাদির ভগবানে অর্পণাদি যদি কেবল ভগবদ ভক্তিলাভের 
উদ্দেশ্তেই কৃত হয়, তাহ? হইলে কন্মাগ্তপণরূপ। আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি 
ত্র্গাদি-লোকের সখ, কিন্বা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে ( ভক্তিব্যতীত অন্ত কাম্য বস্ত লাভের উদ্দেশ্য ) 


[ ২১৭৩ ] 


সকৈতবা-অকৈতবা ভি ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন , [ ৫৫৭-অ 


অর্পণ কর! হয়, তাহ! হইপে সেই আরোপমিদ্ধ। ভক্তি হইবে দকৈতবা ! নঙ্গনিদ্ধ! ভক্তি ধদি কেবল! 
ভগবদ ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহ হইলে তাহা হইবে অকৈতবা ; আর যদি অন্ত 
উদ্দেশ্যে অনুচিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে সকৈতবা । 


আর, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ। স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তিতে জ্ঞান-কশ্াদির কোনও সংশব নাই। উত্তম! 
ভক্তিই হইতেছে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, উত্তম! ভক্তি হইতেছে_জ্ঞানকন্ম্াদিদ্বার] 
অনাবৃত আ'নুকুলাময় গ্রীকৃষ্ণান্শীলন। তথাপি যদি কেহ শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধ! ভক্তির 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভক্তিনিষ্ঠা দুট়ীকরণের উদ্দেশ্যে ভগবত্তত্বাদিবিষয়ে জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং 
লোকসংগ্রন্থার্থ বা ভগবত্প্রীতিকামনায় বেদবিহিত কন্্নাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহ] হইলে ভাহার 
এইরূপ জ্ঞানকণ্্মাদি হইবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির পরিকর । এইরপ স্থলে যদি ভগবদ ভক্তিতেই তাহার 
একমাত্র অপেক্ষা থাকে, তাহ হইলে তাহার ম্ববূপসিদ্ধ। ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষাদিতেই তাহার একমাত্র অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি 
হইবে সকৈতবা ৷ ম্বরূপসিদ্ধায়াম্চ যস্ত ভগবতঃ সন্বন্ধেন তাদশং মাহাত্মাং তম্মাত্রাপেক্ষ-পরিকরদ্- 
ঞ্েকৈতব্ত্বম, প্রয়োজনাস্তরাপেক্ষয়া। কর্মজ্ঞানপরিকত্বঞ্জেৎ সকৈতবত্বম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১৭ ।% 
শ্রীমদ্ভীগবতের প্রমাণেই তাহা জাঁনা যাঁয়। “ধর্দ্ঃ প্রোজ ঝিতকৈতবোহত্র পরমঃ ॥ আরীভা, ১1১২ 1”. 
ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যাহাতে ধর্্ার্থকামমোক্ষ-বাসনারূপ কৈতব প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, ভগবদারাধন] বা ভগবত্প্রীতিই যাহার একমাত্র লক্ষা, তাহাই হইতেছে পরমধণদ্ম (৫1২৭- 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কৈতব নাই বলিয়া ইহ! হইতেছে অকৈতব পরমধন্মম এবং একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই 
ইহার লক্ষ্য বলিয়া ইহা হইতেছে অকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি । ভ্রীমদভাগবতের এই প্রমাণে ইহাঁও 
ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহাতে ধর্দ্ার্থকামমোক্ষ-বাসনারূপ কৈতব বিদ্যমান, তাহা হইবে সকৈতর, 
সকৈতব পরমধন্ম, বা সকৈতব। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি । শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য একটী প্রমাণও ইহার সমর্থন 
করিতেছে । প্প্রীয়তেইমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদবিডম্বনস্‌। শ্রীভা, ৭1৭৫২ ॥-_শ্্ীনারদ বলিয়াছেন, 
অমল ( নি্ষাম। ব। শুদ্ধ!) ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন, ( দান, তপঃ, ইজ্যা, ব্রত প্রভৃতি ) 
অন্য যাহ। কিছু, তাহ। বিড়ম্বনামাত্র ( অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিজনক নহে )1৮ তাৎপর্য এই যে, অমল! 
ভক্তিতেই (অর্থাৎ যাহাতে ভগবত্প্রীতিবামনাব্তীত অন্যবাসনারূপ ম্লিনত নাই, তাহাতেই ) 
ভগবান্‌ '্রীতি লাভ করেন; ন্ুতরাং তাহাই অকৈতবা ভক্তি। আর, যাহাতে অন্য বাসনা থ।কে, 
তাহা! সমল, সকৈতবা। 


কৃষ্ণকামন। বা কৃষ্ণভক্তিকামনাব্যতীত অন্য কামনাকেই কৈতব বলা হয়। 
ছুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চন। | “কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি? বিন্ু অন্যকামনা ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ২২৪৭০ ॥ . 


[ ২১৭৪ ] 


মিশ্রাত্তক্তি ] সাধনতন্ব [ ৫৫৮-অন্ু 


অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে-কৈতর | ধর্প-অর্থ-কাম-মোক-বাছ। আদি সব ॥ 
-ভ্রীচৈ, চ, ১1১৫০ ॥ 

কষ্ণতক্তির বাধক যত শুভাণশডত কণ্ম । সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্শ ॥ 
জ্ীচৈ, চ, ১১৫২1 


০৮1 মিশ্রা্ডত্তি 

পৃর্বেবে শ্রবণকীর্তনাদিরূপা ষে স্বরূপনিদ্ধা ভক্তির কথা বল! হইযাডে, তাহার সঙ্গে 
কশ্জ্ঞানাদিব কোনগওবপ মিশ্রণ না থাকিলে তাহা হইবে অমিশ্রা বা শুদ্ধ! ভক্তি। কিন্তু তাহার 
সহিত যদি কর্মজ্ঞানাদিব মিশ্রণ থাকে, তাহ! হইলে তাহ হইবে মিশ্র। ভক্তি । শ্রীপাদ জীবগোস্বীমী 
তাহার ভক্তিসন্দভে (২২৬-৩৭ অনুচ্ছেদে ) মিশ্রাভক্তি সম্বন্ধে মালোচনা করিয়াছেন। তাহার 
আনুগত্যে এ-স্থলে মিশ্রাভক্তিব কিঞ্িৎৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে_স্ব-্ব ফলদানবিষয়ে কন্মণ যোগ ও জ্ঞান, ইহাধের প্রত্যেকেই ভক্তির 
অপেক্ষা রাখে। স্ুতবাং কন, যোগী এবং জ্ঞানী-ইহাদেব প্রত্যেকেরই ন্ব-ন্ব-মার্গবিহিত অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে ভক্তির মিশ্রণ থাকিবে । ই"হাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি হইবে মিশ্রাভক্তি। আবার, চিত্তের অবস্থা 
অনুসাবে, ভক্তিমাত্রকামীদেব মধ্যেও কেহ কেহ জ্ঞানকম্মণদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন । তাহাদের 
অনুষ্ঠিত ভক্তিও হইবে মিশ্রাতক্তি। শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী কৈবলাকামীদের মিআ্রাভক্তির এবং 
ভক্তিমাত্রকামীদেব মিশ্রাভক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । 

ক। কৈবল্যকাম! মিশ্রান্তক্তি 

শ্্রীপাদ জীবগোন্বামী কৈবল্যকামা ভক্তিকে ছুই রকম বলিযাছেন কম্মজ্ঞোনমিশ্রা এবং 


জ্বানম্শ্র!। “অথ কৈবল্যকাঁমা, কচিৎ কম্মজ্ঞীনমিশ্রা কচিজ্ঞানমিশ্রা চ।” 

এ-স্থলে “জ্ঞান”-শবেব অর্থ হইতেছে “একাত্মদর্শন” অর্থাৎ জীবাত্। ও পরমাত্মীর অভেদ- 
দূর্শন। “জ্ঞানঞৈকা ত্বাদর্শনম্‌ ॥ শ্রীভা, ১১৭১৯।২৭।৮ এই জ্ঞান-সাধানের অঙ্গ শ্রবণ-মননাদি এবং বৈরাগ্য, 
যোগ, সংখাও এঁকাত্মাদর্শনবপ জ্ঞানেব অঙ্গ বলিয়া জ্ঞানেবই শস্তভুক্, জ্বীন বলিয়াই পরিচিত, 
(ভক্তি বলিধা পরিগণিত হয় না)। “তদীয়বণমননাদীনাং বৈবাগা-যোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গতাত্ব- 
দস্তঃপাত: |” 

(১) কর্মভ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকাম। ভক্তি 

শত্রীদ্ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধ সপ্তবিংশ অধ্যায় হইতে জানা যা, জননী দেবহৃতি ভগবান্‌ 
কপিলদেবকে বলিয়াছেন- প্রকৃতি ও পুকষ হইতেছে পরস্পরের আশ্রয, নুতরাং প্রকৃতি কখনও 
পুরুষকে ত্যাগ কবে না, অথচ প্রকৃতি-পুকষের বিয়োগ না ঘটিলেও মোক্ষ অসস্ভব। কিরুপে 
পুরুষের মৌক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে? 


[ ২১৭৫ ] 


মিশ্রাভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শল [ ৫৮-আঙ্জ 


এই প্রশ্ের উত্তরে ভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছিলেন, 
“অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধন্মেণামলাত্মনা। তীত্রেণ ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতদভভূঙয়! চিরমূ। 
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেন বলীয়সা | তপোযুক্ষেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিন! ॥ 
প্রকৃতি: পুরুবস্তেহ দহামানা ত্বহুনিশম্‌। তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ। 
_ জ্ত্রীভা, ৩২৭২১-২৩ 1৮ 
টাকায় শ্ীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_“নিমিত্ং ফলমূ। তন্ন নিমিত্তং প্রবর্তকং হন্মিন্‌ 
তেন নিষ্ষামেন ; শ্রমলাত্বন! নিল্মলেন মনসা $ জ্ঞানেন শীস্ত্রোথেন ; যৌগো জীবাত্মপরমাআ্বনোধঠানম.- 
“যোগঃ সন্ঃহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্কিযু-ঈটতি নানার্থবর্গাৎ। ধ্যানমেব ধ্যাতৃ-ধ্যেয়বিবেকরহিতঃ 
সমাধিঃ। অত্র “সর্ববাসামেব সিদ্ধীনাং মৃক্গং তচ্চরণাচ্চ নম, (শ্রীভা, ১৯।৮১।১৯ )-ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেবা- 
জিত্বেইপি অঙবন্নির্দেশস্তেষাং তত্র সাধনাস্তরসামাস্কদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং 
মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি।” 
এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের তাঁতপর্ধ্য হইতেছে এইরূপ £ -ফলাভিসম্ধানশূন্ধ 
স্বধন্ম দ্বারা, নিন্ম'লচিত্বদ্বারা, ভগবৎকথা-শ্রবণদ্বারা পরিপুষ্টা তীব্রভক্তিদ্বার!, তন্বদর্শা শান্তোথজ্ঞানের 
দ্বারা, বলীয়ান্‌ বৈরাগোর দ্বারা, তপোযুক্ত যোগ (জীবাত্মা-পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগ ) দ্বার এবং তীব্র 
আত্মসমাধি দ্বার ( অর্থাৎ ধ্যানই তীব্র হইলে যখন ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিবেকশূন্ধ হয়, তখন তাহাকে সমাধি 
বলা হয়; এতাদুশ সমাধিদ্বারা ) প্রকৃতি অহলিশ প্রচুরভাবে অভিভূয়মানা হইলে ক্রমে ক্রমে, 
অগ্নিযোনি কাষ্টের শ্থায়, পুরুষের নিকট হইতে তিরোহিতা হয়। তাৎপধ্য এইট যে--অগ্রি-প্রজ্জলনের 
কারণ হইতেছে কাট; অগ্রিকে নির্বাপিত করিতে হইলে কাষ্ঠকে অগ্নি হইতে বিদূরিত করিতে হয়। 
তদ্রেপ, প্রকৃতি বা মায়াকে পুরুষ হইতে দূরীকরণের জন্ক উল্লিখিত উপায় সকল (নিফ্াম কম্ম; নিম্মলি 
চিত্ত, তীব্রভক্তি প্রভৃতি ) অবলম্বন করিতে হইবে। 
এন্থলে লক্ষা করিবার ব্ষিয় হইতেছে এই যে-“সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণাচ্চ নম ॥ 
আভা, ১০1৮১।১৯ ॥_ সর্বপ্রকার সিদ্ধির মূল হইতেছে ভগব্চচরণাচ্চন, বা ভক্তি”-এই বাক্য হইতে 
জানা যায়, ভক্তিই হইতেছে সমস্ত সাধনের অঙ্গিনী ; কন্ম, যোগ, জ্ঞান প্রতৃতি হইতেছে ভক্তির অঙ্গ ; 
তথাপি উল্লিখিত কপিলদেব-বাক্যে ভক্তিকেই যে কম্ম-জ্ঞান-যোগের অঙ্গরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, 
তাহ!র কারণ এই যে, ধাহার। উল্লখিত প্রকারে সাধন করেন, ভক্তিতে ঠাহ।দের কর্শ-জ্ছান-যোগাদির 
সহিত সাধারণ দৃষ্টি থাকে; অর্থাৎ কর্-যোগ-জ্ঞানাদির প্রতি তাহাদের যেরূপ দৃষ্টি, ভক্তির প্রতিও 
সেরূপ দৃষ্টি। কর্-জান-যোগার্দির ম্যায় ভক্তিকেও তাহারা তাহাদের দাঁধনের অঙ্গ মনে করেন। 
ভক্তির প্রতি প্রাধান্ত-জ্ঞান তাহাদের নাই। এজন্য মোক্ষমাত্ররূপ ফলই তাহারা লাভ করেন, ভক্তির 
মুখ্য ফল ভগবদৃবিষগ্নক প্রেম তাহার! লাভ করিতে পারেন না। 
উল্লিখিত কপিলদেব-বাক্য হইতে জান! গেল--কৈবল্যুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ধাহারা ভক্তির 


[ ২১৭৬ ] 


মিশ্রাতক্তি ] সাধনতত্ব [ ৫৮-অন্ধ 


অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের ভক্তির সহিত কর্ণ (শ্বধন্দী) এবং জ্ঞান (শাস্ত্রোখ জ্ঞান, বা জীবাত্মা- 
পরমাত্বার এঁক্য জ্ঞান) মিশ্রিত থাকে বলিয়া তাহাদের কৈবলাকামা ভর্তি হইতেছে 
কর্ণ-জ্ঞান- মিশ্রা | 

(২) জ্ঞানমিশ্র। কৈবল্যকাম! ভক্তি 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কৈবল্য-মোক্ষকামীর জ্ঞানের ( অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্বার অতেগ 


চিন্তার) সহিত ভক্তির দাহচধ্য অপবিহার্য। এ-স্থলে জ্ঞানেব সহিত মিশ্রিত ভক্কিই হইতেছে 
জ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তি। 


কৈবল্যকামীর আচরণ-কথন-প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
বিবিক্রক্ষেমশরণো মন্তাব-বিমলাশয়ঃ। 
আত্মানং চিস্তুয়েদেকমভেদেন ময় মুনি ॥ শ্রীভা, ১১1১৮1২১॥ 

_-মুনি বিজন ও নিয় স্থানে অবস্থান করিয়া মদীয় ভাবনাদ্বার! নির্শলচিত্ব হইয়া আমার সহিত 
( চিদংশে ) অভিন্নরীপে আত্ম।কে চিন্তা করিবেন ।” 

এন্ছলে “মদ্ভাঁব”*-শব্দের অর্থ “আমার ( ভগবানের ) ভাবনা” ; ভগবচ্িন্তা হইতেছে 
ভক্তি। এই ভক্তির সহিত “ভগবান্‌ ও আত্মার ( জীবাত্বার ) অভেদ চিস্ত1”-রূপ জ্ঞানের মিশু ণ আছে 
বঙলগিয়া এই ভক্তি হইতেছে জ্ঞানমিআ। ( কৈবল্যকামা )ভক্তি। 

খ। ভক্তিমাত্রকাম। মিশ্রাভক্তি 

ভগবদ্তক্তিউ যাহাদের একমাত্র চবম্-কাম্য, ভাহাদেব মধ্যেও সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
কেহ কেহ কর্মের অনুষ্ঠান কবিতে পারেন, কেহ কেহ বা কর্ম ও জ্ঞানের, আবার কেহ কেহ বা 
জ্ঞানের অনুশীলন কবিতে পাবেন এইরূপে ভক্কিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তিও তিন রকমের হইতে 
পারে_ কল্মমিা, কম্মজ্ঞানমিশা এবং আ্কানমিশ্রা। বলা রাহুলা, এস্থলে পজ্ঞান”শবে জীবাত্মা- 
পরমাত্বাব এঁক্য-জ্ঞানকে বুঝায় নী, ভগবত্তত্বাদির জ্ঞানকেই বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোন্ব'মী তাহার 
ভক্তিনন্র্ভের ২২৮ --৩০-অনুচ্ছেদত্রয়ে এই ভ্রিবিধা ভক্তিমাত্রকাম। মিশ্রাভক্তির স্বরূপ দেখাইয়াছেন। 
তাহারই আন্ুগতো এক্ষণে তাহ] প্রদশিত হইতেছে। 

€১ ভক্তিমাত্রকাম। কর্মমিত্রা। ভক্তি 

উদ্ধবের নিকটে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্খের উক্ততে বর্দমমিশ্রা ভক্তিমাত্রকাম1 মিশ্রাভক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 

দশ্রন্ধামৃতকথায়ং মে শশ্বন্মদনূকীত্তনিম্। পরিনিষ্ঠী চ পৃজায়াং স্বতিভিঃ স্তবনং মম ॥ 

জীভ, ১১।১৯।২০॥ 
মদর্থেই্থপরিত্যাগো। ভোগস্য চ স্বখস্য চ1 ইষ্টং দত্তং হুতং জণ্তং মদর্থং যদ ব্রতং তপ: ॥ 


এবং ধন্দৈর্নুষ্যাণ।মুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম । ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তি; কোহন্টোহর্ধোহস্যাবশিষ্ঠাতে ॥ 
শ্রীভা, ১১।১৯।২৩--২৪। 


| ২১৭৭ ] 
২৭৩ 


মিশ্রাভক্তি ] গোঁড়ীয় বৈষাব দর্শন ৫1৫৮-অন্থ 


-_(শ্রীক্ুষ্ণ বলিয়াছেন ) হে উদ্ধাব! আমার অমৃতময়ী কথায় শহ্ধা ( কথা-শ্রবণ বিষয়ে 
আদর ) নিরস্তর আমার (নাম-রূপ-গুণাঁদির ) কীর্তন, আমার পুজাতে পরিনিষ্ঠা (সর্বতভোভাঁবে 
নিষ্ঠ। ), স্তুতি সমূহদ্বারা আমার স্তব, মদভজনার্থ ( ভজনবিরোধী ) অর্থের (বিষয়ের ) পরিত্যাগ, 
স্ডোগের ( ভোগসাধন চন্দনাদির ) এবং ( পুক্রোপলালনাদিরূপ ) স্থখের পরিত্যাগ, আমার (পীতির) 
উদ্দেশ্যে ইষ্টাদি বৈদিক কর্ম, ( বিষু-বৈষ্ণব-সন্তোধার্থে ) দান, হুত (ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিকে দ্বৃতপন্ান্নাদি- 
সমর্পণ), (ভগবানের নাম ও মন্ত্রাদির ) জপ, আমার (প্রীতির) উদ্দেশ্টে ( একাদশী-প্রভৃতি ) ব্রস্ত- 
পালনরূপ তপস্যা,--এই সমস্ত ধর্মদ্বারা আমাতে আত্মনিবেদন-কারী মনুষ্যদিগের মদ বিষয়িনী ভক্তির 
উদয় হয়। এই প্রকার কায়মনোবাক্দ্ারা কেবলমাত্র আমার (ভগবানের) সস্তোবার্থ অনুষ্ঠিত 
ধর্মে অবস্থিত থাকিয়া যাহার! আমাতে ( ভগবানে ) আত্মনিবেদন করেন, এবং কেবল ভক্তিই কামন। 
করেন, ভজনের বিনিময়ে অন্ত কিছু কামনা করেন না, সাধনরূপ বা সাধ্যরূপ কোন্‌ বস্তই ব1 


তাহাদের অবশিষ্ট থাকে 1 ! আপনা-আপনিই তাহাদের সর্ধপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তি- 


মাত্রকামী ভক্ত ধন্মার্থকামমোক্ষাদির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলেও সে-সমস্ত কাহার আশ্রিত ব1 
অনুগত হইয়াই থাকে ; কেননা, “যস্যান্তি ভক্তি9গবতাকিঞ্চনা সর্কগণৈস্তত্র সমাসতে শুরাঃ॥ 
শ্রীভা, ৫১৮১২॥--ভগবানে যাহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, সুরগণ (গরুড়াদি ভগবানের প্রিয়- 
পার্ধদগণ ) সর্ববগুণের সহিত তাহাতে অবস্থান করেন? ]1% 

এ-স্থলে দেখা গেল--ভক্তিকামীর শ্রবণ-কীনত্তনাদি সাধনতক্তির সহিত ইষ্টাদি বৈদিক কর্মের 
মিশ্রণ আছে। এজন্য এই ভক্তিমীত্রকাম। মিশ্রাভক্তি হইতেছে কশ্মমিশ্রা 

(২) ভক্তিমাত্রকাম। কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 

দেবৃতির নিকটে কপিলদেবের উপদেশে ভক্তিমাত্রকামা কন্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, 

“নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধন্মেণ মহীয়স1!। ক্রিয়াফোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিতাশ ॥ 

মদ্ধিষ্টাদর্শনম্পর্শ-পৃজান্ততাভিবন্দনৈঃ । ভূতেষু মঞ্তাবনয়। সব্ধেনাসঙ্গমেন চ॥ 

মহতাং বহ্ুমানেন দীনানামন্ঈকম্পয়া! ৷ মৈত্র্যা চৈবাত্মতুলোধু যমেন নিয়মেন চ ॥ 

আধ্যাত্মিকাসুশ্রবণান্নামসঙ্থীত্রনাচ্চ মে। আজ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়। তথা ॥ 

মদ্ধন্মরণে। গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ। পুরুষস্যাপ্জসাত্যেতি শ্রুতমা ব্রগুণং হি মাম্‌ ॥ 

- জীভ, ৩২৯1১৫-১৯॥% 

মন্মীম্ববাদ। ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন--ধিনি শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক 
কন্মরূপ স্বধন্মের সম্যকৃজাপে অনুষ্ঠান করেন, অতিহিংস। বজ্জনপূর্বর্বক ( অর্থাৎ প্রাণাদি গীড়া পরি- 
ত্যাগ করিয়া ফলপত্রাদি জীবায়ব অঙ্গীকার পূর্বক ) উত্তম দেশ-কালাদিতে পঞ্চরাঞ্জাদি-শান্ত্প্রোক্ত 
বৈষ্ণবানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়াযোগের নিক্ষামভাবে নিত্য অনুষ্ঠান করেন, আমার ( ভগবানের ) প্রতিমার 


[ ২১৭৮ ] 


সকামা-কৈবল্যকামা-স্বরূপসিদ্ধা ] সাধনতত্ব [ ৫৫৯-অকু 


দর্শন-স্পর্শন-পৃঁজা-স্ততি-নমস্কীর করেন, আমি ( ভগবান্‌) অস্তর্ধযামিরপে সর্ধভৃতে বিরাজিত_ 
এইরূপ ভাবনা করেন, ধৈর্য ও বৈরাগ্যের অভ্যাস করেন, মহাত্মাদিগের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন 
করেন, দীনজনের প্রতি দয়া এবং আত্মতুল্য লোকদের প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, (অহিংসা, 
অচৌর্ধ্য, ব্রহ্মচধ্য ও অপরিগ্রহ-এই চতুর্ব্বিধ ) যম এবং ( শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং 
ঈশ্বর-প্রণিধান- এই পঞ্চবিধ ) নিয়ম পালন করেন, আত্ম-অনাত্মবিবেক-শান্ত্র শ্রবণ করেন, আমার 
( ভগবানের ) নামসঙ্কীত্তন করেন, সাঁধুসঙ্গ কবেন, এবং ধিনি সরল ও নিরহঙ্কাপ, মদ বিষয়ক ধন্যের 
এই সমস্ত গুণে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয় ( অন্যাবেশ দূরীভূত হইয়া কেবঙ্গ ভগবানেই তাহার গা 
আবেশ জন্মে )। তখন তিনি আমার ( ভগবানের ) গ্ুণশ্রবণমাত্রেই অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত 
হয়েন ( অর্থাৎ ভগবদ.বিষয়ে প্ুবানুস্মতি বা অবিচ্ছিন্ন মনোগতি লাত কবেন )।” 

এস্থলে নামসন্থীত্রনাদি লাধনভক্তির সঙ্গে স্বধন্মমচরণরূপ কম্মের এবং মাধ্যাত্মিক (আত্ম- 
অনাত্মবিবেক-শান্ত্র) শ্রবণাদিকূপ জ্ঞানের মিশ্রণ আছে; অথচ সাধকের অভীষ্ট হইতেছে একমাত্র 
ভগবদভক্তি। এজন্য ইহ হইতেছে কন্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকীমা মিশ্রা ভক্তি। 

(৩) ভক্তিমাত্রকাম! জ্ঞানমিশ্র। ভক্তি 

চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান্‌ শ্রীসন্ক্যণের উক্তিতে ভক্তিমাত্রাকাম৷ জ্ঞানমিশ্রা তক্তির উদাহরণ 
দৃষ্ট হয়ু। 

“দৃষ্টশ্রতাভির্মাত্রাভিনিসুক্তিঃ স্বেন তেজল!। 
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্ডে। মদ ভক্তঃ পুকযোভবেৎ ॥ শ্রীভা, ৬১৬৬২ 

-€ ভগখান্‌ শ্রীসঙ্কধণ বলিয়াছেন ) স্বীয় বিবেকবলে এহিক ও আমুগ্মিক বিষয় হইতে 
নিম্মুক্ত হইয়া জ্ঞান ( শান্ত্রোথ্খান ) এবং বিজ্ঞান ( অপরোক্ষ অনুভূতি ) লাভ করিয়! সম্যকৃরূপে 
তৃপ্ত হইয়া! সাধক আমার ( ভগবানের ) ভক্ত হয়েন।” 

এস্থলে সাধকের কাম্য বস্থী হইতেছে কেবল ভগবদভক্তি। তাহার সাধনে জ্ঞান মিশ্রিত 
আছে বলিয়া ইহ1 হইতেছে ভক্তিমাত্রকাম! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উদাহরণ । 

যাহার সহিত কম্মজ্ঞানাদির কোনওবপ মিশ্রণ নাই, তাহাই হইতেছে শুদ্ধা বা স্বক্ূপ- 
সিদ্ধা ভক্তি। স্বরূপপিদ্ধ! ভক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 


৫৯1 শনক্ষামা এব নৈকৈবল্যক্চাসা আ্রল্পপলিক্জ! শক্তি 
স্বরূপনিদ্ধা তক্তি বস্ততঃ সকাঁমীও নহে, কৈবল্যকামাও নহে ; ইহা একমাত্র লক্ষ্য হঈতেছে 


তগবদূতক্তি। কেহ কেহ অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিব অভিপ্রায়েও শব বণ-কীর্তনাদি স্বরূপসিদ্ধা তৃক্তির অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। এ-সকল স্থলে উপাসকের সন্বপ্তগুণ তক্তিতে উপচারিত হয়। এইরূপ উপচার 


[ ২১৭৯ ] 


বৈধীভক্তি] গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন [ ৫৬.-অন্গু 


বশতঃ স্বরূপসিক্ধা ভক্তি ছই রকম ভেদ প্রাপ্ত হয়-_-সকামা এবং কৈবল্যকামা। ধাহারা! কৈবল্য- 
প্রাপ্তির সম্থপ্ন হাদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীপ্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, ভীহাদের শ্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে 
রলে কৈবল্যকামা ভক্তি; আর ধাহার। ভক্তিপ্রার্গির বা কৈবলাপ্রাপ্তির সঙ্ল্প ব্যতীত অন্ত কোনও 
অভীষ্ট প্রাপ্তির সকল হৃদয়ে পোষণ করিয়। শ্রবণ-কীত্র্নাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের স্বরূপসিদ্ধা 
ভক্তিকে বলে সকাম। ভক্তি । 

যাহার মধ্যে সত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটী গুণের যে গুণটী প্রবল, ভাহার সঙ্কলপও হয় 
তদনুরূপ। এই গুণের প্রতিফলনে তক্তি হইয়া যায় ( গুণোপচার বশতঃ) সগুণা। 

সকাম। ভক্তি আবার ছুই রকমের--তামসী এবং রাজনী। কৈবল্যকাম। ভক্তি সাত্তবিকী । 

পৃর্ব্বেই ৫1৫০-ক অনুচ্ছেদে তামমী ভক্তির কথা, ৫1৫০-খ অনুচ্ছেদে রাজসী ভক্তির কথা এবং 
৫1৫০-গ-অনুচ্ছেদে সাত্বিকী বা কৈবল্যকাম! ভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে । 


খে । ন্ৈম্থী ভক্তি 


সাধনে প্রবর্তক মনোভাব অনুসারে ন্বরূপসিদ্ধা (বা অকিঞ্চনা, বা উত্তমা, বা আত্যপ্তিকী ) 
ভক্তি দুই রকমের__ বৈধী এবং রাগানুগা । 

কেবলমাত্র শান্োক্ত বিধিদ্বারা প্রবন্তিত হসইটয়া সাধক যখন স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান 
করেন, তখন তাহার ভক্তিকে বলা হয় বৈধী ভক্তি, বা বিধিমার্গের ভক্তি। বিধিমার্গ সম্বন্ধে পৃ 
( ৫188-অনুচ্ছেদে ) আলোচনা? কর] হইয়াছে । 

বিধিমার্গে সাধন্ভক্তির অঙ্গগুলির কথা! এ-স্থলে বলা হইতেছে। 

ক। চৌবউ্ অঙ্গ সাধনভক্তি 

উত্তমা সাধনভক্তির শ্রবণ-কীন্তনাদি নয়টা অঙ্গের কথ? পূর্ব্বেই (৫1৫৫-অনুচ্ছেদে ) বলা 
হইয়াছে । ইহাদের কোনও কোনওটার আবার অনেক বৈচিত্রী আছে, তাহাতে সাধনভক্তিও 
বছুবিধ হইয়া! পড়ে। বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ॥ শ্রীচৈচ ২২২৬০।৮ শ্রীমন্মহা প্রভু 
শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে বিধিমার্গে সাধনভক্তির চৌধটটী অঙ্গের কথ! বলিয়াছেন। 
জীত্রীচৈতন্থচরিতামূতের মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এবং ভক্কিরসামৃতসিম্থুর পুর্র্ববিভাগ-দ্বিতীয় 
লহরীতে তাহাদের উল্লেখ আছে। এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিদ্কু হইতে সাধনভক্তির এই চৌবষ্রটা 
অঙ্গের নাম উল্লিখিত হইতেছে ; পরে তাহাদের সন্ন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন৷ করা হইবে । 

(১) গুরুপদাশ্রয়। (২) দীক্ষাদি-শিক্ষণ, (৩) গুরুসেবা, (৪) সাধুবর্ম্ান্ুগমন, 
(৫) সন্ধন্মপূচ্ছা, (৬) কক্খগ্রীতে ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্ঘে (দ্বারকাঁদিতে বা গঙ্গাদির 
সমীপে) বাস, (৮) যাবৎ-নির্বাহ-প্রতিগ্রহ ( সর্ধববিধ ব্যবহারে যাবদর্থানুবন্তিতা ), (৯) 


[ ২১৮০ ] 


বৈধীভক্তি ] লাধনতত্ত [ ৫৬০-অগু 


হরিবাসর-সম্মান ( একাদশী-আদি ব্রতের পালন ), (৬০) ধাত্রাশ্বথাদির গৌরব (ধ্যত্রাশ্থথ-গো" 
বিপ্র- বৈষ্ণবপুজন )। 

এই দশটী অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ত স্বরূপ । «এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবে প্রারস্তরূপতা ॥ ভ,র, 
সি, ১২1৪৩।৮ এই দশটা অঙ্গ গ্রহণ না করিলে সাধনের আরম্ত হইতে পারে না। 

(১১) ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গত্যাগ, (১২) শিল্ষু্যনমূবন্িত্ব ( বছ শিষ্য নাঁকরা), 
(৯৩) মহারস্তাদিতে অনুগম, (১৪ ) বনুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যানবাদ বর্জন, (১৬) ব্যবহারে 
অকার্পণয, (১৬) শোঁকাদির বশীভূত না হওয়া, (৯৭) অন্তদেবতায় অবঙজ্ঞাহীনতা, (১৮) 
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া, (৯৯) সেবাপরাধ-নামাপরাধ উদ্ভুত হইতে না দেওয়া ( সেবাঁনামা- 
পরাধাদি বিদুরে বর্জন), (২০ ) শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দা সহ না করা। 

শেষোক্ত" (১১-২৭ পর্যাস্ত ) দশটা অঙ্জ বর্জনাত্বক। এ-স্থলে যে দশটা বিষয় নিষিদ্ধ 
হইল, ৬জনকামীকে সেগুলি বজ্জন করিতে হইবে। 

উল্লিখিত বিশটা অঙ্গ হইতেছে ভক্তিতে প্রবেশ করার পক্ষে দ্বারম্ববূপ। “অস্থাস্তত্র গ্রবেশায় 
দ্বারতেহপাজবিংশতেঃ। ভ,র,সি ১২।৪৩।৮ দ্বার বলার তাতপধ্য এই যে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইলে যেমন ছার দিয়াই যাইতে হইবে, দ্বারব্যতীত অন্য কোনও দিক্‌ দিয়াই ধেমন গৃহের 
মধ্যে প্রবেশ করা যায়না, তদ্রুপ ভক্তির সাধনে প্রবেশ লাভ করিতে হইলেও উক্ত বিশটী অঙ্গ পালন 
করিতে হইবে, এই বিশটা অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া কেহ ভক্তিসাধনের ষোগ্য হইতে পারেনা । 

উল্লিখিত বিশটী অঙ্গের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা_-এই 
তিনটা প্রধান। ত্রয়ং প্রধানমেবোক্কং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্‌ ॥ ভ,র,সি, ১২৪৩1” যিনি গুরুপদে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যথ।রীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুসেবাদিদ্বারা গুরুক্প। লাভ 
করিতে পারেন, সাধনভক্তি তাহার পক্ষেই স্থগম ও সুখজনক হইয়া থাকে । 

অতঃপর মুখ্য ভজনাঙ্গ গুলি কথিত হইয়াছে ; যথা_ 

(২৯) শ্রীহরিমন্ৰিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ণব-চিহুধারণ, (২২) শরীরে শ্রীহরির নামাক্ষর 
লিখন, (২৩) নির্্মাল্যধারণ, (২৪) শ্রীহরির আগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবৎ নমস্কার, (২৬) প্রীমৃন্তিদর্শনে 
অভু।খথান, বা গাত্রোথান, (২৭) অন্ুব্রজ্য। ( গ্রীমৃত্তির পাছে পাছে গমন ), (২৮) ভগব্দধিষ্ঠান- 
স্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চন (পৃজ। ), (৩৯) পরিচর্ষ্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সন্ীর্তন, 
(৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন ), (৩৬) অ্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেছের ( মহাপ্রসাদের ) স্বাদ 
গ্রহণ, (৩৮) চরণামূতের স্বাদ গ্রহণ, (৩৯) প্রসাদী ধৃপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (8০) শমৃত্তির 
স্পর্শন, (8৬) শ্রীমুত্তির দর্শন, (8২) আরতি ও উৎসবাদির দর্শন, (8৩) শ্রবণ, (88) ভগবৎ- 
কৃপেক্ষণ (কৃপাপ্রাপ্ডির জন্য আশা ও প্রার্থনা), (8৫) স্মরণ (৪৬) ধ্যান, (8৭ দাস্ত, 
(8৮) সখা, ৪8৯) আত্মনিবেদন, (৫০) শ্রীকষ্ণে নিবেদনের উপযোগী শাল্্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে 


[ ২১৮১ ] 


বৈধীভক্কি ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ ৫৬*-অনু 


স্বীয়, প্রিয্ন বস্তু শ্রীকফে অর্পণ, (৫৯) কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা (যাহা কিছু করিবে, তাহা! ষেন 
শ্রীকৃঞ্ণসেবার্থ হয়) (৫২) সর্ধবতো ভাবে শ্রীকৃষে। শরণাগতি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বন্তমাত্রের সেবন, যথা! 
(৫৩) তুলসীসেবা, (৫৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা, (৫৫) মথুরাধামের সেবা এবং 
(৫৬) বৈষ্ণবাদির সেবা, (৫৭) নিজের অবস্থানুযা়ী দ্রব্যাদির দ্বার! ভক্তবৃন্দসহ মহোত্মব করণ, 
(৫৮) কান্তিকাদি ব্রত (নিয়মসেবাদি ), (৫৯) জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, (৬০) শ্রদ্ধার সহিত 
শীমূত্তিসেবা, (৬৯) রমিকভক্কের সহিত শ্রীনদ্ভাগবতের অর্থান্বাদন, (৬২) সজাতীয় আশয়যুক্ত 
(সমভাবাপন্ন ), আপনা হইতে শ্রে্* এবং স্গিগ্কপ্রকৃতি সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নামসক্কীর্তন এবং 
(৬৪ শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি। 


6১) পঞ্চপ্র ধান সাধনা 
উল্লিখিত চৌধ্র অঙ্গের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটা অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমুন্তিসেবন, রসিক 


ভক্তের সহিত ভাগবতার্থের আস্বাদন, সাধুস্ঙ্গ, ন।ম্বীর্তন এবং মথুরাবাস-এই পাচটা অঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ ] 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন-- 

“দুরাহাভুতবীধোোহশ্সিন্‌ শ্রদ্ধা দুরেহস্ত পঞ্চকে। 
যত্র স্বল্পোহপি সম্বদ্ধঃ সছিয়াং ভাবজম্মনে ॥ ১২১১০ ॥ 

--(উল্লিখিত) পাঁচটী দ্ুক্েয় ও আশ্চয্য-প্রভাবশলী ভজনাঙ্গে_ শ্রদ্ধা দুরে থাকুক--অত্যন্পমান্র 
সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ্যক্তিগণের.চিত্তে ভাবেব (কৃষ্ণপ্রেমের) উদয় হইতে পারে ।৮ [ সদ্ধিয়াং-_ 
নিরপরাধচিত্তানাম্‌॥ শ্লোকটাকায় '্জীবগো ্বামী ] 

শ্রীমন্মহা প্রভুও বলিয়াছেন - 

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ডন, ভাগবভ-শ্রবণ মথুরাবাস, শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পীচের অগ্নসন্ক ॥ 

শ্রীচৈ, চ, ২২২।৭৪-৭৫ ॥ 
(২) ভরঙ্জনে দেহেক্দিয়।দির পুথকৃরূপে এবং সমষ্টিরূপে ব্যবহার 

পৃথক্‌ ও সমষ্টিরূপে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের দ্বারা এই চৌষটি অঙলের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে। “ইতি কায়-্থবীকাস্তঃকরণানামুপ।সনাঃ। চতুষষ্টিঃ পুথক্‌ সাড্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ ॥ 
ত, র, সি, ১২৪৩ ॥% 

অভ্যুত্থান, পশ্চাদ্গমন ব1 অনুত্রজ7া, তীর্থাদিতে গমন, দগ্ডধন্নতি প্রভৃতি শরীরের দ্বারা ; শ্রবণ, 
কীত্তন, মহাপ্রসাদভোজনাদি জিহবাকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ; স্মরণ ও জপাদি অস্তঃকরণদ্বারা__-এই সমস্তই 
শরীর, ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের দ্বারা পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টাস্ত। আর,_ সাধুসঙ্গ, ভাগবত- 
শ্রবণ, নামনকীন্তন প্রভৃতির উদ্দেশ্তে শরীরদ্বারা গমন, চক্ষুঃকর্ণাদি ইল্রিয়ের দ্বারা সাধুদর্শন, সাধুর 
উপদেশ-ভাগবত-কথা-নামকীন্তণনাদির শ্রবণ, ভগবদ্বিবয়ক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও নামকীন্তনাদি করণ; 


[ ২১৮২ 


বৈধীতক্কি ] সাধনতত্ব [ ৫৬০-অন্থ 


এবং অন্তঃকরণদার! ভাঁগবত-কথাদির মর্লদোপলন্ধি_এই সমস্তই শরীর, ইন্জিয় এবং অস্তঃকরণত্বার! 
সমগ্িকূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টাম্ত। যে অনুষ্ঠানে শরীর, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্জ্রিয় এবং অস্তুঃকরণ-ইহাদের সকল- 
গুলিরই একসঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, সেই অনুষ্ঠানেই তাহাদের সমষ্টিরূপে ব্যবহার 
(৩) চৌর্বট্ অঙ্গ সাধনভৃক্তির পর্য্যবসান নববিধ। তক্তিতে 
চৌধট্রি অঙ্গ সাধনভক্তির মধ্যে প্রথম বিশটা শঙ্গকে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন-_সাধন- 
ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এই বিশটা অঙ্কের মধ্যে প্রথম দশটী হইতেছে গ্রহণাত্মক এবং দ্বিতীয় 
দশটী বর্দনাত্বক । গুরুপদাশ্রয়াদি প্রথম দশটী অক্গকে গ্রহণ করিয়া এবং তগবদ্বিমুখ লোকের 
সঙ্ত্যাগাদি দশটী অঙ্গকে বর্ধন করিয়া! সাধক সাধনভক্তিতে প্রবেশ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত 
করিবেন। এই গুলি অনেকটা আচারস্থানীয়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের জণ্চ চিন্তকে, অগ্কূল অবস্থায় 
আনয়নের উপায়ন্বূপ। এ-সমস্ত আচারের পালন করিলেই সাধনভক্তিতে প্রবেশের, অর্থাৎ সাধনভক্তির 
অনুষ্ঠানের, োগ্যতা লাভ করা যায়। এজন্য এই গুলিকে ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বল হইয়াছে! 
পরবর্তা চুয়াল্লিশটা অঙ্গ হইতেছে বন্তৃতঃ নববিধা ভক্তি অঙ্গেরই শাখা-প্রশাখাতুল্য ৷ একথা 
বলার হেতু এই । 
এই চুয়াল্লিশটী অঙ্গের মধ্যে নববিধা ভক্তির অন্তত _শ্রবণ, কীন্তন, স্মরণ, অচ্র্ন, বন্দন, 
দাস্যা, সখ্য এবং আল্মনিবেদন--এই কাটটী আঙের স্পষ্ট উল্লেখই আছে। অবশিষ্ট ছয়ত্রিশটী অঙ্জের 
মধ্যে কোনও কোনওটী উল্লিখিত আটটার কোন৪ কোনওটার শঙ্ষমাত্র_যেমন, শ্রীমৃত্তির সেবা, 
শ্ীমৃষ্তির দর্শন-স্পর্শন-মারতি, মহ।প্রসাদ-ভোজন, চরণা মত-গ্রহণ, ধূপমাল্যাদির সৌরভ, গ্রহণ প্রভৃতি 
অচ্চনেরই অঙ্গ ; গীত, জপ, স্তবপঠি প্রভভতিকে কীন্তনের অঙ্গ বলিয়া মনে করা যায়; ভগবত- 
কৃপেক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, শরণ।গতি প্রভৃতিকে মাস্মনিবেদনের অঙ্গ বলা য।য়; ইত্যাদি । আর, তুলসীসেবাদি 
কৃষণদন্বন্ধীয় বন্তমাত্রের সেবাদিকে নববিধ। ভক্তির অন্তর্গত পাদসেবন বলিয়া মনে করা যাঁয়। 
এইরূপে দেখা গেল _চৌবষ্টি অঙ্গ ভক্তি হইতেছে বস্ততঃ নববিপা! ভক্তির বিবৃতি, এই 
চৌষট্র অঙ্গের পর্ধযাবসান নববিধ| ভক্তিতেই । 
(8) এক ভঙ্গের অনুষ্ঠানেও অভীষ্টুর্সিদ্ধি হইতে পারে 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন--সাধক স্বীয় বাসন অনুসারে এক ব৷ বন মুখ্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও 
নিষ্ঠা এবং তাহার পরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন । 
সা ভক্তিরেকমুখা ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা । 
স্ববাসনান্ুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকদৃভবেৎ ॥ ১১।১২৮ ॥ 
এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন, 
এক অঙ্গ সাধে কেহে। সাধে বু অঙ্গ! 
নিষ্ঠ। হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১২২৭৬ ॥ 


[ ২১৮৩ ] 


বৈধীভক্তি ] গৌডীয় বৈষ্ণব দর্শন [ ৫৬০"অন্গ 


সাধনভক্িতে প্রবেশের দ্বারত্বরূপ গুরুপদাশয়াদি প্রথমে কথিত বিশটা অঙ্গের গ্রহণ 
প্রত্যেক সাধকেরই আবশ্যক । এই বিশটা অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গসমূহই মুখা অঙ্গ; তাহাদের 
মধ্যে শ্রাবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই তাহাদের সার; তাহার মধ্যে আবার সাধুসঙ্গাদি পাঁচটা 
অঙ্কে মুখ্যতম বল! হইয়াছে । সাধক দ্বারম্বরূপ বিশটা অঙ্গের গ্রহণ অবশ্যই করিবেন; তাহার 
স্বীয় রুচি অনুসারে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ অঙ্গের মধ্যে যে কোনও এক অলের, বা একাধিক অঙেরও, 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন। যাহার যে অঙ্গে (বা যে সকল অঙ্গে ) রুচি, তিনি সেই অঙ্গেরই (বা সে 
সকল অস্কেরই ) অনুষ্ঠান করিবেন। অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইয়! গেলে সাধনে নিষ্ঠা 
জন্মিবে, ক্রমশঃ রুচি. আসক্তি এবং তৎপবে প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে এবং যথাসময়ে প্রেমের উজ্জল আলোকে 
চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণবীর্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ববানর্থনিবর্তন ॥ 
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণান্ধে রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কষে প্রীত্যন্কুর ॥ 
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে “প্রেম নাম । সেই প্রেম প্রয়োজন_ সর্ব্বানন্দধাম ॥ 
_-জ্রীচৈ, চ, ২২৩৬৯ ॥ 
এক অঙ্গের সাধনেও যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টাস্তরূপে ভক্তিরসাম্ৃতসিদ্ধু 
নিম্নলিখিত প্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
“্রীবিষ্োঃ শরবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়ানকিঃ 
কীর্তনে প্রহলাদঃ স্মরণে তদঙ স্রিসেবনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পুজনে। 
অক্ররন্বভিবন্বনে কপিপতিদর্ণস্তেহথ সথ্োইজ্জুনঃ 
সর্ববস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পর1 ॥ ১২১২৯ ॥-ধৃতপ্রমাণ ॥ 
_হ্বীবিুর ( নামগ্ুণলীলাদির ) অআবণে পরীক্ষিত শুকদেব বীর্তনে, প্রহলাদ স্মরণে, লক্গমী 
চরণনেবনে, রাজা পূথু পুজনে, অক্রুর বন্দনে, হনুমান দানে, অজ্জ,ন স্খ্যে এবং বলিরাজা 
সর্বতোভাবে আত্মনিব্দেনে _কুতার্থ হইয়াছিলেন ; ই'হাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল” 
মহারাজ অগ্বরীষাদি একাধিক আঙ্গের সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 


* এন্বলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাহার] এক অঙ্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত 
দিতে যাইয়া! এই শ্লৌকে লক, অজ্জ্ন ও হন্থমানের নাম কেন উল্লিখিত হইল? ইহারা তো! সাধনসিদ্ধ নহেন 
ইহার! হইলেন নিত্যুসিদ্ধ ভগবতপবিকর। উত্তর-_অঞ্জুন ও হনুমান নিতাসিদ্ধ হইলেও একট-লীলায় তাহারা 
যখন ভগবানের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন সাধক জীবের ন্তায় একাজ সাধনেরই আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিগ্গাছেন। তাহাদের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেও যে ভগবৎ-চরণ-প্রাপ্চি সম্ভব, তাহ জানাইবার নিমিত্ই তাহাদের নাম 
উত্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে আবার প্রশ্থ হইতে পারে-_শ্রীরামচন্্র ও শরীরুষচন্ত্র হইলেন নরলীল ; তাহাদের পার্ধদ 


[ ২১৮৪ |] 


বৈধীভক্তি ] সাধনত্থ [ ৫1৬*-অগ্তু 


“স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদা রবিল্দয়োর্বচাংসি বৈকুষ্ঠগুণানুবর্ণনে । 
করো হরের্ন্দির নার্জনা দিষু শ্রগতিঞ্চকা রাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥ 
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশো তদ্ভূত্যগাত্রস্পরশেইদসজম্‌। 
আপঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরতে শ্রীমত্তুলস্তা রসনাং তদপিতে ॥ 
পাদ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুলর্পণে শিরে। হ্ৃধীকেশপদাভিবন্দনে | 
কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥-- শ্রীভা, ৯1৪1১৮-২০ | 
_মহাবাজ অস্থরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, কষ্ণ-গুণানুবর্ণনে বাগিক্দিয়) হরিমন্দিব-মাজ্জনাদিতে 
করছুয়, অচ্যুতের পবিত্র কথায় শ্রবণ (কণদ্বষ), মুকুন্দেব বিগ্রহ ও মন্দিরাদির দর্শনে নয়নদয়, ভগবদ্ভক্তের 
গাত্রস্পর্শে অঙ-সজ, কৃষ্ণপাদপপ্র-সৌরভষু ক্ততুলসীর গন্ধ-গ্রহণে নামিকা, কৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির গ্রহণে 
রসন! ( জিহ্বা ), ভগবৎ-ক্ষেত্র-গমনে চরণছয়, হৃধীকেশের চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। 
বিষয়-ভোগের 'মঙগরূপে তিনি কখনও অ্কডন্দনাদি গ্রহণ করেন নাই; উত্বমংশ্পোক ্ীভগবানের 
চরণ যাহারা আশ্রয় কবিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে তক্তি থাকে, সেই ভক্তির আবির্ভাবের অহ্কৃল 
বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত অক চন্দনাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন_-এইবপে তাহার 
কামও ( ভোঁগবাসনাও ) ভগবদ্দাস্যেই নিয়োজিত বা পধ্যবসিত হইয়াছিল ।৮ 
এ-স্থলে কৃষ্চপাদপদ্ধে মনঃসংযোগদ্ধার। স্মরণ, কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাগিক্ডিয়-নিয়োগদ্বার] কীর্তন, 
অচ্যুত-সৎকথায় কর্ণনিষোগদ্ধাপ। শ্রবণ এবং অবশিষ্ট কয়টী অনুষ্ঠানে পাদসেবনই স্ুচিত হইতেছে। 
অন্থরীষ মহারাজ যে নববিধ-ভক্তি-অঙগের মধ্যে শ্রবণ, কীত্বন, স্মরণ এবং পাদসেবন- এই একাধিক 
অঙ্গের অনুষ্ঠান কবিয়াছিলেন, তাহাই এই প্লোকে বলা হইল। 
(6) লামসন্ষীর্তন সর্ববশ্রেষ্ঠ ভ্জলাঙ 
শ্রীমন্মহ্থাপ্রভু বলিয়াছেন, 
হুহমান্‌ ও অঞ্জন প্রকট-লীগায় মানুষের জগ্ ভঙ্গনের আদর্শ দেখাইতে পারেন। কিন্তু শ্রীলক্ষীদেবীর সন্ধে 
তো একথা বল! যায় না, শ্রীনারায়ণ ঘর্দি নরপীপ। করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাহার 
সঙ্গে লক্কীদেবীও অধতীর্ণ হইতে পারিতেন এবং ভঙজনের আদশও স্থাপন করিতে পারিতেন , কিন্তু নারায়ণের 
এই ভাবে অবতরণের কথা জানা যায না, স্থৃতপ্াং লক্ষমীদেবীর একাঙ্গ সাধনের কথা এই ফ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত 
হুইল কেন? উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়। “সাধনে ভাবিবে যাহ? সি্্দেহে পাবে তাহা” এবং শ্যাদৃশী 
ভাবনা ঘস্ত সিদ্ধিত্বতি তাদৃশী”_ এই স্তায় অহ্সারে যিনি সাধকদেহে ভগবানের চরণ সেবান্ধপ সাধনাঙ্গের অঙ্ুষ্ঠান 
করিবেন, ভগবত্কপায় সাধনের পরিপক্কতায় সিদ্ধ পার্ধঘদেহেও তিনি চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন। 
পরিকরদের মধ্যে চরণ-সেবার অধিকাদীও যে আছেন, শ্রীলক্মীদেবীই তাহার প্রমাণ। ভিনি নারায়ণের বক্ষো- 
বিলাসিনী হইলেও নারাম়ণের চরণসেবাতেই তাহাব লাললার আধিক্য । “ক্ান্তসেবা নুপুর, সঙ্গঘ হৈতে স্থমধুর, 
ভাতে সাক্ষী লক্ষমীঠাকুরাণী। নারায়ণের হদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ৩২০৫১ 
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ভল্পনের মধো শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । কুষপ্রেম কষ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ , 
তার মধো সর্বশ্রেষ্ঠ নামসক্ীত্তন । নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ৩1৪/৬৫-৬৬ ॥ 
যত রকমের সাধনা আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই হইতেছে 
সর্বশ্রে্ঠ ; কেননা, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানেই কৃষ্ণ প্রেম এবং কুষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে। এই 
নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার ন।মসন্্ীর্তনই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, নিরপরাধভাবে নামসন্থীন্তন 
করিলে প্রেম লাভ হইতে পারে। 
নামসন্থীর্তনের শ্রেষঠতসন্বন্ধে মহাপ্রু অন্যত্রও বলিয়াছেন “নববিধ ভক্তি পূর্ণ হয় নাম 
টৈতে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১১৫1১০৮॥৮ শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানে ক্রুটি বা অপূর্ণতা থাকিতে পারে ; কেননা, 
আবণ-কীর্তনাদি স্বয়ংপূর্ণ নহে ; নাম কিন্তু ক্রটিহীন, স্য়ংপূর্ণ। এজন্য নাম আবপবীর্তনাদির ক্রি 
বা অপূর্ণতা দূর করিতে পারে, তাহাদের পূর্ণতা বিধান করিতে পারে। 
নাম যে স্বয়ংপূর্ণ, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, নাম এবং নামী অভিন্ন। ব্রহ্ষবাচক 
প্রণব্র প্রনঙ্গে কঠোপনিৎ বলিয়াছেন -নামাক্ষরই ব্রহ্ম । “এতহোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতহ্োবাক্ষরং 
পরম্।” পরব্রহ্ম ভগবানের নাম ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন বলিয়। পরত্রহ্গ যেমন পূর্ণ, তাহার নামও 
তেমনি পূর্ণ । 
নামচিস্তামণিঃ কৃষণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিতাযুক্তোহতিন্নতাক্নামনামিনো? ॥ 
_ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১২১০৮ ॥ ধৃত পদ্সপুরাণবচন ॥ 
নামী ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নাম পৃ, স্থতর।ং নামসন্থীত্তনও পুর্ণ; অন্য কোনও 
ভজনাঙ্গট নামী ভগবানের সহিত অভিন্ন নহে, সুতরাং শ্বয়ংপূর্ণও নহে । এজন্য নামসঙ্গীত্ত নই অন্য 
তজনাঙ্গের অপূর্ণতা দূরীভূত করিতে পারে এবং এজন্য নামসস্থীত্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালগ ও । 
নামসঙ্গীন্তন যে সর্বশ্রে্ঠ সাধনান্ত, শ্রুতিও তাহা বলেন। ব্রহ্মবাঁচক প্রণবসন্বদ্ধে 
কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন --দএতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্‌ ॥ ১/২/১৭॥৮ এই শ্রুতিধাক্যের ভাষ্যে 
শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন-_-“যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রন্ষাপ্রাপ্তযালঙ্কানানাং শ্রেষ্ছং প্রশস্যতমমূ। 
_ এইরূপ বলিয়া (নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া ) ব্রহ্গপ্রাপ্তির যত রকম আলম্বন ( উপায় ) আছে, 
তাহাদের মধ্যে ব্রন্মের নাম ওস্কারই ( ওক্কারের উপলক্ষণে নামই ) শ্রেষ্ঠ আলম্বন।” 
এইবূপে নামসন্গীত্ত'নের সর্ববশ্রেষ্ঠ-তজনানুত্বের কথ! জানা গেল। 
(৬) নামসক্কীর্তনের সযোগেই জল) ভললালের অনুষ্ঠান কর্তব্য 
পূর্বেব বল! হইয়াছে, “নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নান হৈতে ॥ স্্রীচৈ 'চ, ২১৫১৮ ॥৮ ন্থুতরাং 
স্ব-ম্ব-রুচি অনুসারে যাহার। নামমক্কীর্তনব্যতীত অন্য কোনও অঙ্গের শনুষ্ঠন করেন, তাহাদের পক্ষে 
নামসন্থীর্তন সম্পূর্ণবূপে পরিত্যাগ কর! সঙ্গত হইবে না; কেননা, নামসন্থীর্তনব্যতীত উাহাদের[ 
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অনুষ্ঠিত ভক্তি-অক পূর্ণভ। লাভ করিতে পারে না। *শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্ঞো:”-ইত্যাদি আভা, ৭৫1২৩ 
্লাকের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী৪ একথা ই লিখিক্াছেন। “অত এব ঘণ্যন্তা ভক্তিঃ কলো কর্তব্যা, ভদ। 
তৎসংুয়াগেনৈবেতুক্তমূ। য্জৈঃ সন্ধীর্তন প্রামৈর্যজস্তি হি স্মেধলঃ ( শ্রীভা, ১১1৫1৩২ )ইতি ॥ অতএব 
কলিতে যদি অন্য ভজনাজের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহ! হঈটলে নামসন্কীর্তনের সংযোগেই তা। 
করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়ীছেন--সঙ্কীর্তণ-প্রধান উপচারের দ্বারাই সুমেধ। ব্যক্তিগণ হজ 
করিয়! থ।কেন।” 

সত্যত্রেতাদি সকল যুগেই নামের সমান মহিমা । তথাপি ষে শ্রীজীব্পাদ বিশেষকূপে 
কলিযুগের কথা বলিয়!ছেন, তাহাব হেতু এই ষে, নামসক্কীন্তপই কলির ুগধণ্ম , যুগধশ্্ম অবশ্থ- 
পালনীয়। আবার, যুগাবত।বকপে স্বযংভগবান্ই কলিতে কলিব যুগধন্ম নামসন্কীষ্ভন প্রচার করেন; 
ভাহার গ্রীতিব জন্ত ন[মসঙ্থীর্ভন অবশ্য কর্তব্য । আবার বিশেষ কপিতে (বর্তমান কলির ম্যায় বিশেষ 
কলিতে ) স্বয়ংভগব।ন্‌ শি:দ্রই শ্রীশ্রীগৌব গুন্দএরূপে সঙীর্তনেব বাপদেশে শামমাধুধ্য আস্বাদন করিয়া 
জীবের কল্যাণের শিশিত্ত তাহ। বিভবণ করিয়াছেন “কৃষ্তবর্ণং হিষাকৃষ্ণম্”ইত্য।দি শ্রীভা, ১১৫১২ ॥- 
শ্লোক-প্রমাণ হইতে জানা যায়, বর্তমান কলির উপাস্তও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ; স্বীয় নামবপ-ঞুণ-লীলাদ্বির 
মাধুধ্য আন্মাধনই তাহার স্ববূপানুবন্ধিনী লীলা । এজন্যই শ্রামদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে, সন্থীর্তন- 
প্রধান উপচারেব দ্বাবাই তাহার যজন কব! কর্তব্য; কেননা, সন্বীর্তনে তিনি স্মধিক প্রীতি লাত 
করিয়। থাকেন। 

(৭) ম্ধ্যাদ। মার্স 

শক্্রবিধিব প্রতি প্রবল মধ্যাদাঈ বৈধীভক্তিব বা বিধিমার্গে ভজনের প্রবর্তক বলিয়। কেহ 
কেহ এই বিধিমাগরকে মধ্যাদাএ।গণ্ি বলিয়। থাকেন। 

শাস্বায়। প্রব্লয়া ভত্তন্মধাদয়ান্বিা। 
বৈধিভক্তিপ্রিয়ং কেশ্চিন্মধ্যাদামাগ্‌ উচাতে ॥ ভ, র, সি, ১২১৩০ 

(৮) নববিধা সাধনভক্তি খেদবিহিত। 

শ্রীমদ্‌ভাগবতের “শ্রবণং কীন্তনং বিষ্ধোই-ইিত্যাদি ৭৫২৩-গ্লোকে ঘে নববিধা ভক্তির 
কথ। বল। হইয়।ছে, বেদেও যে সেই নববিধা। ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, এস্থলে তাহা প্রদ্িত 
হুইতেছে। 

প্রথমতঃ, শ্রবপসন্ন্ধে। “মে ছু শ্রবোভিযুজাং চিদভ্যসৎ॥ খে 1১৫৬১॥_-পবমাত্মা 
ত্ীবিষুণুর যশঃকথ। কর্ণদারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক।” পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের কথা ব্রহ্াস্থত্রেও দৃষ্ট হয়। “আবন্তিরসকৃদ্ুপদেশাৎ ॥8181১0” 

ছিতীয়তঃ, কীর্তনসন্বন্ধে। “বিষ্ঞোন্ঈ কং বীর্ধযানি প্রবোচন্‌ ॥ খক্‌ ॥১।১৫৪।১৪। আমি এখন 
প্রীবিঘ্ুর (লীলাদি) কীর্তন করিতেছি।”, “তত্তদিদস্ত পৌংস্যং গৃণীমসীনস্ত ত্রাতুরবৃকন্ত মীলকবঠ 


৯৮৭ 
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খাকৃ॥১।১৫৫।৪৪--ত্রিভূবনেশ্বর, জগদ্রক্ষক, কৃপালু, সর্বেচ্ছাপরিপূরক গগবান্‌ বির চরিত্র কীর্তন 
করিতেছি ।” “ও আহম্য জানস্তো নাম চিদ্বিবক্তন্‌ মহস্তে বিষণ] স্ুমতিং ভজামছে ॥ খক্‌ 0১১৫৬ 
৩|- তে বিষে! তোমার ন।স চিতস্বরূপ, স্বপ্রকাঁশরূপ ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্িম্াপ্র জানি- 
যাও কেনলমাত্র নামের অক্ষরমাত্রের উচ্চারণের প্রভীবেও তোমাবিষয়িনী ভক্তি লাভ করিতে পারিব।* 
পবর্স্ত স্বা সু তয়ো গিরে। মে ॥ খক্‌॥৭1৯৯৭॥-_-হে বিষ্কো ! তোমার ভ্ভতিবাচক আমার বাক্য তুমি 
দুষ্ঠুরূপে বন্ধিত কর।” 

তৃতীয়তঃ, স্মরণসম্বন্ধে। “প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ধে ॥ খক্‌ (১1১৫৪; 
৩/-_-উরুগায় ভগবানে মামার স্মরণ বলবৎ হউক ।” 

চতুর্থতঃ, পাঁদসেবন-সন্বন্ধে ৷ “ষষ্য ত্রীপূর্ণ। মধুনা পদান্তক্ষীয়মানা স্বধয়া মদস্তি ॥ খক্‌ ॥১1১৫৪। 
8॥ -যে ভগবানের মাধুর্যামণ্ডিত এবং অক্ষয় তিন চরণ (চরণের তিন বিন্যা ভক্তকে) আনন্দিত 
করে|” 

পঞ্চমতঃ, অচ্চনসম্থন্ধে। প্র বঃ পান্তমন্ধসে। ধিয়ায়তে মহে শুরায় বিবে চাঁচত ॥খকৃ।১1৫৫। 
১।-_ভোমরা সকলে মহান্‌ এবং শুর (বীর) বিষুরর অর্চনা কর ।” 

যষ্ঠতঃ, বন্দনপন্বদ্ধে । “নমো রুচায় ব্রাহ্মগয়ে ॥ যজুর্বের্বদ ॥১১।২০| 
--পরমস্থুন্দর ব্রহ্মাবিগ্রহীকে আমি নমস্কার করি ।” 

সপ্তমতঃ, দাসাসন্বন্ধে। তে বিষ্োো সুমতিং ভর্জামহে ॥ঝকৃ।১।১৫৬।৩।- -হে বিষে! আমি 
তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি।” 

অষ্টমত? অখাসম্থন্ধে। পউরুক্রমস্য সহি বন্ধু রিখা বিষ্ঞোঃ |ঝকৃ।১।১৫৪।৫।--তিনি উরুক্রেম 
বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা ।” 

ননমতঃ, আত্মনিবেদন-সন্থান্ধে | “য পুর্বব্যায় বেধসে নবীয়সে স্ুমজ্জীনয়ে বিষবে দদাশতি ॥ 
ধক, 1১1১৫৬।২- যিনি আনাদি, জগৎ-অআষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবানকে আত্মনিবেদন করিয়া 
থাকেন।” 

“জত্বা ব! অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মস্তব্যো নিদিধ্যাসিতকো। মৈত্রেয়ি ॥ বৃদারণযক 1২1৪1৫1%-- 
ইত্যাদি বাকো শ্রুতিও শ্রবণ, মননাদির (স্মরণাঁদির) কথা বলিয়া! গিয়াছেন। 

সর্ধবোপনিষৎসার শ্রীমদৃভগবদ্গীতায়ও “মচ্চিত্ত। মদ্গতপ্রাণ! বোধয়স্তঃ পরস্পরম্। কথয়- 
স্তশ্চ মাং নিতাং তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ ॥১০1৯।”-ক্লোকে স্মরণের ও কীর্তুনের কথা, “সততং কীত্রয়স্তো মাং 
যতত্তশ্চ দৃঢত্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং তক্ত্য। নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯/১৪।"-শ্লোকে কীর্তন ও নমস্কারের 
(বন্দনার) কথা, “অনন্যচেভাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ 1৮1১৪।৮-ক্লোকে এবং “অনন্যশ্চিস্তয়ন্ঠো 
মাং যে জন: পধু্পাসতে 7৯২২ ।"-শ্লোকে চিন্তা বা স্মরণের কথা, “মন্মনা ভব মদ ভক্তে। মদ যাঁজী মাং 
নমন্কুর ॥৯/৩৪।, ১৮৬৫।-প্লোকে (মদ ভক্ত-শবে) দাস, ম্মরণ, অর্চন এবং নমস্কারের (বন্গনার) কথা, 
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দশ্রন্ধাবাননহুয়শ্চ শৃুয়াদপি যো নরঃ 0১৮৭১)%-ক্লোকে আঁ বণের কথা, “সর্ব্বধর্ান্‌ পরিত্যাজ্য মামষেকং 
শরণং ব্রঙ্গ। ১৮৬৬।৮-ইত্যাদি ক্লোকে শরণ বা আত্মনিবেদনের কথা, “্গভিভর্ভা গ্রতূঃ সাক্ষী 
নিবাসঃ শরণং সুহৎ।1৯1১৮।৮-গ্লোকে সথ্যের কথা পাওয়া যায়! 

এইরূপে দেখা গেল-_নববিধা ভক্তি হইতেছে বেদমূলা । 
৬১। রাগামুগ তক্তি 

রাগমার্গের ভক্তির বিষয় পূর্বে (৫18৫-মনুচ্ছেদে) আলোচিত হইয়াছে। সে-স্থলে রাগের 
রক্ষণ এবং রাঁগাজ্মিকী ভক্তির লক্ষণও কথিত হইয়াছে। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণের 
নিতাসিদ্ ত্রজপরিকরগণ, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে । রাগাত্মিক! ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই যে 
রাগানুগ। ভক্তি বল। হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। রাগাত্মিক। ভক্তির আশ্রয় নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের 
প্রীকৃষ্ণসেবার কথ। শুনিয়া সেই সেবার অনুকূঙ্গ ভাবে শ্রীক্ষ্ণসেবার জন্য যে লোভ, তাহাই যে রাগানুগা 
ভক্তির প্রবর্তক, বৈধিভক্তির ন্যায় শান্্রবিধি যে ইহার প্রবস্তক নহে, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে। 

রাগানুগ। সাধনভক্তির অঙ্গগুলি কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। 

রাগানুগার সাধন সম্বন্ধে ভক্তিরসাম্বৃতসিক্কু বলেন, 

“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চার হি। তত্ভাবলিগ্ুন! কাধ! ব্রজলোকানুলারতঃ ॥ 
শ্রবণোতকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্য,দিতানি তু। যানাঙ্গানি চ তান্তত্র বিজ্ছেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ 
১২।১৫১-৫২ 

__ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট-শ্রীকষ্ণের প্রিয়পরিকর-বর্গের ভাঁবলিগ্ন, ব্যক্তি তাহাদের (ব্রজ-পরিকরদের ) 
অনুমরণ পৃূর্ধবক (তাহাদের আন্ুগত্যে) সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (ন্বীয় 
ভাবানুকুল শ্রীকষ্ণসেবোপযোগী অস্তশ্চিন্তিত দেহদারা) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। বৈধী তক্তি- 
প্রপঙ্গে শ্রবণ-কীর্তনাদি যে সকল ভক্তযঙ্গের কথা বল! হইয়াছে, মনীষিগণ রাগানুগ! ভক্তিতে ও 
(সাধকগণের স্বন্ব-যোগাত। অনুসারে) সেই সকল অঙ্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন।” 

৮ উক্ত শ্লোকদয়ের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। 
সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিস্তিতাভীষ্টতংসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য শ্রীকৃষ্ণগ্রেষ্টস্ত যে। ভাবো 
রতিবিশেষস্তলিগ্্‌না । ব্রজলোকান্বত্র কৃষ্ঃপ্রেক্জনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ ॥১৫১। বৈধভক্তণা- 
দিতানি স্বস্বযোগানীতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥১৫২।৮ 

রাগানুগার সাধন সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন গোম্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রতৃও তাহাই 
বলিয়াছিলেন। 
বাহ” 'অস্তুর" ইহার ছুই ত সাধন। বাহা--সাধকদেতে করে শ্রবণকীর্তন ॥ 
মনে _নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
শ্ীচৈ,চ,২২২৮৯-৯৭ ॥ 


| ২১৮৯ 4] 


রাগানুগাভক্তি ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫৬১-অনু 


রাগনাগার সাধন হুই রকমেব-__বাহা ও অস্ত্র । 


ক। বাহসাধন 
বাহাসাধন করিতে হয় _সাঁধক-দেহে, যথাবস্থিভ দেহে, অর্থাৎ সাধক যে-দেহে অবস্থিত 


আছেন, সেই দেহে, পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে । শ্রবণক্বীর্তনাদি নবধিধা ভক্তির 
(শ্রীপাদ জীবগোম্বামীব টীকানুসারে, বৈধীভক্তিব) অঙ্গগুলির মধ্যে রাগান্থগার অনুকূল অঙ্গুলির 
অনুষ্ঠানই হইতেছে বানা সাধন । 

প্রতিকূল ভজনাঙগ 

শ্রবণকীর্তবনাদি নববিধ অঙ্গের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ রাগান্ুগার অনুকুল এবং কোন্‌ কোন্‌ 
অঙ্গ তাহার প্রশ্ঠিকৃল, সাধবের পক্ষে তাহাও জানা দরকার । 

নববিধ ভ্যক্তঙ্গেণ মধ্যে অচ্চনও একটা অঙ্গ | অর্চনাঙ্গ-ভক্তির মধ্যে, অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, 
ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ৪ রঝ্মিণাধিৰ পুজন শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু এসমস্ত স্বীয়ভাবের বিরুদ্ধ 
বলিয়। রাগানুগা-মার্গের সাধকেখ পক্ষে আচরণীয় নহে । যদি বলা যায়, ইহাতে তো ভক্তির অঙ্গ- 
হানি হইবে। সুতরাং প্রত্যবায় হতে পারে। ইহ!র উত্তরে এই বল যায় যে, ভক্তি-মার্গে প্রীতির 
সহিত ভজনে কিধি অঙগহানি হইলেও তাহাতে দোষ হয় না। “নহাঙ্গোপক্রমে ধ্বংসে! মন্তক্তেরুদ্ধবা- 
পপি ॥ প্রীভা, ১১।২৯।২০॥-_ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে উদ্ধব! মঞগ্তত্তিলক্ষণ এই ধর্মের উপক্রমে অ- 
বৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার কিঞ্িন্মাত্রও নষ্ট হয় না।” ইহার যতটুকু হয়, তত টুকুই পুর্ণ; কারণ, 
নিগুণাভক্তির স্বব্ধপই এই্টরূপ। এস্কলে লঙ্গয করিবার বিষয় এই যে, অঙ্গ-হানিতে দোষ হয় না বটে, 
কিন্তু অঙ্গীর হানিতে “দাষ আছে । উপবোক্ত ম্যাস-সুদ্রা-ছ্বার কাধ্যানাদি হইতেছে অঙ্চনার অন; স্থতরাং 
অর্চনা হইল এস্থুলে অঙ্গী ; দীক্ষিতের পক্ষে অগ্চনার অনাচরণে ব! অন্যথাচরণে দোষ হইবে। শ্রবণ- 
কীর্তনাদি প্রধান অঙ্গ ধলিই অঙ্গী ; তাহাদের অস্ষ্ঠান না করিলে সাধকের ভক্তির অনিষ্ট হইয়া থাকে। 
কারণ, সমস্ত অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই সাধক ভক্তিপথে অগ্রনর হইতে চেষ্টা করেন; যদি সেই অঙ্গীকেই 
ত্যাগ করা হইল, তাহা হইলে আশ্রয়কেই ত্যাগ করা হইঈল। মাশ্রয় ত্যাগ করিলে নিরাশ্রয় অবস্থায় ' 
সাধক আর কিরূপে থাকিতে পারেন? সুতরাং তাহার পত্তন নিশ্চিত। “অঙ্গিবৈকল্যে তু অস্ত্যেব 
দোষঃ। যান্‌ শ্রবণোৎকীর্তবনীদীন্‌ ভগবদ্ধম্ম না শ্রিত্য ইত্যুক্ডেঃ 1৮ রাগবস্মচন্দ্রিকা। 

নববিধ। ভক্তির উপলঙ্ষণে এ-স্থলে পূর্বে্বাপ্লিখিত চৌধট্রি অঙ্গ সাধনভক্তির কথাই বল! 
হইয়াছে । গুরুপদা শ্রয়াদি প্রথম বিশট অঙ্কে ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই 
বিশটা অঙ্গ বৈধীতক্তিরও দ্বারন্বরূপ, রাগান্থুগা! ভক্তিরও দ্বারস্বরূপ। সুতরাং রাগান্ুগার সাধকের 
পক্ষেও এই বিশটী অঙ্গ উপেক্ষণীয় নহে । অন্তান্ত অঙ্গ গুলি যে নববিধ। ভক্তিরই অস্তভুক্ত, তাহাও 


পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। 
যাহাহউক, পূর্ব্বোল্লিখিত অর্চনাঙ্গ ব্যতীত রাগামুগ! সাধনওক্তির অগস্থান্ত অঙ্গসন্বদ্ধে রাগবত্ম” 


[ ২১৯, | 
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টঙ্দ্িকার উক্রি এইরূপ-_ভজনাঙ্গগুলিকে পণচভাগে বিভক্ত করা যায়; স্বাভীষ্ট-ভাব্ময়, স্বাভীষ্ট 
ভাবসম্ন্বী, স্বাভীষ্ট ভাবের অন্ুকৃ্, স্বভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ এবং স্থাভীষ্টভাবের বিরুদ্ধ | 

দাসা-সধ্যাদি ও ব্রজে বাদ_ এই সমস্ত ভজনাঙ্গ হ্বাভীইময়; ইহার] সাঁধাও বটে, আবার 
সাধনও বটে । গুরু-পদাশ্রয়। গুক-সেবা, জপ, ধ্যান, স্বীয়ভাবেচিত নাম-রূপ-ুণ-লীলাদির শ্রবণ- 
কীর্তনাদি নববিধা-ভক্কি, একা দশীব্রত, কান্তিকাদিব্রত, ভগবন্পিবেদিত নির্্মালা-তুলসী-গন্ব-চন্দন-মাল্য- 
বসনাদি ধারণ ইত্যাদি ভনা গুলি, স্বাভীষ্ট ভাসন্বহ্ীয় ; ইহাদের কোনটী বা সাধ্য প্রেমের উপাদান, 
কারণ, গাবার কোনটা বা নিমিত্-কারণ। তুলসীকাষ্ঠমালা, গোপীচন্দনাদি-তিলক, নাম-মুদ্রা-চরণ- 
চিহ্নাদিধারণ, তুলসী সেবন, পরিক্রমা, প্রণামাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট ভাবের অন্থুকুপ। গো, অশ্ব, ধাত্রী, 
বিপ্রার্দির সম্ম(ন ইত্যাদি ভজনাঙগ ব্বাভীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ; এই সমস্ত আঙ্গ ভাবের উপকারক। 
বৈষধণব[সবা উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে । এই সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকেব কর্তব্য। 
অহংগ্রহোপালনা, ন্যাপ, মুন্্রঃ দ্বারকাধ্যান, মহিষীধ্যানাদি --স্বাভীষ্ট ভাবের বিকদ্ধ, স্থৃতরাং রাগমার্গের , 
সাধকের পরিত্যাজা। 

রাগানুগা-মার্গের সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল ভজনাঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত 
দেহে অন্যান্য অঙ্গগুলিব অনুষ্ঠান করিবেন। রাগমার্গের স।ধন সর্বদাই ব্রজবাসীদের আনুগতাময়,_ 
বাহ্যসাধনেও ব্রজবামী আীরূপ-সনাতন গোস্বমিগণের আাম্গতা স্বীকার করিয়। তাহাদের প্রদ্িত 
পম্থার অনুলরণ করিতে হইবে৷ পুর্রোল্লিখিত “সেবা সাধকরূপেণ” ইত্যাদি শ্লোকে একথাই বলা 
হইয়াছে । রাগমার্গের সাধকের পক্ষে পব্রজে-বাস” একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে 
( কুরধ্যাদ্দ বাস: ত্রজে সদা ); সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহেই ব্রজধামে বাস করিবে; নচেৎ 
মনে মনে ব্রজ-বান চিন্তা কখিবে। 

অ।ব একটী কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন । যথাবস্যিত-দেহের সাধনেও সর্বতো ভাবে মনের 
যোগ রাখিতে হইবে । কারণ) প্বাহা-অন্তব ইহার ছুই ত সাধন।” মনের যোগ না! রাখিয়া! কেবল 
বাহির যন্ত্রের মত অন্ষ্ঠানগুলি করিয়া গেলে ঠিক রাগানুগা-মার্গের ভজন হইবেনা। এজন্ুই 
শ্রী£রিতাধুত বলিয়াছেন, অনাসক্ত ( অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিশুন্ধ, বা মনোযোগশুন্য ) ভাবে, পবন্থ 
জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তথাপি ন! পায় কৃষ্ণ+-পদে প্রেমধন ॥ ১৮1১৫ 1” অন্যত্র, “যত্বাগ্রহ 
বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১২৪।১১৫॥৮ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন--“সাধনৌৈরনা- 
সঙ্গৈরলঙ্য। স্ুচিরাদপি ॥ ১১1২২ ॥৮ বাহ্ক্রিয়ার সঙ্গে কিরূপে মনের ফোগ রাখিতে হয়, তাহার 
দিগ দর্শনরূপে ছু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। ক্লানের সময় কেবল জলে নামিয়া ডুব দিলেই 
রাগানুগা-ভক্তের স্নান হইবে না; বাহা-ন্ানে বাহা-দেহ পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু অস্তদেহি পবিত্র 
হইবে কিনা লন্দেহ ; তজ্জন্ত বাহাস্সানের সময় ভগবচ্চরণ স্মরণ করা কর্তৃব্য। “যঃ স্মরেং পুণ্ুরীকাক্ষং 
পন বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ। তিলক করিয়া-“কেশবায় নম: নাপায়ণায় নমঃ” ইত্যার্দি কেবল মুখে বলিয়া 


[ ২১৯১ ] 
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গেলেই রাগানুগাভক্তের তিলক হইবে না; মনে মনেও যথাযথ অঙ্গে কেশব-নারায়পাদির স্মরণ 
করিয়। তরদকঙ্গস্থিত হরিমন্দির (ভিলক) যে তাহাদিগকে অর্গণ করা হইল, ততৎং-মন্দিরে যে 
কেশব-নারায়ণার্দিকে স্থাপন করা হইল, তাহাও মনে মনে ধারণা করার চেষ্টা করিতে হইবে। 
“ললাটে কেশবং ধ্যায়েদিত]াদি।” সমস্ত ভজনাস্ব গুলিতেই এইরূপে যথাযথভ।বে মনের যৌগ রাখিতে 
চেষ্টা কর! উচিত। শ্রীমন্মহা প্রভুর কপায়, এইরূপ করিতে পারিলে সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিই প্রায় 
স্বাভীষ্টভাবময়ন্ধ প্রীপ্ত হইবে। 


থ। আন্তর সাধন 

অস্তর-সাধনটা হইতেছে কেবল অন্তরের বা অস্তরিন্দ্িয়ের--মনের_ _সাধন। শ্রবণকীর্তনাদি 
বাহ সাধন শনুষ্ঠিত হয় চক্ষুঃকর্ণজিহবা-কর-চরণাদি বিহিরিন্দ্রের সহায়তাঁয়; কিন্তু অস্তর-সাধন 
অনুষ্ঠিত হয় কেবল মনের দ্বারা, মানসিকী চিস্তাদ্বারা। সাধক নিজের অন্তশ্চিস্ভিত স্ছিদেহ চিন্তা 
করিয়। সেই দেহেই ব্র্জে স্বীয় ভাবানুকুল-লীলাবিল।সী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, সব্ধদা এইরূপ 
চিন্তাই করিবেন; ইহাই অন্তর সাধন। কিন্তু সিদ্ধদেহ বলিতে কি বুঝায়? ্ 

(১) সিদ্ধদেছ 

সাধক ভগবতকপায় সাধনে সম্যক সিদ্ধি লাভ করিলে স্বীয় অভীষ্ট স্বর উপযোগী ষেই 
দেহে তিনি স্বীয় অভীষ্ট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেব। করিবার বাসনা পোষণ করেন, সেইটাই হইতেছে 
বাস্তবিক তাহার সিদ্ধপ্েহ। সেবালিগ্ন, সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া! পরমকরুণ শ্রীভগন্কান্ই 
স্রীগুরুদেবের চিত্তে দেই সিদ্ধদেহের একট। দিগর্শন ক্ষুরিত করেন। শ্্রীগুরুদেব শিষ্যকে তাহ! 
জানাইয়া দেন। এইরূপে, শ্রীগুরুদেব লিদ্ধ-প্রণালিকাতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষ।-স্বো ইত্যাদির উল্লেখ 
করিয়। শিষ্য সাধকের যেস্বরূপটা নির্দিষ্ট করিয়৷ দেন, তাহাই এ সাধকের সিদ্ধ-দেহ । শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর 
কৃপায় সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, এরূপ দেহেই তিনি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিবেন । সাধন- 
সময়ে এ দেহটা মনে চিন্তা করিয়া, এ দেহটী যেন নিজেরই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া__যথাযোগা ভাবে 
এ দেহছ্।রাঈ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা চিন্ত!। করিতে হয়। এজন এ দেহটীকে অস্তশ্চিস্তিত 
দেহও বলে। 


রাত্রির ও দিনের যে সময়ে নিজ-ভাবোচিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যে সেব। করা প্রয়োজন, সেই 
সময়ে মানসে অন্তশ্চস্তিত দেহে সাধক সেই সেবা করিবেন । এস্থলে অষ্টকালীন সেবার কথাই ধলা 
হইয়াছে । ইহাকে লীলাস্মরণও বলে। 

লিদ্ধ-প্রণালিকাতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সকলেরই সিদ্ধ-দেহের বিবরণ আছে । অন্তশ্চিন্তিত্ত- 
সেবায়ও গ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ-রূপের এবং গুরু-পরম্পর1 সকলেরই সিদ্ধ-রূপের আনুগত্য স্বীকার করিয়া 
সেবা করিতে হইবে। 


ল্ 


[ ২১৯২ ] 


রাগানুগ। ভক্তি ] সাধলতন্ [ ৫৬১-অন্গু 


পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে রাগানুগামার্গে কাস্তাভাবের সাধকের অস্তশ্চিন্তিত সিহ্ছদেহের একট! 
দিগদশণন দৃষ্ট হয়। তাহা এই £- 
“আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাঁসাং মধ্যে মনোরমাম্‌। বূপযৌবনসম্পক্লাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিস্‌ ॥ 
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্‌। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাডমুখীম্‌ ॥ 
রাধিকান্থচরীং নিত্যং তংসেবনপরায়ণাম্‌। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম, ॥ 
প্রীত্যানুদিবসং বন্ধাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্‌॥ তৎসেবননুখাহলাদভাবেনাতিস্টুনিবৃতাম॥ 
ইত্যাত্মানাং বিচিন্ত্যেব তত্র সেবাং সমাচরেৎ ॥ ৫২৭-১১ ॥ 
-( শ্রীসদাশিব নারদের নিকটে বলিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে ) 
নিজেকে তাহাদের (গোপীগণের ) মধ্যবস্তিনী, রূপযৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা 
করিবে ; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের ( প্রাতির ) অনুরূপ, নানাবিধ-শিল্পকলাতিঙ্ঞ1, কৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিত হইলেও 
ভোগপরাড়মুখী রমণীক্বাপে নিজেকে চিস্তা করিবে। সর্ধবদা শ্রীরাধিকাঁর কিন্করীবূপে, তাহার 
সেবাপরায়ণারূপে, নিজেকে চিন্তা করিবে । শ্রীকষে অপেক্ষাণ্ড শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী 
হইবে। প্রাতির সহিত প্রতিদিন স্রিরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্রপর হইবে ( অবশ্য মানসে, কেবল 
চিন্তাদ্বারা ) এবং তাহাদের সেবা! করিয়া মাঁনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছ, এইরূপ চিন্তা করিবে। 
নিজেকে এইকপ চিস্ত। করিয়া সর্বদ! ব্রজে তাহাদের সেবা করিবে ।” 
কান্তাভাবের সেবায় কেবলমাত্র গোলীদেরই অধিকার । সাধক নিজেকেও শ্্রীরাধার 
কিন্করী ( মঞ্জরী ) গোপকিশোরীবূপে চিস্ত! করিয়। তাহাদের সেবার চিন্তা করিবেন। কোনওরূপ 
ভোগবালনা যেন সাধকের চিত্তে (সিদ্ধদেহেও ) না জাগে । গোপ-কিশোরীদেহই কাস্তাভীবের 
সেবার উপযোগী দেহ । 
ইহা হইতে সধ্যা্দি ভাবের সিদ্ধদেহের পরিচয়ও অন্রমিত হইতে পারে। সধখ্যভাবের 
পরিকরগণ সকলেই গোপবালক। সধ্যভাবের সাধকের অন্তশ্চন্তনীয় সিদ্ধদেহও হইবে 
গোপকিশোর দেহ এবং তদনুরূপ বেশভৃষাসমন্থিত। অন্যান্ত ভাবের সিদ্ধদেহও তত্তদ্ভাবের নিত্যসিদ্ধ 
পরিকরদের অনতব্ূপই হইবে 
বলাবাহুল্য, অগ্তশ্চন্তিত সিদ্ধদেহের সেবা এবং বেশতৃষাদি সমস্তই হইতেছে কেবল ভাবনা- 
ময়, কেবল মনে মনে চিন্তামাত্র ; এই সেবা সাধকের যথাবস্থিত দেহের সেব। নহে, অস্তশ্চিন্তিত 
সিহ্ধদেহের বেশভূষাদিও যথাবস্থিত দেহে ধারণীয় নহে। কাস্তাভাবের কোনও পুরুষ সাধক যদি 
তাহার ব্থাবস্থিত পুরুষদেহে রমণীর বেশভূষ! ধারণ করেন, কিস্বা সখ্যভাবের সাধিকা কোনও নারী 
যদি ভাহার নারীদেহে, গোপবালকের ন্যায়, পুকষের বেশভূৃষা ধারণ করেন, তবে তাহা হইবে বিড়ম্বনা" 
মাত্র, অনর্থের উৎপাদক | পরবর্তী ৫৬১ খ (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহের 
কুমুরূপ ভাবে বাহ যথাবস্থিতদেহের সজ্জাকরণের কথা শাস্ত্র কোনও স্থলে বলেন নাই, এইরূপ কোনও 


| ২১৯৩ এ 
২৭৫ 


রাগান্ুগ! ভক্তি ] গৌড়ীয় বৈফব-বর্শন [ ৫৬১-ন্ব 
সদাচারও দৃষ্ট হয় লা। তদমুরূপ কোনও আদর্শও নাই। শ্তরীমন্বহাপ্রড়ু নিজেকে শ্রীরাধা মনে 
করিতেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলার মাধুর্য আস্বাদন করিতেন ; কিন্ত তিনি কখনও 
শ্রীরাধার ম্যায় পোষাক পরিতেন না। ম্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ ছিলেন ত্রজলীলার পলিতী- 
বিশাখা ; গৌরপরিকররূপে ভাহারাও কখনও ললিতা-বিশাখার বেশ ধারণ করিতেন না। ত্রছের 
শ্রীরূপমঞ্জরীও গৌরপাধদ শীরূপগোস্বামী ; ভিনিও কখনও স্্রীরপমঞ্তরীর পোষাক ধারণ করিতেন না। 
কোনও পুরুষ সর্বদা স্ত্রালাকের পোষাক ধারণ করিয়! থাকিলেই যে তাহার চিত্তে স্্রীলোক-অভি- 
মান জাগ্রত হয়, কিন্বা তাহার পুকযাভিমান তিরোহিত হয়, অথবা গুপ্র শ্মশ্রু-আদি পুরুষচিহ্ন 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে । সময়বিশেষে তাহার পুরুষচিন্ন দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখন তিনি 
নিজেকে পুরুষ বলিয়াই মনে করেন। শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন -_- «মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়! ভাবন। 
রাতিদিন করে ত্রজে কের মেবন ॥% রাগানুগার ভজনে মনে মনেই ভাবামুকুল সিদ্ধদেহের - সুতরাং 
সেই নিদ্ধদেহের পোষাকাদির--চিস্তা করিবার বিধি; উল্লিখিত পদ্মপুর।ণঙ্লোক হইতেও তাহাই জান 
যায়। ঘথাবদ্থিতদেহে সিদ্ধদেহের অনুবূপ পোবাকাদি ধারণের কোনও বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না। 


(২। সিদ্ধ প্রণ।লিকা 

গোড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধো বিভিন্ন পরিবার আছে ; যথা-__নিত্যানন্দ-পরিবার, আদ্বৈত-পরিবার, 
গদাধর-পরিবাব, উত্যাদি। বিভিন্ন পরিবারের সাধন-প্রণালী যে বিভিন্ন, তাহ নহে। গুরুপরম্পরা- 
ক্রমে আদিগুরুর নাম অনুসারেই পরিবারের নাম হয়; সকল পরিবারের সাধনপ্রণালীই সাধারণতঃ 
একরপ। 


আদিখুর ( শ্রানিত্যানন্দ, শ্রীঅদৈত, বা শ্রীগদাধর ইত্য।দি ) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের 
স্বীয় দীক্ষাগুরুপধান্ত গুরুবেঁ্ নাম যে তালিকায় থাকে, তাহাকে বলে গুরুপ্রণালিকা। গুরু- 
প্রণালিকাতে গুরুব্গের প্রত্যেকেরই যদি সিন্ধাদেতেধ বিবরণ (পিদ্ধদেহের নাম, বর্ণ, বয়স, বেশ ভূষা, সেবা 
ইত্যাদি ) উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সিদ্ধ প্রণালিক! বল। হয়। নুতরাং গুরুপ্রণালিক এবং 
সিদ্ধ-প্রণালিকা সব্বাতোভাবে একরপ নহে; গুরুপ্রণালিকা বরং সিদ্ধপ্রণালিকারই অস্তভূ'ক্ত। 
সিদ্ধ-প্রণালিকাতে স্বীয় দীক্ষাণ্চরুর পরে সাধকের সিদ্ধদেহেরও পরিচয় থাকে । 


বলাবাহুল্য, দীক্ষাপ্তরুই সিদ্ধপ্রণালিক] দেওয়ার প্রকৃত অধিকারী । ইহাই গৌড়ীয়-বৈষব- 
সম্প্রদায়ের চিরাচরিত রীতি । দাক্ষাগুরুর যে পরিবার, সাধকেরও সেই পরিবার । অস্তশ্চিস্ভিত 
দেহে দীক্ষাঞ্চরুর সিদ্ধন্বরূপের (বা সিদ্ধদহের ) আম্ুগত্যেই সাধককে অন্তর-সাধন করিতে হয়। 
শ্রীল নরোত্বমদদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গৌরপার্ধদ শ্রীল লোকনাথগোম্বামী 
ছিলেন তাহার দীক্ষাপ্ডরু এবং মঞ্জুলালী ছিল লোকনাখগোস্বামীর ত্রজলীলার সিদ্ধদেহের নাম। 
ঠাকুরমহাশয় ব্রজলীলার সেবা-প্রসঙ্গে মঞ্জলালীর আম্ুগত্যের কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। 


[ ২১৯৪ ] 


এ 
কিক ৯০ 


রাগানুগ। ভক্তি ] লাধনতত্ব 1৬১০ 


ভীপাদ জীবগোম্বামী ছিলেন ঠাকুরমহাশয়ের শিক্ষার্ুক্ক ; অস্তশ্চিন্তিত দেহের সেবায় তিনি কোনও- 
স্থলেই ভ্রীদীবগোম্বামীর নিদ্ধদেহের আনুগত্যের কথা বলেন নাই। 
এইরূপে জানা গেল -শিক্ষাঞ্চরু অনুসারে গুরু প্রণালিক! বা সিদ্ধপ্রণালিকা হয় ন!। শিক্ষা" 
গুরু একাধিক থাকিতে পারেন। স্ত্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগ্ডর ছিলেন! 
শিক্ষাগুরুদের পরিবারও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সাধক যে-পরিবারের গুরুর নিকটে দীক্ষিত, 
তাহারও সেই পরিবার। শিক্ষার্চরুর পরিবার অনুসারে সাধকের পরিবার ন্ণািত হয় না; শিক্ষা- 
গুরুদের বিভিন্ন পরিবার থাকিতে যখন বাধা নাই, তখন তাহা হইতেও পারে না। দীক্ষাগুরুর 
পরিবারের গুরুপরম্পরার আন্ুগত্যে ভজন করিলেই গুরুপরম্পরাগ কৃপায় সাধক সেই পরিবারের 
আদিগুরুর চরণে উপনীত হইতে পারেন এবং ভাতার কৃপায় ভগব্চ্চরণে সপিত হইতে পারেন । 
€৪।৩২-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
(৩) অন্তর-সধনের প্রণালী 
অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে কি ভাবে সেব। করিতে হয়, ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু এবং শ্রী শ্রীচৈঙন্ত- 
চরিতামৃত তাহীও বলিয়া গিয়াছেন। 
“কৃষণং ম্মরন্‌ জনধাাস্য প্রেষ্ঠং নিজলমীঠিতম্। 
তত্তংকথারতম্চাসৌ কুধ্যাদ্বানং ব্রজে স্দা॥ ভ.র.সি. ১২১৫॥ 
_-রাগান্ুগামার্গের সাধক--শ্রীকষ্ণকে স্মরণ করিয়। এবং তাহার প্রিয়তম প্রিকরবর্গের 
মধ্যে যিনি নিজের অভীষ্ট, তাহাকে স্মরণ করিয়া নিজভাবানুকুল লীল।কথায় অনুরক্ত হইয়া 
(সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহেই, অসমর্থপক্ষে কেবল অন্তশ্চন্তিত দেহে ) সব্বদা ব্রঙ্গে বাস 


করিবেন ।* 
এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ লনাতনগোন্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভৃও বলিয়াছেন, 


নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া । নিরস্তর সেব। করে অস্তর্পনা হঞা ॥ 

দান সখা পিত্রাদি প্রেয়মীর গণ । রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন ॥ আরীচৈ, চ, ২২২/৯১-৯২॥ 

পুর্ব্বোদ্ধত ভক্তিরমামৃতসিঙ্কুর শ্লোকে যাহ। বলা হইয়াছে, শ্রী শ্রচৈতগ্কচরিতামূতের পয়ার- 
দ্বয়ে তাহাই বল। হইয়াছে । এই পয়ারদ্বয়ের আলোচন! করিলেই কথিত বিষয়টা পরিশ্ফুট 


হইতে পারে। 
(8) অস্তর-সাধনে কাহার আনুগত্য কর! হইবে 
পূর্বে ( ৫18৫-ছ অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, রাগানুগা হইতেছে আমুগত্যময়ী। রাগাহ্থুগার 


সাধক নিদ্ধিলাভ করিলেও গুরুপরম্পরাঁর আনুগত্যের যোগে ন্বীয় ভাবের অনুকূল নিত্যসিদ্ব-ব্রজ- 


* সামর্থো লতি ত্রজে ্রমন্নত্রঞ্জরাজাবাসস্থানে ট্রবন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুধ্যাৎ, তদভাষে মনপাপি 
ইত্র্থ) ৪ “কুর্য/াদ্‌ বাসং ব্রজে সদ।”-( ভ, র, সি, ১/২/১৫* )-বাকোর টীকায় খ্রপাদ জীবগ্োস্বামী। 


[ ২১৯৫ ] 


রাগানুগ। তক্তি]] গৌড়ীয় বৈঝব দর্শন [ ৫৬১-অন্গু 


পরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেব করিবেন, সাধকাবস্থাতেও গুরুপরম্পরার আমন্গত্যে সেই ব্রজ্জ- 
পরিকরদের আমুগতোই সিদ্ধদেহে সেব। করিবেন। কিরূপে ব্রজপরিকরদের আমুগত্যে সাধককে 
সেবা করিতে হইবে, পূর্বববন্তা (৩)-অনুচ্ছেদে উদ্ধত প্রমাণসমূহে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
উদ্ধত পয়ারদয়ের অর্থালোচনা করিয়া ভাহা প্রদশিত হইতেছে-_“নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত 
লাগিয়া । নিরস্তর সেবা করে অস্ত্ননা হঞ1 1” 

নিজাভীষ্ট-_-নিজের আকাজক্ষণীয়। নিজে যাঁহ। ইচ্ছা! করেন। কুক্ঃপ্রেক্ঠ শ্রীকফের অত্যন্ত 
প্রিয়। নিজাভাষ্ট-কঙ্খপ্রেন্ট__শ্লীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় পরিকর যাহারা, ফাহাদের মধ্যে যিনি নিজ- 
ভাবানুকৃল বলিয়! সাধকের নিজেরও বাঞ্থনীয়, তিনিই সাধকের পক্ষে নিজাতীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। দাস্য, 
সধ্য, বাংসল্য ও মধুর_-এই চারিভাবের পরিকরই ব্রজে আছেন ; এই চাঁরিভীবেরই রাগাত্মিক- 
তক্তও ব্রজে আছেন। "দাদ সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন 
আীচৈ,চ, ২২৯২৮ দাস্যতাবের পরিকরদের মধ্যে রক্তক-পত্রকাদি দাসতক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, 
তাহারা দাদ্যভাবে কষ্ণপ্রেষ্ঠ । তাহারাই দাসযৃথের যুথেশ্বর ॥ সখ্যভাবের মধ্যে সুবলাদি সখাগণ 
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। বাৎসল্যভাবের মধ্যে প্রীনন্ন-যশোদা কুষ্জপ্রে্ঠ। আর মধুরভাবে শ্রীমতী বৃষভামুনন্দিনী- 
ললিতা-বিশাখাদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সাধক ভক্ত যে ভাবের সাধক, ত্রজে সেই ভাবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, 
তিনি সাধকের নিজাভীষ্ট ; কারণ, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্য সাধকের লোভনীয়, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের 
আন্নগত্যই তাহাকে করিতে হইবে। অথব। নিজাভীষ্ট-কৃঝ্ঝপ্রেষ্ঠ _নিজের অতীষ্ট কৃ _নিজাভী্ কুষ, 
তাহার প্রেষ্ঠ নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ । ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারিভাবের লীলাতে বিলাসবান্‌; সাধক যেভাবের 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেব! পাইতে ইচ্ছা! করেন, সেই ভাবের লীলাব্লামী শীকৃষ হইলেন তাহার 
অভীষ্ট কৃষ্ণ সাধকের নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ বা নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ; সেইভাবের লীলায় বিল।সবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
পরিকরদের মধ্যে ঘিনি বা যাহারা মুখ্য বা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্থ প্রিয়, তিনি বা তাহারা হইলেন সেই 
ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ- সুতরাং সাধকের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ । পাছে ত লাগিয়া _ পাছে 
পাছে থাকিয়া, অনুগত হইয়া । নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেন্ঠের অনুগত হইয়া অস্তদ্বন! হইয়! নিরস্তর সেব! 
করিবে। 

অন্তপ্থনা-_যিনি বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকধণ করিয়! অন্তশ্চস্তিত-দেহদ্ধারা 
শ্রীকৃষ্জের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন, তিনি অস্তর্মশনা | দাস্যভাবের সাধক রক্তক-পত্রকাদি 
নন্দমমহারাজের দাসবর্গেব, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদির এবং বাৎসল্যভাবের ভক্ত শীনন্দঘশোদার 
আন্মগত্য স্বীকার করিবেন। 

দলুবৈরধাৎসলাসখ্যাদৌ ভন্তি* কাধ্যাত্র সাধকৈ। 
ব্রজেন্দ্ম্থবলাঁদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ভ,র,সি,১২।১৬০॥ 

-বাতসল্যসধ্যাদিতে (বাংসল্া-সখ্যাদি ভাবের সেবাঁতে) লুক্ধ সাধকগণ ব্রজেজ্জ (নন্দমহারাজ )- 


২১৪৯৬ 


রাগান্থুগা ভক্তি ] সাধনতত্ব [৫1৬১-অনগু 


স্ববলাদির ভাবচেষ্টিত মুদ্রান্থার! তোহাদের সেবার আনুগত্যে ) ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন।” মধুর-ভাবের 
সাধক শ্রীরাধিকা-ললিতাদির আন্ুগত্য স্বীকার করিবেন। এস্থলে শ্রীরাধাললিতা-নন্দ-যশোদাদি যে 
সমস্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের কথা বল! হইল, ভীহারা, সকলেই রাগাক্মিকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। 
কিন্তু রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগ। সেবাই সাধক ভক্তের প্রার্থনীয় ১ নুতরাং সোজাসোজি শ্রীনন্দযশো- 
দাদির আনুগত্য লাভের চেষ্টা করিলে তাহার অভীষ্ট পিদ্ধ হওয়।র সম্তাবন। নাই। রাগানুগা! সেবায় 
ধাহাদের অধিকাঁর আছে, সেইরূপ নিত্যসিদ্ব-ব্রজপরিকরদিগের চরণ আশ্রয় করিলেই তাহারা কৃপা 
করিয়া রাগানুগা-সেবায় শিক্ষিত করিয়া সাধক-ভক্তকে শ্রীনন্দযশোদীদি রাগাস্মিকা-সেবাধিকারী 
কৃষ্ণপ্রে্ঠদের চরণে অপণ করিয়! সেবায় নিয়োজিত করিতে পাবেন | যথা, যিনি মধুর ভাবের লাধক 
ভিনি গুকমঞ্জবীবর্গের আনুগত্যে, রাগানুগ1-সেবার মুখ্য অধিকারিণী শীরূপনঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিবেন? 
শ্রীবূপমঞ্জরীই কৃপা বারিয়া তাহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতীবৃবভানু-নন্দিনীর আনুগত্য 
দিয় শ্রীুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। [৫1৭৫ ছ (৩)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

(৫) আঅন্তর-সীধন কেবলই ভাবনাময় 

রাগানুগ।র অন্তর্গত শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহা-দাধনই চক্ষুঃকর্ণাদি বহিরিশ্দরিয় দ্বারা সাধ্য; কিন্ত 
অস্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সেবার চিন্তারূপ অস্তর-সাঁধন কেবলই মনের কাজ, ইহ। কেবল মানসিকী 
চিন্তামাত্র। শ্তরীপাদ জীবগো স্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (৩১১-অনুচ্ছেদে ) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়। তাহ! দ্খাইয়াছেন। 

বিদেইবাসিনী পিঙ্গলানাম্নী কোনও বাঁরবনিতা কোনও সৌভাগ্যবশতঃ যখন নির্ধেদ প্রাপ্ত 
হইয়াঁছিলেন, তখন গত জীবনের প্রতি তীহাব ধিক্কার জন্মিয়াছিল , তখন তিনি সঙ্কন্প করিয়াছিলেন-_ 

দন্ত প্রেষ্টতমে। নাথ আত্ম! চায়ং শরীরিণাম্‌। 
তৎ বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা ॥ জ্রীভা, ১১৮৩৫ 

--ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণই শুন প্রিয়তম, নাথ এবং সমস্ত শবীবীর আত্মা। আমি আত্মবিক্রয় (আত্মসম- 
পঁণরূপ) মূলাদর| শ্রীনারায়ণকে ক্রয় করিয়।, লক্ষ্মী যেমন ভাবে রমণ করেন, আমিও তেমন ভাবে 
রমণ করিব ।” 

এই শ্রোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগো স্বামী (ভক্তিসন্্রভে র ৩১০ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন-_ 
«এ-স্থলে আীনারায়ণের স্ব'ভাবিক সৌন্দর্য্য-সৌহ্াগ্ভাদি ধর্মের দ্বারা নারায়ণের স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপন 
করিয়! নারায়ণব্যতীত অন্য সকলের গুপাধিক পতিত্বই আঅভিপ্রেত হইয়াছে। “পতাবেকত্বং সা গত 
যন্মচ্চরুমন্ত্রান্ৃতিব্রতা”__ছান্ৰোগাপরিশিষ্টের এই বাক্য অনুসারে জানাযায়_ চরু,মন্ত্র ও আহুতিদবারাই 
কোনও রমণী অন্য পতির সহিত একাত্মত। প্রাপ্ত হয় । তাৎপর্য এই যে, দেহাভিমানী যে পুরুষের সহিত যে 
রমণীর বিবাহ হয়, তাহার সহিত সেই দেহাভিমানিনী রমণীর বাস্তবিক একাত্মতা নাই ; বিবাহানৃষ্ঠানের 
অঙ্গীডূত চরু, মন্ত্র ও আভতি প্রভৃতির দ্বারাই একা ত্মত। আরোপিত হয়। সুতরাং এই একাত্মতা ব। 


| ২১৯৭ ] 


রাগানুগ। ভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষুবদর্শন [ ৫৬১-অগ্প 


পতি-পত্ধীদন্বদ্ধ হইতেছে আ।রাপিত, আগন্তক, ওপাধিক, পরস্ত স্বাভাবিক নছে। কিস্তু পরমাত্ম।র 
সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধই বর্তমান; ক্লোকস্থ “আত্মা*-শব্ধের ইহাই তাৎপর্য । পরমাঝ্ম! নারায়ণের সহিত 
এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহাকে দনুহৃৎ প্রেষ্ঠতম” বলা হইয়াছে; তিনি হ্বভাবততঃই 
সৃহং এবং প্রেষ্ঠতম ৷ নুতরাং গ্রীনারায়ণের পতিত্ব আরোপিত নহে । তথাপি, অন্ত কন্যা যেমন 
বিবাহাত্মক আত্মসমপণের দ্বারা কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করে, 
তদ্রপ (পিঙ্গল! বলিতেছেন) আমিও আত্মদানরূপ মৃলাদ্বারা প্্রীনারায়ণকে বিশেষক্ষপে ক্রয় করিয়া 
তাহার সহিত রমণ করিব। আমার সাক্ষাতে ক্ষ,ত্তিপ্রা্ড মনোহররূপ-বিশিষ্ট নারায়ণের সহিত, লক্ষ্মী 
যেমন রমণ করেন, আমিও তেমনি রমণ করিব। এইবপে এই শ্লোকে, নারায়ণের প্রতি লক্ষমীদেবীর 
যেরূপ অনুবাগ, সেইরূপ অনুবাগে পিঙ্গলার কচি প্রদণিত হইয়াছে। 

রাগানুগাতে প্রবৃত্তিও নিম্নলিখিতরূপ। 

“সন্তূষ্া শদধত্যেদ্‌ যথালাভেন জীবতি। 
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্বনা রমণেন বৈ ॥জীভ,১১1৮1৪০। 

_(পিঙ্গলা আরওসন্কপ্প করিলেন) আমি শ্রন্ধাবতী হইয়া ষথালাভে জীবিকানির্ব্ধাহ করিব, তাহাতে 
সন্ত থাকিব এবং এই রমণের সহিত মনের দ্বারাই (আত্মন।) বিহার করিব।” 

এই শ্লেকেব আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বমী (ভক্তিসন্দর্ড, ৩১১ _ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন 
-_ গক্পোকস্থ 'অমুন। বমণেন'-বাকোর অর্থ- ভাবগর্ভ-রমণের সহিত : শ্রীনাবায়ণকে আমার বমণরূপে, 
পতিরূপে, ভাবনা করিয়া, তাহার শহ্কিত “আজ্মনা মনসৈব তাবদ্‌ বিহরামি--মনের দ্বাধাই বিহার করিব 
অর্থাৎ মানসিকী চিন্ত(দ্।বাই, বিহার কবিব, বিহারের চিস্ত। মাত্র করিব |” * 

শ্রীনারায়ণের সহিত যথাবস্থিত দেহে বিহারাদি অসম্ভব । কেননা, নারায়ণ থাকেন তাহার 
ধাম বৈকুষ্ঠে, সাধক বা সাধিকা থাকেন এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে। নারায়ণ হইতেছেন মায়াতীত 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সাধক ব| সাধিকার যথাবস্থিত দেহ হইতেছে প্রাকৃত, মায়িক গুণময় | এই ছুইয়ের 
সংযোগ অসম্ভব । এজন্ক কেবল চিন্তাছারাই, অস্তশ্চম্তিতদেহ দ্বারাই, ভগবানের সহিত সাধক ব! 
সাধিকার মিলন ব! বিহ।রাঁদি সম্ভবপর হইতে পাগ্ে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়ছেন 
_ পকচিপ্রধানস্য মার্গন্তাস্ত মনঃপ্রধানত্বাৎ, তংপ্রেয়সীরূপেণাসিদ্ধায়ান্তারূশভজনে প্রায়ো৷ মনসৈব 
ুক্তত্বাং। অনেন শ্রীপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্টোদ্ধত্যং পরিহ্বভম্‌। এবং পিতৃত্বাদিভাবেঘ- 
প্যনসন্ধেয়ম, ॥ ভক্তিদন্দর্; ৩১১।-_রুচি প্রধান এই রাগানুগাভক্তিপথে মনেরই (মনসিকী চিন্তারই) 
্রাধান্। পিঙ্গল। এখনও প্রেয়শীরূপে সিদ্ধিলাভ করেন নাই ; সুতরাং কাস্ত।ভাবের ভজন মনের 


* তরঙ্গের কান্তাভাবের উপাসনায় কিঞ্ক শ্রীরুষ্ধের পহিত বিহারের চিন্তা ভজনবিরোধী | শিজের যথাবস্থিত দেহে 
বিহারের চিন্ত। তো দুরে, সাধক নিজেকে যে গোপকিশোরীরূপে চিন্ত। করিবেন, সেই গোপকিশোরী কর্তৃক 


প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাড়মুখীই থাকিবেন। পূর্ববর্তী ৬১ খ (১) অনুচ্ছেদ অর্টব্য। 
| ২১৯৮ ] 
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(চিন্তার) দ্বারা করাই যুক্তিযুক্ত । ইহাদ্বারা ইহাও বুঝা গেল--(ভ্রীনারায়ণের) প্রতিমাদিতে তাদৃশী- 
দিগের ওদ্ধত্যও পরিহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ পিঙ্গল৷ কখনও শ্রীনারায়ণের শ্রীবিগ্রহাদির সহিত বিহারের 
(বিগ্রহাদিগকে আলিঙ্গন-চুষ্বনাদির) সম্ধল্প বা চেষ্টা করেন নাই। পিতৃত্বাদি ভাবের সাধনও এই 
প্রকারই অনুসন্ধান করিতে হইবে (অর্থাৎ ধাঁহারা বাৎসল্য-ভাবের সাধক, তাহাদের পক্ষেও কেবল 
মান্সিকী সেবাই কর্তব্যা; লৌকিক জগতে মাতা যেভাবে তাহার শিশু সন্তানকে কোলে করেন, 
স্তন্যপান করান, শ্রীবিগ্রহ লইয়া! তজ্জপ আাচরণ সঙ্গত নহে । সখ্যাদি ভাব সম্বন্ধেও কেবল অস্তুশ্চিস্তিত 
দেহে মানপিকী সেবাই বিধেয়। )% 

এইরূপে দেখা গেল-_রাগানুগীয় ভঙ্গনের অন্তর সাধন হইতেছে কেবল মনেরঈ কার্য; 
যথাবস্থিত দেহের কার্ধ্য ইহাতে কিছুই নাই। সিক্ধদেহের চিস্তাও মনের ব্যাপার, স্বীয় অভীষ্টঙগীলাতে 
শ্রীকৃষ্ণের মেবাও মনেরই ব্যাপার! সাধক ব| সাধিক! মনে মনে নিজেব সিদ্ধদেহের চিন্তা করিয়া, মেই 
দেহে নিজের তাদাত্থা প্র।প্ডি চিন্তা করিয়া, সেই দেহের দ্বার! স্বীয় অন্তটষ্টনীলা-বিলাসী শ্রীকুষ্ণের সেবা 
করিতেছেন বলিয়। চিন্তা! করিবেন । 

(৬) ভন্তর-সাধনে ধ্যানের শ্বান 

ভক্তিম।গেঁ, বিশেষতঃ রাগান্ুগার অস্তুর-সাধনে, শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ স্থানে অবস্থিত বলিয়। চিন্তা 
করিতে হইবে? ভাতার ধামেই কি তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে? নাকি সাধকের জদয়ে 

এসম্বন্কে শ্রীপাদদ জীবগোন্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৮৬ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছে ন-- “অথ 
মুখাং ধ্যানং শ্রীভগনদ্ধামগতমেব, হুদয়কমলগতন্ত যেগিমতম | 'ন্মরেদ, বৃন্দাবনে রম্যে ইতাছাক্- 
স্বাৎ। অতএব মানসপৃজ। চ ভত্রৈব চিন্তনীয়া ॥ মুখ্য ধান হইতেছে শ্রীভগবানের ধামগত (মর্থাৎ 
ভক্তিমার্সের সাধক ভগনদ্ধ।মেই শ্বীয় উপাস্য স্বরূপের ধান করিবেন)। হাদয়-কমলে ধ্যান যোগমার্গী- 
বলম্বীদের অভিমত ( ভক্তিমার্গাবলম্বীদের জন্য বিধেয় নফে )। যেহেতু, শাস্তে কথিত হইয়াছে__ 
(ভক্কিমর্গের সাধক) “রমা বুন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের স্মবণ করিবে । অতএব, মানসপুজীও (অস্তর-সাঁধনের 
মেবাও) শ্রাবন্নাবনেই চিন্তনীয়া ।” 

শস্তর-সাধন-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিঙ্কৃও তাহাই বলিয়াছেন। “কুর্যাদ, বাসং ব্রজে সদা। ১। 
২১৫০ [4৬১খ (৩)-সনুচ্ছেদ-জুষ্টবা]”। শীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন-“মনে নিজ সিদ্ধদেহ 
করিয়া ভাবন। রাঞিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের দেবন ॥ আচৈ,চ,১।১২৯০॥ ত্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে 
করিবে ॥ শ্রীচৈ,চ,৩া৬।২৩৫।% 

কেবল মানসিকী সেবাতেই নহে, যে-খানে যে-খানে ধ্যানের কথা আছে, সে-খানে সে-খানেই 
তগবদ্ধ।মের ধ্যানই ভক্ত সাধকের পক্ষে সঙ্গত, হৃৎক মলে ধ্যান ভক্তিসম্মত নহে। ইহা হইতে জানা 
গেল--এ্ছুদি বৃন্নাবনে, কমলামনে, কমলা সহ বিহর”-ইত্যাদি পদ ভক্তিমার্গের অনুকুল নহে, যোগ- 


মার্গেরট অনুকূল । 
[ ২১৯৯ ] 
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প্রশ্ন হইতে পারে--ভক্তিমার্গে রাগাহুযীয় কাস্তাভাবের সাধনে কামগায়ত্ত্রীর ধ্যানের উপদেশ” 
দৃষ্ট হয়। দবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মর্দন। কামগায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন ॥ প্রীচৈ, চ, ২৮1১৯ 
কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, স্ধ্যমগ্ুলেই কামগায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। এ-স্থলে কি কর্তব্য? 
এ-সম্বদ্ধে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী বলেন_-“কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যত সুর্্যমগ্ুলে আয়তে, তত্তত্ৈব 
চিন্ত্যম। 'গোলোক এব নিবসতাখিলাস্মভূতঃ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫1৪৮ )'-ইত্যত্র এব-কারাৎ। তত্র 
সত্রীব্ন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন ভিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেণৈবেতি ॥ ভক্তিসন্দর্ভ; ॥ ২৮৬ ॥-- 
কামগায়ত্রীর ধ্যান সুধ্যমণ্ডলে করিতে হইবে -এইরূপ যে শুনা যায়, তাহাও শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা 
করিতে হইবে, স্থধামণ্ডুলে নে । কেননা, ব্রহ্মসংহিতা বলেন_-গৌলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভৃতঃ__ 
নিখিলাত্মভূত গোবিন্দ (শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত ) গোলোকেই (বৃন্দাবনেই ) বাস করেন।, 
এ-স্থলে 'এবশব্দের তাৎপধ্য এই যে, শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং গোলোকেই থাকেন, অন্তর কোঁথায়ও 
থাকেন না। শ্রীবৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃঞ্ক সূর্ধামগুলে সাক্ষাৎ-ভাবে থাকেন না, তেজোময় প্রতিমাকারেই 
থাকেন।” 
শ্রীপাদ সনাতনগোন্বামীর নিকটে শ্রীমন্মস্ী প্রভু কামগায়ত্রীর যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
হইতেও জান! যায়__ব্রজেই কামগায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন__কামগায়ত্রী হ্টভেছে 
গোদীগণের সহিত লীলা বিলাসী অসমোদ্ধমাধুধ্যময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ | কামগায়ত্রীর অন্তর্গত সার্দচবিবশটা 
অক্ষর হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত সার্ধচব্বিশটা চন্দ্র_দশ করনখে দশ চন্দ্র, দশ পদনখে 
দশ চন্দ্র, দুই গণ্ড ছুই চন্দ্র, সমগ্র বদনমগ্ডল এক চন্দ্র, ললাটস্থিত চন্দনবিন্ু এক চন্দ্র, এই মোট 
চবিবশ'ী পুর্ণচন্দ্র : আর, ললাট অর্ধচন্দ্র। ভাৎপধ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম- 
মনোহর, তাঙ্কার দর্শনে ব্রিজগৎ “কামময়” হয়, অর্থাৎ আীকৃষ্ণের অসমোদ্ধ মাধুর্য দর্শনে তাহার 
সেবার জন্ত সকলের চিত্তে উত্কষ্ঠাময়ী লালসা! জাগে । 
“কামগায়ত্রী মন্দপ, হয় কৃষ্ণের স্বজপ, সাদ্ধচবিবশ অক্ষর যার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ভ্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ 
সখি হে কুষ্ণমুখ দ্বিজরাঁজরাক্জ। 
কুষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ 
ছুই গণ্ড সুঁচিকণ, জিনি মণিদর্পণ, সেই ছুই পুর্ণচন্্র জানি । 
ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্ঠু, সেহে। এক পূর্ণচন্ত্র মানি ॥ 
কর-নখ টাদের হাট, বংশী উপর করে নাট, তার গীত মুবলীর তান। 
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন, নৃপুরের ধ্বনি যার গান ॥ 
নাচে মকরকৃণ্ডল, নেত্রলীল'কমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়। 
জ-ধনু নাসা বাণ, ধনুঞ্থণ দুই কাণ, নারীগণ লক্ষা বিদ্ধে তায় ॥ 


[ ২২০০ 4 
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প. এই ঠাদের বড় নাট, পলারি টের হাট, বিনিমূল্যে বিলায় নিজামৃত। 
কাহে। শ্মিত-জ্যোত্নামুতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ 
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদবূর্ণন, মন্ত্রী যার এই ছুই নয়ন। 
ল[বণ্যকেলিসদন, জননেত্র-রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ 
যার পুণ্যপুর্জফলে, সে-মুখদশ'ন মিলে, ছুই অক্ষ্যে কি করিবে পান। 
দ্বিগুণ বাঁ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, ছুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥ 
--শ্রীচৈ, চ, ২২১/১০৭-১১॥৮ 
এ-স্থলে কামগায়ন্্রীর অর্থে গোপনাবীপরিবৃত, গে।পীগণ-চিদ্বিনেদনততপর, ব'শীবাদনরত, 
নানালক্ক(রভূষিত মদনমোহন শ্রীকৃষের বণনা কগ। হইয়াছে । এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ব্রজেরই বস্তু, 
নূর্্যমগুলের নহে। 
(৭) কামানুগ! ও সন্ধন্ধানুগ। ভক্তি 
পূর্ব্বে (৫1৭৫চ-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, রাঁগাত্মিকী ভক্তি ছুই রকমের__সন্বন্ধরূপা এবং 
কামরূপ! | রাগাঝ্সিকাপ অন্রগত। ভক্তিই ঘখন রাগান্ুগা, তখন রাগাত্মিক।র এই উভযবপ বৈচিত্রীর 
অনুগতাই হইবে রাগানুগ! ভক্তি । কিন্তু সম্বদ্ধবূপা এবং কামবপাতে যখন ভেদ বিদ্যমান, তখন 
তাঁহাদের অন্থগত। রাগান্রগান্তেও অন্ুবপ ভেদ থাকিবে । এজন্য সন্বন্ধরূপা রাগান্মিকার অন্ুগতা 
রাগানুগাকে বলে সন্বন্ধান্গা এবং কামবপা রাগাত্সিকার অন্ুগতা রাগানুগ।কে বলা হয় কামানুগা। 
তাৎপধ্য এই যে--যাহার] দাস্ত, সখা, বা বাৎসল্য ভাবের রাগাত্মিকার আন্ুগত্যে ভজন করেন, 
ভাহাদের রাগানুগাকে বলা হয় সধন্ধান্থুগা এবং যাহার! মধুরভ।বেব রাগাত্মিকান আনুগত্যে ভজন 
করেন, তাহাদের রাগান্টগ।কে বল! হয় কামান্গাঁ। এই ছুই রকমের রাগান্ুগা তক্তি সম্থন্ধে কিঞ্চিং 
আলোচন]! করা হইতেছে । 
অআ। কামানুগ। 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়লী ব্রজস্বন্দবীগণই হইতেছেন কামনধপা রাগাত্মিকার আশ্রয়। তাহাদের ভাবের 
আন্ুগত্যময়ী যে শক্তি বা সাধনভক্, তাহার নামই কামানুগ। ভক্তি। “কামান্বগা ভবেত্ত কা কাঁমরপা- 
হগামিনী ॥ ভক্তিরসামৃন্ছসিুঃ ॥ ১1২।১৫৩॥- কামরূপ। ভক্তির অন্ুগামিলী যে তৃষ্ঞা, তাহার নাম 
কামানুগা ভক্তি 1” এস্থলে কাম-শবের অর্থ যে প্রেম, কুষঃসুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবার বাসণা, তাহ 
পৃব্রেই (৫19৫-চ অন্পচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে । 
এই কাম।নুগা। ভক্তি আবার দুই রকমের-_-সম্তোগেচ্ছাময়ী এবং তত্তদ্ভাবেচ্ছায়ী। সম্তোগে- 
চ্ছাময়ী তত্তদ্‌ভ।বেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিব॥ ভ, র, সি, ১২১৫৩ ॥৮ 
কেলিবিষয়ক-ত।ৎপর্ধ্যবতী যে ভক্তি, তাহার ন।ম লস্তোগেচ্ছানয়ী , আর, সন্থযুথেশ্বরীদিগের 
ভাবমা ধু্ধ্য-কা'মনাকেই তন্রদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে। 
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কেলিতাৎপধ্যবত্োব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ। 
তদৃভাবেচ্ছাত্মিক তাঁসাং ভাবমাধুধ্যকামিতা ॥ ভ, র। সি, ১২১৫৪। 
(১) জন্তোগেচ্ছ।মন্্ী কামানুগা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহ্কিত সস্ভোগের ইচ্ছ। থাকে । কিন্তু 
সন্ভোগেচ্ছাময়ী কামান্বগাব সাধনে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না। 
তক্তিরসামুত-সিম্ধু বলেন, যদি কেহ ব্রজন্ুন্দবীদিগেব আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভজন করেন, 
যদি রাঁগান্বগা ভক্তিব যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারেও ভজন করেন, এমন কি 
দশাক্ষর-অষ্ট।দশাক্ষর মন্ত্রে, কামগায়ত্রী-কামবীজেও শ্রীপ্রীমদনগোপালের ভজন করেন, কিস্তু মলে 
যদি সম্ভোগেচ্ছা, কি বমণ1ভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সাধক, ব্রজেন্-নন্দনের সেবা পাইবেন 
না; সিদ্ধাবস্থায় তাহার দ্বাবকায় মহ্িষীবর্গের কিন্কণীহ লাভ হঈবে। “রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্বন্‌ হো 
বিধিমার্গেণ সেবতে । কেবলেনৈব স তদা মহিষীন্রমিয়াৎ পুবে॥ ত, বসি, ১1২1১৫৭ |” ইহার 
টীকাঁয় “বিধিমার্গেণগ শবে অর্থে আ্ীজীবাগোন্বামিপাদ লিখিয়াছেন--প্বল্পবী কাত্ততধ্যানময়েন 
মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষীকাস্তত্বদানময়েতার্থঃ।” শ্রীচক্রনন্তিপাদ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন_“বস্ততস্তব 
লোভপ্রবপ্তিতং বিধিমাগেণি সেবনমেব র।গমার্গ উচাতে, বিধিপ্রবন্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনং বিধিমার্ 
ইতি” এই সমস্ত হইতে বুঝা যায, শ্লোকোক্ত “বিপিমগেণি-শব্দের অর্থ রাগান্ুগার ভজন- 
বিধি। শ্রীজীবগোহ্বামিপাদ পমহিষীত্ব শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “মতিযীত্ং তদর্গান্ুগা মিত্বমিতি 1৮ 
_-এস্থলে “মহিষীত্ব'-শন্দের তাৎপর্য; হইতেছে 'মহিষীবর্গেব অন্ুগামিহ অর্থাৎ মভিষীদিগের কিস্করীত্ব 1: 
বাস্তবিক জীবের পঙ্গে মহিষীত লাভ হইতে পাবে না; মহিষীবগ” শ্রীকু্ণের স্ববপ-শক্তির অংশ- 
শ্রীক্চের প্রেয়পী । আব জীব ভাহাব জীব্শক্তির ব। তটস্থাশক্তির অংশ তাহার দাস। |] 
বমণেচ্ছা থাকিলে যথাবিভিত উপায়ে খাগান্রগার ভজন কবিয়। কেন ব্রজে শ্রীস্ত্রীরাঁধা- 
গোবিন্দের সেবা পাওয়া যায় না, কেনই বা ছ্বাবকায় মহিষীদের কি্কবীত্ধ লাশ হয়, তাহার যুক্তিমূলক 
হেতুও আছে। বমণেচ্ডাতে্ট স্বসুখব।সন। স্থচিত হইতেছে । পুর্বেবেই বলা হইয়াছে _জীব স্বরূপতঃ 
কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আন্মগতাই দ[সন্কের প্রাণবন্ত বলিয়। আন্গত্যময়ী সেবাতেই তাহার স্বরূপগত 
অধিকার এবং জীন একমাত্র মান্ুগত্যময়ী সেবাই পাইতে পাণে। যে সাধক বা সাধিকার মনে রমণেচ্ছ। 
জাগে, ব্রজে তিনি আন্গন্জা কবিনেন কাহার ? ত্রজে খসুখ-পসনাবপ বস্তুটাবই একান্ত অভাব-_- 
পরিকরবর্গ চাহেন ভ্ীকৃষ্ণের সুখ, আব শ্রীকৃষ্ণ চাহেন পরিকবদেণ সুখ (মদ্ভক্তানাং বিনোদার্ঘং 
কবোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ আীকুষ্ণ নলিতেছেন, আমর ভক্তদের চিভ্তধিনোদনের উদ্দেশ্যেই আমি বিবিধ 
ক্রিয়া বা লীলা করিয়া খাকি, উহাঠ শগামার ব্রত); স্বশ্খ-বাসনা কাহারও মধোই নাই । বাহার 
চিন্ছে রমণেচ্ছারূপা স্বস্থধ-বামনা আছে তিনি ধাঙাব আক্ুগহ্য করিবেন, তাহার মধ্যে স্বম্থখ-বাসন। 
না থাকিলে আনুগত্য সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজ্মপৰিকরদের মধ্যে স্বন্খ-বসিনা নাই বলিয়া রমণেচ্ছুক 
সাধক ব! সাধিক৷ ব্রজে কাহারও আন্ুগত্য পাইতে পারেন না; সুতরাং তাহার ব্রজপ্রাপ্িও সম্ভব্‌ 


[ ২২*২ ] 


ক্লাগাহুগা ভক্তি] সাধনতত্ব [ ৫৬১-জগ%ু 
ময়। দ্বারকায় মহিধীদের মধ্যে সময় সময় স্বনুথ-বাসনাময়ী রমণেচ্ছা জাগ্রত হয়; শুতরাং উক্তরূপ 
সাধক ব! সাধিকাঁর পক্ষে ্বারকায় মহিষীদিগের আনুগত্য লাভ সম্ভব হইতে পারে; তাই মহিষীদের 
' কিন্করীত্বই তাহার পক্ষে সম্ভব। ভক্তবাগ্থাকল্পতরু ভগবান্‌ তীঙ্কাকে তাহ। দিয়া থাকেন। 
অর্চনমার্গের উপাসনায় আবরণ-পুজার বিধান আছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দও আবরণের 
অস্তভূক্ত। দশাক্গর গোপাল-মন্ত্বাদি দ্বারা গোপীজনবল্পত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেও আবরণস্থানীয়া 
মহিষীদের প্রতি যদি সাপকের অঠিশষ গ্বীতি জাগে, তাহা হইলে মহিষযীদের ভাবের স্পর্শে কাহার 
চিত্তে রমণেচ্ছ] জাগিতে পারে । পরিবংসাং সু কুর্বন্” ইত্যাদি পৃর্বেবাদ্ধ'ত ভক্তিবস।মুতসিন্ধুর শ্লেকের 
টাকায় ভ্রীজীবগোন্বামিচরণ৪ তাহাই লিখিয়ভেন | “বিরংসাং কুর্বনমিতি নু শ্ব্রজদেবীভাবেচ্ছাং 
কুরববন্মিত্যর্থ» কিন্তু শুটু ইতি মহিষীবদ্‌ ভাবস্পুষ্টতয়া কৃববন্‌ ন তু সৈরিক্ধীবত্তদস্প্‌ তয়! ইত্যর্থ;। 
শ্রীমন্দশাক্ষরাদ/বপ্য!ববণপুজায়াং তন্মহিষীঘ্বেব তন্য অত্য।পাদিতি ভাবঃ।” যাহার ব্রজদেবীদিগের 
ভাবের আন্ুগতা কামনা করেন, সে সমস্ত বাগান্ুগামাগেধি সাদকগণেব পক্ষে অচ্চনাঙ্গে দ্বারকাধ্যান, 
মহিযীদিগের পূজান।দি আচরণীয় নহে 


(২ তন্তদ্ভবেচ্ছ।ময়ী কামানুগা 

শ্রীকৃষের মাধুয্যেপ কথা, কিন্বা কৃষ্ণবান্তা ব্রজনুন্দরীদিগের সহিত শ্কৃষ্ণের লীলাদির 
কথা শুনিয়া ব্রজনুণ্দগীদিগের শান্ুগতো লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লুদ্ধ হইয়া! যিনি র।গাগ্তগামার্গে 
ভজন করেন, সাহার মাধনভক্তিকে বল। হয় তন্তদ্ৃভাবেচ্ছানয়ী কামানগা। তাহার চিত্তে কোনও 
স্ময়েই সম্তোগেচ্ছা জাগে না। সাধনে পিদ্ধি লাভ করিয়া লীলায় প্রবেশ করার পরে মআাঁপনা হইতে 
তাহার সম্তেগেচ্ছ। ঠে। জাগেই না, আীকফ যদি কোনও কাবণে, তাহার চিত্তবিনে।দনের জন্ত, তাহার 
সহিত রমণাভিলাধী হয়েন) তাহা হইলেও তিনি ভে।গপরাও্মুখীই থাকেন। “প্রাধিতামপি কৃষ্ণেন তত্র 
ভোগপরাঙ্মুখীম ॥ পদ্পুরাণ, পা ঠ।লখণ্ড 1৫২।৮1৮ 

তত্তদ্ভাবেচ্ভাময়ী কানান্টগই বিশুদ্ধ-কামান্থগ।। “তব্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা”-শব্দের অর্থে 
গ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখির/ছেন--“তভ্তদ্ভবেচ্ছাক্মেতি তস্যাস্তপা! নিজনিজাভীট্টায়া ব্রজদেব্যা যে! 
ভাব স্ুদৃবিশেষস্তত্র যা ইচ্ছা! সৈবাস্বা প্রবস্তিকা যস্যাঃ সেতি মুখ্যক মাহুগ! জ্েয়।।” শ্রীবপমঞ্জরী 
প্রভৃতি স্বীয় অভীষ্ট ব্রজদেবীদিগের আন্গত্য খবীকার করিয়া, সনম্ভোগবাসনাপি সম্যক্রূপে পরিত্যাগ 
পূর্বক রাগাত্মিকাময়ী স্কৃঞ্ণসেবাব আন্ুকুলা বিধানের নিমিত্ত যে বলনভী ইচ্ছা, তাহাই তত্বদ্ভাবে- 
চ্ছাময়ী কামানুগ ভক্তির প্রবন্তিকা ৷ ইহাই মুখ্য কামান্ঈগা। 

তত্বদ্ভাবেচ্ভাময়ী কামানুগর ভজনে যে কান্তাভাবের সেবোপযোগী গোপীদেহ লাভ 
হইতে পারে, তাহার প্রমাণ পুরাপাদিতে দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, পুবাকালে দণ্ডকা রণ্য- 
বারী যুনিগণ শ্ত্রীরা মচন্দের দর্শন করিয়া তদপেক্াও অধিকতর মাধুধ্যময় শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী সেবার 


[ ২২৩ ] 


বাগানুগ! ভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫৬১-ুূ 


অন্ত লু হইয়া ব্রজনুন্দরীদিগের আনুগত্যে ভজন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকুফের প্রকটলীলাকালে ব্রজে 
গোপীগর্ভে জদ্ গ্রহণ করিয়া গোপী-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
পুরা মহ্ষয়: সর্ব দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট1 রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্‌ সুবিগ্রহম ॥ 


তে সবে স্্রীত্বমাপন্নাঃ সমুস্কৃতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ। 
_-প্রী'র,লি, ১২১৫৬-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচম 1 


ইহারাঁই খধিচরী গোপীনামে পরিচিত। রাসলীলাপ্রসন্দ্রে শ্রীমদূভাগবতে এই ঝবিচগ্রী 
গোঁপীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খাহারা গৃহে আনদ্ধ হইয়। পড়িয়াছিলেন, তাহারাই খষিচরী। 
আর, শ্রীমদ ভাগবত হইতে জানা যায়, বেদাভিমানিনী দেবীগণও ব্রজগোপীদের আম্ুগতোো 
ভগ্ন করিয়! গোপীদেহ লাভ করিয়! কান্তাভাবে ত্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্ব লাভ করিয়াছিলেন। 
“নিভূতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যশ্ুনয় উপানতে তদরয়যেহ পি যযুঃ স্মরণাৎ। 
স্সিয় উরগেন্দ্রভোগতভূঙ্জদগুবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশো হডিঅ্িসরোজ নুধাঃ | 
ঞ্ীভা, ১০1৮৭।২৩॥ 
_-(শ্রত্যভিমানিনী দেবীগণ গ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) প্রীণ, মন ও ইন্দ্রিয়বগের সংযমন-পূর্ববক 
দৃঢ়যোগযুক্ত যুনিগণ হৃদয়মধো যে-তোমার (নির্ব্বিশেষ ত্রহ্মাখ্য তত্বের) উপাসনা! করেন (উপাসন! 
করিয়! প্রাপ্ত হয়েন) , তোমার প্রতি শক্রভাবা পন্ন ব্যক্তিগণও (তোমাৰ অনিষ্ট চিন্তায় বা তোমা হইতে 
ভয়বশতঃ) তোম।র স্মরণ করিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্যতত্ব) পাইয়াছে। আর, সপরাজের শরীর. 
তুল্য তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি ব্রজন্ত্রীগণ তোমার যে চরণ-সরোজ-মুধ। সাক্ষাদ ভাবে বঙ্গ 
ধারণ করেন, তাহাদের আগ্ুগতা অবলম্বন পূর্বক আমরাও ভীহাদের ম্যায় (সেই চরণ-সরোজন্থুধা ) 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 
শ্রতিগণ প্রকাশাস্তরে গোপীদেহ লাভ ক্বিয়! ত্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছেন । 
ঈহাঁদিগকে শ্রুতিচরী গোপী বলা হয়। শ্রীমদ ভাগবতে রাসলীলা-প্রসঙ্গে ইহাদের কথাও আছে। 
ধীহার। গ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি অবণমাত্রেই উন্মন্তার হ্যায় ছুটিয়া গিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, 


যশহাদিগকে কেহ বাধ। দিতে পারে লাই, উহাদের মধ্যে তুই শ্রেণী গোপী ছিলেন-_:নিতাসিদ্ধ গোপীগণ 
এবং সাধনসিদ্ধ খধিচরী গোপীগণ । 


আ। সন্বন্ধানুগ। 
নন্দমহারাজের দাস রক্তকপত্রকাদি, শ্রীকৃষ্ণের সখা সুবল-মধুমজলাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের গ্রুতি 


বাৎসল্যময় নন্দযশোদা হইতেছেন সন্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার আশ্রয় বা পরিকর। ইহাদের কাহারও 
ভাবের আনুগত্যে যে ভজন, তাহারই নাম সম্বন্ধানুগ! রাগান্গাঁ ভক্তি । 
“সা সম্বন্ধানুগ। ভক্তি: প্রোচ্যতে সগ্থিরাত্মনি। যা পিতৃত্বা দিসম্বন্ধমননীরোপণাত্মিক ॥ 


লুৰৈ বাৎসল্যসখ্যাদো ভক্তিঃকাধ্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রম্বলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ 
__ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ 1১২1১৫৯-৬০॥ 


[ ২২০৪ ] 


রাগানগগা ভক্তি ] সাধনতত্ব [ £৬১-অন্থু 


_-বিজেতে পিতৃত্বাদি সম্তন্জধের মননারোপণাত্মিক যে ভক্তি, তাহাকে সন্থন্ধান্ুগা ভক্তি বলা হয়। 
বাংসল্য-সখ্যাদিতে যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, সে-সমস্ত সাধকগণ ব্রজেন্দ্-ম্ুবলাদির ভাক ও চেষ্টা বার! 
(ভাব ও চেষ্টার আনুগত্যে) সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন।” 

এ-স্থলে পবাৎসল্য-নখ্যাদৌ”-শব্দের অন্তর্গত «আদি”-শবে প্দাস্তভাবকে” এবং পত্রজেঞ- 
নুবলাদীনাম,” শব্দের অন্তগণ্ত “আদি”-শব্দে দাস্যতবের পরিকর দ্রক্তক-পত্রকাদিকে" বুঝাইতেছে। 

রাগানুগা-ভক্তি-প্রসঙ্গে পুর্বে বলা হইরাছে “নিজ ভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্-পাছে ত লাগিয়া। 
নিরন্তর সেবা করে অস্তর্মন। হা ॥ দাস সখা পিত্রা্দি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের 
গণন ॥ শ্রীচৈ, চ,২২২।৯১-৯২।॥ [৫1৬১খ (৩)-মন্তচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কামানুগ। এবং সন্বন্ধানুগ।-এই উভয় 
প্রকারের রাগ।নুগ। সম্বন্ধেই এইরূপ আনুগতাময় ভজনের কথা বলা হইয়াছে। কামানুখার কথ! 
পৃর্ধ্বেই বল হইয়াছে । সঙ্বন্ধান্গার ভজনও তদনুরূপ | শীপন্দ-যশোদার বাংসল্যময়ী সম্বন্ধরূপা 
রাগাস্মিকার সেবার কথ! শুনিয়। বাৎসল্যভ।বে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির জন্ত ধাহার লোভ জন্মে, তিনি 
তৎসেবোপযোগী অন্তশ্চিখ্িত সিদ্ধদেহে নন্দযশোদার হ্াান্ুগত্যে শ্রীকঞ্কসেবার চিস্ত। করিবেন । 
নব্লাদি সথাগণের সখ্যভাবময়ী সম্বন্ধরূপা-রাগাত্মিকার সেবার কথ! শুনিয়। সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা- 
প্রাঞ্চির জ্ যিনি লুন্ধ হয়েন, তিনি সেব।পযোগী অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহে সুবলাদিগ আন্ুগত্যে শীকৃষ- 
সেবার চিন্তা করিবেন এবং ধক্তক-পত্রকাদির দাঁস্যভাবময়ী সম্বন্ধরপ।-রাগাত্সিকার স্বোর কথা শুনিয়া 
দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যিনি লুব্ধ হয়েন, তিনি সেবোপযোগী অস্তশ্ন্তিত সিদ্ধদতে রক্তক- 
পত্রক।দির আনুগত্য শ্রীকষ্চসেবার চিন্তা করিবেন । এইরূপই সম্বন্ধান্ুগ! রাগানুগর ভঙজন। 

গ। সাধকের পক্ষে দোবাবহ অভিমান 

রাগান্থগর অন্তর-সাধনে সাধক যদি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সহিত অভিন্ন মনে করেন 
(অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবের সাঁধনে-আমি নন্দ বা আমি যশোদাঁ, ইত্যাদি অভিমান ; সখ্যভাবের সাধনে 
আমিই সুবল-এইরূপ অভিমান; কাস্তাভাবের সাধনে আমিই শ্রীরাধ! যা ললিতা-ইত্য।দি অভিমান 
পৌষণ,করেন), তাহা হইলে ইহা হইবে তাহার পক্ষে অপরাধজনক। 

উপরে উদ্ধত “লুন্বৈবাৎসলাসধ্যাদৌ”-ইত্যাদি প্লোকের টাকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন 
-_ এপিতৃত্বাঘাভিমানোহি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্বত্বেন, তৎপিত্র।দিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রান্ত্যমনচিতং 
ভগবদভেদোপাসনাবত্তেধু ভগবদ্দেব নিত্যত্বেন প্রতিপা দয্িম্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু 
তছুচিতভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।”» এই টীকার তাৎপর্য এইরূপ । ত্রজেন্দ্রের বা সুবলগাদির 
ভাবের অভিমানও ছুই রকমের-__স্থতন্ত্রূপে পিতৃত্বাদির অভিমান এবং পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন | 
এই ছুইয়ের মধ্যে পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন অনুচিত যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেকে অভিন্ন 
জ্ঞান করিলে (অর্থাৎ আমিই শ্রীকৃষ্ণ-_-এইক্সপ মনে করিলে) যেরূপ অপরাধ হয়, তাহার নিত্যসিন্ব 
পরিকরগণের (ভ্রীনন্দযশোদাদি, শ্রীস্ুবলা দির, বা! শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী-ললিতা-বিশাখাদির) সহিত নিজেকে 


[ ২২*৫ ] 


রাগানুগ! ভক্তি ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [ /৬১-খছু 


অভিন্ন মনে]করিলেও (আমিই শ্রীনন্দ বা যশোদা, আমিই সুবল বা মধুমঙ্গলাদি, আমিই শ্রীরাধ। বা 
শ্রীললিভা, বা টন্ত্রাবলী-আদি--এইরূপ মনে করিলেও) সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে । ইহার কারণ 
এই যে, নিত্যসিদ্ধ পরিকরতবে ও ভগবত্ববে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই__কেননা, নিতাসিদ্ধ পরিকরগণ 
শ্রীকষ্েরই ম্বরূপ-শক্তির বিলাস! তাই এইকবপ অভিমান অন্ুচিত। কিন্তু সাধক-ঙ্গীবের পক্ষে 
স্বীয় ভাবানুকুল দিদ্ধদেহের চিন্তায় দোষের কিছু নাই; যেহেত, তাহার এই অস্তশ্চন্তিত সিদ্ধদেহ 
প্ত্রীকফ্ের সহিত অভিন্ন নিতামিছ্ দেহ নহে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন-__-“স্বাস।ধকরূপেণ 
সিদ্ধূপেণ চাত্র হি।” এই শ্রেকের “সিদ্ধরূপেণ”-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন “অস্তশ্চিস্তিতা-- 
ভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন _ অভীষ্ট সেবার উপযোগী অস্তশ্চিস্তিত দেহে ।” পদ্ুপুরাণও এজন্থাই 
অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার উপদেশ দিয়াছেন । (পূর্ববর্তী ৫/৬১খ(১) 
অনুচ্ছেদ ডরষ্টব্য)। খাহাহউক, এই গেল নস্ব-যশোদাদির সহিত অভেদ-মননের কথা । আর ম্বতন্তর- 
রূপে পিতৃত্বাদির অভিমানের তাৎপর্ধা হইতেছে এইরূপ--শ্রীকফকে পুজরূপে মনে করা, শ্রীকৃষ্ণ আমার 
পুত্র _ এইরূপ অভিমান পৌষণ করা । কিন্তু এইরূপ এভিম!নেও যদি সাধক মনে করেন যে, আমি 
রীনন্দ বা শ্রীধশোদা, ভাহা হইলেও পুর্ব্ববৎ অপরাধই হইবে। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ আম।র পুজ -এই 
রূপ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সাধক বদি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে নন্দ-যশোদার 
যায় পুত্ররূপে কৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা নহে । তবে তিনি কিরূপে কৃষণকে পুভ্ররূণে পাইবেন, পরবর্থী 
“নন্দসৃনোরধিষ্ঠানং তত্র পু্রতয়া ওজন্। নারদস্যোপাদেশেন সিদ্ধোইভুদ, বদ্ধবর্ধীকিঃ॥ ত, র, সি, ১২ ঠ 
১৬১।৮-স্লোকের টীকায় উ্রজীব তাহা জানাইয়াছেন। “সিদ্ধোইহভূদিতি ধালবংসহরণ-লীলায়াং তৎ- 
পিতৃণামিব সিদ্ধিগেয়। ।৮ ব্রন্ব-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে এবং বংসসমূহকে 
হরণ করিয়া লইয়া গেলে লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণত সেই সমস্ত গোপবালক এবং বসরূপে আত্ম 
প্রকট করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রোপবৃদ্ধগণ মনে করিলেন, অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও 
তাহাদের পুল্রগণই গোঁচারণ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; বস্তুতঃ আমিয়ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের 
পুজ্রগণের রূপ ধরিয়া। এস্থলেও গোপগণ কৃষ্ণকেই পুজরূপে পাইলেন_কিন্তু চিনিতে পারেন নাই। 
একবৎসর পর্যন্ত তীহারা এইরূপে তাহাদের পুজবেশী শ্রীকৃষ্ণের লালন-পাঁলনাদি করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক, এসমস্ত গোপগণ যেরূপ সাময়িকভাবে আ্ীকৃ্কে স্ব-্ব-পুভ্ররূপে পাইয়াছিলেন, ষাহার! 
গুজজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন, তাহারাও সেইরূপ ভাবেই পুজরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন। “বাল- 
বংসহরণ-লীলায়াং ততপিতৃণামিব দিদ্ধিজ্ঞেয়া”-বাক্যে শ্রীজীব গোস্বামী তাহাই বলিলেন। উল্লিখিত 
গোপবৃদ্ধগণ তাহাদের পুজের আকারে আীকৃষ্ণকে এক বৎমরের জন্থ পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন বটে ; কিন্ত 
স্বীকষের প্রতি তাহাদের পুল্রবৎবাংসল্য ছিল নিত্য । তাহাদের বাংসল্য নিত্য হইলেও তাহা লালন- 
পালনাদিতে নিত্য-অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। যিনি আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভীবে নিজেকে কের 
পিতা বা মাতা এবং কৃষ্ণকে নিজের পুক্রজ্ঞানে ভজন করিবেন, সিদ্ধিলাভে ব্রজে তাহার জন্ম হইলে 
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কষখেতে ভাহারও নিত্য বাংসল্যতাৰ থাকিতে পারে, সাময়িক ভাবে সেই ভাব লালন-পাঁলনাদিতেও 
অভিব্যক্ত হইতে পারে-_পূর্বেরধোলিখিত গোপবৃদ্ধদিগের শ্যায়। কিন্তু যাহারা “নিজাভীষ্ট-কৃষণ-প্রেষ্ঠের? 

'আম্গত্যে ভজন করিবেন, পার্ধদরূপে তাহারা! লালন-পালন।দি নিত্যসেবার অধিকারী হইতে, 
পারিবেন এবং শ্রীকষ্ণকে শ্রীকৃফ্চ বলিয়াও চিনিতে পারিবেন। 


যদি কেহ বলেন__নন্দ-যশোদা, স্ুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধাললিতাদির সহিত নিজের অভেদ- 
মনন যদি অপরাধজনক হয়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধদেহ-চিন্তানে কি তদ্রুপ অপরাধ হইবে না? উত্তরে বলা 
যায়-__সিদ্ধদেহ-চিন্তানে তদ্রুপ অপরাধের হেতু নাই। কারণ, শ্রীনন্দযশো দাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির 
বিলাস বলিয়। তত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন, শ্রীকৃষই লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে তত্বৎ-বূপে অনাদিকাল হইতে 
আত্মগ্রকট করিয়া আছেন। সাধকের অস্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ(বা নিত্যমুক্ত কি সাধন-সিদ্ধ জীবের 
সেবোঁপযোগী সিদ্ধদেহ ) তগ্রপ নয়; ইহা হইল সেবার উপযোগী এবং স্বরূপশক্তির কৃপাপ্রাপ্ত 
একটা চিঞ্য় দেহ, যাহার সাহায্যে তটস্থাশক্তি-জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। জীব সিদ্ধাবস্থা- 
তেও তটস্থ।-শক্তিই থ।কে, স্বরূপ-শক্তি হইয়া! যায়ন। - যদিও স্বরূপ-শক্তির কপ! লাভ করে। কিন্ত্র_. 
নন্দ-ষশোদাদি হইলেন স্বরূপ শক্তি, তাহ।রা জীবতত্ব নহেন; তীহারা স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই স্বরূপতঃ 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। তীহারা হইলেন প্রীকৃষ্জের স্বাংশ, আর জীব হইল তাহার বিভিন্নাংশ | 
পার্থকা অনেক। ন্বাশগণ হইলেন স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ; আর বিভিন্নংশ জীব হইল 
তটস্থ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ। তটস্থ! শক্তি জীবকে ন্বরূপশক্তিময় ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে 
করিলে অপরাপ হয়। তাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভৃও বলিয়াছেন -“জীবে ঈশ্বর জ্ঞান এই অপরাধ চিন।” 
কিন্তু স্বূপশক্তি-গ্ীরাধাকে কৃষের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধের হেতু নাই; যেহেতু “রাধা 
কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ” । 


ঘ। রাগানুগায় আবণ কীর্তনাদি বাহ্যসাধন উপেক্ষণীয় নহে 

রাগ।মুগ।মার্গের শক্তিতে অন্তর-সাধন বা লীলা-স্মরণই মুখ্য ভঙনাঙ্গ। কিন্ত তাহা বলিয়া 
বাহ্যা-সাঁধন বা যথাবস্থিতাদেতের সাধন উপেক্ষণীয় নহে ; বাহা-সাঁধনদ্বার! অস্তর-সাধন পুষ্টিলাভ করে ; 
আবার অন্তর-সধন দ্বারাও বাহ্য সাধনে গ্রীতি জন্মিয়া থাকে । যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে সন্ত পান 
করাইতেছিলেন, এমন সময় দেখালেন, উন্নের উপরে দুধ উছলিয়। পড়িয়া যাইতেছে ; তাড়াতাড়ি 
কৃষ্ণকে ফেলিয়া রাখিয়ও তিনি ছু সামলাইতে গেলেন। যশোদা-মাতভীর নিকটে কৃষ্ণ অপেক্ষা 
অবশ্য ছুধ বেশী প্রীতির বন্ধু নহে; তথাপি কৃষ্ণকে ফেলিয়া ছুধ রক্ষা করিতে গেলেন- কু্ণ তখনও 
পেট ভরিয়া স্তম্ত পান করেন নাই । ইহার কারণ, ছুধ কৃষেরই জন্য ; দুধ নষ্ট হলে কুষ্ণ খাইবে কি? 
কৃষ্ণ পোষ্য, ছুধ পোষক। পোব্যে প্রীতিবশতঃই পোষধকে গ্রীতি। যশোদা-মাতা যেমন পোষ! 
কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া পোষক ছুদ্ধকে রক্ষা করিতে গেলেন, কোনও কোনগ রাগানুগা-ভক্তও সেইরূপ 
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অনেক লময় পোষ্য-লীলাম্মরণ ত্যাগ করিয়া পোধক বাহ্য সাধনে মনোনিবেশ করেন । শ্রাবণ-কীর্তনাদির 
সঙ্গেও অবশ্য লীলান্মরণ চলিতে পারে। 


উ। পু্টিমার্গ 
রাগাম্থগা ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণকুপা এবং কঞ্চভক্তের কৃপ! হইতেই পাওয়া যায়। এই 
রাগানুগা ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গ৪ বলিয়া থাকেন। 
কৃষ্ণতদ্তক্ত কারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা ৷ 
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগামুগোচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১২১৬৩ ॥ 
(১) অর্ধ্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার ভক্তিবসামৃতসিম্ৃতে ভক্তিমার্গে দ্বিবিধ 
সাধনের কথা বলিয়াছেন _নিধিমার্গ এবং রাগান্গামার্গ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ 
বিধিমার্গীকে ময্াদামার্গও বলেন [ ৫1৬০ক (৭) অন্চ্ডেদ ] এবং রাগান্গমর্গীকে পুষ্টিমার্গও বলেন 
[ ৫৬১-৬-মন্রচ্ছেদ ]। শ্রীপাদ রূপগো স্বামী এ-স্থলে বোঁধহয় শ্রীপাদ বল্লভ।চা কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
শ্রীপাদ বল্লভাচার্যযই মধ্যাদ[মর্গ ও পুষ্টিম।গেঁর কথা বলিয়।ছেন। 
শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য ৩1৩২৯, 81২ ৩, 91১১৩, 81৭1৯, ৩1৪1৭৬-গ্রভৃতি ব্র্ষন্থত্রের অণুভাষ্যে 
মর্ধ্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । তিনি বলেন_-“তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি 
নাগ্ঃ পন্থ! বিদ্যাতে অয়নায়”-ইত্যাদি শাস্্রবাকা শুনিয়া মোক্ষ লাভের জন্য ধাহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, 


তাহাদের ভজনমার্গকে বলে মধ্।দামার্গ-মোক্ষলীভের জন্য শাস্বাক্যের প্রতি মধ্যাদা বশতঃযে মার্গ বা" 


পন্থ। অনুস্থত হয় তাহাই মধ্যাদামার্গ। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ইহাকেই শাস্ববিধি-প্রবন্তিত ভজনমার্গ__ 
বিধিমার্গ -বালেন। আর, বল্লভমতে-প্যমৈবেষ বৃণুতে তেন এষ লভাঃ- ইত্যাদি শাস্ত্ববাক্য শুনিয়া পরব্রহ্ম 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য যাহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তীহাদেব ভজনমার্গকে বলে পুষ্টিমার্গ। 
পুষ্টি ও পোষণ একার্থক। শ্ীমদূভাগবতের “পোষণ তদগ্রগ্রহঃ॥ ২১০৪ ॥”-বাকা অনুসারে পোষণ 
(বা পুষ্টি )-শন্দের অর্থ হইতেছে _ভগবদুগ্রহ । ভগবদন্রগ্রহবশতঃই যে পন্থায় লোক ভজনে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহাকে বলে পুষ্টিমার্গ ( অনুগ্রহমার্গ )। রাগানুগামাগসহ্ন্ধে শ্রীপাদ রূপগোম্বামীও বলিয়াছেন-.. 
“কৃষ্তর্ভক্তকা রুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুক1 1” ভজনে প্রবর্তক হেতু উভয়েরই এক। 

শ্রীপাদ বল্লভ বলেন -“কৃতিপাণ্যং সাপনং জ্ঞানভক্তিরূপং শাস্ত্েণে বোধ্যতে। তাক্তাং 
বিহিতাভ্যাং মুক্তির্ধযাদা। তদ্রহিতান।মপি ম্ববপবলেন স্বপ্রাপণং পুষ্টিরচ্যতে ॥ ৩।৩।২৯-বরহ্গানত্রের 
অনুভাষ্য ॥” তাৎপঘণ্য ইন্দ্িয়সধ্য যে সাধন, তাহ! হইতেছে জ্ঞানভক্তিরূপ ; তদ্দারা যে মুক্তি লাভ 
হয়। তাহাই মর্যাদা । আর কৃতিলাধা সাধন ব্যতীত কেবল স্বরূপবলে যে স্বগ্রাপণ 
( কৃষ্ণপ্রাপ্তি ), তাহা হইতেছে পুষ্টি । 

মর্ধ্যাদ। মার্গের ফল সাধুজা, পুষ্টিমার্গের ফল সাক্ষাদ্ভগব্দধরামৃত | মর্ধ্যাদামার্গে ভগবচ্চরণা- 


[ ২২০৮ ] 


রাগানুগ! ভক্তি ] সাধনতত্ব [ ৫1৬১-মন্ধ 


রবিন্দে ভক্তি; পুষ্টিমার্গে ভগবন্ুধারবিন্দে ভক্তি। মর্ধ্যাদামার্গে শ্রবণাদিদ্বার! সুখসম্বস্ধ লাভ হয়। 
ইহা স্থলভ। পুষ্িমার্গে স্বয়ং শ্রীকুষ্প্রদত্ত পুষ্টিতক্রিদ্বারা গোপীগণদ্ব।রা ভগবানের অধরাষৃতসেবন 
সম্পাদিত হয়; ইহ ছুলভ। 

(২) মর্ধ্যাদামা্ীয় ও পুষ্টিমা্ীয়ি জীব 

বল্পভমতে মুক্ত ও অমুক্ত-এই হুই রকমের জীব। মুক্ত আবার দ্বিবিধ--জীবনুক্ত এবং মুক্ত 
(বিদেহমুক্ত )। অমুক্ত জীব আবার দ্বিবিধ_দৈব এবং আম্মুর! দৈব জীব আবার দ্বিবিধ_. 
মর্ষযাদামাগীয় ও পুষ্টিমাগাঁয়। মুক্তাবস্থাতেও ইহাদের ভেদ থাকে। অর্থাৎ যাহারা মধ্যাদা- 
মার্গায় জীব, তাহ।রাই মর্ধ্যাদ(মার্গে ভন করেন এবং ভজন সিদ্ধিতে মুক্তি লাভ করেন ;গোপীজনবল্লভ 
ভরীকষ্ণের সেবা! লাভ করেন না। আর, যাহারা পুষ্টিমাগীয় জীব, তীহারাই পুষ্টিমার্গের ভজনে প্রবৃত্ত 
হয়েন এবং ভজনলসিদ্ধিতে গোপীজনবল্পভ শ্াকৃঞ্খের সেবা লাভ করেন। এইরূপে দেখ গেল-_-বল্লভ- 
মতে এতাদৃশ জীবভেদ হইতেছে --অবস্থাগত ভেদমাত্র। 

গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ও জীবের অবস্থাগত ভেদ স্বীকার করেন। শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্য নিত্যমুক্ত 
জীবের কথা কিছু বলেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিভ্যমুক্ত জীবও ম্বীকার করেন। 
গৌড়ীয় মতে মুক্ত জীব তিন রকমের-_নিত্যযুক্ত (যাহারা কখনও মায়ার কবলে 
পতিত হয়েন নাই, অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পার্ধদ ) সাধনমুক্ত (সাধনসিদ্ধ, সাধনের 
প্রভাবে যাহারা মীয়ামুক্ত হইয়া! ভগবদ্ধামাদিতে বিরাজিত ) এবং জীবন্মুক্ত ৷ শ্রীপাদ বল্লভাচাধ্যের 
মধ্যাদামাগর্ণয় এবং পুষ্টিমায় মুক্ত জীবগণও গৌঁড়ীয়মতের সাধনযুক্ত বা সাধনসিদ্ধদের অস্তভূক্তি। 
যাহারা উল্লিখিতরূপ মুক্তজীব নহেন, গৌড়ীয় মতে তাহারা অনাদ্িকাল হইতে মায়াবন্ধ - সংসারী । 
বললভমতের দৈব ও আন্থুর জীবগণ এই অনাদ্দিবদ্ধ জীবগণের অন্তু ক্ত। 

স্রীমন্ভাগবতের প্নধু তব মায়য়া ভ্রমমমীষঘবগত্য ভূশম্”-ইত্যাদি ১০৮৭|৩২-শ্লোকের টীকায় 
প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবস্তাঁও চারি প্রকার জীবের কথ! বলিয়াছেন :(১) অবিদ্ভাবৃত বদ্ধ জীব, 
(২) ভক্তিযুক্তজ্ঞানের সাধানে অবিগ্ঠ[বরণমুক্ত মুক্তজীব, (৩) কেবল! বা প্রধানীভূতা ভক্তির সাধনে 
অবিগ্ভ।বরণমুক্ত এবং চিদানপ্দময়-ভজনোপযোগী দেহপ্রাপ্ত সিদ্ধতক্ত এবং (৪) অবিদ্াযোগরহিত 
নিত্যপার্যদ (নিত্যমুক্ত )। এ-স্থলে উল্লিখিত প্রথম রকমের জীব হইতেছে বল্লভমতের দৈব ও আস্মুর 
জীব; দ্বিতীয় রকমের জীব হইতেছে বললভমতের মর্যযাদামাগীঁয় মুক্ত জীব ;তৃতীয় রকমের জীব হইতেছে 
বল্লভমতের পুষ্টিমাগাঁয় যুক্ত জীব। চতুর্থ রকমের নিত্যসুক্ত জীবন্বান্ধে বল্লভমত নীরব । 

গৌড়ীয় সমপ্রণ।য়ের নিত্যমুক্তজীব-স্বীকৃতির একট! বিশেষ দার্শনিক গুরুত্ব মাছে। নিতাযুক্ত 
জীব স্বীকার না করিলে সমস্ত জীবেরই অনাদি-বহিমু্খতা এবং মায়াবদ্ধত। স্বীকার করিতে হয়। 
তাহাতে মনে হইতে পারে যে, জীবের বহিমুখিতার মূল যে অনাদিকণ্ম, সেই অনার্দিকর্মের প্রবর্তক 
মনোভাব জীবমাত্রের মধ্যেই বর্তমান_-ন্থুতরাং দেই মনোভাব হইতেছে জীবের স্বরপগত; স্বরপগত 


[ ২২০৯ ] 
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রাগনুগায় নবস্বীপলীল। ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫৬২- 


হইলে জীবের মোক্ষ সম্বন্ধেই আশঙ্ক। জগ্মে। নিত্যমুক্ত-জীবের স্বীকৃতিতে সেই আশঙ্কার নিরস, 
হইয়াছে । ইহাই হইতেছে নিত্ামুক্তজীব-স্বীকৃতির দার্শনিক গুরুত্ব। 

বল্লভমতে ভজন-পস্থা! মাত্র দুইটী মর্ধ্যাদামার্গ এবং পুষ্টিমার্গ। দৈব জীবগণই এই তুই মা 
ভজনের অধিকারী। আঁন্ুর-জীবদের ভজনাঁদি বা মোক্ষাদি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই । তবে আস্থা 
জীব সম্বন্ধে তিনি কি মাধ্বমতের অনুগামী ? ( পূর্বববন্তী ৫1২৫-ক অনুচ্ছেদে মাধবমত দ্রষ্টব্য )। 

বল্লভমতে মর্ধযাদামার্গের সাধকগণ সিদ্ধাবস্থায় ব্যাশি-বৈকুলোকে সাধুজ্য মুক্তি লাভ করেন 
গোৌঁড়ীয়মতে কিন্তু বিধিমার্গের সাধকগণ সালোকা, সাষ্টি, সারূপ্য সামীপ্য-এই চতুবিধ। মুক্তি লা 
করেন। বিধিমার্গও ভক্তিমার্গই ; ভক্তিমার্গের সাধকগণ সাযুজ্য চাহেন না , জ্ঞানমার্গের সাধকগণই 
সাধুঙ্যকামী এবং ভাহারাই সাধুজ্য পাইয়া থাকেন। 

চ। রাগানুগার সাধনে শ্রীকৃব্ঃবিষয়িনী প্রীতির উদয় হয় 

শ্রীপাদ সনাতনগো স্বামীর নিকটে শ্রীমন্মমহা প্রভূ বলিয়।ছেন- 

এইমত করে যেবা রাঁগানুগা ভক্তি ৷ কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় রীতি ॥ 

শীত্যন্কুরের--'রতি', ভাব -হয় ছুই নাম । যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্‌॥ 

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন।  শ্রীচৈ, চ ১।১২৯৩-৯৫ ॥ 

রাগান্রগ। সাঁধনভক্তির ফলে সাপকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণনিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হয়। গাঢ়ত 
অন্বপারে প্রেমের অনেক স্তর আছে। সব্বপ্রথম যে স্তর, প্রথমে সেই স্তরেরই আবির্ভাব হইয় 
থাকে ; এই স্তরকে 'প্রীত্যন্কুর বা প্রেমাস্থুর বলা হয়, 'রতি'ও বল। হয় এবং “ভাবও? বলা হয় 
সাধনের পরিপন্জুতায় প্রথমে এই “ভাব”ই সাধকের চিন্তে মাবিভূত হয়। পুর্বোল্লিখিত পকৃতিসাধ)' 
ভবেৎ সাপ্যভাবা! সা সাধনাভিপ1”-বাক্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলিয়াছেন। সাধনভত্তি 
হইতেছে--সাধাভাব!, অর্থাৎ সাধনভক্তিব সাধ্যনস্ত, প্রাপাবস্তু, হইতেছে “ভাব”, বা “রতি”, ব 
পর্পেমান্কুর।” এই ভাবই ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে প্রেমের বিভিন্ন স্তবে পরিণত হয়। এ-বিষয 
পরে বিশেধরূপে আলোচিত হইবে। 


৬২। ল্লাগান্ুগাস্্ শন্বদ্ধীপলীলা 

পূর্ব ৫১৫-ক (২)-অন্থুচ্ছেদে ] বল। হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈধবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরনুন্দর 
ও স্্রীহ্রীত্রজেন্দ্রনন্দন__উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয় ; শ্রশ্রীনবদ্বীপলীল। ও শ্্ীপ্রীত্রজলীলা উভয়েই 
তুল্যভাবে সেবনীয় । শ্রীমন্মহ।প্রতু ব্রঙ্রসেব সংবাদ কল্লিহত জীবকে দিয়া গেলেন এবং তাহার 
আন্বাদনের উপায় বলিয়! দিলেন, তদনুরূপ ভজনের আদর্শও দেখ।ইয়া গেলেন_ কেবল এজগ্ভই যে তিনি 
ভজনীয়, তাহা নহে । কেবল এজন্যই তাহার তঞ্ঘন করিলে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা! মাত্র প্রদগিত হয়) 
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রাগাঙুগায় নবহ্থীপলীলা ] সাধনত্ব [ ৫৬২-ল 


কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই যথেষ্ট নহে; শ্রীহ্বীগৌরাঙজের ভজন কেবল সাধন-মাত্র নহে, ইহ 
সাঁধ্যও বটে 7 তাহার ভজন স্বাভীষ্ট-ভাবময়। ইহার হেতু এই ঃ-_ 

ক। ব্রলীল! ও লবীপ্লীল।র ভ্বরূপ 

ঘবীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে ও শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই; শ্রীবরজলীল। ও 
গ্রীনবন্ধীপলীলায়ও ম্বরূপগত পার্থকা কিছু নাই। শ্রীমতী বৃভাম্কুমন্দিনীর ( রাধিকার ) মাদনাখা- 
মহাভাব এবং হেম-গৌর-কাস্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরাঙ্গ হইয়াছেন ; তাহার 
নবজলধর-শ্ামকান্তি নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর হেম-গৌর-কাস্তির_অঙ্গের__অস্তরালে 
ঢাক! পড়িয়া রহিয়াছে; তাই শরীশ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃক্ণ বহির্গৌর; তিনি রাধা-ভাবদ্রাতি-ম্ৃবলিত 
কৃষ্ণস্ববূপ-_অপর কেহ নহেন। শ্রীব্রজধামে তিনি যে লীলাস্রোত প্রবাহিত কবেন, তাহাই 
যেন প্রবল-বেগ ধারণ করিয়া শ্রীনবীপে উপস্থিত হয়। শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীল1,_ 
ত্রজেজ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের ছুইটা অংশমাত্র। শ্রীশ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্ধমাধুধ্যময় 
লীলাকদম্বের উত্তরাংশই শ্রীনবদ্ধীপলীল।। ব্রজলীলাখ পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপলীল1। যে উদ্দেশ্যে 
ব্রজেন্দ্র-নদ্দন লীল। প্রকট করেন, সেই উদ্দেশা-সিদ্ধিব আব্ত ব্রজে -আ'র পূর্ণতা নব্দবীপে। পরম 
করুণ রলিক-শেখর শ্রীকৃষ্চের লীঙা-প্রকটনের মুখা উদ্দেশয_ রস-আন্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য -- 
রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। ব্রজে তিনি অশেষ-বিশেষে রস আন্বাদন করেন; কিন্তু তথাপি তাহার 
রস-আন্ম।দন পূর্ণতা লাভ করে না। কারণ, ত্রজে তিনি শ্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গের প্রেম-রস-নিধযাস 
মাত্র আন্বাদন করেন; কিন্ত নিজের অসমোদ্ধীম ধুধ্য-রসটা আস্বাদন করিতে পারেন না। এই মাধুর্ধ্য- 
আ'ন্বাদনের একমাত্র করণ _ শ্রীমতী বুষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহা! নাই । 
তাই তিনি আীমতীর মাদনাখা-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদীপে বিরাজিত এবং এই- 
ভাবে তিনি নিজের মাধুর্যারস আস্বাদন করেন। রস-আসম্বীদনের যে অংশ ব্রজে অপূর্ণ থাকে, তাহ! 
নবদ্ীপে পূর্ণ হয়! আর ভাব করুণা। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীন, তাহার সেব| ভুলিয়া অনাদিকাল 
হইতেই সংসার-ছুঃখ ভোগ করিতেছে, সংসার-রসে মত্ত হইয়। তাহাকে তুলিয়া রহিয়াছে; ক্ষণস্থায়ী 
বিষয়-সুখকেই একমাত্র কামাবস্ত্র মনে করিয়া_যদিও তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না, তথাপি তাহার 
অনুসন্ধানেই-_ দেহ, মন, প্রাণ নিয়োজিত করিয়! অশেষ ছুঃখভোগি করিতেছে। ইহ] দেখিয়া পরমকরুণ 
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইয়। গেল। একটা নিতা, শাশ্বত ও অসমোদ্ধী আনন্দের আদর্শ দেখাইয়া 
মীয়াবদ্ধ-জীবের বিষয়-মুখের অকিঞ্চিংকরতা দেখাইবার নিমিত্ত তাহার ইচ্ছ। হইল। প্রকট ব্রজে ভিনি 
তাহাই জানাইলেন। “অনুগ্রহায় ভক্তানাং ম।নুষং দেহমশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা 
তৎপরোভবেৎ ॥ শী ভা, ১০।৩৩।৩৬ ॥৮ প্রকট ব্রজলীলায় তাহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরর্দের সহিত লীলা 
করিয়া, তাহার সেবায় যে কি অপুর্ব ও অনির্ধ্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা জীবকে জানাইলেন, জীবের 
মানস-চস্ষুর সাক্ষাতে তিনি এক পরম-লোভনীয় বন্ত উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সেই বস্তুটী পাওয়ার 
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উপায়টী প্রকট ব্রজ্লীলায় দেখাইলেন না। যদিও গীতায় “মন্মন! ভব মদ্ডক্কো মদ্যাঁজী মাং নমন্ুরু” 
বলিয়া দিগ দর্শনরূপে এ উপায়ের একটা উপদেশ দিয়। গেলেন, তথাপি কিন্তু একটা সর্ববচিত্তাকর্ষক 
আদর্শের অভাবে সাধারণ জীব এ উপদেশ কার্ধ্যে পরিণত করিতে পারিল না। পরমকরুণ শ্রীকৃ্ণ 
তাহা দেখিলেন ; দেখিয়া ভাহার করুণা-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়। উঠিল ; তিনি স্থির করিলেন-_ 
“আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায় ॥ আপনে না কৈলে ধন্ম শিখান না যায়] শ্রীচৈ; চ, ১1৩। 
১৮-১৯৮ প্রকট নবদীপলীলায় ভক্তভাঁব অঙ্গীকার কবিয়া! তিনি নিজে ব্রজ-রস-আস্বাদনের উপায় 
স্বরূপ ভজনাঙ্গ গুলির অনুষ্ঠান করিলেন, তাহার পরিকরতুক্ত-গো ম্বামিগণের দ্বারাও অনুষ্ঠান করাইলেন; 
তাহাতে জীব ভজনের একটা আদর্শ পাইল; ব্রজলীলায় যে লোভনীয় বস্তুটা জানা ইয়াছিলেন, 
নব্ছীপলীলায় তাহ পাওয়ার উপায়টার আদর্শ দেখাইয়া গেলেন - জীব তাহ! দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ 
হষ্টল; ভজন করিতে লু্ধ হইল ৷ ইহাই তাহার ককণাৰ পূর্ণতম অভিবাক্তি। ব্রঙীলীলায় যে করুণা- 
বিকাশের আর্ত, নবদ্বীপলীলায় তাহার পূর্ণত]। 

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ত্রজলীল। হইতে নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ । ব্রজে রাস- 
লীলায়«ন পারয়েইহং নিরবগাসংঘুজানিতা।দি”-শ্রীভা, ১০৩২।২২ শ্লোকে কেবল মুখেই ত্রজনুন্দরীদিগের 
প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিঙ্জেকে খণী বলিয়। স্বীকার করিলেন * কিন্তু নবদীপ-লীলায় শ্রীমতী বুষভানু- 
নন্দিনীর মাদনাখ্য মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া কার্ধেও তাহার খণিত্ব খ্যাপন করিলেন । শ্রীখীগৌরাজ- 
সুন্বর পূর্ণভম রসিক-শেখর ; তাহাতেই পূর্ণতম কু্ণত্ের অতিব্যক্তি। 

শীরাধা কৃষ্ণের মিলন-রহস্তেও ব্রজ-অপেক্ষা নবদীপের একটু বিশেষত শাছে। নিতান্ত ঘনিষ্টতম 
মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের ত্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় নাং কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়। 
এক হইয়া বিরাজিত। ব্রজে শীকৃষের প্রতি অঙ্কে নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত 
শ্রীমতী বৃষ্ভান্ুনন্দিনীর বলবতী আকাজ্ষা (প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে); 
নবদ্বীপেই তাহার সেই আকাঙ্কা পুর্ণ হয়। এখানে শ্রীমতী বুষভাম্গু-নন্দিনী নিজের প্রতিঅন্ত্ দ্বারাই 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকৈে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়ছেন ; তাই শ্যামনুন্দরের প্রতি শ্যাম অঙ্গই গৌর 
হইয়াছে। নবদ্ীপে শুঙ্গার-রসরাজ-মুন্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীরাধিক' উভয়ে মিলিয়া! এক 
হইয়ীছেন। “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ । শ্রীটৈ, চ, ২৮/২৩৩ 1৮ এই রাইকানু-মিলিত তনুই 
শ্রীশ্রীগৌর-ন্রন্দর | সেই ছুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞ্চি | শ্রীচৈ, চ, ১1816০ ৮ শ্রীগৌরাজ-মুন্বর-_- 
রায়রামানন্ন-কথিত পনা সো রমণ না হাম রমণী”-পদেোক্ত মাদনাখ্য মহাভাবের বিলাস-বৈচিত্রী- 
বিশেষের চরম পরিণতি । এইরূপে শ্রীব্রজেন্্র নন্দন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্ীপে প্রকট হইলেন, 
ভাহার সমস্ত ব্রজপরিকরবর্গও ন্বদ্বীপলীলার উপধোগী দেহে তাহার সঙ্গে শ্রীনবদ্ধীপে প্রকট 
হইলেন । 

এক্ষণে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, আীনবন্ীপ-লীল। ও শ্রীত্রজলীলায় শ্বরূপতঃ কোনও পার্থকাযই 
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মাই__ইহার। একই লীলা প্রবাহের ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র $ বরং নানা কারণে অজলীলা অপেক্ষা 


নবদীপলীলারই উৎকর্ষ দেখা যায় । 

খ। উভয় লীলা তুল্যভাবে ভজনীয় 

নবদ্ীপলীল। ও ব্রজলীলা একনুত্রে গ্রথিত; সুতরাং একটাকে ছাড়িতে গেলেই গাঁথা মালার 
সৌন্দর্যের ও উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে স্তৃত্রে মাল। গাথা হয়ঃ তাহ! যদি ছি'ডিয়া যায়, তাহ! 
হইলে মালাগুলি সমস্ত যেমন মাঁটীতে পড়িযী যায় মাল তখন আব যেমন গলায় ধারণের উপযুক্ত 
থাকে না; সেইরূপ, নবদীপলীল। ও ত্রজ্জলীল।র সংযোগ-স্ুত্র ছি ডিয়া দ্রিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন 
হস্টয়। পড়িবে, জীব উভয় লীলার সম্মিলিত আম্বাদনযো গ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবে । নবদ্বীপলীলায় 
প্রীগৌরন্ুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আন্বাদন করিয়া থাকেন ; লুতরাং ভ্রজলীলাই 
নবদ্ীপলীঙ্ার উপনীব্য বা পৌষক 5 তাই ব্রজলীল। বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই বিশুষ্ষ হইয়া যায়। 
আবার নবদ্বীপলীলাকে বাদ দিলে, অকৃতজ্ঞতাদৌষ তো সংঘটিত হয়ই, তাহ। ছাঁডা, ব্রজলীলার মাধুর্য” 
বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনাও নষ্ট হইয়। যায়। মধু স্বতঃই আস্থা সত্য; কিন্তু ঘনীভূত অন্বতময় 
ভাণ্ডে ঢালিয়! বদি মধু আস্বাদন কবা যায়, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই তাহার মাধুধ্য সর্ববাতিশায়ী ভাবে 
বন্ধিত হয়; আর, তাহার সঙ্গে যদি কপ্পুর মিজিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের 
উন্মাদনা বিশেধরূপে বদ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীল! মধুস্ববপ 5; আব নব্দ্বীপলীল। 
কর্পুর-মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাগু। শ্রীমন্মহা প্রভূ সাক্ষাৎ মাধুর্য-যুন্তি। তিনিই নবদ্বীপে 
ব্রজরসের পরিবেশক । রস ঘরে থাকিলেই তাহা আস্বাদন পাওয়া যায় না; পরিবেশকের 
প্রিবেশন-নৈপুণ্যেব উপরেই আন্মাদনের বিচিত্রত। নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীমন্মহা প্রভুর 
মত পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র ছুললভি। ভাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ত্রজলীল্গার মাধূর্ষ্য-বৈচিত্রী 
এবং আম্বারনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া ধীয়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রক নবদীপ-লীলারূপ সমুদ্ডরেই 
পাঁওয়। যায়, ভন্তাত্র নহে? তাই আীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন _দ্গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে 
তরঙ্গে যেবা ডুবে, দে বাধা-নাধব অস্তরঙ্গ ৮" শভ্রাল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন__“কৃষ্ণলীলা- 
মৃতলার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। মে গৌরাঙ্গলীল। হয়, সরোবর 
অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ জীটৈ? চ: ২২২২৩ ॥৮ এইজন্য আীগৌরাঙ ও শীব্রজেন্- 
নন্দন উভয়-স্বরূপই সমভাবে ভজনীয় 7 শ্রীনবন্ধীপলীলা ও আব্রজলীলা_-উভয় লীলাই সমভাবে 
সেবনীয় । উভয় ধামই সাধকের দমভাবে কাম্য ॥ “এখা গৌরচন্দ্র পাব, সেথ! রাধাকৃঞ্ঝ ॥ 
আল ঠাকুর মহাশয় ॥” 

্রীমন্াপ্রভুর কৃপায় গৌরলীলায় ডুব দ্বিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ছুরিত 
হইবে; ইহাই শ্রীল ঠাকুর্মহাশয় বলিয়াছেন £-দগৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীল! তারে ক্ষুরে ॥৮ 
ইহার হেতুও দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীল! একস্ত্রে গ্রথিভ 


[ ২২১৩ ] 


|₹ 2 জিপ লা 


রাষ্সীনুগায় নবন্ধীপলীলা ] গৌড়ীয় বৈফাব-দর্শন [ ৫৬২-অগ্ছ 


এই লীলার স্ৃত্র, সপরিকর শ্্রীমন্মহাপ্রভুই সাক্ষাদ্ভাবে জীবের হাতে ধরাইয়া দেন। একটা 
ৃষ্াস্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, আপনি যেন মধুরভাবের উপাঁসক .এবং 
গ্রনিত্যানন্দ-পরিবারতুক্ত । আপনার গুরুপরস্পরায় শ্রীমন্লিত্যানন্দ-প্রভূই উচ্চতম-সোগপনে অবস্থিত। 
শ্রীবন্দাবনের যুগল-কিশোরের লীলায় শ্রীমন্গিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী; ব্রজলীল ও নবন্ধীপ- 
লীলার সঙ্গে ব্রজ পরিকর ও নবদ্বীপপরিকরগণ একনুত্রে গ্রথিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভ্‌ কৃপা করিয়া 
এ লীলা-শ্ৃত্রটা তাহার শিষ্তের হাতে দিলেন, তিনি আবার তাহার শিষ্ের হাতে দিলেন, এইরূপে 
গুরুপরম্পরাক্রমে এ লীলা-শুত্র আপনার হাতে আসিয়া পড়িল । গুরুবর্গের কৃপায় এবং শ্রীমলিত্যানন্দ 
প্রভুর কৃপায় আপনি যদি এ লীলা সুত্রটী ধরিয়া! শ্রীমন্লিত্যানন্দের চরণে পৌছিতে পারেন, তাহ হইলে 
আপনার নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইল । সেখানে শ্রীমন্মহা প্রভূ যখন ভ্রজভাবে আবিষ্ট হয়েন, 
তঁ(হার পার্ধদবর্গও নিজ নিজ ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়! থাকেন; এবং এ লীল।-স্বত্র-ধারণের মাহায়ো 
সপরিকর গৌবস্ুন্দরের কৃপাঁয় আপনিও তাহাদের শ্রীচরণ অন্ুুসবণ করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে 
পারিবেন। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপায় নবছীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইলে 
ব্রজলীলা শ্বতই স্ষুরিত হইতে পাবে। যে বাগানে লক্ষ লক্ষ সুগন্ধি গোলাপ প্রস্কুটিত হইয়া! আছে, 
কোনও রকমে সেই বাগানে পৌছিতে পারিলেই গোলাপের সুগন্ধ তখন আপনা-আপনিই নামিকারক্ধে 
প্রবেশ করে; তজ্জন্বা তখন আ'র স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা কবিতে হয় না। 

এজন্য বল] হষ্টয়াছে, নবদীপ-লীলা ও ব্রজঙীল। তুল্যভাবে ভজনীয়। বাহো যথাবস্থিত 
দেহের অর্চন।দিতে সপরিকর গৌরস্ুন্দব এবং পরিকর ব্রজেন্দ্র-নন্বন অর্চনীয় । শরবণ-কীর্ভনানিতেও 
উভয় স্বরূপের নাম-ব্ূপ-গুণলীলদি সেবমীয়। মক্তর"সাধনেও উভয় লীলা! সেবনীয়। অন্তর সাধন 
অস্তশ্চিন্তিত দেহে করিতে হয়। ব্রজেব ও নবদ্ীপের অন্তশ্চস্তিত দেহ একরূপ নহে । আপনি যদি 
শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার-ভূক্ত মধুব-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে আপনার এবং আপনার গুরুবর্গের 
ত্রজের সিদ্ধদেহ হইবে, মগ্জরী দেহ : আর নবদ্বীপের নিদ্ধদেহ হইবে পুরুষ ভক্ত দেহ। ব্রজে আপনি 
গোপকিশোরী, নবদ্ধীপে কিশোর ব্রাঙ্গণকুমা* । কোনও কোনও ভক্ত বলেন-_নবদ্বীপের পিদ্ধদেহ 
ত্রার্মণাভিমানী ন। হইয়া, অন্যজাত্যভিমানীও হইতে পারে । যাহ? হউক, অস্তর সাধনের অষ্টক/লীন 
লীলাশ্মরণে, মস্তশ্চিষ্বিত-দেহে সর্ধপ্রথমে আপনাকে নবদ্বীপ-লীলার স্মরণ করিতে হইবে; কারণ, 
পীর-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে । নবদ্বীপে অস্তশ্চিস্তিত 
ক্তরূপ-সিদ্ধ-দেহে সিদ্ধগুরুবর্গের আনুগত্য আশ্রয় করিলে ভাহারা কৃপা করিয়া আপনাকে শীমন্লিত্যা 
ননদপ্রতুর চরণে সমপণ করিবেন; তারপর শ্রীনিতাই কূপ! কগিিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে তিনি 
অপনাকে জীবুপ-গো সবার করণে অর্পণ করিবেন। আ্রীগৌরের চরণে অর্পণ করিয়া শীরূপ আপনাকে 


সেবায় নিয়োজিত করিবেন । 
মধুর-ভাবের সাধকের নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভু রধাভ [বছ্যতি-সুবলিত ; তাহার মধ্যেই শ্রীমতী 


[ ২২১৪ ] 


রাগাচ্ছগায় নবন্বীপলীলা ! সাধনতত্ব [ ৫৬২-সঙ্গ 


রাধিকার সমস্ত ভাব প্রকটিত ; যদি কখনও কুষ্ণভাবের লক্ষণ দেখ! যায়, মধুর ভাবের সাধক তাহাকেও 
কৃষ্ভাবে আবিষ্টা শ্রামতী রাধারামীর ভাব বলিয়াই আস্বাদন করেন। তাহার নিকটে শ্রাশ্রাগৌর 
ুন্দারই শীরাঁধা এবং কাহার পরিকববর্গ বৃন্দাবনের সধীমঞ্জরী 1 শ্রীগৌর যখন বাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন, 
তাহার পরিকরবর্গও নিজ নিজ ব্রজগলীলোচিত ভাবে আবিষ্ট হইয়া! থাকেন। 

এইরূপে নবদ্বীপলীলার সেরায় নিয়োজিত থাকিলেই নবছীপ-পরিকরগণ যখন ব্র্ভাবে 
আঁবিষ্ট হইবেন, তখন তাহাদের ভাবতর তাহাদের কুপায় আপনাকেও স্পর্শ করিবে ; সেই তরঙ্গের 
আঘাতে তাহাদের সঙ্গে আপনিও ব্রজলীলায় উপস্থিত ইইবেন। তখন আপনা-আপনিই ব্রজলীলার 
উপযোগী মঞ্জবী-দেহ আপনার স্ফুরিত হইবে? সেই দেহে, গুকরূপা-মঞ্জবীবর্গের কৃপায় আপনি আীমতী 
অনঙ্গমঞ্জরীর চরণে অপিত হইবেন; তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্ীকাঁর কৰিলে, মঞ্জরীদিগের 
ঘুথেশ্বরী শ্রীমতী রূপমঞ্জবীর চরণে আপনাকে অর্পণ কবিবেন। শ্রীমতী রূপ-মঞ্জবী তখন কৃপা করিয়! 
আপনাকে শ্রীমতী বৃষভান্-নন্দিনীর চরণে অর্পণ কবিয়া যু্গল-কিশোবের সেবায় নিয়ে।জিত করিবেন। 
এই ভাবেই অন্তুর-সাঁধনের বিধি | 

রাগান্থগার ভজনই শ্াাহগত্যময়। শ্রীনবদ্দীপে গুকবর্গের আন্বগতো আীরূপাঁদি গোম্বামিগণের 
আন্ুগতা ১ এই গোম্বামিগণই সাধককে গৌবের চরণে অপিত করিয়া সেখায় নিয়োজিত কবেন। আর 
ব্রজে, গুবরূপা মঞ্জরবীগণেগ আনুগত্যে শীক্ষপাদি-মঞ্জরী-বগের আনুগত্য । শ্রীরপাদি-মঞ্জরীবগই 
সাধকদাসীকে শ্রীমাতীবুষভান্নন্দিনীব চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরেব সেবায় নিয়োজিত করেন। 
এই গেল মধুব-ভাবেব সাধকদের কথা৷ অন্ান্ত ভাবের সাধকদিগকেও এই ভাবে উভয় লীলায়, নিজ 
নিজ ভাবানুকুল লীলাপবিকরগণেব চরণাশ্রয় করিতে হয়। ইহাই শ্রীমন্মহা প্রস্থ বাক্ত করিয়া বলিয়া- 
ছেন, “নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত ল।গিয়।। নিরন্তর সেবা করে অন্তমনা হা ॥” ভক্তিরসামৃত- 
শিন্ধুও একথাই বলিয়াছেন “কৃষ্ণ, স্মারন্‌ জনপান্ত প্রে্ঠং নিজসমীহিতম্‌।” 

ব্রজলীলায় সেনাব উপযোগী অন্তশ্চিস্তিত দেহে যেমন ব্রজলীলা য় সেবার চিন্তা করিতে হয়, 
তদ্রেপ নবছীপলীলায় সেবার উপষে।গী অন্তশ্চিন্তিত দেহেও নবদীপ-লীলায় সেবাব চিস্তা_-শ্ত্রীশ্রীগৌর 
সুন্দরের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার চিন্তা, তাহাব পরিচধ্যাদির চিন্তা-করিতে হয়। 
ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশীগৌরম্ুপ্দব যখন ব্রজলীলাব বপাস্বাদন করিবেন, তখন 
তাহার ভাবের শুরঙ্গেব দ্বাব! স্পুষ্ট হইয়। সাধকের চিত্তেও মেই রসের তরম্থ উচ্টৃসিত হইয়া উঠিবে। 
“গৌরাহ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীল। তাবে স্ষুরে ৮ 

গ। প্রীশ্রীগৌরবিষুঃপ্রিয়ার উপাসন। 

কেহ হয়াতো বলিতে পাবেন- শ্রীমন্হাপ্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রী বিষুপ্রিয়া দেবী (এবং 
প্রনীলক্ষমীদেবী ) যখন মহাপ্রভুর কান্তা, তখন গৌড়ীয় বৈষবদের কাস্তাভাবের উপাসনায় ব্রজে যেমন 
প্ীঞ্ীরাধাকষ্ণের উপাসনা করিতে হয়, নবদ্বীপেও তেমনি শ্রীশ্রীগৌরবিষুণপ্রিয়ার (বা শ্রীন্্রীগৌর- 
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লক্ষমীপ্রিয়ার) উপাঁসনাই হইবে সঙ্গত। কিন্তু ইহা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, গৌর-বিষু- 
প্রিয়! বা গৌর-লঙ্গমীশ্রিয়ার উপাসনা ব্রজ্রভাবের অনুকূল নহে। একথ বলার হেতু কথিত হইতেছে। 

প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগৌরনুন্দর কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন; তিনি হইতেছেন রাধাকৃঞ্জ-মিলিত স্বরূপ। 
মিলিত স্বরূপ হইলেও তাহাতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য , তাই তিনি নিজেকে শ্রীরাধা এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন 
কৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়।৷ মনে কবেন। “গোপীভাব ষাতে প্রভূ করিয়াছেন একাস্ত। ব্রজেক্্নন্দনে 
মানে আপনার কান্ত ॥ শ্রীচৈ, চ, ১১৭২৭* ॥, “রাধিকার ভাবমৃত্তি প্রভুর অন্তর । সেই ভাবে 
স্থখছুঃখ উঠে নিরস্তর ॥ আ্রীচৈ, চ, ১81৯৩ ॥” ইহাই প্রভুর ম্বরূপানুবন্ধী ভাব। এই দ্বরূপামুবন্ধি- 
ভাবানুগত। লীলায় তিনি হইতেছেন শ্রীরাধা । কাস্তাভাবের উপ1সকগণ শ্রীবাঁধার কিছ্করীত্বের অভিমানই 
পোষণ করিয়! থাকেন ; তাই নবদ্বীপলীল।র সেবাতেও তাহারা গুরুপরম্পরার আন্বগত্যে শ্রীরাধাম্বরূপ 
গৌরেরই যদি আন্তগত্য করেন, তাহ! হইলেই তাহাদের অভীষ্ট ব্রজভাপেব সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, “রসরাজ মঙ্গাভাব ছুট একরূপ”-গৌরস্ুশ্দব যখন নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে 
করেন এবং এই শ্্রীরাধাভ।বই যখন তাহার স্বরূপানুবন্ধী ভাব, তখন ভ।ববিষয়ে তিনি নিজেই কাস্তা- 
শ্বীকৃষ্ণকাস্তা ; কাস্তার আবার কাস্ত। থাকিতে পাবে না। শ্রীরাধার কোনও কাস্তা নাই । রাধাকুফণ- 
মিলিত স্বরূপ রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেব যদি কান্ত! স্বীকার কবিতে হয়, তাহা হইলে তাহা হঈবে তাহার 
স্ববূুপগত-ভাঁববিরোধী। যাহা সম্বরূপগত ভাববিরোধী, ভাবময়ী উপাসনায় তাহার স্থান 
থাকিতে পারে না। 

যদি বলা যায়--গৌরন্ুন্দর যখন “রসরাজ মহ।ভ।ব দুই একবপ” এবং তিনি নিজেকে শ্রীরাধা মনে 

করেন বলিয়া তাহার কাস্তা থাকা যখন সম্তুর নয়, তখন শ্রী ্রীলক্ষীপ্রিয়। এবং শ্রীবিষুপ্রিয়া কি 
গৌরের কাস্তা নহেন? 

এই প্রশ্মের উত্তবে বক্তব্য এই । লক্ষমীপ্রি়া এবং বিষ্তপ্রিয়াব স্ববূপ কি, তাহা দেখিতে 
হইবে। কবিকর্ণপৃর ত।হাঁর গৌরগণোদ্দেশদীপিকীয় লিখিয়াছেন-_লক্ষী প্রিয়া দেবী ছিলেন জানকী 
ও রুক্সিণীর মিলিত স্বরূপ ; তাহার পিতা বল্পভাচাধাও হিলেন জনক ও ভীম্মক। “পুরাসীজ্জনকে। রাজা 
মিথিলাধিপতিমহা!ন্। আধুনা বল্পভাচাধ্য? ভীম্মাকোহপি চ সম্মতঃ ॥ শজানকী রক্সিণী চ লক্ষ্মীনায়ী চ 
তৎনুতা ॥৪৪-৫8৮; আর শ্রীশ্রীবিষুঃপ্রিয়াদেবী ছিলেন ভূম্বরূপিণী সতাভামা, তাহার পিত। সনাতনমিশ্র 
ছিলেন রাজা সত্রাজিত। “শ্রীসনাতনমিশ্োহয়ং পুখা সত্ত্রাজিতো মুপঃ। বিঝুরপ্রিয়া জগন্সাতা যত্কণ্তা 
ভূম্বরূপিণী ॥ গো, গ, ৪৭॥৮ বিষুঃপ্রিয়াদেবীন বিবাহের ঘটক ছিলেন বিপ্র কাখীনাথ । পুর্বে 
সত্যভামার বিবাহের জন্ত রাজী পত্রাজিত ষে বিপ্রকে শ্রীকঞ্জেব নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই 
এইস্থলে শ্রীকাশীনাথ হঈয়াছেন। “যশ্চ সপ্তরাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাপবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলক:ঃ 
শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥ গো, গ, দী, ৫০৮ ইহা হইতেও বুঝ! গেল, শ্রবিষুপ্রিয়াদেবী ছিলেন সত্যভাম!। 
এইবূপে জান! গেল, লক্ষীপ্রিয়া এবং বিষুপ্রিয়া-ইহাদের কেহই ব্রজপরিকর ছিলেন না। 
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আমন্মহপ্রভূতে শীকৃষ, বান্থুদেব, রামচন্দ্াদি সমস্ত ভগবংস্বরূপই বিরাজিভ ; বিশেষ বিশেষ 
লীলা বিশেষ বিশেষ স্বরূপের ভাব প্রকটিত হয়। স্বয়ংভগবানে অনস্ত ভাববৈচিত্রীর সমাবেশ থাকিলেও 
তিনি যখন যেরূপ ভাববিশিষ্ট পরিকরের সঙ্গিধানে থাকেন, তাহার মধ্যে তখন সেইরূপ ভাবের অনুপ 
ভাবই অভিব্যক্ত হয়। প্রকটলীলাতে মদনমোহন আীকৃফই ত্রজে রাসাদিলীলাতে শুদ্ধ মাধুর্যযময় রসের 
আন্বদন করিয়াছেন ; কিন্ত তিনিই যখন মথুরায় এবং দ্বার্কায় ছিলেন, তখন তাহার মদনমো হনরূপও 
প্রকটিত হয় নাই, শুদ্ধ মাধুর্ধযময় রসের আম্বাদনও হয় নাই । তখন তত্বৎ-ধামের পরিকরদের ভাবের 
অনুরূপ ভাবই তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল; দ্বারাকা-মথুরায় তিনি বান্থদেব। তদ্রপ, লক্্মীদেবী 
বা বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর সান্নিধ্যেও মহাপ্রভূতে ভ্রজবিহারী কৃষ্ণের ভাব প্রকটিত হইতে পারে না, তাহাদের 
সান্নিধ্যে তাহার মধ্যে বাসুদেবের ভাবই-_লক্ষ্মীদেবীর সান্নিধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভাব ---প্রকটিত হইতে 
পারে। “রসরাজ মহাভ।ব ছুই এক রূপের” ভাব তো! প্রকটিত হইতেই পারে নাঃ কেননা, এই 
রূপটা নিজেই নিজেকে কুষ্ণকান্তা মনে করেন; এই রূপের পক্ষে কান্ত গ্রহণের প্রশ্বঈ উঠিতে 
পারে না। এইবূপে দেখা গেল_ মহাপ্রভু যে লক্ষ্রীপ্রিয়! ব! বিুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহ! 
রাঁধাকৃষ্₹-মিলিতম্বরূপ গৌররূপেও নহে, ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণরূপেও নহে, পরস্ত বাস্ুদেখরূপে এবং 
তাহাদের সহিত ত'হার লীলাও ছিল বাশ্ুদেবের লীলা (লক্মীপ্রিয়াদেবীর সম্পর্কে শ্রীরামচন্জের 
লীলাও )। 

এই আলোচনা হইতে জান! গেল-- শ্রীশ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়ার বা শ্রীন্রীগৌরলক্্ীপ্রিয়ার 
উপাসন। ব্রজভাবের অনুকূল নচে ; ইহ দ্বারকা-ভাবেরই বা অষোধ্যা-ভাবেরই অনুকূল । স্থৃতরাং যিনি 

*ত্রভাবের এবং তদন্ুকুল নবদ্ীপ-ভাবের উপাসক, তিনি যদি কাম্তাভাবের উপাসক হয়েন, তাহা 

হইলে গৌর-বিষুপ্রিয়ার, বা গৌর-লক্ষীপ্রিয়ার উপাসনা তাহার ভাবানুকুল হইতে পারে ন1। 
শ্রীরাধাভাবাবিষ্টরূপে গৌরের উপাসনাই হইবে তাহার অভীষ্ট ভাবের অন্ুকৃল। 

আজকাল কেহ কেহ শ্রীবিষুঃপ্রিয়াদেবীকে শ্রীরাধ1 বলিয়! প্রচাব করার প্রয়স পাইতেছেন। 
কিন্তু প্র।চীন বৈষ্ণব (ঢাধাগণের কেহই এপ কথা বলেন নাই । বস্তুতঃ, শ্রীরাধার ভ।বও ্তরীবিষুপ্রিয়াতে 
কখনও প্রকটিত হয় নাই। অন্য গোপী হইতে শ্রীরাধার ভাবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে মাদন, মোহন এবং 
মোহনজনিত দিব্যোন্মদ। মোহনের সুদীপ্ত সান্বিক এবং মোহনজনিত দিব্যোন্মাদও শ্রীবিষুঃপ্রিয়াতে 
দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া! কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবাচাধ্য বলেন নাই । মোহন-ভাবের উদয় হয় বিরহে । 
শ্রীমন্মহা প্রভুর সন্্যাসের পর হইতে বিষুরপ্রিয়াদেবী সুদীর্থবকাল গৌরবিরহিণী ছিলেন । যদি তাহার মধ্যে 
শতীরাধার ভাব থাকিত, তাহা হইলে এই সময়ে তাহার মধ্যে দিব্যোম্মাদণ্ড প্রকাশ পাইত; কিন্ত তাহ! 
প্রকাশ পায় নাই। 

শ্রীরাধার ভাব তে। দূরে, অন্য গোপীদের মহাভাবের লক্ষণও তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে 
বলিয়1 কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবাঁচার্য বলেন নাই । এজন্যই কবিকর্ণপুর বিষ্ুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীকৃষেের 
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ঘ্বারকামহিধী সত্যভাম। বলিয়াছেন। মৃহিষীদের পক্ষে মহাভাব অতি ছল্লভি 1” শ্রীউজ্দজলনীলমণি 
মহাভাবসম্বদন্ধে বলিয়াছেন -“যুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিহুন্ু তঃ।” | 

প্রকটলীলাতে মহাভাববতী গোপন্ুন্্রীগণ _শ্রীরাধাও-- ছিলেন লৌকিকী প্রতীতিতে 
শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কাস্তা ; কিন্তু বিষুঃপ্রিয়াদেবী সম্বন্ধে এইরূপ প্রতীতি কাহারও ছিলনা । শচীমাতা 
তাহাকে স্বীয় পুজবধূরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। যদি বল! যায়-_ প্রকট নবন্বীপ-লীলাতে অপ্রকট ভ্রজের 
ভাব প্রকটিত হইয়াছে, অপ্রকট ব্রজে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃফ্ের স্বকীয় কাস্তা । তাহ হষ্টলেও 
শ্রীরাধার সর্বভাবোদ গমোল্লাসী মাদনাখ্য মহাভাব তো থাকিবে? কিন্তু বিষুপ্রিয়াতে মাদন প্রকাশ 
পাইয়াছে বলিয়া প্রাচীন বেষ্ণবাচার্যাগণ বলেন নাই । বিশেষতঃ, অগ্রকটে বিরহ নাই? 
বিষুপ্রিয়াদেবীকে গৌরের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। 

এইরূপে দেখাগেল- শ্রীবিষুঃপ্রিয়াদেবীতে শ্রীরাধার, এমন কি অন্য কোনও ব্রজগোপীর, 
ভাবও নাই , কবিকর্ণপূর ষে তাহাকে সত্যভাম। বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঠিক। সত্যভামার ভাব 
তাহাতে প্রকটিত হইয়াছিল । 


তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও কর! যায় যে- শ্রীবিষুণপ্রিয়ার্দেবী ছিলেন শ্রীরাধা, শ্রীকঞ্ণরূপে 
গৌরস্ুন্দর তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা হইলেও গৌরবিষুপ্রিয়ার উপাপন! কাস্তীভাবের সাধক 
গোৌঁড়ীয় বৈফবদের অভীষ্টলাতের অনুকূল হইবেনা। কেননা, তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে প্রেমের 
বিষয়-প্রধানরূপ এবং আঁশ্রয়-প্রধানরূপ-এই ছুইরূপেই রমিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা । ব্রজে তাহার 
বিষয়প্রধানরূপ এবং নবদ্বীপে রাধাকঞ্মিলিত স্বরূপে তাহার আশ্রয়প্রধান রূপ। যুক্তির অনুরোধে 
যদি বিষুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীরাধা এবং গৌরনুন্দরকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ (গৌরকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ মনে না করিলে 
বিবাহের প্রশ্নই উঠিতে পারেনা, তাহ] পৃর্ধরবেই বলা হইয়াছে ; তাহা) মনে করা যায়, তাহ! হইলে 
এ-স্থলেও তিনি হইবেন ব্রজেরই ম্যায় বিষয়প্রধানস্বরূপ-_বিষুপ্রিয়ারূপা শ্রীরাধার প্রেমের বিষয়। 
প্রেমের আয়শরপ্রধানরূপ আর কোথাও থাঁকেনা। স্বতরাং গৌর-বিষুঃপ্রিয়ার উপাসন1 কাস্তাভাবের 
সাধক গৌড়ীয় বৈষবের অতীক্টসিদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। 


৬৩। ক্ব্গ্প্রেমেল আবন্িভাবেক কর্ম 
প্রেমাবির্ভ।বের ক্রমসম্থন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোন্থামীর নিকটে শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন -_ 
কোনো ভাগ্যে কোনে জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্তন। সাধনভক্ক্যে হয় র্ব্বানর্থ-নিবর্তন ॥ 
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণান্তে রুচি উপজয় ॥ 
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রুচি হৈতে ভক্ক্যে হয় আলক্তি গ্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কে তীত্যক্কুর ॥ 
পেই ভাব গাঁ হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম । সেই প্রেম প্রয়োজন__সব্বানন্দ ধাম ॥ 
সভ্রীচৈ, চ) ২২৩1৫-৯। 
ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ; 
“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গো ইথ ভজজনক্রিয়।। ততোইনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ 
 অধাসক্কিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যদ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ গ্রাহুর্ডাবে ভবে ক্রমঃ ॥ ১181১১ ॥ 
প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া (শরবণ-কীর্ভনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান) 
তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর (ভজনাঙ্গে) রুচি, তারপর (ভঙ্গনাঙ্ে) 
আসক্তি, তারপর ভাব (বা! প্রেমাস্থুর, বা রতি) এবং তারপর প্রেমের উদয় হয়! ইহাই হইতেছে 
সাধকদিগের চিত্তে প্রেমবিভণবের ক্রেম 1% 
এ-সম্বদ্ধে একটু আলোচন! করা হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্ুভ বলিয়াছেন__“কোনে। ভাগ্যে 
কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।” এ-স্থলে “ভাগ্য” বলিতে প্রাথমিক সংসঙ্গরূপ, বা মহৎকৃপারূপ 
ভাগ্যকেই বুঝাইতেছে। এই “ভাগা” হইল শ্রদ্ধার, অর্থাৎ শাঙ্ত্রবাক্যে দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসের, হেতু। 
“যদৃচ্ছয়! মংকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যো জন+”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১২০৮ গ্লোকের টাকায় “যদৃচ্ছয়া”-শবের 
অর্থে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন--“কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ তক্তনঙ্গ-তৎকৃপাজাত-পরমমঙ্গলো- 
দয়েন_ পরম-ন্যতন্ত্র ভগবদ্তত্ত-সঙ্গদ্বার৷ সেই ভক্তের কৃপায় ধাহার কোনও মৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, 
ইত্যাদি” সাধনের ফলে যাহাদের কৃষ্ণরতি জম্মিতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিস্কুর ১৩৫ শ্লোকে 
তাহাদিগকে «অতিধন্য”-বল। হইয়াছে ; এই “অতিধন্য”-শকেব টাকায় শ্্রীজীব লিখিয়াছেন -"অতি- 
ধন্যানাং প্রাথমিক-মহতসঙজাত-মহাভাগ্যানাং- প্রথমেই মহত-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাহাদের 
হইয়াছে।” সাঁধনভক্তির অধিকারিবর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন _“যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাত- 
শরদ্ধোইস্য সেবনে--অতি ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ১1২৯৮ এ স্থলেও 
টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন_“অতিভাগোন মহৎসঙ্গাদিজাত-সংস্কীরবিশেষেণ__মহৎসঙ্গা দিজাঁত 
সংস্কারবিশেষকেই এস্থলে ভাগ্য বলা হইয়াছে ।” এস্কপ্প প্রমীণবচন হইতে জানা যায়- শ্রদ্ধার 
হেতুভৃত যে ভাগ্য, তাহা হইল-_প্রাথমিক সংসঙ্গরূপ বা মহতকৃপারূপ ভাগ্য । 
প্রাথমিক সাধুসঙ্গরূপ বা মহৎকপারূপ সৌভাগ্যবশত: যদ্দি কোনও জীবের ভগবং-কথা দিতে 
বা শান্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা ( দৃঢ়বিশ্বাস ) জগ্মে, তাহা! হইলে সেই জীব তখন ( দ্বিতীয়বার ) লাধুসঙ্গ করে। 
সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবং-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং ভাহাদেব সঙ্গে সময় সময় নাম- 
রূপগুণ-লীলাদির কীর্থনও করিয়া থাকে। সাধুর্দিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় 
এবং ভঙ্জন করিয়াও থাকে । এইরূপে একাস্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে 
সেই জীবের চিত্ত হইতে তুর্বাসনাদি ( অনর্থ ) দূরীভূত হয়। দূর্ববাসন। দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে 
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তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে । নিষ্ঠার সহিত তক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রব্ণ-কীর্থনাদিতে 
রুচি জন্মে ( অর্থাৎ শ্রবণ-বীর্বনাদিতে আনন্দ পায়); এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্তনাঁদি ভক্তি- 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রাবণ- 
কীর্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাডিতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই 
আসক্তি গাঁড় হইলেই শ্রীকষে রতি জন্মে । এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম আখা। প্রাপ্ত হয়। 
ক! প্রেনাবিষ্ভাবের ক্রমসন্বন্ধে আলোচন। 

ভক্তিবিকাশের ক্রমসম্পর্কে একটী কথা বিবেচ্য । বলা হইয়াছে, অনর্থনিবৃত্তি * হইয়া! গেলে 
তাহার পরে কচি, আসক্তি ও বতিব উদয় হয়। রতি হইল হলাদিনী-প্রধান শুগ্বসন্ত্ের বুত্তিবিশেষ। 
আর অনর্থ হইল মায়াৰ ক্রিয়।। সুতরাং মায়ার নিবুত্তি হইয়! গেলেই বতির বা হল।দিনীর ব! শুদ্ধসত্বের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে-- ইহাই জানা গেল। “শুক্তিনিধূতিদোষাণাম্” ইত্যাদি ভঃ রঃ সি, ২1১18 গ্লোক 
ইইতেও এ একই কথ! জানা যায়। সমস্ত দোষ সম্যকৃবপে তিরোহিত হইলে -দোষ-সমূহ মায়ারই 


* অনর্থ। যাহা অর্থ অর্থাৎ পরমাথ) নহে, তাহাই অনর্থ , ভুক্তি-মু্তিস্পহাদি চর্বাপন।, কমু-কামনা ও কষ-ভক্তি- 
কামনা ব্যতীত অন্ত কামশী। মাধুধা-কাদন্িণীৰ মতে অনর্থ চাগি প্রকারে £- দুদ্কত-জাত, হৃকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, 
ভক্কি-জাত ! দুরভিনিবেশ, দ্েষ, প্লাগ প্রতৃতিকে দুন্তজাত অনর্থ বলে। ভোগ।ভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের 
নামই সুরুতঙজাত অনর্থ। নামাপরাধ-সমৃহই ( ল্েবাপরাধ নহে ) অপখাপজাত অন্থ। আব ভক্তির সহায়তায় 
( অর্থাৎ তকি-অঙ্গেখ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়।) খশাদিলাত, পুঙ্গা, প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি প্রািব আশাই ভক্কিজাত 
অনর্থ। ভক্তিরূপ মৃূল-শাখাতে ইহ উপশাখার গায় বৃদ্ধিপ্রা্থ হইয়া মুল শাখ( ভক্তিকে ) বিপষ্ট করিয়া দেয়। 

উক্ত চতুব্বিখ অনথেন নিরৃত্তি আবার পাচ বক্মের-একদেশবন্ভিণী, বহুদেশবস্ডিনা, প্রায়িকী, পুর্ণা ও 
আত্যন্তিবী । অল্পপবিধাণে আংশিকী অনথানবৃত্তিকে একদেশবন্তিনী পিরৃত্তি বশে] বহুপরিমাণে আংশিক 
নিবৃতিকে বহুদেশবিনী বপে। যখন প্র।য় সমস্ত অনর্থেরই শিবৃত্তি হহয়াছে অল্লমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে 
প্রাস্িকী নিবুত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের শিবৃত্তি হয়! যায়, তখন তাহাকে পর্ণ। শিবৃত্তি বলে। পুর্ণ! 
নিতবৃতিতে সমন্ত অনর্থ দুরীভৃত হইয়া থ।কিলেও আবার অনথোদুগমের সভ্ভীবনা থাকে । শুক্ভি-বসামুতসিন্কুব পূর্ব 
বিভাগের তৃতীয় লহবীর ২৪।২৫-স্সোকে দেখ। যায়, শ্রুকষ্ঃপ্রেঠ-ভক্তেব চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি ভঞ্জের রতিও 
লু হয়, অথবা হীনত। প্রাঞ্চ হয়, এবং স্প্রতিষ্টিত মুমুক্ষতে গাঢ-আসক্ি জন্সিলে রতি ক্রমশঃ বত্যাভাসে, অথবা 
অভংগ্রহোপালনাম পরিণত হয়। (ভাবোহপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।  আভাদতাঞ্চ শনকৈ 
ন্ণনজাতীয়তাঘপি। গাঢাসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ স্প্রাতষ্তিতে । আভাসতামসৌ কিন্বা ভজনীয়েশভাবতাম্‌ )। 
হ্ুতরাং দেখা যায়, জাতরতি ভক্তেবও বৈষ্/বাঁপবাধাদির স্ভানা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃতিতে পুনরায় 
অনধোদ্গমের সম্ভাবন! পধ্যস্ত নিরাকৃত হইথ| যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে। 

অপরাধ্জাত অপ্থসমূহ্কেব নিরৃত্বি-_ভজ্নক্রিয়ার পরে একদেশবপ্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের 
আবির্ভাবে পুণণ এবং শ্রীকষ্চচবণ-লাে আত্যন্তিকী হইয়া! খাকে। দুষ্ঠতজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি--ভজনক্রিয়ার 
পরে প্রারিকী, নিষ্ঠার পরে পুর্ণা, এবং আসক্কির পৰে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি 
ভজনক্ক্িয়ার পরে একদেশবতিনী, নিষ্ঠার পরে পুর্ণা এবং ক্ষচির পরে আত্যন্থিকী হইয়া থাকে! 
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কাধ্য বলিয়া, মায়া সমাক্রূপে তিরোহিত হইলেই _-চিত্ব শুদ্ধসত্থের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে। 
শ্রীভা, ১১১৫২২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় প্রীজীবগোন্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন-_“ভক্তরেপি 
গুণসঙ্গ নিধূননাস্তরং চানুবৃত্তিঃ শ্রায়তে ।-মায়ার গুণসঙ্গ সম্ক্রূপে তিরোহিত হইলেই ভক্তির উদয় 
হয়।” মায়ার তিনটা গুণ--সত্ত, রজঃ ও তমঃ। যখন র্জঃ ও তম; প্রাধান্ত লাভ করে, তখন মায়াকে 
বলে অবিষ্ঠা ; আর, রজঃ ও তমঃ নিবৃত্ত হইয়া গেলে একমাত্র সই যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন মায়াকে 
বলে বিষ্ঠা । গীতা ১৮৭৫-প্লোকের টাকায় চক্রবন্তিপাদ পভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য:”-উত্যাদি শ্রী, ভা, ১১। 
১৪২১ ক্লোকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন--“তয়া ভক্ত্যৈব তদনস্তরং বিদ্যোপরমাদুণ্তরকালে মাং জ্ঞাত্থা 
মাং বিশতি 1৮ ইহা হইতেও বুঝ! যায়--বিগ্ঠার নিবৃত্তির পরেই ভক্তিদ্ব।রা ভগবানকে জানিতে পার! 
যায়। জান! যায় মনের বৃত্তিবিশেষদ্ধারা + কিন্তু প্রকৃত মনের বৃত্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবানকে জান! 
যায় না; মন বা চিও যদি শুদ্ধলন্বের সহিত ভাঁদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়। অপ্রাকৃতত্খ লাভ করে, তাহ! হইলে 
ভগবান্কে জানিতে গারে। ম্ুতরাং বিদ্যা নিবৃত্তির পবেই যখন ভগবানকে জানিবার যোগ্যতা 
জন্মে, তখন বুঝিতে হইনে -আঅবিদ্ভানিবৃদ্তির পরে তো বটেই, বি্যারও নিবৃত্বির পরেই__চিত 
শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্মা-প্রাপ্ির যেগাতা লাভ করে, ভৎপুর্ব্বে নহে । 

যাহহউক, উল্লিখিত ঈজাবগোস্বামী-প্রভৃতির বাক্য হইতে জানা যায়-অবিদ্া এবং বিছ্ভার 
সম্যক্‌ শিবৃপ্তি না হইলে ভগ্ডির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীনদ্ভাগবতে অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে 
পাওয়। যায়। রামপীল!-বর্ণনেব উপসংহারে শ্রীলশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন, 

“বিক্রীড়িতং শ্রজবধৃভিধিদঞ্চ বিঝেঃঃ অহ্ধান্থিভোইনুশুণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। 

ভক্তিং পবাং ভগবতি প্রতিলভা কামং হ্বদ্রো গমাসশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০1৩২।৩৯ ॥ 

--যিনি শ্রন্ধান্িত হইয়া ত্রজবধুদিগের সহিত বিষ ( সর্বব্যাপক ব্রহ্মতত্ব ) শ্রীকৃষ্ণের এই 
সম্নস্ত রাসাদিলীলার কথ! নিবস্তর শ্রুদণ করেন এবং শ্রবণানন্তুর বর্ন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ 
করিয়! হৃদরোগ কামাদিকে তিশি শীঘ্রই পরিত্াাগ করেন এবং ধার (অচঞ্চল) হয়েন।” 

এই প্রমাণ হঈতে জান। গেল, শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে প্রথমে চিত্তে 
পরাতক্তির উদয় হয়, তাহার পবে হৃদরোগ কাম দূরীভূত হয়। এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 
জীবগোন্বামীও লিখিয়াছেন _ 

“অত্র তু হৃদরোগাপহ।নাৎ পূর্বমেব পরমভক্তি-প্রাপ্তিঃ।- হৃদরোগ দূরীভূত হওয়ার পুর্ব্রবেই 
পরাভক্তি লাভ হয়।” হাদরোগ হইল মায়ার কাধ; স্থুতরাং এস্থলে মায়ানিবৃত্তির 
পূর্বেই তক্তিলাভের কথা জানা যায়। আবার কর্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতিতেও 
আন্ুষর্জিকভাবে ভক্তি-অলের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখ! যায়; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত 
কর্ম-যোগাঁদি ম্বস্ফল দান করিতে পারে না। এইরূপে কশ্মমার্গাদিতে ভক্তি-অঙ্গের 
অনুষ্ঠানের ফলেও হলাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষের-_কলারপা ভক্তির-_বিষ্ভাতে বা কম্মফোগে প্রবেশের 
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কথাও দেখা যায়। “্হলাদিনী-শক্তিবৃত্ের্ডক্েরেব কলা কাচিদ্বিষ্ঠাসাফল্যার্থ, বিষ্ভায়াং প্রবিষ্ট 
কর্দমসাফল্যার্থং কম্দযোগেহপি প্রবিশতি, তয়! বিনা কর্ণজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমান্রত্বোকে:। 
গী, ১৮/৫৫-স্লেরকের টাকায় চক্রবর্তী ।” আবার 'ত্রক্মভূতঃ প্রসঙ্নাত্বা”-ইত্যাদি গীতা ১৮৫৪-ক্লকের 
টীকায়ও চক্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন_-ঞজ্ঞানে শাস্তেইপি অনশ্বরাং জ্ঞানস্তরঁতাং মদ্ভক্তিং শ্রাবপকীর্তনাদি- 
রূপাং লভতে । তস্তা! মতস্বরীপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়া শক্তিভিননত্বাৎ অবিষ্াবিগ্ভয়োরপগমেইপি অনপগমাং |” 
ইহা হইতে৪ জানা যায়_ জ্ঞানমার্গের সাধকের চিত্বে- জ্ঞানের আন্তষঙ্ষিক ভাবে শ্রবণ-বীর্তনা্দির 
অনুষ্ঠানের ফলে__বিদ্া এবং অবিষ্কা। বর্তমান থাকাসত্বেও__ভক্তির উদয় হয়। অথচ পূর্ববোচ্কুত বাক্যাদি 
হইতে জান! যায় বিগ্া এবং অবিগ্ভার নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। 

(১ ভক্তির প্রভাবে ভ্রমণ: রজঃ, তম: ও সন্বগুণের তিবে।ভাব 

এসমস্ত পরম্পরবিকদ্ধ বাক্যের সমাধান বোধ হয় এইরূপ £-_মাঁয়। তিরোহিত হওয়ার 
পূর্বেও হল।দিনী-শক্তির ( অর্থাৎ হল দিনী-প্রধান শুপসত্বের ) বৃপ্তিরাপা ভক্তি_-সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের 
ফজে--চিত্বে উদ্দিত হইতে পারে বটে; কিন্তু মায়ারঞ্জিত চিত্তের সহিত তাহ।র স্পর্শ হইতে 
পারেনা । স্বীর় অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ-্বরূপ ভগবান যেমন অন্তর্ধ্যামিরপে প্রত্যেক 
জীবের হৃদয়েই অবস্থান কবেন, অথচ মায়।রঞ্জিত হৃদয়ের সহি তাহার সংস্পর্শ হয় না; তদ্রপ, 
হলাঁদিনীর বৃত্তিবপ! ভক্তিও স্বীয় অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ারঞ্জিত চিত্তকে স্পর্শ না কবিয়া জীবের 
চিত্তে অবস্থান কবিতে পারে। উপলদ্ধি চিত্তের কাধ্য বলিয়া এবং প্রাকৃত চিত্ত কোনও অপ্রাকৃত 
বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারেনা বলিয়া ভক্তির স্পর্শহীন প্রাকৃত চিত্ত তখনও এঁ ভক্তির উপলব্ধি লাভ 
করিতে পারেনা । পূর্বং জ্গনবৈরাগ্যাদিযু মোক্ষসিদ্ধযর্থ, কলয়া বর্তমানয়া অপি সর্ববভৃতেষু 
অস্তধ্যামিন ইব তস্যাঃ ( ভক্তেঃ) স্পষ্টে।পলন্ধি নাঁশীদিতিভাবঃ। গীতা ১৮৫৭ শ্লোকের টাকায় 
চক্রবন্তাঁ।” নিষ্ঠার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনেই মায়াকে সম্যক্ষপে নিজ্জিত করা যায়, শ্ত্রীভা, 
১১২৫৩২ শ্লোকের উক্তি হতে তাহা জানা যায়। “এতাঃ সংস্থতয়ঃ পুংসো গুণকশ্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে 
নিজ্জিতাঃ সৌম্য গুণ! জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপ্ধতে ॥৮ মায়া-পরাজয়ের 
ক্রমসন্থন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--“রজস্তমশ্ঠাভিজয়েৎ সত্তসংসেবয়া মুনিঃ॥১১।২৫/৩৪॥- সন্ব-সংসেবাদ্ারা 
রঃ ও তম:কে নিজ্জিত করিতে হয়।” সাত্বিক ভাব অবলম্বন-পূর্ববক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে 
ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া সন্বময়ী বিছ্যাকে রজস্তমোময়ী আবগ্ঠার নিরমনোপযোগিনী শক্তি প্রদান করেন; 
প্ভক্তেরেব কল। কাচিদ্বিদ্ব।সাফল্যাথং বিগ্ভায়াং প্রবিষ্টা”- গীতা ১৮৫৫ শ্লোকের টীকায় চক্রবস্তিপাদের 
এই উক্তি হইতে তাহাই বুঝা যায়। এইবূপে শক্তিমতী বিষ্তা রজস্তমোরূপা অবিষ্ভাকে সম্যক্রূপে 
পরাজিত করিয়া নিজেই একাকিনী চিত্তমধো বিরাজিত থাকে। তখন আ[বার একমাত্র ভক্কির 
সাহাযো--ভত্তযখ বিতৃষ্ণার সাহায্যেই _-এই সত্বরূপা বিদ্যাকেও পরাজিত করিতে হয়। “সতুণাভিজয়েদ্‌ 
যুক্তে। নৈরপেক্ষোণ শাস্তধীঃ। শ্রীভা, ১১/২৫।৩৫॥ ( নৈরপেক্ষোেপ-ভক্তযয্বৈতৃষ্যেন। চক্রবন্তা )॥৮ 
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সত্ব স্বচ্ছ; ইহাতে অন্যবস্ত প্রতিফলিত হইতে পারে । সত্ে প্রকাশ-গুণ আছে; ইহা অন্যবস্তুকে 
প্রকাশ করিতে পারে। শাস্তত্বগুণও আছে; তাই ইহা জ্ঞানের হেতু । এজনা রজঃ ও তম£কে 
পর(জিত করিয়৷ একমাত্র সত্ব যখন হাদয়ে বিরাজ্িত থাকে, তখন সাধক সুখ, ধর্ম ও জ্ঞানাদিছার! 
ঘুক্ত হয়। “যদেতরৌ জয়েৎ সম্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্। তদা স্থুখেন যুজ্যেত ধর্মদছ্রানাদিভিঃ 
পুমান্‌॥ শ্রীভা, ১১২৫।১৩।৮ ইহার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে- মবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র 
বিদ্যান্থারাই চিত্ত যখন আবৃত থাকে, তখন বিদ্যার (বা সত্তর ) স্বচ্ছতাবশতঃ তাহাতে শুদ্ধসতত 
প্রতিফলিত হয় এবং তাহার ( সত্থের ) প্রকাশত্ববশতঃ গ্রতিফলিত-শুদ্ধসত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং 
তাহারই ফলে কিঞ্চিৎ স্থুখ এবং জ্ঞানও প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই শুদ্ধসন্ব তাহার অচিস্তযশক্তির 
প্রভাবে বিদ্যাবৃত চিত্তে প্রতিফলিত হইয়। সেই চিত্ত হইতে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। এইরূপে, 
অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ে দূরীভূত হইলে চিত্ব সাম্যক রূপে মায়ানির্ম,স্ত_-ভক্তিনিধূতিদোষ-_ হইয়া! 
শুদ্ধসত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা _ অর্থাৎ স্পর্শ যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে; তখন তাহাতে শুদ্ধসত্বের 
আবির্ভাব হয়__অর্থাৎ শুদ্ধলত্ব বা তক্তি তখন তাহাকে স্পর্শ করে। (সম্ভবতঃ এজন্যই শ্রীজীব- 
গোস্বামীও ভ্রীভা, ১৩৩৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় সব্বময়ী বিদ্যাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বিদ্যার . 
অর্থৎ ভক্তির বা শুদ্ধসত্বের- আঁবিরাবের দ্বারম্বরূপ বলিয়াছেন। “বিদ্য। তদ্রেপ! য1 মায়! শ্বরূপশক্তিভভূত- 
বিদ্যাবির্ভাবদ্ধারলক্ষণা অত্বময়ী মায়াবৃত্বিঃ ইত্যাদি)।” যাহা হউক, এইরূপে শুদ্ধসত্তের স্পর্শ লাভ 
করিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্য লাভ করে। তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহ! তখন 
অপ্রাকৃত হয়। এইবূপে শুদ্ধসান্ের সহিত তাদাত্মাপ্রপ্ত--স্থৃতরাং অপ্রাকৃতত্প্রাপ্ত-চিত্ত শুদ্ধলত্ধের 
বা ভক্তির উপলন্মিল।তেও সমর্থ হয় এবং এইরূপ চিত্তে শুদ্ধসত্ব রতি-আদিরূপে পরিণত হয়। 

উল্লিখিত আলোচনার সারমন্্ন এই যে- _সাধনতস্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমতঃ 
রজস্তমোমঘ়ী অবিদা। তিরোহিত হয়; তখন চিত্ত কেবল সত্তময়ী বিদ্যাদ্বার৷ অধিকৃত থাকে ; এই 
সত্বে চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত প্রতিফলিত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। তখন চিত্ত 
হইতে মায়া সম্যকরূপে তিরোহিত হইয়। যায় বলিয়া চিত্ত শুদ্ধলত্থের আবিাবযোগ্যতা (অর্থাৎ 
স্পর্শ যোগ্যতা ) লাভ করে; শুদ্ধলত্ের স্পর্শে-_অগ্রির স্পর্শে লৌহের ন্যায়-চিত্ত শুদ্ধমত্বের সহিত 
তাদাত্মযপ্রাপ্ড হয়; শুদ্ধনত্বের সহিত তাদাত্থাপ্রাপ্ত চিত্তেই শুদ্ধসত্ত আবিভূত হইয়া রতিরূপে 
পরিণত হয়। পরবর্তী খ-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

খ। চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার পুর্বেেই ভক্তির আঁবিত্ভাব 

“বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্টো+”-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাশবত-শ্ল্লেকের যে মর্শ পূর্ববর্তী 
ক-মনুচ্ছেদে প্রকাশ কর! হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, আবণ-কীর্তনাদি ভক্তের 
অনুষ্ঠানের ফলে আগেই চিত্তে তক্তির আবির্ভাব হয়, ভাহার পরে হৃদরোগ কাম (মায়া- 
মলিনতা ) দূরীভূত হয়। মায়ামলিনত। দুরীভূত হইয়া গেলে তাহার পরে চিত্তের সহিত ভক্তির 
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সংযোগ হয়, তাহার পুরে হয় না। চিত্রের বিশুদ্ধি-নাধনের জন্থা পূর্বে যে তক্তির আবির্ভাবের 
প্রয়োজন, তাহাই এ-স্থলে প্রদণিত হইতেছে । 

পূর্বেই (৫৪৮-ক অনুচ্ছেদে) বলা হ্টয়াছে, সাধ্যভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি 
এবং (৫1৫৪-অন্ুচ্ছেদে ) ইহাও বল! হইয়াছে যে, সাধনভক্তিও ম্বরূপশক্তির বৃত্বি। উভয়ই 
স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া, নুতবাং উভয়ই সজাতীয়া বা স্বরূপতঃ অভিন্ন। বলিয়া, সাধনভক্তিকে 
অবলম্বন বা উপলক্ষ্য করিয়! সাধকের চিত্বে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব অস্বাভাবিক নহে। বন্ততঃ 
শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তির যোগেই যে চিত্তে সাধ! পরাভক্তির উদয় হয়,““বিক্রীডিতং ব্রজবধূভিরিদ্” 
--ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্লে।ক হইতেই তাহা জানা যায়। 

পুর্ব্বে (১১২৩-অন্ুচ্ছেদে ) ইহাও বলা হইয়াছে যে, একমাত্র স্বরূপশক্তিই মায়াকে 
এবং মায়ার প্রভাবকে অপরাবিত করিতে পারে, অন্য কিছুদ্বারাই মায়া অপসারিত হইতে 
পারে না। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে, অন্ত 
কিছু পারে না। তক্তিরপেই স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে আবিভূতি হইয়া থাকে এবং 
আবিভূ্তি হইয়া মায়াকে, মায়িক গুণত্রয়কে, দূরীভূত করিয়া থাকে; “বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিঃ” 
ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই তাহা জান! যায়। স্থতরাং চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই, চিত্তের 
বিশুদ্ধি-সম্পাদনের জনা, চিত্তে স্বূপশক্তির বত্তিবূপা ভক্তির আবির্ভাব যে অপরিহাধ্যরূপে আবশ্যক, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

গ্। র্লাগানুগীমার্গের সাঘকের ঘথাবস্থিত দেহে প্রেম-পর্যযন্তই আবিভূতি হইতে পারে 

পুর্বেব বলা হইয়াছে, সাধনভক্তিগ যোগে চিত্তে আবিভূতা ভক্তি, (ব1 স্বরূপশক্তির ব1 
শুদ্ধসত্্ের বৃন্তি,) মায়াকে অপসাপ্লিত করিয়া সাধকের চিত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে চিত্ত তাহার 
সহিত তাদাস্ব্য লাভ করে এবং সেই চিত্তে শুদ্ধল্ক বতিরূপে (বা প্রেমাঙ্কুব, বা ভাব রূপে) 
পরিণত হয়। রতি ব। ভাব হইতেছে শ্রীকষ্ণবিষয়িনী শ্রীতির প্রথম আবিভ্ভাব। এই রতি বা ভাবই 
গাঢতা প্রাপ্ধু হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়। 

এ-স্থলে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্যা রতি, ভাব এবং প্রেম- এই তিনটী শব্দের 
প্রতোকটীরকঈ দুই বকমের তাংপধ্য আছে। গাটহা বদ্ধিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতি বিভিন্ন 
স্তর অতিক্রম কর্দিয়া যায়। বিভিন্ন স্তরময়ী কষ্জগ্রীতিকে সাধারণভাবে, স্তরনির্বর্বিশেষে, 
“রতি বা কৃষ্ণরতি” বল। হয়ঃ, যেমন, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, কাস্তারতি । 
সাধারণভাবে কৃষ্ণগ্রীতিকে “প্রেম”গ বলা হয় যেমন, দাস্তপ্রেম, সথ্যপেম, ইত্যাদি । “ভাব” 
সম্বন্ধে তদ্রপ। আবার, কষ্ণপ্রীতির স্তরবিশেষও ততৎনামে অভিহিত হয়। যেমন, 
কৃষ্ণগ্রীতির প্রথম আবির্ভাবকেও রতি” বলা হয়, “ভাব”ও বল! হয় ॥ এ-স্থলে “রতি ব| 
ভাব” প্রযুক্ত হয় একট বিশেষ অর্থে, সাধারণ অর্থে নহে । আবার, রতির পরবর্তী স্ুরকেও 
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“প্রেম বলা হয়। এ্থলেগ একটী বিশেষ অর্থেই পপ্রেমা"শকের প্রয়োগ। তদ্রুপ, 
“ভাব-শব্দে কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম আবির্ভডাবকেও বুঝায়, আবার কয়েক স্তরের পরবর্তী শ্রীতি- 
শ্রকেও বুঝায়। 

যাহাহউক, কৃষ্ণগ্রীতির প্রথম আবির্ভাব “রতি” গাঁ়তা লাভ করিতে করিতে ক্রমশঃ 
প্রেম, লহ, মাল, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব-এই সকল স্তরে পরিণত হয়; 
মহাভাবও আবার মোঁদন ও মাদন-এই ছুই স্তরে উন্নীত হয় (পরবর্তী পর্ব এই সকল বিষয় 
একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে )। কেবল রাগানুগামার্গের সাধকের চিত্তেই এ স্মস্ত সুরের 
কয়েকটা আঁবিভূতি হইতে পারে। 

(১) দাম্য-সধ্যাদি ভাবের উর্ধ, তম €প্রমন্তর 

রতি হইতে ম্হাভাবপধ্যন্ত প্রেমের যে কয়টা সুরের কথা বলা হইল, ব্রজের সকল ভাবের 
পরিকরের মধ্যেই যে সে-সকল প্রেমস্তর বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে। শ্রীমন্মহা প্রত শ্রীপাদ সনাতনের 
নিকটে বলিয়াছেন, 

শাস্তরসে শাস্তরতি গ্রেমপধ্যন্ত হয়। দাশ্তরতি রাগপধ্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়। 
সখ্যবাংল্য (রতি) পায় অনুরাগ সীম1। স্ুুবলাগ্তের ভাবপধ্যস্ত প্রেমের মহিমা ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ২২৩1৩৪-৬৫ ॥ 

এ-স্থলে বলা হইয়াছে, শাস্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বদ্ধিত হয় ; “প্রেমপর্যস্ত” বলিতে প্প্রেমের 
পুর্বনীমাই” বুঝিতে হইবে : কেননা, শাস্তরতিতে মমতাবৃদ্ধি না বলিয়া বিশুদ্ব-প্রেমোদয়ের প্রমাণ 
পাওয়া যায়না । “দান্যরতি রাগপবধ্যন্ত” বাক্যে বুঝিতে হইবে যে? রাগের শেষ সীমাপধ্যস্ত দাস্তা- 
ভক্তের প্রেম বদ্ধিত হয়; কেননা, “দাস্ত-ভক্তের রতি হয় রাঁগদশা-অস্ত ॥ আ্রীচৈ, চ, হ২৪।২৫॥৮ আর, 
“সখ্য-বাৎসল্য রতি পায় অন্ুরাগসীমা” ₹ এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে--সথ্যে অন্থুরাগ পধ্যস্ত ( কিন্তু 
অনুরাগের শেষ সীমাপর্যাস্ত নতে ) এবং বাৎসলো অন্নরাগের শেষসীমা পর্যান্ত রতি বন্ধিত হয়। 
“সখাগণের রতি অশ্টরাগ পধ্যস্ত। পিতৃ-ম।তৃ-নেহ-আদি অন্ুরাগ-অস্ত ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৪২৬ 
সখ্যরতি সাধারণতঃ অন্নরাগ পর্যাস্তই বদ্ধিত হয়; কিন্তু সুবলাদি প্রিয়নন্মসখাদিগের সখ্যরতি ভাব 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা সুবলাদির প্রেমের এক বৈশিষ্ট্য । 

আর, কাঁস্তাভাবের পরিকরদের রতি মহাভাবপর্য্স্ত বদ্ধিত তয়। মহাভাব হইলেই গোপী্ 
ব! কৃষ্ণকাস্তাতব সিদ্ধ হয়। 

শাস্তর্তির স্থান পরব্যোমে। ব্রজে শাস্তভক্ত নাই। 

এইরূপে দেখা গেল--ব্রজের দাস্তভক্তের কৃষ্ণরতি রাগের শেষ সীমা পধ্যজ্জ, সথ্যভক্তের রতি 
( সাধারণতঃ ) অনুরাগ পর্যান্ত (অবশ্ঠ অন্থুরাগের শেষ সীমাপর্াস্ত নহে ), বাৎসঙ্যরতি অন্ুরাগের শেষ 
সীম পর্য্যস্ত এবং কাস্তারতি মহাভাবপর্যাস্ত বন্ধিত হয়। 


স্২৫ 
৯ 
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ব্রজের রাগান্‌গামার্গের সাধক হ্বীয় অতী-সেবার উপযোগী প্রেমস্তর লাভ করিতে পারিলেই 
পার্ধদরূপে লীলায় গ্রবেশ করিতে পারেন । অর্থাৎ যিনি দাস্তভাবের সাধক, তিনি যদি রাগের শেষ 
সীম। পর্ধ্স্ত, যিনি সখাভাবের সাধক, তিনি যদি অনুরাগ পর্যন্ত, যিনি বাৎসলাভাবের সাধক, তিনি 
যদি অন্থুরাগের শেষ সীম! পর্যাস্ত এবং যিনি কাস্তাভাবের সাধক, তিনি যদি মহাভাব লাভ করিতে 
পারেন, তাহা হইলেই তিনি লীলায় প্রবেশলাভ করিতে পারেন। 


(২) যথাবন্মিত দেহে প্রেমের বেশী হয়না এবং কেন হয়ন! 
কিন্তু রাগানুগামার্গের সাধক তাহার যথাবস্থিত দেহে প্রেমাব্ভাবের দ্বিতীয় স্তর প্রেম 


পর্যন্তই লাভ করিতে পারেন, তাহার বেশী নহে। 

ইহার কারণ এইরূপ বলিয়া অন্থমিত হয়। ব্রজের ভাব হইল শুদ্ধমাধুর্যযময়, সম্যকৃরূপে 
এীশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃণে মমত্ববৃদ্ধিময় । এশ্বর্ধাজ্জান-প্রধান জগতে, এঙ্বরাভাবাত্বক আবেষ্টনে, তাহা 
বোধ হয় সম্যক্রূপে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। স্েহ-মান-প্রণয়াদির আবিভর্শব এবং পরিপুষির 
জন্য এশ্বরধ্যজ্ঞান্হীন শুদ্ধমাধুধাময় আবেষ্টনের প্রয়োজন; এইরূপ আবেষ্টন এই জগতে নুহুল্লভি 
বলিয়াই বোধ হয় সাধকের যথাবস্থিত দেকে েহ-মানাদির আবিভশব হয় না। প্রশ্থ হইতে পারে--- 
প্রেম পর্যন্ত তাহ! হইলে কিরূপে হইতে পারে? প্রেম তো “মমত্বাতিশযাঙ্কিতঃ?” ইহার উত্তর 
বোধ হয় এই |) এষ্ট প্রেম হইল রতি বা ভাবের গাঁড় অবস্থা (ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্বা বুধৈঃ প্রেম! 
নিগগ্যতে )। আর, ভাব (বা রতি ) হইল প্রেমরূপ সৃধ্যোর কিরণ-সদৃশ (প্রেমসূধ্যাংশুসাম্যভাক্‌ )। 
এস্থলে প্রেম-শব্দে সম্যকৃরিকাশময় ব্রজপ্রেমই সুচিত হইতেছে _ সরধা-একের ধ্বনি হইতেই তাহা ব্বাঁ 
যায়। ুর্ধ্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদ্ভাসিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ মহিমা ; তদ্রপ প্রেমেরও পূর্ণ 
মহিমা তাহার পূর্ণতম-বিকাশে। সূর্য উদিত হওয়ার পুব্বেই তাহার কিরণ প্রকাশ পায় ; তখন 
অন্ধকার কিছু কিছু দূরীভূত হইলেও মাক কপে তিরোহিত হয় না। এই রতির বা ভাবের গাট়তা 
প্রাপ্ত অবস্থাই প্রেম- উদীয়ম।ন্‌ সুর্ধাতুল্য । উদীয়মান সরা বাহিরের অগ্ধকার দূর করে, কিন্তু 
গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার সমাক্রূণে দূর করে না। তজ্রপ, উদ্ীয়মান্‌ স্ধাসদুশ প্রেমের আবিভবেও বোধহয় 
সাধকের চিত্তকন্দরে কিছু কিছু এশ্বধ্যের ভাব থাকিয়াযায়। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে, 
বৈকুষ্ঠ-পার্ধদদের যে ভাব, তাহার নাম শান্ত ভান; শান্তভাব প্রেম পধ্য্ত বৃদ্ধি পায় ( শাস্তরসে 
শাস্তিরতি প্রেম পধ্যন্ত হয়। ২২৩৩৪ )7 কিন্তু শাস্তভক্তের এই প্রেমে এশ্বধাজ্ঞান থাকে। 
অবশ্য নৈকুণ্ঠভাবের সাধক এশ্বধ)জ্ঞানহীনতা। চাহেন না বলিয়া শাস্তভক্তের প্রেমে খশ্বর্ধ্যজ্ঞান 
থাক নিবিড়; তাই তাহার চিন্তে ভগবান্‌ সম্বন্ধে মমত্ব-বুদ্ধি জন্মিতে পারে নাঃ কিন্তু ত্রজভাবের 
সাধকের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে শশ্বর্যাজ্ঞানহীন বলিয়া তাহার চিত্তে প্রেমোদয়ে কিছু এস্বর্যযজ্ঞান 
থাকিলেও তাহা খুবই তরল, এশ্বধাজ্ঞানহীনত।র বাসনাই এই এশ্ব্যজ্ঞানের নিবিডতা প্রাপ্তির 
পক্ষে বলবান্‌ বিল্ুন্বূপ হইয়। পড়ে। তাহার এ্বর্ধ্যজ্ঞান খুব তরল বলিয়াই প্রেমের . 


[ ২২২৬ ] 


প্রেমাবিভবের ক্রম ] সাধনত্ [ ৫৬৩-নমছ 


আবিভাবে শ্রীকষ-সন্বন্ধে তাহার মমন্ববুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। জগতের এধরধযজ্ঞান-প্রধান 
আবেষ্টন তাহার এই তরলশ-্এ্্যাজ্ঞানকে অপসারিত করার অগ্তকুল নহে বলিয়াই রোধ হয় 
ব্রজভাবের সাধকের প্রেম গাঢ়তা লাভ করিয়! স্লেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হইতে পারে না এবং 
বোধ হয় এজন্যই তাহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্যন্তই লাভ হয়। এইরূপ ভক্তকে বলে জাতপ্রেম 
ভক্ত । 

জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম আরও গাঢ়তা লাভ কণিয়! স্েহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়ার 
পক্ষে অনুকুল আবেষ্টনের--এশ্বধ্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুষ/-ভাব।ত্বক আবেষ্টনের_-শপ্রয়েটজন। কিন্তু এই 
্রক্মাণ্ডে এইরূপ আবেষ্টুনের অভাব। তাই জাতপ্রেম ভক্তের দেহভঙ্গের পরে যোগমায়! কৃপ। 
করিয়া তীহাকে- তখন যে-ত্রন্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত থাকে, সেই ব্রদ্ধাণ্ডে_ প্রকট- 
লীলাস্থলে--আহিরী-গোপের ঘরে জন্মাইয়া থাকেন। 

সেই স্থানেৰ আবেষ্টন এশ্বধ্যজ্কানহীন, শুদ্ধমাধুধ্যময়। সেইস্থছনে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃফণ- 
পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি-শ্রবণের প্রভাবে, তাহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়ত। 
লাভ করিয়া ভাঁবান্ুকুল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী স্তপ্ন পর্ধ্যস্ত উন্নীত হয় এবং তখনই 
তিনি সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া লীলায় প্রবিষ্ট হয়েন। উজ্জ্লনীলমণির-কুষ্ণবল্পভা- 
প্রকরণের-“তদ্ভাববদ্ধরাগ! যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ1৮ইত্যাদি ৩১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ 
বিশ্বনীথচক্রবন্তী এইরূপই লিখিয়াছেন। « * **নন্ভু যে ইদানীক্কন! রাগামুগীয়-সাধনবস্তে। নিষ্ঠা- 
রুচ্যাসক্তা।দি-বক্ষারূটুতয়া কন্মিংশ্চিজন্মনি যদি জাতণ্রমাণঃ স্ুযুন্তে তহি ভগবৎসাক্ষাংসেবাযোগ্য। 
স্তদ্েহাস্তক্ষণ এব প্রপঞ্ঝাগে চর প্রক।শে তৎপরিকরপদবীং প্রাপস্থস্তি কিম্বা প্রপঞ্চগোচর-কৃষ্কাবতার- 
মময়ে। তত্রোচ্তে । সাধকদেহে প্রেমপরিণামরূপাণপাং স্েহমান-প্রণয়াদীনাং স্থায়িভাবানাং 
আবির্ভাবাসম্তবাৎ গে।পিকাদেহেষু এব নিত্যসিদ্ধাদিগোগীন।ং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিয়। দর্শন-শ্রবণ- 
শ্মরণ-গণকীর্তনাদিভিস্তে অবশ্ঠমেবোপপদ্ধন্তে তেযামেব অলাধারণলক্ষণত্বাৎ তান্‌ বিনা গো পীত্বাসিদ্ধেঃ 
ক ক*। অতএব প্রপঞ্চাগোচরস্য বুন্দাবনীয়স্য প্রকাশস্য সাধক।নাং প্রাপঞ্চিকলোকা নাঞ্চ তত্র 
প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন চ জ্ঞীপিতাৎ কেবলসিদ্ধ-ভূমিত্ব।ৎ স্সেহাদয়োভাবাঃ ন্স্ব 
সাধনৈরপি ন তূর্ণৎ ফলস্তি। অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তান্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্নীবনপ্য 
প্রকাশ এব শ্রীকৃষ্ণজীবতার-স্ময়ে তং প্রথম-প্র।পণার্থং নীয়ন্তে ৷ তস্য সাধকানাং নানাবিধ-কন্মিগ্রভৃতি- 
প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেনানুমিতাৎ সাধকসিদ্ধভূমিত্বাংৎ। তক্রৌৎপত্যনভ্তরমেব 
শ্বীকৃষণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ববেব তত্বদ্ভাবসিদ্ধার্থমিতি।” 

সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যস্তই লাভ হইতে পারে, ভক্তিরসাম্বত সিদ্ধ, 
প্রীমদ্ভাগবত, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূর উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। প্রেমবিকাশের ক্রমসন্বন্ধে 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিয়াছেন--“আদো শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গেইথ ভজনক্রিয়া। ততোহনর্৫থ-নিবৃততি: 


৮ ২১২৭ ] 


সিদ্ধদেহ-প্রাপ্ডির ক্রম ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৬৩" 


স্যাৎ ততো! নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাড্যুদঞ্চতি। নাধকানাময়ং প্রেস্ণঃ 
প্রাহর্ভাবে ভবেং ক্রমঃ | ১18১১ ॥- প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুনঙ্গ, তারপর ভূজন-ন্কিয়া, তায়গর 
অনর্থনিবৃত্বি, তারপর ( ভজনাঙ্গে ) নিষ্ঠা, তারপর ভঙ্গনাঙ্গে রুচি, তারপর ( ভজনাঙ্গে ) আসক্তি, 
তারপর ভাব ( অর্থাৎ রতি বা গ্রীত্াস্কুর ), তারপর প্রেমেব উদয় হয়। সাঁধকদিগের প্রেমাবি9্।বে ইহাই 
ক্রম।” ভক্তিরসামৃতসিম্ৃতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহাব পরে আর কিছু বলা হয় নাই ; প্রেমের পরবর্তী 
স্পেহ, মান, প্রণয়াদিস্তরের আবির্ভাবের ক্রমসম্থদ্ধেও কিছু বলা হয় নাই। সাধন-ভক্তির পরিচয় 
প্রদান-প্রসঙ্গেও ভক্তিবসামৃতপ্িস্কু বলিয়াছেন_-চিত্বে ভাবে (অর্থাৎ প্রেমেব ) আবিভণবই সাধন- 
ভক্তির লক্ষ্য; প্রেমের পববত্তী সেহ-মানপ্রণয়াদির আবিভর্ণব যে সাধনভক্তির লক্ষ্য, তাহ? বলা হয় 
নাই। “কৃতিলাধ্যা ভবেং সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্য্সিদ্ধসা ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধাতা ॥” 
যথাবস্থিত দেহেই সাধনভক্তিব অনুষ্ঠান করিতে হয় । উহাতে মনে হয়, সাধকের ঘথাবস্থিত দেহে 
যে প্রেম পধ্যস্তই আবিভূতি হয়, ইহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মভিপ্রায়। ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু তাহ! যেন 
পরিক্ষারভাবেও বলিয়া গিয়াছেন। “প্রেম্ণ এব বিলাসত্থ।দ্বৈরল্যাৎ সাধকে্পি। তত্র স্পেহাদয়ে! ভেদ! 
বিবেচ্য ন হি শংদিতাঃ ॥ ১৭1১৩ ॥*-এ-স্থলে বলা হইল সেহাদি গ্রীতিস্তরসমূহ প্রেমেরই বিলাস 
( বৈচিত্রীবিশেষ ) বলিয়া এবং সাধকভক্তদেব মধো শ্েহাদি বিরল বলিয়া (দৃষ্ট হয় না বলিয়] ) 
ভক্তিরসামৃতসিঙ্কৃতে সে-সমস্ত বিবেচিত হইল না। সাধকের ষথাবস্থিত দেহে যে ন্সেহাদির আবির্ভাব 
হয় না, এই উক্তি হইতে, তাহাই ভঞ্িবসামৃতসিন্ধুব অভি প্রা বলিয়! মনে হয়। শ্ীপাদ জনাতিন- 
গোস্বামীর নিকটে জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণসম্বন্ধে বলিতে গিয়। শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রমদূভাগবতের “এবং 
্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। হসত্যথো রোদিতি পতি গায়তান্মাদবন্ন ত্যতি 
লোকবাহাঃ ॥ ১১২৪০ ॥৮-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন । এই শ্লেরকে প্রতকপে অবলম্বিত নামসন্ীর্ভনের 
মহিমায় সাধকের চিত্তে যে প্রেমেৰ উদয় হয় এবং প্রেমেব আবির্ভাবে যে চিত্দ্রবতা, হাস্য, রোদন, 
চীৎকার, উন্মাদবৎ নৃত্য এবং লোকাপেক্ষাহীনতাঁদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই বল হইয়াছে। স্লেহ- 
মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভৃকর্তৃক তাহা বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝ! 
যায়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্ধাস্তই আবিভূ্তি হইতে পাবে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের এবং 
শ্রীমন্মহাপ্রভুবও উক্তির অভিপ্রায়। পূর্বোল্লিখিত চক্রবপ্তিপাদের উক্তিও এ-সমস্ত শাস্টোক্তিরই 
অনুরূপ । 

(৩) সিদ্ধদেহ-প্রাপ্ডির ক্রম ণ 

যাহা হউক, উজ্জ্রলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণের ৩১-শ্লোকের চক্রবন্তিপাদকৃত আনন্দ- 
চক্দ্রিক। টাকার যে অংশ পুর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে উক্ত টাকাতেই লিখিত হইয়াছে-_ 
“রাগানুগীয়-সম্যক সাধননিরতায় উৎপন্নপ্রেম্ণে ভক্তায় চিরসময়বিধৃতসাক্ষাংসেবাভিলাষ-মহোৌৎকষ্ঠায় 
কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণীয়-সেবাপ্রাঞ্যুহথভাবকমলব্ধ-ন্েহাদিপ্রেমতেদায়াপি 
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লিহ্ছদেহ-্প্রাপ্ডির জম] . সাধনতত্ব [ ৫াডও-অস্থ 


সাধকদেহেইপি ন্বপ্নেহপি সাক্ষাদপি সকুব্দীয়ত এব । ততশ্চ প্রীনারদায়েব চিদানন্দময়ী গোপিকাকার- 
তন্তাবভাবিতা তন্গুশ্চ দীয়তে ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটগ্রকাশে কষ্ণপরিকর-প্রাহূর্ভাধসময়ে সৈব তনু 
ধোগমায়ঘ্া গোপিকাগভরছুদ্ভাব্যতে উক্তগ্তায়েন স্সেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধার্থম।”  তাংপর্ধ্যার্থ__ 
“রাগানুগীয় মার্গে সম্যক, সাধননিরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পধ্যস্ত যখন প্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
সেবালাভের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিতে থাকে, সেক্ট ভক্তের চিত্তের তখন পর্ধ্স্ত নেহাদি প্রেমভেদ 
উদ্দিত না হইয়া! থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন দয়া করিয়া সেই ভক্তের সাধক দেহেই স্বপ্নে এবং সাক্ষাদ্ভাবেও 
তাহাকে সপরিকরে একবার দর্শন দেন। তারপর, শ্রীন।রদকে ভগবান্‌ যেমন চিদানন্রময় দেহ দিয়াছিলেন, 
তদ্রুপ সেই জাতপ্রেম সাধককেও চিদানন্দময় তদ্ভাঁব-ভাবিত গোপিকাকার দেহ দেন। তারপর, 
বুন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে প্ীকঞ্$পরিকরদের আবিভণব-সময়ে, লেহাদি প্রেমভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত, সেই 
দেহই যোগমায়া কর্তক গোপিকাঁগর্ভ হইতে আবিভপবিত হয়।” কাস্তাভাবের সাধকদন্বন্ধে 
উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়াই “গোপিকাকার-দেহ” বলা হইয়াছে; কাস্তাভাবের 
সাধকের-অন্তশ্চিক্তিত দেহ “গোপিকাকার |” যদি সখ্যভাবের সাধকের কথা বলা হইত, 
তাহা হইলে গগোপাকার দেহই” বলিতেন ; যেহেতু, তাহার অস্তশ্চিস্তিত দেহ “গোপাকার 
- গোপবালকের আকারই”৮  হইবে। যাহা হউক, উক্ত টীকায় বলা হইল-_ 
সপরিকর-ভগবান্‌ জাতপ্রেম ভক্তকে একবার দর্শন দেন। কান্তাভাবের সাধক শ্রীরাধিকাঁদি 
গোগীগণের সহিত লীলা বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অস্তশ্চিস্তিত দেহে চিন্তা করিয়। থাকেন; ভ্রীকৃঞ্ও 
ভাহ।কে গোগীজন-বল্লভরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াই দর্শন দিয়া থাকেন। তাহার 
পরে, সেই জাতপ্রেম ভক্তকে তাহার অন্তশ্চিন্তিত গোঁপিকাঁকার একটী দেহ দিয়! থাকেন এবং এই 
দেহটী চিদাননাময়। কিন্তু এই চিদানন্দমময় গোপীদেহ দেওয়ার তাতপধ্য কি? ভক্তের যথাবস্থিত 
দেহটাই যে গোপীদেতে পধ্যবসিত হয়া যায়, তাঁত] নহে। দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তেরও 
যথাবস্থিত সাধকদেহইঈ থাকে । দেহভঙ্গের পরেই গোপকন্যার দেহ পাইয়া থাকেন। প্রশ্ন 
হইতে পারে-_তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে কেন বল! হইল, সপরিকরে দর্শন দানের পরে ভগবানূ 
সাধককে চিদানন্দময় গোপীদেহ দিয়া থাকেন? ইহার উত্তর বোধহয় এইরূপ। জলৌক যেমন 
একটা তৃণকে অবলগ্বন করিয়া আর একটী তৃণকে পরিত্যাগ করে, তদ্রুপ জীবও তাহার মৃত্যু-সময়ে 
যে কণ্মফল উদ্বদ্ধ হয়, লেই কর্ম্দঈফলের ভোগোপিযোগী দেহকে আশ্রয় করিয়া, অথবা তাহার সংস্কারা- 
মুরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরে তাহার পুব্বদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১০১।৩৯-৪২ )। 
স্ব-স্ব-সংস্কার অনুসারে দেহতা।গ-সময়ে যাহা যাহ। চিন্তা কর যাঁয়, জীব তাহ তাহাই পাইয়া থাকে। 
“্যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ ভাবভাবিতঃ ॥ 
গীতা । ৬ |" (ভোগায়তন দেহ, বা সংস্করানুকীপ দেহ, কিম্বা অস্তকালে ভাবনার অনুরূপ দেহ 
ভগবান্ই দিয়! থাকেন)। ইহা একটা ভাবনীময় দেহ (২/৩৩-খ-অনুং ১২৭৪ পৃঃ )। এই দেহকে আশ্রয় 
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নিদ্ধদেহ-প্রাপ্ির ক্রম ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন ূ [ ৫৬৩-অন্ক 


করিয়াই জীব পূর্ধদেহ তাগ করে। জাঁতপ্রেম ভক্তের সাধনান্ুরূপ বা সংস্কারাহ্থরূপ দেহ হইতেছে 
তাহার অন্তশ্চি্তিত দেহ। শ্রীকৃষ্ণ সপরিকরে দর্শন দিয়া সাধকের এই অস্তশ্চিস্তিত দেহটাকেই সম্পৃর্ণ- 
চিদানন্দময় করিয়া দেন। দেহভঙ্গ-সময়ে--সপরিকর ভগবদ্ধর্শনের পরে দেহতঙ হয় বলিয়া, দর্শন- 
লাভের পরেই-জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গ-সময়ে তাহার সংস্কার-অন্ুরূপ চিদানন্দময় এই দেহকে 
আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার যথাবস্থিত দেহত্যাগ করেন। এই দেহই পরে যথাসময়ে যোগমায়! 
প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবিভণবিত করাইয়া থাকেন। 


টাকায় বলা হষ্য়াছে *্শ্রীনারদায় ইব" নারদকে প্রীভগবান যেমন চিদানন্রময় দেছ 
দিয়াছিলেন, তদ্রুপ । নারদ তীহ্ার যথাবস্থিত দেহ তাগ করিয়া চিপানন্দময়-দেহে বৈকৃষ্ঠ-পার্ষদন্ব 
লাভ করিয়াছিলেন ; উপরে উল্লিখিত শ্রীমদ ভাঁগবতোক্ত জলৌকার দৃষ্টাস্ত-অনুনারে বলা যায়, ভবদ্দত্ত 
চিদানন্দময় দেহকে আশ্রয় করিয়াই হার্দ তাহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহের 
চিদানন্দময়স্থাংশেই নারদের প্রাণ্ড দেহের সঙ্গে জাতপ্রেম ভক্তের প্রাপ্ত দেহের সাদৃশ্য ; সর্ব্ববিষয়ে 
সাদৃশ্য নাই । যেহেত, নারদ যে দেহ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বৈকুষ্ঠ-পার্ষদের দেহ; জাতপ্রেম-ভক্ত 
দেহভঙের পরে যে দেহ লাভ কবেন, তাহা শ্রজলীলার পার্ধদ দেহ নঙ্চে; প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে 
হইতে অভীষ্ট-লীলা য় শ্রীকষ্ণজলেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইলেই ভক্ত পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন 
এবং তখন যে দেতে তিনি লীলায় প্রবেশ করিবেন, সেই দেহই হইনে তাহার পার্ষদ-দেহ বা সিদ্ধ-দেহ | 
জাতপ্রেম ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভের পরে এইবূপ সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা চক্রবন্তিপাদ বলেন 
নাই; তিনি বলিয়াছেন_-চিদানন্দমময় গোপিকাদেহ পাইয়া থাকেন। ইহা হইতেছে ভাবময় দেহ; 
শ্বীকৃ্ণ সাধকের অন্তশ্চিস্তিত দেহেরই তখন সত্যতা! বিধান করেন । 


এই দেহটার আশ্রয়ে জাতপ্রেম ভক্ত যখন গ্রকটলীলা-স্থলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ 
পরিকরদের সঙ্গের মাহাত্মো, তাহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণাদির মাহাত্যো, 
তাহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন সেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হয়, তখনই 
পরিকররূপে তিনি লীলা তে প্রবিষ্ট হয়েন। তাহাকে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অপর একটী দেহ আর 
গ্রহণ করিতে হয়না । তাহাকে সেই দেহ কেন ত্যাগ করিতে হয় না, তাহার হেতুও বোধহয় আছে । 
সিদ্ধদেহের মোটামুটি এই কয়টা লক্ষণ দেখ! যায়-- প্রথমতঃ, ইহ] সচ্চিদানন্দময় ; দ্বিতীয়তঃ, ভাবানু- 
রূপ, অর্থাৎ খিনি কাস্তাভাবের সাধক, ভাতার সিদ্ধদেহ হইবে গোপীদেহ, ইত্যাদি ; তৃতীয়ত: ইহাতে 
থাকিবে ভাবানুকূল সেবার উপযোগী স্তর পধ্যস্ত প্রেমের বিকাশ । এক্ষণে, জাতপ্রেম ভক্ত যে দেহে 
প্রকটলীলাস্থলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রথম দুইটী লক্ষণ বিদ্যমান, বাকী কেবল তৃতীয় লক্ষণটী, 
অর্থাৎ প্রেমের যথোচিত পুষ্টি। সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহেই যখন রভির আবির্ভাব হয় এবং সেই 
রতি যখন প্রেম পধ্যস্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তখন প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভৃত 


[ ১২৩০ ] 


বিধিমার্গে পার্ধদদেহ-প্রাপ্তি ] সাধনতখ [ ৫৬৪ অন্ধ 


ভাবানুকপ সঙ্গিদানন্দময় দেহে নিত্যসিন্ধ পরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে যে সেবার উপযোগী স্তর 
পর্ধাস্ত প্রেম উদ্লীত হইতে পারে, তাহাতে সন্েহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারেনা । 

যে সময়ে প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় আহিরী-গোঁপের ঘরে জাত-প্রেম সাধকের জন্ম হইবে, ঠিক 
লমেই সময়ে প্রকট-নবদন্বীপলীলাস্থানেও ত্রাক্মণের বা অপরের গৃহে এক স্বরূপে তাহার জন্ম হইবে। 
সেস্থানেও নিত্যসিদ্ব-পরিকরদের সঙ্গাদির ও শ্রবণ-কীর্তনাদির প্রভাবে তাহার ভাব পরিপুষ্টি লাভ 
করিবে এবং তিনি প্রীগৌরনুন্দরের সেব! লাভ করিয়। কুতার্থ হইবেন । শ্রীনবদ্ধীপলীলা এবং শ্রীবৃন্দাবন- 
লীলা উভয়ই যখন নিত্য, আর প্রকট লীলাও যখন নিত্য, তখন জাতপ্রেম সাধকের যথাবস্থিত দেহ- 
ত্যাগের সময়ে কোনও না কোনও ব্রন্মাণ্ডে নবদ্বীপলীলা এবং ব্রজঙলগীল! প্রকট থ[কিবেই ; সুতরাং জাত 
প্রেম-সাধককে দেহত্যাগের পরে নিত্যলীলায় প্রবেশের জন্ত কিছুকাল অপেক্ষা করিতেও হইবে না। 


৬৪। ল্িশিমার্গেন্স ভজন্নে পার্থদকেহ-প্রাপ্ডিব ক্র 

পৃর্ব্বেই বল। হইয়াছে, শাস্্রধিধিই হইতেছে বিধিমার্গের ভজনের প্রবর্তক। ভগবান্‌ কর্মমাফল- 
দাতা, তিনিই মুক্তিদাত, তাহার ভজন ন1 করিলে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ন1-এই 
জাতীয় ভাব হইতেই বিধিমার্গের ভজনে প্রবৃত্তি । সুতরাং বিধিমার্গের ভজনে আরম্ভ হইতেই সাধকের 
চিত্তে এশ্বর্যের জ্বীন প্রাধান্ত লাভ করে। অবশ্য বিধিমার্গে ভজন করাতে করিতভেও মহত-কুপাজাত 
কোনও এক পরম-ুলীভাগোধ উদয় হইলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবার জন্ত লোভ জন্মিতে পারে; 
এইরূপ লোভ যখন জন্মিবে, তখন সার্কের ভজন রাগানুগাতেই পর্যবসিত হইবে। কিন্তু যাহাদের 
এতাদৃশ লেভ জন্মেনা, সিদ্ধাণস্থাতেও তাহাদের চিত্তে এশ্বধ্যজ্ঞানের প্রাধাম্থাই থাকিয়া যায়। 

বৈধীভক্তি হইতেও গ্রীত্যঙ্কব এবং প্রেম জন্মিতে পারে। কিন্ত এই প্রেমের সঙ্গে রাগানুগ। 
হইতে উম্মেষিত প্রেমের পার্থকা আছে । বিধিমার্গানুবত্তী ভক্তগণের প্রেম ভগবানের মহিমা-জ্ঞানযুক্ত ; 
আর রাগানুগামাগান্বন্তী ভক্তগণের প্রেম কেবল মাধুধ্যময়। “মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমাগনুসা- 
রিণাম। রাগান্ুগাশ্রিত।নান্ত প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভর, পি, ১81১০ 1%  বৈধীভক্তি হঈটতে 
জাত প্রেম মমত্ব-বুদ্দিময় প্রেমও নহে। ইহা হইতেছে এশ্বধ্যজ্জান-প্রধানা সাধারণ-গ্রীতি মাত্র। 
বিধিমাগের ভজনে শুদ্ধ-মাধুধাময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "“বিধিমার্গে না পাইয়ে 
ত্রজে কৃষ্ণচন্দ্র । শ্রীচৈ, চ, ২৮১৮২ 1৮ বিধিমাগে এশ্বর্যাজ্ানে ভজন করিলে বৈকুষ্ঠে সাষ্টি-সারপ্যাদি 
চতুধিধ! মুক্তি লাভ হয়। “বিপিমাগে এশ্বর্যাজ্ঞানে ভজন করিয়া । বৈকুষ্ঠকে যায় চতুধিবধ মুক্তি পাঞা ॥ 
শ্রীচে, চ, ১১।১৫ ॥” যদি মধুরভাবে লোভ থাকে, অথচ ভজন বিধিমাগান্ুলীরেই করা হয়, তাহা হইলে 
্বীরাধ! ও শ্রীসত্যভামার এঁক্য-হেতু দ্বারকায় স্বকীয়।ভানে সতাভামার পরিকররূপে এশ্বধ্যজ্ঞানমিশ 
মাধুধ্যজ্ঞান লাভ হইবে। “মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমাগেণ ভজনে ছরকায়াং শ্রীরাধা সত্যভাময়ো- 


1] ২২৩১ ] 


বিধিমার্গে পার্ধদদেহ-প্রান্তি ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৬৪-অস্থ 


রৈক্যাং সত্যভ।মাপরিকরদ্ধেন ন্বকীয়াভাবমৈশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্রমাধূর্যাজ্ঞানং প্রাপ্পোতি। রাগবত্বচক্দ্রিকা ॥% 
আর শুদ্ধরাগমাঁগের ভজন হইলে, ব্রজে পরকীয়াভাবে শ্রীরাধিকার পরিকররূপে শুদ্ধ-মাধুধ্যজ্বানই লাভ. 
হইবে। “রাগমাগেনি ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধূর্যাজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। 
রাগব্মচক্বিক11% 
বিধিমার্গের সাধকের প্রেম ধশ্বধ্যজ্ঞ।ন-প্রধান বলিয়া যথাবস্থিত দেহে তিনি তাহা পাইতে 
পারেন; কেননা, এই জগতের এই্বধ্যভাবাত্মক পরিবেশ তাহার সাধ্যভাবের প্রতিকূপ নহে। সাধনে 
সিদ্ধি লাভ করিলে দেহভঙ্গেব পরেই তিনি সেবার উপযোগী চিন্ময় বা শুদ্ধসত্বাত্বক পাঁধ্দদেহ লাভ 
করিয়া বৈকু্ঠে গমন করিয়া! থাকেন। প্রীনারদ এবং স্ত্রীমজামিলষ্ট তাঁহার প্রমাণ। 
সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ় মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্‌ নারদকে পূর্বে 
বলিয়াছিলেন__তুমি এই নিন্দ্যলোক ত্যাগ করিয়া আমীর পাত প্রাপ্ত হইবে। 
সৎসেবয়। দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়! মতিঃ। 
হিত্বাবগ্চমিদং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ শ্রীভা, ১৬২৫ ॥ 
ইহার পরে, সাধনের পরিপক্কতায় শ্রীনারদ কি ভাবে পাধদদেহ পাইয়াছিলেন, তাহ তিনি 
ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন । 
«্প্রযুজামানে মি তাং শুদ্ধাং ভাগৰতীং তত্তম্‌। 
আরদ্ধকর্মননির্ববাণো শ্বাপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা, ১৬২৯ ॥ 
-_-( ভগবৎকথিত ) সেই শুদ্ধা ভাগবত্ী তশ্নর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান (নীত ) হইলে আমার আরঙ্ধ- 
কন্দমনির্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল ।” 
এই শ্লোকের টাকায় ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন-*প্রযুজযমানে নীয়মানে -_ নীত হইলে 1” 
কোথায় নীত হইলে? “যা তন্নুঃ শ্রীভগবত। দাতুং প্রতিজ্জাত। তাং ভাগবন্ঠীং ভগবদংশজ্ো।তিরংশ- 
রূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিষ্পর্শশূন্তাং তন্থং প্রতি-_ ভগবৎ- প্রতিশ্রুত শুদ্ধ! ভাগবতী তনুর প্রতিই ভগবান্কর্তৃক 
নারদ নীত হইয়াছিলেন।%  এর-স্থুলে *ভাগবতা”-শব্দেব অর্থ করা হইয়াছে -“ভগব্দংশজ্যোতিরংশ- 
রূপা--ভগবানের অংশ যে জ্যোতি তাহার অংশরূপ।” ; আর পশুদ্ধা”-শব্দের অর্থ 
করা হইয়াছে-“প্রকৃতিষ্পর্শশুগ্ত।।”  ভগবানেব অংশরূপা গ্োতিঃ বলিতে তাহার 
স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়: তাহার আংশ যাহা, ত।হাও স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধসত্েরই 
বৃত্বিবিশেষ, সুতরাং শুদ্ধবা__প্রকৃতিষ্পশ শুনা! । এতাদৃশ মায়াতীত শুদ্ধসত্বশয় ( চিন্ময়) পার্ধদদেহের 
প্রতিই ভগণান্‌ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহ নারদকে দিলেন । এই অপ্রাকৃত 
পার্ধদদেহেই নারদ বৈকুষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


নারদের দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল, বৈকুষ্ঠপ্র।ণ্থির সাধনে সাধক সিদ্ধি লাভ করিলে 
প্রারন্ব-ভো গাস্তে যখাবস্থিত-মীধকদেহ ত্যাগের সন্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহ তাাগ করিয়া ততক্ষণাৎই অপ্রাকৃত 


| ২২৩২ ] 


অস্তশ্চিত্তিত সিদ্ধাদেহ ] .. সাধনতত্ব [ ৫৬৫-অন্ক 


পার্ধদদেহ লাভ করিয়। থাকেন এবং তখন হইতেই পার্ধদরূপে বৈকৃষ্ঠের উপযোগি-সেবাদিতে তাহার 
জাধিকার জন্মে 
_. অজামিলের বিবরণ হইতে৪ তাহা জানা যায়। সাধনের পরিপকতায় অজ।মিল__ 
“হিত্া কলেবরং তীর্থঘে গঙ্গায়াং দশ নাদন্ন। সগ্ধঃ স্বরূপং জগৃতে ভগবৎপাশ্ব বন্তিনাম্‌ ॥ 
সাকং বিহায়স! বিপ্ো। মহাপুরুষকিন্করৈঃ| হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যন্ত্র শ্রিয়ং পতিঃ ॥ 
-ই্ীভী, ৬২1৪৩-৪৪ ॥ 
»-€ যমদূতগণের নিকট হইতে যে বিষু্ূত্তগণ অজামিলকে রঙ্গ! করিয়াছিলেন, সাদনের পরিপকা- 
বন্থায় অজ্জামিল দেই বিঞুদুতগণকে তাহার সাঙ্গাতে উপস্থিত দেখিয়। তাহাদের চরণ বন্দনা করিলেন) 
তাহাদের দশরনের পরেই আজামিল সেই ভীর্থে (অঙ্জামিলের ভজন-স্থলে, গঙগ।দ।রে ) গঙ্গায় স্বীয় 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবংপাষদদিগের স্বরূপ (পাধদদেহ ) গ্রহণ করিলেন এবং সেই 
সকল মহাপুরুষ-কিস্করদের (বিষুদুতদের ) সহিত স্থবর্ণময় বিমানে আরোহণ করিয়।, সে-স্থানে 
( বৈকুষ্ঠে ) গমন করিলেন ।৮% 
এ-স্থলে 5 দেখা গেল, যথখ।নস্থিত সাধকদেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই অজামিল পার্ষদদে হ 
লাভ কৰিয়াছিলেন। 


৬০। অহ্শ্চিন্তিত লিজ্জনেহে 
কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, গাগানুগ।-মার্গের সাধকের অন্তশ্চিষ্ঠিত সিদ্ধদেহটী তো 
কালনিক : সুতরাং পরিণামে ইহ! কিরূপে লতা হইতে পারে ॥ 


* অজাখল-নামে এক ত্রাঙ্ষণযুবক এক দাসীর মোহে পতিত হচয়। পতিপ্রাণা মাধবী পত়্ীকে এবং স্বধর্দনিষ্ 
তপন্টাপরীয়ণ মাতপিতাকে পবিতাাগ করিয়।সেই দাসীর গুহে গ্রিয্।া। বাস করিয়ািলেন। দাসীর এবং তাহার 
কুটুম্বদের ভরণ-পোষণে৭ নিমিত্ত অর্থশংগ্রহের জগ অজাসিল অশেহবিধ দুক্ষদ্মে রভ ভইয়! পড়িয়াহ্িলেন! দ্বাসীগর্ভে 
তাহার কয়েক্টা সন্কান5 ক্ন্মিয়াছিল। কনিঈ পুলুঈীৰ নাম রাখা ইইয়াহিল নারায়ণ, এই পুজজ নাবাযণের প্রতি 
অজাখিল অত্যন্ত ন্সেচপরায়ণ ছিলেন । বুদ্ধ অঙ্গামিণ মুমুযু অবস্থায় দেখিলেন, ভীষণদর্শন যমদূঙ্গণ আসিয়া তাহাকে 
বন্ধন করিতেছেন । ভয়ে তিশি নিকটে আীড়ারত বালককে “নারায়ণ নাবাদণ” বলিযা আহিব সঠিত ডাকিতে 
লাগিপেন। ইহাতে তাহার পক্ষে ভগবানের “নানা ভান” করা হইল এবহ তাহাখ কৰেহ ভাহ।র সমস্থ পাপ এব 
পাপের মূল পধ্যন্থ পিন হহয়াসিলি। অজ্ঞামিলের মুখে নাবায়ণের শাম উচ্চারিত হইতেছে শুনিয়া, 


তাহাকে নিষ্পাপ জানিয়া, পিষুরূ হগণ আলির উপস্থিত হঈলেন এখং য্মদূ গণের বন্ধন হহতে তাহাকে যুক্ত করিয়া 
চলিয়া গেজেন। যমদূতগণ ও খিষুদ্দুতগণের মদ বে কখানাক্। হইয়াহিলঃ অজাষিল তাহ! শুশিয়! শির্বেদ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইলেন এবং সঘশ্ত ভাগ করিয়া গঙ্গ। দ্বারে গিয়। সাধনে মনোনিবেশ করিলেন ।। ভাঙার সাধন-পরিপন্ততায় সেই 
বিষুদূতগণ তাহার নিকটে আসিম্লাছিলেন 7) তাহ।দিগকে দেখিয়াই অঞ্জ/মিল চিলিতে পারিলেন -উভারাই তাহাকে 
ধমদুতগণের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিগেন | 


[ ২২৩৩ ] 
২৮৪ 


অন্তশ্চিম্তিত লিজ্ধদেহ ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৬৫-. 


ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ৷ অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহটী ঘে কাঞনিক, তাহ! বল! যায় না। 
স্ীগুরুদেব দিগদর্শনিরূপে এই দেহটীর পরিচয় তাহ।র শিষ্য সাধককে কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। 
শ্ীগজরুদেব কৃপা করিয়া ত্বীহার শিষাকে যে সিদ্ধদেহের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা তাহার কক্সিত 
নহে। নাধকেব মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুরুদেবের চিত্তে এ রূপটা স্কুরিত কর়েন। 
“কৃষ। যদি কুপা করে কোন ভাগাবানে । গুরু অন্তরধ্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২।৩ৎ 8৮ 
“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বব-স্বভাব ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩1২1৫ |৮-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের বহিমুখিতা ঘুচাইয়া 
তাহণকে স্বচবণ-লেবায় প্রতিষ্ঠিত কবাঈবাব নিমিত্ত পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই 
তাহার নিশ্বাস-রূপে অপৌরুষেয় বেদ-পুবাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে 
প্রতিযুগে এবং সময় বিশেষে ম্বয়'পেও অবতীর্ণ হইয়। জীপেব শ্রেয়োলাভেব উপায় বলিয়া দিতেছেন; 
আবার ধাঙ্াবা গীতিগূর্বক ভাহাব জন করেন, তাহাকে পাওয়ার উপযোগিনী বুদ্ধিও তিনি 
তাহাদিগকে দিয়। থাকেন (গীতা ১০।১০ )+ সুতরাং সাধকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাহার 
গরুদেবের চিত্তে বাগানুগামার্গেক ভঙজগনে অপধিহাধা-সিদ্ধাদহের রূপ স্ষুধিত কগ্সিবেন, ইহা 
অন্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নকে। 

এশ্বধানা্গিব সাধক নীবদকেও ভগবান কুপ। করিয়। সিদ্ধদেহ-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
এত্বর্ধা-মার্গের সাধনে অস্কুশ্চিন্তিত শিছ্ধদেহ-ভাঁবনার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়ন।; অজামিল তদ্রেপ কোনও 
ভাবনা করিয়।ছিলেন বলিষা জান! যায়না । কিন্তু রাগান্ুগ।মার্গেব সাধনে সিদ্ধাদেহ ভাবন। অপরিহাধা। 
কিন্তু ভগবান্‌ ন। জানাইলে অন্তরে চিন্তনীয় দেতেব পনিচয় সাপক জানিবেন কিকপে? তিনিই কুপা 
করিয়। শ্রীগুরুদেবের চিন্তে তাহ।| প্রকাশ করিঘ। সাঁধককে কৃতার্থ কবিয়। থাকেন। 

সত্যন্থরূপ শ্রী শুগবান্‌ গুরুদেণেব চিত্তে যে রূপটা ক্ষুরিত কবেম, তাহা আকাশকুস্থমের গায় 
অসত্য হইতে পারে না, তাহাসত্য। শাস্কোক্তধ্যানমন্ত্রে বা স্তবাদিতে ব্ণিত ভগবং-স্বরূপের রূপ 
চিন্তা করিতে গেলে সাধনের প্রথম অবস্থায় মাধ? [শকটে সাধাবণতঃ তাহ! যেমন অস্পষ্ট ঝলিয়াই 
মনে হয় ভগবৎ-কৃপায় সাপনে আগ্রসব হইতে হইতে তাহা যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে 
থাকে, তদ্রুপ এই অন্তশ্চিপ্তিত দিদ্ধদেহও সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকেব চিন্তায় অস্পষ্ট হইতে পারে; 
কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাণীর কুপা তাহার চিনে যতই পিস্ফুট হইবে, আস্তশ্চিস্তিত দেহটীও ক্রমশঃ ততই 
উজ্জল হইয়া উঠিবে। অবশেষে ভক্তিবাণীব পূর্ণকৃপা পবিশ্ফুট হইলে চিন্ত যখন বিশুদ্ধ হঈবে, তখন 
এই অস্তশ্চিস্তিত দেহটাও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পুর্ণমঠিনায় জাজল্যমান হয়! উঠিবে। তখন 
সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদাত্বয মনন করিয়া সেই দেহে স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী প্রীকৃষণ- 
সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন । ভগবং-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ কবিলে সাধকের দেহ-ভঙ্গের 
পরে যথাসময়ে ভ ক্রবৎসল ভগবান্‌ তাহাকে তাহব অস্তশ্চিস্তিত দেহের অনুরূপ একটা দেহ দিয়া 
সেবায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। শ্ীমদ্‌ভাগবতের “ত্বং ভক্তিযোগপরিভবিত-হৃৎসরোজে আস.সে 


| ২২৩৪ ] 


অস্তুশ্চিন্তিত নিদ্ধদেহ 1 সাধনতত্ব [ ৫৬৫-অন্ধ 


অুতেক্ষিত-পথে! নঙ্গু নাথ পুংসাম্‌। বদ্‌ যদ্‌ ধিয়। ত উরুগায় বিভাবয়স্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ 
৩1৯১১ ৪৮%-এই ক্লোকের শেষার্দ হইতেই তাহা জানা যাঁয়। এই শ্লোকের শেধষান্ধের টাকায় একরকম 
অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন “যদ্বা তে লাধকডক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবান্ররূপং যদ্‌ যদ্‌ 
ধিয্া বিভাবয়ন্তি তত্তদেব ধপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্‌ প্রণয়সে প্রকষেণ তান্‌ প্রাপয়সি অহে। তে স্বভক্তপার- 
বশ্যমিতি ভাব: ।-_ অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য ও হইতে পারে যে), সাধক-ভক্তগণ 
খ্ব-ন্ব-ভাব অনুলারে নিজেদের যেযে-রূপ তাহার? মনে মনে ভাবনা করেন, ভক্তপরবশ ভগবান্‌ 
উাহাদিগকে সেঈ-সেঈ-ূপ লিদ্ধদেহই প্রকুষ্টুৰপে দিয়। থাকেন 1১ 

প্রশ্ন হতে পারে কেবল চিস্তাদ্বারাই কি অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটা দেহ পাওয়! 
যাইতে পাবে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। জ্ীমদ ভাগবত বলেন - প্যক্্র 
ঘত্র মনে! দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়।। ন্েহাদ্দেষাদ্‌ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্বৎ-ম্বরপতাম্‌॥ কীটঃ 
পেশস্কতং ধ্যায়ন্‌ কুড্য।ং তেন প্রবেশিতঃ | যাতি ৬ৎসাত্বতাং রাজন্‌ পূর্বরূপমসম্ত্যজন্‌ ॥ ১১1৯২২-২৩|-- 
েহবশত$, কিম্বা দ্বেষবশত॥ কিন্বা ভয়বশতঃওষদি কোনও লোক চিন্ত।দ্বার। মনকে কোনও বন্ত্বতে 
সম্যকৃরূপে ধারণ করে, তাহ] হইলে সেই লোক সেই বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একটা কীট পেশকৃৎ- 
কতক ধৃত হইয়। যদি .পশকৃতেব আালয়ে নীত হয়, তাহা হইলে ভয়বশতঃ সেই পেশকৃতের চিন্তা 
(ধ্যান) করিতে কবিতে স্বীয় পুর্বদেত ত্যাগ না! কবিয়াও মেই কীট পেশকুতের রূপ প্রাপ্ত হয় 
(কুমারিয়া-পোক্া। কোনও তেলাপোকাকে ধবিয়! তাহার বাপায় লইয়া গেলে কৃমারিয়া'পৌোকার 
চিন্তা করিতে করিষ্ে তেলাপোকাটী ষে কুনারিয়া-পোকাতে পরিণত হইয়! যায়, এরূপ একটা লোক- 
প্রসিদ্ধিত আছে )1” শ্রীমদভাগবতের অন্তর ও ঠিক এই রূপ উক্তিই দুষ্ট তয়। “কীটঃ পেশস্কৃতা 
রুদ্ধঃ কুভ্যায়াং ভমন্র্ঘরন্। সংবন্তভয়যোগেন শিন্বতে তত্স্থরূপতাম্‌॥ ৭১1২৭ ॥৮ হরিণ-শিশুর 
প্রতি স্লেহজনিত ম।সক্তিবশতঃ জন্মাস্তরে ভরত-মহ!রাজের হরিণদেহ-পপ্রাপ্তির কথাও অতি প্রলিদ্ধ। 
সুতরাং সিদ্ধদেহের চিন্তাদ্বাণা পরিণামে তদনুবপ একটী দেহ প্রপ্থি অসন্তব বা অন্বাভাবিক নঙে। 

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পাবে-কুমারিয়াতপাকার চিন্তা করিতে করিতে তেঙাপোকা 
যেদেহ পায়, তাহা হইতেছে প্রাকত দেহ হরিণশিশুব চি করিতে করিতে ভরত-মহারাজ 
যে হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়ািলেন, তাহাও প্রাকৃত দেহ। সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের চিন্তা করিতে 
করিতে পরিণামে যে দেহ পাইবেন, তাহা কি প্রাকৃত দেহ ! 

উত্তর। সাধক তাহার চিন্তার ফলে কি প্রাকত দেহ পাইবেন, নাকি শপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ 
পাইবেন, তাহা নিভব করে তাহার চিন্তার ম্ববপের উপবে। তেলাপোকা তাহাব প্রাকৃত মনের 


কক্পোকাহুবাদ | ত্র্ধ। শ্রীভগবান্কে বলিয়াছেন _হে নাথ! বেদাদি-শাপ্র-অরবণে ধাহার প্রাপ্তি উপায় জানা 
যায়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগাতা প্রাপ্ত হৃৎপদ্ধে বাস কর। হে উক্লগায়! সেই ভক্তগণ 
ুদ্ধিঘারা ঘে-যে রূপের চিন্তা করেন, তীহাদের প্রতি অঙ্ধগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই-সেই শরীর তুমি তাহাদের সমীপে 


প্রক্টিত কর। 
| ২২৩৫ ] 
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গ্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বা'র! কুমারিয়-পোকার প্রাকৃত দেহকে চিন্তা করিয়া প্রাকৃত দেহ পায়। ভরতমহারাজ 
পরম-ভাগবত হইলেও তিনি চিন্ত! করিয়াছিলেন প্রাকৃত হরিণশিশুর প্রাকৃত দেহকে এবং তাহার 
চিন্তাও উদ্ভুত হইয়াছিল মনের প্রাকতাংশ হইতে। যে চিন্তার স্বরূুপই প্রাকৃত, চিস্তনীয় ব্ষয়ও 
প্রাকৃত, তাহার ফলে প্রান্ত দেহটীও প্রাকৃতই হইবে। 

এক্ষণে সাঁধক-ভক্তের চিন্তার স্বরূপ-সম্বন্ধে বিবেচম করা যাউক। আধক-ভক্ত তক্তি-অন্ষের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-মঙ্গ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং দেহ-ইন্দরিয়াদিদ্বারা! যখন 
তক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেহ-টন্দ্িযাদিও স্বরূপণক্তির সেই বৃণ্তিবিশেষেব সঠিত তাদাস্থয প্রাপ্ত হয় 
( ভক্তিরসামৃতসিন্ধুব  “মন্যাভিলাধিতাশৃহ্যমি ত্যাদি”. ১1১৯-ক্লোকের টীকায় জ্বীজীবগোস্বাঙী 
লিখিয়াছেন--“এতচ্চ কষ্ণতদভ জুকুপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগলশ; স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরপমতে। ইপ্রাকতমপি 
কায়াদিবৃত্তিভাদ|ক্বেন এব আবি তিমিঠি জেদেয়ম্”)। সাপকের ইঈন্ছিয়াদি খন স্ববূপশক্তির বৃন্তিবিশেষের 
সঠিত তাদাত্া প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ইন্দিয়বৃত্তি চিন্তাও স্থরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত 
হইয়! যায়; সুতরাং ভীহাঁর অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তাও হইয়। খায় স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্্য 
প্রাপ্ত; যেহেতু, এই চিন্ত।ও সাধন-ভক্তির অঙ্গই | অবশ্য সাধনের প্রথম অবস্থাতেই যে সাধকের 
চিত্তেন্দ্রিয় এবং চিন্তেন্দিয়েদ বৃত্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সমাক্রূপে তাদাস্মা-প্রাপ্ু হয়, তাহ! নহে । 
বৈষয়িক-ব্যাপারের সংশ্রব এইরূপ তাদাত্মা-প্রাপ্তির পক্ষে বিশ্ব জন্মায়, কিন্তু বিদ্ব জন্মাই লেও 
ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবাবে বার্থ হয় না, হইতে পারেও না। ভজনাঙ্গের অনরষ্ঠানের আধিক্য 
স্বরূপশক্তির বুত্তিবিশেষেব মঠিত দেতেন্দ্রিয়াদির আাদাত্সা-প্রাপ্তির আধিকা-_স্থতরাং দেহেম্দ্িয়াদির 
অপ্রাকৃততলাভেবও আবিকা _হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক বাপারের সংশবের ন্যুনতায় 
দেছেন্দ্রিয়াদিব প্রাকৃতাত্বের নৃনতা হইতে থাকে । ভোজ্য বস্তুর গ্রহণে যেমন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুণাগ অপসরণ হয়_ঠিক তদ্রপ। সম্পূর্ণভাবে প্রেমোদয় হইলেই  দেহেক্দ্িয়াদি 
সমাক রূপে নিগুণ বাঅপ্রারৃত হয়া যায় এবং দেতেন্দ্রিয়াদির গণনয়াংশ ব প্রাকৃত-মংশও সম্যক্রূপে 
ন্ট হইয়া! যায়। শ্রীনদ্ভাগবতের “জহুগুণময়ং দেহমিত।দি”*+১০।২৯।১১-শ্লেকের টাকায় শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবত্তাও তাহাই লিখিয়াছেন। *গ্রূপদিষ্ট-ভক্তারস্তদশাঁত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ভন- 
স্মরণ-দণ্ডতবৎগণতি-পরিচর্মাদিমধ্যাং শুদ্ধভক্কৌ আোআদিষ্‌ প্রবিষ্টায়াং সতাং খনগ্রণো মহুপাশ্রয় 
ইতি ভগবদুক্তে ভক্ত স্বশ্রোত্রীদিভি ভগবদঞ্চণার্দকং বিবরীকুর্বন্‌ নিগুণো ভবতি। ব্যবহারিকশব্গাদি- 
কমপি বিষয়ীকব্বন্‌ গুননয়োইপি ভবতি ইতি ভক্তদেহস্ত অংশেন নিগুথন্বং গুণময়ত্তং চস্থাৎ। ততশ্চ 
“ভক্তিঃ পরেশানুভবে। বিরঞ্িঃ ইতি তুষ্টিঃ পুষ্টি ক্ষুদপাঁয়োহনঘ। সম" ইতি ম্তায়েন ভক্তিবুদ্ধিহারতম্যেন 
নিগুণদেহাংশানা নাধিকা হাঁরতন্যং স্তৎ তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্গীণকতাঁরতমাং স্তাঁৎ। সম্পূর্ণ- 
প্রেম্ণুৎপন্নে তু গুণময়দে হাংশেষু নষ্টেন্ব সম্যক, নিঞ্চণ এতদ্েহঃ স্াৎ।” ভক্তির কৃপায় সাধকের 
প্রকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ যে অপ্রাকৃভ হইয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতনগে স্বামী ও তাহার বৃহদ ভাগবতামৃতে 


[ ২২৩৬ ] 


ক্ষ 
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তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “কৃষ্ণভক্তিনুধাপানান্দেহদৈহিকবিদ্মুতেই। তেষাং ভৌতিকদেহেহপি 
সচ্চিদালন্দরূপত1 ॥ বু, ভা, ১৩1৪৫ 0৮ 

যাহহউক, উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝ! গেল,__সাঁধক-ভক্তের অস্তশ্চিন্তিত দেহের যে 
চিন্তা, তাহা প্রাকৃত গুণময় বস্ত্র নতে ; ব্বরূপতঃ তাহা হইল স্বরূপশক্তির বুত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্মা- 
প্রাপ্ত; সাধনের পরিপকৃত।য় তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হয়! যায়। আর, ষে সিদ্ধদেহটীর চিস্ত। 
কর। হয়, তাহা প্রাকৃত নহে, তাহা অপ্রকৃত চিন্ময় । একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহসম্বন্ধে স্বরূপ- 
শক্তির বৃত্তিবিশেষ চিন্ী চিন্তার ফলে যে দেহ প্রাপ্তি হনে, তাহ! প্রাকৃত হইতে পারে না) তাহ! 


হইবে অপ্রাকত চিনুয় শুদ্ধপত্াতবক । বিশেষ: স্পরিকর গ্রীক জাতপ্রেম ভক্তকে দর্শন দিয়া 
তাহার অন্তশ্চন্তিত দেহকে যে চ্দানন্দময় করিয়া থাকেন, তাহা পুবেবেই বলা হইয়াছে [৫৬৩ (৩) 
অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ]। 


৬৬। ল্লাগ্ান্ুগাশ্ভক্তি হেদবিহিত! 

রাগ।নুগ।ভক্তিতে যথা পস্থিত দেহের বাহালাধন শ্রবণ-বীর্ন।দি নবনিধভক্তি ষে বেদবিহিতা; 
তাহ পুর্রেই ৫1৬০ (৮)-অনুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে । রাগানুগার মন্তর-সাধন, অন্তশ্চিস্তিত- 
সি্ধদেহে স্বীয়-অভীষ্ট-লীল[বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা, নববিধাভ ক্তিৰ অস্তভূক্ত "স্মরণ" ব্যাতীত অন্য কিছু 
নহে । স্বীয় উপাস্তের বপ-গুণাদির এবং লীলাদির চিস্(ই হইতেছে স্মরণ বা ব্যাণ। "শ্রোতবো। 
মস্তবে। লিদিধ্য।সিতবা:-হত্যাদি বাকো আতিও স্মরণ ব। ধ্যানের উপদেশ কণিয়াছেন। 

যদি বলা যায়--ম্মরণ বাধ্যান অবশ্যই শ্রুতিশিতি 5. কিন্তু ন্তশ্চিপ্তিত দেহও কি বেদবিছিত ? 

উন্তরে বল! যায় -প।গান্ুগার অন্তুশ্চিষ্তিত দেহ বেদবিক্ুদ্ধ নহে 1 সাক ষে ভাবে রসস্বরূপ 
পরক্রহ্ম ভগবানকে পাইতে অভিলাধী, তাহার স্মরণ ঝ! ধ্যানও হইবে সেই ভাবের অন্কুল। যিনি 
নির্ধবিশেষ ব্রন্ষমের সহিত সাযুদ্জাপামী, তিনি চ্দিংশে নিজেকেও চিৎস্বরূপ ত্রন্দের সমান বা অভিন্ন 
বলিয়া চিন্তা করেন। যিনি ভগণানের সেবাকামী, তিনি সেবকরূপে নিজের পৃথক অস্তিত্বের কথা, 
যেরূপ দেহে সেবা করিতে অভিলাষী, নিজের সেইপপ দেহের কথা এবং দেই দেহে লীলাবিলাসী 
শ্রীক্জের সেবার কথাও চিন্ত। করিবেন। এই সমস্ত হইতেছে স্মরণের বা ধ্যানের বিভিন্ন বৈচিত্র্য । 
বেদানুগত শাস্ত্র পন্মপুবাণে যে অস্তশ্চন্তিত সিদ্ধদেহের দিগ দর্শনরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা ৪ 
পুর্বে [৫1৬১ খ (১)-মনুচ্ছেদে ] প্রদশিত তইয়াছে ? সুতরাং অস্তশ্চিন্তিত দেহও বেদসম্মত। 

রাগামুগার ভজন হইতেছে গ্রীতির শুজন, প্রিয়রূপে রসম্বজূপ পরর্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, 
প্রেমের সহিত, কৃষ্ণ ্খৈকতাৎপর্ষাময়ী স্বোবাসন।র সহিত, তাহার উপাসনা। শ্রতিও এতাদৃশ 
ভজনের উপদেশ দিয়া খিয়।ছেন। “আত্মানমেব প্রিয়মুগাশীত ॥ বৃহদ(রণ্যক ॥ ১1১৮ ।-প্রিয়পে 
পরমাত্। পরত্রর্মোর উপাসনা করিবে”, “প্রেম্ণা হরিং ভভৌৎ ॥ ভক্তিসন্দভঃ ॥ ২৩৪-মন্কুচ্ছেদধুত-শত- 
পথশ্রুতিঃ ॥__ প্রেমের সহিত শ্রীহরিৰ ভজন করিবে ।৮ 

সুতরাং রাগানুগাভক্তি যে বেদবিহিতা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


[ ২২৩৭ ] 


সপ্তম অধ্যায় 
গুরুত্ব 


পূর্ববকথিত চৌষট-অঙ্গ সাধনভক্তির সর্বপ্রথম অঙ্গই হইতেছে “গুরুপাদাশ্রয়”। তাহার 
পরেই দ্দীক্ষা” এবং পগুকসেস।” ভক্তিথসামুতসিদ্ধু আবার, এই তিন্টী অঙ্গকে প্রথম বিশ 
অঙ্গে মধো “প্রধান” বলিয়াছেন! পত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুকপাদাশ্রয়াদিকম্‌ ॥ ভ.র.সি. ১২18৩ 1+ 
এইবপে দেখা যায় সাধনব্যাপাবে শ্রাগুকদেবের একটা বিশেষত্ব আছে। স্ুৃতবাং গুক বলিতে কি 
বুঝায়, গুকর লক্ষণ কি, গুরু কয় কমেব এবং গুকর স্ববপ-তত্বই বাকি, সাধকের পক্ষে এই সমস্ত 
অবগত হওয়া ধিশেষ আবশ্বক। এ-স্লে এ-সমস্ত বিষয় আলে!চিত হইতেছে। 


৬৭। গুরু 

ক। অবধূত ত্রাঙ্গণের চবিব্শ গর 

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ধাহাব নিকটে ভজনবিষয়ে কিছু শিক্ষা কণা যায় তিনিই গুরু । 
শ্ীমদ্ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধী হইতে জানা যায়, এক অন্ত প্রাঙ্মীণের চবিবশ জন গুরু ছিলেন। 
যথ1, (১) পৃথিখী, (১) বাধু, (৩) আকাশ, (১) জল, (6) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) ক্বধ্য, (৮) কপোত, 
(৯) অজগর, (১০) সিন্ধু, (১১) পতঙ্গ, (১২) মপুকব, (১৩) হস্ত, (১৪) ভ্রমবঃ (১৫) হখিণ, (১৬) মূসা, 
(১৭) পিঙ্গলা, (১৮) কুরবব, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) শবনিম্মীতী লোহক।র, (২২) সর্প, 
(২৩) উর্ণন।ভি, এবং (২৪) স্বপেশকৃৎ ( কীটবিশেষ )। এই চ্রব্রিংশতি গুরুকে গাশ্রয় করিয়া অবধৃত 
্রাঙ্গণ শিক্ষাবৃত্তি অবলগ্ন পূর্বক আগনা-আপনিই ইহাদেৰ বুত্তি শিক্ষা কবিয়াছিলেন। শ্রীভা, 
১১।৭৩২-৩৫ ॥ 

এই চ$বিবশতি বস্তব আচবণ দেখিয়। যাহার মধ্যে যে আচরণ শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়) 
অবধূত ব্রাহ্মণ আপনা হইতেই তাহ! গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বন্্রকে গুক ধলিয়। মনে করিয়াছেন । 
যেমন, পৃথিবীর নিকটে ধৈধা ও ক্ষমা; বায়ুর নিকটে ইন্রিয়াদির অপেক্ষাহীনত।, প্রাণরৃত্তিতেই 
সন্তষ্টি এবং অনাসক্তভাবে বিষয়গ্রহণ ; আকাশের নিকটে আত্মাথ অসঙ্গত ও আবিচ্ছে্ত: ইত্যা্ি। 
এ-সমস্ত হইল পবোক্ষভাবের শিক্ষা, পথিবা।দি আবধূতকে কোনও উপদেশ করে নাই । 

খ। তিবিধ গুরু 

যঁকাদের নিকট হইতে ভজনাদিবিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে কিছু জানা যায়, শ্রীপাদ জীবগোম্বামী 


[ ২২৩৮ ] 


গুকতত্ব] সাধনতত্ব [৫৬৮-জন্ধ 


ডাহার ভক্তিসন্দর্ভে( ২০২-২০৭-অনুচ্ছেদে ) মে সকল গুরুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 
তিন রকম গুরুর কথা বলিয়াছেন--শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুর এবং দীক্ষাগুরু। তাহার আন্মগত্যে এই 
তিন রকম গুরুর বিষয় বিবৃত হইতেছে । 


৬৮। শ্রনণগুলক 
যাহার নিকটে ভগবত্বন্বাদি সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ কর যায়, তিনিই শ্রবণর” | 
ক। শ্রুবণগুরুর লক্ষণ 
শ্রবণঞ্চরুর লক্ষণের কথা, অর্থাৎ ভগবশুধ।দি জানিবার নিমিক্ কাহাকে শ্রবণগুরুকপে বরণ 
করা সঙ্গত, ভক্তিপন্দভ” তাহাও বলিয়াছেন। 
“অতঃ শ্রবপঞ্ডকমাত_- 
তন্মাদৃগুরং প্রপঘ্েত জিজ্ঞান্ত্ শ্রেয় উত্তমম্‌। 
শাবে পারে চ লিফ্াতং ব্রন্মণ্যুপশমা শ্রয়মূ॥ শ্রীভা, ১২৩১১ ॥ 
--অতএধ, অবণগুকর লক্ষণ বলা হইয়াছে; ব্থা-যিশি উত্তম-শ্রেয়কামী, তিনি_- 
শব্ব্রদ্ষ-বেদে পাখদশী, পবত্রদ্ষে অপাবোক্ষ অন্থভনসম্পন্ন এবং উপশাস্তচিও ( অর্থাৎ ক্রোধ-জেভাদির 
অবশীভূত ) গুরুর শবণ গ্রহণ কৃবিবেন 1” 


এক্ট শ্লোকের টাকায় “শানে নিষ্াতম”-অংশের অর্থে শ্রীপাদ জীবগো স্বামী লিখিয়াছেন- 
“শাক ব্রদ্থীণি বেদে ভাংপর্ধাবিচারেণ নিফাতং তখৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্‌।- বেদে ভাৎপধাবিচারের দ্বারা 
বেদবিষয়ে যাহ।ব নিষ্ঠা জন্িয়াছে।” শ্রী্বস্থানিপাদ লিখিয়াছেন “শাকে ত্রঙ্গণি বেদাখ্যে 
স্ঞায়তো। ব্যাখ্য।নতো শিফাতং তত্রঙ্ছমূ অন্থথা মংশয়নিবানকত্বাযেগাৎ। শান্্বিহিত যুক্তিপ্রমাণের 
সহায়তায় বেদশক্পেব পাখ্য। শিদ্ধ্ণ করিয়া যিনি তব হইয়াছেন, সেই গুকর নিকটেই জিজ্ঞাসা 
করিবে! কেননা, ভষ্ুঞ্ঞ না হইলে তিনি জিজ্ঞানুর সন্দেহ নিখসন কবিতে পাধিবেন না।” আর 
“পারে চ শিধাতম্"-মংশের অর্থে শ্রীধরম্বামিপাদ এবং শ্রীজীবপাঁদ উভয়েই লিখিয়াছেন_-“অপবোক্ষ 
অনুভবসম্পন্প।” ন্বামিপাঁদ বলেন--অপবোক্ষ অস্নভবসম্পন্ন না হইলে তিনি উপদিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান 
শ্রোতার মধো সঞ্চাবিত কবিতে পারিবেন ন।। শ্রী শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও শ্রীগুবপসত্তি-গুকরণে “তস্মাদ 
গুরং প্রপাদ্যেত্ইতাদি ক্লৌকটী উদ্ধত হইয়াছে (১৭ শ্লোক)। তাহার টাকায় শপাদ সনাতনাগোস্বামীও 
লিখিয়াছেন--“শাকে ত্রন্গণি বেদাখো ক্বায়তো নিষাতং তব্জ্ঞম অন্াথা সংশয়নিরাপকত্বাষো গাত্বাৎ। 
পারে চ ত্রহ্গাণি অপররোক্ষান্ুভবেন নিষ্ঞাতম্‌ অন্তথা বোধসধারাযোগাৎ। পবব্রঙ্গনিফততবদে]োতকমাহ 
উপশমাশ্রয়, পরমশান্তমিতি।” তাৎপর্যয__পূর্ব্বোল্িখিত টাকাপমূহের অনুরূপষ্ট। শ্রাপাদ সনাতন 


[ ২৯৩৯ ] , 


গুরুতব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৫1৬৮-আন্ন 


বপিতেছেন-_“উপশমাশ্রয়”-শবে পরব্রহ্মনিষ্তাতত্বই দ্যোতিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি পরব্রন্ধের 
অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনিই “উপশমাশ্রয়” হইতে পারেন। 

এই শ্লোকের অনুবূপ উক্তি শ্রুতিতেও আছে। “তদবিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাতিগচ্ছেধ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোতরিয়ং ত্দ্মনি্ম্‌॥ যুগ্ডক ॥ ১২১২ ॥ তাহা (ব্রহ্মতত্ব ) জানিবার নিমিত্ত লমিংপাণি 
হইয়া শ্রোহ্রিয় এবং ব্রহ্মানিষ্ট গুরুর শধণ গ্রগণ করিবে |” এই শ্রতিবাকোর “শ্রোতরিয়- শাস্ত্র! শবে 
শ্রীমদভাগবত-স্লোকের “শাবে নিষণাতম্পশন্দেব এবং পত্রন্গনিষ্ঠম”-শবে শ্রীমদ্ভাগবতের “পারে 
নিফাতম্‌”শবের তাৎপধ্যই প্রকাশ করা হইয়াছে ।  "উপশমা শ্রয়ম৮-শন্দটী পরব্রহ্গ-নিষণাতত্- 
জ্ঞাপক,অর্থ--ক্রোধলোভাদিব আবশীভূ 5। “পরব্রহ্মনিষণা ভতদেোওকমাহ উপশমা শ্রয়ং ক্রোধলোভাদা- 
বশীভূতম্‌॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথচপ্তবর্তী ॥” পরত্রন্মেণ অপণোক্ষ অনুভূতি যাহার হয় নাই, তিনি 
কাম-ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূত হইতে পারেন ন। | 

উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল--তব্বপ্রতিপাদক বেদে এবং বেদান্গত শান্ত্রে যিনি 
বিশেষরূপে অভিজ্ঞ, পরত্রহ্ম ভগবানের (বা তাহার কোনও আবির্ভাবের) অপরোক্ষ অনুভূতি যিনি 
লাভ করিয়াছেন এনং অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিধ়ু।ছেন বলিয়। যিনি কাম-ক্রোব-লৌভাদির বশী- 
ভূত নহেন, তিনিই শ্রবণগুরু হওয়ার যোগ, তাহাণ শিকটেই তন্থাদি শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। 
শান্তরজ্ঞ ন। হঈলে তিনি জিগানুণ সন্দেহ পূণ করিতে প।বিবেম না, অপদিদ্ধান্ত জানাইয়া বরং জিজ্ঞা স্বুকে 
ভ্রাস্তপথে চালিত করিবেন। আর, শপসিদ্ধাস্ত না পলিলে€ সান্দেহ পু কগিতে না পালে জিজ্ঞ।নু 
বৈমনস্ত ব। শৈথিল্য জন্মিতে পারে। গাবার, তিনি যদি ভগবানের হাপবোক্ষ অন্নভূতি-সম্পন্ন না 
হয়েন, তাহাহইলে জিজ্ছা মুর চিন্তে তিনি উপণিষ্ট জ্ঞানকে সধ্খাবিঠ করিতে পারিবেন না, তাহার কৃপ। 
জিজ্ঞাস্ুব চিত্তে বিশেষ গ্রভাব বিস্তার করিত পারিপেশা। 

এতাদৃশ গুরুবাতীত অপরকে শ্রবণগুককপে ববণ করা যে বিধেষ় নহে, শাস্বপ্রমাণ উদ্ধত 
করিয়। শ্রীপাদ জীবগোম্থামী তাহা বলিয়াছেন | 

“বস্তা সরাগো নীগাগো দ্বিবিধঃ পধিকীত্তিতত। সবাগো লোণুপঃ কামী তছুক্ত' হৃন্ন সংস্পশেৎ॥ 
উপদেশং করোভোব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপদীক্ষ্যোপণিষ্টং যং লে।কনাশায় তদ ভবেৎ॥ 
 ব্রহ্মবৈবর্তপুরা ণ-প্রমাণ ॥ 

_ বক্তা দুষ্ট রকমে, সবাগ এবং নীবাগ (রাগহীন)। ছন্মধো, যিনি লোলুপ (লে।ভপরায়ণ) 
এবং কামী (ভোগন্ুখের জন্য কামনা বিশিষ্ট ), ভিনি সরাগ; ভাহার উপদেশ শ্রোতার হৃদয়-স্পর্শা 
হয় না। কেনল উপদেশই কলা হয়, কিন্ত (শবোতা সেই উপদেশ গ্রহণে অধিকারী কিনা, তাহা) 
প্রীক্ষা করেন না; পরীক্ষা না করিয়া যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহ।তে লোকনাশই ঘটিয়। 
থকে 

নীরাগ বক্তার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, 


[ ২২৪৯ ] 


গুরুতত্ব ] সাধনতত্ব [ ৫৬৮-অগ্থ 


“কুলং শীলমাচারমবিচার্ধ্য গুরুং গুরুম্‌। ভজেত শ্রবণাগ্র্থা সরসং সার-সাগরম্‌॥ 
কামঞ্রোধাদিযুক্তোইপি কূপপোহপি বিষাদবান্‌। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমোগুরুঃ ॥ 
_ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাঁণ ॥ 
_-নীরাগ বক্তা সরস ও সারগ্রাহী। এতাদৃশ নীরাগ বক্তার কুল, শীল ও আচারের বিচার 
না করিয়া! শ্রবণা্র্থা হইয়া তাহাকে গুরু-রূপে বরণ করিবে। যে বক্তার উপদেশ শ্রবণ করিয়! 
কামক্রোধাদিযুক্ত, কূপণ এবং বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও বিকাশ (চিত্তের উল্লাস) লাভ করে, তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু 1” 
এই সকল প্রমাণ হইতে জানা গেল _যিনি সরাগ (ইন্ড্রিয়াসক্ত) এবং ইন্দ্িয়াসন্ত বঙ্গিয়! 
লোভী এবং কামী, আবার লোভী এবং কাঁমী বলিয়া লোভের বা কামনার বস্ত পাইবার আশায় 
শ্রবণে অনধিকারী ব্যক্তিকেও উপদেশ দেওয়ার জন্ত যিনি উৎসুক, তিনি কাহারও শ্রবণগুরু হওয়ার 
যোগ্য নহেন। তাহার উপদেশে কোনও উপকার হয় না। আর, যিনি নীরাগ, অর্থাৎ ইন্দরিয়াসক্ত 
নহেন, তিনিই সরস এবং সার-সগর _শাস্ত্রের সারভূত বস্ত কি, তাহা তিনি জানেন এবং হৃদয়স্পঙ্গি- 
ভাবে তাহ। তিনি বাক্ত করিতেও পারেন! শ্রোত! যদি কাম-ত্রেণধাদিযুস্ত ও হয়, এবং তজ্জম্ত কৃপণ 
ও বিবাদগ্রস্তও হয়, তথাপি উল্লিখিতরূপ নীরাগ বক্তীর উপদেশ শুনিলে আনন্দ লাভ করিতে পারে। 
এভাদৃশ নীরাগ ব্যক্তির কুল, শীল, আচারাদির বিচার না করিয়াও শ্রবণগুরুরপে তাহার বরণ করা! 
সঙ্গত । 
স্রীল রায়রামানন্দের সুখে সাধ্যসাধনতত্ব প্রকাশ করাইয়া শ্রীমন্তুহাপ্রভু যখন তাহা শ্রবণ 
করিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন-_“কিবা বিপ্র কিবা ম্তাসী শৃদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ব- 
বেন্তা সেই গুরু হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৮1১০ ॥% প্রকরণবলে এ-স্থলেও শ্রবণগুরুর কথাই বলা 
হইয়াছে বলিয়! বুঝা যায়। ইহা হইতেও জানা গেল-__ কৃষ্ণতত্ব-বেত্ত। হইলে জাতিকুলাদি-নিরপেক্ষ 
ভাবে যে-কেহই শ্রবণগুরু হইতে পারেন। 


খ। বহু শ্রুবণগুরুর আবন্ঠকত! 
যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণবিশিষ্ট একজন শ্রবণঞ্ডরু পাওয়া না গেলে যুক্তি ও ব্যাখ্যা 


প্রভৃতি জানিবার অভিপ্রায়ে কেহ কেহ একাধিক শ্রবণগুরুর আশ্রয়ও গ্রহণ করেন। বহু শ্রবণগুরুর 
আবশ্যকতার কথ! শ্রীমদ ভীগবতও বলিয়াছেন। 
“ন হোকম্মাদ গুরোজ্ঞীনং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুফলম.। 
ব্রন্ৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধধিভিঃ ॥ 
শ্রীভা, ১১/৯/৩১। 
-এক (শ্রবণ )-গেরু হইতে ( পারমাধিক ) জ্ঞান সুস্থির ও পুর্ণ হয়না ; কেননা, একই 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন খষি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির অবতারণ! করিয়া থাকেন। ( যহ্থমহা- 
রার্জের নিকটে ভগবান্‌ দত্তাত্রেয়ের উক্তি )।৮ 
[ ২২৪১ ] 
২৮১ 


গুরুতত্ব ] গৌঁড়ীর বৈষব-দর্শন [ ৫৬৮-অছু 


বা। শ্রাবগার্থীর যোগ্যতা 

উপরে (ক-অনুচ্ছেদে ) উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-ব্চনে কেবল খে শ্রবণগুরুর যোগ্যতার ও 
অযোগাতার কথা বলা হইয়াছে, তাহ! নহে, শ্রবণার্ধার যোগাতাদি পরীক্ষার কথাও বলা হইয়াছে 
এবং অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি উপদেশের অহিতকারিতার কথাও বল! হইয়াছে। কিন্তু শ্রবপার্থার 
যোগ্যতা! কিরূপ ? 

শ্রীমদভগবদ গীতা হইতে শ্রবণার্৫থীর যোগাত। সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। অঞ্জনের নিকটে 
সর্ধব গুহাতম পরমবাক্য উপদেশ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ তীহাকে বলিয়াছেন, 

''্ইদদন্তে নাতপন্থায় নাভক্তায় কদাচন । 
ন চাশুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মীং যোইভান্ুয়ৃতি ॥ গীতা ॥১৮/৬৭॥ 

_-এই গীতার্থতত্ব তুমি ধন্মানুষ্ঠানবিরহিত (অথবা অজিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তিকে কখনও 
বলিবেনা। ভক্তিহীন ব্যক্তিকেও কখনও বলিবেনা। শ্রবণে অনিচ্ছুক ( অথবা সেবাশুশ্রাধাদিতে 
অনিচ্ছুক ) ব্যক্তিকেও বলিবেনা । যে আমার ( পরমেশ্বর শ্রীক্চের ) প্রতি অন্থুয়াপরবশ (মনুয্যদৃষ্টিতে 
দোধারপ করিয়। যে আমার নিন্দা করে, তাণ্ুশ ) ব্যক্তিকেও বলিবেনা ।” 

শ্রীক্ণ অন্যত্রও আঞ্জনের শিকটে বলিয়াছেন, 

“শ্রদ্ধাবীন্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ 
জ্তানং লব্ধ? পরাং শাস্তিমচিরেণোধিগচ্ছতি ॥ গীতা ॥ 81৩৬৯ | 

- যিনি (গুরুবাক্যে এবং শাস্্বাকো ) শ্রদ্ধীবান্, যিনি গুরবাক্য-শান্ত্রবাক্য-পরায়ণ, এবং 
যিনি জিতেক্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং জ্ঞনলাভ করিয়া অচিরে পরা শাস্তি পাইতে 
পারেন 1৮ 

“তদ্দিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তব্বদশিনং ॥ গীতা ॥ ৪1৩৪ ॥ 

_( অজ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়।ছেন ) প্রণিপাত, প্রশ্ন এবং গেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। 
তত্বদ্রশশ জ্ঞানিগণ জ্ঞানবিষয়ে তোমাকে উপদেশ করিবেন |” 

প্রীপাদ জীব গোঁন্বামী তাহার ষট্সন্দর্ভাস্তর্গত সর্বপ্রথম তত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণের পরেই 
লিখিয়াছেন, 

“হঃ শ্রীকষ্ণপদাস্তোজভজনৈকভিলাষবান্‌। 
তেনৈৰ দৃশ্ততামেতদস্থট্মৈ শপথোহপিতঃ ॥ 

--ঘিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপদ্কমলের তঙজনের জন্যই অভিলাষী, তিনিই এই গ্রন্থ দর্শন 
(আলোচনা) করিবেন, অগ্ঠের প্রতি শপথ অপিত হইল (অর্থাৎ শ্রীকঞ্ণ₹-ভঙজনাধিব্যতীত অগ্ক কেহ যেন 
এই গ্রন্থের আলোচনা ন1 করেন )1? 


[ ২২৪২ ] 


গুরুতন্ব ] সাধনতথ [৫৬৮ 


মুণ্ডকগ্রুতি হুইতেও শ্রাবণার্থার োগ্যতা জানা যায়। প্তশ্মৈ স বিদ্বানুপসয্ায় সম্যক 
গ্রসন্পচিত্তায় শমান্িতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং পতাং প্রোবাচ তাং তত্বতো। ব্রহ্মবিভাম্‌॥ 
সুণ্ডক 1 ১/২১৩॥__তখন সেই বিদ্বান (শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্থানিষ্ঠ) গুরু যথাবিখি উপসঙ্ন, প্রপন্নচিত্ত 
ও শমগুণাহ্িত শিত্তকে যথাবিধি ব্রদ্মবিদ্ক। জানাইবেন--যে ক্রহ্গবিদ্তা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে 
জানা যায়।” এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্ো প্রীপাদ শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন _*প্রশাস্তচিত্তায় উপরত- 
দর্প।দিদোষায়_যাহ|র দর্পাদিদোষ দূরীভূত হইয়াছে (তাহাকে প্রশাস্তচিত্ত বলে )। শমান্বিতায় 
বাহোক্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় সর্ববতে। বিরক্তায়েত্যতৎ_-যাহার বাহোন্দিয় উপরত হইয়াছে, ফিনি 
স্ধ্বতোভাবে বিরত, তাহাকেই শমান্বিত বলে।” এই ভাষ্য হইতে জানা গেল_-যাহার 
দর্পাদিদোষ নাই, যাহার বাহ্যেত্দ্রির় সম্যক্রূপে সংযত তইয়াছে এবং যিনি ইক্দ্রিয়ভোগ্য বস্ক- 
বিষয়ে সর্রবাতো ভবে আলক্কিহীন, তিনিই যোগ্য শ্রবণার্থী। 

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল - গুরুর ( এ-স্থলে শ্রব্ণগুরুর ) প্রতি এবং শাস্ত্রের গ্রতি 
ধীহার শ্রদ্ধা আছে, ভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহতে, সর্ববজ্ঞতে, করুণত্বে ধাহার বিশ্বাস আছে, ধিনি 
ভঙ্গনেচ্ছু, গুরুদেবের সেবা-শুশ্রষাদিতে বাহার আগ্রহ আছে,যিনি জিতেন্দ্রিয় গুরুদেবকে প্রণিপাতাদি 
করিতে, কিন্ব! শ্রদ্ধার সহিত তত্বাদিবিষয়ে গুরুদেবের নিকটে প্রশ্মাদি করিতে যিনি সঙ্কোচ অন্থুভব 
করেন না, যিনি বাস্তবিকই তত্বজিজ্ঞান্, যিনি দর্প-দস্তাদিহীন, ভোগ্যবস্তরতে আসক্তিহীন, তিনিই 


তত্বাদিশ্রবণের যোগ্য পাত্র । 


ঘ। ছ্বিবিধ শ্রবণার্থী 
শ্রবণার্ধথাও আবার ছুই রকমের হইতে পারেন-_কুটিপ্রধান এবং বিচারপ্রধান। 
তত্বাদির বিচার ব্যতীত ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে যাহার রুচি বা প্রীতি জন্মিয়াছে, 
তিনিই রুচিপ্রধান শ্রবণাখাঁ। রুচিপ্রধান শ্রবণার্থীর শ্রবণীয় বিষয় শ্্রীনারদের উক্তি হইতে 
জানা যায়। দেবর্ধি নারদ ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন, 
“তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ গ্রগায়তা মন্ুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। 
তাঃ শ্রদ্ধয়! মেইনুপদং বিশৃণ্তঃ প্রিয়শ্র ব্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ শ্রীভা, ১৫1২৬ 


- হে অঙ্গ (ব্যানদেব )! সেই খষিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহাদেরই অনুগ্রহে আমি 
প্রতিদিন ক্াহ!দের কীন্তিত মনোহর কৃষ্ণকথ শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধার সহিত সেই কৃ্$কথার 
প্রতিপদ শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রব! শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় হইয়াছিল।” 


যোগ্য শ্রবণগুরুর মুখে এতাদৃশ কৃষ্ণকথ। শ্রবণই রুচিপ্রধান লাধকগণের অনুকূল । 
আর, শান্্রবাকোর বিচার করিয়া তাহার পন্ে, বিচারের ফলে, যাহাদের শ্রবণেচ্ছা 


[ ২২৪৩ ] 


গুরুতত্ব ] গৌড়ীয় বৈকব দর্শন [ ৫৬৮-ন্ক 


জ্ঞাগ্রত হয়, তাহাদিগকে বিচারপ্রধান শবণার্থী বলা হয়। তাহাদের পক্ষে চতুঃক্পোকাদি 
তত্ববিচারপূর্ণ কথার শ্রবণই অনুকূল । 

“ভগবান্‌ রঙ্গ কাৎস্স্েন তিরশ্বীক্ষ্য মনীষয়। । 

তদধ্যবস্যৎ কৃটস্থো৷ রতিরাত্মন্‌ যতো ভবেৎ ॥ শ্ীভা, ২২।৩৪॥ 

--ভগবান্‌ ব্রন্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বীয় মনীষার ( গ্রজ্ঞাবুদ্ধির ) দ্বার সমগ্র বেদ তিনবার 
অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই--প্রমাত্া ভগবানে কিজূপে রতি জন্মিতে পারে, 
তাহ তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন ।” 

বিচারপ্রধান সাধকগণ শাস্ত্ার্বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, ভবপাশে বন্ধন 
করিতে এবং ভবপাশ হইতে মুক্ত করিতে এবং কৈবল্য প্রদান করিতে সমর্থ একমাত পর্রক্ম 
সনাতন শ্রীবিষুই, অপর কেহ নহেন। 

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। 
কৈবল্যদঃ পরংব্রন্ম বিষ্ণুরেব সনাতন: ॥ ভক্তিসন্দর্ভধৃত-স্কান্দবচন ॥ 

উল্লিখিত ছুই রকম সাধকের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে । কুচিপ্রধান 
সাধকের দৃষ্টান্তে শ্রীনারদের কথা বলা হইয়াছে। “রুচিপ্রধান”-শব্দ হতেই রুচির প্রাধান্তের 
কথা জানা যায়, অন্ত কিছুর (অর্থাৎ এশ্বর্যয-জ্ানাদির ) অন্তিত্বও ধ্বনিত হয়। রুচির প্রাধান্থ/- 
বশতঃ মনোহারিণী কৃষ্ণকথায় প্রবৃত্তি জন্মে; শেষ পর্যাস্তও যদি এশ্বধ্য-জ্ঞানাদি থাকে, তাহা 
হইলে সাধন এশ্বয্যন্ভ্ানহীনা প্রীতিতে পধ্যবসিত হইবে না। প্রাপ্তি হইবে এশ্বধণাতক ধাম 
বৈকুষ্ঠে সালোক্যাদি যুক্তি। নারদও বৈকুগ্*-পাধদত্বট লাভ করিয়!ছিলেন। রুচির প্রাধান্ত থাকে 
বলিয়া নির্ব্িশেষ ব্রহ্মসাযুজা প্রাপ্তি হইবে না। খীশ্বযাজ্ঞানহীন শুদ্ধভক্তের কৃপারূপ সৌভাগ্যের 
ফলে যদি রুচিপ্রধান সাধকের চিত্ত হইতে শশ্বয্যের জ্ঞান অন্তহিত হয়, তাহ হইলে তাহণর 
চিত্তে একমাত্র রুচিই বর্তমান থাকিবে ; তখন তাহার সাধনের লক্ষ্য হইবে কুষ্খস্থুখৈকতাৎপধ্যময়ী 
সেব1; সেই অবস্থায় তাহাকে রুচিপ্রধান সাধক ন1! বলিয়া রুচিকেধল সাধক বলাই বোধহয় 
সঙ্গত হইবে। 

বিচার-প্রধান সাধকদের চিত্তে প্রথম অবস্থায় ভগবৎকথাদিতে রুচি থাকে না। 
আত্যন্তিকী ভুঃখনিবৃত্তির বাসনাই শাস্ত্রার্িবিচারে তাহাদের প্রবর্তক | শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা 
ভাহারা জানিতে পারেন যে, ভগবান্ই মুক্তিদাত। ; সুতরাং ভগবানের এশ্বষেের জ্ঞানও তাহাদের 
থাকে। শীস্্বিচারের ছারা তাহারা ইতাঁও অবগত হয়েন যে, ভক্তিব্যতীত মুক্তিলাভ হঈতে 
পারে না; এজন্য তাহারা ভক্তির সাহচয্র্ গ্রহণ করেন। তখন হয়তো তাহাদের চিত্তে রুচির 
উদয় হইতে পারে। রুচির উদয় হইলেও এশ্বধ্য জ্ঞান থাকে বলিয়া তাহারা সাঁলোক্যাদি চতুর্ব্ষধ। 
মুক্তি পাইয়া বৈকুষ্ঠপার্ধদত্ব লাভ করিতে পারেন। আর, যদি রুচির উদয় না হয়, কেবল 


[ ২২৪৪ ] 


গুরুতন্ব ] সাধনত [ ৫৬৯-আসই 


আত্যস্তিকী ছুখেনিবৃত্তির বাসনাই শ্রীধান্ত লাভ করে, তাহা হইলে স্ব-্ব-বাসনা অনুসারে 
তাহার! সাধুক্রযমুক্তিও লাভ করিতে পারেন। কোনও সৌভাগ্যবশতঃ শাস্্রধিচার করিতে করিতে 
যদি এশ্বয্যের জ্ঞান এবং যুক্তিবাসনা দূরীভূত হয় এবং কেবল রুচির উদয় হয়, তখন 
কৃষ্স্থখৈক-তাৎপয্যময়ী সেবার বাসনাও চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে। 

যাহারা ব্রজেন্দ্রন্দন কৃষ্ণের প্রেমসেবাকামী, তণহারা পৃথক একট! শ্রেণীভুক্ত ; তাহার! 
বিচারপ্রধান তো নহেনই, রুটিপ্রধানও নহেন; তাহাদিগকে বরং রুূচিকেবল সাধক বলা যায়। 

স্বীয় ভাবের অনুকুল শ্রবণগুরুর শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত ; নচেৎ, ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা 
থাকিবে না, ভাববিপযায়ের আশক্কাও অসম্ভব নয়। 


৬৯। প্ণিক্ষা গুল 

যাহার নিকটে ভজনবিধি শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাপ্চরু। শ্রবণগুরুর নিকটে ভগবৎ- 
কথা-শ্রবণাদির ফলে ভজনের জন্ঃ ইচ্ছা জাগিতে পারে। ভজনের ইচ্ডা জাগ্রত হইলে কিরপে ভজন 
করিতে হয়, তাহ! যাহার নিকটে শিক্ষা! করা যায়, তিনি হইতেছেন শিক্ষাপ্চরু। 


শ্র বণগুরু এবং ভজনশিক্ষাপ্ডর একজনও হইতে পারেন ; অর্থাৎ যণাহ!র নিকটে তত্বাদি শ্রবণ 
করা হয়, তিনি শিক্ষ।গুরুও হইতে পারেন। শ্ত্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন__“অথ শ্রবণগুরু- 
ভজনশিক্ষাপ্ডব্রেঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি ॥ ভক্তিসন্দর্ভ; ॥ ২০৬॥-__ শ্ববণগুরু ও ভজনশিক্ষাগ্ডর প্রায় একজনই 
হইয়া থাকেন।” এই উক্তির প্রমাণরাপে তিনি শ্রীমদূভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধত করিয়াছেন। 


“তত্র ভাগবতান্‌ ধর্্মান্‌ শিক্ষেদ্‌ গুর্বাত্বদৈবতঃ। 
অমায়য়ানুবৃত্তা! যেস্তষ্যেদাতআাত্মদো হরিঃ ॥ ১১1৩১১। 


(এই ক্লোকের পুরবববন্তী-“তস্মাদ্‌ গুরুৎ প্রপঞ্ধেত ॥১১।৩২১৮-গ্লে।কে শ্রবণগ্রুর কথ। বল 
হইয়াছে । ১১৩২২-শ্লোকের “তত্র”শব্দে সেই শ্রবণগুরুকেই বুঝাইতেছে। “তম্মাদৃগুরুং প্রপদ্দ্ে- 
তেতি পৃর্ববোক্তেন্তত্র শ্রবণগডরৌ। শ্রীজীবপাদ) “গুরুই আত্মা ( প্রিয়) এবং গুরু্ট দৈব ( পরমা- 
রাধ্য )-এইবপ বুদ্ধিসম্পনন হইয়া, অমায়ায় (অর্থাৎ নির্দন্ত হইয়া) এবং অন্ুবৃত্তিদ্বারা৷ (আন্গত্য 
স্বীকার করিয়! ) সে স্থানেই (অর্থাৎ শ্রবণগুরুর নিকটেই ) ভাগবত-ধন্মসমূহ শিক্ষা করিবে_যে সকল 
ভাগবত-ধর্মে আত্মদ (যিনি ভক্তের নিকটে আত্মপধ্যস্ত দান করেন, সেই) আত্ম! শ্রীহযি সন্তর্টি লাভ 
করিয়া থাকেন। (শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ )1% 


(অমায়য় নির্দান্য়া অনুবৃত্ধ্যা তদম্থগত্যা শিক্ষেৎ॥ টীকায় গ্রীজীর ) 
এই প্রমাণ হইতে জানা গেল_িনি শরবণগ্ুরু, তিনিই তজনশিক্ষা-গুরুও হইতে পারেন। 


[ ২২৪৫ ] 


গুরুত্ব ] শোঁডীয় বৈষ্ণব দর্শন ৫1৭*-অ্ু 


আরও জানা গেল--নির্দস্ত হইয়া এবং গুরুদেবের আনুগত্য ব্বীকার করিয়াই তজনশিক্ষা 
করিতে হয়। শ্রবণ-সম্বন্ধেও সেই কথাই। 

আবণগুরুর নিকটে ভঙ্গনশিক্ষার সুযোগ না থাকিলে শান্্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট অপর কোনও 
গুরুর নিকটেও তঙজনশিক্ষা করা যায়, তাহাতে কোনও দোষ হয়না । *শ্রবণগুরুতজনশিক্ষা গর্বে 
প্রায়িকমেকত্বমিতি”-এই শ্রীজীবোক্কির অন্তর্গত “প্রায়িক”-শব হইতেই তাহা জানা যায়। 

শবণগুরুর ম্তায় শিক্ষাপ্ডরুও একাধিক হইতে পারেন। পুর্ববেই বলা হইয়াছে, ভজনের বিবিধ 
অঙ্গ । ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভজনাজের বিধি শিক্ষা কর! যায়। শ্্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও 
বু শিক্ষাগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন । 

মন্ত্রগুরু, আর যত শিক্ষাগ্ুরুগণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1১।১৭। 

প্রীশ্রীচৈতচ্তচরিতামৃতকাঁর শ্রীল কৃষ্দীদ কবিরাজ গোস্বামীর ছয়জন শিক্ষাগ্চর ছিলেন৷ 
তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 

শ্রীরপ, সনাতন, ভট্টরথুনাথ। শ্রীজীব, গোপ।লভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ চা 

এই ছয়গুরু _ শিক্ষাপ্তর যে আমার। তী। সভার পাদপণ্মে কোটি নমস্কার ॥ 

জ্রীচৈ, চ, ১/১১৮-১৯॥ 

প্রীণাদ জীব গোম্বামীও তাহার ভক্তিসন্দভে লিখিয়াছেন-“অস্য শিক্ষাগুরোর্বকুত্বমূপি ' 
প্রাথজ জ্রেয়ম।__পূর্র্ববৎ (শ্রবণগুরুর স্টায়) শিক্ষাণ্ডরুর বহুত্বও জানিবে।” 

বল। বাহুল্য, শ্রবণঞ্ডরুর যে সকল লক্ষণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, শিক্ষাপ্তরুরও সেই 
সমস্ত লক্ষণই বুঝিতে হইবে। 

স্বীয় ভাবের অনুকূল শিক্ষাগ্ুরুর চরণাশ্রয়ই সম্ভত। তাহা! না হইলে, ভাবের অনুকূল 
ভজনবিধি অবগত হওয়! সম্ভবপর না হইতেও পারে এবং ভজন-বিপর্ধযয়ও জন্মিতে পারে। 


৭০1 দীক্ষা ও 
যথাবিধানে যিনি উপাসনার মন্ত্র উপদেশ করেন, তিনিই দীক্ষাগ্ুরু | মন্ত্র দান করেন 


বলি! তণহাঁকে মন্ত্রগুরুও বলা হয়। “মন্ত্রগুর আর যত শিক্ষাপ্তরুগণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1১।১৭1৮ এই 
বাক্ো ন্মন্ত্রগুর”-শব্দে মন্ত্র্দাতী দীক্ষাগুরুর কথাই বল। হইয়াছে। 


ক। দীক্ষাণ্ডরু একাধিক হইতে পারেন না 
শ্রবণগুর বু হইতে পারেন, শিক্ষাগ্তরুও বু হইতে পারেন; কিন্ত সন্ত্রগুরু বা দীক্ষাণ্ডরু 


একজনই হইবেন। ৭মন্ত্রগুরুত্ত এক এব ॥ ভক্তিসন্নভ?॥ ২০৭।মন্ত্রগুরু যে একাধিক হইতে পরেন 
না, শ্রীঞ্জীব গোস্বামিপাদ তাহার ভক্তিসন্দতে তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত ক্লোকটা উদ্ধত করিয়াছেন। 


[ ২২৪৬ ] 


গুরুতন্ব সাধনতস্ [ ৫৭*-ঙ্জ 


পলব্ধানুগ্রহ আচার্ধ্যাত্তেন সন্দশিতাগমঃ | 
মহাপুরুষমভার্চেন্ম ্যইভিমতয়াতবনঃ ॥ শ্রীভা, ১১।৩/৪৮। 
--( যোগীক্ম আবিহ্োত্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন ) আচার্ষের (শ্রীগুরুদেবের ) নিকটে 
( মন্ত্রদীক্ষারূপ- ) অনুগ্রহ লাভ করিয়া সেই গুরুদেবকর্তৃক প্রদশিত আগম (মন্ত্রবিধি-শান্ত্র ) অনু- 
সারে ( অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট হইতে যে মন্ত্র পাওয়া যায়, সেই মন্ত্রে যে ভাষে অর্চনার বিধি আগম- 
শাস্থে বিহিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে ) স্বীয় অভীষ্ট ভগবন্ তির অচ্চন! করিবে ( অর্থাৎ পরব্রচ্ম 
ভগবান্‌ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন; তন্মধ্যে যে স্বরূপ সাধকের 
অতীষ্ট, সেই স্বরূপেরই অচ্চনা করিবেন । দীক্ষামন্ত্রও অবশ্ঠ সেই স্বরূপের অনুনূপই হইয়া! থাকে )1% 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন--“অন্ুগ্রহো। মন্ত্রদীক্ষারপঃ 1 আগমো মন্ত্রবিধি- 
শান্্ম 1” এবং সর্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন_-“অস্ৈকত্থমেকবচনেন বোধ্যতে- শ্লোকের আচার্য্যাৎ'- 
এই এক বচনের দ্বারাই মন্্রগুরুর একত্ব বুঝিতে হইবে।” অর্থাৎ শ্লোকস্থ 
“আছচার্য)-শবে মন্ত্রগুরুকেই বুধাঈটতেছে। এই আচাধ্য-শব্দ এক ব্চনে (আচাধ্য-শব্দের 
পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে “আচার্ধযাৎ, হইয়াছে, সুতরাং একবচনে ) ব্যবহৃত হইয়ছে। শ্ুতরাং 
মন্তরগুরু যে একজনই হইবেন, বহু নহেন, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বলিয়। বুঝিতে হইবে। 
খ। গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ 
প্রীপাদ জীব গোন্ব।মী ব্যতিরেকী ভাবেও মন্ত্রগুরুর একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিপি 
বলিয়াছেন - একবার ধাহার নিকটে মন্ত্রগ্রহণ কর! হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ অসন্তষ্টির ভাব 
জন্সিলেই অন্ত একজনকে গুরুত্বে বরণ করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইব্ূপে অনেক গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণে পূর্ব পুবব গুরুর ত্যাগই স্চিত হয়। কিন্তু গুরুত্যাগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কেননা, 
্রন্মবৈবর্ভাদি পুরাণে গুরুত্যাগের নিষেধ কর] হইয়াছে। 
“বোধঃ কলুধিতস্তেন দৌরাত্মযং প্রকটীকৃতম্‌। 
গুরুষেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা! হরিঃ ॥ 
_যেব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পৃর্ষ্বেই শ্রীহিকে ত্যাগ করিয়াছেন । 
সাহার বুদ্ধি কলুধিত, গুরুত্যাগের দ্বারা তিনি তাহার দৌরাত্থযই প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” 
শাস্ত্রে ক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর নিকটে শ্বীয় ভাবের মুকুল দীক্ষামন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে গুরুত্যাগ নিতাস্ত অসঙ্গত। গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বু দীক্ষার্চরুর প্রশ্নও উঠিতে 
পারে না। সুতরাং মন্ত্রগুর যে এক জনই হইবেন, তাহাই প্রতিপাদিত হইল । 
গ্ন। গ্লবিশেষে গুরুত্যাগের বিধান 
যাহার নিকটে একবার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করা হয়, স্থলবিশেষে তাহাকে ত্যাগ করার বিধানও 
শাস্ত্রে দুষ্ট হয়। ভক্তিমার্গের সাধক শাস্ত্রো্ত-লক্ষণবিশিষ্ট বৈফব গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ 


; ২২৪৭ ] 
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করিবেন ; অন্যথা সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার কোনও সন্তাবনাই তাহার থাকিবে না। কোনও 
কারণে যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বৈষব গুরুর নিকটে 
পুনরায় মন্ত্রগ্রহণের বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। | 

“অবৈষবোপপিষ্টেন মন্ত্রে নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সমাক্‌ গ্রাহযেদ্‌ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥ 

_-ভক্তিদন্দর্ভঃ ॥ ২*৭-অনুচ্ছেদধূত-নারদপঞ্চরাত্র-বচনম্‌ ॥ 

_-অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রে নিরয়ে গমন করিতে হয়। (যিনি অবৈষ্ণবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনি) পুনরায় যথাবিধি বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন ।” 

শাস্ত্রে যে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এ-স্থলে সেইরূপ গুরুত্যাগ হয় না। কেননা, যিনি 
অবৈষ্ণব, ভক্তিমার্গের সাধক নহেন, ভক্তিমার্গের অনুকূল মন্ত্রদানের অধিকারই তাহার থাকিতে পারে 
না; সুতরাং ততকর্তুক মন্ত্রোপদেশকে শাস্ত্রসম্মত দীক্ষাও বলা যায়না এবং এতাদৃশ মন্ত্রোপদেশে 
তাহার বাস্তব গ্করুহও লিদ্ধ হয় না। 

শ্রীজীবগোম্বামী অন্যত্রও বলিয়াছেন, “বৈষ্ঞববিদ্বেধী চে পরিত্যাজা এব__গুরু যদি 
বৈষ্ণববিদ্বেষী হয়েন, তাহাকে পরিভ্যাগ করিবে ।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি নিক্নলিখিত শাস্্বাক্যটাও 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

“গুরোরপ্যবলিপ্রস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। 
উৎপ্থপ্রতিপন্নন্ত পরিত্যাগ বিধীয়তে ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ২৩৮ ॥ 

-যিনি অবলিপ্ত (বিষয়ে আসক্ত ), কাধ্যাকাধ্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী ( ভক্তিবিরুদ্ধ- 
পশ্থাবলম্বী ), সেই গুরুর পরিত্যাগই বিধেয়।” 

এ-স্থলেও গুরুত্যাগের দোষ জন্মিতে পাবে না। কেননা, এ-স্থলেও এই গুরুতে বৈষ্ণবের 
লক্ষণ বিস্তমান নাই। স্মৃতরাং পূর্ববোদ্ধত “অবৈষবোপদিষ্টেন” ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে তীহার 
পরিত্যাগই বিধেয় 3 তাহার গুরুত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । 

ঘ। সাধকের ভাবের পরিবর্তনে পুনরায় দীক্ষার রীতি 

ধিনি প্রথমতঃ একভাবের মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, কোনও কারণে অন্যভাবে যদ্দি তাহার চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে পরবর্তাঁ-ভীবের অনুকূল মন্ত্র গ্রহণের রীতিও প্রচলিত আছে। 

শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ বপ্তভভট প্রথমে বালগোপাঙ-মন্ত্রে 
( বাৎসল্া-ভাবের মন্ত্রে) দীর্ষিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন মধুর- 
ভাবের উপাসক শ্রীল গদাধরপপ্তিত গ্োন্বামীর জঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের ( মধুরভাবের ) 
উপাসনার জন্য তাহার লোভ জন্মিল। শ্রীমন্মহা প্রভুর আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি গদাদরপণ্ডিত- 
গোস্বামীর নিকটেই পুনরায় কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত-_শ্রীকৃষ্চতজন। দান্য-সখ্যাদি চতুধধিবধ ভাবের যে 
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কোনও এক ভাবেই ভন করা যায়। যাহার চিন্তযে ভাবের সেবার জন্ক লুব্ধ হয়, সেই ভাবের 
অনুকূল তজনই তাহার চিত্তবৃত্তির অস্কূল-__ন্থুতরাং সেই ভাবের ভঙ্জনপন্থা! অবলম্বন করিলেই তাহার 
পক্ষে ভঙনপথে অগ্রসর হওয়ার স্ুবিধা। সংসারী জীব সিদ্ধ নহে, সাধকমাত্র; তাহার ভাব৪ 
লকল সময়ে একরকম থাক! সাধারণতঃ সম্ভব নহে । অবশ্থা দাস্য-সখ্যাদি ভাবের প্রতি লোভও জন্যে 
একমাত্র মহৎসঙ্গ হইতে । একভাবের মহতের সঙ্গে এক রকমের ভাবে লোভ জন্মিতে পারে ; আর এক 
ভাবের মহুতের প্রভাব যদি বলবন্তর হয়, তাহা হইলে তীহার সঙ্গগণে তাহার ভাবেই চিত্ত লুব্ধ 
হইতে পারে। বল্লভভট্েরও তাহাই হইয়াছিল। অথবা শ্রীপাদ বল্ল ভভট্রের স্বরূপভূত। বানাই 
হয়ভো ছিল কান্ত/ভাবে ভতজনের অন্থকুল; শ্রীপাদ পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গ প্রভাবে তাহা পরিশ্ফুট 
হইয়। উঠিয়াছে (৫1৬-অনেচ্ছদ দরষ্টবা )। 

একমাত্র লক্ষ্য যখন ভজন, প্রীতির সহিত কোনও একভাঁবের ভঙ্জন, তখন কেবল 
লোভনীয় ভাবেরই অপেক্ষা রাখা আবশ্যক, অন্ক কোনও অপেক্ষা থাকিলে স্বীয় ভাবের অনুকুল ভজনে 
বিদ্ব জন্মিতে পারে। এজগ্ত শ্রীপাদ বল্লভভট স্বীয় ভাবের অন্ককুল মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
সাহার পক্ষে ইহ! দৃষণীয় হয় নাই। পৃর্ববগুরুর প্রতি অবন্া বাঁ অশ্রদ্ধা তাহার ছিল না; কেবল 
চিন্তগত ভাবের পবিবর্তন হওয়াতেই তিনি পুনরায় ভাবান্ুকূল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতে 
পূর্বগুরুর পক্ষেও অসন্তোষের কোনও হেতু থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার নিকটে অপরাধেরও 
সম্ভাবন। থাকিতে পারেনা । তিনিও বরং ইহাতে সন্তষ্ঠই হইবেন ; কেননা, সাধক জীব স্বীয় 
ভাবানুকুল ভন-পন্থায় অগ্রসর হউক, মহৎলোকমাত্রই তাহ! আশা করেন। 

যদি বল। যায়-_বল্লভভট্ট তে তাহার পুর্ধথরুর নিকটে আবাব কিশোরগোপাল-মন্ত্রে 
দীক্ষা! গ্রহণ করিতে পারিতেন ; গপাধর পগ্ডিত গোম্বামীব নিকটে কেন দীক্ষা নিলেন ? 

উত্তরে বক্তবা এই । পূর্বঞ্চর ছিলেন বাৎসল্যভাবের উপাসক, এজন্ই তিনি শ্রীপাদ 
বল্লতভটকে বাৎসল্যভ।বের মন্থর দিয়াছিলেন। বাৎসল)ভাবের উপাসক মধুরভাঁবের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে 
পাবেন না, দেনও ন!। কেননা, যথা বস্থিত দেহের এবং অন্তশ্চিস্তিত সিদ্ধদেহের সাধনে ও শ্রীগরুদেবের 
আন্গুগত্যেই সাধক অগ্রসব হয়েন। উভয়ে এক ভাবের সাধক ন। হইলে তাহ সম্ভবপর হইতে 
পারে না। কেননা, গুরু ও শিষ্য ছুই ভাবের সাধক হইলে ভাঁহাদের মন্তশ্চিন্তিত দেহ হইবে ছুই 
রকমের এবং তাহাদের সেবনীয়ু। লীলাও হইবে ছুই রকমের, সেবার স্থানও হইবে ভিন্ন ভিন্ন; 
স্থৃতরাং অন্তশ্চিস্তিত দেহে গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আন্তগত্য শিষ্যের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ 
যিনি নিজে যে ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের পথেই অপরকে (শিষাকে ) চালিত করিতে 
পারেন, অন্তভাবের পথে চালন তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। 
উ। ত্যাগ ন! করিয়া! গুরুদেবের সাল্লিধ্য হইতে দুরে থাকার বিধান 

_.. ভক্তিলন্দর্ভের ২৩৮ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-_“শান্দে পারে চ নিফাতম্” 
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ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর চরণ যিনি আশ্রয় করেন নাই, সময় সময় তাহাকে সন্কটে 
পতিত হইতে হয়। মৎসরতাদিবশতঃ তাদৃশ গুরু যদি মহাঁভাগবতের স্ৎকারাদিব্যাপারে শিষ্যকে 
অনুমতি না দেন, তাহ! হইলে শিঘ্যকে ছই রকমের সঙ্কটে পতিত হইতে হয়; গুরুর আদেশ 
লঙ্ঘন করিয়া কি মহতের সেবাই করিবেন? নাকি গুরুর আদেশ পালন করিয়া! মহতের সেবা না 
করিবেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ নারদপঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত বচনটী উদ্ধত করিয়াছেন । 


“যো বক্তি ম্ায়রতিতমন্থায়েন শুণোতি যঃ। 

তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজত: কালমক্ষয়ম্‌ ॥ 
- যিনি অন্তায় ( অশান্ত্ীয় ) কথা বলেন এবং যিনি সেই অন্যায় কথার পালন করেন, তাহারা উভয়ে 
ঘোর নরকে গমন করেন এবং অক্ষয়কাল পধাস্ত সেই নরকে বাস করেন ।” 


শ্রীজীব বলিয়াছেন--“অতএব দূরত এবর|ধ্য স্তাদূশে। গুরুঃ_ম্মতএব এতাদৃশ গুরুকে দূর 
হইতেই আরাধনা করিবে |” অর্থাৎ তাহার সাল্িধ্ে যাইবে নাঃ দুর হইতেই যথাসম্ভব ভাবে 
তাহার সেবা করিবে। 


এপ স্থলে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মহতের সেব! বিধেয় বলিয়া মনে হয়। কেননা, 
“মহৎ কৃপা বিন! কোন কর্মে ভক্তি নয়। কষ্ণভক্তি দৃৰে রন সংসার নাহ ক্ষয়॥ শ্রীচৈ, চ, 
২২২৩২, “মহতসেবাং দ্বারমহুধিব্যুক্তেঃ ॥ শ্রীভা। ৫1৫1২ 0৮ 
শ্রীপাদ জীবগোম্বামী ভক্তিসন্দভেপর ২৩৮-আন্রচ্ছেদে লিখিয়াছেন--“যখোক্তলক্ষণসা 
জ্রীগুরো রবিগ্বমানভায়াস্ত তন্যৈব মহাশাগবতন্োকস্য নিভ্যসেবনং পব্মং শ্রেয়ঃ। সচশ্্রীগুরুবং 
সমবাসন; ন্বশ্মিন্‌ কৃপলুচিন্শ্চ গ্রাহা; ॥-_শাস্কোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুকর অবিদ্ঘমানতায় কোনও পরম- 
ভাগবতের নিতাসেবা পরম শ্রেয়ঃ। যাঠ।র সেব। করা হইনে, তিনি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ? তিনি 
গুরুদেবের সমবাসন হইবেন, অর্ধাং শ্রীঞ্রুদেব যে ভাবের সাধক, সেই পরম-ভাগবতও সেই ভাবের 
সাধক হইবেন ; এবং খিনি তাহার সেবা করিবেন, তাহার প্রতি কৃপালুচিত্তও হইবেন।” সাধকের 
প্রতি মহাভাগবতের কৃপ। ন। থাকিলে ভাহার প্রতি রতি জন্মিতে পারে না । 
এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী শরিভক্তিন্বধোদয়ের একটী প্রমাণ-বচনও উদ্ধত 
করিয়াছেন। ? 
“যস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্তাৎ ল তদ্গুণঃ। 
স্বকুলদ্বৈয ততো ধীমান্‌ স্বঘুথ্যান্তেব সংশ্রয়ে। 
_্যাহার যে জাতীয় সঙ্গ হইবে, মণির মত তিনি তদ্গুণযুক্ত হঈবেন। অতএব, বুদ্ধিমান ব্যক্তি 


স্বীয় কুলবৃদ্ধির জন্ত (স্বীয় ভাবাদিপুষ্টির নিমিত্ত ) স্বীয় যুথের ( স্বীয় ভাবের অনুরূপ সাধকগণের 
মধ্যে ) কোনও পরম ভাগবতেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ।” 


[ ২২৫০ ] 


গুরুতত্ব ] লাধনতত্ব [2৭-জন্ু 

চ। দীক্ষাুরুর জক্ষণ 

(১) তিন রকম গুরুর একই লক্ষণ | 

শ্রবণগুরু, শিক্ষাপ্তর এবং দীক্ষাঞ্চরু-_এই” তিন রকমের গুরুর কথা বলিয়াও গ্রীপাদ 
জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে কেবল শ্রবণগুরুর লক্ষণ বলিয়ছেন; কিন্তু শিক্ষার এবং 
দীক্ষাগুরুর লক্ষণসম্থন্ধে পৃথক্চ্ছাবে কিছু বলেন নাই । পশ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষা গ্রব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি”- 
বাক্যে শবণগুরু ও ভজনশিক্ষাঞ্তরুর প্রায়িক একত্বের কথ। বলিয়। তিনি প্রকারান্তরে জানাইলেন যে, 
শ্রবণগুরু এবং ভজন-শিক্ষাগুরুর লক্ষণেও একত্ব বিদ্যমান। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর লক্ষণে 
যদি কোনও পার্থক্য থাকিত, তাহ] হইলে তিনি ভজনশিক্ষাঞ্চরুর লক্ষণের কথাও বলিতেন। তাহা 
যখন বলেন নাই, তখন বুঝা যায়, এই উত্তয় গুরুর লক্ষণে কোনওরূপ পার্থকা নাই। পৃথকৃভাবে তিনি 
দীক্ষাগুরুর লক্ষণসম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই , ঠাহাতেও বুঝ। যায়, শ্রবণগুরু সম্বন্ধে কথিত লক্ষণই 
দীক্ষাগুরুরও লক্ষণ | অবণঞ্চরুর লক্ষণের বিচার করিলে ও তাহা বুঝ! যায়। 


“তন্মাদ্‌ গুরুং প্রপদ্যেত”- ইত্যাদি বাকোই শ্রবণগ্ুরুর মুখা লক্ষণের কথ। বলা হইয়াছে 
(পূর্বববন্তী ৬৮ক-অন্রচ্ছেদ প্রষ্টবা ); এইট মুখ্য লক্ষণ ইহ্টতেছে-শান্দে পারে চ নিষ্কাতং 
ব্রদ্মগুপশমাশ্রয়ম।” যিনি বেদাদি-শীস্তে অঠিজ্ঞ, ত্রন্মের অপরোক্ষ অন্ুভবসম্পন্ন এবং উপশাস্তচিত্ত, 
তিনিই শ্রবণগ্ুর হওয়র যোগ্য । এই তিনটা লক্ষণের মধ্যে "অপরোক্ষ অন্তষ্ভবকেই প্রধান লক্ষণ 
বল! যায়; ব্রন্মের অপারোক্ষ অন্রভব যাহার আছে, তিনিই উপশান্তচিত্ত হাতে পারেন, অপর 
কেহ উপশ।সুচিত হইতে পারেন না। শিষ্বের সংশয়-নিরস্নের জন্যই শাস্ক্ত্বের প্রয়োজন । 
ইহাকেও মুখা লক্ষণ বলা যায় না: কেননা, শ্রপণগ্ুরু শিষ্যে যে সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না, 
সেই সংশয়ের নিরসনের জন্ত তিন শিষাকে অপর কোনও শাস্ন্জের নিকটেও পাঠাতে পারেন? 
তাহাতে তাহার আপত্তির কোনও হেতু থাকিতে পারে না, কেননা, ব্রদ্মের অপূরোক্ষ অনুভব লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিমতসর! পরব্রন্মের অপরোঙ্চ অনুভব ভপেক্া উতৎকর্ষময় অর কোনও 
লক্ষণ থাকিতে পাঁরে না । ভজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিন রকমের গুরুর মধ্যে দীক্ষাগুরুরই 
প্রাধান্য; লুতরাং শ্রণণশুরুধ লক্ষণ অপেক্ষ। উংকর্ষষয় কোনও লক্ষণ যদি থাকে, সেই লক্ষণই 
হইবে দীক্ষাগুরুর বিশেষ লক্ষণ । কিন্তু পরব্রন্মের অপরোক্ষ অনুভব অপেক্ষা উৎকর্ষময় কোনও 
লক্ষণ ঘখন নাই, তখন শ্রবণ-গুরুর লক্ষণকেই দীক্ষাগ্ুরুরও লক্ষণ বলিয়। মনে করা সঙ্গত। 
তদপেক্ষা ন্যুন কোনও লক্ষণও দীক্ষাপ্ডুরুর লক্ষণ হইতে পারেনা; কেননা, যিনি নিজেই 
পরব্রদ্ষেবক অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেন নাই, তিনি কিরুপে শিষ্যের চিত্তে অনুভব 
জন্মাইবেন ? 

ভক্তিসন্দর্ভে ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ হইতে শ্রবণগুরুর যে লক্ষণের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও 
উল্লিখিত “তন্মাদ.গুরুং প্রপদ্যেত”-প্পোকের অনুগতই । 


[ ২১৫১ ] 


গুরুতব ] গৌস্ঠীয় বৈফব-দর্শন [ €৭*-তন্গ 


শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রবণগুরু ও শিক্ষাপ্ুরূর লক্ষণের কথা বল! হয় নাই; কিন্তু দীক্ষাগুরুয় 
লক্ষণ কথিত হইয়াছে । পে-স্থলেও প্রথমে সামান্তাকারে সংক্ষেপে, ভক্তিসন্দভ'প্রোক্তি শ্রবণগুরুর 
লক্ষণজ্ঞাপক “তন্মাদ গুরুং প্রপদোত জিন্ঞানুঃ শ্রেয় উত্তমমূ। শাবে পারে চ নিষ্াতং ব্রক্মগ্ুপশ- 
মাশ্রয়ম. |৮-শ্লৌকটাই উদ্ধত হইয়াছে ( হ, ভ, বি, ১২৭ ॥) ইহাতেও পরিষ্কারভাবে বুধা যায়-_ 
শ্রবণগুরুর যে লক্ষণ, দীক্ষাগুরুরও সেই লক্ষণ । ইহার পারে মন্ত্রমুক্ত।বলী-প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও দীক্ষাগুরার 
কয়েকটা লক্ষণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষণগুলি যে “তম্মাদ, গুরুং 
গ্রপদ্যেত”-ঈত্যাদ্ি শ্লোকেরই বিশেষ বিবৃতি, টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোন্বামী তাহ! বলিয়! 
গিয়াছেন। “শানে পারে চ নিষ্কাতমিত্যাদিন। প্রাক, সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যা্লিখযাধুন। 
তান্তেব বিশেষেণ বিস্তাধ্য, কিংব। পুর্ধবং গুর্ববাশ্রয়ান্যঙ্গেন গৌনতয়া লিখিত্বা! ইদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি 
অবদাতেত্যাদিনা ॥ হ, ভ, বি, ১৩২-শ্লোকের টাক11৮ 
এইরূপে দেখাগেল _শ্ববণগুরু, শিক্ষাগ্তর এবং দীক্ষাগ্চর-সকল রকমের গুরুর একই লক্ষণ । 
(২) শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত দীক্ষাগুরুর লক্ষণ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোসম্বামী তাহার ভক্কিসন্দর্ভে শ্রবণগুরুর যে লক্ষণের 
কথা বলিয়াছেন, দীক্ষাগ্তরুরও সেউ লক্ষণই। গ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষাগুরুর লক্ষণ-প্রসঙ্গে 
“তন্মাদ গুরুং প্রপদ্যেত”-ইত্যাদি বাক্যে সেই লক্ষণেরই উল্লেখ করিয়া তাহার বিবৃতিরপে যে-সকল 
লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থলে তাহ।দের মধো কয়েকটা উদ্ধত হইতেছে । 
“আব্দীতা ন্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্ব চিতা1চারততপরঃ। 
আশ্রমী ক্রোধরহিতো| বেদবিৎ সর্ববশাস্্ববিৎ ॥ 
শ্রদ্ধাবানিনস্ুয়শ্চ প্রিয়ব।ক, প্রিয়দর্শনঃ | 
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সব্বভূতহিতে রতঃ ॥ 
ধীমানন্ুদ্ধতমতি: পূর্ণোহতস্তা বিমর্শকই। 
সগ্ডণোহঙ্গান্ুু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞ শিষাবংসল: ॥ 
নিগ্রহানুগ্রহে শর্তো হ্বোমমন্ত্রপরায়ণঃ। 
উপাপোহত্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ। 
ইত্যাদিলক্ষণৈযু'ক্তো খুকু? স্যাদগরিমানিধিঃ | 
-হ, ভ, বি, ১৩১-৩৫-খত মন্ত্রমুক্তাবলীপ্রমাণ ॥ 
»_খাশহার বংশ পাতিত্যাদি-দোষহীন, যিনি স্বয়ং পাতিত্যাদি-দৌষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত, 
আশ্রমী, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ধবশাস্্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান্, অন্ুয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, 
স্থবেশধারী, ঘুবা, সর্ধসূতহিতে রত, ধীমান্, স্থিরমতি, পূর্ণ ('আকাজ্। হীন ), অহিংসক, বিবেচক, 
বাংসল্যাদি গুণবান্‌, ভগবৎ-পুজায় কৃতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষযবংলল, গিগ্রহ ও অঞ্ুগ্রহে সমর্থ, হোমসন্ত্র 


| ২৯৫১ ] 
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পরায়ণ, তর্কবিতর্কের প্রকারজ্ঞ, এবং যিনি শুদ্ধচিত্ত ও কপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরুই গরিমার 
নিধিষ্বূপ।- শ্রীশ্ঠাম।চরণ কবিরত্ব সম্পাদিত গ্রন্থের অনুবাদ” 
“নিষ্পৃহঃ সর্ধবতঃ সিদ্ধঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্বসংশয়সংছেতাইন্লসো। গুরুরা মৃতঃ ॥ 
-.হ+ ভ, রি, ১1৩৫-ধুত-বিষুম্মৃতিগ্রমাণ ॥ 
-_ যিনি নিস্পৃহ, সর্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ধববিদ্যাবিশারদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদনে সমর্থ ও নিরলস, তিনিই 
গুরু নামে অভিহিত হয়েন।” 
ছ। বিরোধ ও সমাধান 
শ্রীশ্রীহরিভক্কিবিলাসে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের শ্রীভগব্মার্দসংবাঁদ হইতে নিম্নলিখিত ক্লোকগুলিও 
উদ্ধত হইয়াছে। 
“ত্রাঙ্গণঃ সর্ধ্বকালজ্ঞঃ কুর্ধযাৎ সর্ববেষন্ুগ্রহম.। তদভাবাদ্‌দ্বিজশেষ্ঠ শাস্তাত্মা ভগবন্য়ঃ | 
ভাবিতাত্বা চ সর্বঙ্ঞঃ শাস্ত্জ্ঞঃ সংক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিক্রয়সমা যুক্ত আচার্ধাত্েহভিষেচিতঃ ॥ 
ক্ষত্র-বিট্‌-শুদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহুগ্রহে ক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরো রভাবাদীদৃশো যদি ॥ 
বৈশ্থঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমন্তগ্রহঃ। সজাতীয়েন শুদ্রেণ ভাদৃশেন মহামতে ॥ 
অন্থগ্রহাভিষেকো চ কার্ষো৷ শুন্রপ্য সর্বদা ॥ -_হ, ভ, বি, ১৩৬-দত-নারদপঞ্চরান্র-প্রমাণ। 
--সর্ধবকালজ্ঞ ( পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত-পঞ্চকালবিৎ ) ব্রাঙ্গণ সকল বর্ণেন প্রতিই (মন্ত্রদানাদিরূপ ) 
অনুগ্রহ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠট! তদভাবে শাস্তাত্বা, ভগবন্থয় ( ভগবদ গতচিত্ত ), শুদ্ধচিত্ব 
( ভাবিতাত্বা ), সর্বজ্ঞ ( সর্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ ), শান্ত্রজ্ঞ, সংক্রিয়াপরায়ণ, ( পুরশ্চরণাদিদ্বারা 
মন্ত্রসাধন, গুরুলাধন ও দেবতাসাধন-এই ) সিদ্ধিত্রয়সমদ্থিত ক্ষত্রিয়কে আগচায্যন্থে অভিষিক্ত করিবে। 
কষত্রিয়গ্ুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূর্ধ এই তিন জাতিকে মন্ত্রদান-রূপ অন্তগ্রহ করিতে সমর্থ। 
বদি ক্ষত্রিয় গুরুর অভাব হয়, ভাদৃশ গুণসম্পন্ন বৈশ্য --বৈশ্য ও শৃড্র-এই ছুই জাতির প্রতি নিত্য 
মন্ত্রদানরূপ অন্তগ্রহ করিবেন। হে মহামতে ! এরূপ গুণশালী শদ্রও সজাতীয় শু্রের প্রতি মন্ত্দানাদিরূপ 
অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন।” 
আরও লিখিত হয়ছে যে, 
“বণোত্বমেহথ চ গুবৌ সতি যা বিশ্রুোতেহপি চ। 
্থদেশতোহথবান্তাত্র নেদং কাষণং শুভাথিনা ॥ 
বিদামানে তু যঃ কুয্যণাৎ যত্র তত্র বিপধ্যয়ম | 
তস্যেহা মুত্রনাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাত্রোক্তম।চরেৎ ॥ 
ক্ষত্রবিট্শৃত্রজা তীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥- হ, ভ, বি, ১/৩৭-৩৮॥ 
-_ পূর্ব্বকথিও-গুণসম্পৃন্ন বর্ণশরেষ্ঠ গুরু স্বদেশে বা অশ্থা্র বর্তমান থাকিতে কল্যাণকামী কোনও ব্যক্তি 
তদপেক্ষ! উচ্চবর্ণের কাহ।কেও দীক্ষাদানাদি করিবেন না । বর্ণশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে যিনি যথা তথা 


২২৫৩, 
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বিপরীত আচরণ করেন, কাহার এঁহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার জর্থের বিনাশ হয়। অতএব 
শান্োক্ত বিধির পালনই বিধেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-ইণহার! প্রতিলোম-অন্ুসারে (অর্থাৎ 
নি অপেক্ষা! উচ্চবর্ণকে ) দীক্ষা দিবেন ন11 

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়_ গুরুর জাতিকুলাদিও বিচার করা প্রয়োজন। 

কিন্তু ইতঃপূর্বে্ব (৫1৬৮-ক- অনুচ্ছেদে) ভক্তিসন্দর্ভ হইতে উদ্ধত দকুলং শীলমাচারমবিচাধ্য 
গুরুং গুরুম্‌। ভজেত”-ইত্যাদি ব্রহ্মাবৈবর্ত-প্রমাণ বলেন--শান্তোক্তলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর কুলাদির বিচার 
করার প্রয়োজন নাই। শ্ত্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহা প্রভূ রায়রামানন্দের 
নিকটে বলিয়াছেন, 

কিবা নিপ্র কিবা ন্থাসী শূদ্র কেনে নয়। 

যেই কৃষ্ঃ-তব্বেকা সে গুরু হয় ॥ জ্রীচৈ,চ, ২৮১০০ % 
মনুনংহিতায়ও অন্কূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। 

ণশ্রদ্ধধানঃ শুভ1ং বিদ্ঠামাদদীতাবরাদপি | 

অস্ত্যাদপি পরং ধন্মং স্্ীরতুং দু্ধুলাদপি ॥২1২৩৮। 

- শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইওর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিগ্যা গ্রহণ করিবে। অতি- 
ন্তাজ চণ্ডালাদির নিকট হতেও পরম ধন্খ লাম্ভ করিবে এবং স্্ীরত দুফুলজাত হইলেও গ্রহণ 
করিবে (শ্রীল পঞ্চানন ভর্করত্বুকৃত অন্তবাদ )।” 

এইট ক্লৌকের টাকায় শ্্রীমৎকলকভট “অস্ত্যাৎপ-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন__“তস্ত্যশ্চগ্তালঃ 
তশ্ম।দপি--অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরম ধন্ম্র গ্রহণ করিবে ৮. এবং পপরং ধন্ম-ব।ক্ের অর্থে তিনি 
লিখিয়ছেন “পরং দন্দং মোক্ষোপায়মান্মজ্ঞানম মোক্ষলাভের উপায়ন্বরপ আত্মজ্ঞান।” অস্ত 
চগ্ডাল৪ যে উপযুক্ত হইলে মোক্ষলাভের উপায়ম্বূপ শ্রাত্মজ্ঞান দিতে অধিকারী, অর্থাৎ তিনিও যে 
দীক্ষাগুর হইতে পারেন, তাহাই এই মন্্রসংহিতাবচন হইতে জানা গেল। 

এইরূপে দেখা যাইতেছে -_ শ্ত্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচনের সহিত, ভক্তি- 
সন্দর্ভে উদ্ধত ব্রন্মণৈবন্তপুর্বাণ-বচন, শ্রী হ্বীচৈতন্তচপিতামুতোক্ত শ্রীমন্মহ। প্রভুর বাঁকা এবং মন্তসংহিতার 
বচনের বিরোধ বর্তমান। এই বিরোধের সমাধান কি? 

সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। যাহার মধ্যে গুরুর শাস্তরোক্ত-লক্ষণ বিষ্ভমান, যে 
বর্ণেই তাহার উদ্ভব হউক না কেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। ই হইতেছে সাধারণবিধি। আর, 
নারদপঞ্চরাত্রে যে জাতিকুলাদির বিচারের কথ। দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে বিশেষ বিধি । জাতিকুলাদির 
অভিমান যাহাদের আছে, যাহারা সমাজের বা লোকের অপেক্ষ। ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাদের 


* কেহ কেহ বলেন- শ্রীমন্মহাপ্রর এই উক্তি হইতেছে কেবল শ্রবণ গুরু সম্বন্ধে, দীক্ষা্তর সম্বন্ধে নছে। 
প্রকরণ হইতেই তাহ] বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অ।লোচনা জষটব্য । 


[ ২২৫৪ ] 
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জন্যই এই বিশেষ বিধি। তাহারা যদি নিজেদের অপেক্ষা হীন বর্ণোন্তব কাহারও নিকটে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন, স্ব্াতীয় লোকের নিকটে এবং সমাজের নিকটে তাহাদিগকে লাঞ্িত হইতে হইবে, 
সমাঞ্জ কর্তৃক পরিত্যন্তও হইতে পারেন। নুতরাং তাহাদের ইহকালের অর্থ নষ্ট হয়। আর, লোক- 
কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় তাহারা যদি দীক্ষাগ্রহণের জগ্য অনুভপ্ত হইয়া গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাদি 
প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে তাহাদের পরকালও নষ্ট হইয়া! যায়। “তণ্তেহামুত্রনাশঃ স্যাং |” 

কিন্ত যাহারা জাত্যাদির অভিমানশুগ্ত, লোকাপেক্ষাহীন, শুদ্ধতক্তিকামী, তাহাদের জম 
উল্লিখিত বিশেষ বিধি নহে । ঘিনিই কৃষ্ণতত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ, রসজ্ঞ, তাহাকেই তাহারা গুরু 
রূপে বরণ করিতে পারেন তিনি শূদ্রই হউন, কি ব্রাক্ষণই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। 
কেননা, ভক্তির কৃপায়, অন্যেব কথ! তো! দুবে, ম্বপচেবও, জাতিদোষ দূরীভূত হয়; ইহা স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষষঈ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। “ভক্তি: পুনাতি মন্লিষ্ট। শ্বপাকানপি সম্তবাৎ ॥ শ্রীভা, ১১1১৪।২১৪% 
এই প্লোকের টীকায় শ্রীধরম্বামিপাদ লিখিয়াছেন-__ “সম্ভবাৎ জাতিচদোযাঁদপি।৮ 

কেহ বলিতে পারেন, “কেবল শ্রবণগুরু সম্বঙ্েই বলা হইয়াছে যে, জাতিকুলাদির অপেক্ষার 
প্রয়েজন নাই, দীক্ষাগ্ডক সম্বন্ধে নহে।” কিন্তু তাহা নয়। শ্ত্রীপাদ জীবগোস্বামী তিন প্রকারের 
গুরুর তিন প্রকাব লক্ষণের কথা বলেন নাই । কল প্রকার গুকবই এক রকম লক্ষণের কথাই 
তিনি লিখিয়াছেন ( পূর্বববন্তী চ (১)-উপ-অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য )| বাবহারতঃও তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয়। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কায়স্থকুলোস্তব শ্রীল নরোত্মদাস ঠাকুর মহাশয়ের অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিত্ত 
ছিলেন, অদ্যাপিও ঠাকুবমহাশয়ের পরিবারভূক্ত বনু ব্রাক্মণ বিদ্যমান। বৈদাকুলসম্তুত শ্রীল নরহরি 
সরকার ঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এখনও মনেই পরিবারতুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। 
সদগোপকুলোদ্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন, এখনও শ্যামানন্দ-পরিবার- 
ভুক্ত বহু ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়েন। হ্রীমন মহা প্রভ্ভুব আবিভাবের পুর্বে শ্রীল রামান্নুজাচারধ্য যাহার নিকটে 
দীক্ষাগ্রহণের জন্ট ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। 

মূলকথ। হইতেছে এই যে-াতিকুলাদি হইতেছে প্রাকৃত দেহের; বাধহ।রিক প্রাকৃত 
ব্যাপারেই এ সমস্তের ময্ণাদা সমধিক। পারমাধিক ব্যাপার প্রাকৃত জাতিকুলাদির অতীত । 
পারমাধিক শ্রেয়েলাভের জন্য ধাহার পিপাসা জাগে, তাহার পক্ষে জাতিকূলাদি অপেক্ষা 
পারমাধিকত।ঈ বিশেষ আদরণীয়। এজন্য শ্লীভগবান্ও বলিয়। গিয়াছেন -“ন মেহভক্তশ্চতুর্বদী 
মদ্ভত্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তন্মৈ দেয়ং ততে। গ্রথহাং সচ পৃজ্যো ঘথাহাহম্‌ ॥ শ্রীশ্বীহরিভক্তি বিলাস ॥১০।৯১- 
ধৃত ভগবদ্বাক্া।” শ্রীপ্রহলাদও বলিয়াছেন “বিপ্রা দৃদ্িষড়,গুণযুতা দরবিন্দন।ভ-পাদারবিন্দ বিষুখাৎ 
শ্বপচং বরিষ্টম্। মন্যতে তদপিতমনোবচনেহিতার৭ঘপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভুরিমান: ॥ শআীভা, 
৭৯/১০।৮ এবং এজস্যই ইতিহাসসমুচ্চয় বলিয়াছেন _*শুদ্রং বা ভগবদ ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। 
বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ ম যাতি নরকং ফ্রবম্‌॥ শ্রীশ্রাহরিভক্তিবিলাস ॥ ১০।৮৬-ধৃত-প্রমাণ ॥” আদি- 
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পুরাণে অর্জনের নিকটে শীকৃষ্ণের উক্তিও তদ্রপ। “সর্বত্র গুরবো ভক্ত! বয়ঞ্চ গুরবে। বধা ॥ 
হু,ভ, বি, ১০।৯৩-ধৃত প্রমাণ 1” | 

যাহ হউক, একজনই শ্রবণগুরু, শিক্ষাণ্ডপ এবং মন্ত্রগুরু হইতে পারেন, তাহাতে বাধা 
কিছু নাই। 

(১) বিরোধ-সমাধানে শ্রুতি-্রামাণ 

বিরোধের সমাধান-বিষয়ে উপরে যে কথাগুলি বঙ্গ! হইল, শ্রুতি হইতেও তাহার সমর্থন 
পাওয়া যায়। তাহা প্রদশিত হইতেছে। 

ছান্দোগ্য শ্রুতির পঞ্চম অধ্যায় হইতে জানা যায় উপমন্যুর পুজ প্রাচীনশাল, পুলুষপুজ 
সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুজ্র ইন্দরহায়, শর্করাক্ষপুজ জন এবং অশ্বতরাশ্বপুজ্ বুডিল-এই পাঁচজন মহাশাল (খুব 
বড় গৃহস্থ ) এবং মহাশ্রোত্রিয় ( শ্রতাধ্যয়নবৃত্ত সম্পন্ন ) ব্রান্মণসস্তান মিলিত হইয়া আত্মতত্ব ও ব্রহ্মতত 
নিরূপণের নিমিত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিলেন, আরুণি 
উদ্দালক খষি তাহাদের অভীষ্ট তত তাহাদিগকে জানাইতে পারিবেন। তদনুসারে তাহারা উদ্দালকের 
নিকটে উপনীত হইলেন। উদ্দালক মনে করিলেন_ কেকয়নন্দন রাজ অশ্বপতিই হইতেছেন 
তৎকালীন ব্রহ্মজ্ৰ ব্যক্তি ; স্থৃতরাঁং তিনিষ্ঠ ব্রন্মতত্বোপদেশ-বিষয়ে উদ্দালক অপেক্ষাও যোগ্যতর ব্যক্তি 
উদ্দালক তখন তাহাদিগকে লইয়া ক্ষত্রিয় অশ্বপতির নিকটে গেলেন। অস্থপতি তাহাদিগকে ঘযখোভিভ 
সম্বপ্ধীন। করিলে তাহারা তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, পবের দিন প্র1তঃকালে 
তিনি তাহাঁদের অভিলাষ পুর্ণ করিবেন। তদমুসারে পরের দিন পুববাহে, সুণ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত 
“তদ্ধিঙ্জানা্থ স গুরুমেবাতিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রদ্মনিষ্ঠম্স-বাক্যান্থসারে সমিৎপাণি হইয়! 
তাহারা অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইলেন। রাঁজ। তাহাদের প্রত্যেককেই যথাযথ ভবে তাহাদের 
অভিলধিত বেশ্বানরবিছ্ভা দান করিলেন। উন্দালককেও তিনি বিছ্ধা প্রদান করিয়াছিলেন। 

এই বিবরণ হইতে জান গেল- মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের কুলের এবং শাস্ত্রজ্ঞত্বের 
অভিমান সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া! অতি বিনীত ভাবে--গুরুর নিকটে উপনীত হওয়ার শ্রুতিপ্রোক্ত 
বিধানের অন্সরণ করিয়া-_সমিৎপাণি হইয়া, তাহাদের অপেক্ষা হীন ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত রাজ! অশ্বপতির 
সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যশ্রতি হঈতে জানা যায়, গুরুকে ফেভাবে আহ্বান করিতে 
হয়, তাহারা ঠিক সেইভাবে “ভগব্ন্” বলিয়। তাহাদের গুরু ক্ষত্রিয় অশ্বপতিকে আহ্বান করিয়াছেন। 

বৃহদারণ্যকশ্রুতির দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জান। যায়-_বালাকি-নামক গর্গবংশীয় গধিতক্বভাঁব 
এক ব্রাহ্মণ কাশীর।জ অজাতশক্রর নিকটে উপনীত হইয়া] বলিলেন__“আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ব বলিব।” 
কাশীরাজ তাহার সম্ধদ্ধন। করিলেন, বালাকিও স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মতন্ব বলিতে লাগিলেন; বালাকি 
যখন যাহ! বলেন, অজাতশক্র তখনই তাহ খণ্ডন করেন। বালাকির ব্রহ্মবিষয়কঙ্কান নিঃশেষ হয় গেল, 
তিনি মার কিছু বলিতে অসমর্থ হইয়া অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন অজাতশক্র বলিলেন__ 
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॥ 
প্রপর্যান্তই তব? অর্থাৎ তোমার ব্রশ্গাবিষয়ক জ্ঞান এখানেই কি পরিসমাপ্ত হইল 1” তখন বালাকি 
হলিবেন --?ইহার অধিক আমার জান নাই।” তখন রাজা বলিলেন-_“তোমার এই জ্ঞানই জক্মজানের 
পক্ষে যথেষ্ট নহে ।” তখন বালাকি কাশীরাজকে বলিলেন-_শিষ্রূপে আমি আপনার আশর গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করি। “স হোবাচ গার্স্য উপ ত্ব। যানীতি ॥ বু, আঁ, ২১1১৪ 1” তখন কাশীরাজ অজাতশক্ 
বালাকিকে বলিলেন-_ তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ; তুমি যে আমার নিকটে ব্রহ্মতত জানিতে চাঁহিতেছ, 
ইহা প্রতিলোম। যাহ? হউক, আমি তোমাকে অবশ্যই ব্রহ্ম বিষয়ে জানাইব। “স হোবাচাজাতশত্রঃ 
প্রতিলোমং চৈত্যৎ, যদ ব্রান্মণঃক্ষত্রিয়মূপেয়াদ্‌- ব্রহ্ম মে বঙ্ষ্যতীতি। ব্যেব খাজ্ঞাপয়িস্কামীতি ॥ বু. অ! 
২১1১৫ ॥৮ এই কথা বলিয়। কাশীবাজ বালাকির হস্তদ্বয় ধাবণ করিয়া উখিত হইলেন এবং উভয়ে 
একজন স্থুগ্ড গুকষের নিকটে গেলেন; কাশীরাজ সেস্থানে যথাযথ ভাবে বালাকিকে ব্রহ্ষবিদ্যা উপদেশ 
করিলেন। 

উল্লিখিত শ্রতিকথিতত বিবরণ হইতে জান! যায়, ব্রাঙ্ষণও হ্ষত্রিয়ের নিকটে ব্রদ্থজ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন। 

নিম্নবর্ণের লোক উচ্চবর্ণেব লোকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিলে তাহাকে বলে “অন্ু- 
লোম” আচাব ; আর, উচ্চবর্ণের লোক নিম্নবর্ণেব লেকের নিকটে শিক্ষা লাভ করিলে তাহাকে বলে 
“প্রতিলোম” আচার ।সামাজিক বিধানে অনুলে।ম আচারই বিধেয়, প্রতিলোম বিধেয় নহে । কিন্তু উল্লিখিত 
শ্রতি-বিবরণ হইতে জানা গেল-_-পরমার্থ-বিষয়ে সামাজিক বিধানের প্রাধান্ত নাই । বস্তুতঃ যে সামাজিক 
আঁচাঁর পরমার্থ-বিরোধী, পরমার্থ-বিষয়ে তাহার প্রাধান্য থাকা সঙ্গতও নয় । উপযুক্ত গুরুর নিকটে 
উপযুক্ত শিষ্য পরমার্থ-বস্ত লাভ কবিতে গেলে যদি কোনও সামাজিক আচারের লঙ্ঘন করিতেও হয়, 
তাহ! হইলে তাহাও কর্তবা। এতাদৃশ লঙ্ঘনে সমাজও যে কোনও আপত্তি করেনা, উল্লিখিত বিবরণ 
হইতে তাহাঁও জানা যায় ; কেননা, ছান্দোগ্য-শ্রুতির বিববণে এবং বৃহদারণ্যক-শ্রুতির বিবরণে দেখা 
ঘায়, উভয় স্থানেই প্রতিলোম আচরণ করা হঈয়াছে ; কিন্ত তজ্জন্ত কাহাকেও যে সমাজে অবজ্ঞাত 
হইতে হইয়াছে, তাহার কোনওরূপ ইঙ্গিত পধ্যস্তও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে প্রতিলোম যদি পবমার্থ-বিষয়ে দূষণীয় না হইবে, তাহা হইলে বালাকি 
যত্ন অঞ্জাতশক্রব নিকটে ত্রন্মজ্ঞান প্রার্থন। করিলেন, তখন অজ।তশত্র কেন বলিলেন__ইহ তো 
প্রতিলোম হয়? 

উত্তরে বলা যায়-_বালাকির মধ্যে শিষ্যের যোগাতা আসিয়াছে কিনা, তাহ! জানিবার 
'নিমিত্বই অজাতশক্র উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন। যোগ্য শিষ্য না হলে কোনও যোগ্য গুকই 
কোনওরাপ উপদেশ দেন না, তাহ! শাস্ত্রের বিধানও নহে । কুলের এবং বিগ্ার গৌরবে বালাকি ছিলেন 
অত্যন্ত গিত ; তাই তিনি অজাতশক্রকে ত্রক্মজ্ঞান উপদেশ কবিতে আসিয়াছিলেন-__উপযাচক হইয়। 
শেষপর্যাস্ত খন বুঝিলেন যে, অক্কাতশক্রকে ব্রক্মভ্ঞান উপদেশ করার যোগ্যতা তাহার নাই, তখন 
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তাহার পূর্ব ওদ্ধত্যের কথা ম্বরণ করিয়া বালাকি লক্দায় অধোমুধ হইয়া রহিলেন এবং অজাডখজয়,. 
নিকটেই ক্রক্ষজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তাহার ওদ্ধত্য বা গর্র্ব তখনও আছে কিনা, তাহা জানিধাষ | 
নিমিত্বই মজাতশক্র তাহাকে প্রাতিলোমোর কথা জানাইলেন ; অজাতশক্রর মুখে প্রাতিলোমোব কথা. 
শুনিয়া বালাকি আরও লজ্জিত হইলেন) তাহার এই জজ্জা দেখিয়াই অগ্রাতশক্র বুঝিতে পারিলেন:... 
বালাকির গর্ব দূরীভূত হইয়াছে, শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা তাহার মধ্যে আসিয়াছে। তা তিনি, 
বলিলেন--“আমি তোমাকে ব্রহ্মক্জান জানাইব 1” বালাকির লজ্জা এবং তজ্জনিত সন্কোচ দুর করার 
জন্ই অজাতশক্র তাহার হস্তদ্বয় ধরিয়। উঠিয়া তাহ।কে ব্রন্ষজ্ঞান জানাইবার জনা অগ্রসর হইলেন। 
ছান্দোগাকথিত বিবরণে উপমন্থা-পুজ প্রভৃতি প্রথম হতেই বিনীত ভাবে অশ্বপতির নিকটে উপনীত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ অভিমান ছিলন। বলিয়া অশ্বপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
তাহাদের মধ্যে শিষ্ের ধোগাতা বিরাজিত ; তাই অনাবশ্যক বোধে তিনি তাহাদের নিকটে প্রাতি- 
লোম্যের কথা উত্থাপন করেন নাই। 

পারমাথিক ব্যাপারেও যশহাব! পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক আচরণের উপরে প্রাধান্ত দিতে 
চাহেন, সহজেই বুঝা যায়_পবমার্থভূত বন্ত অপেক্ষা সমাজই তাহাদের নিকটে অধিকতর আদরপীয়। 
তাহাদের কথা ম্বতন্ত্র। তাহাদের অভিকচি অনুসারেই তাহারা চলিবেন এবং সেইরূপ ভাবে চলাই, 
তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক । নচেৎ, পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক আচরণের প্রতি গুরুত্ব দেখাইতে 
যাইয়! পরমার্থভূত বন্তসত্বন্ধীয় ব্যাপারে ত"ত[দিগকে হয়তো! অপরাধী হইতে হইবে। 

অন্থপতি বা অজাতশক্রে কি দীক্ষাণ্ডরু ? 

প্রশ্ন হইতে পারে-__তশ্বপতি বা অজাতশক্র যে ব্রাক্মণদিগকে ব্রন্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহার! 
কি সেই ব্রাঙ্গণদিগের দীক্ষা গুরু? 

এই প্রশ্ের উত্তর পাইতে হইলে দীক্ষা-শবে কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার। বিষ্ু- 
যামলের বচন উদ্ধত করিয়া শ্রীশ্রীহবিভক্তিবিলাদ বলিয়াছেন, 

“দিবাং জ্ঞানং যতো দগ্ঠাৎ কুধ্যাৎ পাপন্য সংক্ষয়মূ। 
তস্মান্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তবকোবিদৈ? 1১1৭1 

যেহেতু, দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং পাঁতকরাশির বিনাশ করিয়া দেয়, এক্জনা তত্বকোবিদ্‌ 
গুরুজনের। উহাকে দীক্ষা বলেন ।” 

দিবাজ্ঞান লাভ হইলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। স্ুতবাং দীক্ষার তাৎপর্য; হইতেছে-_-দিবা- 
জ্কান-প্রদান। ক্রক্ষাজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান। অশ্বপতি উপমন্থা-পুজাদিকে এবং অজাতশক্র বালাকিকে 
দিব্/জ্ঞানই প্রদান করিয়াছিলেন। গ্তরাং তাহাদিগকে দীক্ষাপ্তর বলিতে কি আপত্তি থাকিতে 
পারে! 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে _তত্্াদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কতকগুলি শান্্রবিহিত অনুষ্ঠানে 
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বা রা 
আস্তে খিসি দিশ্বকে সন্্োপদেশ করেন, তিনিই দীক্ষাপ্তরু। অশ্বপতি বা! গক্গাত্শক্র কি সেট রফ্ 
কুকি করিয়াছিলেন ? যদ্দি ন! করিয়া থাকেন, তাহা! হইলে তাহাদিগকে শ্রবণঞ্চর বা শিক্ষাঞ্জর 
'ব্লাযার়। কিন্ত নীক্ষাগ্ডর বলা যায় ন1। 
এই প্রশ্বের উত্তরে বক্তব্য এই । দীক্ষাপ্রনঙ্গে তন্ত্রাদি শাস্তে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের কথা বল! 
হইয়াছে, লে-সমজ্ত হইতেছে দীক্ষার অন্ন, কিন্তু অঙ্গী হইতেছে দিবাজ্ঞান। গুরুদেবের চিত্তে 
* সীগানানের এবং শি্তের চিত্তকে দীক্ষাগ্রহণের উপযোগী করার জন্য মে-সমস্ত-সনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা 
অধন্তই আছে। কিন্তু সে-সমস্ত অনুষ্ঠানের গ্রত্যেকটীই অবশ্যকর্তৃবা বলিয়া মনে হয় না; কেনন!, 
সংক্ষিপ্ত-দীক্ষার বিধিও দৃষ্ট হয়। পারমাথিক ব্যাপারে অঙ্গীরই প্রাধান্ত, অঙ্গের প্রাধান্য নাই; অঙ্গী 
মুখ্য, অঙ্গ গৌণ । যে-স্থলে অঙ্গী অবিকল থাকে, সে স্থলে অঙগ-বৈকল্য দূষণীয় হয় না) ভাহ? বদি 
হইত, তাহা হইলে সংক্ষিগ্ু-দীক্ষার বিধান থাকিত না। অশ্বপতি এবং অজাতশক্রর ব্যাপারে অঙ্গীর 
বৈক্ষল্য ছিলনা ; ভীহার দিব্যজ্ঞান বা ক্রক্ষজ্ঞানই দিয়াছিলেন। ন্ৃতরাং তাহাদিগকে দীক্ষাপ্ুরু 
বঙ্গিয়। ্বীককার করিলে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে বলিয়! মনে হয়না । “তঘ্ধিন্ঞানার্থং স 
গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রন্মনিষ্ঠম। তশ্মৈ স বিদ্ধানুপসন্গায় সম্যক্‌ প্রশাস্চিভায় 
। শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো। ব্রন্মবিষ্যাম্‌॥”-ইত্যাদি মুণ্ডকবাক্যে, 
ধিনি উপযুক্ত শিশ্যকে ব্রন্মবিদ্যা দান করেন, তাহাকেই গুক বল হইয়াছে অশ্বপতি এবং উপমন্যু- 
পুলাদি, অজাতশক্র এবং বালাকি, উদ্দালক এবং শ্বেতকেতু প্রভৃতির বিবরণ হইতে জান! যায় - শ্রবগ” 
গুরু, শিক্ষাপ্ডর এবং দীক্ষাগুরু সাধারণতঃ একজনই । উপমন্যু-পুজাদি, বালাকি, কিন্বা। শ্বেতকেতু-_- 
ইহাদের কেহ যে অন কাহারও নিকটে দীক্ষাগ্রহণ কবিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে তাহ! জানা যায় লা। 
উপমন্যু-পুআদিকে ব্রক্মজ্ঞান জানাইয়া অশ্বপতি তাহাদিগকে বলেন নাই_“তোমরা এখন 
ধথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ কর।” অজাতশক্রও বালাকিকে তদ্রুপ কোনও কথ! বলেন নাই, উদ্দালকও 
শ্বেতকেতৃকে তাহ! বলেন নাই ইহাঁতেই বুঝ! যায়__তাহাবাই তাহাদিগকে *দিবাজ্ঞান._ সুতয়াং 
দক্ষ” প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই ছিলেন তাহাদের দীক্ষাগুরু | 
যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, মশ্বপতি এবং অজজাতশক্র ত্রক্মণ উপমন্থা- 
পুআদির দীক্ষা গুরু ছিলেন না, তাহার। ছিলেন শ্রবণগুরু ব। শিক্ষাগ্ডক, তাহ। হইলেও ক্ষত্রিয় হইয়া ও 
ভাহারা যে জ্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন, তাহ! অস্বীকার করা যায় না। শ্রবণগ্ডরুও গুরু এবং 
শিক্ষাগুরুও গুরু । অশ্বপতি এবং অজাতশক্র তাহাদের ত্রাঙ্ণশিস্যগণকে পরমার্থবিষয়েই শিক্ষা দিয়! 
ছিলেন, ব। শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; সুতরাং কর্মকাগডবিষয়ক গুরু অপেক্ষা তাহাদের উৎকর্ষ 
.কআনব্বীকার্ধয । শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে ( ২১১-অনুচ্ছেদে ) লিখিয়াছেন-__+স্বগুরো 
কর্মিভিরপি ভগবদা্রিঃ কর্তব্যেত্যাহ_-আচার্্যং মাং বিজ্ঞানীয়ান্নাবমন্যেত কছি চিৎ। ন মন্ত্যবৃদ্ধ্া- 
জ্ছয়েত সর্ব্বদেবময়ো ুরু:0% তিনি বলেন, “আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ”-ইত্যাদি ক্োকটী “ত্রহ্মচারি- 
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ৃ্‌ গোঁড়ীয় বৈধাবদর্শন (4১০ 
বন্দাস্ঃপঠিতমিদং-_ত্রহ্াচারীর বর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ।” ্রন্ষচর্ধা হইতেছে, ফণ্মাদের! 
চারিটী আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রম ; এজন উল্লিখিত শ্লোকের প্রমাণবলে প্রীজীবপাদ বলিয়াছেন) 
“কম্মাঁদের পক্ষেও ন্বীয় গুরুর প্রতি তগবন্্টি কর্তব্য” সুতরাং যহার1 পরমার্থবিষয়ে উপদোঠ, 
তাহাদের প্রতিও যে ভগবদ্ৃষ্টি কর্তবা, তাহ বলা বাহুঙ্লা। “ততঃ সুতরামেব পরমারিভিত্তানূগে 
গুরাবিত্যাহ _যস্য সাক্ষাদ্‌ ভগবতি-ইত্যাদি ॥ ভক্তিসন্দভ॥ ১১২।৮ ( পরবর্তী ৭১-মনুচ্ছেদ আর্ট )। 
উপমন্থা-পুত্রাদির পক্ষেও অশ্বপতির প্রতি ভগবনূষ্টি সুুতবাং ভগবানের ন্যায়-পুজ্যত্ববৃদ্ধি - কর্তব্য! 
তাহার! তাহা করিয়াছেনও ; উপমন্যু-পুজাদি অশ্বপতিকে “ভগবন্” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ্ছেদ। 
দীক্ষাগুরুর সম্বদ্ধেও ভগবছ,দ্ধি এবং ভগবানের ন্যায় পুজ্যত্বুদ্ধির পোষণ শিষ্বের পক্ষে 
কর্তব্য। এইরূপে দেখা গেল_-অশ্বপতি এবং অজাতশক্র উপমন্থাপুত্রাদির এবং বাঁলাকির 
শ্রবণগুর বা শিক্ষার্চর হইলেও তাহারা দীক্ষাগুকর ন্যায় পুঙ্জা। পুজ্যত্বাংশে দীক্ষাঞ্চর এবং 
অবগগুরু বা শিক্ষাগুরুতে পার্থক্য কিছু নাই । কিন্তু উপমন্থুপুক্রাদি এবং বালাকি ব্রাহ্মণ হইয়াও-- 
স্বতরাং ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের গুরু হইয়াও _পরমার্থোপদেষ্টা ক্ষত্রিষকে ভগবানের শ্যায় পুজ্য মলে 
করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভগবদ,দ্িও পোষণ করিয়াছেন । 

ব্রাঙ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদিকে গুরুরূপে বরণ করা-বিষয়ে আপত্তির একমাত্র কারণ হইতে 
পারে এই যে- ব্রাহ্মণ হইতেছেন ক্ষত্রিয়াদি অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু_ সুতরাং পূজ্য। ক্ষত্রিয়াদি কিন্ত 
ভ্রাক্ষণের পৃজ্য নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে গুকবূপে বরণ করেন, তাহ! হইলে ক্ষত্রিয় 
হইয়া পড়েন ত্রান্মগণের পূজা । ইহা সঙ্গত হয় না। উত্তবে বক্তব্য এই_ বর্থাশরম-ধর্খের ব্যাপারে ইছ' 
সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু পরমার্থবিষয়ে ইহা যে অসঙ্গত নহে, অতিপ্রোক্ত অশ্বপতি এবং 
অজ্াতশক্রর বিবরণই তাহার প্রমাণ। 

পরমার্থবিষয়ে শ্রবণগুরু বা শিক্ষা গুরুব প্রতিও যখন দীক্ষা গুরুর ন্।য়ঈ ভগবদ্,দ্ধি এবং ভগবানের 
স্টায় পৃজ্াত্ববুদ্ধি পোষণ কর! কর্তবা, তখন প্রতিলোম-ক্রমে শ্রারণগুক বা শিক্ষাগ্ডকর চরণাশ্রয় অবিধেয় 
না হইলে, প্রতিলোম-ক্রমে দীক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়েই বা আপত্তির কি হেতু থাকিতে পারে ? 

যদি বল যায়_ভক্তিমার্গের সাধনে, বিশেষতঃ রাগানুগার অস্তর-নাধনে দীক্ষা্ডর 
হইতেছেন সাধকের নিত্যসঙ্গী, সিজ্ধাবস্থাতেও দীক্ষাগ্ডক নিত্যলঙ্গী ৷ কিন্তু শ্রবণগুরু বা শিক্ষার 
তন্ুপ নিত্যসঙ্্ী নহেন। এই বিষয়ে দীক্ষাগুরুর একটী অলাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে; ন্ুতরা: 
নিম্নবর্ণের লোক শিক্ষাঞ্চক্চ বাঁ শ্রবণগুরু হইতে পারিলেও দীক্ষাঞ্জর হইতে পারেন না। 

এ-সন্বন্ধে বক্তব্য এই | প্রথমতঃ, লোকের দেহই হইতেছে ব্রাহ্মণ বা ক্ষজিয়াদি, দেই' 
জীবাত্বার কোনও বণ্ণও নাই, আঞআরমও নাই। “নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি+-ইত্যাদি বাকে: 
জীমনহাপ্রভূই তাহ! জানাইয়। গিয়াছেন। আবার, শ্রীজীবগোম্বামিপাদ তাহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়, 
গিয়াছেন_ পারমাধিক ভজনাদি জড় দেহ ব! দেহমধ্যবপ্তা ইন্দ্রিয়।দি করে না, দেহের বা ইঙ্রিয়াদির 
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'সহায়তাঁয় গগনে দেহীট করে। দীক্ষাগান এবং দীক্ষাগ্রহণও দেছের বা ইঞজিয়ের সহায়তায় দেখীই 
নির্বাহ করে, সুতরাং এ-বিয়ে ত্রান্মণাদিরূপ দেহের প্রাধান্য কিছু নাই । সকল বণে'র মধোই দেবী এক 
রফম। দ্বিতীয়তঃ, রাগাছুগামার্গের অস্তর-সাধনে প্রীপুরুদেবের, ব! শিষোর যখাবস্থিত দেহের চিন্তা 
, ঝরিতে হয় না, চিন্তনীয় হ্টতেছে উভয়েরই অন্তস্চিস্তিত সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধদেহ গুর ও পিল্তের 
: উদ্য়েরই একজাতীয়_ব্রজভাবের উপাসকের পক্ষে -গোপঙ্জাতীয়। সিদ্ধাবন্থাতেও উভয়েই 
গোপজ্াতীয়। যথাবস্থিতদেহের চিন্তা যখন নাই, তখন গুকদেব যথাবস্থিত দেহে যে বণণিস্ত তই 
হউন ন! কেন, তাহাতে কিছু আলে যায় না। যে বণসিস্ততঈট হউন না কেন, অস্তশ্চিত্তিত সিদ্ধাদেহ 
বা পরিকরযূপ সিদ্ধদেহ গুরু ও শিষ। উভয়েরই একঞ্াতীয়। এ বিষয়ে কষত্রিয়াদি অপেক্ষা 
'স্রাঙ্ষণের বৈশিষ্ট্য কিছু দৃষ্ট হয় না। এই আলোচনা হইতে বুঝ! গেল-_-শিক্ষাপ্তরু বা শ্রবণণ্ডরু 
“হইতে লাধনবিষয়ে দীক্ষা্ডরুর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও অস্তশ্চিস্তিত পিদ্ধদেহে বা পরিকররূপ সিঞ্ধদেছে 
'১হখাবস্থিতদেহের বৈশিষ্ট্যের কোনও স্থান নাই বলিয়া প্রতিলোম-ক্রুমে দীক্ষাগ্রহণ ভজনবিয়োধী _ 
॥ শ্তরাং অবিধেয়_হইতে পারে না। যথাবস্থিত দেহের বর্ণাদির প্রতি গুকত-প্রদর্শন দেহাবেশেরই 
, পরিচায়ক _ ন্ৃতরাং তাহা) পরমার্থ-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। 
১. গ্রভিলোম দীক্ষা এবং ব্াপীমধর্থ 
যদি কেহ বলেন-_-“বর্ণানাং ব্রান্মণো৷ গুরু?” ; ক্রাহ্মণই হষঈতেছেন সমস্ত বণের গুরু ; 
সুতরাং ব্রাদ্ষণের পক্ষে কষত্রিয়াদির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ হইবে বর্ণাশ্রমধধ্দ-বিরোধী। শ্রীমন্মমহা প্রভৃও 
সর্বদা বর্ণশ্রামধর্টের মর্যাদা রক্ষ। করিয়া গিয়াছেন; তিনি ঘে ভোজ্যানস ব্রাঙ্মণব্যতীত অপরের 
হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাহাই ইহার প্রমাণ । 
উত্তরে বক্তব্য এই। বর্ণাশ্রম-ধর্্মই হইতেছে বৈদিক সমাজের ভিত্তি। বর্ণাশ্রম ধর্শ 
পরিত্যাগের অধিকার যাহার জন্মে নাই, তাহার পক্ষে বর্াকম-ধর্দের ত্যাগ বা অমর্ধাদা 
যে অবিধেয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাঙ্মগই হইতেছেন বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষক; এজন 
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্রাঙ্মণই হইতেছেন সকল বর্ণের গুরু; তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ের বা কর্দের অনুষ্ঠান যদি তব্বজিজ্ঞাসায় বা পরমার্থে পর্ধযবপিত না 
হয়, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠানের সার্থকতা! থাকে না। ধ্ধর্মন্ত হাপবর্গন্ নর্থোইর্থায়োপকল্পতে। 
নার্থন্ত ধর্ৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মতঃ॥ কামস্য নেন্দরিয়্রাতি ল?তো জীবেত যাবতা। 
জীবস্য তত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কম্্মভিঃ॥ শ্রীভা, ১/২৯-১০।বাক্যেব তাৎপধ্যও তাহাই 
(পূর্ববর্তী ৫৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকছয়ের আলোচনা ত্রষটব্য )। আবার, “ধর্ঃ সুঠিতঃ পুংসাং 
রিধকসেনকথান্থ যঃ। নোংপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ শ্ত্রীভা, ১২৮ ॥৮-বাকাও 
তাহাই বলিয়াছেন ' বর্ণাশ্রম-ধর্মকে সার্থক করিতে হইলে যদ্দি তাহাকে পরমার্থভূত বস্তেই 
পর্ধ্যবলিত করিতে হয়, তাহা হইলে পরমার্থভূত বন্ত লাভের উদ্দেশ্টে বরণাশ্রীম-বিহিত কোনও 
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আচারের লঙ্ঘনেও বর্ণানম-ধর্ট্ের অমর্যঠাদা হইতে পারে না। পরমার্থভূত বগ্থার জন্য ধিকাীত, 
পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধণ্ম-ত্যাগের বিধানের অস্তরালেও সেই ততই নিহিত রহিগ্লাছে। বিশেষ 
পৃর্রেই বলা হইয়াছে, অগ্গুলোম ব্যবহার হইতেছে একটী আচার মাত্র; ইহাকে বরং বর্ণাঞয়", 
ধর্মের অঙ্গ বলা যায়; ইহা অঙ্গী নহে। পরমার্থভূত বন্ত লাভের জগত ধাহার আগ্রহ জঙ্গে): 
এই আচারের লঙ্ঘনে তাহার কোনওরূপ প্রত্যবায় হইতে পারে না; পরমার্থতৃত বস্তার জ্ 
অঙ্গী বর্ণাশ্রম ধন্মত্যাগেও যখন কোনও প্রত্যবায় হয় না, তখন অঙ্গ আচারর লঙ্ঘনেও? 
প্রত্যবায় হইতে পারে না। তাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ের প্রতি অময্াদা প্রদর্শনও হয় ন!। পুর্ব 
ছান্দোগ্যশ্রতি এবং বৃহদারণ্যকশ্রুতি হইতে যে শশ্বপতি এবং অজাতশক্রুর বিবরণ উল্লিখিত? 
হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহা সমধিত হয়। উদ্দীলক এবং উপমন্থ্া-আদির পুত্রগণ শ্রাক্ষল' 
ইইয়াও যে ক্ষত্রিয় মশ্বপতির নিকটে ব্রহ্ষাবিদ্যা লাভের জন্য উপনীত হইয়াছিলেন এবং ক্রাঙ্গণ 
হইয়া ঘে বাগকি ক্ষত্রিয় অজাতশক্রর নিকটে ব্রন্মাধিদ্যা শ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঠাহাদের 
পক্ষে ব্্ণাশ্রমধর্মের প্রতি অমযযাদা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। তাহারা সকলেই।, 
ছিলেন প্রাহ্মণ-_ম্থতরাং ব্ণাশ্রম-ধশ্মের রক্ষক এবং সকল বরণের গুরুস্থানীয়। ইহ! তাহারা 
জানিতেনও। তথাপি যে তাহারা ্রক্ষবিদ্যার্থী হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকটে আসিয়াছিলেন এবং . 
দ্বণশ্রেষ্ঠ ত্রঙ্গণ হইয়া! আমাদের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ সঙ্গত নয়*-এইরূপ কোনও 
ভাবই যে ত্ঠাহাদের মনে জাগে নাই, তাহাতেই বুঝা যায় যে, তাহার! মনে করিয়াছিলেন, 
পরমার্থভূত বস্তু লাভের জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের শিশ্যত্ অঙ্গীকার বর্ণীশ্রমধর্্ম-বিরোধী নহে + ইহ! 
বর্ণাশমধর্্ম-বিরোধী হইলে বর্ণাশ্রমধন্দ্ের রক্ষক হইয়া তাহাবাও ক্ষজিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন না 
এবং ক্ষতিয়-রাঞ্জগণও তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কবিতেন না । ইহা বণাশ্রমধন্ম-বিয়োধী হইলে 
উদ্দালক-বালাকি প্রভৃতিকে ব্রাহ্ষণসমাজে আবজ্ঞাতও হইতে হইত; কিন্তু এজন তাহার] থে 
ত্রান্মণ সমাঙ্গে অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন, জ্রতি হইতে ভাহা জানা যায় না। 

বর্ণাশ্রমধন্ম-কথনপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন__“অক্রান্ষণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে॥ মনু 
লংহিতা ॥ ২২৪১ _ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মচারী আপংকালে অক্রান্গণ অর্থাৎ ত্রাহ্মণেতর বর্ণাদ্ির নিকট অধ্যয়ন 
করিতে পারেন ( পঞ্চাননতর্কবত্বুকৃত অনুবাদ )।" ব্রহ্মচারী ত্রাঙ্মাণের অধ্যয়ন হইতেছে বর্ণীশ্রমধর্শম। 
পারমাধিক ধন্ম নহে । এ-স্থলে কেবল আপত-কালেই প্রতিলোমক্রমে মধ্যাপক গুরুগ্রহণের বিধান 
দেওয়া হইয়াছে ; ইহ! সাধারণ ব্যবস্থা নহে । কিন্তু বর্ণাশ্রমধন্ম-কথন-প্রসঙেই মনু বলিয়াছেন-_ 
*আ্রদধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অস্তযাজীদপি পবং ধর্ধং স্্রীরং ছুছুলাদপি ॥ ২২৩৮৮ 
(পূর্ববর্তী ছ-উপ অম্থচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য তরষ্টব্য )। এই গ্লোকে বলা হইয়াছে _ তি 
অন্ত্যজ চগ্ডালাদ্ির নিকট হইতেও পরমধশ্শ (মোক্ষের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান) লাভ করিবে। এসস্থলে 
আপংকালের জন্য এই ব্যবস্থা নহে; ইহ! সাধারণ ব্যবস্থা! পারমাধিক বসন্ত লাভ-বিষয়ে পাত্রা- 
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পার বা জাভিবণীদির বিচাঁর কর! সঙ্গত নহে-_ ইহাই মনুসংহিতার অভিপ্রায়। অবাধহিত পরবতী 
ক্পো্দ্বয়ে মনু তাহা! বলিয়াছেন--“বিবাদপামৃতং গ্রাহাং বালাদপি স্ুভাষিতম্‌ ॥”-ইত্যাদি। ইহায় 
পরেই মনত বলিয়াছেন “অব্রাঙ্ষণাদধ্যযনমাপৎকাঁলে বিধীয়তে ॥” ইহাতে পরিষফার ভাবেই বুঝা 
ধায়-_যাহা! কেবল বর্ণাশ্রমধন্্ন। পরস্ত পরমার্থভূত বসত নহে, তাহা কেবল আপতকালেই হ্বীন বর্গ 
হইতেও গ্রহণ করা যায়। বর্ণাশ্রমধর্ম কথন-প্রসঙ্থেই যখন মন্থু একথ। বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়... 
হীন বর্ণ হইতে পরমার্থভূত বন্তর গ্রহণ উচ্চবর্ণের পক্ষেও বর্ণীমধর্শ্-বিবোধী নহে। 

এইরূপে দেখা গেল-_পরমার্থভূত বস্তর জন্য উচ্চবর্ণ লোকেব পক্ষে নিয়বর্ণের লোকের 
নিকটে দীক্ষািগ্রহণ বর্ণীশ্রামধ্টের বিরোধী নহে; অন্ততঃ শ্রুতিস্থৃতি ইহাকে বর্ণীশ্রমধর্্ম-বিকোধী 
বলিয়। মনে করিতেন ন1। 

মহাপ্রভুর ভিক্ষাগ্রহণসম্বন্ধেও বিবেচ্য বিষয় আছে বলিয়া মনে হয়। ভোজ্যাকন্ব-বিচার 
ব। ভোজ্যান্নত্ব-বিচার হইতেছে একটী সামাজিক আচার-মাত্র। এই জাতীয় আচারের পরিবর্তনও 
হয়। সন্্যাপীর আচরণ সম্বন্ধেই বিবেচনা কবা যাউক। শ্রীল অদ্বৈতাচার্ধা বলিয়াছেশ _“অগ্লদোষে 
সন্স্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ “নাম্দোষেণ সস্করী এই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ আ্বীচৈ,চ, ২।১২।১৮৭-৮৮৫৮ 
শান্্প্রমাণ হইতেছে এই £ -“ন বায়ুঃ স্পশদোষেণ নাগ্রিদহনকম্মণা । নাপোমৃত্রপুরীধাভ্যাং নায়দোষেণ 
মস্ধরী ॥ সন্্াসোপনিষৎ । ৭২।--ল্পুর্শপোষে (অপবিত্র বস্তর স্পর্শেও ) বায়ু দুষিত হয় না, দহন- 
কার্যে ( অপবিত্র অস্পৃশ্য বন্তকে দগ্ধ কপিলেও ) অগ্নি দূষিত হয় না, মলমৃত্রদ্বারা ( মলমুত্রের সহিত 
মিশ্রিত হইলেও বৃহৎ জলপাশির ) জল দূঘিত ব! অপবিত্র হয় না এবং অন্নদোষে (সামাজিক হিসাবে 
অস্পৃষ্ঠ বা অনাচরণীয় লোকের অল্প গ্রহণ করিলেও ) সন্ন্যানীর দোষ হয় না।* এক সময়ে এটরূপই 
বিধান ছিল। সল্ন্যানীর পক্ষে তখন অন্নদোষের বিচার ছিল না। কিন্তু যে সময়ে শ্রীসন্সহাপ্রভু 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সন্্যাসীরাও ভোজ্যানস ত্রাহ্মণব্যতীত অপরের হাতে ভিক্ষা 
করিতেন না। নীলাচল হইতে প্রভু যখন বনপথে একাকী বৃন্দাবন গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, 
তখন ম্বর্ূপদামোদর ও রায় রামানন্দ তাহাকে বলিয়াছিলেন --' উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। 
ভিক্ষা করি ভিক্ষা! দিবে যাবে পাত্র বহি॥ বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান ত্রা্ধণ । আজ্ঞ। কর 
সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥ শ্রীচৈ,চ, ২১৭ ১০-১১1৮ সন্যামিগণ সেই সময়ে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণব্যতীত 
অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া অপর কেহ সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিতেন না। 
এজন্য মহাপ্রভুকে ভোজ্যান্নব্রাহ্মণের অন্নই গ্রহণ কগিতে হইয়াছে । কোনও ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ 
করিলেও প্রভু “নিমন্ত্রণ মানিল ভারে বৈষ্ণব" জানিয়া ॥ শ্রীচৈ,চ, ২৮1৪৬” অভোজ্যার কেহ নিমন্ত্রণ 
করিলে প্রভু যদি তাহ! প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহ হইলেই বুঝা যাইত, এইরূপ আচরণকে তিনি অবশ্য- 
পালনীয় বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু তদমুবূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না । বরং অন্তরূপ ব্যবহারের 
প্রমাণ পাওয়া যায়) মথুরায় সনৌড়িয়। ব্রাহ্মণ খন প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন কথাপ্রসঙ্গে 
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সেই ব্রাহ্মণের মুখে প্রভূ যখন শুনিলেন-_শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তাহাকে শিবা করিয়া তাহার হাতে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন প্রভু বলিলেন--“পুরীগোসাগ্ির আচরণ--দেই ধর্মসার॥ জ্রীঢৈ ১, 
২।১৭১৭৫।৮ মহ প্রভু সেই সনৌড়িয়ার হাতেই ভিক্ষা করিতে চাহিলেন। সনৌড়িয়া ছিলেন অতোঞ্যা 
ত্রা্মণ। ““সনৌড়িয়া ঘরে সন্গ্যাসী না করে ভোজন॥ শ্্রীচেচ, ২।১৭১৬৯॥ কিন্তু মহাপ্রভু 
তাহার ঘরে ভিক্ষা! করিয়াছিলেন । “তবে সেই বিপ্র প্রৃকে ভিক্ষা করাইল ॥ শ্রীচৈ,চ, ২১৭।১৭৬॥% 

সম্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভু যখন শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন আহারের 
র্য ্রীল অছ্ৈতাচার্ধ্য নিত্যানন্দ প্রভুকে এবং মহা প্রতুকে গৃহমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিলেন। 
তাহারাও উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেস্থানে অঙ্নাদি আহাধ্য বস্ত সমস্ত প্রস্তত। তখন 
মহাপ্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকে আহারের জন্য ঘরের মধ্যে আমিতে ডাকিলেন। তাহার অবশ্ত তখন 
আহারের জন্য ঘরে প্রবেশ করেন নাই। হরিদাস ঠাকুর যদি যাইতেন, তাহ! হইলে ভোজাব্রবা 
অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া প্রভু নিশ্চয়ই আহার না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া! আঙিতেন 
না। যবনকুলে হরিদাসের আবির্ভাব। তৎকালে প্রচলিত সামাজিক আচারের বিরোধী-ভাবের 
কথাই প্রভু বলিয়াছিলেন। শ্রীমদদ্ধৈতচাধ্যও সদাচারসম্পন্ন বহু ব্রাহ্মণের উপস্থিতি সত্বেও হরিদাস 
ঠীকুরকে শ্রান্ধপাত্র দিয়াছিলেন। ইহাও সামার্জিক আচরণের বিরোধী । তথাপি শ্রীল আদবৈতাচার্য 
হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন--সেই আচরিব, যেই শান্্রমত হয়॥ “তুমি খাইলে হয় কোটি 
ক্রাঙ্মণ ভোজন” এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥ আ্রীচৈ, চ, ৩।৩1১০৮-৯।? 

এ-সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল-_শান্ত্রান্ুমারে যাহা পরমার্থভূত বন্, তাহার জন্য 
সামাজিক আচরণও লঙ্ঘিত হইতে পারে। 

আলোচনার উপসংহার 

পৃব্বেল্লিক্ষিত আলোচনা হইতে জান! গেল-__দীক্ষাণ্ডরুসন্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বাক্যসমূহের 
সমাধানসম্বন্ধে পৃবের্ব (ছ-উপ অন্রচ্ছেদে ) যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! শ্রুতিস্মত। পরমার্থভূত 
বস্ত লাভের জন্য ধাহাদের বিশেষ আগ্রহ জন্মে, তাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা নিয়বর্ণে উদ্ভূত যোগ্য 
গুরুর চরণা্য় করিতে পারেন; তাহাতে কোনও দোষ হয়না, তাহাতে বণাশ্রধর্মেরও অবমানন! 
হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব- সম্প্রদায় এই রীতি ম্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পুর্বেবোল্িখিত নরহরি 
সরকার ঠাকুর, নরোত্তমদাস ঠাঁকুর এবং শ্যামনন্দ ঠাঁকুরই তাহার প্রমাণ। তাহাদের কেহই 
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ তাহাদের প্রত্যেকেরই ত্রাহ্গণ শিল্তু ছিলেন। তাহাদের 
শিষ্যপরম্পরার মধ্যে এখনও বহু ব্রাঙ্মণ-সন্তান বর্তমান » এই ব্রাহ্গণ-সম্তানগণকে এখনও ব্রাঙ্মণসমাঙ্জে 
আবজ্ভাত হইতে দেখা! যায় ন।। 

যদি বল যায়_-শ্রীল নরহরি সরকার ঠাঁকুর ছিলেন ভগবানের নিত্যপার্ধদ ; শ্রীল নরোত্তনদাস 
ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরও ছিলেন পার্ষদতুল্য। তাহাদের আদর্শ অনুকরণীয় হইতে পারে-না। 
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ইহার উত্তরে বক্তব্য এই । জগতে ভজনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্টে রন্মাণ্ডে অধতীগ 
নিত্যপার্দদের মধ্যেও লীলাশক্তি সাধকোচিত ভাব স্ষুরিত করাইয়া থাকেন। এজন্য নিতা- 
পার্ধদগণও নিজেদিগকে নিত্াপার্ধদ বলিয়া মনে করেন না। বৈষ্ঞবাচার্ধাগণও তাহার্দিগকে ঠাহাদের 
লৌকিক পরিচয়েই পরিচিত করিয়াছেন। নিত্যভগবং-পার্ধদ প্রীল রখুনাথ দাস গোস্বামী কায়ন্থকুলে 
আবিষ্কৃতি হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীন্রীহরিভক্তিবিলালের ১।২-ক্লোকের টাকায় 
ভ্াহাকে পকায়ন্থ'? এবং «“পরমভাগবত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। “জীরঘুনাথদাসো নাম 
গোঁড়কা যস্থৃকুলাজ-ভাম্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতঃ”-ইত্যাদি ৷ যিনি যে কুলে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন, সমাজেও তিনি সেই কুলো্ুত বলিগনাই পরিচিত হইতেন এবং তাহার আচরণও 
সাধারণতঃ তদন্নরূপই ছিল। শ্রীমন্মহা প্রতুর পার্ধদগণের মধ্যে ধাহারা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে 
যাইতেন, তাহাদের মধ্যে যাহার! ব্রাহ্মণবংশে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহারা নিজেদের পাঢিত 


'অন্বদ্ধারা মহাপ্রভূকে ভিক্ষা করাইতেন ; যাহার! ব্রাঙ্মণেতর কুলে আবি্ভতি হইয়াছিলেন, উহার 


গ্রীঞগরাথের মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুর ভিক্ষা করাইতেন। 

এইরূপে জানা গেল- শ্রীল সরকারঠাকুর পার্ষদ ছিলেন বলিয়! এবং সীল ঠাকুরমহাশয় এবং 
শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর পার্ধদকল্প ছিলেন বলিয়াই যে বহু ব্রাহ্মণও তাহাদের শিল্বাত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহা নহে। গুরুর শান্ধিহিত যোগ্যতা তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে 
মন্ত্রদীক্ষ। দিয়াছেন বলিয়! শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্ঠামানন্দঠাকুর যে তৎকালীন 
বৃম্দাবনবাসী বৈধবগণকর্তৃক, কিন্বা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবগণকর্তৃক, এমন কি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর 
নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্ধ্যপ্রভৃকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ 
নাইট । শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর অভিপ্রায় জানিতেন। আ্রীল নরোত্বম- 
দাঁসঠাকুরের এবং শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের আচরণ যদি শ্রীজীবপাঁদের অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 
আচার্যযপ্রভু যে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্য করিতে নিষেধ করিতেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক 
নহে। তাহাদের মধ্যে গুরুর শাস্মবিহিত লক্ষণ ছিল বলিয়াই আচার্ধাপ্রভু তাহাদিগকে নিষেধ 
করেন নাই? তখহার! নিজেরাও শ্রীজীবপাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন___স্ুৃতরাং শ্রীজীব- 
পাদের অভিপ্রায় জানিতেল। প্রতিলোম-ক্রমে দীক্ষা আীজীবপাদের অনভিপ্রেত হইলে তাহারাও 
ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতেন না। 

সাধকের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাঁগিয়! আীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ভক্তিপন্দর্ভে অবৈধাবের 
নিকটে দীক্ষাগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন; কোনও স্থলে কেহ অবৈষবের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ 
করিয়া থাকিলে, পুনরায় বৈষ্বের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের উপদেশও দিয়াছেন (পৃ 
বর্তী-গ-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রতিলোম দীক্ষা যদি অবৈধ হইত, তাহা হইলে তশহার ভক্তিসন্নডে 
যে স্তিনি তাহা নিষেধ করিতেন, তাহ! স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায়। কিন্ত তিনি তাহা 
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করেন নাই। ইহাতেই বুঝ। যায় -_যোগ্যস্থলে গ্রতিলোম দীক্ষা ভ্রীজীবপাদের অনভিপ্রেত্ত নছে। 
শ্রবণগুরুপ্রসঙ্গে যোগ্যগুরুর কুলশীলাদি বিচারের অনাবশ্বকতা-প্রদর্শনের উদ্দেস্ত্ে শ্ীজীব- 
পাদ পকুলং শীলমাচারমবিচা্য্য”-ইত্যাদি যে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২২৪১ পৃং জষইটব্য ), তাহ! 
যে শ্রবণগুরু, শিক্ষার্ডক এবং দীক্ষাগ্ডরু সন্বন্ধেও প্রযোজ্য, শ্লোকস্থ শ্শ্রবণাগ্র্থীশব হইতেই তাহ 
বুঝ! যায়। কেবলমাত্র শ্রবণগুরুই যদি গ্লোকের অভিপ্রেত হইত, তাহ! হইলে *শ্রবপার্থীই” বলা 
হভ, *শ্রবণাস্ঘর্থা” বলা হইতনা। *শ্রবণাগ্যর্থী”-শব্দের অন্তর্গত “আদিস্-শবে শিক্ষা এবং দীক্ষাই 
সূচিত হঈতেছে। তাৎপর্য এই যে যিনি শ্রবণাথা, বা শিক্ষার্থী, অথবা দীক্ষার্থী, যোগ্য গুরু 
পাওয়। গেলে তিনি সেই গুরুর কুলশীলাদ্দি বিচার করিবেন না। দীক্ষাগ্তর বা শিক্ষা্ধর সম্বন্ধে এই 
শ্লোকগ্রমাণ যদি প্রযোজ্য ন! হইত, তাহা হইলে প্রীজীবপাঁদ অবশ্যই তাহ! পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া 
দিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহা হইতেই তাহার অভিপ্রায় বুঝ! যাইতেছে । 
পৃবের্বছ-উপ অনুচ্ছেদে নার্দপঞ্চরাত্রাদি-স্বৃতিশান্ত্-বাক্যের যে সমাধান কর! হইয়াছে, 
তাহ যে শ্রুতিসন্মত, তাহ। পৃবের্বই বল! হইয়াছে । তথাপি যাহারা উল্লিখিত স্মৃতিবাঁক্যের উপরেই 
অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করিতে উচ্ছ। করেন, তখহাদের পক্ষে “আতিস্মৃতি-বিরোঁধে তু শ্রুতিরের 
গরীয়মী”-এই বাকাটী স্মরণ করা সন্গত বলিয়া মনে হয়। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিতি 
হইলে শ্রুতির অন্ুমরণই বিধেয় । 
অবশ্য পরমার্থকুত বস্তুর জন্ যাভাদের প্রবল আগ্রহ জাগে নীই, সুতরাং সমাজের অপেক্ষা 
যাহারা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে অন্ুলোম দীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত। প্রতিলোম-দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে গেলে তশহাদের যে ইহলোঁক এবং পরলোক-দুইই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহা 
পৃবেরবিলা হইয়াছে। 
ভ। অগুরুর লক্ষণ 
গুরুর লক্ষণ বঙলিয়। শর শ্রীহরিভক্তিবিলাস “অ-গুরুর” লক্ষণের কথা, অর্থাৎ যাহার গুরু হওয়ার 
যোগ্যতা নাই, তাহার কথাও বলিয়াঁছেন। 
“মহাকুলপ্রস্থতোহপি সর্ববযজ্রেযু দীক্ষিত: । 
সহশ্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষবঃ | 
গৃহীতবিষু্দীক্ষাকো বিষ্ুপ্ূজাপরো! নরঃ। 
বৈষবোহভিহিভোইভিজৈরিতবোহম্মাদিবৈষ্ণবঃ ॥ ১1৫০-৪১-ধুত পাদ্বচন ॥ 
- মহাকুলপ্রস্ৃত, সর্ধযজ্জে দীক্ষিত এবং সহস্রশখ।ধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ব হইলে গুরুয্নপে বরণীয় 
হইতে পারেন না। যিনি বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্তপুজা-পরায়ণ, তিনিই বৈষব বলিয়া অভিহিত 
হয়েন ; তত্ডিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ঃব |” 
গুরুর লক্ষণে বলা হইয়াছে_যিনি পরব্রক্ষের অপরোক্ষ অন্গভব লাভ করিয়াছেন, 
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তিনিই গুরু হওয়ার ফোগ্য। হিনি ভক্তিহীন, বা ভগবদ্বিমুখ, তাহার পক্ষে ব্রর্মের অনুভর সম্ভব 
নহে, সর্ববেদে অভিজ্ঞ ত্রাহ্ষণও ভক্তিহীন হইতে পারেন, ভগবদ্বিমুখও হইতে পারেন। পন 
মেহতক্তশ্চতুর্ব্েদী মদভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়, দবিপ্রাদ্দিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দ বিষুখাং*- 
ইত্যাদি বাকাই তাহার প্রমাণ । স্থতরাং মহাঁকুলজাত হইলেও এবং বেদজ্ঞ হইলেও যদি কেহ 
ভক্তিহীন হয়েন, বিষুরমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়েন, তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য হইতে পারেন ন!। 

যিনি মহাকুলপ্রন্থত এবং সহস্শাখাধ্যায়ী, তিনি ভজনসাধনহীনও হইতে পারেন, কোনও 
ভাবের সাধক হইতে পারেন। যদি তিনি কোনওরূপ সাধনভজনই না করেন, তাহা হইলে 
প্রমার্থবিষয়ে তিনি যে কাহারও গুরু হওয়ার যোগা নহেন, তাহ! সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভিনি 
যদি কোনও ভাবের সাধক হয়েন, তাহা হইলে তিনি কোন্‌ ভাবের সাধক, ভক্তিমার্গে দীক্ষা প্রার্থীর 
পক্ষে তাহাও জানা দরকার। যদি তিনি কন্মমার্গের, বা যোগমার্গের, বা জ্ঞানমার্গের সাধক হয়েন, 
তাহ! হইলে তিনি ভক্তিমার্গে দীক্ষার্থীর গুরু হইতে পারেন না; কেননা, তিনি নিজেই ভক্তিমার্গের 
সাধক নহেন _স্ুতর।ং তিনি বৈষণব নহেন, অবৈষ্ণব। “অবৈষবোপণিষ্টেন মন্ত্রেণ নিবয়ং ব্রজেং।” 
বৈষ্ণব কাহাকে বল! হয়, তাহাও উল্লিখিত প্রমাণে বলা হইয়াছে যিনি বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং 
বিষ্ুপুজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব । বিষুমন্ত্রে বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও যদি কেহ বিষুপৃজাপরায়ণ 
বা কৃষ্পুজাপরায়ণ না হয়েন, বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও যদি কেহ কর্শা-যোগাদিমাগের সাধন করেন, 
তাহ! হইলেও তাহাকে বৈষ্ণব বলা সঙ্গত হইবে না-_স্ুতরাং তিনি ভক্তিমা্গে দীক্ষাথাঁর গুরু হইতে 
পারিবেন না,_ ইহা জানাইবার উদ্দেশ্েই বৈষণবের লক্ষণে বিষুরপীক্ষা এবং বিষুপুজাপবায়ণতা-এই 
উভয়ের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষুপুজাপরায়ণ হইলেও যে পর্যাস্ত 
কাহার পরব্রন্মের অপনোক্ষ অনুভব না জন্মে লে পয্যন্ত তিনি দীক্ষাদানের অধিকারী 
হইবেন না; কেননা, “তন্মাদ, গুরুং প্রপছ্েত”-ইত্যাদি গুরুলক্ষণজ্জাপক মূলবাকো ব্রচ্মের 
অপয়োক্ষ অনুভবের কথ। রহিয়াছে । তাহাই হইতেছে গুরুর মুখ্য লক্ষণ, অন্য লক্ষণগুলি 
আনুষঙ্গিক, ব। ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ অন,ভবের ফলমান্জ। 

যাহাহউক, শ্তরীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষুস্মৃতির একটা প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, 

“পরিচর্ধ্যাযশোলাভলিগ্প, শিষ্যাদ, গুরুন হি ॥ ১1৩৫ ॥ 
যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচধ্যা, যশঃ ও ধনাদি লাভের কামন। পোষণ করেন, তিনি গুরুপদের 
উপযুক্ত নহেন।” 

উল্নিখিতরূপ কামনা যাহার আছে, তিনি যে পরব্রন্মেব অপরোক্ষ অনুভব ল।ভ করেন 
নাই_ সুতরাং গুরুর যুখ্য লক্ষণ যে তাহার মধ্যে নাই - তাহ। সহজেই বুঝ যাঁয়। 

অ-গুরুর লক্ষণ-প্রসঙ্গে শ্রাত্রীহর্িতক্তিবিলাসে তন্্লাগর হইতে নিয়লিখিত প্রমাণও উদ্ধৃত 


হইয়াছে। 
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, বহাশী দীর্ঘসৃত্রী চ বিবল্লাদিযু লোলুপঃ। হেতুবাদরতো। দৃষ্টোইবাখাদী গুপনিন্দক:॥ 
অরোম! বহুরোম। চ নিন্ধিতাশ্রমসেবকঃ। কালদস্তোহসিতৌষ্ঠশ্চ দৃগ্ধস্বাসবাহকঃ ॥ . 
হুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যষ্ঠপি স্বয়মীশ্বরঃ | বনুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্ধযঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ ॥ ১৪২ 
_িনি বহুবাশী (অত্যধিক-ভোঞ্জনপরায়ণ ), দীরঘশ্মুত্রী, বিষয়াদিতে লুব্ধ, হেতুবাদরত (প্রতিতৃল 
তক পরায়ণ ), ছৃষ্ট, অবাচ্য-পরপাপাদিবক্তা, গুণনিন্দক, রোমহীন, বছরোমবিশিষ্ট, নিন্দিত আশ্রমের 
সেবাপরায়ণ, কৃষ্ণবর্ণদস্তবিশিষ্ট, অদিতবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, ছুগন্ধপূর্ণ-নিশ্বাসবাহী, ছুষ্টলক্ষণযুক্ত এবং স্বয়ং 
দানাদিতে সক্ষম হইয়াও বন্প্রতিগ্রহে নিরত, তিনি শ্রী ক্ষয় করেন (অর্থাৎ গুরু হওয়ার অযোগ্য )।৮ 
উল্লিখিত বাক্যে বিষয়লো লুপতা দিতে ভক্তিহীনতা স্ুচিত করিতেছে । ভক্তিহীন বলিয়৷ 
গুরু হওয়ার অযোগত্য গ্রদিত হইয়াছে । আর, যিনি বহ্বাশী, কৃষ্ণবর্ণদস্তোষ্ঠবিশিষ্ট, ছুগ দ্বপূরণ- 
নিশ্বাসবাহী, বন্থপ্রতিগ্রাহী, শিষ্য তাহার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাপোষণ করিতে পারিবেন না বলিয়্! 
এ-সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট লোককে গুরুতে বরণ কর। সঙ্গত নহে। 
দীক্ষা গ্রহণের সমন্যা 
শাস্তে গুরুর যে লক্ষণের কথা বল! হইয়াছে, সেই লক্ষপঘৃক্ত গুরু সকলের পক্ষে সুলভ নহেন। 
তাদৃশগুরুর যে আত্যন্তিক অভাব, তাহা বলাও সঙ্গত হইবেন।। শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু অবশ্যই 
আছেন-_যদিও তাহাদের সংখ্যা হয়তঃ প্রচুর নহে। কিন্তু থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না, কেহ কেহ ব! কাহাগও গুরু হইতে ইচ্ছুক নহেন। এজন্য অধিকাংশ 
দীক্ষার্থীর পক্ষেই শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু স্থুলভ নহেন। অথচ ভজনেচ্ছ,র পক্ষে অদীক্ষিত থাকাও 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইহা! এক সমস্তা। এই সমস্যার সমাধান কি, স্ুধীগণ তাহ দেখিবেন। 
আমাদের মনে হয়, ভজন-সাধনের জন্ত_-সুতরাং দীক্ষাগ্রহণের জন্য- কোনও ভাগ্যে যাহার 
ইচ্ছা জন্থিয়াছে, শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর কৃপা লাভের মৌভাগ্য না হলে তাহার পক্ষে অদীক্ষিত 
থাক! অপেক্ষা যিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া অকপট ভাবে ভজন-সাধনে নিরত, বৈষণবাচার- 
পরাঁয়ণ, বিষয়ে অত্যাসক্তিহীন, স্িগ্ক-শাস্তত্বভাব, নিলেোভ, নিদর্ত, নির্দাৎসর, হিংসাদ্েষহীন, 
নিরভিমা'ন, কৃপালুচিত্ত, বৈঝবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, দীক্ষাদানকে বা! তজনাঙ্গকে ঘিনি স্বীয় জীবিকা নির্বাহের 
উপায়রূপে গ্রহণ করেন না, এবং যিনি সচ্রিত্রাদি গুণবিশিষ্ট, ব্রঙ্গেোর অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পক্ন 
না হইলেও, তাহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত। “ক্রমে আমে 
পায় লোক ভবসি্কু পার ॥ 
ঝব। শিষ্যের লক্ষণ 
যে-কোনও পণ্ডিত বা মহাকুলপ্রন্থৃত ব্যক্তিও ঘেমন দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্য নহেন, তদ্রুপ 
যে-কোনও লোকই দীক্ষাগ্রহণের যোগ্যও নহেন। শাস্ত্রে গুরুর যোগ্যতার কথা যেমন বলা হইয়াছে, 
তেমনি শিষ্যের যোগাভার কথাও বল! হইয়াছে। 


[ ২২৬৮ ] 


ধ্রুতত্ব ] সাধনতত্ [ ৪৭১-অঙ্ 


পুর্বে ৭ৎ-চ (১) অনুচ্ছেদে ] ব্ল। হইয়াছে--আবণগুরু, শিক্ষাগ্ডর এবং দীক্ষাঞ্থর-এই 
তিন রকম গুরুর একই লক্ষণ। তত্রপ শ্রবণার্ী, শিক্ষার্থী এবং দীক্ষার্থী-এই তিন রকম শিষ্যেরও 
একই লক্ষণ হইবে। 


পুর্বে (৬৮-গ অনুচ্ছেদে ) শ্রবণার্থীর কিরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহ! বলা হইয়াছে। 
দীক্ষার্থীরও সেই যোগ্যতা । ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শিষোর যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, পরবর্থা 
৮৫ ক (১)-অনুচ্ছেদে তাহ। জষ্টব্য। 
কিকি দোষ থাকিলে শিষ্যত্বে গ্রহণ কর সঙ্গত নয়, অগস্ত)সংহিতা হইতে শ্রীশ্রীহরিভক্তি- 
বিলাম, তাহাও বলিয়ছেন। 
“অলস মলিন; ক্লিষ্টা দস্তিকাঃ কৃপণান্তথা। দরিদ্র রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ॥ 
অস্থয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠ1; পরুষবাদিনঃ। অন্তায়োপাজিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥ 
বিছ্ধাং বৈরিণশ্চৈব অঙ্কাঃ পণ্ডিতমানিনঃ| ভ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ | 
বহবাশিনঃ ক্রুরচেষ্টা ছুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োহপন্টে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ 
অকৃত্োত্যোহনিবা্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষধঃ। এবভ্ৃতাঃ পরিত্যাজ্যা: শিষ্যত্বে নোপকল্িতা: ॥১1৪৬॥ 
_ যাহারা অলস, মলিন, বুথা-ক্লেশভোগী, দাস্তিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, দ্ধ, বিষয়াসক্ত, 
ভোগলোলুপ, অনুয়াবান্‌, মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষভাষী, অন্যায়জূপে ধনোপার্জক, পরদারপরায়ণ, 
বিদ্বনূ্গণের শক্র, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্ত, ষ্টব্রত, কষ্টে জীধিকানির্র্বাহকারী, পরদোষকীর্তনকারী, খল, 
বহুভোজী, দ্রুরকম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ইত্যাদি এবং অপর যাহারা পাপিষ্ঠৃ, পুরুষাধম, যাহা- 
দিগকে কুক্রিয়৷ হইতে নিরত করা যায় না, যাহারা গুরুর উপদেশ সহা করিতে অক্ষম, এইরূপ 
লোকগণকে বজন করিবে, ইহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না।” 
উল্লিখিত দোষ এবং গুণগুলির মধ্যে বোধহয় চিত্তগত দোঁষগুণগুলিরই মুখ্যত্ব, দেহগত 
দোষগুণগুলির বোধ হয় গৌণত্ব অভিপ্রেত। ধাঁহার চিন্তগত গুণগুলি আছে, তাহার পক্ষে দীক্ষাঁর 
ফল প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবন! ; ধাহার চিত্বগত দৌবগুলি আছে, তাহার পক্ষে সেই সম্ভাবনা! কম। 
আর দেহগতগুণগুলি থাকিলে শিষ্য অপেক্ষাকৃত নিব্বিদ্বে সাধনভজন করিতে পারেন 3 দেহগত 
দোষগুলি থাকিলে তাহাতে বি্ব জন্মিতে পারে । 


4৯। শ্রীগুঞ্দেন্নে ভগনদাদুষ্টি 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (২১১-১২ অনুচ্ছেদে ) লিখিয়াছেন-_-“অন্তদ। 
স্বগুরো কশ্মিভিরপি ভগবদৃদৃষ্টিঃ কর্তব্যা।--অন্যদা কম্মিগণের পক্ষেও গুরুদেবে ভগবদ্দৃষ্টি কর! কর্তবা।” 
ইহার প্রমাণরূপে নিয়লিখিত ক্লোকটী উদ্ধত কর] হইয়াছে। 


[ ২২৬৯ ] 


খুরুতব ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫৭২-সথ 


“আচাধ্যং মাং বিজানীয়ান্সাবমন্তেত কহিচিৎ। , 
ন মর্ত্যবুদ্ধাস্থয়েত সর্ধবদেবময়ে! গুরু; ॥ জ্রীভা, ১১1১৭।২৭॥ 

-€ ভগবান্।[্ীক্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন ) আচার্ধ্যকে আমি বলিয়া মনে করিবে 
(অর্থাৎ আচার্য্ের প্রতি ভগবদৃবুদ্ধি পোষণ করিবে); কথন৪ তাহার অবমনিনা করিবে না; 
মর্তযবুদ্ধিতে তাহার প্রতি অস্ুয়া প্রকাশ করিবে না; কেননা, গুরু হুইতেছেন সর্ধবদেবময় 1” 
( পরবর্তী ৭২-অমুচ্ছেদের শেষাংশ ভ্রষ্টব্য )। 

জ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন-_ব্রক্মচারীর ধন্মমধ্যে উক্ত শ্লোকটী কথিত হইয়াছে। 'ক্রহ্মচারি- 
ধর্মাস্তঃ পঠিতমিদম্‌।” 

বরহ্মচধ্যাদি হইতেছে কর্্মমার্গের অন্তর্গত। ব্রহ্মচারী যে আচাধ্যের ( গুরুদেবের ) নিকটে 
তবোপদেশাদি গ্রহণ করেন, তাহার প্রতিও ভগবদ্বুদ্ধি পৌষণের উপদেশই উক্ত শ্লোকে দেওয়া 
হইয়াছে । সুতর1ং ধাহার। পরমার্থলাভের অভিঙাষী, তাহাদের পক্ষে যে গুরুদেবের প্রতি ভগবদ্‌- 
বুদ্ধি পোষণ কর্মবয, তাহা বলাই বাভুল্য। “ততঃ পরমাথিভিস্তাদৃশেগুরো ॥ ভক্তিলন্দর্ভঃ ॥ ২১১৮ 
প্রমাণরূপে নিয়লিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধত হইয়াছে। 

ন্যস্ত সাক্ষান্তগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রতং তস্য সর্ববং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ 

এষ বৈ তগবান্‌ সাক্ষাৎপ্রধান্পুরুষেশ্বরঃ। যোগেম্বরৈবিমৃগ্যাজিব_্লোকোহয়ং মন্তাতে নরম্‌ ॥ 

_জ্্রীভা) 91১৫।১৬-২৭॥ 

_( যুধিষ্টিরের নিকটে শ্রীনারদ বলিয়াছেন ) জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের শ্বরূপ, 
যে বাক্তি ভাহাতে ( গুরুদেবে ) “মর্ত্যগবুদ্ধি পোষণ করে, তাহার সমস্ত (শান্ত্রমন্ত্র) শ্রবণ হত্তিস্ানের 
ন্যায় ব্যর্থ হয়। এই গুরু সাক্ষাংভগবান্‌ এবং প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর; যোগেশ্বরগ্রণও ইহারই চরণ 
অন্বেষণ করিয়া থাকেন ; লোকেরা যে ইহাকে মন্ত্য বলিয়া মনে করে, ইহা তাহাদের ভ্রান্তি।* 

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_-ড্রীগুরুদেবে ভগবদ্দৃষ্টি পৌষণই সাধকের পক্ষে 


সঙ্গত। 


৭হ। প্রীগুক্ুদেহে ভগন্বশ্-প্রিতমত-বুক্ি 
সতরীগুরুদেবে ভগবদদৃষ্টির কথ। বলিয়া শ্রপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন “শুস্ধতক্তান্বেকে 


প্রীগরো; শ্ীশিবস্ত চ শ্রীভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং ততপ্রিয়তমন্ধেনৈব মন্যন্তে ॥ ভক্তিসন্দভ? ॥ ২১৩ &- 
- মুখ্যবিবেকী শুদ্ধতক্তগণ মনে করেন, ভ্রীভগবানের সহিত শ্রীগুরূদেবের এবং জ্রীশিবের যে অভেদ 
দৃষ্টির কখ। বলা হয়, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাহা! ৰলা হয় 
(অর্থাৎ প্রীগুরুদেব এবং শ্রীশিবও হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত । ভগবানের প্রিয়তম 


[ ২২৭* ] 


গুরুত্ব] সাধনতস্ব [ ৫৭২-মন্ু 


ভক্ত ধলিয়াই ভগবানের সহিত তাহাদের অভেদের কথ! বলা হয়, বাস্তবিক অভেদ 
নহে ) (৮ . 
উল্লিখিত ভক্তিসন্দর্ভের উক্তির “শুদ্ধভক্তান্ত্বেকে”-বাকোর অন্তর্গত “একে'-শবের ভাৎপর্ধ্য কি? 
জ্রীমদ্ভাগবতের “য়ান্ুজাক্ষামলসবধ।স্সি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ॥ ১০২৩০ ॥-ক্লোকে 
জীকৃষকে লক্ষ্য করিয়া ব্রন্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন__হে অন্ুজাক্ষ| প্রধান বিবেকিপুরুষগণ 
সমাধিযোগে বিশুদ্ধসত্বধাম আপনাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইত্যাদি।” এস্থলে “একে”-শবকের 
অর্থে শ্্রীধর ম্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_-“একে মুখ্য) বিবেকিনঃ_ মুখ্য বিবেকি-পুরুষগণ 1” 
ভক্তিসন্দূর্ভের বাঁক্যাংশেও “একে”-শব্দের অর্থ হইবে "মুখ্য বিবেকিগণ” এবং *শুদ্বভক্তান্ত্বেকে” 
-বাক্যাংশের অর্থ হইবে-__মুখ্যবিবেকী শুদ্ধ ভক্তগণ।”* এস্থলে “একে”-শবের অর্থ «কেহ 
কেহ, বা কোনও কোনও” নহে; তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে “একে” না 
বলিয়া “কেচিৎ, বা কেচন” বলা হইত। কেননা, অসাকল্য বুঝাইতে হইলে “চিৎ” বা “চন” 
প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় । “চিৎ-চনৌ অসাঁকল্যে 1” 

্ুৃতরাং উল্লিখিত ভক্তিসন্মভ'বাকোর অর্থ হইবে-__“মুখ্য বিবেকী শুদ্ভক্তগণ (যাহারা 
শুদ্ধতক্ত, তাহার! সুখ্যবিবেকী; তাহাদের সকলেই ) মনে করেন শ্রীগুর ও শ্রীশিব ভগবানের 
প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া! ভগবানের সহিত তাহাদের অভেদের কথা বল! হয়” কিন্তু “কোনও কোনও 
শুদ্ধতক্ত তদ্রুপ মনে কবেন” ইহ] উক্তবাক্যের তাৎপর্য নহে । 

যাহ! হউক, গ্রীগীবগোম্বামিপাদ কাহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

“বয়ন্ত সাক্ষাদ ভগবন্‌ ভবম্য প্রিয়স্ সখুাঃ ক্ষণসঙ্গমেন। 
ন্বতুশ্চিকিৎসন্য ভবস্য মৃত্যো্ভিষকৃতমং ত্বাস্য গতিং গতাঃ স্ম॥ __শ্রীভা, ৪1৩,1৩৮ ॥ 

_-(ভগবান্‌ অষ্টভুজ পুরুষকে প্রচেতাগণ বলিয়াছেন ) হে ভগবন্! ( সৎসঙ্গের ফল 
আমরাই অনুভব কবিতেছি। কেননা ) তোম।র প্রিয়সখা ভবের (শ্রাঁশবের ) ক্ষণকালব্যাপী 
সঙ্গের প্রভাবেই আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম--যে তুমি সুহশ্চিকিৎস্য সংসারের এবং মৃত্যুর 
পক্ষে সদ্বৈন্ভ এবং আছ্ভগতি ৮ 

টাকায় শ্রীপাদদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন_-শ্ীশিব হইতেছেন বক্তী। প্রচেতাগণের গুরু | 
*স্্রশিবে। হেষাং বক্ত,পাং গুরুঃ।” প্রচেতাগণ তাহাদের গুরু শ্রীশিবকে ভগবানের “প্রিয় বলিয়াছেন; 
শুদ্ধড়ক্গণও শ্্রীগুরুদেবকে ভগরানের শ্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই মনে করেন। 

গ্রীজীবপাদ্দ ইহাও বলিয়াছেন -শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়ভম বলিয়া ভগবানের সহিত 


* প্রতুপাদ শ্রীল গ্রাণগোপাল গোম্বামিমহোদয়সম্পাদিত ভক্তিসন্দর্ভেও “একে* শব্দের এইকপ তাৎ্পধা গৃহীত 
হইয়াছে (২৭৪ পৃষ্টা )। ইহা! যে শ্রপাদ জীবগোম্বামীরও অভিপ্রত, পরবস্তী আলোচন! হইতে তাহা জানা ধাইধে। 


[ ২২৭১ ] 


গুরুতত্ব ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৭২-অঙ্ 


গুরুদেবের অভেদদৃটির কথ! শান্ত দৃষ্ট হয়, ইহাই শুদ্ধভক্তদের অভিমত। *ণুদ্চতক্তান্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ 
শ্রীশিবস্য চ জ্ীভগবতা। সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমতেনৈব মন্যান্তে |? 

পূর্ববোন্ধত “বয়ন্ত সাক্ষাদভগবন্‌ ভবস্য”-_ইত্যাদি শ্বীভা, 8৩০৩৮ প্লোকের ক্রমসন্দত'- 
টীকাতেও শ্তরীজীবপাদ লিখিয়াছেন -“বযুন্ত”-এই স্থলে “তুশব্দাদন্যতো বৈশিষ্ট্যন্লোতনায় প্রিয়স্য 
সখ্যুরিতি গুববীশ্বরয়োশ্চাঁভেদোপশেহ পীথমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈমতম্‌। এই টাকার তাৎপর্য প্রকাশ 
করিয়া প্রতৃপাদ শ্রীল গ্রাণগোপাল গোস্বামী ত্টাহার সম্পাদিত ভক্তিসন্দভে” (২৭৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেম 
_গঙ্লোকে তুশবের প্রয়োগহেতু অন্য সকল হইতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নিমিত্ত শ্লোকোক্ত এপ্রিয়স্য 
সখ্যরিতি'__প্রিয়সথার--এইরূপ প্রয়োগের তাৎপধ্য এই-__গুরু ও ভগবানে এবং শিব ও ভগবানে 
অভেদৃষ্টির নিমিত্ত যদিও শাস্ত্র উপদেশ আছে, তথাপি শ্রীপুর ও শিবকে শ্রীতগবানের প্রিয় 
বলিয়া মনে করাই প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তগণের অভিমত |” এই প্রসঙ্গে শ্রুল প্রভুপাদ বলিয়াছেন-_ 
যাহার! শ্রীঙ্জক এবং শ্রীভগবানে 'অভেদভাবে' উপাসনা করেন, “তাহাদের পক্ষে 
স্ব্ধাগ্রগরণগামুগা 'ক্তি অনুষ্ঠানের প্রতিকূল হইয়া থাকে ।” এই উক্তির সমর্থনেই তিনি পূর্বেবহ্ধ ত 
ক্রমলন্দ্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-্থলে বোধ হয় উভয় মতের সমন্বয় বিধান করিলেন। পুর্বাবস্তী 
৭১-অনুচ্ছেদে প্রদিত হইয়াছে যে, শ্রীজীবপাদ শাস্তপ্রমাণ প্রদর্শনপৃর্বক দেখাইয়াছেন__-কণ্মি- 
গণের এবং পরমাধিগণের পক্ষেও শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে ভগবদদৃষ্টি (ভগবানের সহিত অভেদদৃষ্টি ) 
পোষণ কর! কর্তব্য। আবার, এই স্থলেও (৭২-মন্চ্ছেদে ) শান্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ধ্বক তিনি 
দেখাইয়াছেন - শুদ্ধতক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম ওক্ত বলিয়া মনে করেন। তাহার 
উক্তির তাৎপ্ধ্য হইতেছে এই যে__-এই ছঈটী অভিমত পরস্পর-বিরোধী নহে, একটী অভিমত্ত 
আর একটী অভিমতেরই পরিণাম। শ্রীগুরুদেব হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত, প্রেষ্ঠ ; প্রিয়তম 
ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত তাহার অভেদদৃষ্টিব কথা ব্ল। হইয়াছে । ছুইজন অস্তরল বন্ধুর বস্বন্ধে 
অভেদদৃষ্টি লৌকিক জগতেও বিরল নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে_ গুরুদেব যদি ভগবানের প্রিয়তম ভত্তই হয়েন, তাহা হইলে তো ভিনি 
জীবতত্বই হইয়া পড়েন। তাহা হইলে উদ্ধবের নিকটে শ্রীকষ্ণ কেন বলিলেন__“ন মর্ত্যবুদ্ধ্যান্থুয়েত ॥ 
শ্রীভা, ১১1১৭।২৭। (পূর্বববর্তাঁ৭১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 1) মর্ত্যবুদ্ধিতে গুরুদেবের প্রতি অনুয়। প্রকাশ 


করিবে না?” 
উত্তরে বক্তব্য এই । মন্ত্য-শবের অর্থ ভইতেছে_ মৃত্যুর ( উপলক্ষণে, জ্মমৃত্যুর ) কবলে 


পতিত জীব, সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীব। শ্ত্রীকৃষ্োোক্তির তাৎপধ্য হইতেছে এই যে-_“গুরুদেবকে 
জন্ম মরণশীল সাধরণ মানুষ বলিয়া মনে করিবে না”। বস্তুতঃ শান্তীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু হইতেছেন 
পরব্রক্মের অপরোক্ষ অনুভবসম্পর় (৫1৬”ক-মনু )--সুতরাং জীবক্ত , জীবনুক্ত বলিয়া তিনি সাধারণ 


[ ২২৭২ ] 


গুরুতত্ব ]. সাঁধনতন্ব [ ৫1৭৩-অঙ্গু 


মানুষের গ্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন, দেহভঙ্গের পরে তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে 
হুইবেন!। ইহাই জন্ম-মরণশীগ সাধরণ মানুষ হইতে শাস্থীয়-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর বৈশিষ্ট্য। 


শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন__গুরুর প্রতি অস্থুয়া প্রকাশ করিবে না। অসুয়া-শবের অর্থ 
হইতেছে-_-গুণে দোষারোপ”, ; যাহা বাস্তবিক গুণ, তাহাকেও দে'ষ বলিয়া মনে করা । গুরুদেবের 
গুণকে দোষ বলিয়া মনে করিবে না। ইহার তাৎপর্য হষঈটতেছে এইরূপ । পৃর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 
শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু হইতেছেন জীবনুক্ত, স্ৃতরাং দেহেতে তাহার আত্মবুদ্ধি নাই, তাহার দেহা- 
বেশ নাই, অহঙ্ক ত-ভাবগু নাই। নির্ধাঁধ্য প্রারন্ধা্দ তাহার দ্বারা যাহ? করাইয়া থাকে, তাহাতে 
তাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয়না, তিনি আসক্ত হয়েন না, তজ্জন্ত তাহার বন্ধনগ হয়না। তাহার এইরূপ 
নিলিপ্ততা, আসক্তিহীনতা হইতেছে তাহার গুণ। তাহ।র এতাৃশ কাধ্যকে সাধারণ লোকের কাধ্যের 
স্যায় মনে করিয়া যদি মন্থুমান করা হয় যে --ন্ট লেকের গ্তায় গুরুদেব৪ যখন কোনও কোনও কার্য 
করিয়া থাকেন, তখন অন্য লোকের যেমন সে-সমস্ত কন্মে আসক্তি আছে, গুরুদেবেরও তদ্রুপ আসস্তি, 
আছে, অন্য লোকের ম্যায় তাহাকেও এই সমস্ত কন্মমদ্বার বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহা হইলে 
গুরুদেবের নিলিপ্ততা এবং অনাসক্তিরূপ গুণে দে।ধাগোপ করা হইবে ; কেননা, তিনি বাস্তবিক নিলিপ্ত 
এবং অনাসক্ত হইলেও তাহাকে সেই-সেই কাধ্যে লিপু এবং আসক্ত বলিয়া! মনে করা হইতেছে। 
ইহ।ই হইবে গুরুদেবের প্রতি অস্থয়। প্রকাঁশ। আ্রীগুরুদেবে এইরূপ অন্ুয়া প্রকাশ অন্থায়__ইহাই 
জ্ীকঞ্চের উপদেশের তাৎপধা বলিয়া মূনে হয়। অন্ুযা-শব্ধের আর একটী অর্থ হইতেছে--“পরোদয়ে 
ভ্বেষঃ।-উ, নী, ম, ব্যভিগারিভাব-প্রকরণে ৮৭-শ্লোকের টাকায় শ্রীজীব ॥_-পরের দৌভাগ্যে দ্বেষ (অর্থাৎ 
পরপ্লীকাতরত] )1” শ্রগুর দেব-পন্বন্ধে ইহাও দোষাবহ | 


2৩1 শুক তত্ত্ 

গুববরবিত্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গেল -_শুদ্ধভক্তগণের মতে শ্রীগুরূদেব 
হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত এবং প্রিযতম ভক্ত বলিয়াই গুরুদেবের প্রতি ভগরদৃদৃষ্টি, বা 
ভগবানের সহিত গুরুদেবের অভেদ-ৃষ্টির কথ। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। উহ। হইতে জানা! গেল-_ভগবান্‌ 
নিজেই যে গুরুরূপে আবিভূতি হয়েন, তাহা নহে । 


শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রাপাদ রূপগোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ 
ভষ্ট গোন্বামী, শ্রীপাদ গোপাল 'ভট গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধভক্ত। 
গ্রীপার্দ জীব গোস্বামী শ্রী শ্রীরূপ-সনাতনের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নও করিয়াছেন; সুতরাং তাহাদের 
অভিপ্রায়ও তিনি জানেন। ম্ৃতরাং শ্রীপাদ জীব গোম্বামী এ-স্থলে গুরুতব-সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, 
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তাস্থা যে স্্রীপাদ বপ-সনাতনাদিরও অভিগ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা । বিশেষতঃ ভ্রীপাদ 
জীর গোস্বামী তাহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণও উদ্ধত করিয়াছেন! 

প্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন _ “শচীন নন্দীস্বরপতিন্ৃতন্থে 
গুরুবরং মুকুন্দাপ্রে্ঠত্বে স্মব পবমজজ্রং নম মনঃ॥৯।--রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃণরণে 
এবং স্্রগুকদেবকে শ্রীকৃঞ্ের প্রেষ্ঠরূণে (প্রিয়তম তক্তবপে ) অনবধবত স্মরণ কর।” উহা জ্ীজীব- 
পাদের উক্তিরই প্রতিধ্বনি । 

প্রীপ্রীহবিভক্তিবিলাসাদি-শাস্ত্রে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তও ভক্কেরই 
লক্ষণ। পতশ্মাদ্‌ গুকং প্রপাদ্যত জিজ্ঞা্ুঃ শ্রেঘ উত্তমম্। শাবে পারে চ নিধগাতং ব্রহ্মণাপশমাশ্রয়ম্‌ ॥ 
প্রীভা, ১১।৩।২১॥-_ যিনি বেদাদি শাস্তের তত্বঙ্, যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকষ্ণের অপরোক্ষ অনুভবশীল, 
িনি শ্ত্রীকৃষ্ণ-ভক্তিযোগপরায়ণ, এইবপ গুকব শবণাপন্ন হইবে ।” শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন _“মদভিজ্ঞং 
গুকং শাস্তমুপাসীত মদাত্মকম্‌।। আমার ভক্তবাৎদল্যাদি মভিমা অন্থুতব করিয়া ধিনি আমাকে 
পরিচ্ঞাত হইয়াছেন, যাহা চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি বাসনাশুহ্ধ বলিয়া পরম শান্ত. 
এইরূপ গুকর উপাসনা করিবে” 

শ্রুতিও তাহাই বলেন। “তদ্বিজ্গানার্থ স গুকমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্টমূ 
যুণ্ডক॥ ১1২১২॥ সেক পবম বন্ত্রকে জানিতে হইলে, সমিৎপাণি হস্টয়া ত্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিং গুরুর 
নিকটে উপনীত হইবে ।” 

শ্রীপাদ সনাতন/গাস্থামীও তাহার বুহুদ্ভাগবতামূতে গুকদেবকে ভগবানের পরমপ্েষ্ঠ 
বলিয়া! উল্লেখ কবিষাছেন। শ্রীগোপকুমারকে মাথুরীব্র্ভূমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়া 
প্রীভগবান্‌ বলিযাছেন-_“তত্র মৎপরমপ্রেষ্ঠং লপস্তসে স্বগুকং পুনঃ| সর্ধং তঠ্যৈব কৃপয়া নিতরাং 
্রান্যসি স্বয়ম ৪২1২।২৩৬। _সেই ব্রজভূমিতে মামাৰ পবমপ্রোষ্ঠ স্বীয় গুককে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে 
এবং সেই গুকদেবের কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষষ সম্যকৃকপে জ্ঞাত হইতে পারিবে 1” 

এইট শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন বিষয়টা আবও পরিস্ছুট করিয়া বলিয়াছেন। দ্নম্থু 
দাক্ষাদত্র ত্মেব বিরাজসে, কর্তবামশেষং ততপ্রসাদাদ বিজানীযাং, তত্র ৮ কোহপি মদবলম্থো নাস্তীতি 
চেত্তত্জাহ--তত্রেতি। ব্রজভূমৌ মৎপরমপ্রেষ্ঠমিতি স্বক্মাদপি স্বভক্তানামধিকমহিয়োইভিপ্রায়েণ 
মন্তোইপি তস্মাদধিকং ভ্ান্ততীতি ভাবঃ। অতএবোক্তং “সর্ববং) পনিতরাং, ্বিয়মূত ইতি ॥-_ 
(গোপকুমার যদি বলেন ) 'এ-স্থলে সাক্ষাৎ তুমিই বিবাজিত, আমার অশেষ কর্তব্য তোমার 
প্রসাদেই জানিতে পারিব। সেখানে (ব্র্ভূমিতে ) কেহই আমার অবলম্বন নাই” _ইহার উত্তরেই 
বল! হইয়াছে_-'ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ আছেন। স্বীয় ভক্তের মহিমাধিক্য খ্যাপনের 
অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে--'আমাব নিকট হইতেও তাহ।ব নিকটে অধিক জানিতে পারিবে” 
ইহাই হইতেছে ভগবহুক্তির তাৎপধ্য। এজন্যই ্লোকে সর্ব্বং “নিতরাং দ্বয়ম+ বলা হইয়াছে ।” 
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্লোকন্থ “পরমপ্রেষ্ঠ*শবে যে “ভগবদ্ভক্তকে ই” বুঝাইয়াছে, এই টাকা হইতে ভাহ। পরিষ্কারভাবে 
জান! গেল। এই তক্তরূপ পরমপ্রেষ্ঠ হইতেছেন গোপকুমারের গুরু। 

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ত।হার গুর্ববষ্ঠকে লিখিয়াছেন__ 

“শ্রীবিগ্রহারাধননিতাশৃঙ্গারতম্মন্দিরমাঞ্নাদৌ । 

যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুগ্জতোহপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দমূ ॥ ৩ ॥ 
-্্ীবিগ্রহের আরাধন-ব্যাপারে যিনি নিত্যই স্রাবিগ্র্থের নানারূণ শৃঙ্গার ( লঙ্জ। ) এবং শ্্ীমন্দির- 
মার্জনাগিতে নিযুক্ত এবং যিনি ভক্তদিগকেও তত্বংকাধ্যে নিয়োজিত করেন, সেই গুরুদেবের চরণকমলের 
বন্দনা করি।” এনস্থলে স্রীগুরুদেবে ভক্তের লক্ষণই ব্যক্ত করা হষ্টয়াছে। 

“লাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্কৈরুক্তস্তথাভাব্যত এব সন্ভিঃ 

কিন্তু প্রভেধিঃ প্রিয় এব ত্য বন্দে গুরোঃ স্ত্রীচরণারবিন্দম্‌ ॥ ৭ ॥ 

- সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সংলোকগণ এরূপ 
ভাবন। করিলেও তিনি কিন্ত শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তই । আমি সেই শ্ীগুরুদেবের চরণাঁরবিদ্দের 
বন্দনা করি 

গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভজনপদ্ধতিতেও নবদ্ধীপেব ভঙজনে প্রীগুরুদেবকে গ্রীগৌরাঙ্ের 
ভক্ত এবং বৃন্মাবনের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ ভক্ত ( কাস্তাভাবের উপাসনায় সেবাপরা মঞ্জরী ) 
রূপে চিন্তা করার বিধি প্রচলিত আছে । যে কোনও শাস্ত্ান্থুগত বৈষ্ণবসাধকের গুরু প্রণাঙপিকা 
এবং সিন্ধপ্রণালিকা দেখিলেই তাহা জানা যায়। নবদ্বীপের গুকপ্যানেও গুরুদেবের ভক্তভাব দৃষ্ট হয়। 
“কৃপামরন্দান্বিতপাদপন্ং শ্বেতাম্ববং গৌবকচিং লনাতনম্‌। শন্দং স্থমাল্যাভরণং গুণালয়ং ম্মরামি 
সদ্ভক্তিময়ং গুকং হরিম্‌।” ত্রঙ্গেব মধুবভাবের ভজনে শ্রীগুকদেবের স্বরূপসম্থদ্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস 
ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন _-গুকরূপা সখী বামে, দাড়ায় ত্রিভঙঠাম্” ইত্যাদি । 

প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীশ্ীচৈতন্য5রিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগো ম্বামীও শ্রীরূপ- 
সনাতন-জ্ীজীবাদিগোস্বমিগণের শিক্ষার শিষা। তাহাদের অভিমতেব সহিত কবিরাজগোস্বামীর 
অভিমতের কোনওরূপ বিরোধ অসম্ভব । শ্ীজীবাদিগোন্বামিগণ বলিয়াছেন _-শ্বীগুরুদেব হইত্েছেন 
ভগবানের প্রিয়তক্ত ; কিন্তু শ্রীল কবিরাজগোত্বামীট বলিলেন “কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, 
প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে কবেন বিলাস । শ্রীচৈ, চ, ১১১৫ ॥” ইহাতে বুঝা যায়, গুরুরূপে 
জ্রীকফ্কই বিলাস করেন, সুতরাং ই/কৃষ্ণই গুরুরূপে আবিভূতি। ইহার হেতুকি? 

এই প্রশ্পের উত্তরে বক্তব্য এইট । উল্লিখিত ছয় তত্বের মধো গুরুব্তীত অপর পাচ তত্ব-_ 
অর্থাৎ কৃষ্ণ, ভক্ত ( নিত্যপার্ধদ ), শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই পাঁচ তবে তত্বতঃ একই বন্ত, 
এই পাচ তত্বের মধ্যে যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, পঞ্চতত্ ধর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী 
তাহ। স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। পপঞ্চতত্ব এক বন্ত নাহি কিছুভেদ। রস আন্বাদিতে তত বিবিধ 


[ ২২৭৫ ] 


গুরুতন্ব ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫।৭৩-জু 


বিভেদ । প্রীচৈ, চ, ১130” কিন্তু গুরুত্বের সহিত যে শ্্রীকৃষ্ণতত্তের ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্থের 
স্কায় গুরুও যে ন্বরপতঃ শ্রীকষ্-__শ্রীকৃষ্চ এই পঞ্চতব্বরূপে যেমন আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তজপ 
গুরুরূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন__ এইরূপ কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। দীক্ষানানাদিকালে 
তাহ।র প্রিয়তম ভক্তনূপ স্ত্রীগুরুর চিন্তে শ্রাকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি 
গুরুতে বিলাল করেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির মূল মীশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ সমষ্টিগুরু। ভজনার্ধীদের মঙ্গলের 
উদ্দেস্রে শ্রীকষ্ণই তাহার প্রিয়তম ভক্তে গুকশক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই শক্তিতে শক্কিমান্‌ 
হইয়াই গুরুদেষ ভজনার্ী শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী “গুরুরূপে কৃ কৃপা 
করেন ভক্তগণে ॥ ভ্রীচৈ, চ, ১১1২৭ ॥৮-বাক্যে তাহ।ই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগ্ুরুদেবের যোগেই 
শ্রীকৃষ্ণ ভজনার্থঁকে দীক্ষাদিদ্ধার। কৃপ! করিয়া থাকেন। 

শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে ভগবদৃদৃষ্টি এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ট-দৃষ্টি--এই দুইয়ের যেমন সমাধান ভ্জীবপাদ 
দেখ(ইয়াছেন, শ্রীল কব্রাজগোস্বামীও তেমন এক সমাধানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল 
কবিরাজও বলিয়াছেন_- 

যদ্পি আমার গুরু টতন্তের দাস 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ ভীঠৈ, চ, ১১1২৬ ॥ 

শ্লীল কবিরাজগো স্বামী এ-ম্ছলে গুকব তত্ব বলিয়াছেন এবং গুরুদেব্সন্থন্ধে শিষ্য কিজপ 
ভাব পোষণ করিবেন, তাহ1ও বলিয়াছেন । দ্যগ্কপে আমার গুরু চৈহম্তেব দাস”-এই বাকো তিনি 
গুরুর তত্ব বা স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন_্রীগুরুদেব হইতেছেন তত্বতঃ শ্রীচৈতশ্তের ( শ্বীভগবানের ) 
দাস, প্রিরভক্ত 1” গুরুদেব স্বরপতঃ ভগবানের দাস বা প্রিয়ভক্ত হইলেও শিষ্য তাহার প্রতিকিরাপ 
তাব পোঁবণ করিবেন, তাহা তিনি পয়ারেব শেষা্ছে বলিয়াছেন-তথাপি জ্বানিয়ে আমি 
তাহার প্রকাশ ।” খরুদেব ভগবানের প্প্রিয় ভক্ত হইলেও শিষ্য তাহাকে ভগব।নের “প্রকাশ” বলিয়াই 
মনে করিবেন । 

এ-স্থলে পপ্রকীশ”-শবন্দে পারিভাষিক প্প্রকাশরূপ” বুঝায় না (১1১৮৫-খ অঙুছ্ইেদে 
পারিভাষিক “প্রকশ”-রূপের তাৎপর্য ভ্রষ্টব্য )। *প্রকাশরূপ” স্বয়ংবপ হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। 
শ্্রীক্ণের «প্রকাশরূপ” শ্রীকৃষ্ণেরই নায় নবশিশশোর নউবর, লক্ষী শ্রীবংসল|স্থিত, শিখিপিচ্ছচ্ড়, 
সান্ধচতুহস্তপরিমিত, ইত্যাদি । শ্রীগুরুদেব এতাদৃশ নহেন। এ-স্থলে “প্রকাশ"শব্দ কবিরাজ- 
গোম্বামিকর্তৃক সাধারণ অর্থেই বাবহৃত হইয়াছে । শ্রীপাদ জীবগোম্বমীর স্যায় গুরুদেবে ভগবদ্বুদ্ধির 
পোধণই শ্রীল কবিরাজগোন্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়-_-গুরুদেব আকৃষেের প্রিয় ভক্ত বলিয়াই 
প্রিয়ন্ের দৃষ্টিতে অভেদ জ্ঞান। 

উল্লিখিত পয়ারে “প্রকাশ”-শব্দের আর একটী ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে -শক্তির প্রকাশ। 
ভগবানের গুরুশক্তি শ্রীগুরুদেবের যোগেই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হইয়। থাকে; শ্রীুরুদেবে 


ক 
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খঁরুতত্ব ) লাধনতত্ব [ £1৭৩-আ্ম 


ভগবানের গুরুশক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়াও গুরুদেবকে ভগবানের প্রকাশ--শক্তির প্রকাশ--মনে 
কর। যায়। 

ক। পুজ্যত।ংশে ভগবানের সহিত ভ্রীগুরুদেবের অভিষ্প তা 

পূর্ববস্তী আলোচনা হইতে জান গিয়াছে, গুরুদেব হইতেছেন স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের প্রিয় 
ভক্ত। প্রিয় ভক্ত যে ভগবানের তুল্যই পুজনীয়, একথা শ্রীভগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন। “ন 
মেহভক্তশ্চতুর্ব্েদী মদ্ভক্তঃ স্চপচঃ প্রিয়; তন্মৈ দেয়ং ততো! গ্রাহ্যং স চ পুজো যথা হাহম্‌॥” 

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির সর্বশেষ বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। ঘ্যস্ত দেবে পরা ভক্তি 
ধর্থ! দেবে তথা গুরৌ। তস্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ ॥__ পরমদেবতায় ( পরব্রদ্ধে ) 
যাহার পরাভক্তি আছে এবং পরমদেবতায় যেরূপ ভক্তি, শ্রীগুরুদেবেও ধাহার তাদৃশী ভক্তি আছে, 
শ্ুতিকথিত তত্বসমূহ সেই মহাত্মা শিকাটই প্রকাশ পায়।” এই শ্রতিবাক্যে পরব্রহ্ম ভগবানে 
এবং গুরুদেবে একই প্রকাব ভক্তির উপদেশ দেওয়া হঈয়াছে। সুতরাং পরব্রহ্ম ভগবান্‌ যেরূপ 
পুজা, শ্রীগুরুদেবও তদ্রুপ পৃজ্য, ইহাই শ্রুতির অভি প্রায় বলিয়। জানা গেল। 

শ্রীমদ্বাসগোস্বামীর “মনঃশিক্ষা” হইতে যে শ্লৌোকটা পুর্ষের্ব উদ্ধত হইয়াছে, তাহার গুরুবরং 
মুকুন্দপ্রেষ্ঠকে স্মর"-এই অংশের টীকা লিখিত হইয়াছে-_ «এবং মুকুন্দপ্রেষটতে কৃষ্প্রিয়হে গুরুবর- 
মঙ্জআং অনন্রতং ম্মর। নম্কু শাচার্ধযং মাং বিঞ্জানীয়ানাপমন্তেত কঠিচিৎ। ন মর্তবুদ্ধযান্ুয়েত 
সর্ববদেবময়ো গ্ররুঃ-ইতি একাদশস্ষক্ষপদ্যেন গুকবধস্য কৃষ্ণা ভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং, কথং ততপ্রিয়ত্ব- 
মননম্। অক্রোচ্যতে। প্রথমং তু গুরুং পৃজ্য ততশ্চৈব মমাচ্চিনম্। কুব্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্পোতি হ্ানথা 
নিক্ষলং ভবে ॥'-ইতানেন ভেদপ্রতীতেরাচার্ধ্যং মামিতাত্র ঘ শ্ীগুরোঃ কুষ্ণতেন মননং তত্তু কৃষ্ণস্য 
পুজ্যত্ববদ গুবোঃ পৃজ্যত্ প্রতিপাদকমিতি সর্ববমনদ।তম্‌ ॥” 

এই টীকার তাৎপধ্য এই | শ্রীমদ্ধামগোস্বামী বলিলেন - শ্রী গুরু,দবকে শ্রাকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বা 
প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া চিন্তা করিবে । কিন্তু 'আচার্ধ্যং মাং বিজানীয়াৎ”-ইত্যাদি শ্রীমদ ভাগবত-শ্লোক 
বলিতেছেন- শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন খলিয়া মনে করিবে । এই উভয়বিধ উপদেশের 
সমাধান হইতেছে এইরূপ । শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলীন ( 81১৩৪ ) হইতে জানা যায়_ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বলিয়াছেন-_প্রথমে শ্রীগুকদেবতক পুজা করিয়া তাহার পরে আমার পুজা করিবে। যিনি 
এইরূপ করেন, তিনিই (ভক্তিযে।গে ) সিদ্ধি লাভ করিতে পাঁবেন। অগ্তথা সাধকের সমস্তই 
নিক্ষল হয়” এই উক্কিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গুরুদেবকে তাহ! হইতে ভিন্ন বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন 
(আগে গুরুপৃজা, তাহার পরে কৃষ্ণপৃজাঁ_এই বিধি হইতেই বুঝ! যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক 
বন্ত নহেন)। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করার যে উপদেশ, তাহার তাৎপর্যা এই যে, গুরুদেব 
শীকৃষ্ণবং পুজ্য। সাধকের আকৃষে যেরূপ পুজ্যত্বুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুদেবেও তদ্রুপ পুজ্যাত্ববুদ্ধি 
ধাক! আবশ্যক ( শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও যে তাহাই বলিয়াছেন, তাহ! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে )। 
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গুরুতত্ব] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫৭৩-অন্ধু 


পল্পগুরাণ হইতেও তদ্রেপ উপদেশ জানা খায়। 
“ভক্তির্ধা হরো মেহস্তি তদ্ব্লিষ্ঠা গুরৌ যদি। 
মমান্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরি; ॥ হ, ভ, বি, ৪1১৪০ধৃত-পাল্পবচন ॥ 


_(দেবহৃতিস্তবে বলা হইয়াছে ) হরির প্রতি আমার যেবূপ ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবেও 
আমার সেইরূপ নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্যদ্ধার! প্রীহরি আমাকে স্বীয় ূপ প্রদর্শন করুন।” 
শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে 
গুরুত্রন্। গুরুবিষু গুরুর্দেবো মহেম্বরঃ। 
গুরুরেব পরংব্রহ্ধ তন্মাৎ সংপুজয়েৎ সদা ॥ হ, ভ, বি, 8।১৩৯-ধৃত-প্রমাণ |” 
এই বাক্যের তাৎপর্যাও হইতেছে এই যে, ব্রহ্মা, বিষণ, শিব, এমন কি পরব্রক্মও যেরূপ 
পৃজনীয়, প্রীগুরূদেবও দেইরূপ পুজনীয়। 
এইব্ূপে দেখা গেল -_ পৃজ্যত্বাংশে শ্রাগুরূদেব এবং শ্রীভগবান্‌ অভিন্ন। 


খ। বিশেষ দুষ্টুব্য 
এই প্রসঙ্গে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীকঞ্ণবৎ পৃজ্য হইলেও যে সমস্ত 


উপচারের দ্বারা শীকৃষ্ণের পুজা করিতে হয় ঠিক সেই সমস্ত উপচাৰে শ্রীগুরুদেবের পুজা বিধেয় 
নহে। পুঞ্জার তাৎপধ্য হইতেছে পৃজ্যের প্রীতিবিধান। যে ভাবের পুজায় শ্রীগুরুদেব গ্রীতিলাভ 
করিতে পারেন, সেই ভাবেই তাহার পুজা করা কর্তবা। শ্রীকৃষ্ণপূজ।য় শরীকৃষ্ণচরণে তুলসী দেওয়ার 
বিধান আছে; কিন্ত শ্রী্চরূদেবের চরণে তৃললী অর্পণ সঙ্গত নহে , কেননা, আীকৃষেরর প্রিয়তম ভক্ত 
শ্রীগুরুদেব তাহাতে '্রীতি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের ভোগেও শ্রীকৃষ্প্রসাদই নিবেদন 
কর! কর্তব্য, তাহাতেই গুরুদেব গ্রীতি লাভ করেন; অনিবেদিত বপ্ত শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিলে 
গুরুদেব প্রীত হয়েন না, তাহা গ্রহণ করেন না; কেননা, তিনি শ্রীকষ্ণপ্রসাদব্যতীত কিছু গ্রহণ 
করেন না। শ্ত্রীকৃষে। এবং শ্রীগুরুদেবে সমান পৃজতবুদ্ধি থাকা আবশ্যক ; কিন্তু পূজা হইবে আীকৃষঃ 
এবং আীগুরুর শ্বরূপতত্বের মন্ুরূপ। সকল সম্ভনের প্রতিই জননীর সমান স্েহ ; কিন্তু সম্তান- 
দের রুচি অনুসারেই জননী তাহাদের আহাধ্য দিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা সমভাবে পুজ্য; 
তাহ] বলিয়া, মাতাঁকে সাড়ী দেওয়া হয় বলিয়া পিতাকেও সাড়ী দেওয়! হয় না; কিন্ব। পিতাকে 


ধৃতি দেওয়া হয় বলিয়৷ মাতাকেও ধৃতি দেওয়া হয় না। 


২৭৮ 


অগ্টম অধ্যায় 
চৌষটি-অঙ্গ সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা 


পুর্বে (৫৬*-অনুচ্ছেদে ) সাধনভক্তির চৌধষ্রি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে 
তদ্মধ্যে বিশেষ বিশেষ সাধনা সম্বন্ধে কিঞ্িং আঙ্গোচনা করা হইতেছে । 


৭৪1 গুক্পন্পাদাশ্রস্ত 
ভক্তিরলামৃতসিদুতে গুরুপাদাশ্রয়কে একটা প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই অঙ্গের 
অত্যাবশ্যকন্ব সন্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের নিমলিখিত ক্লোকটাও উদ্ধত হইয়াছে। 
ত্মাদ গুরুং প্রপ্েত জিজ্ঞান্ুঃ শ্রেয় উত্তমম. | 
শবে পারে চ নিষ্াতং ব্রহ্মগাপশমাশ্রয়ম ॥ শ্রীভা, ১১1৩২১। 
(৫1৬৮ ক অনুচ্ছেদে এই ক্লোকের তাংপর্য্য ভষ্টব্য ) 
গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতার কথা শ্রীপাদ জীবগোন্বামী তাহার তক্তিসন্দর্ভেও বলিয। 
গিয়াছেন। পূর্ববর্তী ৬৭-খ-মগ্ঠচ্ছেদোল্লিখিত ত্রিবিধ গুরুর আবশ্যকতার কথা আলোচিত 
হইতেছে । 
ক ভ্রুবগঞণ্ডরূর আ.বশ্যকত। 
শ্রবণগুরুর পাদাশ্রয় সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন--পতত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেশৈব শাস্ত্রীয় 
জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্নান্যথেত্যাহ-_ 
«আচার্যোহরণিরাস্ঃ স্যাদস্তেবাস্থাত্বরারণিঃ | 
তৎসন্ধানং গ্রবচনং বিদ্য! সন্ধিঃ সুখারহঃ ॥ শ্রীভা ১১1১০।১২॥ 


-_-ভক্তিসন্দর্ভ; 1২৯৮) 
- শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শান্্ীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্তথা তাহা হইতে 


পারেনা । শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন--'আচা্য ( শ্রবণগুরু ) হইতেছেন পূর্র্ব অরণিম্বরূপ, 
শিষ্য উত্তর-অরণিম্বরূপ, আর গুরুর উপদেশ হইতেছে তন্মধ্যস্থ মন্থনকাষ্ঠন্বরূপ এবং নুখাবহ বিদ্যা 
হইতেছে তহ্‌খ অগ্নিষ্বরূপ 1৮ 

তাৎপর্য্য এই । আগুন জ্বালাইতে হইলে তিনখানা কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। একখান! 
কাঠ থাকে নীচে, একখানা উপরে এবং আর একখানা এ ছু'খানার মধাস্থলে। উপরের 
ও নীচের কাণ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে মধ্যস্থিত কাষ্ঠে আগুনের উদ্ভব হয়। আচার্ধংকে নীচের কাষ্ঠ, 


[ ২২৭৯ ] 
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শিষাকে উপরের কাষ্ঠ এবং আচারের উপদেশকে মধ্যস্থিত কাষ্ঠ বার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু 
ও শিষোর মধ্যে আলোচনার ফলেই গুরুর উপদেশ সম্যক্রূপে উপপন্ধির বিষয় হইতে পারে। 
গুরুর উপদেশেই অবিদা1 ও অবিদ্যার কাধ্য দূরীভূত হইতে পারে। দগুরোলক্ষা বিদ্যা 
অবিদ্যা-তংকার্ধ্যনিরসনক্ষমেতি ক্ষুটাকর্ত,ং বিদ্যোৎপত্তিং অগ্না,ৎপন্তিরূপেণ নিরূপয়তি আচার্ধ্য ইতি ॥ 
শ্রীধরত্বামী ॥৮ 

এই প্রসঙ্গে আীপাদ জীবগোম্বামী কয়েকটা শ্রুতিবাক্যও উদ্ধত করিয়াছেন। যথা, 

“আচার্যাঃ পূর্বববূপম্‌। অস্তেবাস্থাত্বররূপম.। পিদ্যা সন্ধিঃ; প্রবচনম্‌ সন্ধানম্‌॥ তৈত্বিরীয় ॥ 
১৩1৩] 1 এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্ধ্য পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেই ব্যক্ত হইয়াছে। 

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ॥ মুণ্ডক ॥১1২1১২।৮% এই শ্রাতিব।কোর তাৎপধ্যও 
পৃ (৫1৬৮ ক-অন্ুুচ্ছেদে ) প্রকাশ করা হইয়াছে । 

«“আচাধ্যবান পুরুষো বেদ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬1১৪।২।--যিনি মাচাধ্যের চরণ আশ্রয় 
করিয়াছেন, তিনি (জগতকারণ ব্রন্মকে ) অবগত হইতে পারেন ।” 

«“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব স্ুঙ্গানায় প্রেষ্ঠ ॥ কঠ ॥১1২ ৯ 

_ হে প্রেষ্ঠ! তুমি যে মতি (স্ববুদ্ধি) লাভ করিয়াছ, তর্কদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না, 
€( অথবা তর্কের সাহায্যে এই মতি অপনীত করা উচিত হয়না): পরন্ত অন্য ( তত্ব আচার্ষ্য ) 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ( মন্ম। ) যথাযথরূপে জ্ঞানের যোগ্য হয়|” 

এই সমস্ত প্রমাণে শ্রবণগুরুব আবশ্যকতার কথা জানা গেল। 

সাধকের পক্ষে শাস্্জ্ঞান অপরিহ্াধা । শাস্ত্র বলিয়াছেন, শব্ব্রদ্ষে (বেদে) নিষ্ঠাত 
হইয়া পরক্রাঙ্মের উপলব্ধি লাভের চেষ্টা করা উচিত ।* পরব্রন্গ-ভগবানের তত্ব কি, জীবের তত্বই 
বাকি, ভগবানের সহিত জীবের সন্থদ্ধই বা! কি, এসকল ব্ষিয় অন্ততঃ সাধারণ ভাবে সকলেরই জানা 
দরকার । শ্রুতি বলিয়াছেন প্রিয়্রূপে পরনাত্া ভগবান্‌ ব্রন্ষমের উপাসনা করিবে, প্রেমের 
সহিত অআ্রীহরির ভজন করিবে ইত্যাদি । তীঁহার উপাসনা বা প্রেমসেবা শাস্তদান্যদি 
কত রকম ভাবে করা যায়, এ-সমস্ত ভাবের কোন্‌ ভাবটা সাধনেচ্ছর চিত্তবৃত্তির অনুকূল--তাহাও জান! 
নিতাস্ত আবশ্ক। শ্রবণগুরুর নিকটে শাস্কথা-শ্রবণের দ্বারাই এ-সমস্ত অবগত হওয়া যায়। 
সুতরাং স্বীয় চিত্তবৃত্তির অনুকূল সাধন পন্থা অবলম্বনের জন্য শীস্বকথ! শ্রবণের এবং শ্রবণগুরুর নিতান্ত 
আবশ্কাকতা আছে। 

খ। শিক্ষাণ্ডরুর আবশ্টকতা 

শীপাদ জীবগোস্বামী শিক্ষাপ্ডরুর আবশ্যকতার কথাও বলিয়াছেন এবং তদমুকুল শান্্- 
প্রমাণও উ উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১০৯॥)। 


_ *দ্বেবিছ্যে বেদিতব্যে হি পক্ষ পরঞ্চ যৎ্। শঙাবর্বণি নিষাতঃ পরং ব্রদ্ধাধিগচ্ছতি ॥ তরক্ববিন্ুপনিষৎ 881২ 
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“বিজিতহৃধীকবায়ুভিরদাস্তমনশ্ারগং য ইহ যতস্তি যস্তমতিলোলমুপায়ধিদঃ | 
বাসনশতাব্িতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সম্ত্যকৃতকর্ণধার! জলবে ॥ 
- আভা, ১০/৮৭1৩৩] 
»*(শীভগবানের স্তব করিতে করিতে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন) হে অজ! শ্রীগুরদেবের চরণ 
আশ্রয় না করিয়া ( আষ্টাগযোগ বা প্রাণায়াম।দিত্বার ) ইক্স্রিম়সকলকে এবং প্রাণবায়ুসযূহকে বশীভূত 
করিয়াই ষাহারা (বিষয়ডভোগে) অভিলোলুপ অদীস্ত (অদম্য) মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে 
চেষ্টা করেন, তাহারা সেই সকল (আষ্টাঙ্গযোগ প্রাণায়ামাদি ) উপায় অবলগ্বন করিয়! 
কেবল খেদই প্রাপ্ত হয়েন, (সে-সকল উপায়ে মনকে সংযত করিয়া ভগবদুম্ুখ করিতে পারেন 
না বলিয়া তাহাদের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়না__স্ৃতরাং অশেষ ছুঃখই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় )। 
কর্ণধার-বিহীন তরণী সমুদ্রে পতিত হইলে যে অবস্থ। প্রাপ্ত হয়, এই সংসার-সমুদ্দে তাহাদেরও সেই 
অবস্থাই হইয়া থাকে । ( গুকদেব-প্রদশিত ভঙ্জনবিধির অনুসরণে ভগবদ্ধর্মের জ্ঞান হইলে 
ভগবংকৃপায় বা গুরুক্পায় ছঃখরাশিদ্ধারা অভিভূত ন! হইয়! শীঘ্রই মন নিশ্চল হইয়া থাকে-_ইছাই 
তাৎপর্ধ্য। 'গুরুপ্রদণিত-ভগবদ্তঙ্গন প্রকারেণ ভগবন্ধপ্নচ্কানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ 
সত্যাং শীশ্রমেব মনে নিশ্চঙ্গং ভ্বতীতি তাবঃ ॥ ভক্তিসন্দভ ॥২০৯॥ )৮ 
্রশ্থাবৈবর্ত-পুবাঁণ ও তাহাই বলেন, 
“গুরুভক্তা! স মিলতি স্মরণাৎ সেপাতে বুধৈ: | 
মিলিতেইপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ ॥ 
_-ভক্তিসন্দভ'ঃ ॥ ২০৯-ধৃত-্রক্গবৈবর্ত-বচনম্‌ 
- গুকভক্তিদ্বার শীভগবানের কথ। স্মবণ হয় এবং এই স্মরণের ফলে ভগবানকে পাওয়া! 
যায়। বিজ্ঞবাক্তিগণ গুকদেনবেরই সেবা করিয়া থাকেন। অহমিকাপর লোকলকল (আমি বেশ 
বুঝি, আমার আবার গুকর প্রয়োজন কি, ইত্যাদি ভাবাপন্ন অহঙ্কারী লোকগণ) তগবানের সহিত 
মিলিত হুইয়াও (অর্থাৎ অহমিকাপর লোকগণ মনে করেন--এই তো আমি ভগবানের স্মরণ করিতেছি, 
ধ্যান করিতেছি, আমার চিত্তের সহিত ভগবানের মিলন হইয়াছে-ইত্যাদি। কিস্তু ইহ? বাস্তবিক 
মিলন নহে, ইহা আত্মবঞ্চনামাত্র। যাহাহউক, তাহাদের ধারণ। অনুসারে এই ভাবে মিলিত হইয়াও 
তাহার! কিন্তু) ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন না ।” 
শ্রুতিও বলেন-*্যস্থ দেবে পরাভক্তি ধখা দেবে তথা গুরো। তস্যেতে কথিত! হার্থাঃ 
প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬২৩ ভগবান্‌ পরব্রক্ষে যাহার পর ভক্তি আছে, ভতগবানে 
যেমন ভক্তি, গুরুদেবেও যাহার তেমন ভক্তি আছে, আতিকথিত তত্বাদি ভাহারই চিত্তে আত্মপ্রকাশ 
করে। (তাৎপর্য্য এই যে গুরুদেবে যাহার ভক্তি নাই, তাহার চিত্তে শাস্কখিত তত্বসমূহ প্রকাশ 
পায় না) ॥৮ 


[ ২২৮১ ] 
৮১ ” 


সাধনভক্কি সম্বন্ধে আলোচনা! ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৫৭৪-অন্ত 


এই সমস্ত শ্রুতিম্মতি-প্রমাণ হইতে শিক্ষাণ্তরুর আবপ্তঠকতার কথ। জান! গেল। 

গ। মন্গরুর ব৷ দীক্ষাগুরুর জাবস্টুকত। 

শ্রবণগুরু এবং শিক্ষাগ্তরূুর আবশাকতাঁর কথা বলিয়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, - 
শবণগ্রু এবং শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় যখন একাস্ত আবশ্যক, তখন মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়ের আবশ্যকত1 
আপনা-নাপনিই আনিয়া পড়ে। “অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশাকত্বং সুতরাঁমেব ॥ ভক্তিসন্মভ? ।২১০% 
মন্ত্রগুরুই পারমাধিক গুরু ; কেননা, মন্ত্রগুরু বা! দীক্ষাগুরুই বস্তুতঃ জীবের পরমার্থ-পথগ্রাদর্শক এবং 
পরমাথিক পথে জীবের পরিচালক | “অখগ্মগ্ডলাকাঁরং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তদ্পদং দপ্লিতং 
যেন তশ্মৈ শ্রীগরবে নম: 0৮ জ্ঞানাঞ্জন-শল।কাদ্বারা তিনি অজ্ঞান-তিমিরাদ্ধ জীবের জ্ঞানচ্ষু উদ্ধী- 
লিত করিয়া দেন। “অজ্ঞানতিমিরাদ্বস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়! | চক্ষুবন্্ীলিতং যেন তন্মৈ শীগুরবে নমঃ 1% 

আীজীব পাদ বলেন_ ব্যবঙ্থারিক গুর্বাদি পরিত্যাগ করিয়াও পারমাধিক গুরুর চরণাশ্রয় 
কর্তব্য। *তদেতৎ পরমার্থগুর্ববশ্রয়ো বাবহারিক-গুব্ণাদি-পবিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ ॥ ভক্তিসন্দভ%॥ 
২১৯1৮ তিনি বলেন, শ্রীমদভাগবতেই এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা, 

“গুরুন” স স্যাৎ স্বর্জনো ন সস্যাৎপিভা ন নসাজ্জননী ন সা স্যাৎ। 

দৈবং ন তৎ স্যান্স পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্‌ যঃ সমুপেতম্বত্যুম্‌ ॥ শ্ীভা, ৫1৫1১৮। 

-_সমুপেত মৃত্রা হইতে ( অর্থাৎ সংসারদশা প্রাপ্ত জীবকে সংসারবন্ধন হইতে ) যিনি মুক্ত 
করিতে পারেন না, সেই গুরুও গুক নহেন, মেই স্বজন স্বজন নহেন, সেই পিতাও পিতা নহেন, 
সেই জননীও জননী নহেন, সেই দেবতা ও দেবত1 নহেন, এবং সেই পতিও পতি নহেন।” 

ব্যাসদেবের প্রতি দেবধি নারদের উক্তি হইতে ও উল্লিখিতরূপ কথাই জান। ঘায়। দেবদ্ি 
বলিয়াছেন, 

“জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেহনুশাসতঃ স্বভাববক্তস্য মহ।ন্‌ বাতিক্রম:। 
যদ্বাক্যতো। ধন ইতীতবং স্থিত্যো! ন মন্থতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ শ্রীভা, ১161১৫॥ 

-হে ব্যাস্দব | (শ্রীহরির যশ'কথ! প্রচুব ভাবে বর্ণনা না করিয়! মহাভ।রতাঁদিতে 
তুমি যে ধন্ম্বর্ণন করিয়াছ, তাহ] নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, প্রত্যুত বিরুদ্ধ হইয়াছে; কেননা) যাহার! 
স্বভাবতঃই কাম্যকম্মণদিতে অন্ুরক্ত, তাহাদেব জন্য তুমি নিন্দনীয় কাম্যকন্মাদিই ধন্মরূপে উপদেশ 
দিয়াছ। ইহ। তোমার পক্ষে মহ! অন্যায় হইয়াছে । কেননা, তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়। সাধারণ 
লোক কাম্যকশ্মীদিকেই মুখ্য ধশ্মবূপে স্থির করিবে; (তত্বজ্জের, এমন কি তোমারও ) নিবারণ 
তাহার আর মানিবে না । (শ্রীধর স্বামিপাদের টীকান্ৃযায়ী অনুবাদ )।৮ 

এই শ্লোক হইতে বুঝা গেল-. বেদবিহিত কাম্যকম্মদির উপদেশও যাহার] করেন, 
সাহারাও বাক্তবিক পরমার্থ-গুরু নহেন ; কেননা, তাহাদের উপদেশের অনুসরণে সংসার-বন্ধন হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যায় না। 


[ ২২৮২ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলো চন! ] সাধনতত্ব [ ৫৭৫-জন 


অতএব, যতদিন পর্য্যস্ত সংসার-বিমোচক গুরুর চরণাশ্রয় না করা হয়, ততদিন পর্য্স্তই 
পিত। প্রভৃতির সহিত গুরর্বাদি-ব্যবহার কর্তব্য। “তস্মাৎ তাধদেব তেষাং খ্ধ্বাদিব্যধহারো যাবম্ম তু- 
মোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ভক্তিসন্দর্ভ;ঃ ॥২১০ ॥% 

পরমার্থ-গুরু লাভ হইলে পিতা-প্রভৃতিকে আর গুরুজন বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য নয়-_ 
ইহাই শ্রীজীবপাদের উক্তির তাৎপর্ধ/ নহে । তাৎপধ্য হইতেছে এই যে -পিতা-প্রভৃতি নকল সময়েই 
গুরু, কিন্তু তাহার! পরমার্থ-বিষয়ে গুরু নহেন; তাহারা ব্যবহারিক গুরু মাত্র । 

ঘ। মন্রগুরুর শর 

শ্রবণগুরু, শিক্ষাগ্ডর এবং মন্ত্রগুর-এই তিন গুরুর মধ্যে ভজনব্যাপারে মন্ত্র গুরুরই শ্রোষ্ঠস্ব। 
কেননা, ভবনের দ্বারাই পরমার্থ-প্রাপ্তির মম্ভাবনা। পরমার্থ-মার্গে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং ই 
পথে অগ্রগতির সন্ধানও জানাইয়! দেন মন্ত্রগুরু। শ্রবণগুরুর নিকটে শান্ত্রকথ। শুনিয়া ভজনের ইচ্ছ। 
জাগ্ুত হইতে পারে ; অনস্ত-রসবৈচিত্রীর সমবায় রসম্বরূপ পরব্রন্মের কোন্‌ রসবৈচিক্রীতে চিত্ত 
আকুষ্ট হয়, কোন্‌ রলবৈচিত্রী ভঙ্নেচ্ছুর চিত্তবৃত্তির অনুকূল, তাহাও শ্রবণগুরুর নিকটে শান্ত্রকথা-শবণ 
হইতে নিদ্ধীরণ করা যাঁয়। কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ ভগবংস্ববূপের সহিত লাধনেচ্ছুর 
সন্থদ্ধের কথা মন্তরগুরুই মন্দার জানাইয়া দেন এবং মন্ত্রগ্ুরুই সাধনেচ্ছুকে সেই অভীষ্ট স্বূপের চরণে 
অর্গণ করিয়। থাকেন। তাহার পরেই ভজনের আরস্ত। ভজনের আর্ত হইলেই ভজনবিধি জানি- 
বার জন্য শিক্ষাপ্ডতরুর চরণাশ্রয়। এইরূপে দেখা যায়, ভজনের আরম্ভই হয় মন্ত্রগুরুর কৃপায়। 
রাগানুগামার্গের সাধন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মন্ত্রগ্রুই সাধককে সিদ্ধপ্রণালিক। দিয়া থাকেন। 
সিদ্ধপ্রণালিকার জনুদবণে যে ভজন, তাহাতে মন্তশ্চিস্তিত নিদ্ধদেহে দীক্ষাগুরুর সিদ্ধ দেঞের আম্ু- 
গত্যেই ভজন এবং নিদ্ধ অবস্থা অভীষ্ পরিকরত্ব লাশ করিলেও দীক্ষাগুরুর বা মন্ত্রগুরর সিদ্ধদেহের 
আন্ুগত্যেই অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণসেব! করিতে হয়। শ্রবণগুরু ব! শিক্ষাগুরুর সিদ্ধদেহের আনুগত্যে তজনের 
বা] সেবার বিধান দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা গেল _-দীক্ষ।গুকই সাধকের নিত্য অনুসরণীয়, সুতরাং 


তিন প্রকার গুরুর মধ্যে দীক্ষাঁগুরুরই শ্রেষ্ঠত্ব । 


ণড়ে। দৌীল্কা 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু গুরুপাদ শ্রয়ের ন্য।য় দীক্ষাকেও ভঙ্গনের প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন। 


কিন্তু দীক্ষা বলিতে কি বুঝায়? ভক্তিসন্দমভের ২৮৩-অন্তচ্ছেদে এবং শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাসের 
২1৭-শ্লোকেও দীক্ষার তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে । 
“দিব্যংজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। 
তম্মাদ্দীক্ষেতি স। প্রোক্তা দেশিকৈস্ততুকো ধিদৈঃ ॥ 


[ ২২৮৩ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! " গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [ 6৭৫-নু 


অতো! গুরং প্রণমৈ]ব সর্ধবস্থং বিনিবেছ্ধ চ। 
গৃহীয়াদ্‌ বৈষবং মন্্ং দীক্ষাপুর্্বং বিধানতঃ॥ বিষুঃযামল ॥ 

যাহ দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং যাহা পাতকরাশিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, তত্বকোবিদ্‌ 
উপদেষ্টগণ তাঁহাকেই দীক্ষা বলিয়া! থাকেন । অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এবং সব শ্রীগুরু- 
দোবে নিবেদন করিয়া দীক্ষাপুরঃসর যথাবিধানে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।” 

টীকায় শ্রীপাদ জীব গোম্বামী লিখিয়াছেন _“দিব্যং জ্ঞানং হাত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎন্বরূপ- 
জ্ঞানম্‌। তেন ভগবতা সমন্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ ॥ ভক্তিসন্দভঃ ॥২৮৩॥-_-উক্ত গ্লেকে দিব্যজ্ঞান-শব্দের 
তাৎপর্য হঈতেছে এই-শীমন্ত্রে ভগবং-স্বরূপজ্জান এবং সেই ভগবানের সহিত সম্ৃন্ধবিশেষের জ্ঞান ৮ 
যে ভগবৎম্ব্ূপের উপাসনা সাধকের অভীষ্ট, সেই ভগবংস্বরূপের ম্বরূপ-জ্ঞাপক মন্ত্র্ট শ্রীগুরুদেব শিখুকে 
দিয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্র হইতেই স্বীয় অভীষ্ট ভগবৎ-ম্বরূপেধ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আর, সম্থন্ধ- 
বিশেষের জ্ঞান হইতেছে এই $- ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে সেব্য-সেবক-সন্থন্ধ । ইহ! কিন্ত 
সম্থন্ধের সাধরণ পবিচয়। সেবক অনেক রকমের আছে এবং থাকিতে পাবে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি নাম! 
ভাবে ভগবানের সেবা করা যায়; এই দাস্য-সখাদি হইতেচছ সম্বন্ধের বিশেষত্বের পরিচায়ক। সাধক 
দান্য-সখ্যাদি ভাবের যেভাবে ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছুক, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষট- 
স্বরূপের পরিচয় যেমন দীক্ষামন্ত্র হইতে পাওয়া যায়, স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিল।সী শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
সাধকের ভাবানুরূপ সশ্বন্ধের পরিচয় ও সেই মন্ত্র হইতে জান। খায়। অর্থাৎ কি ভাবের লীলাবিলাসী 
অীকৃষ্ণ সাধকের উপাম্য এবং অভীষ্ট-লীলানিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাস্য-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কোন্‌ 
ভাবের অনুকূল সম্বন্ধে সাধক সন্বন্ধান্িত, তাঁঠাও মুন্ব হইতে জান। যায়। এইরূপ জ্ঞানকে উদ্ধৃত 
ক্লোকে “দিব্যজ্ঞান” বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ জীবগোন্বামী বলিয়াছেন_-পদ্মুপুবাণ উত্তরখগ্ডাদিতে 
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গে পদিব্যজ্ঞানের” উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছে। 

ভক্তিরসামৃতসিন্থুও বলেন__“কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং যথা, 

“তত্র ভাগবতান্‌ ধন্মান্‌ শিক্ষেদ্‌ গুববাত্বদৈবতঃ। 
অমায়য়ানুবৃত্তয। যৈ স্বষোদাত্বাত্মদে হরিঃ ॥ শ্রীভা, ১১।৩২২॥ 

_ কৃষ্নীক্ষাদি-শিক্ষণের উপদেশ আমদ্ভাগবতে এইবূপ কথিত হষ্টয়াছে £-আীগুকদেবের নিকটে 
গমনপূর্বক উপাসকের প্রতি আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে সন্তষ্ট হয়েন, সেইরূপ অন্ুবৃত্তি 
(সেবা) দ্বারা গুরুসেবাপূর্বক শ্রীগুরুদেবে দেবতাবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাহার নিকটে ভাগবতধর্্ম 
শিক্ষা করিবে।” 

এ-স্থলে “ভাগবতধর্শ”-শব্দে মন্ত্রগ্রহণপুর্বক পুর্ববোলিখিত মন্ত্রার্থ (দিব্জ্ঞান ) শিক্ষার 
কথাই ব্ল। হইয়াছে । শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে তত্বসাগর হইতে দীক্ষার মাহাত্াবাচক একটা প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 


1] ২২৮৪ ] 


ন্ 


সাঁধনভক্তিসন্বন্ধে আঙ্গোচন! ] সাঁধনতত্ব [ ৫1৭৫-অছু 


“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাঁস্তং রসবিধানতঃ। 
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌। হ, ভ, রি, ২।৭-ধৃত ব্চন ॥ 

_ায়িসবিধানের দ্বার ( যথাবিধানে পারদের যোগে) কাংস্থও যেমন কাঞ্চনত্ব প্রাণ্ড হয়, তেমনি 
দীক্ষা বিধানের দ্বারাও নরগণের ছ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়! থাকে ।” 

জন্ম হই রকমে হইয়া থাকে ব্যবহারিক এবং পারমাধিক। পিতামাতার শুক্রশোণিতে 
যে আন্ম, তাহ! ব্যবহারিক জল্ম। আর, মন্ত্রদীক্ষ। হইতে যে জন্ম, তাহ। পারমাথিক জন্মু। ব্যবহারিক 
জন্মের ফল--ব্যবহারিক সম্বন্ধ, পিতা-পিতামহাদি_-প্রুমে বংশের আদিপুরুঘেব সহিত সম্বন্ধ আর, 
পারমাধিক জন্মের ফল -পারমাধিক সম্বন্ধ, গুক পরমগ্ডক-ক্রমে স্বীয়-সম্প্রদায়ের আদিগুরুর সহিত 
এবং তাহার কৃপায় ভগবানের সহিত ভাবান্ুকূল সম্বদ্ধ। ব্যবহারিক জন্মকে শৌক্র জন্ম এবং 
পারমাধিক জন্মকে ভাগবত জন্মও বল! যাঁয়। শৌক্র জন্মের ফলে পিতৃপিতামহ।দির ব্যবহারিক 
সম্পত্তির অধিকারী হওয়। যায়; আব, ভাগবত-জন্মেব ফলে গুকপরম্পরার পারমাধিক সম্পত্বির 
অধিকাগী হওয়ার সম্ভীবনা জম্মে। শৌক্র জন্মই মানুষের প্রথম জন্ম; তাহার পরে দীক্ষ! গ্রহণ 
করিলেই ভাগবত-জদ্ম হয়; ইহ! দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া ভাগবত-জন্ম-প্রাপ্তকে দ্বিজ বল৷ হইয়াছে। 

উদ্ধত শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোম্বামী লিখিয়াছেন_“নৃণাং সর্বেেষামেব দ্বিজব্বং 
বিপ্রতা ॥_ দীক্ষাবিধানে সকল মানুষেরই (শূত্রাদিবও ) ছিজত্ব বা বিপ্রতা লাভ হয়।” শৌক্র ব্রাহ্মণও 
বেদ পাঠ করিলেই “বি প্র” হইতে পারেন, “বেপাঠাদ্‌ ভবেদ্‌ বিপ্রঃ।” দীক্ষা-বিধানে শ্ররাদিও 
বেদপাঠ না করিয়৪ “বিপ্রত।1” প্রাপ্ত হয়--এই উক্তির তাৎপধ্য এই যে, দীক্ষাবিধানে শৃর্রাদিও 
বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হয়েন। বেদপাঠেব মুখ্য ফল হইতেছে_ ্রহ্মজ্বীন, পূর্বকথিত «দিব্যজঞ্কান।” 
দীক্ষাবিধানে শৃদ্রাদিরও বেদপা ঠলভ্য ব্রদ্ধজ্ঞানব দিব্জ্ঞান লাভ হইতে পারে বলিয়াই দীক্ষা প্রাপ্ত 
ব্যক্তিকেদ্বিজ বা বিপ্র বল] হইয়!ছে 

*দীক্ষাবিধানে শৃদ্ধাদিবও যে দিঙ্গত্‌ জন্মে, তাহার ফলে ঘেউপনয়ন-সংস্কারে শৃ্রাদিরও অধিকার জন্মে, ইহাই 

উদ্ধত তত্বসাগর-বাফ্যেব অভিগ্রেত বলিয়া! মনে হয় ন'। কেনন1, উপনয়ন-সংস্কার হইতেছে শৌক্র জঞ্জের অধিকারগত , 
শৌক্রছিজনস্তানই পিতৃপিতামহাদির রীতি অনুমারে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরেই তাহার 
ধবিজত্ব, তৎপুর্ব্র নহে। মহৃসংহিত। বলেন--উপনয়ন সংস্কাবের পূর্ববপযাস্ত দ্বিজসস্তানগণ শৃড্রের সমান থাকেন। 
প্লৃদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌ যাবছ্েদে ন জায়তে ॥ ২। ১৭২ ॥" শৌক্র্িজ সম্তাপের দ্বিজন্ব ভাগবত-জন্ম নহে, উপনয়নের পরে 
বেদপাঠ করিলেই তাগার বিপ্রত্থ পিদ্ধ হয়, বেদপাঠের ফলে যদি তাহার ব্রন্ধজ্ঞান বা দিবাজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই 
তখন তাহার ভাগবত-জন্ম হইয়াছে বলা যায়। শৌক্র দ্বিঞপন্ভান উপপয়নবিধানে দ্বিজ হয়েন, কিন্তু নরমাগ্জই-_ত্রাক্ষণ- 
কষত্রিয়-বৈশা-শুদ্র সকলেই--ভাগবতী) দীক্ষ। থার! ছ্িজ হয়েন। ইহাতে বুঝ! যায়--উপনয়নবিধানেব দ্বিজ্ত্ব এবং 
ভগবত-দীক্ষাবিধানের ঘিজ্ত্ব এক বস্ত নহে । উপনঘ্বন-বিধানেব দ্বিজনত্বে শৌক্রজন্ুই অনুসৃত হয়, কিস্তু ভাগবত 
দবীক্ষাবিধানের ঘ্বিক্ত্ব পারমার্থিকজন্ম বা ভাগব্ত-জন্ম সুচিত করে । উপনযুন-বিধানে দ্বিজত লাভ করিয়া বেদাদির 
অধ্যয়ন করিলেও লোক ভক্তিহীন, বা ভগবদ্বহিশ্বখ হইতে পারেন। “ন মেইভক্ম্চতুবেদী মদ্ভক্ক: শ্বপচঃ 


প্রিঘত।৮ “বিপ্রাস্থিষড়গুণঘুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ” ইত্যাদি ক্লোকই তাহার প্রমাণ। কিন্তু দীক্ষাবিধানের 
দ্বিজন্থে, বা ভাগবতজন্মে ভগবছুনুখত1 জন্মে । 


[ ২২৮৫ ] 


সাধনভক্তিসন্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৫৭৫-অন্গ 


ভাগবত-জন্মদ্ধার] গুরুপরম্পর! ক্রমে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জনে । ভগবদভজনের জন্য 
এই সম্বন্ধের জ্ঞান অপরিহাধ্য। মন্তরদীক্ষাদ্বারাই এতাদৃশসন্বন্ধ জন্ভিতে পারে বলিয়া ভঞ্জনেচ্ছুর পক্ষে 
দীক্ষা গ্রহণ যে একাস্ত কর্তব্য, ভাহাই বুঝা যাইতেছে। 
শ্রীমন্মহা প্রভ্‌ স্বয়ংভগবান্; তাহার পক্ষে ভঞ্জনেরও কোনও প্রয়োজন নাই, সুত্তরাং 
দীক্ষাগ্রহণেরও কোনও প্রয়োজন নাই । তথাপি লৌকিকী লীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে তিনি 
দীক্ষ। গ্রহণ করিয়াছেন--কেবল দীক্ষা গ্রহণের অত্যাবশ্যক! সাধককে জানাইধার জন্য । তাহার 
নিত্/সিদ্ধ পাষদদের দীক্ষাগ্রহণের তাৎপর্ধ্যও তদ্রেপই। 
ক। দীক্ষার নিত্যতা 
তক্তিসন্দর্ভে এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষার নিত্যতার ( অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের 
অপরিহার্যতার ) কথাও বলা হইয়াছে । 
“দ্বিজানামন্ুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিযু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥ & 
তথাত্রাদী ক্ষিতানাস্ত মন্ত্রদেবার্চনাদিযু। নাধিকারোইজ্ত্যতঃ কধ্যাদাত্বানং শিবসংস্ততম ॥আগমবাক্য। 
জগতে যেমন অনুপনীত দ্বিজসন্তানের ব্বীয় কর্তবা অধায়নাদিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনয়নের 
পরেই সেই অধিকাঁর জন্মে; তদ্রুপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্থদেবতার অচ্চনে অধিকার জন্মে না; 
অতএব নিজেকে শিবসংস্তুত (দীক্ষিত ) করিবে” [শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিতমিভ্যার্থ;॥ টাকায় 
শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ] 
্বন্দপুরাণে কাত্তিকমা হাস্য শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেও বলা হইয়াছে, 
“তে নরাঃ পশবো। লৌকে কিং তেষাং জীবনে ফলম। 
যৈর্ন লব্ধ হরেদর্শক্ষা নাচ্চিতে। বা। জনার্দনঃ ॥ হ, ভ, বি, ২৩॥ 
_ যাহার! বিষুদীক্ষা গ্রহণ করে না, জনার্দনের অর্চনাও করে না, তাহারা পশু; তাহাদের জীবনধারণে 
কি ফল?” 
স্কন্দপুরাণে রুল্সযাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে এবং বিষ্ণুযামলেও বলা হইয়াছে, 
“অনীক্ষিতস্ত বামোৌরু কৃতং সর্ধ্বং নিরর৫থকম। 
পশুযোনিমবাপ্োতি দীক্ষাবিরহিতো। জনঃ ॥ হ, ভ, বি, ২৪ ॥ 
হে বামোরু ! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্মাই নিরর্থক ( নিক্ষল )হয়। নীক্ষাহীন ব্যক্তি 
পণুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” 
যদি বল যায়-_শান্্র হইতে জানাযায়, যথাকথঞ্চিং ভগবান্‌ হরির অর্চন! করিলেই মহাফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্থৃতরাং গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্মের উত্তর বিষ্ণুরহন্তে 


দেওয়া! হইযাছ্ে। 
[ ২২৮৬ ] 


সাঁধনভক্তিসম্থদ্ধে আলোচনা ] সাধনতন্থ [৫৭8-অহু 


“অবিল্ায় বিধানোক্তং হরিপুজ। বিধিক্রিয়াম। 
কুর্বধন্‌ ভক্ত্যা সমাঞ্পোতি শতভাগং বিধানভ:॥ হ, ভ, বি, ২৬ ভক্তিসনদর্ভ; 1২৮৩ 

- স্্ীগুরুদেবের সুখ হইতে পূর্ব-পৃর্ব উপদেষ্ট গণক্তৃক যথাবিধানে উপনিষ্ট হরিপুজাবিধির ক্রিলানুষ্ঠান 
বিশেষরূপে না জানিয়া পরম আদরের সহিত অর্চনা করিলেও পুজাফলের শতাংশের একাংশ ফলমাত্র 
প্রাপ্ত হওয়। যায় ( অর্থাৎ পূজার সম্যক ফল পাওয়া যায় না )।” 

এই শ্লোক-গ্রসঙ্গে শীপাদ জীবগোস্থামী ভক্কিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন--“ভক্ত্যা পরমাদরেশৈব 
শততাগং প্রাপ্পোত্যন্তথ। তাবন্তমপি নেত্যর্থঃ ॥ -এস্থলে ভক্তির সহিত' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, 
পুজাবিধি না জানিয়] যদি পরম আদরের সহিত পূজা কর! হয়, তাহা হইলেই শতভাগের একভাগ 
ফল পাঁওয়। যাইবে ; অন্যথ। তাহাও পাওয়া যাইবে না।” 

খ। পুর্ব্বপক্ষ ও সমাধান 

(১) প্রথম পুর্ববপক্ষ 

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বববস্তী ক-শনুচ্ছেদে অর্চন-প্রসঙ্গেই দীক্ষার অপরিহার্ধযতার কথ বলা 
হইয়াছে । অদীক্ষিতের অচ্চনে অধিকার নাই । কিন্তু শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ! ভক্তির এক অঙ্গ সাধনেও 
যখন অভীষ্টসাদ্ধ হইতে পারে [৫৬০ক ও) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা ॥ তখন অর্চনাঙ্গের অত্যাবশাকত্‌ও 
থাকিতে পারে না; সুতরাং অচ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া অন্ত কোনও এক বা একাধিক অঙ্গের 
অনুষ্ঠান যিনি করিবেন, তাহার পঙ্ে দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্যাতার কথা কিরূপে বলা যায়? 

সমাধান 

উত্তরে বক্তব্য এই । নববিধ। ভক্তির যে কোনও এক বা একাধিক অজের সাধনে অদীক্ষিত 
বাক্তিও ভক্তিমার্গের লক্ষ্য পরমপুকষার্থ লাভ করিতে পারিবেন--ইহাই তক্তিশান্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়। 
মনে হয় না; বরং দীক্ষিতেব পক্ষেই উল্লিখিত বাবস্থা বলিয়া মনে হয়। কেননা, পুর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে, চৌধট্টি-মঙ্গ-ভক্তির প্রথম বিশটা অঙ্গকে ভক্তির দ্বারস্ববপ বলা হইয়াছে, 
(৫1৬০ক-অনুচ্ছেদ ত্রষ্টবা )। দ্বার দিয়া যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার ব্যতীত যেমন গৃহে প্রবেশ 
কর! যায়না, তদ্রুপ এই বিশটী অঙ্গের গ্রহণ করিলেই সাধনভক্তিতে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে, 
অন্যথ! নহে- ইহাই হইতেছে প্রথমোক্ত বিশটী অঙ্গকে ভক্তির দ্বারন্বরূপ বলার তাৎপর্ধ্য। এই বিশটীর 
মধ্যে আবার গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা এবং গুরুসেবা-এই তিনটীকে বিশটার মধ্যেও প্রধান বলা হইয়াছে ; 
ইহাদ্বার! ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সাধনভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে এই তিনটী অঙের গ্রহণ অপরিহা্ধ্য। 
রাজ-মস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে অনেকগুলি মহলের দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম মহলের 
দ্বারই সর্ববপ্রধান দ্বার । ভক্তিরাণীর অন্তঃপুরে প্রবেশের পক্ষেও গুরুপাদাশ্রয়াদি তিন্টী অঙ্গ হইতেছে 
প্রথম মহলের দ্বারসদৃশ। এই দ্বার অতিক্রম করিতেই হইবে, অর্থাৎ ভক্তিসাধন আরম্ভ করিতে 
হইলে গুরুপাদা শ্রয়, দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুসেব! অবশ্যাকর্তব্য । 


[ ২২৮৭ ] 


সাধনভক্তিসন্বপ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫৭৫-অন্থু 


এই অবশ্কর্তবা বিষয়গুলির কথ! বলিয়া তাহার পরেই নববিধ! সাধনতক্তির ( অথবা 
নববিধা সাধনভ্রক্তির বিবৃতির ) কথ! বল! হইয়াছে। চৌধট্রি-অঙ্গ সাধনভক্তির উপদেশের এইরূপ 
ক্রম হইতেই জানা যাঁয় -_গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাগ্রহণাদির পরেই শ্রবণকীর্তনাদি নববধা ভক্তির, বা 
তণ্মধ্যে এক বা! একাধিক অঙ্গের, অনুষ্ঠান কর্তব্য এবং এইরূপ করিঙেই তাহা হইবে ভক্তিমার্গের সাধন, 
অন্যথ। তাহা ভক্কিমার্গেব সাধন হইবে না । অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ুন 
করিলে ভক্তিনাধনের সম্যক ফল পাওয়া ধাইবে ন!। 

দীক্ষষাগ্রহণের তপরিহার্ধ্য ভা-সন্দন্ধে শ্রতিপ্রমাণ 

শ্রুতিবাক্য হইভেও ইহাব সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন তব্জ্ঞান লাড়ের জন্কা 
গুরুর শরণ গ্রহণ কবি হইবে । “তিদ্বিজ্ঞানার্থং স গুকমেবাভিগচ্ছেৎ ॥ মুণ্ডক ॥ ১1২১২” পরব্রহ্ো 
যে কূপ পরাভক্তি, গুকতেও যাহাব তাদৃশী ভক্তি, শ্রুতিকথিত তত্ব তাহার হৃদয়েই প্রকাশ পায়। 
“বসা দেবে পরা ভক্তি: যথা! দেবে তথা গুবৌ। তগ্তৈতে কথিত হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
শ্বেতাস্বতর ॥ ৬২৩ ॥৮ 5 “আচাধাঃ পুর্ববূপম্‌ | অস্তেবাস্থ্যস্তররূপম। বিদ্যা সন্ধিং॥ তৈত্তিরীয় | 
১৩৩ ॥--আচার্ধ্য পূর্ববকাষ্ঠতুল্য, শিষ্য উত্তবকাষ্টতুলা এবং বিগ্া মধ্যমকাষ্ঠতুল্য। অর্থাৎ পূর্ববকাষ্ঠ 
এবং উত্তর কাষ্টের সংঘর্ষেই যেমন অগ্নিব উৎপত্তি হয়, তদ্রেপ গুক ও শিষ্যের সংযোগ ও আলোচনাদি 
দ্বারাই পরাবিদ্থার উদ্দয় হইতে পাবে” , “আচাধ্যবান্‌ পুকষো বেদ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬১৪২ ॥ -ঘিনি 
আশচাধ্যবান্‌ (অর্থাৎ যিনি সদৃগচক লাভ কবিয়াছেন), তিনি ব্রহ্মকে অবগত হয়েন।” ) "ছুল'ভো। 
বিষয়তাগে। ছল্লর্তং তত্বদর্শনম। দুলুভা। সহজ বস্থ! সদ্গুরোঃ ককণাং বিনা ॥ মহোপনিষৎ 1181৭৭-.. 
সদ্গুরুর ককণাব্যতীত বিষয়ত্য।গ ছুল্লতি, সহজাবস্থ। ( জীবেব স্বকূপে অবস্থিতি ) দুল্লভ।” 

উল্লিখিত শ্রুতিবাঞ্যসমূহ হইতে জানা গেল, শ্রীগুকদেবের চবণা শ্রয়পুব্বক দীক্গাগ্রহণব্যতীত 
জীবের পক্ষে পবমার্থলাভ অসম্ভব | ইহাঁতেই দীক্ষাগ্রহণেব অপরিহার্ধ্যতা স্থৃচিত হইতেছে। 
শ্র্ঘতিবাক্য সম্বদ্ধে প্রাকৃতবুদ্ধিপ্রস্থৃত বিতর্কের আঁবকাঁশ নাই ; শ্রতিবাক্যই মানিয়া চলিতে হইবে। 
“ভ্চতেন্ত শব্দমূলত্াৎ ॥ ব্রন্গান্ৃত্ ॥ 

(২) দিতীস়্ পুর্ববপক্ষ 

শ্রীপাদ জীবগো স্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভেক ১৮৪-আনুচ্ছেদে পূর্ববপক্ষের একটী উক্তি উদ্ধত 
করিয়া তাহার সমাধান কবিয়াছেন। এই পুরর্ষপক্ষ এবং তাহার সমাধানের মন্দ অবগত হইতে হইলে 
নাম-সন্থদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনাব প্রয়োজন । 

নাম দীক্ষা -পুরস্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা রাখেনা 

শ্রীমন্মহনা প্রভূ বলিয়াছেন, 

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ধব পাপক্ষয়। নববিধ ভক্তি পুর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীক্ষাপুরশ্চর্যযাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে অচগু!লে সভারে উদ্ধারে ॥ 


[ ২২৮৮ এ] 


সাধন্ভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] সাধনতন্ব [ ৫৭৫-অনু 


আম্ুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকতিয়া করে কৃফ্-প্রেমোদয় ॥ 
ভীীচৈচ, ২১৫১০৮-১০। 
“আকৃষপ্তিঃ কৃতচেতসাং স্ুম্হতা মুচ্চাটনং চাংহসা- 
মাচাগ্ডালমমুকগে।কনুলাভে! বশ্যশ্চ মুক্তিশরিয়ঃ। 
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চধ্যাং মনাগীক্ষতে 
মন্ত্রোইয়ং রমনাম্পৃগেব ফলতি শ্রাকৃষ্ণনা মাত্মকঃ॥ পগ্যাবলী ॥২৯॥ 

-_ এই শ্রীকৃষ্চনামাত্ধক মন্ত্র ( অর্থাৎ শ্রীকুষ্চনাম ) দীক্ষার অপেক্ষা রাখে না, সথাক্রয়ার 
( সদাচারের ) অপেক্ষা রাখে না, কিন্বা পুবশ্চরণের অপেক্ষাও রাখে না; কেবলমাত্র জিহ্বাম্পর্শেই 
€ উচ্চারণমাত্রেই ) ইহা ফল প্রদান করিয়া থাকে ' এই শ্ীকৃষ্কনাম স্বভানতঃই পুণ্যাস্মা লোকদিগের 
চিত্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অতিমহত পাপসমূহকে দূরীভূত করিয়া থাকে। ইহ! 
'টপ্তাল পধ্যস্ত সমস্ত ক্ষুদ্রলোকদিগের ( অথবা বাক শক্তিসম্পন্ন লোকদিগের) পক্ষেও সুলভ এবং ইহা! 
মোক্ষ সম্পন্তিরও বশীকারক বা প্রাপক |” 

ভগবন্নামের এতাদুশ অসাধারণ মহিমার হেতু এই যে লাম চিদানন্দময়। নাম ও নামীতে 
কোনওরূপ তেদ নাই । পরমন্থতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়। নামও ভগব।নের ম্তায় পরম- 
খ্বতন্ত্, ্বগ্রকাশ; তাই ফলপ্রকাশ-বিষয়ে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, কোনও বিধি- 
নিষেধের বা দেশ-কাল-দশাদিরও এবং শুদ্ধি-আধিরও অপেক্ষা রাখে না। “নো দেশ-কালাবস্থান্থ 
গদ্ধ্যার্দিকমপেক্ষতে । কিন্তু ব্বতন্্রমেবৈতক্নান কামিত-কামদম, ॥ হ, ভ, বি, ১১২০৪-ধৃত-স্ষন্পুরাণ- 
বচনম.॥৮ নামই কৃপা করিয়া নামগ্রহণকারীর আসদাচারাদি দূর করিষা তাহ।কে পরমপবিভ্্ 
করিয়া লইবেন ; যেহেতু, নাম নিজেই পবিভ্রতা-বিধ।য়ক। *চক্রায়ুধস্ত নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েহ। 
নাশৌচং কীর্তন তন্ত স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩-ধৃত-স্কান্দ-বিষুবধন্টোত্তর-বচনম, ৮ 

এইপীপে দেখা গেল শ্রীনুগবন্নাম দীক্ষাদির অপেক্ষা রাখেনা; অর্থাৎ অদীক্ষিত বাক্তিরও 
নামকীর্তনাদিতে অধিকার আছে এবং অপীক্ষিত ব্যক্তিও নামকীর্ন করিলে নামের ফল পাইতে 
পারে, তাহারও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, মুক্তিলাভও হইতে পারে এবং নামকীর্তুনের 
ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে যথাসময়ে তাহার চিত্বেও কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। 


পূর্ব্বপক্ষ। মন্ধে দীক্ষার অপেক্ষা কেন? 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-ভগবন্নামে যখন দীক্ষা্দির অপেক্ষা নাঃ তখন ভগবল্নামাত্মক 


মন্ত্রে বা দীক্ষার অপেক্ষ! থাকিবে কেন? শ্রীপাদ জীবগোস্ব!মী ভক্তিসন্দর্ভের ২৮১-অনুচ্ছেদে এই 


প্রশ্নের অবতারণা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন । 
এনম্থ ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ লমঃশব্দাভ্যলঙ্কৃতাঃ আভগবত1 শ্রীমদ্‌- 


পুধিত্তিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রাভগবতা! সমমাত্মসম্বন্ধ বশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবঙানি শ্রীতগবল্লা- 
[ ২২৮৯ ] 
২৭ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচিন! ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ &৭৫-অন্ু 


মান্যপি নিরপেক্ষাণোেব পরমপুকুধার্থপর্যস্তদানসমর্ধীনি। ততো মগ্ত্রেযু নামতোইপ্যধিকপামর্ধ্যে লন্ষে 
কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষ। ?--মন্ত্রও ভগবানের নামাযকই ; মন্ত্রের মধ্যে বিশেষত্ব এট যে,--মন্ত্র নমঃ-শকাদি 
ভ্বার৷ অলঙ্কৃত, মন্ত্রে শ্রীভগবান্‌ এবং প্ষিগণ একটা বিশেষ শক্তি স্থারিত করিয়া দিয়াছেন এবং 
মন্ত্র শীতগবানের সহিত সাধকের নিজের একটা! সন্বন্ধপ্রতিপাঁদক। ( এসমস্ত বিশেষত্ব হইতে খুঝ' 
যায়, নাম অপেক্ষা মন্ত্রের সামর্থা বেশী )। এক্ষণে, ভগবানের কেবল ( পূর্বরবক্ত বিশেষস্বাদিহীন 
কেবল ) নামই যখন ( দীক্ষাদির ) কোনও আনপক্ষা ন। রাখিয়! পরমপুরুষার্থ পর্ধ্যস্ত ফল দান করিতে 
সমর্থ, তখন নাম-আপেক্ষ। আধিক শক্তিবিশিষ্ট মন্ত্রের বা দীশ্গীর অপেক্ষা! থাকিবে কেন ?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন_-“্যদ্যপি স্বকপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতে! 
গেহাদিসন্বন্ধেন কদর্ধ্যশীপানাংবিক্ষিপ্তচি স্তানাং জন। নাং তত্তং-সক্কো টীকরণায় শ্রীমদ্‌-খ ষিপ্রভ্‌ তিভিরন্তরার্চচল- 
মার্গে ক্চিৎ কিং কাচিৎ কাচিন্তর্যান! স্থাপিতান্তি। ততস্তদল্লজ্ৰনে শান্্ং প্রায়শ্চিত্মুস্তাবয়তি। 
তত উভয়মপি নাসমঞ্জদমিতি ৷ তত্র তত্তদপেক্ষা! নাস্তি । যথ! আীরামচক্দরমুদ্দিশা রাঁমার্চনচন্দ্রিকায়াং__ 
বৈষ্ঞবেষ্ষপি মন্ত্রেধু রামমন্ত্রীঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্্েভাঃ কোটিকে।টিষুণাধিক1ঃ॥ বিনৈব 
দীক্ষাং বিপ্রেজ্দ পুরশ্চ্ধযাাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমােণ সিদ্ধিদা ইতি ॥-_( আরীকৃষ্ণ- 
নামের ন্যায় আকৃঙ্জ-মগ্থাদিব পক্ষে দীক্ষার অপেক্ষা) যদিও ম্বরূপতঃ নাই (অর্থাৎ মন্ত্রে 
স্বরূপ বিচার করিলে দীক্ষাদিব অপেক্ষা নাঈ বটে) তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ 
কদধ্য-চরিত্র বিক্ষিপ্রচিত্ত জনসমূহের বিক্ষিণ চিত্তকে সন্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে খধিগণ অর্চনমার্গে 
কখনও কখনও কোনও কোনও মধ্যাদাকে স্থাপিত করিয়াছেন (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ পালনের 
বাবস্থা দিয়াছেন )। সেসমস্ত মর্যাদার ( বিধিনিষেপের ) লঙ্ঘনে শাস্ব আবার প্রায়শ্চিত্তের 
ব্যবস্থাও দিয়াছেন। এতদুভয়ের (বিধিনিষেধের অপেক্ষার এবং অপেক্ষা হীনতার ) অসামঞজস্য 
নাই। স্বরূপগত শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রে যে বিধিনিষেধের বা মর্যাদার কোনও অপেক্ষা নাঈ, 
তাহার উদাহরণও আছে; রামার্চন্চর্দ্িকায় শীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে" 
বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহের মধ্যে রামমন্ত্রের ফলক্ট অধিক; গাঁণপত্যা।দি মন্ত্র হইতে রামমন্ত্র কোটি কোটি 
গুণ অধিক। হেবিপ্রেন্দ! এই রামমন্ত্র দীক্ষা ব্যতীত, পুরশ্চর্য্যা ব্যতীত এবং নাসবিধি 
ব্যতীতও জপমাত্রেই্ সিদ্ধি দান করিয়া! থাকেন।” 

ইঙ্কার পরে মন্ত্রদেব-প্রকাশিকা, তন্ত্, সনৎকুমার-সংহিতাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিয়া 
শ্রীজীব দেখাইয়াছেন যে -সৌরমন্ত্র, নারসিংহাদি বৈষণবমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, গোপালমন্ত্রাদি সম্বন্ধে সাধা- 
সিদ্ধি বিচারের ও অপেক্ষ! নাই । এনং শ্রীমোশালমন্ত্ব যে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম এবং স্ত্রীলোকেরও 
অভীষ্ট ফল দান করে, তৎসম্বন্ধেও ( অর্থাৎ ব্রা শ্রম-স্ত্রী-পুকষাঁদির অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধেও ) আীজীব 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন। 

এ-স্থলে শাঁপাদ জী'বগোস্বামী যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপধ্য এইকূপ £-_ 


[ ২২৯* | 


সাধনতক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতথ ৫1৭৫স্ভনু 


মন্্ও তগবয্লামাত্যক ; মন্ত্রে আবার আভগধানের এবং খবিদের গ্রণিহিত শক্তিও আছে 
সুতরাং অরপতঃই মন্ত্র হইতেছে পরম-শক্তিসম্পন্ন। মন্ত্রের এতাঁদৃশ পরমশক্তিসম্পল্ন স্বরূপের বিচার 
করিঙে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মান্ত্রও দীক্ষার অপেক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু 
জ্যোভিঃশ্বরূপ স্থর্ধ্য সমস্ত জগতকে স্বীয় জোতিতে উদ্ভাসিত করিলেও জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকটে নূর্ধা 
তেজোহীন বস্তর তুলা, জন্মাদ্ধবাক্তি সুর্যের জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না। তদ্রুপ, দেহাত্মবুদ্ধি কর্ধ্য- 
শীল ব্যক্তির, ছর্ববাসন সমৃহদ্বার! বিক্ষিগুচিত্ত ব্যক্তির, দেহেতে আবেশরূপ এবং বিক্ষিপতচিত্ততারূপ 
অদ্ধতার জন্য স্বরূপত; পরমশক্তিসম্পরন মন্ত্রের শক্তি তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহার 
উপরে সমাক্ল্নপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। জ্বলন্ত লৌহগোলকের স্পর্শে স্পৃষ্ট বন্ত 
দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু কোনও বস্ত যদি এস্বেই্সের ন্যায় তাপের প্রভাব নিরোধক কোনও বন্ত 
দ্বার! সমাক্রূপে আবৃত থাকে, তাহ। হইলে জ্বলন্ত লৌহুগে!লকের তীব্র তেজঃ সেই বস্তুর উপর 
প্রভাব বিস্তার কিনতে পারিবে না। অনা্দিবহিন্মুখ সংসারাসক্ত জীবের চিত্তও অনাদিহ্র্বাসনাপুঞ্জের 
দ্বারা এমনিভাবে আচ্ছন্ন যে, পরম শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রের প্রভাব সেই চিত্তে অনুভূত হইতে পারে না! 
এতাদৃশ লোকের চিন্তে মন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হয় না বলিয়া মন্ত্র যে শক্তিহীন, তাহা নয়। মন্ত্রের 
স্ব্ূপগত শক্তি নিত্যই বিদামান। জন্মান্ধ ব্যক্তি সৃধ্য দেখেন। বলিয় সুর্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়] যায় ন। 
জন্মান্ধ ব্যক্তির অন্ধতা দূবীভূত হইলে সে যেমন স্ুর্যা দেখিতে পায়, তাপ-প্রভাব-নিরোধক আবরণ 
অপসারিত হইলে তদ্দারা গাচ্ছাপিত বস্তু যেমন জ্বলন্ত লৌহগোলক-স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যায়, তন্্রপ 
কদরধ্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিতে পারিলে, তাহার কদধ্যশীলতা ফ্রেমশঃ 
দূরীভূত হইতে থাকিবে, সেই বাক্তিও ক্রমশঃ মন্ত্রেণ শক্তি অন্রভব করিতে পারিবে। তাদৃশ 
লোকের চিত্তের এতাদৃশী অবস্থ। আনয়নের জন্যই ঝধিগণ দীক্ষাগ্রহণের বিধান দিয়াছেন । দীক্ষা দান- 
কালে শাস্ত্রো্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট পব্র্েব অপরোক্ষ গন্ুভূতিসম্পন্ন - সুতরাং অচিন্তনীয়-শক্তিসম্পন্ন -- 
শ্রীগুরুদেব শিষোর মধ্যে যে শক্তি সর্চাগি&৬ করেন, পঘেই শক্তিই শিষাকে মন্ত্রজপের সামর্থ দান 
করে এবং ক্রমশঃ চিত্তকে মন্ত্রের ব৷ মন্ত্রদেবতার দ্রিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আনুকূল্য করিয়া থাকে । 
এঞ্জন্যই প্লধষিগণ দীক্ষার বিধান করিয়াছেন এবং এই বিধানের অপালনে যে প্রভাবায় হয়, তাহাও 
বলিয়! গিয়াছেন। 

বস্ততঃ কেবল মন্ত্রপ্রাপ্ডিব জন্তই দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নহে; মন্ত্র গ্রস্থাদিতেও পাওয়া 
যায়। পুব্রে বলা হইয়াছে__ যাহাতে পদিব্যজ্ঞান” জন্মে, তাহাই দীক্ষ।। মন্ত্রগুরুর শক্তিতেই এই 
দিব্জ্ঞান জন্মিতে পারে। গুকরেবের এই দিবাজ্ঞান্দায়িনী শক্তি এবং কৃপাশক্তির জন্যই মন্ত্রগুরুর 
চরণাশ্রয়ের, অর্থাৎ দীক্ষার, প্রয়োজনীয়তা । 

যাহ। হউক, শ্রজীবপাদ বলিয়াছেন--“তত উভয়মপি ন।স্মঞ্জসমিতি--মঙ্ছ্ের স্বরূপ বিচার 
করিলে জানা যায়, মন্ত্রে দীক্ষারদির অপেক্ষা নাই ; অথচ কদধ্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকদিগের চিত্ববৃত্তির 


[ ২২৯১ ] 
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সচ্কুচীকরণের নিমিত্ত খধিগণ দীক্ষার বিধান করিয়া! গিয়াঁছেন।--এই উভয়ের মধ্যে অসামশস্ত বা 
অসঙ্গতি কিছু নাই।” 


সাধারণতঃ মনে হইতে পারে মন্ত্রে খন দীক্ষাদির অপেক্ষ। নাই, তখন মন্ত্রে দীক্ষা্দির 
বিধান সঙ্গত হয়না । কিন্তু পুর্ধববন্তী আলোচন! হইতে বুঝা যাইবে-_ ইহা অপঙ্গত নয়। মন্ত্রের 
পক্ষে দীক্ষাদির অপেক্ষাহীনতা। খধিগণ শন্বীকার কবেন নাই। তথাপি যে তাহার] দীক্ষার 
বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল কদর্ধাশীল বিক্ষিপ্রচিত্ত লৌক্র অবস্থার দিকে ঙদ্ষ্য রাখিয়াই, 
কিন্তু মন্ত্রের পক্ষে দীক্ষা দির অপেক্ষাহীনতার প্রতি উপেক্ষা প্রদশখন করিয়া নহে । এজন্যই খফিদের 
দীক্ষাবিধান মন্ত্রের দীক্ষাদি-বিষয়ে অপেক্ষাহীনভাব সহিত অসামঞ্জস্পূর্ণ নহে। 
যাহা হউক, দীক্ষা্দিবিষয়ে খধিগণ যে মধ্যাদা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আ্্রীপাদ 
জীবগো স্বামী দেখাইয়া গিয়াছেন। 
“আতি-স্মৃতি-পুরাণদি-পঞ্চপাত্র-বিধিং বিনা । 
একীস্তিকী হরেডক্তিরুৎপাতায়ৈব কলপতে ॥ ব্রন্মযাসল ॥ 
(৫1৩০ খ অন্নচ্ছেদে এই শ্লোকের ত[ৎপধ্য জ্রষ্টব্য ) 
ব্রহ্মধামলের এই বাক্যে বলা হইয়াছে _-শ্রুতি-ম্মৃতি-আদি শাস্থবিধি পরিত্যাগপূর্র্বক 
নিজের মনঃকল্লিত পন্থায় অতাস্ত আগ্রহের সহিত ভজন কৰিলেও তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে 
পারে না, তাহাতে বরং নানাবিধ বিদ্বেরই উদয় হয়! 


এই প্রসঙ্গে শ্লীপাদ জীবগে স্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪-মনুচ্ছেদে ) শ্রীমদ্ভাগবতের 
প্রম/ণও উদ্ধত করিয়াছেন। 


“অশ্যিল্লে কেইথবামুন্মিন মুনিভিস্তবদণিভি;। দৃষ্ট। যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিন্ধয়ে॥ 
তান।তিতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্‌ পূর্ববর্ণি৬ান্‌। অবঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্‌ বিন্দতেইঞ্রস। ॥ 
তাননাদৃত্য যোহবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়মূ। তস্য ব)ভিগরস্ত্যর্থ। আরবন্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ॥ 
ভ্রীভা, ৪1১৮।৩-৫॥ 
_(পুথিবীদেবী পৃথ্মহা'রাঁজকে বলিয়াছিলেন) মহারাজ! তন্বদর্শ মুনিগণ লোকদিগের 
পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত, ইহলোকের অভীট্টসিদ্ধিণ জন্য কৃষিকর্মা(দি এবং পরলোকের অভীষ্টসিদ্ধির 
জণ্ত অগ্নিহোত্র-যজ্ঞাদি উপায়দকল দর্শন (নির্ণয়) করিয়াছেন এবং নিজেরাও অনুষ্ঠান করিয়া! গিয়াছেন। 
ঘিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্র্বতন মুনিদিগের প্রদণিত সেই সকল উপায় সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি অর্ধাচীন হইলেও অনায়াসে স্বীয় উপেয়মকল (অভীষ্ট বস্তু সকল) লাভ করিতে পারেন। 
কিন্তু যেমূর্থ ব্যক্তি ( শাস্্কথিত পন্থায় অনাদর করেন বলিয়! মূর্খ ) সে সকল উপায়ের প্রতি অনাদর 
প্রদর্শনপৃর্্বক স্বয়ং কোনও কার্য আরম্ভ করেন (্বীয় মন:কলিত পন্থার অনুসরণ আরম্ত করেন), 


[ ২২৯২ ] 
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সাহার সমস্ত উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া যায়, যতবার আরম্ভ করুন না কেন, ততবারই ব্যর্থ হইয়া ধায়। 
বরং তাহাতে নানাবিধ বিশ্ব আসিয়া পড়ে।” 

আজীবপাদ পদ্মপুরাণের একটা প্রমাণও উদ্ধত করিয়াছেন। 

“মদ্ভক্তো যে! মদর্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে । 
তস্যাস্তরায়ঃ ন্বগ্নেহপি ন ভবস্ত্যতয়ো হি সঃ॥ 

--(শরীনারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন) হে খষে ! আমাতে ভক্তিমান্‌ হইয়া যিনি শান্ত্রবিধি 
অনুসারে আমার অর্চনা করেন, স্বপ্েও তাহার কোনও বিপ্প উপস্থিত হয় না) তিনি সর্ধপ্রকারেই 
নির্ভয় হয়েন।” 

এনস্থলে শান্ত্রবিধির অনুনরণের মহিমার কথা বলা হইল। 

শ্রীপাদ জীবগোন্বামী শীক্ষাপ্রসঙ্গেই উল্লিখিত ব্রদ্ধযামলবাকা, শ্রীমদূভাগবত-বাক্য এবং 
পদ্মপুরাণ-বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। স্ুঙ্রাং তাহার অভিপ্রায় এই যে_ শাস্ত্র যখন দীক্ষা গ্রহণের 
অত্যাধশাকভার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন দীক্ষাগ্রহণ না করিয়া একাস্তিকভাবে ভক্তন করিলেও 
অভীষ্ট ফল পাওয়া যাইবে না, বরং নানাবিধ বিদ্বেরই স্ষ্টি করা হইবে। 

আলোচনার সারমর্ছ 

উল্লিখিত আলোচন। হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মন্ম হইতেছে এই ২ - 

মন্ত্রের স্বরূপ বিচার করিলে ভগবন্লামের ন্যায় মন্ত্রেও যে দীক্ষা-পুরশ্চধ্যাদির অপেক্ষা 
নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, মন্ত্র ভগবন্নামাত্মরক এবং মন্ত্রে শ্রীভগবানের এবং 
খধিদিগের প্রণিহিত শক্তিও আছে সুতরাং মন্ত্র অপূর্ধ্-শক্তিসম্পন্ন। তথাপি কিন্তু মহামুভব 
খষিগণ দীক্ষাগ্রহণের মবশ্যকর্তবাতার কথা বলিয়। গিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহাণের অত্যাবশ্যক ত্বসম্থন্থে 
তাহার! বলেন- দীক্ষা ব্যতীত ( অর্থাৎ দীক্ষাদান-ক।লে শ্রীগুরুদেব যে শক্তিপঞ্চার করেন, সেই 
শক্তি বাতীত ) কদর্যাশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণেপ্ বিক্ষিপ্তচিন্তবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতে পারে না, সুতর]ং 
মন্ত্রের প্রভাবও তাহাদের চিত্তে উপলদ্ধ হইতে পারে না। ঝধিদের কথিত বিধানের প্রতি অনাদর 
প্রদর্শন করিলে যে কাহারও মঙ্গল হয় না, শাস্্বিধির ম্ধ্যাদা-রক্ষণেই ঘষে মল লাভ হইতে পারে, 
শাস্ত্র তাহাও বলিয়। গিয়াছেন। সুতরাং শ্রেযঃকামীর পক্ষে শাস্রবিধির পালনই কর্তব্য, শান্ত্রবিধির 
অনুসরণে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা সঙ্গত। 
তাহা না হইলে সাধকের অভীষ্ট পরমার্থ লাভ হইবে না, বরং ত্তাহাকে নানাবিধ বিদ্বের সম্মুখীন 
হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে €৩০-আনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য | 

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী মন্ত্রসশ্বন্ধে আরও একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
মন্ত্র * * * শ্রীভগবতা। সমমাত্মদন্ন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ।--মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত সাধকের 
নিজের সন্বদ্ধ বিশেষের প্রতিপাদক।” ভগবানের সঙ্গে জীবের সাধারণভাবে সেব্য-সেবক-সন্বন্ধ 


[ ২২৯৩ ] 


লাধনভক্তি "সম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষণবদর্শন [ ৫৭৫-মঙ্ 


থাকিলেও যাহারা অ্রজের প্রেমসেবাকাজ্ষী, ব্রজের দাস্য-সধ্যাদি চতুধ্বিধভাবের কোনও এক- 
ভাবের অনুরূপ সম্বন্ধে সন্বন্ধাধিত হইয়ই তাহার শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে বাসনা করেন। মন্ত্রের 
দ্বারাই তাহার! এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের নিকট হ্টতে মন্ত্রগ্রহণ 
তাহাদের পক্ষে অপরিহাধ্য। শ্রীমন্মহা প্রভু নিজেও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রজের প্রেমসেবাকাজঙ্কীর 
পক্ষে দীক্ষ। গ্রহণের আবশ্যকঙার কথা জানাইয়। গিয়াছেন। 


গা! লাম ও সাধকের সন্বন্ধবিশেব 
পৃব্ব বলা হইয়াছে, নানে দীক্ষা-পুরশ্চর্যাদির অপেক্ষা নাই। দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াও 


ভগবানের নাম কীর্তন করা যায় এবং তাহার ফলে সমস্ত পাপও বিনষ্ট হয়, মুক্তি লাভও হর এবং নাম 
“চিত্ত আকধিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।” পূর্ববপক্ষের উক্তির মধ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী৪ বলিয়াছেন 
_-প্শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণোব পরমপুরুঘার্থপধ্যন্তণীনসমর্থানি | ভগবানের নাম্সমূহ দীক্ষা্দির 
অপেক্ষা না রাখিয়াও পরমপুরুযার্থপধ্যন্ত দান করিতে সমর্থ 1” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শ্ীগীবপাদের উক্তি উদ্ধ ৬ করিয়। পূর্বের বলা হইয়াছে যে, মন্ত্র 
হইতেছে শ্রীভগবানের সহিত পাঁধকের সন্বদ্ধবিশেষের প্রতিপাদক। নামও যে তদ্রেপ সম্বন্ধবিশেষের 
প্রতিপাদক, তাহা বলা হয় নাই । ব্রজেব প্রেমসেবায় দাস্য-সখ্যাদি ভাবের অনুরূপ সন্থন্ধের 
প্রয়োজন আছে। যাহারা দীক্ষাদিবাতীত কেধল নামসন্কীন্তন করিবেন, তাহাদের পক্ষে ব্রঙ্গের প্রেম- 
সেবা ল(ভ সম্ভবপব হইবে কিন1? নাঁম যখন “চ্ত্তি আকষিয়। করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়', তখন দীক্ষার 
অপেক্ষা না করিয়া কেবল নামকীর্তনেই ত্রজের প্রেমলেবা লাভই বা হইবেন! কেন? 

উত্তরে বক্তব্য এই! নামে যে প্রেম লাভ হয়, তাহ শান্ত্রপ্রসিদ্ধ; নামে মুক্িও হয়। 
নামের মাভালেও অজামিল বৈকু*-পাধদত্ব লাভ কখিয়াছিলেন। যাহারা সালোক্যাদি চতুবিবধ। মুক্তি 
লাত করিয়া বৈকু্ঠ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহারাও প্রেম লাভ করিয়াই মুক্ত হয়েন। কিন্তু তাহাদের 
প্রেম হইতেছে এশ্বরধ্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম, শান্তভাবের প্রেম ৭ তাহাতে মমত্ববুদ্ধি নাই । সম্যক্রূপে 
মমত্ববুদ্ধিময় নিম্মলি প্রেম হইতেছে একমাত্র ব্রজেবই সম্পান্ত। এতাদৃশ নির্দীল প্রেম হইতেছে দাস্য- 
সখ্যাদি- ভাবময় এবং তদনুরূপ সম্থন্ধবিশিষ্ট। 

এখন বিবেচ) হইতেছে _ দীক্ষা মন্ত্রদ্ধারী ভগবানের সহিত সাধকের অভীষ্ট সন্বন্ধ প্রতিপাঁদিত 
হয়; দীক্ষা ব্যতীত কেবল নামের আশ্রয়ে তাহা হইতে পারে কিনা ? 

দীক্ষামন্্ব্যতীত কেধল নাম যে দাপ্য-সখ্যার্দি ভাবের অনুবধপ সম্বন্ধ প্রতিপার্দন করে, 
তাহার কোনও স্পষ্ট উক্তি ব। উদাহরণ পাওয়া যায়না । বিশেষতঃ, ব্রজের প্রেমসেবা পাইতে হইলে 
রাগানুগামার্গের ভজনে সাধকদেহে এবং সিদ্ধদহেও মন্ত্রদাতা গুরুর আনুগত্যেই ভজন করার বিধি 
শান্তর দৃষ্ট হয়। দীক্ষা গ্রহণ ন! করিয়া যিনি কেবল নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার পক্ষে গুরু 


গ্বেবের বা গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আনুগত্য সম্ভব নয়। 
[ ২২৯৪ ] , 


লাধনভতক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] লাধনতত্ব [ ৫৭৫-অন্ু 


তবে নামসন্থীর্ভনের মাহাত্বাকখন-গ্রসঙ্গে জীমন্মহাগ্রড়ু বলিয়াছেন, 
সম্গীর্তন হৈতে-_ পাপ-সংসার-নাশন। চিত্বশুজি, সর্বভক্তি-লাধন-উদ্গম ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমাম্ৃত-আম্বাদন | কৃষ্ণপ্রঞ্ডি, সেবামৃত-সমুজে মজ্জন ॥ 
জ্রীচৈ, চ, ৬২1১০-১১॥ 
এই উত্তি হইতে জান! যায়__“সন্কীর্ভন হৈতে সবব ভিক্তি-সাঁধন উদ্‌গম” হয় । ভক্তিমার্গে ষে-ষে 
সাধনাঙ্ষের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, নাম-সক্কীর্তনের প্রভাবে সে-মন্তই চিত্তে স্ষুরিত হয় এবং নামসন্তীর্ভনই 
সাধকের দ্বার! সে-সমস্ত অনুষ্ঠান করাইয়া! লয়। নামসন্থীর্তনের ফলে চিত্তের মিনতা৷ যখন দৃরীভৃত্ 
হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্রমশঃ প্রীকৃষেঃ উন্ুখ হয়। তখন সৌভাগাবশতঃ যদি ত্রজের প্রেমসেবার 
জন্য সাধকের চিত্তে লালস! জাগে, তাহা হইলে নামই কুপ। করিয়া তাহার চিত্তে দীক্ষা গ্রহণের ধাসনা 
জাগাইয়। দেয় এবং গুরুদেনের চরণশ্রয়ও করাইয়া লয়। দীক্ষাগ্রঙণেব পরে নামসঙ্গীর্তনের সঙ্গে 
' সঙ্গে রাগান্ুগার অস্তর-সাধন কবিতে থাকিলে যথাসময়ে “কৃষ্প্রেমোদ্গম-স্বীয় অভীষ্ট ভাবানুবপ 
ব্রজপ্রেমের উদয়”, “প্রেমাম্বত-মান্বাদন” হইয়া থাকে এবং সাধনের পুর্ণতায় “কৃষ্ণপ্রাপ্ডি, সেবাধৃত 
সমুত্রে মজ্জন” হইয়া থাকে। 
এইবপে দেখা যায় দীক্ষগ্রহণব্াতীত যিনি শ্লীভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার চিত্তে 
যদি ব্রজের প্রেমসেবার বালন। জাগে, তাহা হইলে শ্রীনামঈ কৃপা করিয়। তার চিন্তে দীক্ষাগ্রহণের 
বাসন। জাগা ইয়া দেয় এবং দীক্ষা গ্রহণ করায়! ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন করাইয়া থাকে । 
সালোক্যাদি চতুধিবসা মুক্তি লাভ করিয়। যাহার। বৈকুষ্ঠ পার্ধদত্ব লাভ করেন, বৈকুষ্ঠে পার্যদ- 
রূপে তাহাদের পক্ষে গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আন্রগত্যের কথা জনা যাঁর না। স্মৃতরাং দীক্ষা গ্রহণ 
না করিয়াও কেবল নামসঙ্গীর্তনের ফলেই তাহাদের বৈকুষ্প্রাপ্ডে সম্ভব হইতে পারে। 
ঘয। মন্ত্র অপেক্ষ। নামের শক্তির উতুকর্ষ 
নাঁম ও নামী ভিন্ন বলিয়। নামের অসাধারণ অচিস্তাাশক্তি। মন্ত্রে শ্রীভগবান্‌ এবং খষিগণ 
শক্তি প্রণিহিত করেন; কিন্ত নামে শক্তিগ্রণিঠি৬ করিবার প্রয়োজন নাই * কেননা, নামী-ভগবানের 
হ্যায় লামেরইঈ বরপগত সমস্ত শক্তি আছে। এই বিষয়ে মন্ত্র অপেক্ষাও নামের মহিমার আধিক্য । অস্ট্রি- 
তাদাত্া-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি অপেক্ষা অগ্নির দাহিক'শক্তির যেমন স্রূপগত উত্কষ আছে, 
তদ্রপ। এজন্য, নাম নিজেই, দীক্ষাদিনিরপেক্ষ ভাবে, দেহাত্ববুদ্ধি কদধ্যশীল বিক্ষিগুচিত্ত জীবের 
চিত্তবৃদ্তির সঙ্কুচীকরণে সমর্থ । ৫।১০৬-আনুচ্ছোদও দ্রষ্টব্য । 
ঙ। দীক্ষা গ্রহুণেচ্ছুর বিবেচ্য বিষয় 
যিনি সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছ,ক, নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ে তাহার লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন । 
প্র থমতং, শাস্ট্রোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুর শরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন । নচেৎ, সাধন-পথে 
অগ্রসর হওয়! সম্ভবপর হইবে না, নানাবিধ বিপব্যয়ও উপস্থিত হইতে পারে। 


[ ২২৯৫ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] গোডীয় বৈধব দর্শন [ ৫৭৫-অঙগু 


দ্বিতীয়ত: শ্রুতি-শ্মৃতিতে সালোক্য, সাষ্টি” সারূপা, লামীপ্য ও সাধুজ্য এট-পঞ্চবিধ। মুক্তির 
কথা আছে। তদতিরিক্ত আবার ব্রজের প্রেমসেবার কথাও আছে। এই প্রেমসেবার মধ্যে আধার 
দাস্থ, সখ্য, বাতসলা ও মবুর ডাবের ভজনের কথাও আছে । সকল লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি এক রকম 
নহে; স্থতরাং কলের চিত্ত এক রকম লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে নাঁ। কোন্‌ লক্ষ্যের প্রতি 
কাহার চিত্তের প্রবণতা আছে, তাহ সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না। এজস্ সর্বপ্রথমে উল্লিখিত 
লক্ষ্য গুলির ব্বরূপসম্থন্ধে মোটামোটী জ্ঞানের প্রয়োজন । এই জান ল।ভ করিতে হইলে শান্্রজ্ঞানের 
আবশ্যক। এজগ্তট সাধনেচ্ছ,র পক্ষে সর্বপ্রথমেই উপযুক্ত শ্রবণগুরুর শরণ গ্রহণ করা! সঙ্গত। 
শ্রবণগুরুর মুখে শাস্ত্রকথ! শুনিতে শুনিতে পঞ্চবিধা মুক্তি এবং দান্য-সখ্যাদি চতুর্ধির্বধা ভগবৎ- 
প্রেমসেবা প্রাপ্তির সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতে পারে। চিত্তের প্রবণতা কোন্‌ দিকে, তখনই তাহ! 
স্থির কর! যাঁয়। চিত্ববৃস্তির অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বন করিলেই সাধনে অগ্রগতি সুখকর 
হইতে পারে। 

তৃতীয়ত যেই ভাবের সাধনে চিত্তেব প্রবণতা দেখা যাঁয়, সেই ভাবের সাধকগুরুর নিকটেই 
দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত উপনীত হওয়া সঙ্গত। যিনি যেই.পন্থার পথিক, তিনি সেই পশ্থারই 
পরিচয় দিতে সমর্থ, অন্য পন্থার পরিচয় তাহার নিজেরই নাই ; তিনি কিরূপে সেই পম্থার পরিচয় 
অন্যকে জানাইতে পাবেন ? 

একই সাধকের পক্ষে একাধিক পন্থায় পিদ্ধিলাভ অসম্ভব 

রসম্বরূপ পরক্রাহ্মে অনস্ত বলবৈচিত্রীর সমবায় । যে রসবৈচিত্রীতে যহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, 
তিনি সেই রসবৈচিত্রীর উপলব্ধির অনুকূল সাঁধনগস্থাই অবলম্বন করেন এবং সাঁধন-পুর্ণতায় সেই 
রসবৈচিত্রীর অপরোক্ষ অনুভব লাভ কবিয় থাকেন। গ্ররুর যে সমস্ত শান্ট্রোক্ত লক্ষণের কথা পূর্ধ্ে 
বলা হঠয়াছে, তন্মধ্যে অপরোক্ষ আনুভবই হইতেছে মুখ্য লক্ষণ । যিনি যেই রসবৈচিত্রীর অপরোক্ষ 
অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনি দেই র্বৈচিত্রীর পরিচয়ই অভ্রাস্তভাবে অপরকে বা শিষ্যকে 
জানাইতে পারেন, অন্ত রলবৈচিত্রীর অভ্রাস্ত পরিচয় তিশি জামাইতে পারেন না। যেই রসবৈচিত্রীর 
অপরোক্ষ অনু 5ব ঘিনি লাভ করেন, সেই রসবৈত্রীতেই তাহার এঁকান্তিকী নিষ্ঠা লাভ হয়, তাহাতেই 
তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন সেই রসবৈচিত্রী ভাহার সর্ধ্বন্থ , অন্য রসবৈচিত্রী দিকে তাহার অহ্ুসন্ধান 
থাকে না। শ্রীহনুমানের উক্তি তাহার প্রমাণ | স্শ্রীনাথে জানকীনাথে ভেদ: পরমাত্মনি । ভথাপি 
সম দর্ধবন্থং রাঁমকমললে।চনঃ ॥% 

লৌকিক জগতে একই মেধাবী ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন, একই 
বাক্তি বহুবিষয়ে এম১ এ, পাশ করিতে পাঁরেন। কিন্ত পারম।থিক রাজ্যে একই সাধকের পক্ষে 
একাধিক সাধন-পন্থায় সিদ্ধ হওয়া সম্তিবপব নহে । কেনন!, লৌকিক জগতের হান, এমন কি বেদাদি 
শাস্ত্রের জ্ঞানও, অপরাহিগ্ঠার অন্তভুক্তি; যিনি কেবল অপরাবিগ্ভার অনুশীলন করেন, তিনি অপরা* 


| ২২৯৬ ] 


সাধনভক্তি-সঙ্ক্ধে আলোচনা ] - পাধনতত্ব [ ৫1৭৫-অস্থ 


বিষ্তার অন্তর্গত কোনও বিষয়ে বই অভিজ্ঞ হউন ন! কেন, বহিরঙ্গা ন্মায়রই অর্ধীন তিনি থাকেন। 
এই মায়। সব্ব্ববাই জীরের চিন্তকে নানাদিকে পরিচালিত করে। এজন্য তিনি কোনও এক বিষ্তায় 
পারদর্শী হইলেও অপর বিষ্ক। লতের জন্য চেষ্ট করিতে পারেন। কিন্ত পারমার্িক ব্যাপার 
হইতেছে পরা বিস্তার আম্ন্তে। পরাবিগ্তার প্রভাবে সাধক রসস্বরূপ পরত্রহ্মের রপবৈচিক্রী- 
বিশেষের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়া সাধনে পিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। পরাবিষ্কা চিত্তকে 
একাধিক দিকে আকর্ষণ করে না, কেবল অভীষ্ট রসবৈচিক্রের দিকেই আকধণণ করে এবং তাহাতে নিষ্ঠা 
প্রাপ্ত করায়; তাহাতেই সাধক “ধীর” হইতে পারেন $ ধীর হইলেই ব্রহ্মান্ুভব সম্ভব। শ্রর্মতিও 
বলিয়াছেন-_“ধীরাস্তং পরিপশ্ঠান্তি।” এক লাধনে সিদ্ধি লা করিলে অন্য রদবৈচিত্রীর অনুভবের 
জন্য সাধনের কথা সিদ্ধ-সাধকের চিন্তে কখনও উদ্ভৃত হইতেই পারেনা । এজন্যই বলা হইয়াছে, 
পারমাধিক রাঞ্জে একই সাধকের পক্ষে একাধিক সাধনপন্থায় সিদ্ধ হওয়। অসম্ভক। একরকন্জ 
সাধন-পস্থার পরে আর এক রকম সাধন পন্থা অবলম্বন করেন, এইরূপ সাধকের কথাও শুনা! যায়। 
পন্থার পরিবর্তনেই বুঝ! যায়, যে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অনা পস্থা অবলগ্বন কর! হয়, সেই পন্থায় 
তিনি নিষ্ঠা বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সিদ্ধি লাভের কথা তো দূরে। 

এজন্যই বলা হইয়াছে, যিনি যে সাধন-পস্থার অনুনরণে ভগবদনুভব লাভ করিয়াছেন, 
সেই পদ্থায় অপরকে অত্রাস্তভাবে পরিচালিত করিতে এবং সেই পন্থার লক্ষ্য রসবৈচিত্রীর জ্ঞান 
জন্ম(ইতে সম্্থ। অন্য পন্থ।য় তিনি কাহাকেও সার্থকভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ নহেন। 

এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিক্ষল হয়। 

“সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিক্ষ্পা মতাঁঃ ॥--ভক্তমালধূত-প!ম্মবচন ॥৮ 

কিন্তু সম্প্রদায় বাকি? সম্প্রদায়বিহীন মন্্রই বাকি? 

যাহারা একই ভাবের আমন্থগত্যে, একই বসবৈচিত্রীব উপলব্ধির জন্য উপাসন1। করেন, 
ভাহারই এক সন্প্রবায়ভূক্ত। এইরূপে, বিভিন্ন ভাবেব নাধকের বিভিন্ন সম্প্রনায় আছে। যিনি যে 
সম্প্রদায়ের সাঁধক' তিনি যি অন্ত জন্প্রদায়ের উপাপনা-মস্ত্ব কাহাকেও দান করেন, তবে 
তাহ! হইবে জন্প্রদায়বিহীন মন্ত্র তাহা হইবে নিক্ষল, সেই মন্দার অভীষ্ট ফল পাওয়। 
যাইবে না। 

চতুর্থত(, ধিনি ব্রজের প্রেমসেবাকামী, দাসা-সখ্যাদি ভাবের কোন্‌ ভাবের প্রতি তাহার চিত্ত 
আকুই হয়, তাহ। তিনি স্থির করিবেন। সেই ভাবের সাধকগুকর চরণই তিনি আশ্রদ্ন করিবেন। 
সখ্যভাবের সাধকের নিকটে বাৎসলাভাবেব বা কান্তাভাবের উপাসনা-মন্ত্র গ্রশ্ণ করিলে, কিন্বা 
কান্তাভাবের সাধকের নিকটে বাৎসঙ্যাদি ভাবের মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা হইবে সম্প্রদায়বিহ্বীন-মন্্র; 
তাহা অভীষ্ট ফলদায়ক হইবে না। তর্দারা ভঙ্গনের আহুকুল্যও হইবে ন1। 

একথা! বলার হেতু এই । শান্তর উপদেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে ল্জাতীয়- 
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২৮৮ 


লাধ্নতক্তি সম্থন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈঝাব-দর্শন ₹ ৬য় 


আশয়যুক্ত বৈষ্কবের সঙ্গ করিষে।* যাহারা একই ভাবের উপাসক, জং যাহারা দাস/-স্যাদি 
চারিটী ভাবের রোনও একই ভাবে ব্রজেন্্ন্দনের সেবা কামনা করেন, তীহাদিগকেই সজাতীয়. 
আশয়যুক্ত বল! যাইতে পারে; বাংসল্যতাবের সাধক যদি মধুরভ।বের সাধকের সঙ্ক করেন, 
তাহা হইলে কাহারও পক্ষেই প্রাণ-খোল। ইঞ্টগেচী সম্ভব হয় না; সুতরাং এইরূপ সন্ধায়! কাহারও 
ভাবপুষ্টির সপ্ভাবন! থাকেনা । এই গেল সাধারণ বৈষ্ণবদঙ্গ-সন্বন্কে। গুরুর সঙ্গ সাধকের পক্ষে বৈষাহ. 
সঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্ধ্য । স্ৃতরাং গুরু ও শিষ্য ঘদি একই ভাবের উপাসক না 
হয়েন, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে কাহারও ভাব-পুষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। গুরুসঙ্থ ছুই 
রকমের__বৃহিরঙ্গ ও অস্তুরঙ্গ ; সাধকের যথাবন্থিত দেহে, গুরুর যথাবস্থিত দেহের সঙ্গ-_বহিরঙ সঙ্গ। 
জার সাধকের অস্তশ্চিন্তিত দেহে গুরুর অস্তুশ্চিষ্তিত দেহের সহিত সন্কু_অস্তুরঙ্গ সঙ্গ । সেবা -গুঞাহাদি 
ভায়া গুরুকপ। লাভের জন্য বহিরল-সঙ্গের প্রয়োজন। আর, সিদ্ধাবস্থায় সেবোপযোগী অস্তশ্চিস্কিত 
দেহের ক্ষতি ও পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন । দিদ্ধাবস্থায় অস্তশ্চন্তিত নিহ্ৃ-দেহেই ব্রজেন্প- 
নন্দনের সেবা করিতে হয় এবং ভাবান্ুকৃল সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত গুকর নির্দেশেই সিদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে 
হুয়। কিন্তু গুক ও শিত্য যদি একভাবের উপাসক ন। হয়েন, তাহা হইলে নিদ্ধাবন্থায় তাহার অ্রজেজ্- 
নম্দনের একভাবের পরিকরশ্দলভূক্ত হইবেন না। গুরু যদি কাস্তা ভাবের উপামক ছয়েন, তবে তাহার 
কাম্যবস্ত হইবে লিদ্ধদেহে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিন্করীরূপে তাহার চরণসান্গিধো থাকা। আর 
শিষ্য যদি বাৎসঙ্গাভাবের উপালক হয়েন, তবে কাহার কামাবন্তব হইবে, নন্দালয়ে শ্রীষশোদামাতার 
চরণ-সান্নিধো থাকা । দুইজন হুইস্থানে থাকিতে বামন। করিবেন; ম্থতরাং উভয়ের অস্তরঙ্গ-সঙ্গ 
সম্ভব হইবে না । এমতাবস্থায় সিদ্ধপ্রণালিক। দেওয়াই অসম্ভব হইবে। এই সমস্ত কারণে গুরু ও 
শিষ্য একই ভাবের উপাসক হইলেই ভাল হয়। 


৭৬1 গুল্ুচলেনা 
সত্রীপাদ জীব গোন্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৭-অনুচ্ছেদে গুরুপেবার আবশ্ঠকতা প্রদর্শন 


করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন -যদিও ভগবত-শরণা পত্তিতেই সমস্ত সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি যিনি 
বৈশিষ্ট্যলিপ্ন,(বিশেষ-দেবারসাম্বাদনলিগ্ন,), াসর্থহষ্টলে তিনি ভগবং-শাস্ত্রোপদেষ্টা বা মস্ত্রোপ- 
দেষ্টা গুরুর ( অর্থাৎ যাহার সেব। সম্ভবপর হয়, তাহার ) নিত্যই বিশেষর্াপে সেবা €রিবেন। কেননা, 
নিজের চেষ্টায় নান! উপায়েও যে সকল নর্থ দূরীভূত হইতে পারেনা, গুরুকপাতে সে-্সসন্ত 
দূরীভূত হইতে পারে এবং ভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভও গুরুকুপাতেই লাভ হইতে পারে। “যগ্ভপি 
শরণাপত্রৈব সর্বং সিধ্যতি, $ * *, তথাপি বৈশিষ্টালিগ্প শক্তৃশ্চেতততে। ভগবচ্ছান্ত্রোপদেষ্ট পাং 


*সঙ্গাতীয়াশজে পিকে লাধো সঙ্গ: ত্বতো বরে ॥ ভ, র, পি, ১২৪৩ ৪ 
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তগবন্নস্ত্রোপদেষ্ট গাং বা জীপুরুচরপানাং নিত্বামেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্ঘযাৎ। ততগ্রপাদে! হি হ-ন্ব-নানা” 
প্রতীকা রহুত্তযজানর্থহানৌ পরমতগবংপ্রসাদসিক্ধো চ সুলম্‌।” 

এই উতক্কির সমর্থনে তিনি শাস্ত্র প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, অনর্থনিবৃততি সন্থস্ধে, 

দজসন্থযাজ্দয়েং কামং ক্রোধং কামবিবর্জানাংৎ | অর্থানর্বেক্ষয়া লোজং ভয়ং তত্বাবমর্গনাৎ ॥ 

আনিক্ষিক্যা শোকমোহো দন্তং মহছ্পাসয়া। যোগাস্তরায়ান্‌ মৌনেন হিংসাং কামাসনীহয়া ॥ 

কৃপয়া ভূতজং ছুঃখং দৈবং জহাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীধ্যেণ নিপ্রাং সত্বনিষেবয়া ॥ 

রজভ্তমণ্চ সত্থেন সত্তুপ্ধোপশমেন চ। এত সর্ব্ং গুরে ভক্ত পুরুষে হাপ্তসা জয়েং ॥ 

_ক্ীভা, ৭১৫২২-২৫ ॥ 

--(শ্রীলারদ মহারাজ যুন্িষ্টিরের নিকটে বলিয়াছেন ) সন্কপ্প-পরিভ্যাগের দ্বারা কাকে 
জয় করিবে, কামনাবিদজ্জ্রনের দ্বার! ক্রোধকে জয় করিবে, অর্থে মনর্থনৃ্টিার। লোভকে জয় করিবে, 
তথ্যজ্ঞানঘার! (প্রারস্ধাফল অবশাই ভোগ কপিতে হইবে; নুতরাং কে-ই বা কাহার ছুঃখের বা 
ভয়ের হেতু--এইবধপ বিচার করিয়।) ভয়কে জয় করিবে। আত্ম-অনাত্ব-বিচারের দ্বারা শোক- 
মোহকে জয় করিবে, মহতের সেবাদ্ব'র! দন্তকে জয় করিবে, মৌনাবলঙ্গন করিয়া সাধনের অন্তরায় 
লোকবার্ডাদিকে পরিভ্যাগ করিবে, কামাদিবিষয়ে চেষ্টাপপিত্য(গের দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। 
যেসকল প্রাণী হইতে হখ জঅন্মিতে পারে, তাহাদের প্রতি কৃপান্ধারা সেই সকল প্রাণী হইতে 
সস্তবপর ছুঃখকে জয় করিবে, তগবানে চিত্তের একাশ্রত! (সমাধি ) দ্বার! দৈবছঃখকে (বুথ! মনঃ- 
ঈীড়াদিকে ) জয় করিবে, আত্মর্জন্থ ( দৈহিক ) ছুঃখকে প্রাণায়ামাদি যোগের প্রভাবে জয় করিবে, 
সন্তগুণের পেবাছার! নিদ্রকে জয় করিবে। দেই সবগুণের (সাত্বিক আহারাপির ) দ্বারাই রজঃ 
ও তমঃকে দূর করিবে এবং উপশমের ( গুদাসীন্তের ) দ্বারা সন্থকে জয় করিবে। শ্ত্রীগুকতে ভক্তির 
প্রভাবে উল্লিখিত সমস্ত অন্তরায়ই অনায়াসে দূরীভূত হইতে পাঞ্সে।” 

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে কামক্রোধাদিকে জয় করার জন্য যে সমস্ত উপায়ের কথা বলা 
হইয়াছে, দে-সমস্ত উপায়েও তদ্রুপ জয় দুঃসাধ্য এসং সে-সমস্ত উপায়ে অনর্থরাশির সম্যক 
দুরীকরণও সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীগুরুদেবে ভক্তি থাকিলে কেবলমাত্র গুরুতক্তির প্রভাবে সমস্ত অর্থ 
অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে। 

ভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভের মূলও যে গুরুকপ। তাহাও শ্রীজীবপাদ দেখাইয়।ছেন। 

“যে মন্ত্রঃ স গুরঃ সাক্ষাৎ যে! গুরু: স হরিঃ স্বয়ম্‌। 
গুরুর্ষল্য ভবে, উস্তসা তুষ্টে! হরিঃ ন্বয়ম্‌॥ বামনকল্পে ব্রন্ষাবাক্যম, ॥ 

সষিনি মন্ত্র, তিনিই গুরু ; যিনি গুরু, তিলিই স্বয়ং হরি; গুরু খাহার প্রতি প্রসল্প হয়েন, স্বয়ং 
জীহরিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন |” 

অন্যত্রও দেখা বায়, 
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“হরে কষ্টে গুরুত্ত্রাতা গুরো কষ্টে ন কম্চন। ৮... 
তশ্মাৎ সর্বপ্রযত্ধেন শুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥ 1». ॥ 
হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন; কিস্ত গুরু রুষ্ট হইলে. কেহই রুক্ষ 
করিতে পারেন না। অতএব সর্ধপ্রষতে শ্রীগুরুদেবেরই প্রসন্নতা বিধান করিবে” 7 
শ্রীতগবান্ও অস্থাত্র বলিয়াছেন, 
«প্রথমন্ত গুরুং পুজ্য ততশ্চৈব মমার্টনম. | 
কুর্ধ্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্পোতি হানথা নিক্ষলং ভবে | 
- প্রথমে গুরুর পুজা করিয়! তাহার পরে যিনি আমার অর্চন] করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন? অন্যথা! তাহার সমস্তই লিক্ষল হয় ।” 
নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন, তা 
“বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিষ্যাদিষুবদ্গুরুম.। 
পুজয়েদ্বাও মনঃকায়েঃ স শাস্ত্জ্ঞঃ স বৈষবরঃ ॥ 
ফ্লোকপাদন্য বক্তাপি যঃ পুজাঃ স সদৈব হি। 4 
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণো: স্বরূপং বিতনোতি যহ্ঃ॥ ইত্যাদি ॥ 


যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণব গুককে বিষুতুল্য জানেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাহার পুজা 
(সেবা) করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ক এবং তিনিই বৈষ্ণব । তগবদ বিষয়ক ক্লোকের একপাদও যিনি 'উপ- 
দেশর করেন, তিনি সর্বদাই পৃজ্য। যিনি তগবান্‌ বিষুব স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনি থে পৃজ্য হইবেন, 
তদ্বিষয়ে পুনরায় আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? 
পদ্মপুরাণে দেবছ্যতি-স্তুতিতেও দেখা যায়, 
“ভক্তিরর্থা হরো মেশস্তি তদ বনিষ্ঠা গুরো যদি। 
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ॥ 
--জ্রীহরিতে আমার যে পরিমাণ ভক্তি আছে, শ্রীগুঞদেবেও যদি সেই পরিমাণ নিষ্ঠা থাকে, 
তাহা হইলে সেই সত্যের ফলেই শ্রীহরি আমাকে দশন দান করুন|” 
আগমে পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে, 
দ্যথ। সিদ্ধরসম্পর্শাৎ তাঅং ভবতি কাঞ্চনম। 
সন্পিধানাদ, গুরোরেবং শিষে)। বিষুময়ো। ভবে ॥ 
-সিচ্ধরস-স্পর্শে তাত যেমন কাঞ্চন হইয়া! যায়, তেমনি শ্রী গুরুসন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও 
বিষ্ুময় হইয়া থাকেন।” 
জ্রীমদ ভাগবত হইতে জান! যায়, শীকৃষ্ণও শ্রীদাম-বিপ্রকে তাহাই বলিয়াছেন ; 
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“নাহমিজ্যা রজজাতিভ্যা ভপসোপশমেন বা; . :. এ টা 

ৃ তুষ্োয়ং সর্ধবভূতাত্ব। গুরুণুজাবয়! যখ1॥ শ্ীভাঁ, ১০/৮০।৩৪। 

.€ '--জ্রীধরঙ্গামিপাদের টীকা মুযায়ী মন্স ) জ্ঞানপ্রদ গরু হইতে অধিক সেবা নাউ) ইহা 
ূর্বেব বলা হইয়াছে। অতএব প্্রীগুরুসেব! হতে যে অধিক ধর্থও নাই, তাহা বলা হইতেছে 
(হে সথে প্রীদাম !) মামি ইজা। ( গৃহস্থধন্ম ) প্রজাতি (প্রকষ্ট জন্মোপনয়ন-ত্রহ্মচারিধর্্ম ) তপস্য) 
€ধালপ্রন্থ-ধর্দ্দ ), কিম্বা উপশম ( সন্ন্যাস-ধণ্্ম বা যতিধর্্ম ) দ্বারা পরমেশ্বর-সামি তত তৃট্টি লাভ করিন!? 
সর্ব্বভৃত্াত্বা! হইয়াও গুরুশুশ্রাষথার1 ( গুরুসেবাদঘার ) আমি যত তুষ্টি লাভ কণিয়া থাকি ।” 

_. স্বামিপাদের টাকার সারস্য শ্রীপাদ জীবগোন্বামী এই ভাবে পরিষ্ফুট করিয়াছেন। যথা, 
“ভ্রীধরন্বামিপাদ যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, দেই জ্ঞান দ্বিবিধ _ত্রহ্ধনিষ্ঠ-জ্ঞান এবং ভগবনিষ্ঠ-জ্ঞান। 
ভ্রীধরম্বামিপাদ ব্রহ্মনিষ্ট-জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রেরকের উল্লিখিতরূপ ব্যাধা। করিয়াছেস-। 
ভগবক্িষ্ঠ-জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ব্যাখা! করিলে, “ইজ্য1”-শবের অর্থ হইবে “পুজা”, প্রজাতি?" 
শবের অর্থ হইবে “বৈষবদীক্ষ।”, পতপঠশব্দের অর্থ হইবে পসমাধি” এবং “উপশমশব্দের 
অর্থ হইবে “ভগবানে নিষ্ঠ।।” তাৎপর্যা এই । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন --৭গুরুসেবাদ্বারা আমি যত তুগ্টি 
লাত করি, পুজা, বৈষ্ণবদীক্ষা সমাধি বা ভগবানে নিষ্ঠা্ারাও আমি তত তুষ্টি লাভ করি না।% 
সারার্থ এই যে, যাহার! গুরুসেব! না করিয়! কেবল পুজা, বৈষ্ণবদীক্ষাগ্রহণ, সমাধি বা মনের 
একাগ্রতা-সাধন, কিন্বা ভগবানে নিষ্ঠালাভও করিয়া থকেন, ভগবান্‌ তাহাদের প্রতি ,বিশেষ 
প্রসন্ন হয়েন নাঁ। গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবে উপেক্ষাই প্রকাশ পায়। গুরুদেব হইতেছেন 
ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত; তাহার প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পাইলে ভক্তবংসল তগবান্‌ 
প্রসন্্র হক্টতে পারেন না। | 

উল্লিখিত শাক্স্রবাকাসমূহে শুরুসেবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতি৪ 
তাহাই বলিয়া গিয়ছেন। “যল্য দেবে পরাভক্তির্থা 'দেবে তথ। গুরৌ। তন্যৈতে কথিত! হার্থ।ঃ 
প্রকশিস্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬২৩৪”, পছুল্লভো বিষয়ত্যাগে ছুল্লভং তন্বদর্শনম.। ছুরি! 
সহজাবস্থ। সদগুরোঃ করুণ।ং বিনা ॥ মহোপমিষৎ 1915৭” [৫1৭৫-খ (১)-অনুচ্ছেদে এই 
শ্রুতিবাকাদয়ের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য ]। ূ 

এই সমত্ত শ্ুতি-স্থৃতিপপ্রমীণ হইতে গুরুসেবার আবশ্যকতার কথা জানা গেল। 

ক। গুরুসেব। ও ভগবদ্ভজন . ঃ 

গুরুসেবাত্ত অত্যাবশ্যকত্ব-সন্বন্ধে এ-স্থলে যাহা বল! হইল, ভাহার তাৎপর্য্য হইতেছে, এই যে, 
ভীকৃষ্ণ-সেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের সেবা অত্যাবশ্যক ; শ্রীকষ্ণসেবা পরিত্যাগপুর্বক কেবল গুরুদেবের 
'মেবা শাস্ত্রের অভিপ্পেত নহে । “তয়ংদ্বিভীয়ীভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্ত * * ক বুধ আভজেত্ং 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতায্মা॥ শ্রীভা, ১১২৩৭”, এপ্রথমন্ত গুরুর পুজা ততশ্চৈব মমার্চনম্‌। হ, ভ 


[ ২৩০১ ] 
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বি,॥” “্যস্ত দেবে পরাভক্তি ধথা দেবে তথ। গুয়ো ।»-ইত্যাদি শ্বতিশ্রুতি-বাকা হইতে জানা যায়-. 
শ্রীকঞলেব! এবং গুরুপেবা, উভয়ই জবশ্টকর্তব্য। জীমন্ষমহ্াপ্রডুও বলিয়া গিয়াছেন-“তাতে কষ 
ভজ্জে, করে গুরুর সেহপ। মায়াপাশ ছুটে, পায় কৃষফের চরণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১২২1১৮৮ কুকসেন। 
ব্যতীত গুরুদেবও তুষ্ট হইতে পারেন না; কেননা, তিনি কৃষ্প্রেষ্ঠঠ কৃফলেবা তাহার ছান্ট। ভফ- 
ভঞ্জনকে গৌণরণপে গ্রহণ করিলেও গুরুদেব প্রসন্ন হইতে পারেন না। সমস্ত শান্তর শগবনৃতঞজনেরই 
সুখাৰের কথ! বলিয়া গিয়াছেন। গুরুসেবা তাহার আনুক্লাবিধাক, পুবের্বোলিখিত প্রীরীব 
গোন্বামিপাদের আলোচন! হতেই ভাছ। জানা য।য়। 


ল৭। গু শক্ণন্দু গল্প 
সাধুদিগের যে বজ্ম তাহার অনুগমনষ্ট সাধুবত্্ান্থগমন। ব্্ব অর্থ পথ; অনুগমন অর্থ__ 
জনুল্রণ, পেছনে পেছনে যাওয়!। সাধুবস্ানুগমন অর্থ_-সাধুমহাজনগণ ঘে পথে গমন করিয়া 
তাঁহাদের অভীষ্ট ল।ভ করিয়াছেন, সেই পথে তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন। পগমন” ন। 
ধলিয়। “অনুপমন” বলার তাৎপর্য এই যে, সাধুমহাজনগণ পথের যে যে স্থানে প। ফেলিয়া গিয়াছেন, 
ঠিক সেই সেই স্থানলক্ষ্য করিয়। চলিতে হইবে । অর্থাৎ কোনও সাধনপন্থার যে যে অনুষ্ঠান, সাধু 
মহ্থাঞজনগগ নিজেদের অভীষ্টপিদ্ধির অনুকূল বিয়া আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সাধক নিজের অভীষ্টের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই দেই শনুষ্ঠানের আচরণ করিবেন। ইহাতে অভীষ্টসিদ্ধি সন্থন্ধে একটা 
নিশ্চয়তার ভরল। পাওয়া যায়। এস্থলে একটী বিশেষ বিবেচ্য এই __সকল সম্প্রাদায়েই সাধুমহাজন 
আছেন, তখাহ।রা সকলেই নমস্থ্, কিন্তু সকলের আচরণ অনুসরণীয় নহে। আমার যাহ! অভীষ্ট 
বন্ধ, যে সাধু মহ।জনের অভীষ্ট বন্তও তাহাই ছিল, ভিনিই আমার অনুপরণীয়, তাহার আদর্শই 
আমার আদর্শ । আমাকে বদি বৃন্দাবন যাইতে হয়, তাহ হইলে বৃন্দাবনে যিনি গিয়াছেন, তাহার 
পথেই চলিতে হইবে; যিনি কামাধ্য। গিয়াছেন, তশীহার পথের খেজে আমার প্রয়োজন নাই। 
এই প্রসঙ্গে স্ন্দপুরাণের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতনিদ্ধৃতে উদ্ধত হইয়াছে। 

“স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সস্তাপবঞজিতঃ| 

অনবাপ্তঞমং পূর্ব যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ৪ ভ, র, সি ১।২৪৬-খতপ্রমাণ ॥ 
পূর্বতন মহাঁজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়। পরম কল্যাণ লা করিয়াছেন, সে পন্থারই অনুসন্ধান 
করিবে, কেননা, ভাঙতে পরমশ্রেয়; লাভ হুইয়! থাকে এবং কখনও সন্তপ্ত হইতে হইবেন1। 

“ভ্রুতি-স্মৃতি-পুরাপাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিন।। 

একাস্তিকী হুরের্ডক্িরুংপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ভ, র, সি, ধৃত-্রন্ষধামল-বচন 

ভক্ষিরৈকাস্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে ৷ 
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বন্ততত্ত তথ! নৈব হাশাহীয়তেক্গাতে ॥ ত, য়) সি, ১২18৭) 
(৫৩*-খ-অনুচ্ছেদে এই ক্লোকছয়ের তাৎপর্যা জষ্টব্য ) 

এই গ্লোকঘয়ের প্রথম ক্লোকের টাকায় প্রীপাদ জীব গোষামী লিখিয়াছেন _প্ত্চ সাঁধুব্মণ 
শ্রুত্যাদিবিধানাত্মকমেব তত স্বদকরণে দৌষমাহ শ্ভীতি | জত্যাদয়োহপান্জ দৈফাবানাং ক্বাধিকার- 
প্রাপ্তাস্তদূভীগ! এব ছেয়।ঃ। স্বে স্বে অধিকার ইতাকে; ।__সাধুদিগের পন্থা ভ্রত্যাদি-বিধানাত্মকই 
হইয়। থাকে ; অতএব তাহার অমুলরণ না করিলে যে দো হয়, তাহাই 'শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি'-ইড্যাদি 
ক্লোকে বল হুইয়াছে। এ-স্থলে শ্রুতি-স্মৃতি-আদি বলিতে বৈধণবদিগের স্বীয় অধিকারপ্রাপ্ত অংশই 
বুঝিতে হববে, অর্থাৎ শ্রুত্যাদি-শান্তের যে অংশ বৈধবদিগের অতীষ্টের অনুকূল, সেই অংশষ্ট অনুসরণীয়! 
খ্ব-স্ম-অধিকারের কথা শাস্ত্রও ধলিয়! গিয়াছেন।” 

এই প্রসঙ্গে 0৩০-অনুচ্ছেদও ভরষ্টব্য। 


৭৮। লন্ছর্মপুঞ্ছে। 
সন্ধন্ন অর্থ সতের ধর্য। সংশব্দে সাধুমহাজনকে বুঝ।য়ু। আবার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ 


প্রীভগবান্কেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং সন্ধন্মব শর্ে__সাধুমহাজনদের আচরিত ধর্মকেও বুঝাইতে 
পারে এবং ভগবং-সম্বস্ধ।য় বা ভাগবত-ধশ্মকেও বুঝাইতে পারে। পুচ্ছা-শঝের অর্থ-_ প্রশ্ন বা জানি- 
বার ইচ্ছা। 
তাহ! হইলে সন্ধন্মপৃচ্ছা-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে_ _সাধুমহাজনগণ যে ভাগবত-ধর্ম আচরণ 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবারূপ পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে গুরুদেবের বা কোনও 
বৈষ্ুবের চরণে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করা । 
এ-সত্বন্ধে ভক্তিরসাম্বতসিম্কু বলিয়াছেন, 
“অচিরাদের সর্ববার্থ সিদ্ধাতোষামভীপ্সিতঃ 
সদ্ধন্মস্তাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতি 0১1২1৪৭॥ 
- সন্ধন্ম অবগত হওয়ার জগ্ যহাদের আগ্রহশালিনী মতি জশ্বিয়ছে, তাহ।দের অভীষ্ট সর্বর্থ শশ্বই 


সিদ্ধ হইয়া থাকে।? 


৭৯। ক্কষ্গুলীত্তে ভ্াগত্যাগ 
এ-সম্বন্ধে পঞ্পুপুরাণ হইতে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুতে (১।২:৪৮-অনুচ্ছেদে) নিযনলিখিত স্লোফটা 


উদ্ধত হইয়াছে । 


ফতগ্ত 


সাধনভক্তি ঈন্বপ্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন | [ ৫া৮১-ম? 


“হরিমুদ্দিস্ট ভোগযানি কালে ত্যপ্তবততস্তব। ' 

বিষ্ুলোকক্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে ॥ ্‌ 
--আপনি শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে যখাকালে স্বীয় ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন ; বিষুঃলোকস্িত 
অচঞ্চল সম্পদ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে” 

কৃষ্ণগ্রীতে ভোগত্যাগ হ্টতেছে _-শ্রীকৃষের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সুখ- 

ভোগাদির পরিত্া।গ। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের নুখভোগের বাসনা হৃদয়ে থাকে, ততঙ্জিন ভক্তির কৃপা হষ্লভি; 
এজন্য শ্রীমন্মমহা প্রভূর কপার উপর নির্ভর করিয়া তাহার চবণে স্থখভোগের বাসলা দূর করিবার শক্তি 
প্রার্থনা করিবে এবং নিজেও যথাসম্ভব ভোগতাগের চেষ্ট। করিবে ; *য্ধাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় 
প্রেমে । শ্রীচৈ, চ, ২২৪1১১৫।৮ এস্থলে শ্রীভক্তিবস।মূতসিদ্ধুব পাঠ এই £ -“ভোগাদিত্যাগঃ কুঙ্খস্য 
হেতবে 1” স্ত্রীজীবগোম্বামিপাদ ইহার টাকায় লিখিয়াছেন “কৃষ্ণস্য ইতি কৃষ্তপ্রাপ্ডের্ হেতুত্তৎ- 
প্রসাদস্তদর্থমিত্ার্থঃ। ক «ক আদিগ্রহণাৎ লোকবিতুপুজা গৃহান্তে।"_কৃষ্তপ্রাপ্তির হেতু হইল 
শ্রীকৃষের প্রসন্নতা ; এই প্রসম্নতা লাভ করার জন্য স্বীয় ইক্জ্রিয়ভোগ্য বনস্তু-আদি ত্যাগ করিবে। 
ভোগাদি-শব্দের অন্তভূতি “আদি”-শবদ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে -লোকাপেক্ষা, নিজের বিশ্তু-সম্পত্তি 
এবং পুজ্রকন্থাদিকেও কৃষণ-প্রসন্নতা লভের জন্ ত্যাগ কবিতে হইবে দেই সেই বস্তুতে আসক্তি ত্যা 
করিতে হইবে। 


৮০। ক্কুর্মতীর্থে বাল 

কৃষ্ণতীর্থ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থানকে বুঝায়। লীলাম্থানে বাস হইতেছে একটী ভক্তি-অঙ্গ। 
এই ভক্তি-অঙ্গসন্বদ্ধে ভক্তিবস।যুতসিন্ধুব পাঠ এইবপ £ _-নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্গিধৌ ।_ 
দ্বারকাদি ধাঁমে (আদি-শব্দে পুক.যান্তম-ধামকেও বুঝায়) এবং গঙ্গাদির নিকটে বাস।”” মথুরা-বাপকে 
একটা পৃথক, অঙ্গরূপে বর্ণন করা হইঘাছে। তাৎপর্ধা বোধ হয় এই যে, কৃষ্ণতীর্থের মধ্যে মথুবাব।সের 
মাহাত্ম্য সব্বাধিক। 


৮১। স্বাবদর্থন্নিব্বক্িতা। বা আবনিন্বাহ-প্রভিগ্রহ 

এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতপিস্কুব পাঠ _“যাবদর্থাহবর্তিতা 7 আীশ্রীচৈতগ্ঠচরিতাম্বৃতের পাঠ- 
প্যাবন্ির্বাহ-প্রতিগ্রহ |” তাৎপর্য একইট। 

যাবহ-নিবধ্ণছ প্রতিগ্রহ _যত্টুকু প্রতিগ্রহ না করিলে কাধ্য-নির্ধাহ হইতে পারে না, 
ততটুকুমান্ত্র প্রতিগ্রহ ( গ্রহণ ) করা, তাহার বেশী নহে। ভক্তিরসানৃতসিদ্ধুর পাঠ বেশ পরিষ্কার 


[ ২৩০৪ ] 


সাধনতক্তি সম্বন্ধে মালোচন! ] লাধনতদ্ব [ ৫1৮১-অন্ু 


অর্থবোধক ঢ “ব্যবহারেষু সর্ব যাবদর্ামুবর্তিতা 1” প্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধুতে যে নারদীয় বচন উদ্ধত 
হইয়াঙ্ছে, তান আরও পরিফ্ার অর্থবোধক £--দ্যাবত1 স্যাৎ হবনির্বাহঃ ্বীকুর্যযাৎ ভাবদর্থবিৎ। 
আধিক্যে নানতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ১।২।৪৯॥৮ ইহার টাকায় শ্ীজীব-গোন্বামিপাদ লিখিয়াছেন, 
দন্বনির্বাহ ইতি। ম্ব-ন্ব-ভক্তিনির্ব্বাহ উত্যর্থ:॥৮ অর্থাৎ যে পরিমাণ ব/বহার গ্রহণ করিলে স্বীয় 
ভক্তি-নির্ধাহছু হইতে পারে, সেই পরিমাণ বাবহারের অনুষ্ঠান করিবে; ইহার অধিক বা কম 
করিলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইতে হইবে। যেমন, আমার দিবসে ছুট বেলা না খালে 
শল্দীর অসুস্থ হয়। এমতাবস্থায় আমাকে দুইবেলা খাইতে হইবে; নচেৎ শরীর অনুস্থ হইবে, 
শরীর অনুষ্থ হইলে নিয়নিত-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাহ জন্মিবে। ছুই বেলার বেশী খাওয়াও 
সঙ্গত হইবে না; বেশী খাইলেও শরীর অসুস্থ হইতে পারে, অথবা শরীরে আলল্য জন্মিতে 
পারে, আলস্য জন্মিলেও ভক্তির অনুষ্ঠানে বিদ্ব জন্মিবে। যে পরিমাণ অর্থোপার্জন না করিলে 
লংসারী লোকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই ধর্সসঙ্্ত উপায়ে 
উপাজ্ঞ্ন করিতে চেষ্টা করিবে ; বেশীও হে; কমও নহে । কম উপার্জন করিলে সংসারে অভাব- 
অনটন উপস্থিত হইবে, তাহ।র ফলে নানাবিধ বিপদ ও অশাস্তি উপস্থিত হইয়া ভঙ্জনের ব্ক্ষি 
জন্মাইবে। বেশী উপার্জন করিলেও অর্থের আনুষঙ্গিক কুফপসমূহ ভজনের বিশ্ব জল্মাইবে। 
আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যতটুকু বাবহাঁর না করিলে চলে না, ততটুকুই করিবে ; বেশীও নহে, কমও 
নহে; বেশী করিলে ক্রমশঃ আত্মীয়-স্বজানেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে এবং কম করিলেও 
তাহারা বিদ্বেষভাবাপর় হইয়া ভজনের বিশ্ব জন্মাতে পারেন। ইত্যাদি সব বিষয়েই, যতটুকু না 
করিলে তক্তি-অঙ্গ নির্ববাহ হয় না. ততটুকুই করিবে ; বেশীও নহে, কমও নহে । লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
যে, সংসারে নির্ধিদ্বে থাকিবার ব্াবস্থা_ কেবল ভজনের জন্য, নিজের সুখ-ন্বচ্ছন্বতার জন্য নহে। 
আহার করিতে হঈবে বাচিয়া থাকার জনা; বঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কেবল ভজনের জন্য । কত 
লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ভজনোপযোগী মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি; ভজন করিয়া তাহ। সার্থক 
করিতে হইবে ; যদি মৃত্ার পরে আর মন্ুষ্যজন্ম না পাই, তাহা হইলে তে! ভজন করা হইবে না ; 
শ্রীমন্মহাপ্রতূর কৃপায় এই জম্মেই যথাসাধ্য ভঙ্গনের চেষ্টা করিতে হইবে; সুতরাং যদি স্স্থশরীরে 
কিছুদিন বাচিয়া থাকা যায়, তাহা হইলেই জনের সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেখ্েই বাচিয়া 
থাকার প্রয়োজ্কন। জ্জন্য আহারাদির প্রয়োজন ; যে পরিমাণ আহাবাদি ছ্বার! বাচিয়! থাকা যায়, 
দেই পরিমাণই আহার করা উচিত, উপাদেয় ভোজ্যাদি ব! বিলানদিতাময় পোষাক-পরিচ্ছদের 
প্রয়োজন নাই । 

প্রশ্ন হইতে পারে, অর্থাদি বেশী উপার্জন করিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থন্বার! 
ভগবং-সেবা ও বৈষুবসেবাদি করিলে তো ভক্তির আন্রকূল্য হইতে পারে ; স্থৃতরাং নিজের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত অর্থ উপার্ন করিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই-_অনেক সময় সাধুর বেশ 

[ ২৩*৫ এ 
২৮৯ * 
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ধরিয়াও যেমন হুষ্ট লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করে, তঙ্রুপ ভগৰং- 
সেবা-বৈঞবলেবাদি-বাসনার আাধরণে আবৃত হইয়। আমাদের অর্থলিব্লাও হাদয়ে, প্রবল 
হইয়া উঠিতে পারে। প্রথমতঃ, সেবাদির আনুকুল্যার্থ প্রচুর অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থোপার্জমেই 
আবেশ জন্মিবে , মনে হইবে “আচ্ছা অন্য উপায়ে আরও কিছু টাক সংগ্রহ করা যাউক; এ 
টাক দ্বার। একট! বড় উৎসব করা যাইবে ইত্যাদি ।” এইরূপে অর্ধোপ।জ্ঞনেই প্রায় যোল আন 
মন ও সময় নিয়জিত হইবে; তঞ্জনেব দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে না। ক্রমশঃ সেধা-বাসনায় 
শিথিলত! আনিয়া! পড়িবে, অর্থলিপ্নাই প্রবলতা লাভ করিবে। বিষয়ের ধশ্মই এইপ যে, ইহার 
সংশ্রুবে থাকিলেই ইহ! লোকের চিত্তকে কবলিত করিয়া ফেলে । এইবূপ আশঙ্কা কবিয়াই ভক্তি- 
রসামৃতলিন্ধু বলিয়াছেন--“ধন ও শিষ্যাদ্রির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাচ উত্তমা-ভক্তির 
অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা; কারণ, এরূপ স্থলে ভক্তি-বাসনার শিখিল্তাবশতঃ 
উত্তমতার হানি হয়।_-ধনশিষ্যাদিভিদ্বরৈ ধাঁভক্রিরুপপদ্যতে। বিদুরত্বাদুত্রমতাহান্যা তস্যাম্চ 
নাঙ্গতা 7 ১২১২৮।” ইহার টীকায় শ্রীজীবগোম্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_পজ্ঞানকন্ম।ছ্যনাবৃতমিত্যাদি 
গ্রহণেন শৈথিল্যম্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ॥৮ এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচ্য । শ্রীরপস্নাতন- 
গোন্বামীর, কি শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর অর্থ কম ছিল ন।; তাহাদের প্রচুর অথ” ছিল; তাহার! 
ইচ্ছা করিলে প্রত্যহ মহারাজেোপচারে ভগবৎ-সেবা, মহোত্সবাদ্দি করিতে পারিতেন; কিস্ত 
তাহা না করিয়া রাজৈশ্বধ্য সমস্ত তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া ভাচারা ভজনাঙের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন__জীবের সমক্ষে উত্তম! ভক্তির আদর্শ রাখিবার জন্যই । 

কেহ কেহ বলেন, এই ভক্তি-অঙ্গটী কেবল তক্তি-অঙ্গেব গ্রহণ-সন্বন্ধে__ব্যধহারিক বিষয় 
সম্বন্ধে নহে ; অথাৎ যে পবিমাঁণে যে ভক্তি-অঙ্গ সাধনের সঙ্কল্প করিবে, তাহা যাহাতে সর্বাবস্থায় 
রক্ষিত হইতে পারে, তংপ্রতি দৃষ্টি রাখাই যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাহারা 
বলেন_“কোনও ভক্ত অন্ুবাগবশতঃ সক্কল্প করিলেন, তিনি প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিবেন; 
পরে কোনও একদিন সাংসারিক কাধ্য।ধিক্য বশতঃং লক্গ নাম কবিতে পাপিলেন না ঃ মনে করিলেন) 
পরের দিনের নামের সঙ্গে সেই দিনকার নাম সাবিয়। লইবেন; কিন্তু কার্ধযাধিকাবশতঃ পরের 
দিনও তাহ হইল না। ক্রমশঃ এইরূপ আচরণদ।র। ভক্তির প্রতি শনাদর উপস্থিত হয়; অতএব, 
প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিয়মরূপে পখিগ্রহ করিবে, বেশী বা কম হইলে 
তক্কি পুষ্ট হইবে না” এ-স্থলে আমাদের বক্তবা এই £-যাহ] নিয়ম করিবে, তাহা রক্ষা করিবার 
চেষ্টা সব্র্বোতোভাবেই কর্তবা। ছু'একদিন নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই ভজনে শিথিলতা আসিতে পারে 
শিথিলতা আলিলে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যে বিষয়কর্মা গ্রহণ করিলে নিতাকর্থের 
ব্যাঘাত জন্মে, সেই বিষয় কর্মে হাত দিবে না, ইহাই যাবৎ-নিবর্বাহের তাৎপর্য ১ ভক্তিরসামৃতসিককুও 
ব্যবহারিক বিষয়ের কথাই বলিয়াছেন। “ব্যবহারেষু সর্েষু*”, ভক্তি-অঙ্গের কথ! বলেন নাই। অবশা 


॥ ২৩০৬ ] 
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যে পরিমাণ ভঙ্গনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিয়মিতরূপে নিত্যনির্র্বাহিত হওয়। সম্ভব, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে 
নিয়য়রক্ষার সম্ভাবনাও কমিয়! যাইবে! কেহ ফেহ আবার বলেন, “যে পরিমাণ অনুষ্ঠানের নিয়ম 
করা যায়, কোনও দিন তদতিরিক্ত করিলেও প্রত্যবায় আছে। যদি লক্ষ হরিনামের নিয়ম করা 
যায়, ডবে কোনওদিন লক্ষের বেশী নাম করিলে দোষ হবে ।” কিন্তু ইহ] সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান যত বেশী করা যায়, তত মঙ্গল। সর্বদাই ভজন করিবে__ন্দর্তাব্যো 
সততং বিধু*-_ ইহাই বিধি। বিষয়কন্মাদির জন্য আমরা যে তাহা করিতে পারিনা, ইহাই দোষের ; 
বিষয়কর্ম্ম কমাইয়া, বা আলস্যের প্রশ্রয় ন! দিয়া যতবেশী ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা যায়, ততই 
ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবন! বেশী। নিয়মিত অন্বষ্ঠানের অকরণে নিয়মভর্গ হয়। বেশী করণে নিয়মভঙ্গ হয় 
না! জলের আঘাতে পুকুরের তীরের আয়তন যদি কমিয়! যায়, তাহ হইলেই বলা হয়--পাড় 
ভাঙ্গিযা গিয়।ছে? কোনও কারণে তীরের শায়তন বুদ্ধি প্রাপ্ধু হইলে তাহাকে পাড় ভাঙ্গা বলে না। 


৮৮২1 হল্দিন্বাঙ্নল্প লশ্নান 
গ্রীএকাদশী-আদি বৈষ্ঞবত্রতের পালন করা বিধেয়। ৫1৩৯-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


৮৩। শ্বাশ্র 7শ্ম্থাদিলৌন্র 
শ্ীপ্রীচৈতন্যচবিতা মৃতের পাঠ হইতেছে_ “ধাত্রাঙ্থথ-গোবি প্র-বৈধব-পৃঁজন ॥২২২৬৩।৮ 


ধাত্র্যশ্থখ__ধাত্রী ও অশ্বথথ। ধাঁত্রী অর্থ আমলকী । অশ্বথ-বৃক্ষ ভগবানের বিভূতি বলিয়া 
পৃজ্য। গোবিপ্র-গোও বিপ্র। গো-ত্রাঙ্গণেব হিতের জন্য শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়! 
ভাহারাও পুজা, শ্রীকৃষ্ণ গো-চাবণ করিতেন বলিয়াও বৈষণবের পক্ষে গো-জাতি অত্যন্ত প্রীতির বন্ত। 
গাত্রকগুয়ন, গো-গ্রাম দান এবং প্রদর্ষিণাদিছব। গো-পৃজা হইয়া থাকে। গো-জাতি প্রসন্ন 
হইলে শ্বীগোপালও প্রসন্ন হয়েন। “গবাং কওুয়নং কুধ্যাৎ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণস্। গোষু নিত্যং 
প্রসন্নান্থ গোপালোহপি প্রনীদতি ॥*- শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র ॥ ঘিনি ব্রন্দের বা ভগবানের তত্বান্ুভব 
করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি পবমভক্ত; পরিচধ্যাদির দ্বার। তাহার পুজা করিলে মঙ্গলের সম্ভাবন! 
আছে। 

বৈষ্ব-ভজল _ বৈফবসেবা ভক্তিপুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । পরিচর্ধ্যাদিদ্বার! বৈধবের 
প্রীভিবিধান করিবে । “ভক্তপদ-রজঃ আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-তুক্ত অবশেষ এক্ট তিন মহাবল ॥ 
শ্্রীচৈ,চ, ৩১৬।৫৫।” শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন _-“বৈষ্ণাবেব পদধুলি, তাহে মোৰ স্নানকেলি, তর্পন 
মোর বৈষ্ণবের লাম” 

[ ২৩০৭ এ 
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এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধুর ১২৫৯-অম্ুচ্ছেদে স্বল্বপুরাণের একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
“অস্বখ-তৃলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিস্থরবৈকবাঃ। . 
পৃজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়স্তি স্বশামঘ:ঃ ॥ 
__অসম্থ, তুলসী, অমলকী, গো, ব্রাহ্মণ (তৃমিস্থর ) এবং বৈঝব-ই“হাদের পৃজা, নমস্কার 
এবং ধ্যান করিলে মনুষ্যদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। 


৮৪1 ভগবল্জিম্ুুঙ্খজনেন্প লজ ত্যাগ 
৫1৩৫-৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


৮০। শ্শিম্য্যা্যেননুল্ক্ষিত্র, আনহ্ান্লজ্ভাদিতেে অঅনুত্যঙ্ন। অক্হগ্রস্থ-স্ুভলাভ্ডযাঙ্ন- 
ভ্যাগঃ প্শাভব্যাম্ান্কে উপজীব্য লা ্কন্লা | 


এ-সম্বন্ধে ভক্কিরসাম্তসিন্ধৃতে (১২৫২-অন্ুচ্ছেদ ) নিয়লিখিত প্রমাণটা উদ্ধৃত হইয়্যছে। 
“মন শিষ্যানন্বপ্নীত গ্রন্থান্লৈবাভ্যসেদ্বন্থুন্‌। 
ন ব্যখ্যামুপযুঞজীত নারস্তান।রভেৎ কচিৎ॥ জ্ীভাঃ ১৩1৮1 

--( মহারাজ যুরিষ্ঠিরের নিকটে নারদ বলিয়ছেন) বনু শিষ্য করিবেনা, প্রলোভন দ্বারা 
বল পুর্ধকগ কাহাকে৪ শিষ্য করিবেনা, বন্ুগ্রন্থ অভ্যাল কবিবেনা, শাস্ত্ব্যাখ্যাকে উপজীবিক! 
করিধেনা এবং কুত্রাপি মঠার্দিব্যাপার আরম্ভ করিবেন 1 

টাকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন “নান্ুবরীত প্রলোভনাদিন। বলান্নাপাঁদয়েৎ। আরম্তাঁন্‌ 
মঠাদি-ব্যাপারান্‌।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্ণ৪ তাহাই লিখিয়াছেন। 

উপ্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-স্লে(কের তাৎপর্য সন্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করা হইতেছে। 

ক। শিষ্য করা সন্ধদ্ধে। ন্বামিপাদাদি টাকাকারদের অর্থাম্থসারে বুঝা যায়_কোনওরূপ 
প্রলোভন দেখাইয়া বলপুর্বক কাহাকেও শিষ্য করিবেনা। প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া যে ব্যক্তি 
শিষাত্ব অঙ্গীকার করে, দীক্ষাগ্রহণে তাহার যে ইচ্ছা নাই, তাহাই বুঝা যায়; স্ুতরীং বল- 
পূর্ববকই তাহাকে শিষ্য করা হয়। এইরাপ ব্যক্তি শিষাত্বের অনধিকারী। ভক্তিরসাম্বতপিম্ুর 
টাকায় শ্ীপাদ জীবগোম্বামী৪ লিখিযাছেন-__-দন্থ শ্ব-সম্প্রদায়বৃদ্ধার্থমনধিকারিণোহপি ন গৃহতীয়াৎ-স্ব-স্ব- 
সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির, বা পুষ্টির উদ্দেশ্যে অনধিকারী লোককে শিষারপে শ্রহণ করিবেন? 
কেবলমাত্র দলপুষ্ট ব! শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশে অনধিকারীকে দীক্ষা দেওয়া অন্যায়; 
ইহাও বলপুবর্বক দীক্ষাদানের সমান। আ্রীদীবপাদ আরও লিখিয়াছেন__“বহুনিতি 


[ ২৩০৮ ] 


নি 


পাধনভজি সন্থন্ধে আলোর্চন। ] সানডে [৫৮৫ 


ভগবদ্বহিষুধানন্তাংস্বিতার্থ-_ল্লৌকস্থ বহু-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্বহিমু্খি অন্য লোকদিগকে 
শিষা, করিবেন! 1” 

এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা গেল-_ভঙ্জনের জন্ত যাহার ইচ্ছা আছে, তিনি যদি ঘোগ্য 
হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে শিষা করিবে। বাহার ভজনের ইচ্ছা নাই, দীক্ষা গ্রহণের 
যোগ্যতাও যাহার নাই, দলবৃদ্ধির উদ্দেম্টে বা নিজের শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশো তাহাকে দীক্ষা 
দেওয়া সঙ্গত নছে। 

(১ দ্বীক্ষা-গ্রণের যোগ্যতা 

কি রকম লোক দাঁক্ষাগ্রহণে অধিকারী বা যোগ্য, শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখপূর্ববক শ্ত্রীশ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসে তাঁহা বল! হইয়াছে । 

“শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ প্রীমীন্‌ বিনীতঃ শ্রিয়দর্শনঃ। সত্যবাক্‌ পুণ্যচরিতো ইদ অধীর্দস্তবন্জিতঃ | 

কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়েঃ। দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোব।গ ভিদ্দিবানিশম্‌ ॥ 

নীরুজে! নির্রিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিত:। দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চাপরায়ণত ॥ 

যুবা বিনিয়তাঁশেষকরণ: করুণালয়ঃ | ইত্যাদিলক্ষণৈুক্তঃ শিষো দীক্ষাধিকারবান্‌ ॥ 

হ, ভ, বি, ১1৪৩-ধৃত মন্্মুক্তাবলী ॥ 

--শিষ্য শুদ্ধকুলসম্ভৃত, শ্রীমান্‌, বিনয়ী, প্রিয়দর্শন, সত্যভাষী, পবিভ্রচরিত্র, স্থিরবুদ্ধি, দস্তহীন, 
কামক্রোধশুন্য, গুরুদেবে ভক্তিমান্, অহনিশি কায়মনোবাক্যে দেবতার প্রতি প্রবণ (উন্মুখ), 
নীরোগ, অশেষপাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান্, নিত্য দেবতা, দ্বিজজ এবং পিতৃগণের পৃজায় রত, যুবা, 
নিখিল-ইন্দ্রিয়জজয়ী, এবং করুণালয় হইবেন। ইত্যাদিরূপ লক্ষণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী ৮ 

“অমান্যমতৎসরো দক্ষো! নিশ্মমো দৃঢ়সৌহ্ৃদঃ। 
অসত্বরোইর্থজিজ্ঞান্থরনসৃযুরমোঘবাকৃ॥ শ্রীভাঃ ১১২০1৬। 

_-অভিমানহীন, মাঁৎসধ্যহীন, দক্ষ নিরলদ), নিম্মম (ভাধ্যাদিতে মমতাহীন ), 
গুরুর প্রতি দৃঢসৌ হার্দিযুক্ত, অসত্বর ( অব্যগ্র ) তত্বজিজ্ঞান্ত, অনুয়াহীন, অমোঘবাক্‌ (ব্যর্থীলাপহীন ) 
ব্যক্তিই শিষ্যন্থের অধিকারী |” 

প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলামে এই প্রসঙ্গে অগস্ত্যসংহিতা এবং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের বহুবাক্যও 
উদ্ধত করা হইয়াছে। অবশেষে বলা হইয়াছে,__ “যাহারা লৌভাদির বশীভূত হইয়া এসকল 
অনধিকারী ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, তাহারা! ইহঙোোকে দেবতার আক্রোশপাত্র, দরিদ্র ও 
পুজকপত্রকর্থক বঙ্জিত হইয়া থাকেন এবং দ্েেহাবসানে নরকভোগাস্তে তিয্যগ যোনি 
প্রাপ্ত হয়েন। 

যদ্যেতে ভ্যপকল্পেরন্‌ দেবতা ক্রোশভাঙ্জনাঃ। ভবস্তীহ দরিপ্রান্তে পুজদারবিবজ্িতাঃ ॥ 
* নরকাশ্চৈব দেহাস্তে তিযঞঃ প্রড়বস্তি তে ॥ হু, ভ, বি, ১)৪৭-ধূত অগন্ত্যসংহিতা বাক্য ।” 


- ৮ ২৩০৯ ] 


সাধনভক্তি সত্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন * [ ৫৮৫নসনু 
(২) গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা . 
দীক্ষার পুর্বে গুরু ও শিষা-উভয়েই উভয়কে পরীক্ষ। করার বিধিও শাস্ত্রে দৃষ্ট হইগাঁ ধাকে। 
শীত্রীহরিতক্তিবিলাস (১/৫*-মন্ু) হইতে নিয়লিখিত কয়টা প্রমাণ এ-স্থুলে উদ্ধত হঈতেছে। 
তয়োবৎসরবাসেন জ্ঞাতোন্যোন্বস্বভাবয়োঃ। 
গুরুতা শিষ্যতা বেতি নাম্তঘৈবেতি নিশ্চয় ॥ মন্ত্রমুক্তাবলী ॥ 
-একবৎসরব্যাপী সহব।সদ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে উভয়ের গুরুতা (গুরুর যোগ্যতা) ও 
শিষ্যতা (শিষ্য হওয়ায় যোগ্যতা) পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অন্তরূপে জানিতে পারা যায়না, ইহা 
নিশ্চিত ৮ 
“নাসংবৎসরবাসিনে দেয়ৎ॥ শ্রুতি ॥ 
_ শ্রাতিতেও কথিত হইয়াছে ষে, যিনি একবতসব কাল গুরুর নিকটে বাস করেন নাই, তাহাকে 
মন্ত্রান করিতে নাই |” 
“দদ্গুরুঃ স্থাশ্রিতং শিষাং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ ॥ সারসংগ্রহে ॥ 
-_ সারসংগ্রহেও কথিত হইয়াছে ঘে, সদৃগুরু একবতসর পর্য্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া শিষ্যকে পরীক্ষা 
করিবেন ।” 


খ। মহারস্ত'দিতে অনুস্ধম 
আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্লে।কে বলা হইয়াছে -নাবস্তানারভেৎ ক্ষচিং_-ন আরস্তান্‌ (মঠাদি- 


ব্াাপারান্) আরস্তেং মঠাদিব্যাপার কখনও আবস্ত কবিবেনা।” ইহা শ্রীধরস্ব'মিপাদাদির অভিপ্রায় 

সাধকের পক্ষে মঠাদির ব্যাপাবে (ম্ঠ-ম্থাপনাদি, মঠেব পরিচ।লনাদি কার্যে ) লিপ্ত হওয়। 
সঙ্গত নহে। কেননা, এই সমস্ত করিতে গেলে মঠাদিব বাপাবেই চিন্তব্য(পৃত থাকে, তাহাতে সাধন- 
ভজনের বিদ্ব জন্মে। আবার, লাভ-পুজা-প্রতিষ্টাদির প্রতি চিত্তবুত্তি ধ।বিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। 
শ্রীমন্মহ প্রভু এ-সমস্তকে ভক্তিলতার উপশাখা বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, উপশাখা 
জন্মিলে শ্রব্ণকীর্ভনাদির ফলে উপশাখাই পুষ্টিলাভ কবে, যূলশাখা (ভক্তি) স্তন্ধ হইয়] যায়। 

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্থণা যত অস্থ্য তার লেখা ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি বত উপশাখাগণ £ 

সেকজল পাঞ্া উপশাখা বাড়ি যায়। স্তন্ধ হঞ্া মূলশাখ! বাড়িতে না পায়॥ 

শ্রীচৈ, চ, ২১৯১৪০--৪২ | 

ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ-কথন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে একটি লক্ষণ বলিয়াছেন _. 
“সর্ববারন্তপরিত্যাগী ॥ গীতা ॥ ১২1১৬”) যে ভক্তসর্বারন্ত পরিত্যাগ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয় । এস্থুলে 
সর্বারস্তপরিত্যাগী-শবের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন-_ সর্বারস্তপরিত্যাগী আরভ্যস্ত ইতি আরস্তা 
ইহা মুত্রফলভোগার্থানি কামহেতৃনি কণ্মণাণি সর্বারস্তান্‌ পরিত্যুক্তং শীলমপ্য ইতি সর্বারভ্তপরিত্যাগী-_ 


[ ২৩১* ] 


এ সাল 


দাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ) সলাধনতত্ব . [ ৫৮৫-অনু 


যাহা আরম্ভ কর! হয়। (যাহার উৎপাদনের বা স্থির হস্ত নৃতন উদ্াম কর! হয় ), তাহাকে বলে 
আরম্ত। ইহুকালের বা পরকালের তোগলাধক কম্মসমূহই হইতেছে সর্ধারস্ত । এ-লমস্ত পরিভ্যাগ করাই 
স্বভাব ধাহার, তিনি সর্বারস্তপরিত্যাগী |” শ্রীপাদ রামাজুজ লিখিয়াছেন--“সর্বারস্তপরিত্যা্থী শাস্ীয়, 
ব্যতিরিক্ত-সর্ধকম্মণরস্তপরিত্য[গী-_শাস্ত্ীয় কম্মধ্যিতীত অন্য সমস্ত কম্মর্ণরস্তকে যিনি পরিত্যাগ করেন, 
তিনি সর্ধারস্তপরিত্যাগী। প্রীধর ম্বামিপাদ লিখিয়াছেন_-“দর্বান দৃষ্াদৃষ্টার্থানারস্তানুদ্যমান্‌ 
পরিতক্তং শীলং যদ্য সঃ সমস্ত_দৃষ্ট (ইহকালের) এবং আনুষ্ট (পরকালের ) 
কাম্যবস্ত লাভের জগ্চ উদ্যম ত্যাগ করাই স্বভাব যাহার, তিনি সর্বারস্তপরিত্যাগী |» আপাদ খলদেব- 
বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_“স্বতক্তিপ্রভীপাখিলোদ্যমরহিত১- স্বীয় ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত উদ্যমশুষ্ঠ 
ব্যক্তিই সর্ব্বারস্তপরিত্যাগী।” জ্রীপাদ মধুস্দন স্বরম্বতীর অর্থ প্রীপাদ শঙ্বরের অর্থের অন্রূপ। 
প্রীপা্দ বিশ্বনাথ চক্রবত্তী লিখিয়াছেন-__পররর্ধান, ব)বহাারিকান্‌ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাত্তথ। পারমাধিকানপি 
কাংশ্চিং শাস্ত্াধ্যাপনাদীন্‌ আরস্তান্‌ উদ্যমান, পরিহর্ত,ং শীলং যস্য সঃ - দৃষ্টাদৃ্টার্থপ্রদ সমস্ত বাবহারিক 
উদ্যম এবং শাস্্র/ধ্যপনাদি কোনও কোনও পারমাথিক উদ্যমও পরিত্যাগ করিতে স্বভাব ষাহার, তিনি 
সর্ব্বারস্তপরিত্যাগী। (যেদমস্ত শাস্ত্রের অধ্যাপন ভক্তির প্রতিকূল, সে-পমস্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনই বোধহয় 
এ-স্কলে চক্রবন্তিপাদের অভিপ্রেত) |” 

আচার্ধ্যব্গের উল্লিখিত অভিমত হইতে বুঝ! গেল__ভক্তির প্রতিকূল সর্বববিধ উদ্যম ভক্তি- 
সাধকের পক্ষে পরিত্যাগ করা সঙ্গত। ভক্তির প্রতিকূল উদ্দাম সাধকের চিভ্তকে তাহার ভক্কিনাধন 
ইইতে অন্ত দিকে চালিত করিতে পারে। এজন্য তাদৃশ উদ্যম পরিভ্যাজ্য। 

“আরস্ত”-শন্দে নূতন কিছু করার জন্য উদ্যম বুঝাইতে পারে । যাহা ভক্তিপুষ্টির অগ্তকূল 
নহে, নৃতন করিয়া তাঁহ। করার জন্য উদ্যাত হইলে, ভাহাতেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে; তখন 
ভক্তিসাধন হষ্টতে মন অপসারিত হবে ; সুতরাং ভাদৃশ উদ্যম পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। 


গঁ। ব্ছুগ্রস্থ(ভযাল-ত্যাগ 
বহুবিষয়ে বুগ্রন্থের অনুশীলন করিতে গেলে চিত্তবৃত্তি বহুবিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে, ভজনীয় 


বিষয়ে একাগ্রতা লাঁত করিতে পারেনা । এজন্য এতাদৃশ হানুশীলন ত্যাগ করার কথা বঙ্গা হইয়াছে। 
স্বীয় ভাবপুষ্টির অনুকূল বহুগ্রস্থেব অনুশীলন বোধ হয় নিষিদ্ধ নহে। 

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন, মহাপ্রভু বলিয়াছেন---“বহুগ্রস্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান 
বজ্জিব ॥ শ্চৈ, চ, ২২২৬৪।৮ বহুব্ষয়ক বহু গ্রন্থের, বছু কলার (বিদ্যার ) অনুশীলন ও ব্যাখ্যান 
বজ্জন করিবে । 


ঘ। শান্ত্ব্যাখ্যাকে উপজীব্য না করা 
শ্রীমদূভাগবত বলিয়াছেন__“ন ব্যাখ্যামুপযুপ্ীত ॥৭1১৩1৮।- শান্ত্রবাখাকে জীবিকানির্বাহের 


উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না” 
[ ২৩১১ ] 
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ভগবদ্বিষয়ক শাস্্রাদির ব্যাখ্য। হইতেছে ব্যাখ্যাতার পক্ষে কীর্তনাঙ্গের অনুষ্ঠীন। তাহাকে 
জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে ভঙ্গনকে পণ্যক্ূপে পরিণত কর] হয়। ইহাতে ভজ্িসাধনের 
আহ্বকুল্য হয় না, বরং প্রাতিকূলাই হইয়। থাকে । 

শ্রধণকীর্তনাদি ভজনান্গের লক্ষ্য হইতেছে শ্রীকঞ্*শ্রীতি-বাসনার পু, ভক্তির পুষ্টি; দেছের 
পুষ্টি কিস্বা দেহের সহিত সম্থদ্ধবিশিষ্ট আত্মীয়-ত্বজনের ভরণ-পোষণ ইহার লক্ষ্য নক্কে। দেহের ব 
আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোধণকে লক্ষ্য বলিয়া মনে করিলে শ্রুবণবীর্তনাদির ভক্তা্জত্বই সিদ্ধ হয়না; 
তাহাতে বরং শ্রবণ-কীর্তনাদির অমরধ্যাদাই করা হয়। 

এস্থলে শান্ত্রব্যাখার উপলক্ষণে ভজনাঙগকেই লক্ষা কর! হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষ 
ভাবেই হউক, কি পরোক্ষভাবেই হউক, ভজনাঙ্গকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা সাঁধন-ভজজনের অনুকূল 
নহে। 

খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দকে শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছিলেন- “তোমার যে কাঁধ্য _ধন্মেধন উপাঞ্জন॥ 
শ্রীচৈ, চ, ২১৫।১৩০॥৮  এ-স্থলে ণ্ধন্মেধিন উপার্জন”-বাক্যের তাৎপধ্য হইতেছে-_-ধশ্মপিথে থাকিয়া, 
ধমকে রক্ষা করিয়া, সাধন-ভজনের অনুকূল ভাবে বা অপ্রতিকূল ভাবে ধন উপার্জন) ধন্মের নামে 
ব্যবসায় করিয়া, ভজনাঙ্গকে পণাত্রব্যে পরিণত করিয়া যে ধনোপার্জন, তাহাকে পধন্মে ধন উপার্জন” 
বলা যায়না । কেননা, ইহ। ভক্তিবিরোধী। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শীকঞ্জ গ্রীতি-বালনাব্য ঠীত, ধনো- 
পাঞ্দনের বাসনাদি অন্ত যে কোনও বাসন প্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে বিদ্কমীন থাকিলেই তাহা ভক্তি- 
বিরোধী হইবে ; কেননা, কৃষ্ণ শ্রীতির অনুকুল এবং অস্তাভিলাধিতা শৃগ্ত কৃষ্ণান্ুশীলনই হইতেছে ভক্তি। 
লাভপৃজাদিকে শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্তিলতার উপশাখাই বলিয়াছেন (শ্রী্ৈ, চ, ২1১৯/১৪১।॥) যাহা 
ভক্তির অগ্রগতির বিদ্ব জন্মায়। 

কেহ বলিতে পারেন, শাস্ত্ব্যাখ্যাদিদ্বারা অর্থোপাজ্জন করিয়া সেই ৪অর্থ শ্রীকৃষ্খসেবায় 
নিয়োজিত করিলে তাহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু ইহ! সম্ত্ুত বলির! মনে হয় ন!। কারণ, 
পতিত্রত। রমণী পতিস্বোর জন্য দেহ বিক্রয় করেন না । যিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রব্যাখ্যান্বারাই 
অথেপার্জন করেন, তাহাকে উপার্জিত অর্থ পরিবরের ভরণ-পোধষণাদি ব/বহারিক কাধ্যেও 
নিয়োজিত করিতে হয়। 


৮৩। ব্যবহারে অক্চার্পশ্যি 
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে (১/২৫২-অনুচ্ছেদে ) পদ্মপুরাণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে! 
“অলব্ধে বা বিনষ্টে বা! ভক্ষ্যা্ছাদনসাধনে। 
অবিক্লুবমতিভূর্থা হরিমেব ধিয়। শ্মরেৎ ॥ 


[ ২৩১২ ] 
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স্ছরি-স্মরণাদি-পরায়ণ ব্যক্তি ভোজন ও আচ্ছাদন-সাঁধনবিরয়ে লাভ না হইলে, কিদ্বা 
লব বস্তুর বিনাশ ঘটিলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে শ্ীহরির ম্মরণ করিবেন ।” 

টাকায় শীপাদ জীবগোস্থামী লিখিয়াছেন-_শ্মরপাদি-পরায়ণদেরই এতাদৃশী রীতি। ধাহারা 
সেবাপরায়ণ, তাহারা যথালব্ধ বন্তগ্ধারাই সেবার কার্ধা নির্বাহ করিবেন। অতিরিক্ত যাচ এণাদিদ্বারাও 
অতিকার্পণ্য করা সঙ্গত নহে। 

আমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“হানি লাভ সম” জ্ঞান করিবে (প্রীটৈচ, ২২২৬৫।” 


৮৭। স্পোক্ষাদিল্স অরশ্পীভুত না হওুস্থা। 
“শোকামর্শাদিতি ভাবৈরাক্রাস্তং যস্য মানসম্‌। 
কথং তত্র মুকুন্দসা ক্কত্তিসস্তাবনা ভবেৎ॥ ভ.র,সি. ১২৫৩-ধুত পাম্মবচন। 
যাহার চিত্ত শোক ও ক্রোধের দ্বার! | আক্রান্ত, তাহার চিত্তে মুকুন্দের স্ষ্তির সম্ভবনা 
কিরূপে হইতে পারে ?” 
শোক-ক্রোধাদিগ্রস্ত চিত্ত সর্ববদ! চঞ্চল থাকে, অন্যবন্তুতে আবিষ্ট থাকে। সেই চিত্তে 
চিত্তবৃত্তির একা গ্রতা__স্ৃতরাং শ্রীকৃষক্ষ্তিও__ সম্ভবপর হয় না। 


৮৮। খআন্্যদেনতাক্স আন্বভভ্তাহীতা 
এই প্রসঙ্গে তক্তিরসামৃতপিন্ধুতে 0২ ৫৩-মনুচ্ছেদে) পদ্থুপুরাণের নিয়লিখিত শ্লৌকটা উদ্ধত 
হইয়াছে। 
“হরিরেব সদারাধ্যং সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ | 
ইরে ব্রন্মরুদ্রাদ্যা নাবঙ্ছেয়াঃ কদাচন ॥ 
- সমস্ত-দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বপ। আরাধনীয়; কিন্ত তাহ। বলিয়া ব্রহ্ম 
রত্র(দি অন্যান্য দেবতার প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করিবেন! |” 
শ্রীমন্মহা প্রডুও বঙ্গিয়াছেন -“অন্য দেব অন্য শান্ত নিন্বানা করিব॥ শ্রীচৈ,চ, ২২২1৬৫৪% 
অন্ক-দেবতাদির পিন্দা করিবে না; অন্য শাস্ত্াদির নিন্দাও করিবে না। অন্য দেবতার্দি সকলেই 
শ্রীভগবানের বিভূতি বা শক্তি; তাহারাও শ্রীকৃষ্চভক্ত ; স্থতরাং তাহাদের নিন্দায় প্রত্যবায় হইয়া 
থাকে। তাহারা সকলেই স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত; লৌকিক ব্যবহারে, একমান্স 
স্বামীই সর্ধাতোভাবে শ্রীপোকের পক্ষে সেবনীয় হইলেও, স্বামীর সম্বন্ধে যেমন পরিবারম্থ শ্বশুর, 
স্াশুড়ী, দেবর, ভান্ুর, -দেবর-পত্ধী প্রস্ৃতি পরিবারস্থ সকলেই এবং স্বামীর অন্থান্ত কুটুম্বাদিও 


[ ২৬১৬ ] 


৯৩ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈফাব-দর্শন [৫1৯০ 


যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে যখাধোগ্য ভাবে লেবনীয়, তীহাদের সেব। ন। করিলে খেমন স্বামী সন্ত 
থাকিতে পারেন না, সুতরাং জীলোকের পাতিব্রতাধর্্েও যেমন দোষ পড়ে, সেইযর়প বৈহাবের 
পক্ষে একমাত্র ভ্রীকুফই (ও প্রীমন্মহথাপ্রভৃষ্ট ) সব্ব্তৌাবে সেবনীয় হইলেও প্রীকফের ভক্ত এবং 
ভাহার বিভৃতি-স্বূপ অগ্টাগ্ত দেবভাদিও যথাযোগ্য ভাবে বন্দনীয় । কেহই নিন্দনীয় বা! অবজ্ঞার বিষদ্ব 
নছেন; তাহাদের গ্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণ গ্বীত হইতে পারেন না। এব্রাঙ্মণাদি চণ্ডাল কুকুর 
অস্ত করি” সকলেই যখন বৈষ্ণাবের পক্ষে দণ্তবদ্ভ|বে প্রণম্য, তৃণগুলাদি পর্যন্ত সমগ্তজীবই যখন 
ভগবদধিষ্ঠান বলিয়া! বৈষ্ণবের নিকটে সম্মানের পাত্র, তখন ভ্ীভগবদ্বিভূতি-ন্বরূপ ধা প্রীগবং-শক্তি- 
রূপ অগ্ত-দেবতাদির নিন্দা যে একাস্ত অমঙ্গলজনক, তাহ। সহজেই অনুমেয় । এই প্রসঙ্গে ৫১৯. 
অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য । 


৮৯। প্রার্পিমাত্রে উদ্বেগ লা দেশুস্া এবং অপব্রাথথ হত নন 
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া সম্বন্ধে ৫৩৬ গ (৪)-অনুচ্ছেদের এবং সেবানামাপরাধণদি 
বঙ্ছন সম্বন্ধে ৫৩৮-অনুচ্ছেদের আলোচনা ত্রষ্টবা। 


৯০। স্কম্নিল্দা-কুমব্ভডজ্ন্নিন্দ] সহ্ সা কলর! 
ভক্তিরদামৃতলিঙ্কৃতে (১২/৫৫-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদভাগবতের নিয্ললিখিত শ্লোকটা উদ্ধৃত 
হইয়াছে । 
“নিন্দাং ভগবতঃ শৃণুন, তৎপরস্য জনস্ বা। 
ততো! নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃস্কৃতাচ্চত: ॥ শ্রীভা, ১০।৭৪৪০॥ 
»-প্রীশুকদেব বলিয়াছেন, ভগবানের বা ভগবৎপরায়ণ জনের নিন্ন। শুনিয়। যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে 
পলায়ন না করে, সমস্ত নুকৃতি হইতে বিচ্যুত হয়া সে ব্যক্তি অধোগামী হইয়া থাকে ।” 
শ্রীমন মহাপ্রভু বলিয়াছেন_দবিষু-বৈষণবনিন্দ। গ্রাম্যবার্থী না শুনিব ॥ শ্রীটৈ, চ, ২২২৬৩ ॥ 
বিধুঃ-বৈধব-নিন্বা। ইত্যাদি-- বিষু-নিন্দা শুনিবে না, বৈষ্ঞব-নিন্দা গুলিবে না, গ্রাম্যবার্ত। গুনিবে 
না। বিষ্ণুর ও বৈষণবের নিন্দা, সেবা-নামাপরাধাদি উপলক্ষ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে; এস্থলে, অন্ত কেহ 
বিষুঃনিন্না বা বৈষ্ণবনিন্মা করিলে তাহ শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন ? যে স্থানে এরূপ নিম্ন হয়, সে 
স্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়া! যাইবে। 
গ্ামাবার্ত। _স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-বিষয়ক কথাদি; এন্থলে ভগবদ বিষয় বাতীত অন্বিষয়-সম্বস্বীয় 
কথ! শুলিতেই নিষেধ করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত1 শুনিতেই যখন লিষেধ করিতেছেন, তখন গ্রাম্যবার্ত! 
বল! যে নিষিদ্ধ, ভাহ। আর বিশেষ করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন হয় ন!। শ্রীমম্মমহাপ্রভু দান-গোস্বামীকে 
বলিয়াছেন--“গ্রাম্যবার্থ না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। শ্রীচৈ, চ, ৩ ৬২৩৪ ॥* পথ্রাম্যধন্মনিব- 


[ ২৩১৪ ] 


সাধনতক্তিসত্বন্ধে আলোচনা ] লাধনতখ [৫1৯৩-অন্থ 


তিশ্চ” ইত্যাদি শ্রীভা, ও২পঙ-প্লে(কের টাকায় শ্রীধরস্থামিপাদ এবং চক্রবর্তিপাদ গ্রামাধন্ম-শষের অর্থ 
লিখ্য়াছেন_-জৈবগিক ধন ধন্মম-অর্থ-কাম-বিষয়ক কম্ম? অর্থাৎ স্ব নুখ-সন্বস্থী বিষয়ধ্যাপার। 


৯১। টৈরৈষগুবচিহ্হ-শ্বান্প 
পদ্মপুরাপের প্রমাণ উদ্ধত করিয়! ভক্রিরসামৃতদিস্ধু বলিয়াছেন, 
“যে ক্ঠলগ্রতুলসীনলিনাক্ষমাল! যে বাহুধুলপরিচি হিতশঙ্ঘচঞ্জগঃ। 
যেবা ললাটফলকে লসদুর্ধপুণ্ডান্তে বৈষ্ণব] ভূবনমাণ্ড পবিভ্রয়তি॥ ১২৫৫1 
হারা কঠদেশে তুলসীমালা, পদ্মবীজমালা ও রুদ্রাক্ষমাল! ধারণ করেন, এবং বাহুমূলে শঙ্খচক্রের 
চিহ্ধ ধারণ করেন এবং যাহাদের ললাটদেশে উদ্ধপুণ্ডে শে।ভমান, তাহাই বৈষ্ণব এবং ভাহারাই 
ভূবনচক আস্ত পবিভ্র করেন । 
বিস্তত আলোচন! ৫1৪*-অনুচ্ছেদে ভরষটব্য। 


৯২। শ্রন্বশ-কীঅ'নাদি নবলিম্থা সাশনভস্তি, 
নববিধা সাধনভক্কির বিষয় পূর্বেই (৫1৫৫-অুচ্ছেদে ) আলোচিত হইয়াছে। 


৯৩। আনগ্রে মৃজ্যগীতাদি 
শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গ্োম্বামীর নিকটে বলিয়াছেন, 


অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবং-নতি। অভ্ার্থান অনুব্রজ্য। ভীর্ঘগৃহে গতি ॥ 

পরিক্রমা! স্তবপাঠ জপ সঙ্থীর্তন। ধৃপমাল্য গন্ধ মহী প্রসাদ ভোজন ॥ 

আরাক্রিক মহোৎসব শ্রীমূত্তিদর্শন। নিজ প্রিয়পান ধ্যান “তদীয়”- সেবন ॥ 

“তদীয়দ__তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত । এই চারি সেব। হয় কৃষ্ণের অতিমত ॥ 

-শীচৈ, চ, ২২২/৬৮-৭১॥ 

এ-সমস্কও চৌধট্রি-অঙ্গ সাধনভক্তির অন্তর্গত ॥। এই অঙ্গগুলিদশ্বন্ধে কিব্িং বিবৃতি দেওয়া 
হইতেছে 

জগ্ে নৃত্য ইত্যাদি _ শ্রীমৃত্তির সম্মুখে নৃতা ও গীত। 

বিজ্ঞপ্তি _ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের মনোগতভাব নিবেদন করা। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার :-_সংপ্রা- 
র্নাময়ী, দৈশ্তবোধিকা (নিজের দৈন্ভ-নিবেদন) এবং লালসানয়ী। সংপ্রার্থনাময়ী, যখা_-দহে ভগবন, ! 
যুবভীদ্িগের যুবাপুরুষে যেমন মন আসক্ত হয় এবং যুবাপুকষদিগের যুবতীতে যেমন মন আসক্ত হয়, 
আমার চিন্তও সেইরূপ তোমাতে অনুরক্ত হউক ।” অথবা, শ্রীল ঠাকুব মহ।শয়ের «গৌরাঙ্গ বলিতে 
হবে পুলক শরীর” ইত্যাদি প্রার্থনা। দৈম্ধবোধিকা যথা, “হে পুরুষোত্তম] আমার তুল্য পাপাত্মা ও 


[ ২৩১৫ ] 


সাধনডক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন ॥ [৫৯৩-অঙ্গ 


অপরাধী আর কেহই নাই, বলিবকি-__মামার পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার চরণে দৈল্ত জানাইভেও 
আমার লজ। হইতেছে, এত পাপাত্বা আমি।” অথবা, শআীলঠাকুর-মহাশয়ের--“শ্রীকৃচৈতন্য 
প্রভু দয়া কর মোরে। তোম] বিনা কে দয়ালু এ ভব সংসারে ॥ পতিত-পাবন হেতু তব অবতার। 
মো৷ সম পতিত প্রভূ না পাইবে আর ॥” ইত্যাদি প্রার্থনা । লালসাময়ী__সেবাদির জন্য নিজের তীব্র 
লালসা জ্ঞাপন; “কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব 1 ইত্যাদি। 
“কালিন্দীর কূলে কেলিকদদ্থের বন। রতন-বেদীর পরে বসাঁব ছজন ॥ শ্ঠাম-গৌরী অঙ্গে দির চুয়া 
চণনের গন্ধ। চামর ঢুলগাব কবে হেরিব মুখ চন্দ ।* ইত্যাদি। 

দণ্ডবৎ-নতি-_দণ্ডের মত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণতি। একটী দণ্ড ভূমিতে পতিত হইলে 
যেমন তাহার সমস্ত অংশই মাটীর সঙ্গে সংলগ্ন কয়, কোনও অংশই মাটা হইতে উপরে উঠিয়া থাকেনা, 
মেইরূপ ; যেরূপ ভাবে নমস্কার করিলে দেহের সমস্ত অংশই মাটীর সহিত সংলগ্ন হইয়। যায়, কোনও 
অংশই উপরে উঠিয়া থাকেনা, তাহাকে দগ্ডবৎ নতি বলে। “দণ্ডবৎ-শব্দের ইহাই তাৎপর্য । 
সাষ্টাল্-প্রণাম । নতি-শব্দের তাৎপর্য এই যে,দেহ ও মন উভয়েরই নত অবস্থ। দরকার, কেবল দেহকে 
মাটিতে ফেলিয়া নমস্কার করিলে হইবে না, মনকেও শ্রীকৃষ্চরণে লুটাইয়া দিতে হইবে। 

অভ্যু্থান-_-সম্যক্রূপে গাত্রোখান + কোনও সাধক হয়ত বলিয়া আছেন, এমন স্ময় আর কেহ 
যদি স্রীমূত্তি লইয়! তাঁহার দৃষ্টিপথে আসেন, তাহা হইলে সেই সাধক-ভক্তের কর্তব্য হইবে--দণ্তীয়মান 
হইয়া করযোড়ে স্রীমুন্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। ইহাই অভুখানের তাৎপধ্য। 

জনুব্রজ্য-_ শ্রীমৃত্তি কোনও স্থানে যাইভেছেন দেখিলে, তাহার পশ্চ!তে সঙ্গে সঙ্গে গমন করা। 

তী্থগুছে গতি_ শ্রীভগবত-তীর্ঘে অর্থাৎ ধামাদিতে গমন এবং আশ্রীভগব্দ্‌-গৃহে অর্থাং 
স্বীমন্দিরাদিতে গমন, শ্রীভগবন্ধর্শনের উদ্দেশ্টে | 

পরিক্রম। - প্রদক্ষিণ; গ্রীমুত্তিকে ডাইন দিকে রাখিয়। ভক্তিভরে করযোডে তাহার চারিদিকে 
ভ্রমণ; প্রদক্ষিণ-সময়ে প্রীমুপ্তির সম্মুখে আসিয়া আখুণ্তির দিকে মুখ রাখিয়া চলিতে হইবে, যেন শ্রীমৃপ্তি 
পশ্চাতে না থাকেন) শ্রীমুন্তির সম্মুখে আসিয়া! দণ্ডবৎ প্রণ।ম কর্তব্য । শ্রীহরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ কর! 


বিধেয়। 
স্তব-পাঠ__শ্রীভগবানের মহিমাদি-ব্যঞ্জক উক্তিকে স্ব বলে। শ্রীমূণ্তির সাক্ষাতে, অথব! 


অন্থত্র শ্রীভগবানকে লক্ষা করিয়া স্তব পাঠ কর্তব্য । 

জপ__যেইরপে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, কেবল মাত্র নিজের কর্ণগোচর হয়, অপরে শুনিতে পায় 
না, সেই অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে। এমন্ত্রস্ত সুলঘুচ্চারে। জপ ইত্যভিধীয়তে” ॥ ভক্তিরসামুত॥ 
১২৬৫ ॥ ইঞ্টমন্ত্রের জপ করিবে। 

সন্ধীর্তন__ নাম, গুণ, লীলাদির উচ্চ-কথনকে কীর্তন এবং বছলোক মিলিয়া খোল করতালাদি 
যোগে কীর্তনকে সন্থীর্তন বলে। 
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ঘুগ-মাঁল্য-গন্ধ-_ভ্রীকুষের গ্রপাদী ধুপের গদ্ধ সেবন, প্রসাদী মাল্যাদির গন্ধ ও কণ্ঠে ধারণ 
এবং প্রসাদী চন্দনপুষ্পাদির গন্ধ সেবদ। 

, অহাগ্রসাদ ভোঙ্গন-. গ্রীক নিব্দিত অয়।দি সেবন। অনিবেদিত কোনও ভব ভোজন 
করিবে না। তৃলমী-মিশ্রিত মহাপ্রসাদ চরণামৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়। গ্রহণ করার বিশেষ ফল 
শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। “নৈবস্তমন্ং তুলমীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তমূ। যোহশ্সাতি নিত্যং পুরতো- 
মুরারেঃ প্রাপ্পোতি যজ্ঞাযুতকেটিপুণ্যম্॥ ভ, র, সি, ১২1৬৮ ॥% মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তা; 
ইহাতে প্রাকৃত অল্লাদি-বুদ্ধি অপরাঁধ-জনক ৷ শুষ্ক হউক; পচা হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত 
হউক, কালাকাল বিচার না করিয়। প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর] কর্তব্য ( অবশ্য 
শ্রীহরিবানরে ম্হাপ্রাদ ভোজন করিবে না, শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রাদ উপস্থিত হইলে দণ্ডবং-প্রণাম 
করিয়া পরের দিনের জন্য রাখিয়া দিবে।) একদিন শ্রীমন্মহা প্রভু অতি প্রত্যুষে মহাপ্রসাদ লইয়া 
সার্বভৌম তট্টাচাধ্যের গৃহে গিয়াছিলেন ; সার্বভৌম তখন “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” উচ্চারণ করিতে করিতে শখ্যা- 
ত্যাগ করিতেছিলেন ; এমন সময় প্রভূ তাহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্বভৌম তখনই--যদিও 
তখন পধ্যস্ত তাহার বালিমুখ ধেওয়। হয় নাই, সান করা হয় নাই, ব্রান্মণোচিত সন্ধ্যাদি করা হয় নাই, 
তথাপি তখনই-__০শুদ্কুং পরুর্যলিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাপ্র কালবিচা- 
রণ ॥ ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টে ভোঁক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥”--এই শ্লোক 
পাঠ করিতে করিতে ম্হাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রসাদে দেশকালাদির বিচার নাই। মহা- 
প্রসাদ প্রাকৃত অন্ন নহে বলিয়া কোনরূপেই অপবিত্র হয় না, কুকুরের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদও 
অবঞ্চার বস্ত্র নহে । মহাপ্রসাদ-ভোজনে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, “উচ্ছিষ্টভোজিলে 
দ্াসাস্তব মায়াং জয়েম হি । শ্্রীভী, ১১ ৬৪৬।৮ মহাপ্রসাদের মাহাত্য্যে অন্য কামন। দূরীভূত হয়, শ্রীকৃফ- 
সেবার কামনা পুগ্টিলাভ করে ; “ইতররাগবিস্মারণং ন্বণাংবিতর বীর নক্েহধরাম্বতম্। শ্রী, ভা, ১০৩১ 
১৪ [৮7 ভক্তি পুষ্টিলাভ করে। | 

আরাব্রিকার্চি-_-আরাব্তিক দর্শন ও শ্রীমুন্তি দর্শল। 

আরাত্রিক _ নীরাজন ; আরতি | অধুগ্ম-সংখ্যক কর্পুর-বাতি বা ঘ্বৃত-বাতি ছার! স্বর্ণাদি- 
নিশ্সিত পবিজ্র পাত্রে এবং সঙ্জল-শঙাদি দ্বারা বাদ্যাদি সহযোগে শ্রীহরির আরতি করিতে হয়। 
আরতিকাঁলে আরতি-কীর্তন ও আরতি দর্শন বিধেয় ১ পাঁচটা, সাতটা, নয়টা ইত্যাদি বাঁতি দ্বারা শ্ত্রীহরির 
চরণে চারিবার, নাভিতে একবার, বক্ষে একবার, বদনে একবার এবং সর্ধাঙ্গে সাতবার আরতি করিবে; 
শঙ্ঘন্বার! সর্ধবাঙ্গে তিনবার আরতি করিবে । কাহারও মতে বার-সংখ্যা অন্তরূপ। মছোতসব-__বুলন, 
দোল, রখযাত্রাদি মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করিবে এবং যথাযোগ্যভাবে এসব উৎসবে যোগদান 
করিবে। পৃজাদিও দর্শন করিবে। শ্্ীমুন্িদর্শন_-সাক্ষাৎ ভগবজ জ্ঞানে শ্রীমুন্তি দর্শন করিবে । 

নিজগ্রিয় দান-শ্রীকৃফ্সেবার উপযোগী বস্ত সমূহের মধ্যে যে বন্ত নিজের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রন্ধা 
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ও গ্লীতির সহিত তাহ! শ্ীহরিকে অর্পণ করিবে । ধ্যান--প্রীভগবানের রূপ, গুপ, লীলা ও সেবাদির সৃক্ 
চিন্তনকে ধ্যান বলে।: ধ্যানং র্বপগুণ-ক্রীড়া-সেবাদে: সুজ্মচিন্তনম। ভ, র, সি) ১1২৭৭” রুপ, 
ধ্যান £- নানাবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণে তৃষিত স্ত্রীতগবানের চরপের ন্খাগ্র হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমশঃ 
শ্রীবদনচন্ত্র পর্য্যস্্ব একাগ্রচিত্তে চিন্তা! করিবে। গুণধ্যান £ -শ্রীভগবানের ভক্রবাৎসঙা, অপার করুণ! 
প্রভৃতি গুণের চিন্ত! করিবে । লীলাধ্যান ঃ__ একাগ্রচিত্তে লীলাপুরুষোত্বম শ্রীভগবানের মধুরলীলানমূহ 
চিন্ত। করিবে । সেবাদিধ্যান :₹_-ম্নঃকল্লিত উপচারাদি দ্বার! সানন্দ-চিত্তে শ্রীহরির সেবাদি ও তাহার 
পরিচর্ধ্যা্দি চিন্তা করিবে। মানসিক পরিচধ্যাদি সম্বন্ধে ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণের একটী সুন্দর কাহিনী 
পৃেরবই (৫1৫৫-অনুচ্ছেদে ) অঙ্গনি-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । 

ভদীয়-সেবন-তদীয়-শব্দের সাধারণ অর্থ-_তীহার ; এখানে ইহার অর্থ__প্রীভগবান্‌ আপনার 
বলিয়া ফাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহারা। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুর। ও ভাগবত এই চারি 
বস্তই তদীয়-শব্দবাচ্য। ভুললী_তুলসী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়পী; কৃষ্ণভক্িগ্রদায়িনী। ভক্তবংসল শ্রীহরি 
কাহ।র৪ নিকট হইতে একপত্রমাত্র তুলসী পাইলেই এত গ্রীত হয়েন যে, তাহার নিকটে আত্মবিক্রুয় 
পর্যযস্ক করিয়া থাঁকেন। তুলসী-দল-মাত্রেণ জলম্য চুলুকেন ব1) বিক্রীণীতে শুমাত্মানং 
ভক্তেত্যোভক্তবৎসলঃ”__বিষুধর্মবচন ॥ তুলসী ব্যতীত সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইতে পারে না। 
“্ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন বিন! তুলপী প্রভূ একু নাহি মানি” তুঙ্গমীর দর্শনে অখিল পাতক 
বিনষ্ট হয়, স্পর্শে দেহ পবিত্র হয়, বন্দনায় রোগসমূহ দূরীতৃত হয়, তুললীমূলে জলসেচনে শমন-ভয় দূর 
হয়; তুলদীর রোপণে শ্রীভগবানের সান্সিধালাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে তুগসী অপিত হইলে 
প্রেমভক্তি লাভ হয়। দয। দৃষ্টা নিখিলাঘ-সজ্বশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী। রোগাপামভিবন্দিত! 
নিরনিনী সিক্তান্তকজাসিনী। প্রত্যাসন্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ধস্য সংরোপিতা। ন্ন্তা তচ্চরণে 
বিমুক্তিফঙ্গদা তস্তৈ তুপন্তৈ নম:॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥ ৯৩৩।৮ চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের 
্ত্র-পুরুষ সকলেরই তুলসী-পুজাদির অধিকার শাস্ত্রে দেখা যাঁয়। “চতুর্ণামপি বর্ণানামীশ্রমাণাং বিশেষতঃ । 
্ত্ীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পুজিতেষ্টং দরদাতি হি॥ তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ। আরাধিতা 
প্রধত্েন সর্্বকামফল প্রদা ॥”- শ্ীহরিভক্তিবিলাস ৯।৩৬ ধূত অগস্ত্য-সংহিতী-বচন ॥ 

ভুলপীর উপামনা নয় রকমের; ষথা, প্রতাহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন বাধ্যান, কীর্মন, 
প্রণাম, গুণআবণ, রোপণ, জলস্চেনাদিদ্বারা সেবা ও গন্ধপুষ্পাদিছ্থার] পূজা। “দৃষ্টা স্পৃ্টা তথ! ধ্যাত। 
কীপ্তিত! নমিতা শ্রুতা। রোপিতা সেবিত! নিত্যং পুর্দিতা তুলসী শুভা ॥ নবধা তুলসীং নিত্যং যে 
ভজন্তি দিনে দিনে। যুগকোটিসহত্রাণিতে বসস্তি হরেগুরহে 1” হঃ ভঃ বিঃ ॥ ৯৩৮ ॥ 

বৈঝব--বৈষধবসেবা!। পরিচর্ধ্যাদিগ্বারা বৈষ্বের প্রীতি-সাধন। ভ্রীতগবানের নাম ও 
রূপ-গুণ-লীলাদির কথ। শুনাইয়! বৈষবের গ্রীতিবিধানও বৈষণবমেবার একটী মুখ্য অঙ্গ । জীভগবানের 
পূজা! অপেক্ষাও ভকত-পৃজার মাহাত্ম্য অধিক, ইহা আভগবান্ই বলিয়াছেন, “মন্তত্পুজাভ্যোহধিকা ॥ 


ঢু ২৩১৮ ] 
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আ্রীভা, ১১1১৯২১।% *আরাধনানাং সর্বেষাং-বিষ্কোরারাধনং পরম্‌। ভন্মীৎ পরতরং দেবি বৈষধানাং 
সমচচনিম. ৮ ভ, র, সি, ১২৯৯ ধৃত পান্ধবচন॥ বৈষবের পৃজায় ভগবচ্চরণে রতি জন্মে ; প্যৎসেবযা 
ভগবত; কুটস্থত্য মধুদ্ধিষঃ। রতিরাসো! ভবেতীত্রঃ পাদয়োরধ্যসনা্দনং ॥ শ্রীমন্তাগবত ॥ ৩1৭১৯ | 
বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন, পাঁদপ্রক্ষালন ও আসনদানাদিতে দেহ ও মনের পবিভ্রঃ1 সম্পাদন তো! করেই, 
স্মরণ মাত্রেই গৃহও পবিত্র হয়। “যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সত্ভঃ শুধাস্তি বৈ গৃহাঁঃ। কিং পুনঃ দর্শন- 
স্পর্শপাদ-শৌচাসনাদিভিঃ ॥ আভা, ১১৯৩৩ ॥ প্ণঙ্গীর পরশ হৈলে পশ্চাৎ পাবন। দর্শনে পবিজ 
কর এই তব গুপ |৮-._গ্রীল ঠাকুরমহাশয় 1 “গুরু, কৃষ্ণ, বৈধব এই তিনের স্মরণ। ভিনের শ্মরণে 
হয় বিশ্ব-বিনাশন & অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীচৈ, চ, ১1১18 1৮ ধীহারা কেবল 
শ্রীভগবানের ভগ্ন করেন, কিন্তু বৈষুবের সেব! করেন না, তাহার! শ্রীভগবানের ভক্তপদবাচ্য নহেন ; 
কিন্তু যাহারা বৈষবেরও ভঙ্জন করেন, হারাই বাস্তবিক শ্রীভগবানের ভক্ত--ইহ! শ্রীভগবাবেত উক্তি । 
“যে মে ভক্তল্নাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ | মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্ত! মম ভক্তান্ত তে নরাঃ ॥ ভর, সি 
১২৯৮ ধৃত আদিপুরাণ-বচন ॥৮” বৈষ্বসেবা বাতীত ভক্তিলাভ হইতে পারে নাঁ। তাই শীল ঠাকুর 
মহাশয় বলিয়াছেন _কিরূপে পাইব সেবা মুগ্িঃ হুরাচার। শ্রীপ্তরুবৈঝরে রতি না হইল আমার ॥” 
যাহারা বৈষবের চরণ আশ্রয় করিয়। ভজন করেন, শ্রীকফণ তাহাদিগকে ত্যাগ করেন না। “আশ্রয় লইয়া 
ভঙ্গে, কষ তারে নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ 1” 

মথরা-_শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর “কুর্ধ্যাৃবাসং ত্রজে সদা”-_এই উক্তির সহিত মিলাইয়া অর্থ 
করিলে মথুরা-শবে এস্থলে শ্রীকৃষের অপার-মাধুর্ধ্যময়ী লীলার স্থান ব্র্জমণ্ডলকেই বুঝায়। ব্রক্গা- 
পুরাণ বলেন, ব্রিলোক্যমধ্যে যত তীর্থ আছে, মথুরা তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, সমুদয় তীর্ঘ- 
সেবনেও যে পরমানন্দময়ী প্রেমলক্ষণ। ভক্তি সুহুল'ভ।-ই থাকিয়! যায়, মথুরার স্পর্শমাত্রেই তাহা লাভ 
হয়। পত্রৈলোক্যবন্তিতীর্ঘানাং সেবনাদদল্লভাহি যা। পরমানন্দম্য়ী সিদ্ধিমথুরা-স্পর্শমাত্রতঃ ॥ 
ভ, র, পি, 1১২৯৬ ।৮ মথুরামাহাত্থ্যা দির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মধুরাধামের স্মতি, মথুরাবামের বানা, 
মথুরা-দর্শন, মথুরা-গমন, মথুরা-ধামের আশ্রয়গ্রহণ, মথুরাধামের স্পর্শ এবং মধুরার সেব!-_ 
জীবের অভীষ্টদ হইয়া থাকে। আতা স্মৃতা কীত্তিত্া চ বাঞ্ছিত! প্রেক্ষিতা গত1। স্পৃষ্টা শ্রিত৷ 
সেবিতা চ মথুরাভীষ্ইদা নৃণাম, ॥ ভ, র, সি, ১২৯৬৮ 

ভাগবত-ভ্রীমদ্ভাগবত, গ্রীচৈতন্থচরিতামূত ও শ্রীচৈতম্ভাগবতাদি ভগবল্লীলা-বিষয়ক গ্রন্থা- 
দির সেবা । ভাগবত-গ্রন্থাদির পাঠ, কীর্তন, শ্রবণ, বর্ণন, ভগবদ্ধ,ছ্ধিতে গন্ধপুষ্পতুলসী-নাদির দ্বারা পুজা 
--এই সমস্তই ভাগবত্ত-সেবা। শ্রীদুভাগবতোক্ত লীলা-কথাদির শ্রবণে ও বর্ণনে হৃদরোগ কাম দূরীভূত 
হয়, শীঙ্ঘই ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয়; *বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রুদ্ধাহিতোইনুশৃণুয়াদখ- 
বর্ণয়েদ্‌ ঃ। ' ভজিং পরাং ভূগবতি প্রতিলত্য কামং হৃদূরোগং আঙ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ শ্রীভা, 
১০৩৩৯ ॥৮ তগচারিতানতে স্ীলকবিরাজ-গো।মিপাদদ বলিয়াছেন_-“যদিও না বুঝে 


[ ২৩১৯ ] 


সাধনতক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্পন [ ৫1৯৪-্ু 


কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,কফি অন্কুত চৈতগ্তচরিত। কৃকে 'উপগ্জিবে গ্রীতি, জানিবে রসের রীতি, 
শুনিলেই হয় তাতে হিত। শ্্রীচৈ, চ, ২২৭৪ ॥৮ আবার *গুনিলে চৈতগ্লীলা, ভক্কিলত্য হয় 
রসিক এবং সঙ্জাতীয়-আশয়ধুক্ত ভক্তের সহিতই ভগবৎ-লীলা-গ্রন্থাদির আদন্বাদন করিবে 
(শ্রীমদ্ভাগবতাথানামান্থাদে। রসিকৈঃ সহ ॥ ভ, র, লি, ১২৪৩) জ্রীশ্রীগৌরগোবিন্নচরণে যাহার 
রতি আছে এবং শ্রীগৌরলীলায় ও শ্রীগোবিন্দলীলায় যাহার প্রবেশ আছে, ধিনি গ্রীগৌর-গোবিন্দ- 
লীলারসে নিমগ্ন, তিনিই রসিক ভক্ত। 

এই চারি সেবা- তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত, এই চারি বস্তুর সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অতস্ত 
শ্রীত হয়েন। 


৯৪। ক্ুম্বপার্থে অখিল ছেষ্টাি 

শ্রীপাদ সনাতনগো স্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রই বলিয়াছেন, 

কষ্তার্থে অখিল চেষ্টা, ততকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ্া ভক্তগণ ॥ 
সর্র্বথ। শরণাপত্তি কান্তিকাদি ব্রত। চতুঃষ্টি অঙ্গ এই পরম মহুত্ব 1 শ্ীটৈ, চ, ২।২২২৭-৭৩ ॥ 

কৃষ্ঠার্থে অখিল চেষ্ট।-_কৃষণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণের শ্রীতির নিমিত্ত; অখিল-চেষ্টা অর্থ সমস্ত 
কার্য। লৌকিক ব্যবহারে, বা অন্ত অনুষ্ঠানে যাহ কিছু করিবে, তৎসমস্তই যেন শ্রীকফঃ-তজনের 
অনুকূল হয়। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহা ভজনের অনুকুল নহে, তাহ! কখনও করিবেন । 
তত্কূপাবলোকল--কবে আমার প্রতি পরম-করুণ শ্রীভগবানের দয়া হইবে, এইরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষার 
সহিত তাহার কপার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। অথবা, প্রত্যেক কার্যোতেই শ্রীভগবানের 
কৃপা অনুভব কর; নিজের সম্পদ, বিপদ, সুখ, ছুখ সমক্তই মঙগলময় ভগবান আমার মঙ্গলের 
জন্যই কৃপা করিয়া বিধান করিয়াছেন, এইরূপ মনে করা। জদ্মদিনাদি মহোগুসব ইত্যাদি_প্রীকৃষের 
জগ্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌর-পৃথিমা প্রন্থৃতি জন্মধাত্রা এবং অন্যান্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসব 
বৈষুব-বৃন্দ সহ অনুষ্ঠান করা। এ-সব উৎসবে নিজের বৈ বা] অবস্থার অনুরূপ ভ্ত্ব্যাদির 
যোগাড় করিবে ॥ 

সব থ। শরণাপত্তি-_কায়-মনোবাক্যে সর্ববিষয়ে শ্রীকষের শরণাগত হওয়া | ৫1৩৫-৫৪- 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

কাণ্রিকাদি-ব্রত--কাণ্তিক-মাসে নিয়ম-সেবাদি ব্রত। কান্তিক-মাসে ভগবছুদ্দেশ্টে অল্প কিছু 
অনুষ্ঠান করিলেও শ্্রীভগবান তাহ বহু বলিয়! স্বীকার করেন। দ্যথা দামোদরে! ভক্তবৎসলো 
বিদিতো জনৈঃ। তন্তায়ং তাদূশো মাসঃ হক্পমপ্যুকীরক£॥ ভ, র, সি, ১1২৯৯ ধৃত পাদ্মবচন |” 
শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মসেবা-ত্রতের মাহাত্্য অনেক বেশী। অগ্থত্র পৃঙ্গিত হইলে শ্ীহরি লেবকদিগ্রের 


[২৩২০ ] 


সাধনতক্তি সম্বন্ধে আলে!চনা ] সাধনতত্ব [ ৫৯৫-অগ্জ 


ভুর্তি-সুক্তি প্রান করেন, কিন্তু আত্মবশ্খকরী ভক্তি সহজে প্রদান করেন না; কিন্তু কান্তিকমাসে 
একবার মাত্র মথুরায় শ্রীদামোদরের সেবা! করিলেই, তাৃশী সুহ্ল্লভা হরিভুক্তিও অনায়াসে লাভ 
হয়। “ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্াদচ্চিতোহস্থত্রসেবিনম্‌। ভক্তিস্ত ন দদাতোব যতোবশুকরী হবেঃ ॥ 
সাত্বপ্রস। হরের্ডক্তিলভ্যতে কাঞ্তিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সকৃদপি শ্ীদামোদর-সেবনাৎ ॥-_ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১২।১০০। ধৃত-পাঞ্পুবচন ॥৮ 


৯০। শ্রজ্ঞাব্প সহিত শ্রীমুন্তিন্প মেল! 
ক। মহিমা 
শ্রদ্ধার ( অর্থাৎ প্রীতি বা আদরের ) সহিত গ্রীমুন্তিসেবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
ভক্তিরসাম্ৃত সিদু বলেন __“ অথ শ্রীমৃত্তিরডিগ্র:সবনে গ্রীতি্ধথা আদিপুরাণে ॥ 
মম নাম সদা গ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা । 
ভক্তিক্তশ্রৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন ॥ 
_স্রীমুদ্তির চরণসেবনে গ্রীতিসন্বদ্ধে আদিপুরাণে বল হইয়াছে-_(ভগবান্‌ বলিয়াছেন) খিনি সর্বদা 
আমার নাম গ্রহণ করেন, এবং আমার সেবতে যিনি গ্লীতি অন্তভব করেন, আমি তাহাকে ভক্তিই 
প্রদান করিয়া থ।কি, কখনও মুক্তি প্রদান করিনা ।” | 
এই ভগবছুক্তি হইতে জান। গেল, শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমৃন্তির সেবা! করিলে ভক্তি, অর্থাৎ প্রেম- 
ভক্তি) লাভ হইয়া থাকে। 


খ। তষ্টুবিধা শ্রীমতি 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে আট রকমের শ্ত্রীমুদ্তির কথ। বলিয়াছেন । 
“শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। 
ৃ মনৌময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধ। স্মৃতা ॥ শ্রীভা, ১১/২৭1১২ 
- শিলাময়ী, দারুময়ী ( কার্ঠ-নিম্সিতা ) লৌহী (ন্থবর্ণাদিধাতৃময়ী), লেপা। (ম্ৃত্তিকা-চন্দনাদি 
নিন্মিতা ), লেখা চিত্রপটাদি-লিখিত1), সৈকতী (বালুকাময়ী), মনোময়ী (হৃদয়ে চিন্তিত), 
ও মণিময়ী_এই আট রকমের প্রতিম! (ব শ্রীমৃত্তি) হইয়া থাকে 1” 
নৈকতী প্রতিমাসন্বন্ধে শ্রীপাদ জীব গোন্বামী তাহার ক্রেমসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন _*এষ! তু 
সকামানামেব ন তু প্রীতীচ্ছু, নাস্‌। তদ্রক্ষণারক্ষণয়োঃ শ্রীতিবিরোধাৎ ॥  সৈকতী প্রতিমা] কেবল সকাম 
ভক্তদের জন্য, প্রীতিকামীদের জন্য নহে । কেননা, উহার রক্ষণ ও অরক্ষণ (বিসর্জন) গ্রীতির বিরোধী ।” 
বালুকামধী প্রতিম। রক্ষিত হয়না; বিসঞ্জিত হয় বলিয়। প্রীতির অভাব সুচিত হয়। 
শালগ্রাম হইতেছেন শৈলী (শিলাময়ী ) শ্তরীমৃন্তির অস্তভূ্রি। 


[ ২৩২১ ] 
২৯১ 


সাঁধনভক্তিসন্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [ ৫৯৫-অন্ধ 


প। প্রতিম। দ্বিবিধা-_চঙ্জ ও অচল 
চল (স্থির) ও অচল (অস্থির ) ভেদে প্রতিম আবার হই রকমের 


, গ্চলাচলেতি দ্বিবিধ! প্রতিষ্ঠী জীবমন্নিরম্। 
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবাচ্চনে ॥ শ্রীভা, ১১।২৭।১৩॥ 
_ (ভগবান, প্রীকঞ্চ বলিয়াছেন) হে উদ্ধব! চল ও অচল এই দুই রকমের প্রতিমা হইতেছে 
ভগবানের অধিষ্ঠান। তন্মধ্যে স্থির (অর্থাৎ অচঙ্গ ) প্রতিমার অর্চজনাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাল স্থায়িরপে আঁবাহন করা হয় বলিয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কালের অর্চনায় কোনও 
সময়েই আর আবাহন বা বিসর্জন করিতে হয়না ।” 

এই শ্লোকের টাকায় « জীবমন্দিরম্”-শবের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_““জীবস্ত ভগবতে। 
মন্দিরম্‌--জীব অর্থ ভগবান্‌, তাহার মন্দির” এ-স্থলে জীবশব্দের অর্থ ভগবান, কেন বঙ্গা হইল, 
শ্রীত্রীহরিভক্তি বিলাঁসে উদ্ধত উক্ত স্লকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহ] জানাইয়া গিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন__“জীবয়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তন্ত মন্দিরমধিষ্ঠ(নম্‌॥-_জীবন বা চেতন 
দাঁন করেন ধিনি তিনি জীব; এভাদৃশ জীব ভগব।নই ; (কেননা, ভগবান্‌ ব্যতীত অপর কেহ সকলের 
চেতনা বিধান করিতে পারেন না), ভাহ।র মন্দির বা অধিষ্ঠান_প্রীভগবানের অধিষ্ঠান ? ইহাই 
হইতেছে জীবমন্ৰির-শব্দের অর্থ।” ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৬-অন্রচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়]ছেন__ 
“জীবন্ত জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম মণ্দিরং মদ্গ প্রত্যঙ্গৈরেকা কাঁরতাস্পদ মিত্যর্থ;। অথবা জীবমন্দিরম্__ 
সর্ববজীবানাং পরমা শ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥--জীবনদাতা বলিয়া পরমাত্মা আমাকে 
(প্ীকঞ্চকে ) জীব বলা হয়; (প্রতিমা হইতেছে এতাদৃশ) অ।মার মন্দির ;কেনন। প্রতিমা! আমার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সহিত একাকারতাম্পদ। অথবা, মন্দির-শন্দের অর্থ আশ্রয়। মস্ত জীবের (প্রাণীর ) 
পরম-আশ্রয় ভগবানই। সেই ভগবান. ই প্রতিমাতে প্রতিষিত বলিয়! প্রতিমাকে জীবমন্দির বলা 
হইয়াছে ( ইহাদ্বারা প্রতিমা ও ভগবানে অভেদ স্চিত হইতেছে )1” 

যাহাহউক, অচল বা স্থির প্রতিমার অর্চনে আবাহন-বিসর্জন নাই-_একথা বলার পরে ভগবান, 
গ্রীকষ্ণক উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, 

*অন্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাং স্থ্ডিলে তু ভবেদ্্র়ম্‌। শ্রীভা, ১১।২৭।১৪। 

_অস্থির (চল) প্রতিমার (সৈকতী ও লেপা। প্রতিমার) অর্চনে বিকল্প-ব্যবস্থা, অর্থাৎ 
কোনও কোনও স্থলে আবাহন ও বিসজ'ন আছে, কোনও কোনও স্থলে নাই (র্ধাৎ চল-প্রতিমাকে 
যদি কিছুদিন পূজার্ঘে রাখা হয়, তাহা হইলে যেকয়দিন রাখা হয়, সেই কয়দিন আবাহন-বিসর্জন 
থাকেনা )। স্থপ্ডিলে (অর্থাৎ মন্ত্রপিদ্ধার সংস্কৃত স্থলে) আবাহুন ও বিসঞ্জন-উভয়ই হইবে। [চক্রবপ্তি- 
পাদ বলেন-_-এ-স্থলে স্থপ্ডিল হইতেছে উপলক্ষণ ; নৈকতী প্রতিমাতেও আবাহন-বিসজন কর্তব্য 


[ ২৩২২ ] 


লাধনগ্তক্কিসম্থদ্ধে আলোছনল! ] সাধনতত্ব ' [৫1৯৫-অছু 
(কেননা, সৈকতী প্রতিমার অধিক কাল রক্ষণ সম্ভখ নয় দীপিকাদীপনটাকা )। শালগ্রামের অর্চনায় 
আবাহন-বিসর্জন করিবেন 72 
ঘ। বিভিন্ন প্রতিমার স্পনের প্রকার 
শ্রীকৃষজ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, 
“ল্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমাজনম্‌॥ শ্রীভাঃ ১১।২৭1১৪॥ 

_লেপ্যা স্ৃত্তিকা-চন্দনাদি নিন্মিতা) এবং লেপ্য। (চিত্রপটীদি) প্রতিমাকে বন্রতথারা মার্জিত 
করিয়াই স্নানের কাজ সমাধা করিবে; তদ্ব/তীত অন্থাগ্ত (শৈলী, দারুময়ী প্রভৃতি ) প্রতিমাকে জলের 
দ্বারা সন করাইবে |” 

ও ্রীমুষ্তির অর্চনায় ধ্যেয় বস্ত 

শ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬-অনুচ্ছেদে ) শ্রীমুদ্তির অঞ্নায় ধোয় বন্ত 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার মর্ম এ-স্থলে লিখিত হইতেছে। 

কতকগুলি শ্রীমুন্তি কর-চরণ।ি আকার-বিশিষ্ট নহেন _যেমন শালগ্রাম-শিলাদি। আর 
কতকঞ্চলি কর-চরণাদি আকার-বিশিষ্ট_ যেমন শ্রীকুষ্তবিগ্রহাদি | 

শা।লগ্রাম-শীলার্দির অর্ছনায় ধ্যেয় বস্ত 

গোৌতমীয়তন্ত্র হইতে জানা যায়, গণ্ডকীনদী-প্রদেশে পাষাণ হইতে শালগ্রামের 
উদ্ভব হয়। শালগ্রম কোনও লোকের দ্বারা নিল্মিত নহেন + গগুকী-প্রদেশে আপনা- 
আপনিই শালগ্রামের উদ্ভব হয়। স্বন্দপুরাণ এবং অগ্মিপুরীণাদি হইতে জানা যায়, শ।লগ্রাম নানা 
রকমের ; বিভিন্ন রকমের শালগ্রামের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন চিহ্ন বাঁ লক্ষণ আাছে। বিতিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট 
শ।লগ্রাম বিভিন্ন ভগবং-ন্বরূপের অধিষ্ঠান সুচনা করে। যে শালগ্রাম-শিলার চিহ্না্দি যে ভগবৎ- 
স্ব্ূপের অধিষ্ঠান নুচিত করে, সেই শালগ্রামে সেই ভগবৎ-স্বরূপই অধিষ্ঠিত। “শালগ্রামশিল! 
যত্র তত্র সন্নিহিত হরিঃযেস্থানে শালগ্রাম-শিলা, সে-স্থানে শ্রীহরি সন্নিহিত, অধিষ্ঠিত”-এই শাস্ত্র 
বাক্যই তাহার প্রমাণ । সেই শালগ্রামশিলায় সেই ভগবং-ম্ববূপ প্রকটিত বলিয়! তাহার অধিষ্ঠানের 
জগ্য কোনওরূপ ঘত্ব করিতে হয় না, অর্থাৎ ভগবং-্বরূপের আবির্ভাবের উদ্দেশ্টে, অন্য শ্রীমৃত্তির 
প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্তে ঘে সকল বিধান আছে, সেই সকল বিধানের অন্থদরণ করিতে হয় না। এজগ্তই 
্ষ্দপুরাণ কাপ্তিকমাহাক্ম্যে লিখিত হইয়াছে _-“শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই, মহাপৃজা 
করিয়া তৎপার্ই শিলার অচ্চনা করিবে। শালগ্রামশিলায়াস্ত প্রতিষ্ঠা নৈব বিগ্াতে। মহাপুজাস্ত 
কত্ধাদৌ পৃজয়েত্তাং ততো বুধ; ॥ হ, ভ, বি, ৫1১২৫-ধুত-প্রমাণ ॥৮ 

সাধকের ধ্যেয় ভগবং-্বপূপ কর চরণাদি আকার-বিশিষ্ট ; কিন্তু শালগ্রামশিলাদি তদ্্রপ 
নহেন। সুতরাং সাধকের উপান্ত ভগবৎ-ম্বরূপের সহিত সেই ভগবং-ন্বরূপের অধিষ্ঠনভূত শালগ্রাম- 


[ ২৩২৩ ] 


ক্ষ 


সাধনতক্তি সন্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫৯৫-অঙ্গ 


শিলার বৈলক্ষণা বিগ্কমান। তথাপি কোনও শালগ্র।মশিলার অর্চনকালে সেই শিলার চিন্তা ন! 
করিয়া সে শিলায় অধিষ্টিত ভগবংস্বরূপের চিন্তা ব1 ধানই কর্তবা 10১) 

তন্মধ্যে, যে ভগবং-্বরূপ সাধকের উপাস্ত, স্ৃতর]ং অতীষ্ট, সেই ভগবং-স্বরপের অধিষ্ঠান- 
ভূত শালগ্রামের অর্চনাই যদি তিনি করেন এবং অর্চনকালে স্বীয় অভীষ্ট ভগবংঘ্বরূপের চিন্তা ব! 
ধ্যানই যদি তিনি করেন, তাহ! হইলে তাহ! হইবে সুষ্ঠু সিদ্ধিপ্রদ ; কেননা, সেই শীলগ্রামশিলায় 
তাহার অভীষ্ট ভগবতস্বরূপ স্বতঃই প্রকটিত আছেন (১)। সেই শাঙগগ্রামশিলাই হইবে সাধকের স্বীয় 
অভিমত। স্বীয় অভিমত স্তরীমৃত্তির অঞ্চনার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়। 

“লন্ধানুগ্রহ আচাধ্যাৎ তেন সন্দশিতাগমঃ । 
মহাপুকষমভ্যচ্চেৎ মৃত্ত্যাভিমতয়।ত্বনঃ ॥ শ্রীভা, ১১1৩1৪৮॥ 

-_আ'চার্ের ( গুরুদেবের ) অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং তাহার নিকটে আগমবিহিত অর্চন- 
প্রকার অবগত হইয়৷ স্বীয় অভিমত প্রীমূত্তিতে মহাপুরুষ ভগবংস্বরূপের অর্চনা করিবে । 

এই সমস্ত আলোচন! হইতে বুঝা যায়, গোবদ্ধন-শিলার অচ্চনেও ব্রজেন্্-নন্দন শ্রীকৃফের 
ধানই বিধেয়। 

কর-চরণ!দি-আকারবিশিষ্ট বিগ্রহের অঙ্চনায় ধ্যেয় বন্ত 

ভগবৎ-ম্থরূুপ বিভিন্ন বলিয়া এবং তাহাদের কর-চরণাদিবিশিষ্ট আঁকারও বিভিন্ন বলিয়। 
তাহাদের শ্রীমৃত্তি বা শীবিগ্রহও বিভিন্ন প্রক্কারের হইয়া থাকেন। দ্বিতুজ শীকষ্ণেব শ্রীবিগ্রহ ছিভুজ, 
চহ্ভূজি নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ চতুভুজি ইত্যাদি। সুতরাং এ-সকল স্থলে কোনও ভগবত-ম্বরূপের 
সহিত তাহার শ্রীবিগ্রহের € বা প্রতিমার ) আকারাদির বৈলক্ষণ্য নাই, বরং অভেদই পৃষ্ট হয়। 
আকারের এঁক্য আছে বলিয়া তত্তং-শ্রীবিগ্রহকে তত্তং-ভগবতম্বরূপ বলিয়াই মহাত্মাগণ চিন্তা করিয়া 
থাকেন। “অথ শ্রীমৎ প্রতিমায়াস্ত তদাকীররূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি--আকারৈক্যাৎ ॥ ভক্তি সন্দর্ভঃ ॥ ২৮৬1% 
অন্তরূপ চিন্তায় নানাবিধ দৌষের কথা শুন। যায়। যথা, “শিলাবুদ্ধিঃ কৃত! কিন্বা প্রতিমায়াং 
হরের্সয়া-( মহারাজ দশরথ মৃগত্রামে অন্বমুনির পুত্রকে বাণাঘাতে হত্যা! করিয়। পরে নিজের ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া মৃত নিঙ্ধুমুনিকে যখন তাহার পিতা অদ্ধমুনির নিকটে আনিয়াছিলেন, তখন অন্ধ- 
মুনি মৃতপুজ্রকে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন ) আমি কি কোনও দিন আীহরির 
প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম যে, সেই অপরাধে আমার এই পুজশোক উপস্থিত হইল 1” 
ঞই উক্তি হইতে বুঝ। যায়, শ্রীমত্তিকে স্বীয় অভীষ্টদেব হইতে ভিম্ন মনে করিলে ব্যবহারিক অকল্যাণও 
উপস্থিত হয়। 


(১) অথ পুঙ্জাস্থানানি বিচাখ্যন্তে। সান চ বিবিধানি। তত্র শালগ্রামশিলাদ্দিকং তত্তদ্ভগবদধিষ্ঠানমিতি 
চিন্তাম। আকারবৈলক্ষণ্যাৎ। “শালগ্রামশিলা যত্র ত্ঞ সন্নিহিতো হরি$” ইত্যাহ্যক্তেঃ ॥ ভক্কিপন্দর্ডঃ ॥ ২৮৬ ॥ 

(২) তঙ্জ চ শ্বেষ্টাকারসোব ভগবতোহবিষ্টানং স্ুষ্ট শিদ্ধিকরম্। তশ্মিশেব অযন্ধত; তরদীয়গ্রাকট্যাৎ॥ 
ভক্কিসন্দর্ডঃ ॥ ২৮৬ ॥ 


'[ ২৩২৪ 


সাধনভক্কি সম্বন্ধে আলোচন। ] সাধনতত্ব | [ ৫৯৫-অগ্থ 


পূর্বের ৫৯৫-গ-মনুচ্ছেদে প্চলাচলেতি দ্বিখিধ। প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্॥ শীভা, ১১/২৭।১৩1৮- 
ক্লোকের আলোচনায় দেখ। গিয়।ছে, আ্ীপাদ জীবগোন্বামী বলিয়াছেন--«প্রতিষ্ঠা- প্রতিমা, জীবন্ 
ছীবয়িতৃঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং ম?ঙ্গ প্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাম্পদমিত্ার্থঃ।” এই বাক্য হইতে ভ্ঞানা 
যায়, স্বয়ং জীকৃষই বলিয়াছেন-_“আমার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের সহিত আমার প্রতিষ্ঠার ( প্রতিমার ব! 
শরীবিগ্রহের ) কোনওরূপ ভেদ নাই।” 

শরীমূর্ভির প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারের কথা। বিবেচনা করিলেও স্রীমুস্তির সহিত ভগবানের অভেদের 
কথ! জান] যাঁয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমৃত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে যে প্রমাণ দেখা যাঁয়, তাহাতে আছে. 
“বিফো! সঙ্গিহিতো ভব-_হে বিষে! এই শ্তরীমৃত্তিতে তুমি সন্নিহিত হও”-এইবূপ আহ্বানের পরে 
যে মন্ত্রটী আছে, তাহা হইতেছে এইরূপ £ 

প্যচ্চ তে পরসং তত্বং যচ্চ জ্ঞানময়! বপুঃ। 
ততসর্বামেকতে লীনমন্সিন্‌ দেহে বিবুধ্যতাম্‌॥ 

_হে বি/ক্া! তোমার যে পরমতত্ব এবং তোমার যে জ্কানময় বপু (বিগ্রহ ), ভৎসমুদায় 
একতাপ্রাপ্ত এই হইয়া শ্রীমৃত্তিতে লীন আছে, ইহ! জানিও।” 

ইহাদ্বার! বুঝা যায়-_ প্রতিষ্ঠাক্রিয়ার অনুষ্ঠানের ছ।র৷ ভগবান শ্রীমৃত্তিকে সব্বতোভাবে 
আলীকার করেন; তখন শ্রীবিগ্রহে এবং ভগবানে কোনও পার্থক্যই থাকে না। 

পরম-উপানকগণ শ্রীমৃত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরজূপেই দেখিয়।! থাকেন। ভদ্র হইলে 
ভক্তিবিচ্ছেদ হয় বলিয়! সর্ববদা অভেদবুদ্ধি পোষণই কর্তব্য। “পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বদেনৈব 
তাং পশ্যন্ত্ি। ভেদস্কর্তেঃ ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাত্বঘৈব হ্াচিতম্‌ ॥ ভক্তিলন্দর্ডঃ ॥ ২৮৬” 

প্রীভগবানের উক্তি হইতেও ভগবানে ও তাহার শ্াবিগ্রহে অন্েদের কথা জান! যায়। 

বস্ত্রোপবী তাভরণ-পত্র-ত্রগ্গন্ধলেপনৈঃ। 
অলন্কুবর্বাত সপ্রেম মদ ভক্তো মাং যথোচিতম্‌ ॥ শ্রীভা, ১১/২৭/৩২॥ 

. _( শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) আমার তক্ত প্রীতির সহিত আমাকে বন্ধ, 
উপবীত, আভরণ, পত্র, মাল], গন্ধ ও চন্দনাদি দ্বারা ঘযথোচিতভাবে (আমার যে অঙ্গে যাহ! 
শোভ। পায় সেই অঙ্গে তাহ। দিয়) আমাকে সুশোভিত করিবেন 

বন্জাভরণাদিদ্বারা সাধক-ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে আীকৃষ্ককে সাজাইতে পারেন না; তাহার 
শ্রীমূ্তিকেই সাঁজাইয়৷ থাকেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৃত্তিকে সাজাইবার উপদেশই দিয়াছেন । 
অথচ, সেই শ্রীমুপ্তি বা শ্্রীবিগ্রহকেই তিনি “মাম্‌_আমাকে” বলিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা 
যার়_শ্রীকষ্চ এবং ভক্তসেবিত তাহার শ্রীবিগ্রহ-এই উভয়কেই শ্রীকৃফ্ণ অভিন্ন বলিয়াছেন । 
ক্লোকস্থ “সগ্রেম'*শব্ষের তাৎপর্য এই যে-ভক্ত প্রীতির সহিত শ্রীবিগ্রহকে সজ্দিত করেন। 
ভক্তের গ্রীতির বশীভূত হইয়াই তক্তবংসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসেবিভ শ্রীবিগ্রহকে আত্মঘাৎ করেন, 
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শ্রীবিগ্রহ তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাদাত্যাপ্রাপ্ড হইয়া যায়েন, তখন ভ্রীবিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ কোনও 
পার্থক্যই থাকে না। : 
বিষুধর্মে দেখা যায়, শ্রীমৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অস্থরীষের প্রতি শ্রীবিষুঃ বলিয়াছেন, 
“তন্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্ান্‌ ব্যপাশ্রয়ান্‌। 
পুজিতা সৈব তে ভক্ত্য। ধ্যাত চৈবোপকারিণী ॥ 
গচ্ছং স্তিষ্ঠন, স্বপন, ভূগংস্তামেবাথে চ পুষ্ঠতঃ। 
উপব্যধস্তথা পার্থ চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ ॥ 

_ সেই শ্রমৃন্তিতেই চিত্তের সম্যক আবেশ রাখিয়। অগ্ঠ বিষয়ে আবেশ পরিত্যাগ কর। 
ভক্তির সহিত পৃজ| করিলে এবং ধ্যান করিলে সেই শ্ত্রীমৃত্তিই তোমার টপকারিণী হইবে। 
চলিবার সময়ে, কি দণ্ডায়মান বা! উপবিষ্ট থাকাকালে, কি স্বপ্রকালে, কি ভোজনকালে-_ সকল 
সময়েই সেই শ্রীমুন্তিকে তোমার আগ্রে, পশ্চাতে, উপরে, অধোদেশে, পার্থে, সর্বত্র অবস্থিত 
বলিয়া চিন্ত! করিতে করিতে তুমি তৎস্ষুন্তিময়তা প্রাপ্ত হইবে” 

এই স্ত্রীবিষুবাক্যেও শ্রীমৃন্তির সহিত ভগবানের অভিন্নতার কথাই জানা গেল। অভিন্ন 
না হইলে দারুময়ী বা শিলাময়ী গ্রীমুপ্তির চিন্তায় কাহারও কোনওরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে 
পারে ন1.। 

সাধকের স্থান ঘাহাই হউক ন! কেন, যে ভগবংঘ্বরূপের নিজস্ব যে ধাম) সেই ভগবম্বরূপের 
শ্ীমৃপ্তির অর্চনায় সেই ধামেরই চিন্ত। করা কর্তব্য! [ পূরবববত্ত্ণ ৫1৬১(৬) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


৯৩৬1 অঅ্লাল্ আআন্বস্যকত্ 
অঞ্চনে অদীক্ষিত ব্যক্তির অধিকার লাই (৫1৭৫.ক অনুচ্ছেদে শাক্প্রমাণ প্রষ্টব্য )। দীক্ষা প্রাপ্ত 
ব্যক্তিরই অর্চনে অধিকার আছে। 
ক। দবীক্ষিতের পক্ষে অঙ্চনের অত্যাবশ্টুকত 
শাস্তবাক্য উদ্ধত করিয়া শ্রীশ্রীহরিতক্তিবিলাস বলিয়াছেন, দীক্ষিত ব্যক্তি নিত্য মন্ত্রদেবতার 
অর্চনা ন। করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন। 
“লব্ধ মন্তস্ত যো নিতাং নাঁ্চয়েনন্রদেব তাম্‌। 
সর্ববকর্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা ।। হ, ভ, বি, ৩৩-ধৃত-আগমপ্রমাণ ॥ 
»( আগমশাস্ত্র বলেন ) মন্ত্র লাভ করিয়া যিনি প্রত্যহ মন্ত্রাদেবতার অচ্চন। না করেন, ত্বাহার 
সমস্ত কর্ম নিক্ষল হয় এবং মন্ত্রদেবত। তাঁহার অনিষ্ট করেন।” 
আীপাদ জীবগোস্বামী তাহার তক্তিসন্দর্ভে (২৮৩-অনুঙচ্ছেদে) এবিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন। 


[ ২৩২৬ ] 


সা 


লাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] সধৈনতত্ব [ ৫৯৬-আমু 


তিনি বলিয়াছেন__“শরণপত্তি-আদির কোনও এক অঙ্গের সাধনেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে .পারে 
বলিয়া যদিও শ্রীতাগবতমতে পঞ্চরাত্রি-মাদির বিধান অনুলার়ে অচ্চনমার্গের অত্যাবশ্ঠকত্ব নাই, তথাপি 
ভ্রীনারদাদির পন্থানুস্রণ পূর্বক দীক্ষাবিধ।নের দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে 
যাহার! প্রীঞ্চরদেবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, দীক্ষান্তে তাহাদের পক্ষে অঙ্চন অবশ্টকর্তব্য। 
[সন্বন্ধ-স্থাপন-বিষয়ে ৫1৭৫-খ (২) অনুচ্ছেদের শেষভাগে আলোচনার সারমর্ম দর্টবা]। 

ভ্রীপাদ জীবগোখামী আরও বলিয়াছেন_“যাহারা সম্পত্তিমান্‌ গৃহস্থ, তাহাদের পক্ষে অঙ্চন- 
মার্গই মুখ্য ।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্্রীমদ্ভাগবতের একটা ক্লোকও উদ্ধত করিয়।ছেন। 

“ময়ং স্বস্তায়নঃ পন্থা দ্বিজাতেগৃহমেধিনঃ। 
যচ্ছুদয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষ; ॥ আভ।, ১০1৮৪1৩৭া। 

_-( কুরুক্ষেত্রে মুনিগণ শ্রীবস্থদেবের নিকটে বলিয়াছেন) যাহার! দিজ (দীক্ষাবিধানেও 
হার! দ্বিজত্ব প্রাণ্ড হইয়াছেন), এতাদৃশ গৃহস্থদের পক্ষে পবিত্রভাবে উপ।ঞিজিত অর্থের দ্বারা নিষ্ধাম- 
ভাবে পরমপুরুষ ভগবানের অচ্চন! করাই মন্্ললময় পন্থা! ।৮ 

খ। গৃছন্ছের প্ক্ষে অচ্চনালের মুখ্য 

শ্রীজীবপাদ বলেন_-“সম্পত্তিম।ন্‌ গৃহস্থ শ্রীভগবানের অর্চন না করিয়। নিক্ষিঞ্চনদের যায় 
কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে, তাহার বিত্তশাঠ্যই উপস্থিত হয়। আবার, নিজে অর্চনা না করিয। তিনি 
যদি অপরের দ্বারা অচ্চনা করান, তাহা হইলেও তাহার ব্যবহারনিষ্ঠতা, অথবা আলস্ত প্রতিপন্ন হয় 
(অর্থাৎ তিনি যে ব্যবহারিক কার্ধ্যে আসক্ত, অথব। অতান্ত অলপ, তাহাই বুঝা যায়)। অপরের ঘারা 
অর্চনায়, অর্চনার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধ। নাই, তাহাই বুঝা যাঁয়। স্মৃতরাং অন্দর! অর্চন-কাধ্য- 
নির্বাহ গ্রীতি-হীনতারই পরিচায়ক ।” 

এই প্রলঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিদ্ুগ বলিয়াছেন 

“ধনশিত্ক।দিভিদ্বরৈ ধা! ভক্তিরুপপাগ্ভতে । 

বিদুরত্বাদুত্তমতাহাগ্তা তশ্তাশ্চ নাঙতা ॥ ১1২১২৮। 
_ধনের দ্বার! ও শিল্।দিদ্বারা যে ভক্তি (সাধনভক্তি) সাধিত হয়, তাহ] উত্তম ভক্তির অঙ্গ বলিয়। 
পরিগণিত হইতে পারে না) কেননা, এ-স্থলে শৈথিল্যদ্বারা উত্তমতার হানি হয়?” 

তাৎপর্য্য এই । উত্তমা ভক্তির লক্ষণে “অন্তাভিল। বিতাশৃচ্যং জ্ঞানকর্্াছালারৃতম্”-ইত্যাঁদি 
বল। হইয়াছে । এ-স্থলে “আদি-শবদে শিথিলতা”ও গ্রহণীয়। যিনি ধনের সাহায্যে পৃজক 
নিযুক্ত করিয়! তাহাদ্বারা অঙ্চনার কাঁধ্য করান, কিন্বা নিজের শিহ্যাদি_শিষ্য, পুক্প, বা কোনও আপন 
লোক-_দ্বার! অর্চনার কার্ধ্য করাইয়া লয়েন, অথচ নিজে করেন না, অর্চনবিষয়ে তাহার যে শৈথিল্য 
আছে-_নুতরং শ্রদ্ধার অভাব৪ আছে__তাহ! সহজেই বুঝা যায়। অঙ্চন হইতেছে নিজের একটা 
ভঙজনাঙ্গ; অত্যন্ত গ্রীতি ও আগ্রহের সহিতই অর্চন কর কপ্তব্য। শ্রীতি ও আগ্রহের অভাব থাকিলে, 
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শৈথিল্য থাকিলে, তাহ উত্তম ভদ্রনের অঙ্গন্নূণে পরিগণিত হইতে পারেনা । এতাদৃশ অর্চন তাহার 
নিজের কৃত অর্চন৪ হইতে পারে না। 
যাহ! হউক, শ্রীপাদ জীব গোন্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন-_অন্থান্ধার! অচ্চন করাইলে 
শাস্ত্রের উপদেশও পালিত হয় ন।। 
শান্তর বলেন-- 
“স্‌ বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য হুরস্তবীর্্যস্ত রখালপাণেঃ। 
যোইমায়য়া সম্ভতয়াহমুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদলরোজগন্ধম্‌॥ আভা, ১৩ ৩৮॥ 
_-খিনি কপটতা পধিহ|রপূর্ধবক ভগবদ্বিষয়ক আম্ুকূল্যর সহিত নিরস্তর ভগবানের 
পাদপদ্কের সৌরভ সেবন করেন, তিনিষ্ট ছ্রস্তবীর্য্য চঞ্চপাণি জগছ্বিধাতা ভগবানের মাহা অবগণ্ত 
হইতে পারেন” 
শ্ীপাদ জীব গোস্বামী আরও বলিয়।ছেন -*পরিচর্য্যামার্গ যেমন ভ্্রবাসাধ্য, অর্টনমার্গও 
তেমনি জ্বাসাধ্য , এই বিষয়ে পরিচধ্য।মার্গ হইতে অর্চন্মার্গের কোনও বিশেষ না! থাকিলেও গৃহস্থ- 
দের পক্ষে অঙ্চনমার্গেবই প্রাধান্য ; কেননা, অঙ্চনমার্গে অতাপ্ত বিধির অপেক্ষা আছে বলিয়া অর্চন- 
মার্গাবলম্বী গৃহস্থদিগকে ও বিধির অধীনে খাকিতে হয়, বিধির পালন করিতে হয় ভাহাতে তাহাদের 
পরম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।” তাৎপর্য এই যে, দেহ-গেহাদির সহিত সগ্গ্ধবিশিষ্ট বলিয়া | 
শান্্রবিধির অধীনে ন। থাকিলে গৃহস্থগণ দেহ-গেহাদিবিষয়ক কাধ্যে লিগ হইয়। উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়িতে 
পারেন, কিন্তু হর্চনম।রগেঁব অনুরোধে শীস্্রবিহিত বিধির অন্ুশ।সনে থাকিলে উচ্ছঙ্খলতার স্রোতে 
ভালিয়া যাওয়ার সম্ভাবন। তাহাদের অনেক কমিয়া যায়। 
স্কন্দপুরাণ হইতে জ।না যাঁয়, শ্রীপ্রহলাদ বলিয়।ছেন -. 
“কেশবার্চা গুহে যস্য ন ভিষ্ঠতি মহীপতে। 
তস্তানং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষোণ সমং স্মৃতম্‌ ॥ 
_যাহার গৃহে কেশবের বিগ্রহ নাই, তাহার অন্ন কখনও ভোক্তব্য নহে , সেই অন্ন অভক্ষ্যের 
তুল্য ।” 
দীক্ষিত বাক্তি যদি অর্চন না করেন, তাহা হইলে তাহার নরকপাতের কথাও শাস্ত্র হইতে 
জানা যায়। 
“এককালং দ্বিকালং ব1 ত্রিকালং পৃজয়েছ্ধরিম্‌। 
অপুজ্য ভোজনং কুর্ববন্রকাণি ব্রজেয়রঃ॥ বিষুধর্মোত্বর ॥ 
_ এককাঁল, দ্বিকাল, ব1 ব্রিকাল শ্রীহরির পুঙ্গা করিবে। পুজা না করিয়া ভোজন করিলে 
লোককে বহু নরকে যাইতে হয়|? 
এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জান! গেল, দীক্ষিতের পক্ষে অর্চন অত্যন্ত আবশ্বক। 


[ ২৩২৮ ] 


সাধন্ভক্কি সম্বন্ধে আলোচন! ] সাধনতত্ব [৫৯৬ জনু- 


গ। আর্চনে জশক্ত ও যোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা 
পুর্বে বলা হইয়াছে, দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই অর্চন অবশ্যকত্তব্য ; কিন্ত অতান্ত 
দারিদ্র্যবশতঃ, বা অঙ্গবৈকলাযাদিবশতঃ, কিম্বা অন্য কোনও কারণে যিনি অঙ্চনবিষয়ে অসমর্থ হইয়া 
পড়েন, অথবা দৈহিক কোনও কারণবশতঃ ধিনি অযোগ্য হইয়া পড়েন ( যেমন, রজস্থল1 নারী ), তিনি 
কি করিবেন? শাস্ত্রে ভাহার জন্যও ব্যবস্থ। দৃষ্ট হয়। 

ভক্কিসন্দর্ভের ২৮৩ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বমী বলিয়াছেন “অশক্তমযোগ্যং প্রতি 

চাঞ্েয়ে 
পৃজিতং পুজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্‌। 
শ্রন্ধয়া মোদয়েদ যত্ব সোহপি যোগফলং লভেৎ ॥ 
যোগোহত্র পঞ্রাত্রাহ্যক্তং ক্রিয়াযোগঃ ॥ 

--অগ্নিপুরাণ বল্লেন, যিনি অর্চনে অশক্ত বা অযোগা, তিনি যদি ভক্তিযুক্ত হইয়। পূজিত বা 
পৃক্ঠামান € পুজা হইতেছে, এমন সময়ে ) আীহরির দর্শন করেন ও শ্রদ্ধ'র সহিত পৃজা্দির অনুমোদন 
করেন, তাহ হইলে তিনিও যোগফল ( মর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্-কথিত পুজার ফল) লাভ করিয়া 
থাকেন ।” 
ধাহার পক্ষে পৃজাদর্শনের নযোগ না থাকে, শ্রীজীবপাদ তাহার জন্ত মানসপৃজার বিধাদ 
দিয়াছেন। * 

“ক্কচিদত্র মীনসপুঁজা চ বিহিতান্তি। তথা চ পান্মোত্তরধণ্ডে-'সাধারণং হি সর্বেষাং মানসেজ্যা 
নৃণাং প্রিয়ে ইতি ॥-_কোনও কোনও স্থলে মানস-পুঁজারও বিধান আছে । যথা পদ্দাপুরাণ উত্তরখণ্ডে 
আছে _হে প্রিয়ে! সকলের পক্ষে মানল পুজাই সাধারণ । (অর্থাৎ শক্ত, অশক্ত, যোগ্য, অযোগ্য, 
সকলের পক্ষেই মানপ-পুজা কর্তব্য । শক্ত এবং যোগ্যব্যক্তি বহিরষ্চনার সঙ্গে মানসিক অর্চনাও 
করিবেন) অশক্ত এবং অযোগ্যব্যক্তি কেবল মানস-পৃর্জাই করিবেন)।” 

বাহা অর্চনায় যে ভাবে যে সকল উপচারে পুজা! করা হয়, মনে মনে সে-ভাবে এবং সে-সমত্ 
(মনঃপৃত ) উপচারের দ্বারা পৃজাই হইতেছে মানস-পুজা। পর্ব ্া-৫1৫৫-অনুচ্ছেদে অর্চন-প্রসঙ্গে 
মীনদ-পৃ্জীর কথা যাহা পিখিত হষটয়াছে, তাহা এই প্রসঙ্গে দরষ্টবা)। 

অশক্ত ব্যক্তির জন্য শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিগাসের ব্যবস্থা নিয়ে প্রদখিত হইতেছে। 

“অধ শ্রীমন্নামাষ্টকপুজ1। 

ততোহষ্টনামভিঃ কৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চয়েৎ। কুর্ধ্যাত্বৈরেব বা পৃজামশক্তোহখিলদৈঃ প্রভোঃ ॥ 
স্্রীকৃফণো বাসুদেবশ্চ তথ। নারায়ণ? স্মৃতঃ। দেবকীনন্ননশ্চৈব যছুশ্রেষ্টস্তঘৈব চ ॥ 
বা শ্চানুরাক্রাস্তভারহারী তথা পরঃ। ধর্শসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্যস্তৈ ন'মোধুতৈ: ॥ 
-৭1১২৯৩৭ ॥ 
[ ২৩২৯ | 
২৯২ * 


সাধনগক্তি সম্বন্ধে আলোচনা গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫৯৭-অ্ু 


_-(পু্জাবিধি-বর্ণনের পরে বলা হইয়াছে) তৎপরে নামাষ্টকর্ূপ মন্দার ভ্রীহরিকে কুন্ুমা- 
ঞলি অর্পণ পূর্র্বক পুজা করিবে। পূর্ধবকথিত বিধানে অর্চনা করিতে অক্ষম হষ্টলে অষ্টদামেই পৃজা 
করিবে, তাহা হইলে তদীয় নিখিল অর্চনীর ফল সিদ্ধ হইবে। উক্ত অষ্ট নাম বথ!-_ শ্রীকৃষ্ণ, বান্দেব, 
নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যহুশ্রেষ্ট। বাঞ্চেয়, অনুরাক্রান্ভারহারী ও ধর্মসংস্থাপক | চতুর্থ বিতত্যাস্ত 
'নমং-শব্দাস্বিত নাম ছারা (অর্থাৎ 'ভ্রীকৃষ্ণীয় নম:-ইত্যাদি প্রকারে) পৃজ। করিবে।” 

টাকায় প্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন_"কেহ কেহ মনে করেন, প্রত্যেক নামেরই 
পুষ্পাপ্চলিদ্বারা পূজা করিবে ; এইরূপে আট নামে আটটা পুষ্পাঞ্জলি হইবে । আবার কেহ কে বলেন, 


সমস্ত নাম একসঙ্গে বলিয়া তিনবার পুষ্পাপ্তলি দিবে। এ-স্থলে সন্প্রদায় অন্ুসারেই কাজ করিতে, 


হইবে ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন _-*পূর্বলিখিত বিধান অনুসারে পুজা! করিতে অতাস্ত অসমর্থ 


হইলে নামাষ্টকদ্ধারা পুষ্পাঞ্চলি প্রদান পূর্ধ্বক প্রু শ্রীকৃষ্ণের পুক্া করিবে । অথবা, উল্লিখিত অষ্টনামের ( 


কীর্তনের ছারাই পুঙ্গা করিবে। 'দ্ধা তৈরষ্টনামভিঃ ততকীর্বনৈরেবেত্যথ?। ভাহাতেই অশেষ 
গুজাফল লংসিহ্ধ হইবে ।” 


৯৭ ভক্তিম্মমাঞেজচন্রননাল ন্িধি 
গ্রীপাদ জীবগোস্থামী ভক্তিসন্দর্ভে (২৮২-অন্তচ্ছেদে) লিখিয়।ছেন, “অস্বিননর্চনমার্গেহবশ্ং বিধির- 
পেক্ষণীয়স্ততঃ পূর্ববং দীক্ষা কর্তব্য । অথ শান্্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্‌॥-__এই অর্চনমার্গে বিধি 
অবশ্যই অপেক্ষণীয় ; অতএব অঙ্চনাবস্তের পৃর্ধ্রেই দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য। (কেননা, শাস্ত্রান্ুসারে 
অদীক্ষিতের অঙ্চনে অধিকার নাই )। তাহার পরে, শাস্ত্রীয় বিধানও শ্রিক্ষা করিতে হইবে (৫1৭৫-ক- 
অনুচ্ছেদে শান্জগ্রমাণ দ্রষ্টব্য) | 
ক। বৈষ্াব-সন্প্রদায়সন্মত বিধিই অনুসরণীয় 
বহুবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকে অঙ্চন। করিয়া থাকে । উদ্দেশ্য-ভেদে অর্চনার বিধানও 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । ভক্তিমার্গেব সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভক্তি। এজন ভ্রপার্দ জীব 
গোস্বামী বলিয়াছেন__“বিধে! তু বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ানুসার এব প্রমাণম্‌॥ ._ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে 
বৈষব-সন্প্রদায়সম্মত বিধিরই অন্ুলরণ কর্তবা।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি নিয়লিখিত শান্ত্রবাক্যগুলি 
উদ্ধত করিয়াছেন (পভ5ক্তিসন্দর্ভ [২৮৩। )। 
অঙ্চয়স্তি সদ! বিষ্ুৎ মনোবাক্কায়কন্মাভিঃ। 
তেষাং হি বচনং গ্রাহাং তে হি বিষ্ুসম। মতা২॥ বিষুণরহস্য ॥ 
_ব্যাহার1 কায়মানোবাকা এবং কর্নার! সর্বদা বিষ্ণুর অর্চনা করেন অর্থাৎ যাহার! 
ভর্চননিষ্), তাহাদের বাক্যই গ্রহণীয়; তাহার! বিষুতুল্য (অর্থাৎ বিষ্ুুবং প্রামাণ্য)” 


২৩৩৬ ] 


এ নর শীল 


সাধনভক্কি সম্বন্ধে সলোচন! ] সাধনতত | [৫1৯৭ 


“সংপৃষ্টা] বৈফবান্‌ বিপ্রান, বিষুশীস্্বিশারদন্‌। 
চীরঘত্রত্তান, সদাচারান, তহুক্তং যত্বতশ্চরেত ॥ কু্দপুরাণ ॥ 
-বৈষর-শান্্-বিশারদ, সদাগারসম্পূল্ন এবং বৈষ্কর-্রতের আচরণকারী বৈষ্ণব শ্রক্মিণ- 
সকলকে (বিধির কথ!) জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা যাহ বলেন, হত্বপূর্ধবক তাহারই অনুলরণ করিবে ।” 
“যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ চ পরমাক্মনি। | 
নাস্তি ভক্তি সদ তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥ বৈষ্বভ্ত্র ॥ 
“গুরুতে, জপা মন্ত্রে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে ধাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য সর্বদা বর্জন 
করিবে 1” 
খ। ভ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসের অভিপ্রায় 

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চমবিলাস হইতে অষ্টম বিলাস পর্য্যন্ত চারিটা বিলাসে (অধ্যায়ে) 
ক্রমদীপিকাদির প্রমাণ অনুসারে বিস্তৃতভাবে পুজার বিধি বণিত হইয়াছে। অষ্টমবিলাসের উপসংহারে 
ভক্তিমার্গের পু্জাবিধির নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । 

“অয়ং পুর্জাবিধিন্ত্রসিদ্ধযর্ঘস্য জপস্য হি। অঙ্গং ভক্তকে স্ততগগিষ্টৈর্যাসা দীনস্তরেষ/তে ॥ ৮1২২৫॥ 

--এপয্যস্ত (অর্থাৎ পঞ্চম বিলাস হইতে আরম্ভ করিয়া অই্টমবিলাম পধ্য্ত) যে সমস্ত পৃজ- 
বিধি কথিত হইয়াছে, তৎসমস্ত মন্্রসিদ্ধির নিমিত্ত অনুসরণীয় ; তৎসমস্ত হইতেছে জপের অঙ্গ । (নব 
বিধ] ) ভক্তির অঙ্গ যে পূজ, ভক্ভিনিষ্দের পক্ষে স্থাসাদিবাতীতই তাহ! সিদ্ধ হইতে পারে ।” 

শ্রীশ্ীহরিতক্তিবিলাসে পৃজাবিধি-প্রকরণে, অঙগন্যাস, করম্যাসাদি বিবিধ স্াাসের কথা, বিবিধ 
ষুদ্রার কথা, আবাহন-বিসর্জনাদির কথাও লিখিত হইয়াছে । উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে__ 
ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতেই শ্রীমৃত্তির অচ্ঠনা করিয়া থাকেন। তাহাদের পক্ষে 
উল্লিখিত ন্যাসাদির, বা কতিপয় মুদ্রাদির, বা আবাহন[দির প্রয়োজন নাই। যাহার! ভক্কিকামী নহেন, 
পরস্্ অন্য কামনা লিদ্ধির জন্য যাহার ভগবানের অঞ্চল! করেন, মন্ত্রসিদ্ধিই তাহাদের প্রয়োজন । 
কেনন!, মন্ত্রপিদ্ধির দ্বারাই তাহারা তাহাদের কাম্য বস্ত্র পাইতে পারেন। জপের ঘারাই মন্্রসিদ্ধি 
হইতে পারে। তাহাদের পৃজাবিধি হইতেছে জপের জঙ্গ। মন্ত্রের সহিত মন্ত্র-দেবতা ভগবানের 
অভেদ-প্রতিপাদনের জন্যই ন্যাসাদির প্রয়োজন! ভক্ত যখন অন্য কামনা পৌষণ করেন না, তখন 
তাহার পক্ষে ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই। উপরে উদ্ধত শ্পোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
যাহ! লিখিয়াছেন, ইহাই তাহার সার মন্্। (১) 

(১) টীকা। এবং জরম্দীপিফাছ্যক্ক্যনূসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পুজাবিধিং লিখিত ইদানীং প্রীতগবদ্‌- 
ভক্তিপরাণাং পুজাবিধিং ত্জৈব বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিতি। পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোহয়ং পুজাবিধিঃ 
ই্ভগবদর্চনগ্রফারঃ জপন্ত অঙ্গং ক্রমদীপিকাগ্ভিপ্রেতন্ত তত্তৎকাষেন জপন্তৈব তত্র প্রাধ।স্াৎ। কথন্ৃতস্ত ? 
_ যন্ত্ত সিক্ধিং সাধনং টৈব অর্থ; প্রয়োজনং যন্ত তশ্ত ৷ অতন্তৎফলার্থং জপেন মন্্রপাধনশ্ৈব বিখেয়ত্বাৎ যঙ্থাদীনাং 


[ ২৩৩১ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন | [ ৫1৯৭-অঙ্গ 


দেবালয়ের পৃজায় এবং ভক্তগৃছের পুক্ায়ও বিধির কিছু পার্থক্য আছে? ইহার পরে 

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস তাহা ও বলিয়! গিয়াছেন। 
দভত্র দেবালয়ে পুঁজ নিতাতেন মহাপ্রভোঃ। কাম্যত্বেনাপি গেছে তু গ্রায়ো। নিতাতয়! মতা! 
সেধাদিনিয়মে! দেবালয়ে দেবস্ত চেষ্যতে । প্রায়ঃ ম্বগৃহে স্বচ্ছন্দসেব! স্বব্রতরক্ষয়া ॥ 
-৮২২৬-২৭ ॥ 

_-ভক্ত্যঙ্গ-পুজীবিধিতে দেবালয়ে পুজা! উপাসকের পক্ষে নিত্যও হয়, কাম্যও হয়। কিন্ত 
ভক্তের নিজগৃহে যে পুজ! হয়, তাহা নিত্য । দেবমন্দিরে যে পুজা, তাহাতে সেবাদির নিয়ম অবশ্য- 
রক্ষণীয়; কিন্তু ভক্তের নিজগৃহে যে পুজা হয়, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে (অথাং নিজের ইচ্ছা এবং 
সামর্থ্যানুসারে) পুজা! করা যায়, কেবল স্বীয় ব্রতভঙ্গ ন। হইলেই হুইল ।” 

কোনও কোনও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ দেধালয় প্রতিষ্ঠা করেন, অথবা পূর্ববপ্রতিষ্টিত দেবালয়ের 
লেব! চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ সেবা কর্তবাবুদ্ধিতেও হইতে পারে, ভগবত-প্রীতির 
উদ্দেশে হইতে পারে; অথবা কোনওরূপ ফললাভের আকাজ্ষাতেও হইতে পারে। এইরূপ 
দেবালয়ের সেবা-পুজা প্রায়শঃ নিয়োজিত লোকের দ্বারাই নির্ববাহিত হইয়া থাকে। নিয়োজিত 
লোকদের মধো কেহ কেহ কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে্ পৃজাদি করিয়] থাকেন, তাহাদের সকলের ভগবানে 
প্লীতিবুদ্ধি না৷ থাকিতেও পারে। এজন দেবালয়ে পৃজাদির নিয়ম সব্বতোভাবে পালন করা আবশ্যক ; 
নচেৎ সেবাই লোপ পাইয়া যাওয়ার সন্ত।/বন। আছে। প্রতাহ একই সময়ে, একই নিয়মে পুজা করা 
কর্তব্য । ভোগের স্ময় এবং ভোগ-বস্তর পরিমাণাদিও সর্বদা একই রূপ হওয়া আবশ্যক । অবশ্য 
বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ভোগের বস্তুর পরিমাণের আধিক্য হইতে পারে, কিন্তু কম যেন না হয়। 
যে-স্থানে, যে সময়ে, যতবার নমস্কারাদি করার নিয়ম, বা যেরূপ স্তব-স্তুতি-আদির নিয়ম করা হয়, 
তাহাও অবিচলিত ভাবে পালন করা কর্তব্য । সেবাপরাঁধাদি হইতেও সর্ববদ। এবং সর্ববথ! বিরত থাক! 
প্রয়োজন। 

কিন্তু ভক্তের গৃহে যে সেবা, তাহ। ভক্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে, নিজের ইচ্ছান্ুসারে নির্বাহ করিতে 
পারেন। তাহার পক্ষে দেশ-কাল-প্রব্যার্রি-সম্বন্ধে নিয়ম অবশ্য-পালনীয় নহে; কেননা, তাহার 
পক্ষে তাহ? সম্ভবপর না হইতেও পারে। সম্ভবপর হইলে অবশ্যই করিবেন; নচেৎ, বিত্বশাঠাদি ব1 
শৈথিল্য আসিয়! পড়িতে পারে । যখন, যেস্থানে, যে ভ্রব্যদ্ধার। তিনি স্বীয় ইষ্টদেবের সেবা করিতে 
সমর্থ তখন সেস্থানে, সেই দ্রব্যদ্ধারাই তিনি তাহা করিবেন। “নিজগৃহে তু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয় 
বেহ্যতে ৷ যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবাকর্ত্‌ং শকাতে, তদ] তত্র তেন তথ! কার্ধ7, ন তু কাল-দেশ- 
শ্রতগবতা সহাভেদাপাদনাথং তত্বক্যালাদিকমিতি ভাবঃ| ভকের্নববিধায়াপ্ত অঙ্গং ষঃ পুজাবিখিঃ, স চ স্তাসাদীন্‌ 
প্রকারান্‌ শন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্টেিষ্তে। আদিশবেন আবাহনাদি কঙিপয়মুঞ্জাদি চ। ভক্তিপৈঃ 
সাক্ষাদ্ডগবদূবদধাশরমূর্ত্যা দিপুজনে স্টাসাত্যোগাদিতোহা দিক্‌ ॥ 


[ ২৩৩২ | 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাঁধনতদ্ব [ ৫1৯৭-অছ 


দ্রব্যাদি-নিয়মেনেতার্থঃ ॥ টীকায় শীপাদ সনাতন গোস্বামী &* হরিবাসয়াদি ব্রতোপবাসদিনে তিনি 
অন্থান্য দিনের ন্যায় অপ্রভোগন। দিতেও পারেন, নিজ্ধে যাহা! আহার করিবেন, তাহ মাত্র ভোগ দিতে 
পারেন। “অতো! ব্রতদিনে কেচিদরঞ্চ ন সমর্পয়স্তি। এবং যদা যান্েবাত্বোপভোগঘোগ্যানি, তদ। 
তাগ্কেব ভগবতি সমর্প্য।াপীতি ভাবঃ& শ্রীপাদ সলংতন ॥৮ শ্রীপাদ সনাতনের এই উক্তি হইতে জান! 
গেল-- কেবল ব্রভদিনে নহে, যে কোনও দিনেই সাধক ভক্ত স্বীয় উপভোগযোগ্য বন্থই ভগবান্‌কে 
অর্গণ করিতে পারেন। ইহার হেতু হইতেছে এই যে__ভক্ত গ্রীতির সহিত নিজগৃহে স্বীয় ইষ্টদেবের 
সেব। করিয়। থাকেন ; ভক্তবংসল ভগব।ন্‌ কেবল ভক্তের '্রীতিরই অপেক্ষা রাখেন, দ্রব্যার্দির অপেক্ষা 
র(খেন না। ভক্তের সেবা হইতেছে লৌকিক বন্ধুবৎ সেবা। “এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শবেনাপি 
লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি স্ুচিতেন ভাববিশেষেণান্মতমেব ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥% 

টাকায় শীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন _“যদিও নিজগৃহের সেবাতেও সেবাপরাধাদি বর্জন কর! 
কর্তব্য, তথাপি-- শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উচ্চ কথ বলা, পরস্পর কথা বলা প্রসূতি হইতে বিরত থাক! 
প্রায়শ: গৃহস্থের গৃহে সম্ভব নয়। 'যগ্ভপি গৃহেহপি পুজাপরাধবর্জনাদিকমপেক্ষাতে, তথাপি উচৈর্ভীষ। 
মিথো জল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জনন্তা শক্যত্বাৎ তত্তপ্নিয়মো ন সম্ভবেদিতে জ্ররেয়ম্।” এক কাল, 
দ্বিকাল, ত্রিকাল, পুজার বিধাঁন থাকিলেও ভক্ত নিজ্রা গৃহে এক কালের পুর্জাও করিতে পারেন। “ইথং 
চৈককালং দ্বিকালং বেত্য।দিবচনাৎ এককালমপি পৃজা ॥' শ্রীপাদ সনাতন ॥৮ 5 

ভোগসপ্বন্ধেগ দেবালয়ের নিয়ম রক্ষা করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়! কেননা, গৃহস্থের নিজ 
পরিবারের লোক আছে, ভৃত্য আছে, অতিথি-অভ্যাগত আছে; এক্ন্য ভোগে প্রদেয় বস্তর পরিমাণ 
কখনও বেশী, কখনও ব| কম হইতে পারে। গৃহী ভক্জের পক্ষে তাহা! মাঞজনীয়। "গৃহস্থ নামবশ্য- 
কৃত্য-কুটুম্বতরণাঁদি-ব্যাপার-পরতয়! নিজভূত্যাতিথ্যদ্যপেক্ষয়া চ তত্তপিয়মাসিদ্ধে: | অতো নিজপরিবার- 
বৈষ্ণবাভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়! ভগবদর্প্যভোগস্য কদ!চিদ্‌ বহুলতাল্পত। চ স্যাৎ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥” 

তবে সর্বাবস্থাতেই সাধককে ন্বীয় ব্রতের রক্ষা করিতে হইবে। ভক্তির পুষ্টিসাধক যে 
সকল নিয়ম ভক্তদাধকের অবশ্য-পাঁলনীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের পালন করিতে 
হইবে; অন্যথ। বৈষ্কবন্ধ রক্ষিত হইবেনা, ভক্তিপথে অগ্রগতিও বিদ্বিত হইবে। 

গ। নিজ প্রিয়োপহরণ 

উদ্ধবের নিকটে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 

গ্যব্‌ যদিষ্টতমং লোকে হচ্চাতিপ্রিয়মাতবন£। 
তত্তজ্জিবেদয়েগ্মহাং তদানক্্যায় কল্পতে ॥ জ্রীভা, ১১।১১1৪১॥ 

-_যে যে দ্রব্য লোকসমাজে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত এবং যে সকল দ্রধ্য সাধকের এবং 
আমারও অতি শ্রিয়্, সে সকল দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে; তাহাতে অনস্ত ফল লাভ হইয়। 
থাকে।” 


[ ২৩৩৩ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] শ্ৌড়ীয় বৈষ্ঠব-দর্শন 1 ৫৯৭-অন্ধ 


হীকায় শ্রীধরন্থামিপাঁদ লিখিয়ছেন---“বদ্‌ হদিতি চ-কারা দবমপ্রিয়ঞ- প্লোকে “যচ্চ(ভিশ্রিয়- 
মাত্বনঃ__যং চ অতিপ্রিয়ম আত্মনঃ-এই বাক্যে যে চ'-শন্দ আছে, তাহার তাৎপর্য এই যে-যুহা 
আমারও (ভগবানেরও) প্রিয়, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে ।৮ অথাৎ যাহা লোক-সমাজে 
অত্যন্ত প্রিয়, তাহার মধ্যে আবার সাধকের নিকটেও যাহা অত্যন্ত প্রিয়, তাদৃশ বন্ত মাত্ুই থে 
ভগবানকে নিবেদন করিতে হইবে, তাহা নহে, ভাদৃশ প্রিয় বন্থার মধ্যে যাহা! ভগবানেরও প্রিয়, 
কেবলমাত্র তাহাই নিবেদন করিবে। আীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার টীকায় ইহা বিশেষয়পে 
পরিন্ষুট করিয়া! গিয়াছেন] তিনি লিখিয়াছেন_“লোকে শান্জ্রে চ যদিষ্টতমং তন্মহাং নিবেদয়েখ। 
তেল দর্ভমঞ্্যযদীনি শাস্ত্রবিহিতান্যপি লৌকে ইষ্টতমত্ব।ভাবাৎ। তথা মব্যারপীনি সন্ধর্ষণ-প্রিয়াণ্যপি 
শাস্ত্রে ইষ্টতমক্কাভাবাৎ ন নিবেদয়েদিতি ভ।বঃ। তত্রাপি আত্মনঃ স্বস্য অভিপ্রিয়ং তত বিশেষতো 
নিবেদনীয়মিত্যর্ঘ ॥_লোকসমাঁজে যাহ] অভীষ্টতম বলিয়া বিবেচিত এবং শান্ত্েও যাহা আমার 
(ভগবানের) অভীষ্টতম বলিয়। কীন্তিত, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে (তাৎপর্য্য এই যে, লোকের 
মধ্ো অতিপ্রিয় বলিয়। বিবেচিত হইলেও যদি শাম্্রবিহিত না হয়, তাহ? নিবেদন করিবেন! 3 এবং শাস্ত্র- 
বিহিত হইলেও যাহা লোকে প্রিয় বলিয়া মনে করেনা, তাহাও নিবেন করিবেনা)। দর্ড (হবব)- 
ম্রী-আদি শাস্সবিহিত হইলেও লোকসমাজে ইষ্ঠতম বলিয়া বিবেটিত হয়না! বলিয়া! তাহা নিবেদন 
করিবেনা এবং মদাদি শ্রীসঙ্্ষণের প্রিয় হইলেও শাস্ত্রে প্রিয় বস্ত্র বলিয়া কথিত হয় নাই বলিয়া 
মদ্যাদিও নিবেদন করিবেন । লোকে এবং শাস্ত্রে যে সমস্ত বন অতিপ্রিয় বলিয়। কথিত হয়, সে-সমস্ত 
বস্তার মধ্যেও আবার যাহা সাধকের নিজের অত্যন্ত প্রিয়, বিশেষ ভাবে তাহাই নিবেদন কর] সঙ্গত।* 

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে পরমাত্থা ভগবানের উপাসনার উপদেশ দিয়ছেন ; এজগ্ত 
প্রীপাদ সনাতন গোন্বামীও লৌকিক বন্ধুরূপে ভগবানের সেবার কথা বলিয়াছেন। লৌকিক জগতে 
দেখা যায়, লোৌকসমাজে এবং নিজের নিকটেও ঘাহা অতাস্ত প্রিয়, প্রিয়বাক্তিকেও তাহাই দেওয়া হয়। 
কিন্তু তাহ! যদি সেই প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় না হয়, তাহ! হইলে তাহাকে তাহা দেওয়া হয়না। 
লৌকসমাতে এবং নিজের নিকটেও যে সমস্ত বন্থ অতি প্রিয় বলিয়! বিবেচিত হয়, সে-সমত্ত বস্তুর 
মধ্যে যাহা-যাহ] প্রিয় ব্যক্তিরও প্রিয়, তাঁহা-তাহাই প্রিয়বাক্তিকে দেওয়া হয়। ভগবানে নিবেদিত 
বন্তসন্বন্ধেও তদ্রেপ। যাহ! যাহা শান্ত্রবিহিত, তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত বন্ত লেকের এবং সাধকের 
নিজেরও প্রিয়, সে-সমন্ত বস্তই ভগবান্কে নিবেদন করিবে। তাহাতেই ভগবানের প্রতি সাধকের 


শ্লীতি বুঝা যায়। 
নৈবেগে নিষিদ্ধ বস্র বিবরণ শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসে দষ্টব্য। এ-স্থলে মোটামুটী ভাবে 


ছা'য়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। 
“নাভক্ষ্যং নৈবেদ্ার্ধে ভক্ষ্যেপ্যজামহিযীক্ষীরং পঞ্চনথা মস্াশ্চ। 
-হ, ভ, বি, ৮/৬২-ধৃত হারীতস্মৃতিবাক্য ॥ 


২৬৩৪ 


সাধননক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতত্ত [৫1৯৮ 


-ছারীতস্থতিতে লিখিত আছে যে, অভঙ্গ্য বস্তু নৈবেদ্যে অর্গণ করিবেনা। ভক্ষ্য বস্তর মধ্যেও 
অজ্াহুঞ্ধ, মহিষীহুষ্ধ, পঞ্চনখধুক্ত জীব এবং মংস্ত অর্পণ করিবেনা 1” 
কুর্মপুরাণের মতে পলা (পেয়াজ) এবং লশ্ডন নিষিদ্ধ, (হ, ভ, বি, ৮৬৪); যামল-মতে 
মদ্য-মধংস নিষিদ্ধ (হ, ভ, বি, ৮৬৫)। 
ভগবান্‌কে যাহা কিছু নিবেদন করিবে, তাহ! প্রীতির সহিতই নিবেদন করিতে হইবে; 
অন্তথ! তাহা তাহার সুখকর হয়না। 
“নানোপচারকৃতপুজনমার্ভবন্ধোঃ গ্রেমূণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিক্রতং স্যাৎ। 
যাবং ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠ! পিপাসা তাবং সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ 
_-পদ্যবালী 8১৩] 
-_হে ভক্ত! বিবিধ উপাচারযোগে পুজা করিলেই যে আত্তবদু-শ্রীক্ণ সুখী হয়েন। তাহা নহে, 
প্রেমের সহিত পৃজিত হইলেই তাহার হৃদয় স্থখে বিগলিত হইয়া! যায় । যেমন, যে পর্ধ্যস্ত উদরে 
বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, নেই পর্ধ্যস্তই অন্নজল সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে |” 
রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাম আন্বাদনের জন্তই লালাম্িত, কেবল উপচারের 
জন্ত তিনি লালায়িত নহেন। উপচার ষদ্দি ভক্তের গ্রীতিরল বহন করিয়া আনে, তাহ হইলে সেই 
গ্রীতিরসের জন্যই তিনি উপচাঁর অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এমন কি, পত্র-পুষ্প৪ যদি ভত্কের শ্লীতি 
ব! ভক্তি বহন করিয়া আনে, তাহা হইলে সেই পত্র-পুষ্পও তিনি ভক্ষণ করেন _একথা তিনি নিজ 
মুখেই ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। 
“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে তক্ত্য। প্রযচ্ছতি | 
তদহং ভক্তয,পহৃতমন্ত্রমি প্রযতা ত্বনঃ ॥ গীতা ॥ ৯২৬| 
_-(অঙ্ছুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ) যিনি ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলমাত্রও 
প্রদান করেন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের তক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই পত্রপুষ্পাদিও আমি ভক্ষণ করিয়া থাকি ।” 


৯৮। তবচর্গনে অধিক্চাললী 

ক। দীক্ষিত স্্রীশু্রীদিরও শালগ্রাম-শিল!চ্চলে অধিকার 

পূর্ব্বে বল হইয়াছে, অর্চনার জন্য দীক্ষাগ্রহণ অবশ্থকর্তব্য। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, 
দীক্ষিতের পক্ষে অঙ্চিনও অবশ্যকর্তব্য ৷ প্্রীকঞ্চ-ভঙগনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই বলিয়! এবং 
ভঞ্জনের জন্ত দীক্ষার অত্যাবশ্বকত্ব আছে বলিয়! জাতিবর্ণ-নিহিবশেষে সকলেই দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী ৷ 
ইহাতে বুঝা যায়--জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলেই, এমন কি, স্ত্রীলোকও, দীক্ষিত হইলে আর্চনে' 
অধিকারী হইতে পারেন। দীক্ষিত হইলে শালগ্রাম-শিলার অর্চনেওস্ত্রীশুদ্রাদির অধিকার জন্মিতে পারে। 


[ ২৩৩৫ এ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন | [ ৯৮-অনু 


শান্তর পরিষ্কার ভাবেই তাহ! বলিয়া গিয়াছেন। 
“এবং ভ্রীভগবান, সর্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। 
ঘবিজৈঃ শ্্রীভিশ্চ শুর্রৈশ্চ পুজ্যো ভগবতঃ পরৈ: ॥ 
--হ, ভ, বি, ৫২২ত-মৃত-স্বন্দপুরাণ বচন । 
_ শালগ্রামশিলাত্বক ভগবান্‌ ভগবং-পরায়ণ দ্বিছ, স্ত্রীলোক এবং শূত্র_সকলেরই অর্চনীয়।” 
“ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সঙ্ছত্রাণ মথাপি বা। শালগ্রামেহধিকীরোইস্তি ন চানোবাং কদাচন ॥ 
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শৃদ্র। ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পুজয়িত্ব। শিলাচক্রং লভস্তে শাস্বতং পদম্‌ ॥ 
--হ, ভ, বি, ৫1২২৪-ধৃত-্কান্দ প্রমাণ ॥ 
_ ব্রা্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-ই'হারা শালগ্রাম-শিঙ্লার অর্চনে অধিকারী এবং সং (অর্থাৎ দীক্ষিত বৈষব) 
শৃ্রও অধিকারী ; (১) অপরের ( অবৈধব শৃদ্রের ) অধিকার নাই। কিস্ত্রীলোক, কি শুর্র, কি ত্রাহ্মণ 
কি ক্ষত্রিয়াদি, যে কেহই হউন না কেন, শালগ্রামের অর্চন] করিলে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়] থাকেন |" 
খ। বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান 
প্রশ্ন হইতে পারে, স্ত্ীশৃদ্রের পক্ষে শালগ্রাম-শিলার স্পর্শও যে নিষিদ্ধ, নিয়োদত প্রমাণ 
হইতে তাহ জান] যায়। 
এত্রাহ্ষণস্তৈব পৃজ্যোহহং শুচেরপ্যশুচেরপি। 
্ত্ীশৃদ্র কর-সংস্পর্শে। বজাদপি সুছ্ঃসহঃ ॥ 
গ্রণবোচ্চারণাচ্ৈৰ শালগ্রামশিলার্চনাৎ। 
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শৃত্রশ্চগ্ালতামিয়াৎ ॥ হ, ভ, বি, ৫২২৪॥ 
_(শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ) শুচি হউন ব! অশুচি হউন, (২) ব্রাহ্মণ আমার অচ্টনে অধিকারী । 
স্রীলোকের এবং শুদ্রের করস্পর্শ আমার পক্ষে বজ অপেক্ষাও ছুঃসহ | শুড্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে, 
শালগ্রামশিলার মচ্চন1! করে, ভথবা ব্রাঙ্গণীগমন করে, তাহা! হইলে সে চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।” 
স্বন্পুরাঁণ বলিয়াছেন-স্ত্রী-শৃত্রেরও শালগ্রামশিলার অচ্চনে অধিকার আছে, আবার 
দ্রাহ্মণন্তৈব পুজ্যোহহম»-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল-_-্রী-শুঁ্রের পক্ষে শালগ্রামশিলার ম্পর্শেও 
অধিকার নাই, শৃঁত্রের পক্ষে প্রণবোচ্চারণের অধিকারও নাই! এইরূপ পরস্পর-বিরদ্ধ বাক্যদ্বয়ের 
সমাধান কি! 
প্রীপ্ীহরিভক্তিবিলাসে ইহার সমাধান দৃষ্ট হয় । 
(১) টীকা প্রপাদ সনাতন গোশ্বামী লিখিয়াছেন_ সচ্ছ,দ্াথাম্‌ 'সতাং বৈফবানাং শূত্রাণাম্‌। অন্যোষাম্‌ 
অসতাং শৃত্রাণাস্‌ 4” 
২) এ-স্থলে “অস্ুচি”-শবে জনন-মরণাশৌচই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; মলযৃজ্ঞাদিজনিত অন্তুচিত। 
অভিপ্রেত ধলিয়। মনে হয় ন1। 


[ ২৩৩৬ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] , সাঁধনতদ্ [ ৫৯৮-ছু 


“অতো। নিষেধকং যদ্বচনং শরীয়তে ম্ফুটম.। ৮ 
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্বদপিভিঃ॥ ৫1২২৪ ॥ 

স্(স্কান্দোজিতে স্বীশুধাদিরও শালগ্রামশিলার অচ্চনে অধিকার দুষ্ট হয় বলিয়। ) আ্ীশু্র দির 
পন্দে শাপগ্রামাচ্চন-বিষয়ে যে নিষেধ-বচন স্পষ্ট শ্রুত হয়, তশ্বদর্শী বাক্তিদের মতে সেই নিষেধ-বচন 
হইতেছে অবৈষধপর (অর্থাৎ যাহার! বৈষ্ণব নহে, যাহারা বিষ্ুভক্তিবিহীন, তাহাদের জন্যই সেই 
নিষেধবাকা; বৈষ্ঞয স্ত্রী-শৃ্ধ দিতে সেই নিষেধবাকা প্রযোজা নহে । পূর্ববোদ্ধত স্কান্নবচনের "তগবত্ঃ 
পরৈঃ'-বাক্যেই বলা হইয়াছে--ভগবং-পরায়ণ অর্থাৎ বৈষ্ণব স্ত্রীশদ্রাদিরই শালগ্রামশিলাচ্চনে 
অধিকার, অবৈধব স্রীশুর্জাদির নহে) ।” | 

ীকায় স্ীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন-_ন্্ীশুত্রকরসংস্পর্শে! বজপাতসমো! মমেতি 
শালগ্রামশিলাগ্রসঙ্গে প্রীভগবদ বচনেন স্ত্রীশুক্তাণাং তৎপুজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবত: পরৈরিতি। 
বথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপুজাপরৈঃ সদ.ভিরিভার্থ;॥”-তাৎপর্ধ্য এই যে--যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ” 
পূর্বক যাহার! ভগবৎ-পুজাপরায়ণ, সে-সমস্ত ্ত্রী-শৃত্রেরই শালগ্রামাচ্চ্নে অধিকার আছে, ইহাই 
মূলক্লোকদ্থ “ভগবতঃ পরৈঃ”-বাকোর তাৎপর্য । তাহাদের সম্বদ্ধে নিষেধবাক্য প্রযোজ্য নহে । 

টাকায় জীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন-_-“অতএব শৃত্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাগে। 
অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্তার্থমাচরেৎ। পুবাণং শৃরণুয়ান্লিত্যং শালগ্রামঞ্জ পৃজয়েদিতি । এবং 
মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাক্মণন্যৈ পুজ্যোইহমিতি বচনস্য বিরোধাৎ মাংসর্ধযপরৈঃ স্মার্তৈঃ কৈশ্চিৎ 
কল্িতমিতি মন্তব্যম ॥ 
--অতএব শুত্রসশ্বন্ধে বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন--« শুত্র ) অযাচক হইবেন, দাতা হইবেন, কৃষিকে 
জীবিকানিবর্বাহের বৃত্তিবূপে গ্রহণ করিবেন ; নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবেন এবং শালগ্রামের পুজ। 
করিবেন। এইনপে, মহাপুরাণসমূহের বাক্যের সহিত 'ব্রান্মণস্যৈব পৃজ্জোইহম বাকোর বিরোধ ৃষ্ট 
হয় বলিয়া, ইহ! কোনও মাংনর্ধ্যপরায়ণ স্মার্তের কল্পিত বাক্য বলিয়াই মনে হয়।” 

. গা! ভ্রাঙ্গাণের সহিত বৈঝঃবের সমতা! 

স্রীপাদ সনাতন টাকায় আরও বলিয়াছেন-_“যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তহি চ অবৈষবৈঃ 
শুৈস্তাদৃশীভিশ্চ জীভি্তৎপুজা ন. কর্তব্য, যথাবিধি গৃহীতবিষুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্তব্যেতি 
ব্যবস্থাপনীয়ম.। যত: শুত্রেবস্ত/জে্পি যে বৈষ্ণবাস্তে শুর্র।দয়ো ন কিলোচাস্তে। তথা চ নারদীয়ে। 
শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্বোর্ডক্রো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে_শুদ্রং বা ভগবদ.ভক্তং 
নিষাদং শ্বপচং তথা বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎস যাতি নরকং ফ্রবমিতি ॥ পানে চ। ন শুরা 
ভগব্দ ভক্জাত্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্বববর্ণেযু তে শুর! যে ন ভক্তা জনার্দন ইতি।১» %। কিঞ্চ 
ভগবধ্দীক্ষা প্রভাবেণ শুদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেধ। তথা চ তত্র। যথা কাঞ্চনতাং যাঁতীত্যাদি।” 
অন্ভএব তৃতীয়ন্দ্ধে দেবহৃতিবাক্যম, | য্লামধেয়শ্রবণাগুকীত্ত দাদ যতপ্রহ্বণাদ, যংস্মরণাদপি কচিং। 


শু ২৩৩৭ ] 


৯৩ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [৫৯৮-অমু 


শ্বদোইপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবর, দর্শনাৎ ॥ ইতি ॥ সবনায় যজজনায় বল্পতে যোগ্যে! 
ভবভীতীর্থট। এত এব বিট্রৈঃ বৈষবানামেকবতর গণন11% 

টাকার ভাংপর্ধ্য। “যদিও যুক্তিদ্বারা! সমূল সিদ্ধ হয় ( অথণং জাতিবর্ণ-নিধির্বশেষে সকলেরই 
ভগবদ ভ্গনে-_নৃতরাং শ।লগ্রমশিল্টনেও-ন্বরূপগত্ত অধিকার যুক্তিদ্বারা লিদ্ধ হয়)। তথাপি 
অবৈষ্ণব শুদ্রের পক্ষে শালগ্রাম-গৃজা কর্তব্য নহে; ঝাহারা বধাবিধি বিধুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের পক্ষেই শালগ্রামপৃক্ধার ব্যবস্থা হওয়া নক্গত। যেহেতু, শুত্রের মধ্যে এবং অস্ত্যাজের মধ্যেও 
যাহারা বৈঞ্চব, তাহারা শুত্রাদি বলিয়া কখিত হয়েন না? নারদীয় পুরাণও তাহাই বলিয়াছেন; 
যথা__হে মহীপাল! বিঞুক্ত স্বপচগ দবিজ্জ হইতৈ অধিক (শ্রেষ্ঠ )।' ইতিহাসসমুচ্চযও বলেন__ 
'গবদ ভক্ত শৃক্র, ব। নিষাদ, ব! শ্বপচকেও যে ব্যক্তি সাঁমান্ত-জাতিরণে দর্শন করে, নিশ্চয় তাহার 
নর়ক-্গমন হয়। পঞ্পুরাণও বলেন - ভিগবদ ভক্তেরা শুত্র নহেন, ভীহারাও ভাগরত। যাহারা 
ভগবানের ভজ্ নহেন, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শৃ্রত এ-সমস্ত উক্তির হেতু এই যে, 'যথা 
কাঞ্চনতাং যাতি-ইত্যাপি'-অথণাৎ রসবিধানে কাংস্যও যেমন কাঞ্চনত! প্রাপ্ত হয়, তক্েপ দীক্ষাবিধ।নে 
মাহুষমাত্রেই ছবিজন্ব প্রাপ্ত হয়'-পদ্সপুরাণের এই উত্তি অন্থুমারে ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শৃত্রাদিয়ও দ্বিজসাম্য 
সিদ্ধ হইয়! থাকে । শ্রীমদ ভাগবতের 'যল্লামধেয়ইত্যাদি (অ৩৩৬)-দেবহৃতিবাক্য হইতেও জান] ধায়__ 
শ্বপচ৪ যদি কদাচিং ভগবানের নাম শ্রবণ বা কীর্তন করেন, কিন্বা ভগবানকে নমস্ক'র করেন, তাহ! 
হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ ধজনের (পৃঙ্জনের ) যোগাতা লাভ করেন। ভগবানের দর্শনের কথা আর কি 
বঙ্গা যায়।' অভরএব বি্রের সঙ্গে বৈফবের একত্র গণনা ৮ 

প্রীপাদ সনাতন তাহার উল্লিখিত টীকায় মাও অনেক শার্প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। শেষে 
বলিয়াছেন_-“ইখং বৈষ্ঞবানাং ব্রান্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি ।- এই্টরূপে ব্রাহ্মণের সহিত বৈষ্ব- 
দিগের সামাই লিদ্ধ হইতেছে ।” এবং “অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্বর্গবতঃ পরৈ: পুজ্য ইতি। _ 
স্বন্দপুরাণে যে লিখিত হয়াছে, শ।লগ্রামশিল। স্থীশৃদ্বাদি সমস্ত ভগবং-পরায়ণ লোকগণেরই অর্চনীয়, 
তাহা সঙগতই হইয়াছে” 

তিনি আরও লিখিয়াছেন --দ্ব্রহ্মবৈবন্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে 'ততঃ সবিন্িতঃ শ্রুধা 
ধর্পব্যাধস্ত তদ52-ইত্যাদি বাক্যে ধর্দব্যার্ধেরও ঘে শালগ্রামশিলা-পৃজনের কথা বরন্রবৈবর্ত পুরাণে 
বলা হইয়।ছে, তাহাও শাশ্ীযুক্তিসঙ্গত।” আচরণে& যে তাহার প্রমাণ আছে, তাহাও গ্রীপাদ সন।তন 
বলিয়াছেন__মধ্যদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে, জ্রীবৈষ্কবদিগের মধ্যে সংলোকগণ ( দীক্ষিত শৃ্ভাদিও ) 
শালগ্রামশিলার অচ্না করিয়া! থাকেন ॥ 

ঘ। শ্ীভাগবত্তপ।ঠাছিতেও বৈধঃবনাত্রের হাখিকার 

শ্রীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন -«এবং গ্্রী্াগবতপাঠাদাবপ্যধিকার্সো বৈষবানাং 
টব্যঃ। হতো! বিধিনিষেধাঃ ভগবদতক্তানাং ন তবস্তীতি দেবধিভূতাগুনণাং পিড্‌পামিত্যাদিবছুনৈ১ 


[ ২৩৩৮ ] 
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তথ। কর্পপরিত্যাঙ্গাদিনাপি ন কশ্টিদ্দোধো ঘটত ইদ্ি ভাবৎ কর্্মাণি কুষধঁতেতি হদা যপ্যানুগৃহ্ণাতি 
ভগবানিত্যাদিবচনৈষ্চ বাং বোধিতমেধান্তি ॥--এইয়পে শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষাবের ( বৈষাৰ- 
শু্র।দিরও ) অধিকার ড্রষ্টব্য।(১) যেহেতু, (সাধারণ লোকের জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ পালনীয়, 
সে-সমস্ত ) বিধিনিষেধ ভগবদ্ভক্তদিগের জন্ত নহে । জ্রীমদ্ভাগবডেই তাহার প্রমাণ পৃষ্ঠ হয় । হাঃ 
“দেবধিভৃতাপ্তনপাম্-ইত্যাদি শ্রীভা ১১:৫।৪১-ক্লোকে' বলা হইয়াছে, যাহার! মুকুন্দের শরণাপন্ন হয়েন। 
দেব-ঙ্খবি-পিজাদির নিকটে খণে ঠাহাদিগকে শী হইতে হয় না। “ভাবং কর্্াণি কুব্বীত'উত্যাদি 
শ্রীভা ১১।২০।৯-প্লোকে বল। হইয়াছে, যে পর্্যস্ত নির্বেদ না জপ, কিস্বা যে পর্যন্ত ভগবৎকথাদিতে 
শ্রদ্ধা না জন্মে, দেই পর্য্যন্ত কণ্দ করিবে; স্থতরাং কর্মত্যাগাদিতেও বৈঝবের কোনও দোষ হয় ল1 
“যদ! ঘস্যাহুগৃক্কাতি তগবান্‌॥ ভ্রীভা ৪1২৯।৪৬।-ক্লোকেও বৈষবের পক্ষে কর্পত্যাগে দৌবহীনভার 
কথা বগা হইয়াছে” 

ভাৎপর্যয এই যে শৃত্রাদির পক্ষে শালগ্রামশিলার অগন্রনাদি, কি শ্রীভাগবতপাঠ!দি 
বণীশ্রমধর্পে্ট নিথিদ্ধ এবং অবৈষব শুত্রাদির পক্ষেই নিষিদ্ধ; বিষুমন্ত্ে দীক্ষিত ভগবং-পরায়ণ শুক্রা দির 
পক্ষে নিষিদ্ধ নহে; তাদৃশ শুঙ্রাদি বর্ণাশ্রমধর্-বিহিত বিধিনিষেধের অতাঁত, ভীহারাও আ্রাক্ষশের 
সমান। এজল্ই মহাপুরাণাদি তাহ।দেরও শালগ্র।মশিলাচ্চনের অধিকারের কথা বলিয়াছেন। 

$। প্রণবোচ্চারণেও বৈধৰ শু্জাদির অধিকার 

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে--দীক্ষার প্রভাবে শুত্রাদিরও দ্বিজঙ সিদ্ধ হয়, 
বিষুঃমন্রে দীক্ষিত ভগবৎপরায়ণ শু্রাদিরও শীলগ্রামশিলার অর্চানে অধিকার মাছে, আীভাগবতা দি 
পাঠেও তাহাদের অধিকার মাছে; তাহার ত্রাঙ্গণের সমান। সুতরাং প্রণবোচ্চারণেও যে বৈষব- 
শু্ধাদির অধিকার আছে, তাহা বুঝা যায়। শ্রীঙ্বীহরিভক্তিবিলাদের উক্তি হইডে তাহা 
জানা ঘায়। 

পূর্ববোদ্ধত দপ্রপবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলাচ্চনাৎ -শুদ্রশ্চগু/(লতামিয়াৎ। হ, ভ, কি, 
৫1২২৪ 1%-বাকো শৃজের পক্ষে গ্রণবের উচ্চারণ এবং শালগ্রামশিলার অর্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে; 
কিন্ত স্বন্দপুরাণাদি মহাপুরাণ-বাক্যের সহিত এই নিষেধ-বাকোরর বিরোধ ৃষ্ট হয় বলিয়া হরিভদ্ঘি- 
বিগাস বলিয়াছেন--এ নিষেধধাক্যটী অবৈধবপর । “অতো নিষেধকং যদ্‌ যদ্‌ বচনং আয়তে স্ফুটম্‌। 
জঅবৈষবপরং তত্তদ,বিজ্ঞেয়ং তত্বদশিভি? ॥ হ, ভ, বি, ৫1২২৪ ॥” শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বন্ধ শাস্ত্র" 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া তাহার টীহায় যে মছাপুরাণ-বাক্যের যাথার্থয প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও পূর্বে 
গ্রপশিত হইয়াছে । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষেধ-ধাক্যটী মাৎসর্য্যপরায়ণ কোনও 
স্মার্তেরই কল্পিত বলিয়া মনে করিতে হইবে । “এবং মহাপুরাপান।ং বচনৈঃ সহ ব্রাক্মণস্ৈব গৃজ্যোহহ দিতি 


(১) নুপ্রুলিক্ধ গুরাণবকা ইল্তগোহমীও ত্রা্ষণেতর কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং শৌনকামি হিলহর্” 
খুবি সভা তেও ্রীমন্ডাগধতাদি পাঠ করিমু।ছিলেন। 
[ ২৩৩৯ ] 
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ন্‌ 


বচনন্ত বিষোধাৎ মাতসর্ধ্যপরৈঃ শ্মাতৈহ কৈশ্চিং কল্পিতমিতি মন্তবাম্‌।” € এই নিষেধ-বাকাটী কোনও 
প্রামাণ্য শাস্ত্রের উক্তি বলিয়! শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হয় নাই)। এই নিষেধ-বাকাটা 
অবৈষবপর বলিয়া বৈষ্ুবের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না; এজন্যই মহাপুরাঁণের প্রমাণবলে 
ভগবংপরায়ণ বৈষণব-শুত্রদির পক্ষে শালগ্রামশিলাচ্চনের অধিকার যেমন স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি 
প্রণবোচ্চারণের অধিকারও স্বীকৃত। 

আপাদ সনাতন পূর্ব্বোল্লিখিত তাহার টাকায় বৈষ্ণব-শূত্রাদির পক্ষে শ্ীভাগরত-পাঠাদির 
অধিকারও স্বীকার করিয়াছেন; শ্রীভাগবতপাঠাদিব অধিকার স্বীকার করাতেই তাহাদের 
প্রেণবোচ্চারণের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। কেননা, শ্রীমদ'ভ।গবতে ও নমো ভগবতে 
বাসুদেবায়-ইত্যাদি স্থলে প্রণব বাদ দিয় পাঠ করিতে হইবে, কিন্বা গ্রণবের স্থলে অন্যকোনও 
শব্দের যোজনা করিতে হইবে- এইরূপ কৌনও বিধান বৈষ্ণবশান্ত্রে দৃষ্ট হয় না। নৈমিষারণ্যে 
শৌনকার্দি খধির সমক্ষে শ্রীভাগবত কথা বর্ণনা-সময়ে ত্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভুত পরমভাগবত 
শ্রীল্ৃতগোন্যামী যে প্রণব বাদ দিয়া, কিন্বা প্রণবের স্থলে অন্ত কোনও শব্দের যোজনা করিয়া 
ভাগবত-কথা বন করিয়াছেন, তাহা রও প্রমাণ নাই । 

বৈধণব-শুত্রাদির পক্ষে শালগ্রামশিলাচ্চনে অধিকারের স্বীকৃতিতেও প্রণবোচ্চাবণের অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে ; কেননা, শাস্ত্রীয় বিধানমতে শালগ্রামের অর্চনায় প্রণবের উচ্চারণ অপরিহার্য । 

বৈষ্ণব শুপ্রাদির পক্ষে প্রণবের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হলে তাহাদের দীক্ষাগ্রহণও অসম্ভব হুইয়! 
পড়ে। কেননা প্রণব অনেক বৈষ্ঃবমন্ত্রেরই অস্তভূর্ত। মন্ত্রের অঙ্গীভূত প্রণবকে বাদ দিলে, কিনা 
তৎস্থৃঙ্লে অন্য শব্দের যোজনা করিলে মন্ত্রেবই অঙ্গহানি হইয়া থাঁকে। অঙ্গহীন মন্ত্র শান্ত্রবিহিত মন্ত্র 
হইতে পারে না। অঙ্গহীন মন্ত্রে শান্্রীর় দীক্ষাঁও পিদ্ধ হইতে পারে না। অঙ্গহীন মন্ত্রের জপেও, কিন্ব। 
অঙ্গহীন মন্ত্রের বারা অঙ্চনাদিতেও, শান্ত্রকঘিত ফল পাওয়া যাইতে পারে না) বরং তাহাতে 
উৎপাতেরই স্থষ্টি হয়। «শ্রতিস্ৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাস্ত্রবিধিং বিনা । এঁকাস্তিকী হরের্ডক্তিরুৎপাতায়ৈব 
কল্পতে ॥ ব্রহ্মাধামল ॥৮, “যঃ শান্ত্রবিধিমুৎন্গ্গ্য বন্ততে কামচারতঃ। ন সনিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন 
পরাং গতিম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৬২৩ ॥*-ইত্যাদি বাকাই তাহার প্রমাণ । 

সুতরাং বৈষবমন্ত্রে দীক্ষিত ভগবৎপরায়ণ শূত্রাদিরও যে প্রণবোচ্চারণে অধিকার আছে, তাহ 
অস্বীকার করা যায় না। 

চ। শুর্রোদির পুঁজিত ্রীবিগ্রছের পুঁজাবিষয়ে দিবেধবাক্যের ভাৎপর্যয 

শাস্ত্রে দেখা যায়, শুত্রাদ্ির পু্গিত শ্রীবিগ্রছের পূজা অপরের পক্ষে নিবিজ্ব। এ-সম্বন্ধে 
শ্রীপাদ জীবগোস্বীমী বলেন__ 

“অত্র শৃড্রাদিপৃজিতার্চা-পৃ্জা-নিষেধবচনমবৈষব-শত্রাদিপরমেব 1 ভক্তিসনার্ডঃ 1২৮৬ ॥ 
_শৃত্রাদির পূজিত শ্রীমূর্তির পৃজা করা নিষেধ-এইবূপ বচন যে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা 


[ ২৩৪০ ] 


সাধনভক্তি সন্বক্ধে আলোচনা ] লাধনতত্ব [ ৫৯৯-অন্ধ 


হইতেছে কেবল অবৈষ্ঞব-শৃত্রপর ( অর্থাৎ যে সকল শুত্রাদি অবৈষব---বৈষব-মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন-__ 
তাহাদের পৃজিত জীমৃদ্তির পুজা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে) বৈষব-শুজ্ঞাদির পুক্তিত প্রীবিগ্রহের পৃজা 
নিষিদ্ধ নহে )1% 

এই উক্তির সমর্থনে ভ্রীজীবপাদ নিম্নলিখিত প্রমাণটা উদ্ধত করিয়াছেন। 

“ন শুত্রা ভগব্দ ভক্তাস্ত্ে তু ভাগবত! নরাঃ 
সর্বববর্ণেযু তে শুর্বা যে ন ভক্ত! জনার্দনে ॥ পদ্মপুরাণ ॥ 

যাহার! ভগবদ ভক্ত, তাহারা শুদ্র নহেন 3 সে-সকল মানব হইঈতেছেন ভাগধত। যাহারা তগবান্‌ 
জনা্দনে ভক্তিশুঙ্থা, সর্ববণের মধ্যে তাহারাই শুত্র (অর্থাৎ ত্রাক্ষণ-ক্ষজিয়াদিকুলে উত্তৃত হইলেও 
তাহার শুদ্রমধ্যে পরিগণিত )1৮ 

ভগবান্‌ শ্রীক্চও উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন-_“ভক্তিঃ পুনাতি মন্লিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 
শ্রীভা, ১১/১৪২১ ॥-_মামাতে নিষ্ঠা প্রাপ্তা ভক্তি শ্বপচকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। ( সম্ভবাৎ 
জাতিদোষাদপীত্যথ£ ॥ শ্রীধরম্থামী ॥ )” 

ভক্তির প্রভাবে শ্বপচেরও জাতি-দোষ দূরীভূত হয়, শ্বপচ আর তখন স্বপচ-বৎ অপবিজ্র 
থাকে না, পরিত্র হইয়া যায়। পূর্ববর্তী ৫1১৮-গ-অন্ুচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে যে-_দীক্ষাগ্রহণের ফলে 
মামুষমীত্রেরই দ্বিজ্ত্ব সিদ্ধ হয়, কেহই আর শত্র থাকে না; ইহ প্রদশিত হয়াছে যে- ব্রাহ্মণের 
সহিত বৈষ্ণবের সমত্ব শাস্ত্রসম্মত। ন্ৃতরাং বৈষব-শুদ্রেরও শালগ্রাম-শিলার্চনে, ব্রাহ্মণের ্যায়ই, 
অধিকার আছে (৫৯৮-ক অনুচ্ছেদ )। অতএব বৈষণব-শু্রের অক্চিত শ্রীমূত্তিতে, আর ব্রাহ্মণের 
অচ্চিত আমৃর্তিতে কোনওরূপ পার্থকাই থাকিতে পাবে না। এজন্য বৈষণব-শৃঞ্জের অচ্চিত আমুত্তির 
সেবায় ব্রাক্ষণাদির পক্ষে কোনও দোষের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অবৈধ্ণব-শুড্রাদির 
রীমুস্তির অর্চনে অধিকার নাই; উদ্বত্যবশতঃ যদি তাদৃশ শু্রাদি শ্রীমূর্তির পুজা! করে, তাহা হইলে সেই 
শ্ীমৃত্তির সেবাই ব্রাহ্মণাঁদির পক্ষে শান্তে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; বৈষণব-শৃদ্রাির অচ্চিত শ্রীমূর্তির সেনা সন্বন্ধে 
সেই নিষ্ধ-বাক্য প্রযোজ্য নহে । ইহাই শ্ীপাদ জীবগোম্বামীর উক্তির তাৎপর্য্য । 


৯৯। লামসহ্কীভ নন 
নাম এবং নামী যে অভিন্ন এবং নামসন্বীর্তন যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ, তাহা! পুর্ব ৫৬০-ক 
(৫) অনুচ্ছেদে ] বল! হইয়াছে । পূর্ববর্তী ৫৫৫-অন্ুচ্ছেদেও নববিধা সাধনভক্তির অন্বর্গত «কীন্তন” 
প্রসঙ্গেও নবমসন্থীত্বনি-সন্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়াছে । কয়েকটী বিশেষ কথা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে । 
ক) লাম -. 
প্লান কথিত নামসক্ীর্তভন হইতেছে ভগবানের নামের সন্কীত্তন। এই মাম হইতেছে 


[ ২৬৪১] 


লাধনতক্কি সম্বন্ধে আলোঁচন। ] গৌড়ীয় বৈষ্থব-দর্শন [ ৫৯৯-গমু 


ভগবানের বাচক শঙবিশেষ  বখা কৃ, হরি, নারায়ণ, বানুদেব, মাধব, মধুলুদন, কেশব ইত্যাদি। 
পরত্রন্ধা ভগবানের গলংখ্য নাম। কতকগুলি লাম তাহার গুণান্রপ এবং কতকগুলি 
তাহার কণ্মানুবূপ বা লীলানুরূপ। আকৃষ্চের নামকরণ-লময়ে গর্গাচাধ্য লন্দমহা।যাজের লিফটে 
বলিয়াছেন, 
“বহুনি সস্ভি নামানি জূপাণি চ শুতশ্য তে। 
গুণকণ্মানুরপাণি তাঙ্ছং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রাভা, ১৮1১৫ । 
-তোমাঞ্ধ এই পুজটাব (জীকৃষের ) গুণকর্মাছুধপ বহু নাম এবং রূপ আছে; সে-সমস্ত আমিও 
জানিনা, লোকপকলও জানে না (তানি সর্ধাণি অহমপি নে! বেদ জনা তভপি নো বিহরিতি। টীকায় 
শ্রীধরন্বীমিপাদ ) 1৮ ॥ 
এই প্লেরকের “তাশ্িহং নে! বেদ নো জনা বাফোোর তাৎপর্য এষ্ট যে, ভগবয়াম সংখ্যায় 
অন্ত ; এজন্য গর্গাচার্য্যও সমস্ত নাম জানেন না, অগ্ত লোকও জানে না। যাহা! একজনও জানিতে 
পারেন, তাহাকে অনস্ত বল। যায় ন!। 
গুণানুরূপ নাম, ধথ1--ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি; আর, কর্মান্রূপ নাম, যথা__গোপতি, 
গিরিধারী, মধুসৃদন, বাসবিহারী ইত্য।দি। “গুণানুজপাণি ॥ ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞ ইত্যাদীনি, কর্মানুরপাঁণি 
গোপতি গৌবর্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদীনি ॥ আীধরম্বামী ॥% 
ভগবানের নাম এবং ভগবান্‌ অভিন্ন (১1৯1৭৪-অন্পচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); নাম ভগবানের প্রতীক 
নহে (১1১।৭৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 
খ। ভগবল্গাম স্বতন্ত্র, দেশ-কাল-পাত্র-শাদির জপেক্ষাহীন 
ভগবানের লাম এবং ভগধান্‌ অভিন্ন বলিয়া (১1১।৭৪-অন্ু) ভগবানেরই স্কায় তাহার নামও 
পরম স্বতশ্তর, কোনও কিছুরই অধীন নহে, বিধিনিষেধেরও অধীন নহে। নাম পরম-স্বতগ্ বঙিয়! 
দীক্ষা-পুরশ্চরধ্যাদির যেমন অপেক্ষা রাখেনা [৫1৭৫-খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য], তদ্রুপ দ্রেশ-কাল-দশা- 
গুদ্ধি-আদির অপেক্ষাও রাখেনা; সর্ধবনিরপেক্ষ ভাবেই নাম নামকীর্ভনকারীর বাসন। পুরণ করিয়া 
থাকে। | 
নে! দেশকালাবস্থানু শুদ্ধযাদিকমপেক্গতে। 
কিন্তু স্বতন্্রসেবৈতক্লাম কামিতকামলম্‌ ॥ হ, ত, বি, ১১২*৪-ধু স্কাল্দবচন। 
যেকোনও লোক) যে কোনও শ্থাদে, যেকোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায়, নামকীর্তন 
করিয়া? কুঁভার্থ ছইতে পারে। যাহারা অনশ্ীগতি, নিয়ত বিহয়তোগী, পর়পীড়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্য- 
বঞ্জিত, বরক্ষচর্যযহীন, এবং সর্ধধন্মত্যাগী, তাহারাও যদি প্রীবিষুর নাম জপ করে, ভাঙা হইলে অনায়াসে 
ধঙ্ুনিষ্ঠদেরও হুলভিগতি লাড ধরিতে পারে। 


[২৩৪২ ] 


সাধনভপ্ি সগ্থন্থে আলোচনা ] সাধনতন্ব [ ৫1৯৯-এনু 


অনন্যগ-চয়ো মর্ত্যা ভোগিনোইপি পরস্তপাঃ | জ্ঞানবৈরাগারহিত। ব্রক্ষচর্ধা দিবঞ্জিতা: ॥ 
সব্বধর্পোজ,বিতা বিফোনমমাত্রৈকজল্পকাঃ। নুখেন বাং গতিং যাস্তি ন ভাং সব্বেহলি ধার্িকা ॥ 
হু, ত, বি, ১১২৯১-বত পান্পবচন ॥ 
স্রীলোক, শূর্র, চণ্ডাল, এমন কি জন্থ কোনও পাঁপযোনিজাত লোকও বদি ভক্তিভরে হরিনাম 
কীর্তন করে, তাহ হইলে তাহারাও বন্দনীয়। 
ত্র শুত্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্তে পাপঘোনয়ঃ। 
কীর্তয়স্তি হরিং ভক্তা ক্ষেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥ 
--হ, ভ, বি, ১১।২০১-ধৃত-শ্রীনারায়পবৃাহস্তব-বচন ॥ 
*  নামলক্কীর্ভন-ব্যাপারে স্থানের পবিত্রতা বা অপবিজ্রতার বিচার করারও প্রয়োজন নাই, সময়- 
সন্থদ্ধেও কোনওরূপ বিচারের প্রয়োজন নাই, উচ্ছিষ্টমুখে নামগ্রহণেরও নিষেধ নাই। 
ন দেশনিয়মস্তন্মিন ন কালনিয়মন্তথা। 
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেন্নায়ি লুব্ধক ॥ 
--হ, ভ, বিঃ ১১/২*২-বুত বিষুধর্দোত্তরবচন ॥ 
অশোচ-অবস্থায়ও নামকীর্তনের বাধা নাই। ভগবানের নাম পরমপ।বন, সমস্ত অশুচিকে 
গুচি করে, অপবিভ্রকে পবিত্র করে। সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই নাম কীর্তনীয়। 
চক্রাযুধস্ত নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ। নাশোচং কীর্জনে তস্য স পবিত্রকরো। হত; ॥ 
--হ, ও) বি, ১১/২*৩-ধৃত স্বান্দ-পান্স-বিষুধর্মোত্বর-প্রমাণ ॥ 
ন দেশ-কাল-নিয়সো ন শৌচাশৌচ-নির্ণয়ঃ। পরং সন্থীর্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যাতে ॥ 
--হঃ ভ, বি, ১১২০৫-ধৃত বৈশ্বানরসংহিতা-বচন ॥ 
চলা-ফেরা করার সময়ে, দীড়াইয়! বা বলিয়া থাকার কালে, বিছানায় শুইয়া শুইয়া, খাইতে 
খাইতে, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার সময়ে, বাক্য-প্রপুরণে, কি হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও 
কৃতার্থত। লাভ হয়। 
ব্রজংস্তি্ন স্বপন্নশ্নন শ্বসন, বাক্যপ্রপূরণে ৷ নামসন্থীর্তনং বিষ্ণো হেলিয়া কলিমন্দরনম্‌ ॥ 
কৃঙা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ | -হ, ভ, বি, ১১।২১৯-ধুত লিঙ্গপুরাণ-বচন ॥। 
শ্রীমনমহাপ্রভৃও বলিয়াছেন_-“ধাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম 
নাহি সবব্সিদ্ধি হয় ॥ শ্ীচৈ, চ) ৩।২০।১৪।৮ 
এ-মমপ্ত বিধিনিষেধহীনতা ভগবক্লামের পরম-ম্বাততত্রাই প্রমাণিত করিয়া থাকে। 
পূর্ধ্ধোল্লিখিত প্রমা-সমূহ হইতে ইহাও জানা গেল যে, পরম-স্ব তপ্ত ভগবজ্লাম দেশ-কাল-পা--- 
দশদির অপেক্ষা রাখেন । 
[২৩৪৩ ] 
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গ্থ। নাম এবং জামাক্ষর চিন্বয় 
নাম এবং নামী ভগবান, অভিন্ন বলিয়া নামী ভগবান, যেমন অঞ্জরাকত, চিল্সয় সঙ্চিদণালজ্দ, 
তাহার নামও তেমনি অ প্রাকৃত, চিন্তয়, সচ্চিদানন্দ । প্রীমন মহা প্রতুও বলিয়াছেন-_“কৃষ্কনাম, কৃষগুণ, 
কৃষ্চলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১৭1১৩০৮ ঈ 
নামী ভগবানের ম্থায় তাহার নামও পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং রসন্বরূপ। “লাম চিন্তাসণিঃ 
কৃষ্ণশ্ৈতগ্কারসবিগ্রহঃ। পূর্ণ শুদ্ধো! নিত্যমুক্তোহভিননসবা্লাম-নামিনোঃ॥  ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥১২। 
১০৮ধৃত পাদ্মবচল ॥ হ, ভ,বিঃ ১১২৬৯-ধৃত বিষুধর্শোত্তর-বচন |” 
ভগবল্নামের চিৎস্বরূপত্থের কথ স্মৃতিশান্ত্রেও দেখিতে পাওয় যায়। 
“মধুরমধুরমেতনবন্থলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসংফলং চিংস্বরূ্পম্‌। রগ 
--হ) ভ, বি, ১১1২৬৯-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন ॥ 
_ ভগবানের নাম হইতেছে সকল মধুরেরও মধুর, সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল, সকল নিগমলতার সং-ফল 
এবং চিংস্বরূপ (চৈ হ্যন্ববূপ, জড় ব1 প্রাকৃত নঙে)।” 
খগবেদেও ভগবন্নামের চিংস্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে । “গ আইস্য জানস্তো নাম চিদ্‌ 
বিবন্তন-ইত্যাদি ॥ ১/১৫৬1৩/৮ এ-স্থলে নামকে “চিৎ- চিৎম্বরূপ” বলা হইয়াছে। ১1১1৭৪-অনুচ্ছেদে 
এই খগ.বাক্যের ভাৎপর্ধ্য এবং নামের চিৎস্বরূপত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। 
ভগবানের নাম চিংস্বরূপ ব1 চিন্ময় বলিয়া নামের অক্ষরসমূহও চিন্ময়। পরব্রন্মের বাঁচক 
(নাম) প্রণব-সন্বন্ধে কঠোণনিষদ্‌ বলিয়াছেন__“এতহোোবাক্ষরং ব্রহ্ম _প্রঙ্মের বাচক এই অক্ষরই ব্রহ্ম ।” 
এ-স্থলে শ্রুতি নামাক্ষরকে ব্রঙ্ধ বলায়, নামের অক্ষর যে চিন্ময়, তাহাই বলা হইল; কেননা, ব্রহ্ম 
হইতেছেন চিন্ময় । 
প্রাকৃত অক্ষরে ভগবানের নাম লিখিত হইলে কেহ মনে করিতে পারেন-এঁ অক্ষরগুলিও 
প্রাকৃত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাকৃত দারু-পাষাণদিদ্বারা নিম্মিত ভগবদ্বিগ্রহে ভগবান, 
অধিষ্ঠিত হইলে সেই বিগ্রহ যেমন চিন্বয়হ্ব লাভ করে, তদ্রুপ প্রাকৃত অক্ষর দ্বারা লিখিত ভগবল্নামও 
চিন্ময় হইয়া যায় ; যখনই অক্ষরগুলি ভগবন্নামে পধাবসিত হয়ঃ তখনই সেই অক্ষরগুলি চিন্বযত্ব লীভ 
করে ; কেনন।, নাম-নামী অভিন্ন। £ 
নরাকৃতি পরব্রদ্ষ শ্রীকৃ্চের তব ন। জানিয়া বহিগ্মখ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে যেমন প্রাকৃত 
মানুষ বলিয়াই মনে করে ( অবজ্জানস্তি মাং মৃঢ়। মানুষীং তন্গুমাঞ্রিতম্‌। পরং ভাবমজানস্তে! মম ভূত- 
মহেশ্বরম ॥ গীতা ॥ ৯। ১১ ॥ ভ্রীকৃষোক্তি ), তন্রপ নাঙের তত্ব না জানিয়া আমরাও নামের অক্ষরকে 
প্রাকৃত বলিয়া মনে করি। বস্ততঃ নরাকৃতি পরব্রদ্ধা ঘেমন সচ্চিদানন্দ, তাহার নাম এবং নামের 
“ অক্ষর তেমনি সচ্চিদানন্দ। এজন্যই .শ্রুতিও নামাক্ষরকে ব্রহ্ম --সচ্চিপানল্ব_ বলিয়াছেন । “এতহ্যে- 
বাক্ষরং ব্রহ্ম ॥ কঠশ্রুতি ॥৮ 


[ ২৩৪৪ ] 
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প্রাকৃত ইন্দিয়ে আবিভূ নামও চিন্তায়। প্রাকৃত জিহ্বায় যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাও 
অপ্রাকৃত, চিন্ময় ; প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বলগিয়াই তাহা প্রাকৃত শব্দ হইয়। যায় না। নামীরক্ট 
হ্যায় নাম পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত/মুক্ত বলিয়া জিহ্বার প্রাকৃতত্ধ তাহাকে আবৃত করিতেও পারে না 
তাহার চিন্সয় স্বরূপেরও ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। বন্তঃ জিহ্বার নিজের শক্তিতে, কিন্বা যাহার 
জিহ্বা, তাহার শক্তিতে, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। দঅপ্রাকৃত বন্ধ নহে 
প্রাকৃতেন্দ্িয় গোচর ॥ শী চৈ, চ, ২৯১৭৯ ॥” 7 যেহেতু, নাম অপ্রাকৃত চিন্বয়। “অতঃ আকৃষফ্ণনামাদি ন 
ভবেদ্‌ গ্রাহামিন্ছিয়ৈঃ। সেবোশুখে হি জিহ্ব [দা স্বয়মেব স্ষ,রত্যদ:॥ ভ, র, জি, ১২১০৯ ধূত পাদ্পবচন ॥ 
জীবের প্রাকৃত ঈন্ত্রিয়ে অপ্রাকৃত আীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণীয় হতে পারে না; যে বাক্তি নামকীর্তনাদির 
জান্তা ইচ্ছুক হয়, নামাদি কপ! কধিয়া স্বয়ং তাহার জিহুবায় ক্ষুরিত হয়েন।” নাম স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ 
বলিয়! নিজেই তাহার জিহ্বা দিতে আত্ম-প্রকাশ করেন, আবিভূতি হয়েন। জিহ্বার কর্তৃহ কিছু নাই, 
কর্তৃহ স্বপ্রকাশ-নামের, নামের কপার । অপবিত্র আস্তাকুড়ে ঘি জাগুন লাগাইয়। দেওয়। যায়, তাহা 
হইলে সেই আগ্তন অপবিত্র হয় না; বরং তাহা আস্তকুড়কেই পবিত্র করে; কারণ, পাবকত্ব 
আগুনের স্বরীপগত ধন্ম। তদ্রেপ, চিন্তুয়ত্ব হল নামের স্বর্ূপগত ধশ্ম , প্রাকৃত জিহ্বার স্পর্শে তাহ 
নষ্ট হইতে পারে না। নম জিহ্বায় নৃহা করিতে করিতে বরং ক্রমশঃ জিহ্বার প্রাকৃতত্বই ঘ্ুচাইয়া 
দেন। ভন্মস্তপে মহামণি পতিত হষ্টলে তাহ] ভস্মে পরিণত হয় না, তাহার মূল্যও কমিয়া* যায় না। 
মৃত্যুকালে অঙ্জামিল "নারায়ণ নাবায়ণ” বলিয়া তাহার পুশরকেই ডাকিয়াছিলেন- তাহার 
প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা। তথাপি সেই *নারায়ণ”-নামই তাহার বৈকুগ্-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। 
প্রাকৃত জিহবায় উচ্চারিত (প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রাকৃত জিছ্বাঁয় আবিভূত) নাম যদি প্রাকৃত শব্দই হইয়া 
যাইত, তাহা হক্টলে অজামিলের অশেষ পাঁপরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না, তাহার পক্ষে বৈকুষ্ঠ- 
প্রাপ্তি সম্ভব হত না। সুর্যের আলোক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহা! আলোকই থাকে, 
অন্ধকারে পরিণত হয় না। 

এইরূপে, প্রাকৃত কর্ণে যে নাম শুনা ধায়, প্রাকৃত মনে যে নামের স্মরণ করা যায়, প্রাকৃত 
চক্ষুদ্বার! যে নামাক্ষব দর্শন করা যায় প্রারকত ত্বকে যে নাম লিখিত হয়, সেই নামও অপ্রাকৃত চিল্ময়। 

খ। কীর্তন ও সন্কীর্ততন 

কীর্তন। আমর] সাধারণতঃ কতকগুগল পদের সুর-তাল-লয়-বিশি্উট কথন-বিশেবকেই 
কীর্তন মনে করি, কিন্তু তাহ) হইতেস্ছে কীর্তনের একটী প্রকার-ভেদ মাত্র। কীর্তন শব্দের অর্থ 
অত্যন্ত ব্যাপক | বীর্তন-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে_-কথন, বা বচন। “কীর্তনম্‌ কথনম্‌। 
ইতি জট্াধরঃ॥ শব্দকল্পদ্রম ॥” কোনও বিষয় সম্বন্ধে যেকোনও কিছু বলাই হইতেছে সেই বিষয়ের 
কীর্তন। কাহারও স্$ণের কথা বলা হইলে তাহাকে তাহার গুণকীত্তন বলা হয়। এই কীর্তন (কথন, 
বা বল1) মৃহুম্বরেও হইতে পারে, উচ্চন্বরেও হইতে পারে; আবার স্ুুর-তাল-লয়-যোগেও হইতে 


[ ২৩৪৫ ] 
২৯৪ 
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পারে, একাকী এক জনেও নুর-তালাদিযোগে তদ্রুপ কথন (ৰা কীর্তন) করিতে পারে, বহুলোক 
মিলিত হইয়া একসঙ্গেও তাহা! করিতে পারে। 

সন্কীর্তন। জঙ্থীর্ভনও উল্লিখিত কীর্তনেরই একটী প্রকার-ভেদ। সম্‌+ কীর্তন _ সন্কীর্ন সং 
সমাক্‌ প্রকারে কীর্তন। সম্যক্রূপে উচ্চারণপৃর্র্বক কীর্তন। "'সম্ক্প্রকারেণ দেবতানামোচচারণম্‌। 
শবাকল্পদ্রম অভিধান ॥* 

বর্তমান কলির উপান্তের স্বরূপ এবং উপাসনা! বাচক “কৃষ্কবর্ণ, স্বিষাকুষ্ঞম্” ইত্যাদি শ্রীভা, 
১১৫৩২ শ্লোকের টীকায় শ্লোকস্থ “সক্কীর্তন”-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_৭সন্ীর্লং 
নামোচ্চারণম্‌-_ ভগবল্লামের উচ্চারণ স্কীত্ন।” শ্রীপাদ জীবগোষ্বামী তাহার ক্রমসন্দর্ভ-টাকায় 
লিখিয়াছেন-_-“সঙ্ীর্তনং বন্থভিসসিলিত্বা তদ্‌গানস্থখং আকৃষ্ণগানম.-বছ লোক একত্রে মিলিত হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের নাম-বীপ-গুণাদির বীর্তনকে সম্কীন্ঘন বলে” 

এই টাকায় সন্থীর্তনের অর্থসন্বন্ধে শীধরস্থামিপাঁদের এবং শ্রীজীবপার্দের উক্তিতে বাস্তবিক 
বিরোধ কিছু নাই। সম্মিলিতভাবে একজে বছ লোকের কীর্তভনওত্বা ম্পাদক থিত ভগবাক্নমের উচ্চারণই। 
বছলোক মিলিত হইয়া যে স্থানে কীত্তন কবেন, সেম্থানে উচ্চকীত্বন হওয়াই সম্ভব এবং তাহা মুর-তাল- 
লয়-যোগে হওয়াই সম্ভব । “শ্রবণং বীর্তনং বিফোোঠ” ইত্যাদি শ্রী ভ! ৭৫।২৩ শোকের টীকায় শ্রীজীব- 
পাঁদ উচ্চকীর্তনকেই প্রশস্ত বলিয়াছেন। “নামকীভনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম]৮ “কুষ্তবর্ণং দ্বিষাকৃষঃম্”- 
প্লোকে বর্তমান কলিব উপাসন1 সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--পসঙ্ীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই তাহার 
উপাসন। করিবে । যচ্ছৈ: সঙ্গীত্তনপ্রায়ৈ ধজস্তি হি সুমেধসঃ॥৮ অস্থলে, “সম্মিলিতভাবে বহছুলোকের 
উচ্চকীত্ত'নই বর্তমান কলিব উপাস্ত ভগবং-স্বর্ূপের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ”-ইহাই শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় 
কলিয়। মলে হয়। 

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১। ১৪১ অস্থুচ্ছেদেও “কৃষ্ণবর্ণ, তিষাকৃষ্ণম» শ্লোকটা উদ্ধৃত 
হঈয়াছে। তাহার টাকায় ভ্রীপদ সনাতনগোন্বা মী লিখিয়াছেন-“এবমপি কলৌ পুজাতযস্রীমন্নাম সন্বীত্রনিস্ত 
মাহাখ্যমেব সিদ্ধং দ্রব্যশুদ্ধাাদেরসম্তবাৎ জিখিতগ্তায়েন মাহাতাবিশেষাচ্চেতি দিক্‌ ।-_-এইরূপে ইহাও 
বুঝ! গেল যে, কলিতে পুজা অপেক্ষা নবম-সন্থীত্তনের মাহাত্যই সিদ্ধ হইতেছে; কেননা, পুজোপ করণ- 
দ্রব্য সমূহের শুদ্ধি-লাদি অসম্ভব, ক্লোকে লিখিত ম্যায় অন্ুসারেও নামসস্কীত্বনের মাহাত্মা-বিশেষ 
( ভগবং-প্রীতিজনকত্ব ) সিদ্ধ হইতেছে ।” 

য।হা হউক, উপরের আলোচনা হইতে জানা গেল-_সমাক্রূপে উচ্চারণ-পৃর্র্বক কীর্তন, 
নামের উচ্চারণ, সম্মিলিতভাবে একসম্থ্বে বলো ক-কর্তৃক উচ্চম্বরে বীর্তন-ইত্যা্দিই হইতেছে সন্থীর্তন- 
শখের তাৎপর্য । | 

কীর্তন, সন্্ীর্ভন এবং নামের যে কোনও ভাবে উচ্চারণ_-এ-সমস্তক অর্থেও যে সঙ্কীর্তন-শব্দ 
ব্যবহৃত হয়, শ্রীপ্রীচৈতহ্যহারিভামূতে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রসঙ্গে তাহার প্রমাণ 'পাওয়] যায়। 


[ ২৩৪৬ ] 
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শ্রীল হরিদাস যখন যশোহর জেলার অন্তর্গত বেণাপোপের জঙ্গলে নিজ্জরন কুটীরে বসিয়া একাকী নাম 
গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন একদিন স্থানীয় ভূম্যধিপতি বৈষ্ঞববিদ্ধেধী রামচন্দ্রখানের প্রেরিত এক 
বার়বনিত] রাত্রিকালে হরিদাসের নিকটে উপনীত হইলে তিনি সেই বারবলিতাকে বলিয়াছিলেন-_ 
দইণছা বসি শুন নাম-সন্কীর্তন ॥ ভ্রীচৈ, চ, ৩1১।১৩% এস্লে হরিদালের নামগ্রহণকে “সন্কীর্তন” বল! 
হষ্টয়াছে। ইহাকে আবার “বীত্তন”ও বল! হইয়ছে। দকীন্রন করিতে তবে রানি শেব হৈল॥ 
স্্রীচৈ, চ, ৩৩।১২।৮ শাস্তিপুরে গঙ্গাতীরের নিজ্জন গৌফাতে বসিয়। হরিদাসঠাকুর একাকী ষে নাম 
গ্রহণ করিতেছিলেন, তাহাকেও সন্থীত্রনঈ বলা হইয়াছে। তাহার নিকটে উপস্থিত মায়াদেবীকে 
ভিনি বলিয়াছিলেন-_দসংখ্যানাম-সঙ্থীর্তন এই মহা যজ্ঞ মন্যে॥ শ্রীচৈ, চ, ৩৩২২ ৮1৮ ইহাকে 
অংবার “কীত্রন”ও বঙ্গ হইয়াছে । পকীন্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্বাম।। শ্রীচৈ, চ, ৩৩ 
২২৮।* উদ্লিখিত উভয়স্থলেই হরিদাস অপরের শ্রুতিগোচর ভাবেই, উচ্চস্বরেই। নাম উচ্চারণ করিতে 
ছিলেন। তাহার নির্ধানের প্র।কৃকালে মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবক গোখিন্দ অগ্চদিনের মতন একদিন হরি 
দাসের আহারের জন্য মহাপ্রপাদ লইয়। গিয়াছিলেন; তখন গোবিন্দ দেখেন--ঠহরিপাস করিয়াছে শয়ন। 
মন্দ মন্দ করিতেছে নাম-সন্কীর্তন ॥ শীচৈ, চ, ৩1১১1১৬।” এস্থলে “মন্দ মন্দ”-শব্ষ হইতে মনে হয়, 
হরিদাল ঠাকুর উচ্চন্বরে নাম করিতেছিজেন না, তবে স্পষ্ট ভাবে (সম্যক্রূপে) উচ্চারণ করিতেছিলেন ॥ 
তথাপি তাহ্নাকে “নাম-সন্কীত্ততন” বল] হইয়ছে। 

এইরূপে দেখা গেল - ভগবন্লামের যে কোনও ভাবের উচ্চারণকেই কীত্তনও "বলা হয়, 
সন্কীর্তনও বল। হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ম্যায় কেহ এক!কী নাম-উচ্চারণ করিলেও তাহাকেও 
কীঙ'ন এবং সঙ্কীত্তন বল! হয়। 


ও। জপ ও জপতেদ 
জপ। জপ.-ধাঁতু হইতে জপ-শব্দ নিষ্পপ্ন। জপ-ধাতুর অর্থ_“হৃছুচ্চারে ॥ বাচি ॥ ইতি 


কবিকল্পপ্রমঃ॥” জপ-শব্দের অর্থে শব্দকল্পদ্রুম অতিধানে লিখিত হইয়াছে_-“মন্ত্রেচ্চারণম্_ মন্ত্রের 
উচ্চারণ ।” 
এইরূপে জানা গেল__জপ-শব্দের অর্থ হইতেছে উচ্চারণ ; জপ.-ধাঁতুর অর্থ বিবেচনা করিলে 
বুঝা যায়--এই উচ্চারণ মনে মনেও হইতে পারে (হৃছ্চ্চারে) এবং উচ্চম্বরেও হইতে পারে (বাচি)। 
স্াপতেদ | উচ্চারণের গ্রকারভেদে তিন রকমের জপ আছে-_বাচিক, উপাংশু ও মানদিক। 
বাচিক জপ। যেজপে উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদ্দাত্ত, অনুপাত ও স্বরিত)-নামক শ্বরযোগে 
ন্ুপরিদ্কৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ। (ইহাতে বুঝ গেল, 
বাচিক জপ হইতেছে উচ্চকীত্ত ন)। 
যছুচ্চনীচস্থরিতৈঃ স্পষ্টশব্ব বদক্ষটর:। 
মন্তরমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ হ, ভ, বি, ১৭৭৩-ধবত নারসিংহ-গ্রমাণ ॥ 


[ ২৬৯৪৭ ] 
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উপাংশু জপ। যে জপে মন্ত্রটী ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ও কিকিম্মীন্ত্র চালিত হইতে থাকে 
এবং মন্ত্রটা কেবল নিগ্সেরই শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বলে উপাংশু জপ। 
শনৈরুচ্চারয়েগ্ন্্রমীষদোষ্টৌ প্রচালয়েৎ। 
কিদ্িচ্ছবং স্বয়ং বিগ্ভাছুপাংগুঃ স জ্বপঃ স্মৃতঃ ॥ এ এ 1৭৪8 ॥ 
মানস জপ। নিজ বৃদ্ধিযোগে মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরের এবং এক পদ হতে, 
অন্ত পদের যে চিন্তন এবং তাহার অর্থের যে চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃদ্তিকে বলে মানস জপ। 
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্য। বর্ণাদ্বর্ণ পদাৎ পদম.। | 
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥ এ এ 1 ৭৫ ॥ 
শ্্ীহ্ীহরি শুক্িবিলাসের ১১২৪৭-শ্লোকের টাকায় গ্রীপাদ সনাতনগোম্বামী লিখিয়াছেন-_ 
প্বাচিকম্ত কীর্তনান্তর্গততাৎ মানসিকত্ত ল্মপণাঝ্কত্বাং__বাচিক জপ হইতেছে বীর্তনের অন্তর্গত, 
মানস জপ ম্মরণাআক 1” 


প্ঞ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১শ বিলামে শ্ভগবন্ামের উল্লিখিত তিন রকম জপেন মহিমাই 
কীন্তিত হইয়াছে। 


ভগবন্গমের স্মরণ ( মানসজপ )-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগো স্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে ( ২৭৬- 
অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন, 


“তত্র নামন্্রণম্হয়েনণিম পরং জপ্ং ধোয়ং গেয়ং নিরস্তরমূ। কীর্তনীফঞ্চ বছ্ধ] 
নিবুতিবছধেচ্ছত! ॥* ইতি জাবালিসংহিতা দ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম। নাম-ম্মরণস্ত শুদ্ধাস্তুঃকরণতামপেক্ষতে | 
তৎকীর্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা ॥ 


_ নাম-স্মরণের বিধি জাবালিসংহিতাদি-আমুসারে বুঝিতে হইবে । জাবালিসংহিত বালন _ 
গিনি বন্ছপ্রকারে আনন্দ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ববদ! শ্াহরির পর। শ্রেষ্ঠ) নাম জপ 
করিবেন, ধ্যান করিবেন, গাঁন করিবেন এবং কীর্তন করিবেন ।" 


(তাৎপধ্য এই যে-“আীহরিনামের জপে এক রকম আনন্দ, ধ্যান বা স্মরণে আর এক 
রকমের আনন্দ, গানে অন্ত এক রকমের আনন্দ এবং কীন্ত্নে অপর এক রকমের আনন্দ । একই 
হরিনামকে নানাভাব আস্বীদন করা যায়)। নাম-ম্মরণ কিন্তু শুদ্ধান্তঃকরণের অপেক্ষা রাখে, 
অর্থাৎ চিন্ত শুদ্ধ না হইলে নাম-ম্মরণের আনন্দ পাওয়া যায় না। এজন্য, কীন্তন হইতে স্মরণ নান 
(অর্থাৎ দুর্ববল। কীর্তন চিত্তপগুদ্ধির অপেক্ষা! রাখে না বলিয়। স্মরণ হইতে অধিক মহিমাসম্পন্ন )। মূলে 
কিস্তু এবিষয়ে স্পষ্ট কোনও উদাহরণ নাই |” 


ইহ] হইতে জানা গেল- নামের স্মরণ চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষ। রাখে বলিয়া সফলের পক্ষে 
শহজসাধ্য নহে । 


[ ২৩৪৮ ] 
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চ। উচচকীর্তনের মহিন! 

“্রুবণং কীন্র্নং বিষ্কো১-ইত্যাদি শ্ীভা, ৭1৫1২৩-ক্লে।কের টাকায় শ্রীপাদ জীবগোষ্ষামী 
লিখিয়াছেন__মামকীত্রন উচ্চৈম্বরে করাই প্রশত্ত। পনামকীত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরের প্রাশত্তম্‌ ৪ 
পঞ্পপুরাণ স্বর্গখণ্ড, বলিয়াছেন--“হরেরগ্রে স্বরৈরচৈ্নতাংসুম়ামকৃপগরঃ ॥ ২৪১৩ ॥” এই বাকা হইতে 
শ্রীহরির অগ্রভাগে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈন্থেকে নামকীত্ত্নের বিধান দৃষ্ট হয়। সেট পুতাণ আরও 
বঙলিয়াছেন__“হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্ববন,চৈত্তমকুম্নরঃ। করতালাদি-সন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতম্‌ ॥২৪1১৫।৮ 
এস্থলে-করতালাদি সহযোগে সুমধুর স্বরে উচ্চস্বরে নামকীন্তন করিতে করিতে শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করার 
বিধান পাওয়। গেল। যৌলন।ম বত্রিশ।ক্ষর তারক ব্রদ্ব-নাম সম্বন্ধে ব্রহ্মাগুপুরাণ উত্তর খণ্ড বলেন__ 
“নামসঙ্কীন্তনাদেব তারকং ব্রদ্ধ দৃশ্যতে ৬1৫৯ ॥_ নামসন্ধীত্তন হইতেই তারক-ব্রদ্ষের দর্শন পাওয়া যায়” 
সম্কীপ্তন শব্ধের অর্থ-_বহুলো।ক মিলিত হইয়। কৃষ্চম্থখকর গান (শ্রীজীব ) বহুলোক মিলিত হইয়া 
যে কীর্তন করে, তাহ। উচ্চকীন্তনই হইবে। 

গোপীপ্রেমামৃতের একাদশ পটলে আছে__“হরিনায়ো অপাৎ সিদ্ধি জর্পাদ্‌ ধ্যানং 
বিশিষ্যতে । ধ্যান।দ্‌ গানং ভবেচ্ছে ফঃ গানাৎ পরতরং নহি ॥--হরিনামের জপে সিদ্ধি লাভ হয়; জপ 
অপেক্ষা ধ্যানের বিশেষত্ব আছে; ধ্যান অপেক্ষা গান শ্রেষ্ঠ ; গান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই।” গানই 
উচ্চদক্ীন্তন। এ-সমস্ত গ্রমীণ হইতে উচ্চকীন্ত্নের মহিমাধিক্যের কথাই জান! গেল। , 

শ্রীবৃহদ ভাগবস্তামৃত-গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে --জীবের চঞ্চল চিত্তে 
ভগবৎ-স্মৃতি সম্যক্রূপে সিদ্ধ হয় না; চিত্ত স্থির হইলেই ভগবং-স্বতি প্রবত্তিত হইতে পারে, স্মৃতির 
ফলও পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং স্মরণ-পিদ্ধর জন্ত চিন্তুকে সংযত করা দরক।র। কিন্ত চিত্তকে 
সংযত করিতে হইলে বাগিন্দ্রিযকে সংযত করার প্রয়োজন ; কেননা, বাগিন্দ্িয়ই হইল সমস্ত 
বহিরিন্ট্িয়ের এবং চিত্তাদি অন্তরিজ্্িয়ের চালক | নুতরাং বাগিক্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিক্ডিয় 
ও চিত্তাি অস্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। 

বাহ্যাস্তরাশেষ-হাষীকচালকং বা গিক্ড্িয়ং স্তাদ, যদি সংযতং সদা। 

চিত্তং স্থিরং সদ. ভগবংস্মতো তদ1 সম্যক্‌ প্রবন্তেতি ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্‌॥ 

_ধৃহদভাগবতামতম, ॥ ২৩১৪৯ ॥ 
কিন্তু বাগিক্দ্িয়কে সংযত করিতে হইলে নামসঙ্কীত্ত'নের প্রয়োজন। যেহেতু, নামসক্কীর্তন 

বাগিক্দিয়ে নৃত্য করিয়! তাহাকে সংযত করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্বমধ্যে বিহার করিয়া চিত্তকেও সংযত 
করে। আবার কীর্তনধ্বনি কীত্তনকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং নিজের স্তায় 
অপরের (কীর্তন-শ্রোতারও ) উপকার করিয়। থাকে । এইরূপে দেখা যায়, নাম-সন্কীত্নই হইতেছে 
জীকৃষ্বিষয়ক প্রেম লাভের উত্তম অন্তরঙ্গ সাধন। ধীাহার। মনে করেন__লীলাম্মরণই অন্তর সাধন, 
কিন্তু কীর্তন নহে, তাহাদের পক্ষেও বদ্ততঃ নামশসক্কীত্তনই উত্তম সাধন) কেননা, চিত্ত স্থির 


[| ২৩৪৯ ] 
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না] হইলে স্মরণ সম্ভবপর হয় না এবং চিত্ত-স্ৈর্য্োের জন্য নামক্কীতত নেরই প্রয়োজন । 
প্রম ণোহন্তরঙগং কিল সাধনোত্বমং মন্তেত কৈশ্চিং স্মরণং ন কীন্তনিম। 
একেজ্জিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তি; স্ফুরত্যাণ্ড হি কীত্তনাস্তিকা | 
ভক্তি প্রকৃই। স্মরণাক্মিকাস্মিন্‌ সব্বেন্ছিয়াণামধিপে বিলোলে। 
ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈনণীতে বশং ভাঁতি বিশোধধিতে য1। 
মন্যামহে কীত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকম্বহৃদি ক্ফুরংস্থৃতে; | 
বাচি স্যুক্তে মনসি শ্রুতৌ। তথা দীব্যৎ পরানপু[পকুরবদাত্মবৎ ॥ 
_বুহদ ভাগবতামুতম,॥ ২৩১৪৬ ৪৮ |, 
এ-স্থলে উচ্চ-কীন্্নের কথাই বল। হইয়ছে _যাহ। নিজেরও শ্রতিগোচর হয় এবং 
অপরেরও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। 

আবার নামামৃত একটা ইন্দ্িয়ে প্রাহভৃতি হইয়! স্বীয় মধুর-রসে সমস্ত ইন্দিয়কেই সম্যক্রূপে 
প্রাবিত করিয়! থাকে । 

একন্মিসিন্দিয়ে প্র।ছুভূতিং নামাম্ৃতং রসৈঃ। 

আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীক্দ্িয়াণি মধুরৈ নিজৈঃ ॥-_বৃহদ ভ।গবতামতম্‌ ॥ ২৩১৬২ ॥ 
এইরূপে দেখ! গেল, বৃহদ ভাগবতামুতের মতেও উচ্চ-সঙ্থীত্তনেরই মাহাত্ম্য অধিক। 
বাশিক্িরই সমস্ত ইক্ড্রিয়ের চালক 

উল্লিখিত বৃহদভাগবতানূতের প্রমাণে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীগ গৌরগোবিন্দ ভাগবতম্বামিমহোদয় তাহার “সাধন-কুহমাঞ্জলি”-গ্রস্থে যাহা 
নিখিয়াছেন, তাহ! এস্থলে উদ্ধত হইতেছে £-- 

“অন্নিরৈর্ব বাগ তৃত্থা প্রাবিশং”-এই একটা শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, 
জীবের মনুস্তাদি দেহে যে বাগিন্িয়টা আছে, তাহ! অগ্রিই । এই বাক্রূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্লিরই 
আঅংশ। আমাদের বাগিল্ছ্িয়-র্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগবিশৃঙ্খলায় 
অর্থাৎ অপরিমিত বাক্চালনায় শরীর যেমন দুর্বল হয়, মন ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্র।ণের গতি অসমান 
ও অন্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খল। হয়, তত ছুর্ববল, বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অন্য কাহারও চালনায় 
সহজে হয় না। আবার এই অগ্রিরূগী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালন! দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি 
রহিত হইয়া হাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়! বাচিক জপদ্ধারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টিলাভ 
করিয়া প্রাণশক্তিকেই বদ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগ্বসাধনের মধ্যে প্রথমেই “ঘমপ্-নামক সাধনে 
মৌনাবলঘ্বনটা বিছিত হইয়াছে । মৌনাবলম্বনে প্রাণাগ্রির ক্রিয়া বদ্ধিত হয়।কঞ। কিন্ত শুদ্ধ 
মৌনব্রত হইতেও বাচিন্ত জগ অধিকতর শ্রেয়: এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর। শুদ্ধ মৌনব্রতে 
(কেবলমাত্র বাগিস্ত্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে; কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্রি বন্ধিত হইলেও 
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উপযুক্ত আহীর্ধ্য না পাইয়া হ্বচ্ছ উজ্জল হইতে পারে না। এইজন্য দোগশাস্থে অষ্টাঙ্থ-যোগ-সাধনার 
মধ্যে “নিয়ম”-নামক সাধনের মধ্যে “ন্বাধ্যায়* এবং জপের দ্বাধা। পরিমিত বাগিম্দ্িয়চাললার ব্যবস্থা 
বিঠিত হইয়াছে । জপই সর্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়। জপই প্রাণাগ্রির পুষ্টিকর আহাধা 1 & & ঈবহুচ্চারিত 
পের দ্বার! প্রাণাগ্নিতে যথাসাধ্য পরিমিত জাহুতি দানের কাধ্য হইতে থাকায়, সেই প্রাণাগ্রি হাস 
পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আহুতি পাইয়া অগ্রি যেমন উজ্জল বীর্ধ্যশলী হয়, স[ধকের প্রাণানিও 
তেমন উল্জ্রগ বীর্ষাশালী হইয়া উঠিতে থাকে । (৮৬৮৭ পৃঃ)1 

প্রাণাগ্মিই সমস্ত ইক্দ্রিয়ের বাঁপারকে ব্যাপিয়। আছে। বাক্‌, চক্ষু, শ্রোত্র, জাণ, হস্ত-পদাি 
ইব্জিয়-সমূের বৃত্তি অর্থ[ৎ স্থিতি-ব্যাপারাদি এক প্রাণেবই অধীন। "প্রাণো হোবেতানি সর্ববাণি 
ভবতি*_ এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই । বচিক জপদ্বারা প্রাণাগ্রিরই সাধন হয়; ফলে 
যাবতীয় উদ্জ্িয়ের স্থিতি-ব্যাপাবাদির উদ্দাম উচ্ছঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়। সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে 
থাকে, অর্থাৎ ইল্জিরবর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থিত হয় এবং প্রাণের অনুগতই 
হয়। ৮৭ পৃঃ» 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝ! গেল-প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়! আছে; 
বাগিক্দ্রিয়ও দেই প্রাণাগ্রিরই অংশ; আবার বাগিক্দরিয়ের ব্যাপারেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রধানরূপে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । সুতরাং এই বাগিক্ডিয়স্থ অগ্রি (তেজঃ বা শক্তি) সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে 
পু্টিলাভ করিলে অন্যান্য ইন্রিয়স্থ অগ্নিও সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে । 
বাগিক্ডিয়স্থ অগ্নি অসংযত ও বিশৃঙ্খল হইলে অন্ঠান্য ইন্দিযস্থ অগ্রিও তদ্রুপ হইবে; যেহেতু, এক 
প্রাণাগ্রিই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া আছে » এই অগ্নির প্রধান ক্রিয়াস্থল বাণিক্সির় হইতে এই 
অগ্রিযে রূপ লইয়া বিকশিত হইবে, অন্ঠান্য ইন্দ্রিয়কেও তদমুরূপ ভাবেই প্রভাবান্বিত এবং 
পরিচালিত করিবে । এজন্য বাগিক্ডিয়ন্থ অগ্মিকেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থিত অগ্নির পরিচালক এবং 
তজ্জন্য বাগিক্দ্রিয়কে ও অন্যান্য ইন্দ্িয়ের পরিচালক বলা যায়। স্ৃতরাং এই বাগিম্দ্িয় সংযত হইলেই 
সমস্ত ঈক্দ্রিয় সংযত হইতে পারে । 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা ও জানা গেল--বাচিক জপের (অর্থাৎ উচ্চকীর্তনের ) দ্বারাই 
বাগিন্দরিয়স্থ অগ্নি সংযত ও সুশুঙ্থগ ভাবে পুষ্টিলাত করিয়া থাকে; স্বতরাং এ বাচিক জপের দ্বার! 
অন্যান্য ইন্জিয়স্থ অন্নিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে এইরূপে দেখা গেল, বাগিজ্্রিয় সংযত 
হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও সংযত হইতে পারে। বাচিক জপ বা উচ্চ-কীন্তনই তাহার 
শ্রেষ্ঠ উপায়। 

-শ্রাশ্রীচৈতস্থচারিতাষৃত হইতেও জান! যায়_-ইমল হরিদাস ঠাকুরও উচ্ৈংস্বরে নাম-কীন্তন 
করিতেন। " শ্ীপাদ রপগোস্বামীর বিরচিত স্তবমাল! হইতে জানা যায়, শ্রীমন মহা প্রভৃও উচ্চন্বরেই 
তারকত্রক্ষহরিনাম কীর্তন করিতেন। “হরেক্ফেতুঃগৈ; সুরিতরসনঃইত্যাদি ॥ শ্রীগ্রীচেভম্দেবস্থয 
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প্রথমা্টকম্‌। ৫॥” ইহার টাকায় শীপাদ বলদেব বিদ্যা ভূষণ লিখিয়াছেন-_“হরেকৃষ্ণেতি মন্রপ্রতীকগ্রহণম্‌। 
যোড়শনামাত্মল! দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন ক্ফৃরিতা কৃতন্ৃত্যা। রসনা জিহব। যল্য সঃ” এই 
টাকা হইতে জানা যায়, আীমন্‌ মহা প্রভু ফোলনাম-বত্সিশ অক্ষর তারকত্রন্ষ নামই উচ্চৈঃশ্থরে কীর্তন 
করিতেন । 

উচ্চন্গরে নাম-উচ্টারণরূপ কীর্তনে অপরের সেবা করাও হয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি তাচ। শুনিয়া 
বা নামের স্পর্শ পাইয়া ধ্য হইতে পারে -ইহাই কীত্তনকারীর পক্ষে তাহাদের সেব!। প্রহলাদও 
বলিয়াছেন-_-“তে সম্তঃ সর্ববুহানাং নিকপাধিকবান্ধবাঃ। যে স্বুসিংহ ভবন্নাম গায়স্তযচ্চৈমু্দান্বিতাঃ ॥ 
হ, ভ, বি, ১১১৬৮ধৃতনারসিংহ- প্রমাণ ! হে নুসিংহ ! যাহারা আনন্দের সহিত উচ্চৈঃস্বরে তোমার নাম 
গান করেন, ভাহারাই সর্ববজীবেব নিকপাধিক (শক পট এবং নিঃস্বার্থ) বান্ধব।" অধি কন্ত, উচ্চম্বরে উচ্চারিত 
নাম উচ্চারণকাপীব নিজের কর্ণেও প্রবেশ কবিতে পাবে এবং তাহাতে আন্ স্বর করে প্রবেশ করিবার পক্ষে 
বাধ! জন্মাইতে পারে, তীহ্ার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, জিহ্ব।কেও সংযত করিতে পারে। 
শ্রাবৃহদভাগবতামৃতও তাহাই বলিয়াছেন (পৃর্ধবোদ্ধত প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। 

এক সময়ে শীমন মহা প্রভূ আীলহরিদাল ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন _“পৃথিবীতে বনু 
জীব স্থাবর-জঙ্গম। ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ শ্রীচৈ, চ, :1৩৬১।৮ তখন শীল হরিদাস 
বলিয়াছিলেন_- 

দক দক কক প্রভূ, যাতে এ কৃপা তোমার | স্থাবর-অঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার ॥ 

তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সন্কীন্তন। স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ ॥ 

শুনিতে জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়। স্থাবরেসে শব্দলাগে- তাতে প্রতিধ্বনি হয় ॥ 

প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীন্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন | 

_-শ্রাচৈ, চ, ৩৩৬৩-৬৬।১ 

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তির তাঁৎপধ্য এই | কেহ যদ্দি উচ্চস্বরে ভগবানের নাম বীরত্ব 
করেন, তাহা৷ হইলে, যাহাদের শ্রবণশক্তি আছে, পশু-পক্ষী-আদি এঙাদৃশ জঙ্গম জীবগণ তাহা শুনিতে 
পায়; তাহাতে তাহাদের সংসার-বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আর বৃক্ষ-লতাদি যে সমস্ত স্থাধর প্রাণীর 
শ্রবণ-শাক্ত নাই বলিয়। লৌকে মনে করে, তাহারা এ নাম শুনিতে পায়না বটে; কিস্ত তাহাদের 
দেহেও উচ্চস্বরে কীন্তিত নামেব ধ্বনির স্পশ হয়; তাহার ফলে স্থাবব্র দেহেও সেই নাম উচ্চারিত 
হয় এবং তাহার প্রতিধ্বনিও হয়। সেই প্রতিধ্বনি বস্ত্বতঃ স্থাবরকর্তৃক নামের কীত্বনই। তাহাতেই 
স্থাবর উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে। স্থাবরের দেহে কিরূপে নাম উচ্চারিত হইতে পারে, তাহা বিবেচিত 
হইতেছে। 
* আধুনিক জড় বিজ্ঞান বলে যে, শব্ব-সমূহ শব্দায়মান বন্তবর স্পন্দনের ফল। প্রতি পলেবা 
বিপলে কতকগুলি কম্পন হইলে কি শব্ধ উচ্চারিত হয়, তাহাও বিজ্ঞান-শান্ত্র নির্ধারিত “করিয়াছে। 
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পুকুরের মধ্যে একটা টিগ ছুড়িলে টিলের আঘাতে জলের মধ্যে কম্পন উপস্থিত হয়; এই কম্পন 
আত্মাতস্থান হইতে চারিদিকে সধারিত হইতে থাকে ; ইহার ফলেই জলের মধ্যে তরঙ্গ উদ্ভুত হয়; সেই তরজ 
যাইয়া তীরে আঘাত করিলে তীরেও একট। শব উৎপাদিত হইয়! থাকে। তঞ্রুপ, জিহ্বার আলোড়নে 
মুধগহবরস্থ বাযুরাশি আলোড়িত হইতে থাকে ; এই আলোড়ন বাহিরে বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হস্টয়া 
তাহাকে তরঙ্ায়িত করে। পুকুরস্থিত জলের তরঙ্গের ন্যায় বাযুরাঁশির এই তরঙ্গ সর্থারিত হইয়া যখন 
আমাদের কর্ণ-পটহে আহত হয়, তখন এ পটহও তরঙ্গায়িত ব1 স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং জিহ্বার 
আলোড়নে প্রতি পলো যতগুলি স্পন্দন হইয়াছিল, কর্ণপটহেও ততগুলি স্পন্দন হয়) তাহাতেই জিহুবায় 
উচ্চারিত শব্দটী আমর! শুনিতে পাই ; কর্ণপটহের স্পন্দনের ফলে তাহা! আমাদের কর্ণে উচ্চারিত হয়। 
এক্টরূপে উচ্চ সন্ধীন্তনে ভগবন্নামের উচ্চারণে বায়ুমণ্ডলে যে স্প্রন্দন উপস্থিত হয়' তাহা স্থাবরাদির গাত্রে 
সংলগ্ন হইয়। স্থাবরাদিকেও অনুবপ ভাবে স্পন্বিত করিতে থাকে ; তখন স্থাবরাদির মধ্যেও অনুরূপ 
স্পন্দনেব ফলে এ নামউচ্চারিত হইতে থাকে । এই উচ্চারণের ফলেই স্থারবাদির মুক্তি হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, স্থাবরাদির মধো ঘি অনুরূপ স্পন্দনই হয় এবং তাহার ফলে স্থাবরাদির 
দেহে যদি নাম উচ্চারিতই হয়, তাহ। হইলে স্থাবরাদির দেহোচ্চারিত নাম নিকটবর্তী লোক শুনিতে 
পায়ন। কেন! ইহার হুষ্টটী কারণ £-- প্রথমতঃ, উৎপত্তিস্থান হইতে যতই দূরে যাইবে, ততই বায়ুমণ্ডলের 
তরলের তীব্রতা ক্ষীণ হইতে থাকিবে , দ্বিতীয়তঃ স্পন্দনের তীব্রতা আহত স্থানের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে ; মানুষের কর্ণপটহ যেরূপ নুল্ম ও কোমল, স্থাবর-দেহ তেমন নহে; তাই, স্থাবর-দেহের 
স্পন্দন মানুষের অনুভূতির যোগ্য নহে। এজন তাহাদের ক্ষীণ শব্দ মানুষ শুনিতে পাঁয় না; কিন্ত 
স্পন্দন হয়, ইহ বৈজ্ঞানিক জত্য । 

উচ্চ পাহাড়ের নিকটে কোনও শব্ধ উচ্চারণ করিলে বাযুমণ্ডলে যে তর উপস্থিত হয়, তাহা 
পাহ।ড়ের গাত্জে আহত হইয়! কিছু অংশ পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়। পাহাঁড়কে মৃহভাবে তরঙ্গায়িত 
করে এনং বাকী অংশ পাহাড়ের গাত্রে প্রতিহত হইয়! ফিরিয়া আসে (যেমন পাহাড়ের গায়ে একটা 
টিল ছুড়িলে তাহ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে) এবং উচ্চারণকারীর বা নিকটবত্তা লোক-সমূহের 
কর্ণ-পটহে প্রবেশ করিয়। অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত করে-_-ইহাই প্রতিধ্বনি । পাহাড় কেন যে কোনও 
বস্ততে প্রতিহত হইয়াই শব্দতরঙ্গ এই ভাবে প্রতি-শব্দ বা প্রতিধ্বনি উৎপাদিত করিতে পারে | ইহ! 
বৈজ্ঞানিক সতা। স্থাবর-দেহ হইতে এইরূপে ভগবয়ামের যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহার কথাই এস্থালে বলা 
হইয়াছে। বৃহদ্বস্ততে প্রতিধ্বনি যেরূপ স্প্রঃরূপে শুনা যায়, ক্ুত্র বস্তুতে তত ল্পঞ্ট শুন! ঘায় ন!। 
উহার কারণ, প্রতিহত তরলের অল্পতা ও ক্ষীণত] | 

স্থাবর দেহ হইতে প্রতিহত শব্তরঙ্দ্বার! যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহাকেই হরিদাস-ঠাকুর 
স্থাবরাদির কীর্তন ৰলিয়াছেন। ইহ কেবল উৎপ্রেক্ষা মাত নহে, ইহাও বৈচ্ছানিক সত্য । গ্রতিধ্বনি”” 
দ্বারাই বুঝ ন্যায়, স্থাবর-দেহে, উচ্টারণ-দ্থানের অনুরূপ প্পন্দন-সমৃহ আহত হইয়াছে? এইরূপ আহত 


[ ২৩৫৩ |] 
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সাধনতক্তিসত্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [৫১ 


হইলে স্থাবর-দেহেও এ ( ভগবন্নামের ) শব্দ উচ্চারিত হইবে। সুতরাং প্রতিধ্ধনিত্বারাট হৃচিত 
হইতেছে যে,স্থাবর-দেহে এ নাম উচ্চারিত হইতেছে। 

মানুষ যে নামের উচ্টারণ করে, তাহাও মানুষের অঙ্গবিশেষের (জিহ্বার) স্পন্দন মাজ্জ। 
স্থাবর-দেহের স্পন্দনও স্থাবরকর্তৃক উচ্চারিত নামই। 


১০০ দীক্ষাঙসঞ্জেল জপ ও সৎম্যাল্পক্ষ্ণ 

দীক্ষা মন্ত্রের পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-_মালাতে, কিম্বা অঙ্গলিপর্ব্রে সংখ্যারক্ষণ- 
পূর্বক দীক্ষামন্ত্রজপের আবশ্যকতার কথা বঙল্গিয়াছেন এবং ব্যাসম্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও 
বলিয়াছেন যে, অপংখ্যাত ( সংখ্যাহীন ) জপ নিক্ষল হইয়! থাকে । 

“অসংখ্যাতঞ্চ যজ জণ্ডং তৎ সর্ব্বং নিক্ষলং ভবেং ॥ হ, ভ, বি, ১৭৬০-ধুত বাসশ্মতি-প্রমাণ 1৮ 

অন্তত্র কিন্তু অন্যরূপ বিধানও দৃষ্ট হয়। যথা, 

“ন দোষে মানসে জণ্যে সর্বদেশেহপি সববদা | জপনিষ্ো। ছিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বষজ্ঞফলং লভেং | 
অশ্তুচি্্ব। শুির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্টন্‌ স্বপন্‌ বাপি । মন্ত্রিকশরণে। বিদ্বান মনসৈব সদাত্যসেং ॥ 

- হ, ভ, বি, ১৭৭৮-৯-ধৃত মন্ত্রা্থব-প্রমাণ ॥ 
_ হে ছিজশ্রে্ঠগণ ! সর্ববন্ত এবং সর্বদাই মানস জপ হইতে পাঁরে, তাহাতে দোষ নাই। জপনিষ্ঠ 
ব্যক্তি মর্ধবজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন । অপবিত্র বা পধিক্র অবস্থাতেই হউক, কিন্বা গমন করিতে 
করিতে, দণ্ডায়মান হইয়! বা শয়ান অবস্থাতেই হউক, মন্ত্েকশরণ (যিনি একমীত্র মন্ত্রেরই শরণ গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাদৃশ ) বিদ্বান্‌ ব্যক্তি মনে মনে সব্ধদাই মন্ত্রের অভ্যাল ( আবৃত্তি) করিবেন |” 

টীকায় “্মন্ত্রেকশরণঃ-শবের প্রসঙ্গে আ্ীপাদ সন।তনগোস্বামী লিখিয়াছেন--প্ম স্তৈকশরণ 
ইত্যনেন পুবশ্চরণাঁদিপরস্ত্ব যথোক্ত-দেশকালাদাবেবাভ্যসেদিত্যভিপ্রেতম্‌।-যিনি পুরস্চরণাদিপরায়ণ, 
তিনি শাস্ত্রোক্ত দেশ-কালাদিতেই অভ্যাস ( আবৃত্তি) করিবেন) ইহাই অভিপ্রায়।” এ-স্থলে টীকাস্থ 
“পুরশ্চরণাদি*-শব্দের অন্তর্গত “আদিশ-শবে অন্য কোনও ফঙগ ( মাত্মরক্ষ।, পাপক্ষয়, র্গাদি-লোকের 
সবধভোগ, মোক্ষপ্রাপ্ডি প্রভৃতি ) বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, ভ্রেলোক্যসম্মোহন-তন্ত্বে 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়। শ্রীশ্ীহরিভক্তিবিলাসের ১৭৮৭-স্লে।কে বল! হইয়াছে, বিংশতিবার মন্ত্র জপ করিলে 
আত্মরক্ষা হয়, শতবার হষপে দিনের পাপ ক্ষয় হয়, সহঅবার ও অযুতবার জপে মহাপাতকের ক্ষয় হয়, 
লক্ষ জপে নুরপুরে দেববং আনন্ব-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কোটি জপে মোক্ষ লাভ হয়। আবার 
ইহাও বল! হইয়াছে যে, চিন্তসংযমপূর্ব্বক যিনি অহোরাত্র মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে গোপবেশধারী 
প্রীকফচের দর্শন লাভ করেন। “অহদিশং জপেদ্যন্ত মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পঞ্ঠতি নিঃসন্দহো 
গোপবেশধরং হরিম, ॥ হ, ভ, বি, ১৭1৮৭। 


[ ২৩৫৪ ] 


সাধনওক্কি-সদ্ধে আলোচন! ] সাধনত [ ৫১০-অছু 


এষ্ট টাকার তাৎপর্য হইতে বুঝা যায়, যিনি সন্্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, কিনা পুর্ববোল্লিখিত অন্য 
কোনও উদ্দেশ্টুসিস্কির জনা মন্ত্র জপ করিবেন, তাহাকে শাস্স্রবিহিত দেশকাঁলাদির অপেক্ষা রাখিতে 
হইবে। তাদৃশ ব্যক্তি মন্্রশেরণ নহেন। যিনি মগ্ত্রশরণ, তিনি সকল সময়ে, সকল স্থানে 
(স্থানের পবিভ্রত'-শপবিজ্রাদ্দি বিচার ন। করিয়াও ), সকল অবস্থায় (শুচি বা অশুচি অবস্থাতেও ), 
চলা-ফেন্সার সময়েও, এমন কি শয়ান অবস্থাতেও মানস জপ করিতে পারেন ১ তাহাতে কোনও দোষ 
হয় না। ইহাতে অসংখ্যাতজপের কথাই বল। হইয়াছে; কেনন!, সব্বদেশকাল-দশাদিতে সংখ্যা- 
রক্ষণপূ্বক জপ করা সম্ভব লয়; মলমৃত্রত্যাগ-ক।লে, কিন্বা আহারাদির সময়ে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নহে। 
“অহনিশং জপেদ্‌ যন্ত”-ইত্যাদি যে ফ্লোকটা হে, ভ, বি, ১৭৮৭-ক্লোক) পুবের' উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেও 
অহনিশি জপের কথা এবং তাদৃশ জপে গোপবেশ-শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে। 
অহন্গিশি জপেও সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়। ইহাতেও অসংখ্য।ত জপের কথ। জান! গেল। 

ব্যাসম্যুতির প্রমাণে বলা হইল--অসংখ্যাত জপ নিক্ষল হয়; আবার, মন্্ার্টবের প্রমাণে 
অসংখ্যাত মানস-জপের দোষহীনতার কথা এবং ভ্রেলোক্যনম্মোহনতন্ত্বের প্রমাণে মহনিশি অসংখ্যাত 
জপের ফলে আীকৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তিরপ মহাফলের কথাও বল! হইল। ইহ।র সমাধান কি! 

সমাধান বোধহয় এইরূপ। যাহার কোনও ফলপ্র।প্থির (পুরশ্চরণ-সিদ্ধি-আদির ) উদ্দেন্টে 
মন্ত্র জপ করিবেন, ভাহাদের পক্ষে দেশকালাদির অপেক্ষা এবং সংখ্যারক্ষণ অবশ্য কর্তব্য ; তাহাদের 
অসংখ্যাত জপ নিক্ষল হইবে, অসংখ্যাত জপে তাহার! অভীষ্ট ফল পাইবেন না। কিন্তু ধাহারা তাদৃশ 
কোনও ফলের আকাজ্কা করেন না, মন্ত্রদেবতার দশনাদির জন্য, শ্রীকৃষ্দশনের জন্যই, যাহারা 
একমাত্র মন্ত্রের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! দেশকালাদির অপেক্ষা না! রাখিয়া অহনিশি অসংখ/াত 
জপ করিতে পারেন। 

আরও একটী কথ! বিবেচ্য। মন্ত্রার্ণবে লিখিত হইয়াছে -- 

“পশুভ।বে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ। সৌধুস্লাধবন্থাচ্চারিতাঃ প্রতুত্বং প্রাপ্র-বস্তি হি ॥ 
হ) র) বি, ১৭৭৬-ধৃত মন্ত্রর্ণব-প্রমাণ ॥ 

- কেবলমাত্র বকিপী ( অক্ষরাত্থক ) মন্ত্র পশুভাবে (অন্ুতূতশক্তিকভাবে) অবস্থিত। যদি উহ! 
নুযুয়ানাড়ীর রক্জরপথে সমুচ্টারিত হয়, তাহ। হইলে শক্তি প্রাণ্ত হইয়া থাকে ।” (প্রভুত্বম,-সামধ্যম্‌। 
টীকায় আপাদ সনাতন )। 

এই সঙ্গেই দেশকালাদি-নিরপেক্ষভাবে মানস জপের কথা বলা হইয়াছে । ইহাতে বৃঝা যায়, 
মন্ত্রশক্তি উদ্ধ,হ্ধ করার জন্য মন্ত্রেকশরণের পক্ষে দেশকালাদির অপেক্ষা না রাখিয়া অসংখ্যাত মানস 
জপ দোষের নহে: 

মন্ত্রবিষয়ে মানস জপই প্রশস্ত। “উপাংশুজপযুক্তস্য তল্মাচ্ছতগুপণো ভবেং। সহআ্ো”* 
মানস; প্রো! যম্মাদ্ধ্যানসমে। হি সঃ হ, ভ, বি, ১৭।৭৬-ধৃত যাজ্রবন্ধ্যবচন॥-_বাচিক জপ হইতে 
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উপাংগু জপ শতগুণে এবং মানস জপ সহশ্রগুণে প্রধান; কেননা, মানস জপ ধানের তুলা?” পুরশ্চরব- 
গ্রসঙে এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (তম্মাৎ “স্যাদ্ধ। চিকজপাচ্ছত্গুণে। ভবেদিতর্থ;।” আীপাদ মলাতল 1) 

মন্ত্রাণবও বলেন *গুরুং প্রকাশয়েদ্‌ বিদ্বান্‌ মন্ত্র নৈব প্রকাশয়েং॥ হ, ভ, বি, ১৭1৫৭-ধূত 
মন্ত্রার্ণব-প্রমাথ ॥--বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথাপি মন্ত্র প্রকাশ করা স্ধীব্যক্তির কর্তবা নছে।” 

ইহা হইতে জানা! গেল, অপরে যাহাতে শুনিতে লা পায়। এমন ভাবেই মন্ত্র জপ করা 
সঙ্গত। ইহা মানস জপ । 

সংখ্যারজণপুববক মন্্জপ। যাহাহউক, পুরেরাক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল- মন্তরার্গবের 
মতে মগ্ত্রকশরপের পক্ষে এবং ব্রেলোকাপম্মো হনতন্ত্রের মতে সংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসংখ্যাত মন্ত্র্প 
দোষের নছে। কেবল যে দোষহীন, তাহ! নহে, ত্রেলোকাসন্মোহনতন্ত্র খন বলিয়াছেন যে, সংযত চিত্ত. 
ব্যক্তি অহনিশ ( অর্থাৎ অসংখ্যাত )মন্ত্বজপ করিলে গোপবেশধর (ব্রজেন্দ্নন্দন ) শ্রীকৃফের দর্শন- 
রূপ.পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন, তখন বুঝ! যায়, এতাদৃশ জপ অবশ্যকন্তব্যও। যদ্বারা পরম- 
গুরুষার্থ লাভ হইতে পারে, তাহ! যে অবশ্যকত্তবা, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

কিন্তু মন্্ৈকাশরণ বা সংযতচিত্ত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে । মন্ত্রৈশরণ বা সংযতচিত্ব হওয়ার 
জন্যও উপায় অবলম্বন আবশ্যক। গুরুপ্রদত্ব দীক্ষামন্ত্রের জপ তাহার একটী উপায়। এই উপায়কে 
্রস্তরূপে গ্রহণ কর নসাবশ্ুক | বাস্তবিক সমস্ত সাধনাঙ্গই ব্রতরূপে গ্রহণ করা কর্তবা । নচেৎ শৈথিল্য 
আমিতে পারে, সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বিশ্ব জন্মিতে পারে এবং ক্রমশঃ অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাওয়ার 
সম্ভ।বনাও জন্মিতে পারে। যেনিয়ম গ্রহণ কর! যায়, অবিচলিত ভাবে তাহার পালনই হইতেছে 
ব্রত। দীক্ষামন্ত্রের জপকেও ব্রতরূপে গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক । ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইলে 
সংখ্যারক্ষণ-পৃবর্বক জপ করাই সঙ্গত; তাহ! না হইলে শৈথিল্যাদির আশঙ্কা আছে? এজন্ত নিত্যই 
সংখ্যারক্ষণ পূর্ববক দীক্ষামস্ত্রের জপও সাধুসমাজে দৃষ্ট হয়, শ্রীচরুদেবও তদ্রুপ আদেশ করিয়। থাকেন। 
এইরূপে দেখ। গেল, সংখ্যারক্ষণ পৃবব ক মন্ত্রপেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। পৃবেবণক্ত আলোচনায় 
দেখ। গিয়াছে, মন্ত্রের শক্তি উদ্ধ,দ্ধ করার জন্থও জপের প্রয়োজন । এই ভ্রপও ব্রঙরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

নিত্য-নিয়মিত সংখ্যারক্ষণ পুবর্ধক মন্ত্জপের পরে সাধকের ইচ্ছা হইলে সংখ্যাহীন মঞ্ত্রজপ যে 
দোষের, তাহাও নহে। কেননা, মন্ত্রশরণের বা সংযতচিত্তের পক্ষে অসংখ্যাত জপের বিধান 
হইতেই বুঝ! যায়, অসংখ্যাত জপ স্বরূপতঃ দোষের নহে; স্বরূপতঃ দোষের হইলে সংযত্তচিত্তের বা 
মন্ত্রকশরণের পক্ষেও তাহ দোষের হইত। 


১০১। ভগন্ল্াসগ্রহণ ও আহখ্যাসক্কব্া | ব্যবহান্সিন্ষ আজ্লেন্র ভদ্দ্স্যে াঙমজপ 
দীক্ষামন্ত্রবিষয়ে জপেন সংখ্যারক্ষণ সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইয়াছে। এক্ষণে ভগবঞাম- 


গ্রহণ-বিষয়ে সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কিরূপ, তৎসন্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা কও হইতেছে। 
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ব্যবহারিক জগতের কাম্যবস্ববিশেষ-সন্বদ্ধে ভগবন্নামবিশেষের সেবামাহাত্য-কখন-প্রসঙ্গে 
কুরণপুরাণের প্রমাধ উচ্ধভ করিয়! শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ( একাদশ বিলাস ) বলিয়াছেন--*জয় 
শ্রীনরসিংহ জয়” এবং “আনরলিংহ” একবিংশতি বার জপ করিলে বিপ্রহত্যাজনিত পাপও ক্ষয় প্রাণ হয় 
(১১১১৯) এবং জয় জয় শ্রীনরদসিংহ” একবিংশতি বার জপ করিলে মহাভয়ও নিধারিত হয় 
(১১১২০)। এস্থলে নির্দি্টসংখ্যক নরসিংহ-নাম জপের বিধান দৃষ্ট হয়। 


ইহার পরে বিষুধর্পোত্তরের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কালবিশেষে মঙ্গল-বিশেষের ( অবস্ত 
ব্যবহারিক জগতের মঙ্গল-বিশেষের ) জন্য শ্রাআীহরি ভক্তিবিলাস বলিয়াছেন- পুরুষ, বামদের, সন্বর্ষণ, 
প্রনয়ন ও অনিরুদ্ধ-:এই পীাচটী নাম যথাক্রমে পাচবৎসরে কীর্তন করিবে (১১/১২১)। ইহার পরে--_ 
কোন্‌ অয়নে, কোন্‌ খতৃতে, কোন্‌ মাসে, কোন্‌ তিথিতে এবং কোন্‌ নক্ষত্রে ভগবানের কোন্‌ নাম 
কীর্তন করিলে ব্যবহারিক মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহাও বলা হইয়াছে (১১/১২২-৩৫)। এস্থলেও 
সময়-বিশেষে নামবিশেষের কীর্তনের কথা বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হইতে পারে-যে কোনও 
সময়ে যে কোনও নামের কীর্তনে অভীষ্ট মঙ্গল পাওয়া যাইবে না। 


এ-সম্বন্ধে হ) ভ, বি) ১১১২৬-ক্পোকের টাকার উপক্রমে আ্রীপাদদ সনাতনগোশ্বামী 
লিখিয়'ছেন__পননু চিন্ত।মণেরিব সব্ধন্াপি ভগ্বনীয়ঃ মমানফলং শ্রায়তেঃ; তত কিং বিশেধনির্দেশতো 
মাহাজ্ম্য-সক্ষোচাপাদনেশ ? সত্যম, | অত্যন্তকামাহ্যাপহতচিত্তানাং শ্রাদ্ধ সম্পন্তয়ে তখোক্তম। বস্ততভ্থ 
সর্বদা সর্বমেধ নাম সেব্যমিত্যাহ পর্ধমিতি॥ -চিস্তামণির ম্যায় ভগবানের সকল নামেরই সমান 
ফলের কথ। শান্ত্র হইতে জানা যায়। তাহা হইলে সময়-বিশেষে নামবিশেষ-কীত্তনের নির্দেশ 
করিয়া নামের মাহাত্সা সক্কেেচ করা হইয়াছে কেন? (উত্তরে বল! হইতেছে ) যাহা বল? হইল, 
তাহ! সত্য ( কাল-বিশেষে নাম বিশেষের কীর্তনের নির্দেশে যে নামের মাহ্থাত্থ্য স্কুচিত কর হয়, তাহা 
সত্য )। । ইন্দ্রিয় সুখকর ভোগ্য বস্তর জন্য) কামনাদির দ্বার যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত আবিষ্ট, 
তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই সময়বিশেষে নামবিশেষের কীর্তনের কথ! বল! যইয়াছে ( ইন্ছ্রিয়- 
ভোগ্য বস্তু লাভের জন্যই ধাহ।দের তীব্র বাপনা, তাহারা যদি শুনে যে, অমুক সময়ে অমুক নাম 
কীর্তন করিলে অভাষ্ট বস্তু পাঁওয়। যাইতে পারে, তাহ! হইলে সেই সময়ে সেই নাম কীর্তনের জন্য 
তাহাদের আগ্রহ ব। শ্রদ্ধা! জন্সিতে পারে এবং ফল পাওয়! মেলে শ্রদ্ধা গাঢতা লাভ করিতে পারে। 
তখন, সকল নামেরই যে সমান ফল এবংযে কোনও সময়ে যেকোনও নাম কীর্তন করিলেই যে অভীষ্ট 
লাভ হইতে পারে-এই বাক্যেও তাহাদের শ্রদ্ধা! জম্মিতে পারে। এই উদ্দেস্ঠেই। নামের গ্রুতি 
তাদৃশ লেকের চিত্তকে প্রবন্তিত করার জন্যই, কাল(বিশেষে নামবিশেষের কীর্ভনের উপদেশ দেওয়! 
হইয়াছে )। বস্তুতঃ কিন্তু সকল সময়েই ভগবানের সকল নাম সেব্য কা কীর্তনীয়; তাহা" 
জানাইবার জন্যই বিষুঃধর্মোত্বর, “পর্ববং ব! সর্ধবদ।”-ইত্যাদি বলিয়াছেন ।” 


[ ২৩৫৭ ] 


সাধনভক্তিসম্বদ্বে আলোচন! ) গৌড়ীয় বৈষ্যব-দুর্শন [ ৫১*২-অন্গ 


“লর্ধ্বং বা সর্বদা নাম দেরদেবস্য যাদব । 
নামানি সব্বাঁণি জনাদ্দনস্য কালশ্চ সববঃ পুরুষপ্রবীরঃ। 
তস্য(ৎ সদা সব্রগতস্য নাম গ্রাহাং যথেষ্টং বরদস্য রাস্থান ॥ 
-হ, ভ। বি, ১১/১২৬-ত বিফুধর্দোত্র-প্রমণি ॥ 


--(প্রত্তিপৎ হইতে আরম্ত করিয়া পঞ্চদশ তিথিতে বথাক্রুমে ব্রন্ধা, শ্রীপতি, বিষুব-ইত্যাদি পঞ্চদাশ' 
নাষের স্মরণের উপদেশ দেওয়ার পরে বলা হইয়াছে ) হেযাদব। দেবদেব ভগবানের সকল নামই 
সববর্দা স্মরণ করিবে । হে রাজন! তাহার নামকীর্তনে সকল কাল এবং সকল পুরুষই শ্রেষ্ঠ হট্য়া ' 
থাকে । অতএব, বরদ জনী্দনের নামসমূহ সকল সময়েই যথেষ্ট গ্রহণ কর। কর্তব্য” 


বিষ্ুধন্মোততরের উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_ভগবানের যে-কোনও নাম যে-কোনও 
সময়েই কীর্তনীয় এবং সর্বদাই যথেষ্টবপে কীর্তনীয়। ইহাতে আরও জানা গেল--কালবিশেষে 
নামবিশেষের কীর্তনের জন্থ যে উপদেশ, বা নির্দিষ্টসংখ্যক নামবিশেষ জপের যে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার মুখ্যত্ব নাই । কামহতচিত্ত লোকদ্দিগকে নামেতে প্রবন্তিত করার উদ্দেশ্যেই 
তাদৃশ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানের নাম সকল সময়েই কীর্তনীয় এবং “যথেষ্ট” ভাবেই 
কার্তনঝারী যতক্ষণ পর্বন্ত, বা যতসংখ্যক নাম, অথবা যে-সময়েই ইচ্ছা-লেই সময়েই ) কীত্ব্নীয় এবং 
সববর্দাই কীর্তনীয় ( কীত্নে সময়ের কোনও অপেক্ষাই নাই )। গ্লোকদ্ছ “্বরদস্য জনাদ্দনিস্য”"অংশের 
“বর্দস্য__-বরদাতার”-শবেের তাৎপর্য) এই যে, যিনি যে উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্ত নামকীত্র্ন করিতে ইচ্ছা 
করেন, যথেষ্টভাবে নাম কীর্তন করিলেই তাহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, নামের 
সহিত অভিন্ন ভগবান্‌ জনাদ'নি হইতেছেন__বরদ, সব্বতীষ্টপূরক। 


ব্যবহারিক মঙ্গল লাভের উদ্দেশ্যে যে নামকীর্তন, তাহার সম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি বল! 
হইয়াছে; এইরূপ কীত্বনেও সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব নাই । অবশ্য, কেহ যদি এ-স্থলেও নাম- 
কীর্তনকে ব্রতরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করেন, তিনি সংখ্যারক্ষণপৃধ্ব কও নামকীর্ভন করিতে পারেন ; 
তাহাতে কোনওরূপ নিষেধও নাই ; বরং “যথেষ্টং গ্রাহাম্ঠ-বাক্যে তাহার অনুমোদনই শানে দৃষ্ট হয়। 


১০২। পাক্সসাহিক অঙ্গলেক্প শদ্দেস্ঠে মামজল্া ও সহখ্যান্সক্ষণণ 
ব্যবহারিক মঙ্গলের কন যে নামকীর্তন, তাহাতে যে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্থুকত্ম নাই, পূ্ধবস্তাঁ 


আলোচনায় শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহ! জান। গিয়াছে। পারমাধিক মঙ্গলের ( মোক্ষলাভের, বা ভগবত, 
প্রেমলাভের ) জন্য যে নামকীর্তন, তাহাতে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব আছে কিন!, তাহাই এক্ষণে 
বিবেচ্য। * 

[ ২৩৫৮ ] 


সাধনস্তক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতত্ব [ ৫1১০২-জন্থ 


ক। সংখ্যারক্ষণ গন্ধদ্ধে শান্কের নীরবতা 

ভীপাদ জীবগো্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ডে নামসন্কীত্রনের মহিমার এবং অভ্যাবশ্যকদ্বের কথাও 
বলিয়াছেন এবং নামকীর্তনের ফলপ্রাপ্তির জন্য অপরাধবজ্জ'ন যে অত্যাবশ্যক, তাহাও বলিয়াছেন । 
কিন্ত সখ্যারক্ষণের অপরিহার্য্যতার কথা বলেন নাই, সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও তিনি 
করেন নাই। 

স্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও নামকীত্র্নের মহিমাঁদি সম্বন্ধে শান্্বাকোর উল্লেধপূর্ধবক বহু 
, আলোচনা করা হইয়াছে; কিস্ত সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে কোমও কথাই তাহাতে দৃষ্ট হয় ন।। বরং 
হরিভষ্রিবিলাসধৃত নিষ্নপিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে, সংখ্যারক্ষণ যে অত্যাবশ্যক নয়, তাহা জানা 


যায়। 
“ন দেশনিয়মন্তন্মিন ন কালনিয়মস্তথ! ! 


নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরের্ান্সি লুক্ধক ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০২-ঘত বিষুবধর্ম-প্রমাণ ॥ 
-ছেলুক্ধক! শ্রীহরির লামকীন্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই 1” 

“ন দেশনিয়মঃ-_দেশের বা স্থানের নিয়ম নাই” যে কোনও স্থানেই, এমন কি মৃঙ্গ-মৃত্রাদি- 
ত্যাগের স্থানে নামকীন্তন করা যায়। “লোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধো ইস্তি--উচ্ছিষ্টাদিতেও _ উচ্ছিষ্টময় 
স্থানে, কি উচ্ছিষ্টমুখেও--না'ম কীর্তন করা যায় এই অবস্থায় সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়। 

“চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীত্তয়েং ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩-ধুত স্বান্দ-পাপ্প-বিষ্ুধর্মোত্বর- 
প্রমাণ | -চক্রায়ুধ ভগবানের নাম সর্ধ্বদা সর্বত্র কীর্তন করিবে।” সদা সর্বত্র কীত্তরনেও 
সংখ্যারক্ষণ জস্ভব নয়। 

"লে! দেশ কাঁলাবস্থান্থ শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে । হ, ভ, বি, ১১২০৪ ধৃত স্কান্দবচন ॥ 
--ভগ্বনাম গ্রহণে দেশের, কাপের, অবস্থার এবং শুদ্ধযাদির অপেক্ষা নাই ।”» 

এই প্রমাণ হইতে জান যায়_-মলমৃত্র-ত্যাশ-কালেও নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে। মল- 
মৃত্র-ত্যাগ-কালে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নহে। 

দত্রজংস্তিষ্ঠন্‌ হ্বপরশ্নন্‌ শ্বসন, বাক্যপ্রপূরণে । নামসন্থীত্রনং বিষ্যোহ্হেলয়া কলিমদ্দ্্নম্‌। 

কৃষ। সরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্ত: পরং ব্রজেৎ ॥ হ, ভ,বি, ১১২১৯ ধৃত লৈঙ্গ-প্রমাণ ॥ 
--চলিতে চলিতে, কি দণ্ডায়মান ব। উপবিষ্ট অবস্থতে, কি শয়নকালে, কি ভোজনকালে, শ্বাস- 
প্রশ্থাস-ত্যাগকালে, বা বাক্যপ্রপৃরণে, কিম্বা! হেলায়ও যিনি বিষুর কলিমদ্দন নাম কীর্বন কয়েন, 
তিনি বিঞুর সারপায (মুক্তি) পাইয়া থাকেন, ভক্তির সহিত কীর্তন করিলে পরম ধামে গতি হয়।” 


ভোজন-কালে সংখাযার্ঙ্গণ স্ভবধ নয়। 
শ্রীমন্‌ মহা প্রভুও বলিয়াছেন--খাইতে শু্টতে যথা তথা নাম ভ্য়। দেশ-কাল-নিয়ম নাছি 
সব্বণসিদ্ধি হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩২০১৪” “খাইতে শুইতে? নামগ্রহণকালে সংখ্যারক্ষণ অসম্ভব । 


[ ২৩৫৯ ] 


সাধনতক্তিসত্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈঝব-দর্শন [৫১*২-অনু 


উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে জানা গেল--ঘে সকল স্থানে বা! অবস্থায় নামগ্রহণের বিধান 
দেওয়। হইয়াছে, যে সকল স্থ'নে বা অবস্থায় নামের সংখ্য। রাখা সম্ভবপর লছে। ইহাতেই বুঝা যায়, 
ভগবন্নাম-্কীর্তনে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে । কখনও সংখা! রাখিবে না 
ইহাও অবশ্য শাস্ত্র বলেন নাই। তাৎপর্য এই যে, যখন সুবিধা বা! ইচ্ছ। হয়, তখন সংখ্য। রাখা! যায় 
এবং যখন সুবিধা বা ইচ্ছ। না! থাকে, তখন সংখা! ন। রাখিলেও ভাহ। দোষের হয়না এবং কোনও সময়ে 
সংখ্যা না রাখিলেও তাহ] ছষণীয় নহে । 

খ। সংখ্যারক্ষণের রীতি ও আবশ্ুকতা * 

তথাপি কিন্তু সাধকদের মধ্ো সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক নামকীর্তনের রীতি সর্ধবত্র দৃষ্ট হয়। আল 
হরিদাস ঠাকুর, এমন কি শ্রীমন্‌ মহা প্রভুও তদন্ুকুল আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। উহার তাংপর্ধ্য কি? 

তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই । অস্ততঃ তুইটা কারণে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত আছে বলিয়া! 
মনে হয়। 

(৯) প্রথমতঃ, অপর।ধ-খগ্ডন। শ্রীশ্লীচৈতন্যচারিতামৃত হইতে জান! যায়, 

এক কুষ্খনামে করে সবর্ধপাপ-নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। ন্থেদ কম্প পুলকাশ্র গদ্গদাশ্রধার ॥ 

ডানায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের মেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ 

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বভুবার । তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ 

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । কৃষ্ণনামবীজ তাহে ন1 হয় অস্কুর ॥১1৮২২-২৬।॥| 

ইহ! হইতে জানা গেল --একবার মাত্র কুষ্ণচনাম উচ্চারণ করিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিবয়ক 
প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে চিত্ত প্রবীভূত হয় এবং দেহে অস্রু-কম্প-পুলকাদি সান্বিকভাবের 
উদয় হয়। এই সান্তিকভাবের উদয়েই চিত্তদ্রবভার এবং প্রেমাবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত 
এতাদশ অদ্ভূত-শক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণনাম বু বহু বার উচ্চারণ করিলেও যদি প্রেমের আবিভাব লা হয়- 
চিত্ত ত্রবীভূত ন! হয়, মশ্রুধারাও প্রবাহিত ন! হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নাম-উচ্চারণ- 
কারীর পূর্ববসঞ্চিত প্রচুর অপরাধ ( অর্থাৎ নামাপরাধ ) আছে। যে চিত্তে অপরাধ আছে, সেই চিত্তে 
কৃষ্ণনাম ফল প্রসব করে না। ৃ 


কিস্ত একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়-_-এতাদৃশ 
লোক অতিবিরল। তাহাতেই বুঝা যায়, সাধারণতঃ প্রায় সকলের চিত্তেই পূর্ববসঞ্চিত অপরাধ 
বিরাজিত। এই অপরাধ দূরীভূত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না। 


যাহার! কেবল মোক্ষকামী, প্রেমসেবাকামী নহেন, যে পধ্যস্ত অপরাধ থাকিষে, সেই প্যস্ত 
মোক লাভও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ॥ 


[ ২৩৬৭ এ 


সাধনভক্তি সন্থন্ধে আলোচনা ] লাধদতন্ব 
নামাপরাধ-খণ্ডনের উপায় 
স্থতরাং পরমার্থকামী সাধকমাত্রেরই অপরাধ দূর করার একান্ত গ্রয়োজন। কিন্তু অপরাধ 


কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে 1? পদ্পপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া! নামপরাধ-খগ্ডনের উপায় সম্বন্ধে 
প্প্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন-_ 


“জাতে নাঁমাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। 
সদ সঙ্ীত্বযন্লাম তদে কশরণো! ভবেৎ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৭-ধৃত পাদ্ুবচন ॥ 
--যদ্দি কোনও প্রকার অনব্ধানতা ( প্রমাদ ) বশতঃ নামাঁপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ধবদ। নামনীনত ন 
করিবে, একমাত্র নামের শরণাপন্ন হইবে |? 
“নামা পরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্তাঘম্‌। 
অবিশ্বা স্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ১১।২৮৮-ধৃত পাদ্মবচন ॥ 
"যাহাদের নামীপরাধ আছে, নামসকলই তাহাদের সেই অপরাধ হরণ করে। বাস্তবিক, 
অবিশ্বাস্তভাবে নামকীন্তরন করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়। থাকে ।” 
“সববণপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্‌ কুর্ধযাদৃদ্বিপদপাংশনঃ ॥ 
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব সনামতঃ। নায়োহপি সব্বন্হৃদো হ্যপরাধাৎ পতস্তাধঃ ॥ 
কক, ভ, বি, ১১।২৮২-ধৃত পাদ্মবচন ॥ 
-ম্বকৃত সর্ধববিধ অপরাধ হইতে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়। যে নরাধম 
শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সেযর্দি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহ! হইলে নামের 
কূপাতেই মেই অপরাধ হইতে পরিজাণ পাইতে পারে। নাম হইতেছে সকলের নুহ্ৃৎ (বন্ধু ), নামের 
নিকটে অপরাধ হলে অধঃপতন স্থনিশ্চিত |” 
এই জমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_নামের শরণ গ্রহণ করিয়া সক্বদা নামবীত্রনেই 
হইতেছে লামাপরাধ-খুনের এ হমাত্র উপায়। মালা প্রভৃতিতে সংখ্যারক্ষণপুবক নামকীর্তন করিলেই 
নামের শরণ গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে। 

. জপমালার সহায়ভাব্যতীত সর্ব্বদ। মুখে লামোচ্চারণের সন্ক্র করিয়! নামকীত্তন আরম্ত 
করিলেও শ্মপরাধমুক্ত চঞ্চল মন কখন যে নাম হতে অনাঞ্জ সরিয়। যায়, তাহ? জানিতেও পারা যায় 
না। কিন্কহ্গাতে মালা থাকিলে মালাই তাহা জানাইঈয়া দিবে। বিশেষত প্রত্যহ নিদ্দিই্-সখ্য ক 
নামকীনর সন্ধল্ল করিয়। কীন্ত্ন আরম্ভ করিঙ্গে সেই সংখ্যাপৃবণের জন্য একট। আগ্রহ জন্মিতে পারে ; 
তাঙগাতে নিয়ণ্নতভাবে নামশীন্তন৪ চলিতে থাকে এসং নাণম শরণাপত্তিব ভাবও ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ 
করিছে পারে । ইহা সংখ্যারক্ষণপৃরর্ষক নামকীর্র্নের একটী বিশেষ উপকারিতা। 

।ই), দ্বিতীয়ত ব্রেহয়ক্ষা। যিনি যে ভঙ্গনাঙ্গই গ্রহণ করুন না কেন, ব্রতরূপেই ভাঙা গ্রহণ 
ক?! প্রয়োজন। যিনি নামসন্বীর্তনকেই ত্র রূপে গ্রহণ করিবেন (কিনব! অপরাধ-থগুসের উদ্দেশে 


[ ৫1১*২-অন্ 
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সাধনতক্রিসন্থদ্ধে আলোচনা ] গোঁড়ীয় বৈফব-দর্শন [ ৫1১*২-অন্গু 


বিনি নামের শরণাপন্ন হইবেন, তাহার পক্ষেও নাম কীর্তনকে ত্রহরূপে গ্রহণ করাই কর্তবা ) স্ঠাহাকেও 
সংখ্যারক্ষণপৃবববকষ্ট নাম কীন্তন করিতে হইবে; নচেৎ ব্রতরক্ষা হবে না, লাধনপথে অগ্রাগতিও 
প্রতিহত হইবে ( দীক্ষামস্ত্রের জপ প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচন! দ্রষ্টব্য )। ্ুুতরাং নামসন্ধীত্তনের 
ব্রতরক্ষা ছন্য৪ সংখ্যারক্ষাপূর্বক নামসন্কীত্তনের লাবশ্কত] আছে। 

ব্রতরূপে ন্মসন্কীন্তনিকে গ্রহণ করিলেই নামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হষ্টলে এবং চিদ্ত 
নিশ্মল হইলে শ্রীকৃঞ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীমদ ভাগধতের ক্লোকই তাহার 
প্রমাণ । 

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্ত্ণ। জাতানুরাগো ক্রতচিত্তঃ উচ্চৈ2। 
হসত্যথেো রোদিতি রৌতি গায়তুযম্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্ঃ ॥ ১১/১৪০ ॥ 

_ এইরূপ নিয়মে (ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়।) যিনি নিজের প্রিয় আহরির লাম কীর্তন করেন, লাম- 
কীর্তনের ফলে প্রেমোদয়বশতঃ তাহার চি প্রবীভূত হয়; তখন তিনি লোকাপেক্ষাহীন হইয়া উন্মাদের 
হ্যায় উচ্চৈস্বরে কখনও হাস্য করেন, কখনও চীংকার, কখনও রোদন, কখনও গান এবং কখনও বা! নৃত্য 
করিতে থাকেন ।” 

এইরূপে দেখ! গেল-_অপরাধ-ক্ষালনের ভগ্য এবং ব্রতরক্ষার জন্য সংখ্যারক্ষণপুরর্বক 
নামকীত্র্নের বিশেষ আবশ্যকতা! আছে। 

গ। সংখ্যারক্ষণ নামসক্কীর্ভমের অঙ্গ নহে, লামৈকতৎপরভাসিক্ষির জন্যই আবশ্মুক 

যিনি যত সংখা! নাম গ্রহণ করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত নাম- সংখ্যা- 
রক্ষণপূর্ববক, ব। সংখ্যারক্ষণব্যতীত গ্রহণ করিলে যে তাহা দৌষের হইবে, তাহা নয়। কেননা, সর্ব্বদা 
নামকীর্তনই শাস্ত্রের বিধান এবং সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকতার কথাও শাস্ত্র বলেন নাই । সংখ্যা 
রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেবল সাধকের নিজের জন্য-_ স্বীয় ব্রতরক্ষার জন্য, স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের 
উদ্দেশ্যে নামৈকতংপরতা বা নামে শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্য । 

ভক্তি-অঙ্গমাত্রই অন্যলিরপেক্ষ » বিশেষতঃ নাম পরম-ম্বতন্ত্র, সুতরাং পরম-নিরপেক্ষ ; নাম 
স্বীয় ফল-প্রকাশে সংখ্যারক্ষণের বা ব্রতরূপে গ্রহণের অপেক্ষা রাখে না। সাধকের পক্ষে নামে 
তৎপরতালম্পা দনার্ঘ ই, নামে শরণাপত্তি সম্পাদনার্ঘঈ, সংখ্যারক্ষণাদির উপকারিতা । এ-সম্বস্ধে ভক্তি- 
সন্বর্ডে প্রীপাদ জীবগোম্বামী নিম্লিখিত প্রমাপটা উদ্ধত করিয়া তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

পনক্তং দিব। চগতভীঙ্জিতনিত্র একে নিবিব্ ঈক্ষিতপথে। মিতভুক্‌ প্রশাস্তঃ। 

যস্তঢযুতে ভগবতি স মনো! ন লঙ্জেন্নামানি তত্ররতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ ॥ 

--ভক্তিলন্দর্ভঃ ॥ ২৬৩ ॥ শ্ীভগবক্লামকৌসুস্তাং সহত্রনাম ভাষো ধৃতপ্রমাণ ॥ 
রাত্রি এবং দিব! উভয় কালেই নির্ভয়, জিতনিপ্র, নিঃসঙ্গ, নিহিবঞন, পারমাথিক পথে নিবদ্ধদৃষ্টি, মিতভূক্‌ 
ও প্রশান্ত হইয়াও যদি কেহ অচ্যুত-ভগবানে মনের আসক্তি লাভ করিতে না পারেন; তাহ! হইলে 


[ ২৩৬২ ] 
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তিনি লক্জাহীন হুইয়। ( অর্থাৎ উচ্গৈন্েরে কীর্তনাদিতে লঙ্দ! অনুভব না করিয়া) প্রীহরির নাম পাঠ 
করিবেন। জ্রীহরিনামের এমনই মন্ভু্ শক্তি আছে ঘে, ভগবচ্টিরণারবিন্দে রতি জগ্মাইয়! দিতে পারে ।” 
এই ল্লোক উদ্ধত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্থামী বলিয়াছেন_এই প্লোকে গতভী, জিতনিজর 
ইত্যাদি ঘে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত গুণ কিন্তু নামকীত্তনের অঙ্গতৃত লছে ? কেননা, 
ভক্কি-অঙ্গমাত্রই নিরপেক্ষ, ভক্তি-অঙ্গ এসমস্ত গুণের অপেক্ষা রাখেনা । লাধকের নামৈকতংপরতা- 
সম্পাদনের জন্যই এসমস্ত গুণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, অর্থাৎ এ সমস্ত গুণে গুদী হইতে পারিলে 
পাধক নামৈকতৎপরত1 লাভ করিতে পারেন। “অত্র গতভীরিত্যাদয়ে! গুণ নামৈকতৎপরতা- 
সম্পাদনার্থা» ন তু কীন্তনাঙ্গভৃতাঃ। ভক্তিমাত্রস্ত নিরপেক্ষত্বম্‌, তন তু সুতরাং তা'দৃশত্বমিভি 1” 
এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ জীবাগোম্থ মী শান্তর-প্রমাণও উদ্ধত করিয়াছেন। বিষুধর্দোত্বরে 
এক দ্বিতীয়-ক্ষত্রবন্ধুর বিবরণ আছে; তিনি সর্বধিধ পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন। এ-সমস্ত পাতকের খগ্ডনের শ্রন্য এক ব্রাঙ্গণ তাহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া 
বলিয়াছিলেন__ 
“যস্তেতদখিলং কত্ত“ং ন শকোষি ব্রবীমি তে। 
স্্পমন্থম্ময়োক্তং ভে! করিষ্যতি ভবান্‌ যদি ॥ 
--মামি তোমাকে যে সকল সাধনের উপদেশ দিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠানে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে 
অন্য একটা স্বপ্প-সাধনের কথ! তোমাকে বলিতেছি--অবশ্থা যদি তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর।” 
তখন সেই ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াছিলেন, 
“অশক্যযুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাঞ্ধি চেতস;। 
বাকৃশরীরবিনিষ্পাস্তং যচ্ছক্যং তছুদীরয় ॥ 

,-আপনি যে সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, চিত্তের চঞ্চলতাবশতঃ তাহা আমার পক্ষে অশক্য বলিয়া 
মনে হইতেছে । যদি বাকা এবং শরীরের দ্বারা নিষ্পান্য কোনও সাধন থাকে; তবে তাহা আমি 
অনুষ্ঠান করিতে পারিব (অর্থাৎ মনের দ্বার! নিক্পাদ। হইঙ্গে তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 
কেননা, শামার মন চঞ্চপ )। এমন কোনও সাধন থাকিলে তাহাই বলুন ।” 

তখন ব্রাঙ্গণ বলিয়াছিলেন-__ 
“উত্তিষ্ঠতা প্রস্থপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা । 
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুতৃটপ্রন্থলিতা দিযু ॥ 
» উঠিতে, ঘুমাতে, চলিতে চলিতে, স্থিতিকালে, এবং ক্ষুধায়, পিপাসায়, বা পতনাদি-দময়েও সর্বদ! 
ধগোবিন্দ'*গোবিন্দ' এই প্রকার কীন্তন করিবে।” 
এই শ্লোকের তাৎপধ্য এই যে, নামসক্বীত্তন দেশ-কালাদির বা অবস্থাদির, এমন কি চিগ্ত-+. 
চাঁঞ্চল্যাদিও অপেক্ষা রাখেনা । নামসন্ষীত্তন সব্বতোভাবে অন্তনিরপেক্ষ। 


[ ২৩৬৩ ] 
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ইহার পরে এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটা প্লৌকও উদ্ধত করিয়াছেন। 
“ন নিষ্কৃতৈরদিতৈত্রদ্ববাদিভিস্তথ। বিশুধ্যত্যঘবান, ব্রতাদিভিঃ। 
থা হরেনগমপদৈকদাহাতৈ স্তহৃত্তগক্শ্ে কগুণোপলস্তকম্‌॥ ৬২১১ 
- ( অঞ্জামিলের প্রসঙ্গে বিষ্ুদূতগণ যমদৃত্তগণের নিকটে ঝলয়াছেন ) গ্রহরির নামপদের উল্লেখে 
যেরূপ বিশুদ্ি লাভ হয়, ব্রহ্মবাদীদের কথিত ব্রভাদিদ্বার। পাপী ব্যক্তি সেইরূপ বিশুদ্ধি লাভ করিতে 
পারে না। শ্রীহরির নাম কেবল যে পাপেরই বিনাশ সাধন করে, তাহা নহে? নামকীব্নকারীর পক্ষে 
ভগবদ্গুণলমূহের অনুভবের হেতৃও হইয়া থাকে ।” 
এই শ্লেক-প্রসঙ্গে শীপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়াছেন-“ন চ পাপবিশোধনমাত্রেণাপক্ষীয়তে 
তন্নামপদে'দাহরণং কিন্ত গুণানামপ্াপলস্তকমন্ুভবহেতু ভবতি ।% 
উল্লিখিত প্রমাণসমূ হইতে জানা গেল- অন্যান্য ভক্তি-অজের গ্যায় নামসন্দীত্বনও অগ্কানির- 
পেক্ষ ভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে , সূর্য্য ষেমন লোকের অবস্থিতি-স্থানের অপেক্ষা ন। 
রাখিয়া স্বীয় কিরণঞ্জাল বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রেপ। কিন্তু সুর্যের কিরণ স্পর্শ করিতে হইলে, কিন্ব। 
সুর্য্যকে দর্শন করিতে হইলে যেমন গৃহের বা পর্বতগুহাদির বাহিরে আমিতে হইবে, তদ্রুপ নামের মহিম! 
অনুভব করিতে হইলেও সাঁধককে অপরাধাদিজনিত চিত্তমালিন্যকে অতিক্রেম করিতে হইবে । তাহ! 
করিতে হইলে সর্বতোতভাবে নামেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্য, 
সাধককে ব্রতরূপে নাম গ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইলে সংখ্যা রক্ষণপূর্ধবকই নামগ্রহণ 
ক্দিতে হইবে । এইবূপে দেখ! গেল -নামের সংখ্যারক্ষণ হইতেছে কেবল সাধকের ব্রত্তরক্ষার জনা, 
নামের কৃপা-প্রক।শের জন] নহে । নাম সংখ্যারক্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই কৃপা প্রকাশ করিয়া 
থাকে; কিন্তু দেই কৃপার অনুভবের অস্তরায়-্বূপ অপরাধাদ্িজনিত চিত্বমালিন্য দূর করার জন্যই 
সাধকের পক্ষে ব্রতরূপে নামগ্রহণের এবং তজ্জন্য সংখ্যারক্ষণের প্রয়োজন । এজন্যই আ্রীজীব গোস্বামী 
বলিয়াছেন-- গতভীত্বাদি (নিতর্ণকত্াদি ) এবং ( তছপলক্ষণে নামের সংখ্যারক্ষণানদিও ) ভজনাঙ্গের_ 
সুতরাং নামসন্থীর্তনের-_-মঙ্গভৃত নহে । যাহা অঙ্গভূৃত, অঙ্গীর স্বরূপ-প্রকাশেব জন্য তাহা! অপরিহার্যা, 
অবশ্যকন্তব্য। সংখ্যারক্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই যখন সর্ধবনিরপেক্ষ এবং পরম-ম্বতনত্র ভগবল্নাম স্থীয় 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তখন সংখ্যারক্ষণার্দি নামের অঙ্গভূত হইতে পাঁরেনা--মৃতরাং স্বরূপতঃ 
অপরিহার্য হইতে পারেন1। তবে সাধকের পক্ষে যে তাহ। আবশ্যক, তাহ। পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
নামৈকতৎপরতাসিদ্ধির জন্যই সংখ্যারক্ষণের আবশ্যকতা | 
এ-সমস্ত আলোচন! হইতে বুঝা গেল- প্রত্যহ নিদ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপের পরেও সাধক যদি 
স্বীয় অভিপ্রায় বা সুবিধা অনুসারে সংখ্যারক্ষণপুর্বক, অথবা সংখ্যারক্ষ] ন। করিয়াও, তদতিরিক্ত নাম 
-গ্রহণ করেন, তাছা হইলে তাহ! দোষের হইবে না ; কেননা, তাহাতে নামকীর্তনের অঙহানি কর! 
হইবেন1--হ্থৃতরাং নামের নিকটে অপরাধও হইবে না। তাহাতে বরং তাহার চিত্তগুদ্ধির আছ্ুকৃল/ই 
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সাধিস্ হইবে । এজনাই আীমন্মহাপ্রনথ বলিয়াছেন-_“খাইতে শুইতে যথা তথা লামলয়। দেশ-কাজ 
-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩/২০1১৪৮ 


১০৩। বন্রিশক্ষন্প ক্স ক তাল্র কক্রন্সা নাম এবহ সংখ্যা ভ্রন্ষ*ণ। ও শুল্ক শুন 

ক। ভারব্ত্র্থ নামের দপ 

সঙ্ল্যাপের পুর্বে শ্রীমম্মমহা প্রভূ যখন পৃূর্বববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রঙ্গের লোকের 
কৈল। মহা হিত। নামদিয়া ভক্ত কৈল _পঢ়ঞ্া পণ্ডিত ॥ শ্রীটৈ, চ, ১1১৬।১৭ ৮ $ কিন্তু কি না 
দিয়াছিলেন ? প্রীচেতনাভাগবতের আদিখণ্ড দার্দশ অধ্যায় হইতে তাহ জানা যায়। তিনি পদ্মাতীরবর্তী 
কোনও এক গ্রামের অধিবাসী তপনমিশ্রকে নিয়লিখিত রূপ যোলন!ম-বত্রিশাক্ষরাত্মক নামের উপদেশ 
করিয়াছিলেন। 

হরে কৃষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে ॥ 

সম্গ্যাসের পরেও প্রভু নিজেও উল্লিখিত আকারেই বত্রিশাক্ষরাত্বক তারকত্রদ্ধ নাম বীর্তন 
বা জপ করিতেন, তাহার অনুগত তৎকালীন বৈষ্ণববৃন্দও এই কূপেই নাম কীর্তন করিতেন 'এবং এখন 
পর্যযস্তও ভারতের সর্বত্র গৌড়ীর বৈষ্ঞবগণ এই রূপেই নাম কীর্তন করিতেছেন। 

তারকত্রক্ষ-লামের উল্লিখিত রূপটা ব্রহ্ষাগুপুরাণের উত্তরধণ্ডেও দৃষ্ট হয়। তাহ? হইতে জানা 
যায়_বৃষতানু-মহারাজ যখন চিদ্রপ! পরমেশানী কাত্যায়নী দেবীর উপাঁসনাঁয় রত ছিলেন, তখন 
ক্রুহুনামক মুনির নিকটে হরিনাম শ্রবণের জন্ত এক অশরীরী আকাশবাক্য তাহাকে আদেশ করেন। 
তদমূনারে মহারাজ বৃষভানু ক্রুহুমুনির শরণাপন্ন হইলে মুনির তাহাকে নাম উপদেশ করেন। মুনিবর 
কিন্ধপ নাম উপদ্দেশ করিয়াছিলেন, বেদব্যাস কৃষ্ণছৈপায়নের নিকটে লোমহর্ষণ স্ৃত তাহ! জিজ্ঞাস! 
করিলে বানদেব বলিয়াছিলেন--“এই হরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ করিলে জীব ব্রহ্মময় হয়, সুরাপায়ী ব্যক্তিও 
নামগ্রহণমাত্জেই পরম পবিত্র হয় এবং সর্ধবসিদ্ধিযুক্ত হয়। তুমি মহাভাগবত, তোমাকে এই মহামন্ত 
হরিনাম কহিতেছি।” একথা বলিয়া! ব্যাসদেব বলিলেন _এই মহামন্ত্রটা হইতেছে এই ২. 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হবে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
_ব্রন্ষাগুপুরাণ-উত্তরধণ্ড ॥ ৬1৫৫ ॥ 

্রশ্মাগুরাণ হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। অপৌরুষেয়, ব্যাসদেবরপে স্বয়ং, 
ভগবানুকর্তৃকই প্রকটিত ( অবগতরপণিকায় ৯-অনু )১ পঞ্চমবেদের অন্তর্গত ( অবতরপিকায় ৮-অনু ); 
অপৌরুবেয় অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতেছে বেদার্থ-প্রতিপাদক। সুতরাং তারকত্রক্ষ-নামের যেই রূপ 
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অন্ধ গুপুরাণে দৃষ্ট হয়, ডাহা বেদলম্মত বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে । ব্রদ্ধাগুপুরাণে ব্যাসদেবও বঙ্গিয়াছেন 
-_এই নামের মহিমা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিছাম, আম, মীমাংসা, বেদ, বেদাস্ত এবং বেদে 
কীত্তিত। “শ্রুতিস্ৃতি-পুব!ণেতিহাসাগমমতেষু চ 1 মীমাংসা-বেদবেদাস্ত-বেদাঙ্গেঘু সমীরিতম্‌ ॥ ৬1৫৭ 1" 
শ্রুতি-্মৃতি হইতে জানা যায়--বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পরর্রদ্গ দ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ই 
নিশ্বাসন্থরূপ, তাহারই বাক্য; সুতরাং তাহাতে জ্ম-প্রমাদীদির অবকাশ নাই। ম্বয়ংভগবান্‌ ভীকৃষ্ষই 
জীশ্রীগৌরনুন্দরবণে অবতীর্ণ হই! যেই আকারে তারকক্রহ্ষগ হরিনামের প্রচার করিয়াছেন, তাহার 
সহিত অপৌরুষেয় ব্রন্মাগুপুবাণে কথিত আকারের কোনও পার্থক্যই নাই। কিন্ত বোস্বাইস্থিত নির্ণয়” 
সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদিবিংশোত্বরশতোপনিষদ: নামকগ্রম্থেব কলিসম্তুরণোপনিষদে এই 
তারকত্রন্গ হরিনামের রূপটী অন্য রকম দৃষ্ট হয়। যথা, 
হরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে। 
হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ 

কলিসস্তরণোপনিষৎ হইতে জান। যায়, দ্বাপরাস্তে নারদ ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া 
জিজ্ঞাসা কবিয়ছিলেন-_“মর্তাবাসী কপিব জীব কিরূপে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে ?? তখন ব্রহ্গা 
ভাহাকে বলিযাছিলেন-_-সর্ব্ব শ্রুতিরহস্য এবং অতি গোপনীয় কথা শুন, যদ্দার1 কলিসংসার উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে। ভগবান্‌ আদিপুকষ নাবায়ণের নামোচ্চারণমাত্রেই কলির সমস্ত দোষ নিধৃ্ত হইয়া যায়। 
“স হোবাচ ব্রহ্মা সাধুপৃষ্টোহন্মি সর্ব শ্রতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত 
আদিপুকষন্য নারয়ণস্য নামোচ্চাবণমা ত্রেণ নিধৃতিকলির্ভবতি 1” নারদপুনরায় জিজ্ঞাসা কিলেন__ 
“তল্লাম কিমিতি _সেই নামটীকি 1৮ তখন ব্রন্ধা। উল্লিখিত “হরে ব!ম হরে রাম”-ইত্যাদি আকারে 
ভগবানের নাম প্রকাশ করিলেন। 

পৃশ্চিমভারতের লোকদের মধ্যে যাহার! গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সাহার! “হরে কু হরে কৃ, 
ইত্যাদি রূপে তারকব্রদ্ষ হবিনাম গ্রহণ করেন? কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ 
ল্লীরামচন্দ্রের উপাপকগণ, “হরে রাম হরে র[ম”-ইত্যাদ্ি আকারেই কীর্তন করিয়া থাকেন। 

কিন্ত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে _-শ্রীমন্মুমহা প্রভুর উপরিষ্ট ও প্রচারিত এবং অপৌকষেয় 
্রঙ্মাগুপুরাণে দৃষ্ট তার কক্রহ্গ নামের রূপ এবং কলিসস্তরণোপনিষহ্ক্ত নামের রূপ এক রকম নহে কেন? 
সুধীবৃন্দ এই জিজ্রাসীব উত্তর দিবেন। “আন্মতন্থৃতি-বিরোধে তু শ্রতিরেব গরীয়সী”-এই বিধানের বলে 
এ-স্থলে ব্রহ্মাগুপুরাণের বাক্যকে উড়াইয়! দেওয়া যায় বলিয়! মনে হয়না; কেননা, শ্রতি যাহাকে 
প্রুক্মবর্ণ ব্র্ধযোনি__ অর্থাৎ পরক্রক্ম” বলিয়াছেন__ সুতরাং বেদ-পুরাণেতিহাস ধাহার বাক্য- সেই 
প্রীমনহা প্রভৃব সাক্ষ্য হইতেছে ব্রদ্মাগুপুরাণের অনুকূলে । * 

আমাঁদের মনে হয়-নামবীর্ভনকারীর দিক্‌ হইতে এবং নীমকীর্তনের কলের দিক, হইতে 
বিচার করিলে উল্লিখিত ছই আকারের মধ্যে বিরোধও কিছু নাই। একটা আকারের প্রথমার্ধস্থলে 
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আর একটা আাঁকারের দ্বিভীয়াদ্ঘ এবং দ্বিতীয়ান্ধগুলে প্রথমান্-ইঙহশই মাজ বিশেষত্ধ। প্রাতিআর্ঘই 
পূর্ণ ; কেমন, ক্লোকের প্রতি অর্ধেকেই পুর্ণতম শ্রীভগবানের কয়েকটা পূর্ণতম মাম বিদ্তষান। বজ্জিশা- 
ক্ষরাত্বক নামটীতে ছুই অক্ষহবিশিষ্ট যোলটা নাম বিস্ঞমান। বজ্ততঃ নাম তিনটা--হরিং, কৃত, ও 
রামঃ। সম্থোধনে তাহাদের রূপ হইয়াছে--হরে, কুষ। ও রাম । এই তিনটা নামের বাচ্য একই | কিন্তু 
কে সেই বাচ্য? কলিসম্তরণোপনিষং বলিয়াছেন এইট নামগুলি হইতেছে-. ভগবান্‌ আ'দিপুরূষ 
নারায়ণের নাম! আদিপুকষ নারায়ণ হইতেছেন -স্বযংভগবান্‌ দ্বীক্চ (১1১১৭৭-অনুচ্ছেদ জরষ্টব্য )। 
আীমদ্ভাগবতে আীশুকদেবের উক্তি হইতে ও জানা যায়-_-কম্ি মশেষ দোষের আকর হইলেও একটা 
মহান্‌ গুণ আছে এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া! পরমধামে যাওয়া যায়। 
“কলের্দোধনিধে রাজন্নস্তি হোকো মহান্‌ গুণং। কীর্তনাদেব কৃষ্ণসা মুক্তদঙ্গ: পরং ব্রজেৎ ॥ শ্রীভা, 
১১:৫১ ।” আ্্রীদদ্ভাগবত বলিতেছেন _শ্রীকৃষের ( নামাদির ) কীর্তন হইতেছে কলিদোষাপহারক এবং 
কলিসম্তরণৌপনিষ বলিতেছেন_ আদিপুরুষ নারায়ণের লামকীর্তন হইতেছে কলিদোষাপহারক। 

সুতরাং আদিপুরুষ নারায়ণ যে ভ্রীকৃঞ্ণই, তাহাই জানা গেল এবং ইহাও জান গেল-_হরি, কৃষ্ণ 
এবং রাম এই তিনটা হইতেছে ম্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই নাম । সর্ববচিত্তহর বলিয়া তিনি 
হরি, সর্বচিন্তাকর্ধক বূলিয়। তিনি কৃষ্ণ এবং সর্ব্বচিত্ব-রমণ ( সর্ধ্বচিত্তানন্দায়ক ) বলিয়! তিনি রাম 
(বা সধর্বরমণ)। যে-নামেই তাহাকে আহ্বীন কর! হউক না কেন, আহ্বান কর! হয় কিন্ত এক এবং 
অভিন্ন বগ্ক অদ্বয়জ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই। স্তৃত্তরাং আহ্ব।নকালে বিভিন্ন নামের, উচ্চারণের 
ক্রুমভেদে আহুত বস্তর কোন ওরূপ ভেদ হয় না। নামগুলি যদি বিভিষ্ন ভগবং-স্বরূপের হইত, তাহা 
হইলে উচ্চারণের ক্রতেদে কোনও কোনও ভগবংস্বরূপের মর্ধযাধাহানির প্রশ্ন উঠিতে পারিত; কিন্ত 
সকল নামের বাচ্য একই স্বরূপ বলিয়। এ-স্থলে সেই আশঙ্কাও থাকিতে পারে ন!। এজন্যই বল। 
হইয়াছে-_বত্রিশাক্ষর তারকত্রদ্দ-নামের ছুইটী রূপের মধ্যে বাড়বিক পার্থক্য কিছু আছে বলিয়। মনে 
হয় না। আবার উল্লিখিত আকারদ্য়ের যে কোনও ল্লাকারে ক্রমাগত কীর্তন করিতে থাকিলে পূর্ববাদ্ধ 
ও পরাছেোরও কোনওরূপ ভেদ থাকে না। 

খ। বক্রিশাক্ষর মাম এবং কলির যুগ্ম 


কলির যুগধর্ম হইতেছে নামসন্বীর্ভন। বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্তনই যে কলির যুগ্ম 
কলিসগ্তরণোপনিষং হইতেও তাহা। জান! যায়। নারদের নিকটে বত্রিশীক্ষর নাম প্রকাশ করিয়! ব্রন্মা 


বলিয়াছেন ১ 
“ইতি যোড়শকং নাম়াং কলিকল্াষনাশনম্‌। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃষ্টুতে ॥১। 


এএনামসমূহের মধ্যে “হরে রাম হরে রাম-ইত্যাদি যোলটা নামই হইতেছে কলি-কলাষ- 
নাশক। সমস্ত বেদে ইহ! অপেক্ষ| উৎকৃষ্টতর উপায় আর দেখ] যায় না।% * এ 


[ ২৩৬৭ ] 


সাধনভক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শনি [ ৫১০৩-আন্ু 


ইহ! হষ্টতে পরিফ্ষারভাবেই জান গেল--যোড়শনামাত্মক তারকত্রক্ধ নামের কীত্বনই 
কলির ঘুগধন্শ্ম । | 

অবতরণের প্রাককালে বর্তমান কলির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্ষল্ল করিয়াছেন-_“যুগধন্ম 
প্রবন্তীষ্টমু নামসঙ্কীর্তন | চারিভাবের ভক্তি দিয়! নাচাইমু ভূবন & আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে । 
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইসু সভারে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৩1১৭-১৮ | 

তিনি যখন পূর্বববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরবস্তাঁ কোনও এক গ্রামে তপনমিশ্রনামক 
এক ত্রাহ্ষণ তাহার শরণ।গত হইলে গ্রীমন্মহা প্রভূ তাহাকে বলিয়াছিলেন-- 

কলিযুগশ্ধন্দ হয় নামসন্কীত্ন। চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ ॥ 

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষুং ত্রেতায়াং যজতো! মখৈঃ। 

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলো তন্ধরি কীর্তন ॥ (১) 

অতএব কহিলেন নামযজ্ছ সার । আর কোন ধণ্ম কৈলে নাহি হয় পাঁর ॥ 

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে । তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে। 

শুন মিশ্র কলিষুগে নাহি তপযজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥ 

অতএব গৃহে ভুমি ক ভজ গিয়?। কুটিনাটি পরিহরি একস্ত হইয়] ॥ 

সাধ্যসাধন-তত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥ 

হুরের্নাম হরেনণম হরের্নামৈব কেবলম্‌। কলৌ নাক্ত্যেব নাস্তোব নাক্ত্যেব গতিরন্থ। ॥" (২) 

অথ মহামন্ত্ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 1 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হবে হরে |, 

এই ক্লৌক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। যোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥ 

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেম।সুর হবে। নাধ্য সাধন-তত্ব জানিবা সে তবে ॥ 

স্পআীচৈতনাভাগবত ॥ আদিখণ্ড ॥১০ম অধ্যায় ॥ 

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উল্লিখিত প্রম'ণ হইতেও জানাগেল-বোলনাম বত্তিশাক্ষর তারকত্রহ্গ 
নামই কলির যুগধর্ম। শ্রীমন্‌ মঙ্তাপ্রভূ বর্তমান কলিতেই এই যুগধন্মের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়। 
ইহ! যে বন্তমান কলিরও যুগধশ্্র তাহাও:পরিষ্তার ভাবে জানা! গেল। 

গ। তারকক্রা নম ও অন্য ভগবন্পামের কীর্তরনীয়তা 

যোলনাম বত্রিশাক্ষর তারকক্রক্গ নামের কীর্তন যখন কলিযুগের যুগধল্ম? তখন কলিযুগের 


(১) শুভ, ১২৩৫২। অহ্বাদ £--সতাহুগে খ্যান, অ্রেভাযুগে যন্ত্র, হ্াপরে পরিচধ্যা করিয়া যাছ। 
পাওয়া যায়, কলিযুগে শ্রীহরির বর্ন করিলেই তাহ পাওয়া! যায়! 

(২) বৃহঙ্গারদীয়-পুরাণ বাক্য || অনুবাদ £-ফেবল হরির নাম, ৫কবল হন্ির নামঃ কেবল হতির 
নামই; কলিতে আর অন্ত গতি নাইই, অন্য গতি নাইই, অনা গতি নাইই। 


[ ২৩৬৮ |] 


লাধনভক্তিলহ্থন্ধে আলোচলা ] সাধনতত্ব [৫১,%-অন্ু 


সাধক মাত্রের পক্ষেই এষ্ট নামের কীর্তন অবশ্যকর্তবা ; কেননা, যে যুগের যাহা যুগধর্প, তাহা সেই 
যুগের লকলের পক্ষেই অনুসরণীয় | ত্রহ্ষাপ্তপুরাণ উত্তরখণ্ডও যোলনাম বন্তিশাক্ষর মাম সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন- শান্ত, বৈষব, শৌর, শৈব বা গাণপতা, এই নামের কীর্্নে সকালরই বর্ণশুদ্ধি হয়! 
থাকে। শশাজো বা বৈষঃবো বাপি সৌরো। বা শৈব এব বা। গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানু- 
বীন্তনাৎ ॥1৬৬৪।% | 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে-_বত্রিশাক্ষর নামই যদি কলিযুগের অবশা-কীর্তনীয় হয়, তাহা 
হইলে শান্সরকেন বলিয়াছেন, যে নামেতে যাহার অভিরুচি, তিনি দেই নামের কীর্তন করিতে পারেন? 

“সর্ধর্থশক্তিযুক্তসা দেবদেবস্য চক্তিণঃ । যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্ধেন্ কীর্তয়ে॥ 

সব্বার্থলিন্ধিমাপ্পোতি নায়ামেকার্ধতা যতঃ। পর্ববাণ্যেতানি নামানি পরসা ব্রহ্ষণে হবেঃ ॥ 

_হঃ ভ, বি, ১১/১৩৪-ধূত পুলস্তোক্কি ॥ 

_ ভগবান্‌ দেবদেব চক্রধাগী সর্ধণক্তিসম্পন্ন ; অতএব, তাহার যে নামে যাহার অতিরুচি (শ্রীতি) 
জন্পে, সকল উদ্দেখ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সেই নামেরই কীর্তন করিবেন। যেহেতু, পরব্রক্ষ হরির এই 
সকল নাম এন্া৫াবোধক ; স্তরাং সকল নামেই সর্বর্থসিদ্ধি ঘটিয়। থাকে ।* 

টাকায় শ্্রীপাদ সনাতন গোঁন্বামী৪ তাহাই লিখিয়াছেন_ প্যস্ত চ যঙ্গায়ি শীতিস্তেন ৩দৈব 
সেবাং তেনৈধ তঙ্ট সর্ধবর্থনিদ্ধিরিত্যাহ স্ববণর্থেতি ছাভ্যাম্‌ ॥* 

ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পরব্রহ্ম ই্ীভগবানের মহিমা যেমন সকল যুগেই 
সমান, তাহার অভিন্ুধ্রূশ গ্রীনামর মহিমা সকল যুগেই সমান, একই রকম; কলিযুগ যে নামের 
মহিম! সমদিক, তাহ নহে | সব্ববিষয়ে কলিজীবের চরম-হুদ্দশার অপেক্ষাতেই কলির যুগধণ্ম হইতেছে 
নামসন্ধীর্তন। অন্যান্য যুগে মামসঙ্ীর্তন যে পর্জনীয়, তাহা নহে । অন্য যুগত্রয়ের যে কোনও যুগেও 
সেই যুগর যুগপশ্রের আগরষগ্িক ভাবে নামসন্বীর্উনের অনুষ্ঠান করা ষায়। অনা যুগের কোনও সাধক 
যি লেই যুগের যুগধ-্মর আনুষঙ্গিক ভাবে নামকীর্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনস্তু- 
ভগবল্লামের মধ্য যে নামে তাহার গ্রীভি হয়, দেই নামই তিনি কীর্তন করিতে পারেন। আর, থে 
কলিধুগে বত্তিশাক্ষর-উ।রক ব্রহ্ম নামই যুগধন্মঃ সেই যুগেও যদি কোনও সাধক বাতশাক্ষর নামের 
আনুষ'ঙগক ভাবে অপর কোনও ভগনন্লাম বীর্ঠন করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলেও, যেনামে তাহার 
জঅভিরুচি, সৈই নামই ঠিনি কার্ধন করিতে পারেন। ইহা সমাধান বলিয়া মনে হয়। 

জ্রীমন্মহা প্রভু উল্লিখিতরূপ সমাধানেরই ঈদ্গিত দিয়া গিযাছেন। তিনি বত্রশাক্ষর-নামও 
নিত] কীর্তন করিতেন এবং তদতিপিক্রপহরয়ে নমঃ কু যাদবায় নমঃ যাঁদবায় মাধবায় কেশবায় নম” 
ইত71দও কর্তন করিতেন। ৃ 

ঘ।' বঞ্িশাক্ষর নাম এএং উচ্চকীর্ুন ও সংখ্যারক্ষণ এ 

পৃল্লেবই (৫1১০২-অনুস্ছেদে) প্রদশিত হইয়াছে যে, ভগবল্নামকীর্তনে সংখ্যারক্ষণের অপরি- 


] ২৩৬৯ | 
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সাধনন্তক্কিসন্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈফব-দর্শন | ৫১+৩-আঙ্গু 


ছার্যযতা নাই ; তবে ব্রতরক্ষাদির উদ্দেশ্য সংখ্যারক্ষণের আবশ্যকতা আছে, তাকাও সাধকের নিজের 
নামৈকতৎপরতা-সিদ্ধির জন্য। আরার পূর্বে (৫৯৯-চ-অহুচ্ছেদে ) ইহাও প্রদণিত হষঈয়াছে ঘে, 
নামের উচ্চ-কীত্তনই প্রশস্ত । সকল ভগবল্মাম-সন্বন্ধেই এই ব্যবস্থা । কোনও বিশেষ নামের জন্য, 
কিছ্বা বত্রিশাক্ষর তারক-ব্রন্ম নামের জন্য, কোনওরূপ পৃথক ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়ন1? জীজীবাদি- 
বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণও তাহ! বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়-প্বত্তিশাক্ষর-নামের কীন্তনেও সংখ]ারক্ষণের 
অপরিহার্যাতা! নাই এবং বত্রিশাক্ষর-নামের উচ্চকীর্তনও নিবিহ্ধ নহে। 
পূর্র্ববর্ গ-অনুচ্ছেদে, ভ্রীচৈতনাভাগবতত হষ্টতে তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহ্বা প্রভুর যে 
উপদেশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে দেখ' যায়, তপনমিশ্রের প্রতি উপদিষ্ট বত্রিশাক্ষর-নামকী্ন-সন্বদ্ধেই 
মহা প্রদ্থু বলিয়াছেন, 
রাত্তিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। 
তাহার মহিম1 বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 
“খাইতে শুই তে রাত্রিদিনে” নাম লইতে গেলে সর্বদা সংখ্যারক্ষণ সস্তবপর নহে। মহাপ্রভুব 
এই উক্তিতে সংখ্যারক্ষণের অপরিহার্ধ্যতার কথা জান! যায়না। 


এ-সন্বন্ধে কলিসম্তরণোপ নিষছুক্তির তাৎপর্য ও উল্লিখিতরূপই । নারদের লিকটে কলিকপ্রাষ- 
বিনাশের উপায়বূণে ব্রন্ধা যখন বত্রিশাক্ষর-নামেৰ উপদেশ করিলেন, তখন নারদ ত্রহ্মাকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন_-ভগবন! আপনর উপদিষ্ট ব্তিশাক্ষর-নামকীর্তনের বিধি কি? “পুননরদঃ পপ্রচ্ছ 
ভগবন কোইস্য বিধিরিতি।” তখন ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন__ইহার কোনও বিধি নাই। শুচি হউন, কি 
অশুচি হউন, যিনি সব্্বপা এই নামকীর্তন করেন, তিনি সলোকতা, সমীপতা, সরূপতা ও সাযুজ্য 
পাইতে পারেন। “তং হোবাচ নাম্য বিধিরিতি। জর্ব্বদ! শুচিরগুচির্বা পঠন্‌ ব্রাঙ্গণঃ সলোৌকতাং 
সমীপতাং সরূপতাং সাযুজাতামেতি ৮ (এ-স্থলে “সমীপতাম্”-শব্দে পার্ধদরূপে স্্রীকৃষ্দমীপে থাকিয়া 
তাহার প্রেমসেবা-প্রাঞ্চিও বুঝাইতে পরে )। 

এই জ্ুচতিবাক্য হতে জান। গেল _ বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্তন-সম্থন্ধে কোনওরূপ বিধি নাই | 
সংখ্যারক্ষণপৃববকি নামকীর্ভন করিতে হইবে, যাহাতে অপরের শ্রুতিগোচর ন! হয়, সেই ভাবে নাম- 
কীর্তন করিতে হইবে ইত্যাদিরূপ কোনও বিধিরই অপেক্ষা! নাই । অন্যান্য নাম-সম্বন্ধে,যে ব্যবস্থা, 
রত্রিশাক্ষর“নাম-সন্বদ্ধেও সেই ব্যবস্থা । বত্রিশাক্ষর-নামকীর্তন-সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবস্থার কথ! 
শ্রুতিও বলেন নাই, অন্যান্য শান্ত্রও বলেন নাই ৭ 

আমন, মহাপ্রভূও যে উচ্চন্বরেই বদ্রিশাক্ষর-নাম কীর্তন করিতেন, প্রীপাদ রূপগোস্বামীর 
, উক্তির উল্লেখ করিয়া তাহ! পৃব্রেই প্রদিত হষ্টয়াছে। কথিত আছে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরও তাহার 
নিত্যক্ষীর্তনীয় তিন লক্ষ নামের মধ্যে এক লক্ষ উচ্চস্বরে কীর্তন করিতেন। 


[ ২৩৭* ] 


সাঁধনভক্কিসহথন্ধে অলোচনা ] লাধনতত্ব | [ ৫।১৭৩-জনু 


যদি বলা যায়, আামন্মহাপ্রভু এবং আ্রীল হরিদাস ঠাকুর সংখ্যারক্ষণ-পুববর্ষি নামবীর্ঘন 
করিতেন। 

উত্তরে বক্তব্য এই। সংখ্যারক্ষণ পৃবর্বক কীর্তন করিলেও কাহার! যে উচ্চস্বয়েই বত্জিশাক্ষর 
নামের কীর্তন করিতেন, তাহা! তো অস্বীকার করা যায়না; স্থতরাং বত্রিশাক্ষর-নাম যে উচ্চম্বর়ে কীর্ঘ- 
নীয় নহে, তাহা বলাযায়না। বিশেষত: যাহার উচ্চকীর্তঘন একেবারেই নিষিদ্ধ, সংখ্যারক্ষণপৃর্বকও 
ভাহার উচ্চকীর্তন বিধেয় নহে ; যেমন--দীক্ষা মন্ত্র । 


আর, তাহাদের সংখ্যারক্গণ-সম্বদ্ধে বক্তব্য এই যে, ব্রতরক্ষার আদর্শ-প্রদর্শনের জন্যই তাহার! 
সংখ্যারক্ষা করিয়াছেন। শ্রাল হরিদাসঠাকুরের ব্রত ছিল--তিনি মাসে কোটিনাম গ্রহণ করিবেন। 
জীমন মহাপ্রভু সাধকের ব্রতরক্ষার্থ নংখ্যারক্ষণের মাদর্শ ই দেখাইয়া গিয়াছেন। বল্পবট্রের গরর্ব- 
বিন।শার্ঘ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন__ 
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে । 
সংখ্যানাম পুর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ আীচৈ, চ, ৩৭৬৮৮ 
প্রভুর এই উক্তি হইতেই বুঝা যায-_সংখ্যারক্ষণ পৃ্বক ব্রতরূপে নাম গ্রহণের আদর্শই তিনি 
শ্থপন করিয়াছেন। কিন্তু বত্রিশ।ক্ষর-নাম কখনও অসংখ্যাত ভাবে কীর্তন করিবেনা-ইহাও তিনি 
কখনও বলেন নাই। ্ 


্রন্ধাগুপুরাণ উত্তরথণ্ড “হরে কৃষ্ণ হরে কষ ইত্যাদি তারকত্রদ্ধ নামের প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন__ 
নামসক্কীর্তনাদেব ভারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে ।--(এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর) নামের সন্কীত্তন হইতেই তারক- 
ব্রন্মের দন পাওয়া যায়? “কৃষ্কবর্ণং তবিষাকৃফম্”-ইত্যাদি শ্লোকের টীকার আীপার্দ জীব গোন্বামী 
লিখয়াছেন, বু লোক মিপিত হইয়া শীকৃঞ্ণমুখকর নামের কীর্তনকেই সঙ্কীন্ন বলে। বনু লোকের 
মিলিত কীন্তন উচ্চদন্কীততলই হইবে। ব্রন্মাগুপুরাণ তারকক্রক্ষ-নামের উচ্চকীত্তনের কথাই বলিয়াছেন, 
সংখ)ারক্ষণপুর্র্বক উচ্চকীত্বনের কথা বলেন নাই। 

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি 

আল বৃন্দখনদাস ঠাকুর তাহার আচৈতন্যভাগবতের ম্ধ্খণ্ডে অয়োবিংশ অধ্যায়ে শীমন 
মহ।প্রভুর উপদেশ রূপে লিখিয়াছেন-_ 

আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ । “কৃষ্নাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥ 

হরে কৃ হরে কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে কাম হরে গাম র।ম রাম হরে হরে ॥' 

খু বোলে "কহিল।ঙ এই মহামন্ত্র। ইহ গিয়া জপ? সভে করিয়। নিববন্ধ ॥ 

ইহ হৈতে সর্বসিছ্ধি হহব সভার । সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর ॥ প 

দছুশ-পচে মিলি নিজ হুয়ারে বলিয়া । কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয় ॥ 


[ ২৩৭১ ] 


সাধনভক্তিসম্থন্ধে আলোচন! ] ' শোড়ীয় বৈধ ব-দর্শন [ ৫১*৩-আস্থ 


হরয়ে নমঃ কফ যাদবায় নমঃ] গোপাল গোবিন্দ রাম শীমধুস্থদন | 

কীর্তন কহিল এট তোম! সভাকারে। স্ত্রীয়ে পুজে বাপে মিলি কর' গিয়। ঘরে 

এ-স্থালে শ্রীমন্মহ্থাপ্রভু বপিলেশ_ “হরে কৃষ্ণ হরে কঁষ্ণ”-ইতাদি বন্রিশাক্ষর শ্কৃধনামটা 
হডেছে 'মহামন্ত্ | তিনি আরও বলিয়াছেন "সর্বক্ষণ এই মহামন্ত্র বলিবে-'বাল 7 একট শিষিয়ে 
অন্থ কোনও বিধি নাই-_ইথে বিধি নাহি আর) অর্থাৎ সন্পক্ষণ এই মহামন্ত্র বশিবে ( উচ্চারণ 
করিষে % হাই একমাত্র বিধি, এ-সম্বন্ধে অন্য কোনও বিধি নাই। কি ভাবে এই মহামন্ত্রের জপ বা 
উচ্চ।রণ করিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়াছেন--«্নিব্বদ্ধ করিয়া জপ করিবে? 

কিন্ত “নির্ধন্ধ”-শকের অর্থকি? শব্কলপদ্রম-শভিধানে লিখিত আছে পনির; 
অন্ডিনিবেশঃ | নিবদন্ধোইপি পাঠঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অভিলবিত-প্রাপ্তো ভূয়ো যত বখা 
শিশুগ্রহঃ ॥ শিশৃনাং স্বেচ্ছা বিশেষঃ। আখটি ইতি খাতঃ। ইতি কেচিং। ইতি গ্রহশকটাকায়াং ভরতঃ॥৮ 

এইরূপ, আভিধানিকদের উক্তি হতে জানা গেল, নিব্বন্ধ (পাঠ স্তবে-নিপন্ধ )-শন্দের অর্থ 
হইতেছে -মভিশিবেশ, গাঢ় মনোযোগ % অভিলধিত বস্তর প্রাপ্তির শিগিন্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস; 
শিশুদেত “আাখটি'প ন্যায়। কোনও বস্তথ জনা যদি শিশুদের লোভ জন্মে তাহ! হইলে সে! বন্তটা 
যে পথ্যস্ত্র পাওয়া না যায়। দেই পধ্যন্ত শিশুবা যেমন তাহাদের “বায়না” বা “জেদ” ছাড়েনা, তক্রপ 
জেদ”, বা, আখটি” বা “অভিনিবেশের” সহিত সর্বদা পুনঃ পুনঃ বন্রিশাক্ষর মহ!মন্ত্রের জপ 
করিবে ইহাই প্রভুর উপদেশ । 

ইহাদ্বারা মহামন্ত্রের জপকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার উপদেশই পাওয়া গেল। ব্রতক্ষপে গ্রহণ 
করিয়া অত্যন্ত অঠিনিবেশের সহিত সবদ। পুনঃ পুনঃ নাম জপ করা কত্তব্য। 

পূর্বেই (৫1৯৯-উ অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, জপ-শবের অর্থ-_উচ্চারণ। এইট জল 
তিন রকমের -বা,চিক উপাংশু ও মানস। মহামন্ত্রের কোন্‌ রকম জপ করিতে হইবে, মহা প্রভূ তাহ! 
বিশেষ করিয়া বলেন নাই । *ইথে বিধি নাহি আর”-এই বাক্য হইতে বুঝা যায়- সাধকের অভিরুচি 
অনুসারে, তিন প্রকারের জপের মধ্যে যেকোনও প্রক্কারেই মহামন্ত্রে জপ করা যায়; বাচিক - 
অপরের শ্রুতিগোচর হইতে পারে, এয়ন ভাবেও--জপ করাযায়। বাচিক জপঠ উচ্চ বীত্রন। 
মহাপ্রভু মহামন্ত্রের উচ্চীন্তন নিষেধ করেন নাই । 

যদি বল! যায়, দীক্ষামন্ত্রের জপ করিতে হয় - অপরের আভিগোচর যাহাতে লা হয়, সেইরূপ 
ভাবে। প্রভূ যখন বত্রিশাক্ষর-নামকে “মহামন্ত্র” বলিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝা যায়, ঈহা৪ মন্ত্রে 
ন্যায়ই অতি গোপনে জপ্য--ইহ।ই প্রভুর অভিপ্রায়। 

এ-সন্বন্ধে বক্তব্য এই । কেবল বত্রিশাক্ষর-নামই যে মহামন্ত্র, তাহা নহে। ভগবানের 
নামমাত্র মহামন্ত্র। শ্রীমন্মহা গ্রভুও বলিফাছেন_ “কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব। যেই জপে 
তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব ॥ প্রীচৈ, চ, ১1৭1৮* ॥% | 


[ ২৩৭২ ] 
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শাস্প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্আসন্ ধর্ণ। সয়া হাসা”-ইত্যাদি ভ্রীভা, ১০:৮১৩-ক্লোকের 
বৈধবতোধণীটাকা বলিয়াছেন_ভগবানের নামসকলের মধ্যে “কৃষ্ণাখ্য'-নামই মুখ্যত্তর এবং এই 
নামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্র। “লাম্নং সুখাতরং নাম কৃষ্ণাখাং মে পরজ্তপেতি চ। হস্থাস্ত ধস্চ 
প্রথমমপাক্ষরং মহামন্তরত্বেন প্রসিদ্ধম্‌ ॥” পদ্পপুরাণ স্বর্গবপ্ডও হরিনামকে মহামন্ত্র বলিয়াছেন-- 
*হরিনামমহামন্ত্বে নরন্যেৎ পাপ-শিশচক? ॥ ২৪ ৬।-_হরিনাম-মহামন্ত্রে পাপ-পিশ।চ বিনষ্ট হয় ॥” 

দীক্ষামন্ত্র হইতে যে ফল পাওয়া যায়, ভগবল্লাম হইতেও সেই ফল পাওয়া যায়; এজন্য 
নামকেও মন্ত্র বল! হয়। কিন্তু দীক্ষামন্ত্র মপেক্ষা নামের মাহায্মা অনেক বেশী বলিয়াই নাকে মহাচন্ত্ 
বলা হয়। মহিমার আধিক্য বলিয়া ভগবল্াম দীক্ষাপুরশ্চধাদির অপেক্ষা! রাখে না; বিস্তু মন্ত্র তাহ! 
রাখে। ভগবশ্নাম ও ভগবান্‌ অভিন্ন বপিয়া নাম পরম-স্বতন্বর কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহে। 
এজ্রমা ভগবল্নাম উচ্ঠৈঃন্থরে কীর্তনীয় ; কিন্ত মন্ত্র উচ্চৈ্বর বীন্তশীয় নহে। 

যদি বলা! যায়, “অনা নাম উচ্চৈম্বরে বীন্তশীয় হতে পারে + কিন্তু বত্রিশাক্ষব নাম উচ্চৈঃশ্থরে 
কীর্ধনীয় নহে।” এষ্টরূপ উক্তিও বিচারলহ নহে। কেননা শ্রামন্মহা প্রভৃও বত্রিশাক্ষর-নামের 
উ্চবীন্তন করিয়াছেন । ষোলনাম বত্রিশাক্ষর নামসন্থান্ধেই ত্রহ্মাপগ্ুপুবাণ উত্তরখণ্ড “সন্থীত্রটনির_ 
উচ্চ ঈীন্রনের” কথা বলিয়াছেন । “নামলক্কীর্তনাদের তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যত ॥৬ ৫৮।” শ্রীপাদ জীবগোম্থামীর 
মতে “সঙ্কীত্রনি” হইতেছে বহুলোকের মিলিত কৃষ্ণমখকর গান। বুলোকের মিলিত কীন্তনি,উচ্চণীত্তনিই 
হইবে! যাহা হউক, যদি বল! যায়, মহা প্রভু সংখা রক্ষণপূর্্ঘক বত্রিপাক্ষারের উচ্চ বীন্তনি করিয়াছেন। 
তাহা হইলেও বক্তণ্য এই যে, সখ্যারক্ষপূর্বক হইপেও তিনি বত্রশাক্ষর-নামের উচ্চকীন্তন তে 
করিয়াছেন, কিন্তু সংখ্যারক্ষণপূর্তবকও দীক্ষামন্ত্রের উচ্চকীর্তন নিষিদ্ধ। 


নৃভরাং বত্িশ।ক্ষর-নামের (বা যে কোনও ভগবন্নামেরই ) অতিগোপন-জপ্যত্ব বলিয়াই যে 
তাহাকে “মহানম্ত্র' বল। হয়, তাহ। নূহ মন্ত্র অপেক্ষা ও নামের মহিমাধিক্/বশভঃই নামকে মহা মন্ত্র 
বল। হয়। গেলী-:প্রনামৃত একাদশ পল বপেন _সনস্ত মন্তরার্গের মধ শ্রেষ্ঠ হইতেছে আহরিনাম। 
দনর্ব্বেমু মন্ত্রেব্েষু শ্রেষ্ট শ্রীহরিনাম কম্‌॥” 

মন্ত্র শক্তি থাকতে প্রন্ছন্ন ভাবে । ছপের দ্বারা তাহার শক্তিকে উদ্ধদ্ধ করিতে হয়। “পশু- 
ভাবেন্থিভা মন্ত্র £ কেবলং বর্ণগপিণত। সৌধষুয়।ধবনুযচ্চারিতাঃ প্রভু: প্রাপ্রবাস্ত হ॥ ত) ভর, বি, ১৭৭৬ 
ধৃত মন্তরার্ণব-প্রবাণ ॥" কিন্তু নামের শক্তি কখনও প্রচ্ছন থাকে না; কেননা, নান ও নামী অভিন্ন। 
স্বরাদি ভ্রশবশভ॥ বুতক্রমেচ্চারণাদিবশতঃ, দেশ-কাল-পাত্রাদিবশতঃ এবং অন্যান্য কারণেও মন্ত্রে 
দাধনে অনেক ক্রট থাকে; নাম নামীরই নায় পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র বপিয়া দেশ-কাল-পাতাদির কোনও 
অপেক্ষা যেমন র।খে নাঃ তেমনি আবার মন্ত্রদির লাধনে যে অপূর্ণতা বা ক্রটি থাকে, ভাহাকেও পুর্ণ, 
করিতে পারে। 


[ ২৩৭৬ ] 
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মন্ত্রতকন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালাহবিস্ততঃ। সর্ধং করোতি নিশ্ছিত্রমন্্সন্থীর্তনং তব। 
_াশ্রীভা, ৮২৩1১৫1 ভগবানের প্রতি প্রীশুক্রবাক্য, ৷ 

এতাদৃশই হইতেছে মন্ত্র অপেক্ষ। নামের মহিমাধিক্য। এজন্যই নাম কোনও বিধিনিষেধের 
অধীন নহে; “মনে মনে কীত্তনি করিবে, উচ্চৈঃস্বরে কীত্তনি করিবেনা”- এইরাপ কোনও বিবিরও অধীন 
নহে। শ্রীমন্মহ। প্রভৃও নৃস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন_-“ইথে খিধি নাহি আর।”” এবং তিনি নিজেও 
বত্রিশাক্ষর নাম উচ্চৈংস্বরে কীর্তন করিয়া তাহা দেখাইয়। গিয়াছেন। 

আবার যদি বলা যায়-_মহামন্ত্র সম্বন্ধে যদি উচ্চন্বরে বীর্তনের কোনও বাধাই ন৷ থাকে, তাহা 
হইলে মহ।প্রভু মহামন্ত্রের জপের কথা বলিয়া “হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ”-ইত্যাদি নাম “দশেপপাচে মিলিয়া, 
করতালি গিয়। কীর্তনের” কথ। বলিলেন কেন ? তাহার উপদেশ হইতে মনে হম্--মহামন্ত্র গেপনে 
জপ্য, অন্য নাম প্রকাশ্যে উচ্চন্বরে কীর্তনীয়। 

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই | বত্রিশাক্ষর-নামরূপ মহামন্ত্রের কীর্তন হইতেছে কলির যুগধর্ম। 
এক্ন্ত কলিযুগে এই নাম প্রত্যেকেরই অবশ্যকীন্তনীয়, অত্যন্ত আগ্রহ এবং অভিনিবেশ সহকারে 
ব্রতরূপে কীর্তনীয়। একাকী নির্জনে জপ বা কীন্তনিই মনের গ।ঢ় অভিনিবেশের অন্ুকূল। এজন্যই 
মহাপ্রভু বলিয়াছেন_-“ঠহ] গিয়া জপ সভে করিয়া শির্বন্ধ ॥” প্রতিদিন নির্দিষ্ট-সংখ্যক নামের জপে 
ব। কীত্তর্নেই «নির্ব্বদ্ধ” সিদ্ধ হইতে পারে, ব্রতরক্ষা। হইতে পারে । একাকী নিজনে বসিয়। ব্রতরপে 
গৃগীত নামবীন্তন শেষ করিয়া অন্য লোকের সঙ্গেও নামকীত্তন করা যায়। “দশে-পাচে মিলি নিজ 
ছুয়ারে বসিয়”-ইত্যাদি বাক্যে প্রভু তাহাই বলিয়।ছেন। প্রভুর এই বাকাগুলি উপলক্ষণ মাত্র। 
“দশে-পঁচে” মিলিয়! বীত্তন করিবে, দশজন বা পাচ জনের বেশী বা কম যেন না হয়- ইহ। গ্রভুর 
অভি্রেত হইতে পারেনা; দশ-পাচের উপলক্ষণে বহু লোকের কথাই প্র বলিয়াছেন । নিজ ছুয়ারে 
বসিয়া কীন্রন করিবে - ইঠ1ও উপলক্ষণমাত্র ; শি্ধ গুয়ার ছাড়া অন্যত্র কীত্তন করিবেনা, কিম্বা বলিয়। 
বসিয়! ছাড়া দাড়ায়] বা নৃত্য করিতে করিতে কীন্তন করিবে নাহ! প্রভুর আভগপ্রেত হইতে 
পারেনা । হাতে তালি দিয়া-ইহাও উপলক্ষণ ; হাতে তালিপ উপলক্ষণে যোল-করতাল|দির সহযোগে 
কীন্তনও প্রভুর অভিপ্রেত। “ন্তরীয়ে পুজে বাপে মিলি কর' গিয়া ঘরে”--হাও উপলক্ষণ। শ্ত্রী-ুক্প 
বাতীত অন্যের সঙ্গে কীন্তন করিবেনা, কিন্বা ঘরে ব্যতীত কখনও বাহিরে কীর্তন করিবেণা-ইহ। প্রডূর 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাংপধ্য হইতেছে এই যে, যে কোনও লোকের সঙ্গে, যেকোনও স্থনে 
করতালার্দি-মহধযোগে কীন্তন করিবে; অন্য লোক পাওয়া না গেলে নিজ্জের বাড়ীর লোকদের লইয়া 
নিজের বাদীতেই বীত্র্ন করিবে । এ-সমস্ত যেমন উপলক্ষণ, তদ্ধেপ এ-সমস্তের সঙ্গে কথিত “হরয়ে নমঃ 
কৃ বাদবায় নমঃ ইত্যাদি নামও উপলক্ষণ মাত্র । এই কয়টী নামের উপলক্ষণে, সাধকের অভিরুচি 
নুসারে অন্য নামও যে কীন্তনীয়- ইহাই প্রভু জানাইয়াছেন। বন্িশাক্ষর নামও ইহাঘ্বারা উপলক্ষিত 
হইয়াছে বপিয়া মনে কর যায়। কেননা, বছু লোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর নাম কীর্তন করা সঙ্গত 


[ ২৩৭৪ .] 
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নহে "এইরূপ কথা মহা প্রভু কোনও ক্থুলে বলেন নাই, শান্ত্েও এইব্প নিষেধ দৃষ্ট হয়না । বরং এই 
বত্রিখাক্ষদ নামসন্বদ্ধেই গ্রহ বলিয়াছেন--“দর্ববক্ণ বৌপ, ইথে বিধি নাহি আর” 

আীপাদ জীব গোন্বামীর উক্তিও বহুলোক মিলিত হইয়া বত্তিশাক্ষর-নামকীর্তনের অন্থকুল 
বপিয়া মনে হয়। 

“কৃষাবর্ণং তিষাইকৃষ্কং দাোপাজান্্পার্যদম্‌। যজৈঃ সন্গীতনপ্রায়ৈর্জস্তি হি সুমেধসং ॥ শ্রীভা 
১১1৫1৩২।৮-ট্লেকে বন্তমান কলির উপাসনাসন্বন্ধে বলা হইয়াছে__“সন্থীত্বন-প্রধান উপচারের দ্বারাই 
বুদ্ধিদান্‌ ব্যাক্তগণ ঝলির উপাস্যের যন্জন করেন।” এইই শ্লোকের ক্রমসন্দর্-টাঞায় নন্থীর্তন-শন্দের 
মর্থে শ্রাপাদ জীবগোম্বামী লিখিয়ীছেন-"সন্কীর্তনং বহুভিমিলিত্বা। তদ্গাননুখং শ্রীকৃষ্ণগানম।-_ বন 
লোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণম্বখকর শ্রাকৃষ্গানই হইতেছে সন্থীন্তন ৮” শ্রীকৃষ্ণগান বপিতে” শীকুষের 
নাম, গুণ, লীঙ্গাদির গানই বুধায়।” নাম সক্কীন্তনও বু লোক মিলিত হইয়। কত্তব্য, এস্থলে তাহাই 
বলা হইল। কলির যুগধর্্ম বত্রিশাক্ষর নামের প্রচারক ব৷ প্রবন্ত কও হইতেছেন বর্তগান কলির উপান্য 
ধিনি, তিনিই । তাহার প্রচারিত নামের কীন্তনে যে তিনি সমধিক আনন্দ লভ করিবেন ইহা 
নিত্যান্ত স্বাভাবিক | তাহাই যদি হয়,তাহা হইলে “বহুলোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর নামের কীর্ত'নও” 
পত্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রেত বপিয়। বুঝা! যায়। 

ঈহার ব্যবহ র€ প্রচলিত আছে । ইবৃন্দাবনাদি ভগবদ্ধামে ভল্মনপরায়ণ শিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণবগণ ও 
স্মরনাহীত কাল হইতেই খোল-করতালাদি-যোগে বুলোক মিলিত হইয়া বিশাক্ষর-নামের বীন্তন 
করিয়া! আসিতেছন। 

প্রীৎন্মমহা প্রভুর উল্লিখিত উপদেশের মধ্যে একটা কথ। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা । যাহ। 
সর্বতোভাবে গোপনীয় (যেমন দীক্ষামন্ত্র), তাহ] কখনও উচ্চৈ্থরে কীত্তনীয় নহে, অপরের 
শ্রুতিগোচর হয়_এমনভাবে কথনীয়ও নহে । দীক্ষামন্ত্রত্থদ্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন-_- 
বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথ।পি মন্বকে গ্রকাশ করিবে না । এগুকং প্রকাশয়েদ্বিদ্ধান্‌ মন্্রং নৈব 
প্রকীশয়েং ॥ ভ, ত, বি) ১৭1৫৭ |) কেবল মন্ত্রগোপনের কথাই নহে, মন্ত্র্জপের মাপাকেও গোপনে 
রাখর কথা, এমন কি গুককেও যেন জপমালা দেখান না হয়_ সে কথাও হরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন । 
“অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥ ১৭৫৮)” ঘে মন্ত্র স্বতোভাবে গোপনীয়, তাহার সম্বন্ধে 
এইকপই ব্যবস্থা । কিন্ত ফোলন।ম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র সম্বন্ধে যে এইরূপ ব্যবস্থা প্রযোজা নহে, 
মহ প্রভুর উক্তি হইতেই তাহা! বুঝা যায়। তিনি সকলকে লক্ষা করিয়া বলিয়াছেন -“কৃষ্চনাম 
মহামস্ত্র শুনহ বিশেষ ।৮ তাহার পরে সঙ্গে সঙ্গেই মহামন্ত্রটী বলিলেন-_“হরে কৃষঃ হরে কৃষণইঙ্যাদি। 
উচ্চৈম্বরে; সকলের শ্রতিগোচর ভাবেই যে মহা প্রভু এই মহামন্ত্রটী বলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রত্যেককে পৃথক, পৃথক ভাবে ডাকিয়! লিজের নিকটে আনিয়! য 
প্রতু তাহ$র কানে কানে এই মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাই, বৃন্দাবনদস ঠাকুরের 


[ ২৩৭৫ ] 


সাধনতক্কিসন্থদ্ধে আলোচন। ] গোঁড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫১*৪-অন্ু 


লিখিতবিগরণ হইতে তাহা অনুনিতও হইতে পারে না| উপন্থিত লোকগণের সকলেই যাসাতে শুনিতে 
পায়--সেই ভাবেই মহাপ্রভু “হরে কুক্ঃতই তারি মহামন্ত্রীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন! কিন্তু দীক্ষা 
মন্ত্রের এভাদৃশ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ; ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যকে দীক্ষা দেনঃ তখনও তিনি শিষোর কর্ণমূলে_- 
অপব কেহ শুনিচে না পায়, এই ভাবেই মগ্তরটী জানাইয়া দেন। প্রভুর আচরণ হইতেই জান! 
যায় “হবেকৃষঃ”-ইত্যাদি মা সন্্র নীক্ষামন্ত্ের ম্যায় গোপনীয় নহে। এইরূপে দেখা গেল--ঘোলনাম 
বত্রিশাক্ষবাত্মক মহানন্ত্বের উচ্চকথন বা উচ্চকীন্তন মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত নহে, উহাবরং তাহার 
অভিপ্রেতই। 


১০৪। লামীভাম 

ভগবানের নাম এবং নামভাসে কিঞিৎ পার্থক্য আছে। প্রয়োগ-স্থানের পার্থক্যবশতঃই 
এই পার্থক্য । ভগবানের নাম যদি ভাগবানেই প্রয়োজিত হয় অথণৎ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই 
উচ্চারিত হয়, তাহ1 হইপে তাহ! হয় “নাম”; আর, লেই নাম যদি ভগবানে প্রয়োজিত না হইয়া 
আন্ত কোনও বস্ততে প্রয়োজিত হয়, অন্ত কোনও বস্তুকে লক্ষা করিয়! উচ্চারিত হয়, তাহ হইলে 
তাহ] হইবে “শামাভাল ৮ যেমন, একজন পোকের নাম আছে “নারায়ণ” এই লামটী কিন্তু 
প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবান্‌ নারায়ণেরই নাম। ভগবান লারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া যদি “নাগায়ণ”-শব্দ 
উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে “নাম।” আর, ভগবান্‌ নারায়ণকে লক্ষ্য না করিয়! যদি 
নাপায়ণ-নামক লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া-"ওহে নারায়ণ কথ শুন”-এই ভাবে *নায়ায়ণ"-শব্ৰ 
উচ্চারিত হয়, তাহ। হইলে তাহ! হইবে “নামাভাম।” 


“অন্ত সন্কেতে অন্য হয় 'নামাভানঃ | ্ররচৈ, চ. ৩1৩৫৪ ॥৮ 


কোনও বস্তুর নাম হইতেছে বাস্তবিক সেই বস্তুর পরিচায়ক একটা সঙ্কেত-মাত | পনারায়ণ+- 
শব্দটা হইতেছে ভগবান্‌ নারায়ণেগই পণিচায়ক সক্ষেত; সঙ্কেত হইলেও ইহ? হহতেছে ভগবান্‌ 
নারায়ণের মহিমাব্যঞ্রক সক্ষেত_ তিনি নারসমূহের অয়ন ( আশ্রয় ) বলিয়া তাহাকে “নারায়ণ” বল 
হয়| সুতরাং “নারায়ণ”-শবদের বাস্তব বাচ্য ৬গবন্‌ নারায়ণহ। কোনও জীব বাস্তবিক “নারায়ণ__ 
নারসমূহের আশ্রয়” হইতে পারে নাঃ তথাপি লৌকিক জগতে ভগবানের নামেও ব্যক্তিবিশেষের 
নাম রাখ! হয়। যেমন, এক জন লোকে নামও নারায়ণ, বা কষ, ব! দামোদর-হতঢাদি রাখ! হয়। 
ইহ] হইতেছে সেই লোকের পরিচায়ক সঙ্কেত মাত্র, ইহা তাহার গুণবাচক বা মহিমা-বাচক নহে। 
জঞ্চব্যক্তর নামও পদ্মলোচন রাখা হয়। “নারায়ণ”-শব্খটী হইতেছে স্বরূপতঃ ভগবনেরই ঘ্থ্থ 
সঙ্কেত; অপরের পক্ষে--নারায়ণ নামক লোকের পক্ষে-তাহা হইবে বস্তুতঃ “অহা সন্ত? 


[ ২৩৭৬ ] 


সাধনভতিস্বন্ধে ললে।চনা ] সাধনতব্ব [ &১*৪-অন্জ 


অপরের (নারায়ণ ব্যতীত অপরের ) পরিচায়ক যে সন্কেত, নেই সঙ্কেত। এইরূপ “অন্ত সচ্ষেতে” 
যখন “অন্থকে--নারায়ণব্যতীত অপরকে” আহ্বান কর হয়, তখন তাহা হইবে “নামাভাস।” 
ক। নামান্াসেক মহিন! 

ভগবানের নাম ও নামী ভগবান্‌ অভিন্ন বলিয়! ভগবানের মামাভাসের মহিমাও অসাধারণ। 
পূর্বেই বঙ্গা হইয়াছে, প্রয়োগ-স্থলের পার্ক্যেই নাম ও নামাভামের পার্থক্য । ভগবানের নাম 
ভগবানের গ্যায় অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া যে বস্ততেই প্রয়োজিত হউক না কেন, তাহার মহিমা ক্ষু্ 
হইতে পাবে না। একটী বছুমূলা রত্বুকে ঘে-স্থানেই রাখা হউক না কেন, তাহার মূল্য কমিবে না। 
বত্ববিক্রেতার পিশ্কৃকে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণে অবস্থিত অবস্থাতে রক্ধের যে মূল্য, তন্মস্তপে থাফিলেও 
সেই যৃল্য। কয়েকটা প্রাকৃত অক্ষর সন্মিলিত হইয়াও যখন ভগবানের নামে পরিণত হয়, তখন 
সেকঈট নাম এবং নামাক্গর গুলিও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়। যায় (৫1৯৯.গ-অন্ুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এজন্যই 
নামাভামেরও আদাধারণ মহিমা । নাম।ভালে মুক্তিলাভও হইতে পারে। 


দ্যগ্যপি অন্যসক্কেতে অন্য হয় নামাভাষ' | 
তথাপি নামের তেজ ন' হয় বিনাশ ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩৩1৫৪ ॥” 
ইহার অস্থকুল শান্সপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। 


“দংঘ্ি-দট্ট্রাহতো ম্নেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ | * 
উক্তাপি মুক্তিমাপ্পোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়। গুন্‌ 
শ্রীচৈ, চ, ৩৩-ধূত নৃসিংহপুরাণ প্রমাণ ॥ 
-বৃহদ্দম্তধিশিষ্ট শৃকরের (যবন-ভাষায় হারামের ) দস্তদ্ধারা আহত হইয়! যবলবাক্তি বারন্থার 
“হারাম, হারাম”-শুব্দের উচ্চারণ করিয়াও যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রস্ধাপুর্বক হরিনাম বীর্তন 
করিলে যে মুক্তি লাভ কর! যায়, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ?” 


য(বশিক ভাষায় শুকরকে “হারাম” বলা হয়। কোনও যবন শুকর (হারাম )-কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়! নিজের উদ্ধারের জনা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্টে যদি পুনঃ পুনঃ “হারাম শুকর”- 
শব্দের উচ্চারণ করে, তাহাহইলে তাহার দ্বারা “রাম”শব্গ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্‌ 
রামের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকেনা, লক্ষ্য থাকে শৃকরের প্রতি । তাই এ-স্থলে রাম-নামের উচ্চারণ 
হয়না, নামাভাসে্রই উচ্চারণ হুয়। তাহার ফলেও সেই যবন মুক্তি লাভ করিতে পারে। মুক্তিদায়কত্থ 
হইতেছে ভগবল্লামের স্বরূপগত মহিমা । এজন্যই নামাভামেও মুক্তি হইয়! থাকে; ভগবয্লাম 
নর্ধবাবস্থাতেই তাহার স্বরূপগত ধর্ম প্রকাশ করিয়া থাঁকে। জলম্ত কয়লাখণ্ড যে-স্থানেই থাকুক 
না কেন, তাহ স্বরূপগত-দাহিকা-শক্তি হারায় না। অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত জলেরও অগ্নি-নির্বাপকন্ধ *» 
শক্ত থকে । ৃ 


[ ২৩৭৭ ] 
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খ। জজ্ামিলের বিবরণ 
প্রীমদূভাগবতে বর্ণিত অজামিলের এঁতিহাসিক বিবরণ হুইতে নামাঁভাসের সর্ধাপাপ- 
বিনাশকত্বের এবং মুজিদায়কত্ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অজামিল ছিলেন গ্রথমে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্ষণ-সম্ভান। কিন্ত পরে এক দাসীর মোহে পতিত 
হইয়! পিতা-মাতা এবং সতীনাঁধবী পতিত্রতা৷ পড়ীকে ত্যাগ করিয়! দাঁসীগৃহে গিয়া অবস্থান করিতে 
থাকেন। নিজের, দাসীর এবং দাসীর কুটুম্বদের ভরণ-পোঁষধণের নিমিত্ত জর্কাবিধ অসহৃপায়ে 
অর্থোপার্জনে রত হইয়া তিনি মহ! পাপিষ্ঠ হইয়। পড়েন। দাসীর গর্ভে তাহার কয়েকটা সন্তানও 
জন্মিয়াছিল। তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহার কনিষ্ঠপুজের জন্ম হয়; তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন_- 
“নারায়ণ”; তিনি তাহার এই কনিষ্ঠপুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার 
ন্নানাহা র-বেশতৃষাঁদি তিনি নিজেই সম্পাদন করিতেন! তাহার অস্তিম-সময়ে একদিন তাহার শিশু 
কণিষ্ঠপু তাহার ক্রীড়নক লইয়া খেলীয় নিমগ্র। তখন অজামিলের মৃত্যুকালও উপস্থিত; কিন্ত 
তখনও তিনি কাহার নারায়ণ-নামক বালকের প্রতিই তাহার মতিকে নিবিষ্ট করিয়া আছেন। 
স এবং বর্তমানোহাজ্ঞে মৃত্যুকাল উপস্থিতে। 
মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণ।হবয়ে॥ আজ্রীভা, ৬১২৭) 
মহাঁপ।পী অজামিলকে নরকে নেওয়ার জন্য পাশহস্ত তিনজন ভীষণদর্শন যমদূত আসিয়া 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়। অজামিল ভয়ে বাকুল হইয়া প্লাবিত উচ্চৈঃস্বরে 
“নারায়ণ, নারায়ণ” বলিয়। ঘ্বরে ক্রীড়নকাঁসক্ত তাঁহার পুক্রটীকে ডাকিতে লাগিলেন। 
দুরে ক্রৌড়নকাসক্তং পুজ্রং নারায়ণাহবয়ম্‌। 
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলোন্দুয়ঃ ॥ আভা, ৬১1২৯ 
জ্রিয়মাণ অজামিলের মুখে উচ্চারিত ভগবান্‌ শ্রীহরির “নারায়ণ” নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
চারুদর্শন চারিজন বিষুদূভ আসিয়া লে-স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যমদৃতগণের সঙ্গে ধর্্মবিচাব 
করিয়। তাহাদিগকে বুঝাইয়। দিলেন যে, যদিও অজামিল অসংখ্য পাপকর্থে পাপিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি 
যখনই তাহার জিহ্বায় “নারায়ণ৮-এই চারিষ্টী অক্ষর উচ্চারিত হইয়াছে, তখনই তাহার কোটিজন্মসঞ্চিত 
সমস্ত পাপরাশি ভন্মীভূত হইয়া গিয়াছে। 
অয়ং হি কৃতনির্ধবেশো জন্মকে ট্যংহসামপি। 
যদ্‌ বাজহার বিবশে! নাম স্বস্তায়নং হরে: ॥ 
এতেনৈব হাঘোলোহস্য কৃত স্াঁদঘনিষ্কৃতম. | 
যদ! নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম ॥ আভা, ২1৭-৮॥ 


কেননা, (পুজাদির) সন্কেতেই হউক, কি পরিহাসের সহিতই হউক, কিন্া গীভালাপ-পুরণার্থ 


[ ১৩৭৮ ] 


সাধনভক্তিন্বন্বে আলোচনা ] সাধনতন্ [%১*৪-নু 


(স্তোভ), বধ! হেল।ার পহিতষ্ট হউক, ষে কোনও ভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই অশেষ পাপ 
বিপূরিত হইয়া যায়। 

| সঙ্ষেতাং পরিহাস্তং বা! স্তেভং হেলনমেব বা। 

বৈকুষ্ঠনামগ্রহণমশেষাধহরং বিছুঃ ॥ জ্্রীভা, ৬২1১৪ 

যেহেতু, ভগবানের নামোচ্চারণই হইতেছে সমস্ত প।পীর একমাত্র শুনিশ্চিত প্রায়শ্টিত্ত ; 
কেননা, যখনই কেহ ভগবান্‌ বিধুঃর নাম উচ্চারণ করে, তখনই বিষুরর তদ্বিধয়৷ মতি হয় (যিনি 
নামোচ্চারণ করেন, ষ্টাহাঁব বিষয়ে ভগবানের মতি হয়; “এই নামোচ্চারণকারী আমারই জন, সর্বতো- 
ভাবে মামাকর্তৃক্ক রক্ষণীয়' ভগবানের চিন্তে এইবূপ ভাব জাগ্রত হয়। তদ্িষয়। নামোচ্চরক-পুরুষ- 
বিষয়। মদীয়োইয়ং ময় সব্ধতো। রক্গণীয় ইতি বিজ্ঠার্সতিরবতি” ॥ ভ্রীধরস্ব।মী)। 

সর্ববেষামপ্যঘবতামিদমেব শুনিদৃতমূ্‌। 
নামব্যহরণং বিষ্ঞোর্যতস্তদ্বিষয়া মতি; ॥ শ্রীভা, ৬।২১০॥ 

মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে অজ।মিলেব প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়। শ্রীল শুকদেব৪ উপসংহ্নাবে 
বলিয়াছেন, 

“জরিয়মীণে| হবেন্ণম গৃণন্‌ পুজোপচারিতম্‌। 
অজ।মিলোহপ্যগাদ্ধ।ম কিমুত শ্রদ্ধয়গৃণন্‌ ॥ শ্রীভা, ৬২৪৯ ॥ 

-মৃত্যুদময়ে পুন্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্তরীহরিব নম উচ্চীবণ করিয়া অজামিলও (জামিলের 
ম্যায় মহাপাপী৪ ) ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম কীর্তন করিলে যে 
ফল হয়, তাহার কথা আর কি বলিব ?” 

বিষ্দূতগণ যমদূতগণের বন্ধন হইতে অঞ্জামিলকে মুক্ত কবিয়া অস্তদ্ধণন প্রাপ্ত হইলেন। 
পুজের উপলক্ষে প্নারায়ণ*নাম উচ্চারণের ফলেই অঙ্গামিল সংসার-মুক্ত হইয়। ভগবৎ-পার্ধদত্বলাভ 
কারয়াছিলেন। এতাদৃশই নামাত।সের৪ মহিমা । 

যদি কেহ বলেন, যমদুতগণকে দেখিয়া অঙ্গসিল যখন “ন।রায়ণ নারায়ণ” বলিয়াছিলেন, 
তখন ভগধান্‌ নারায়ণের প্রতিই তাহার লক্ষ্য ছিল, তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে-ভগবান, নারায়ণের 
প্রতি তখন যে তাহার মন ছিল ন।, শ্রীমদ্ভ।গবত হইতেই তাহা জানা যাঁয়। শ্্রীভ, ৬১।২৭-ক্লোকে 
বল। হইয়।ছে, নারায়ণ-নামক পুজ্রের প্রতিই তখন অজাঁমিলের মতি ছিল। “মতিঞ্চকার তনয়ে বালে 
নারায়ণ হবয়ে 1৮ পরবর্তী ৬১২৯-শ্লেকেও বলা হইয়াছে -দূরে অবস্থিত ক্রীড়নক1সক্ত নারায়ণ 
নামক পুজ্রকেই তিনি উচ্চৈস্বরে ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়াছিলেন। “দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুং 
নারায়ণাহবয়মু। প্লাবিতেন শ্বরেশোচ্মৈবাঁজুহা বাকুলেন্দ্রিয়ঃ |” ভগবান্‌ নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াউ 
যদি অঞ্জামিল প্নারায়ণ্-নাম উচ্চারণ করিতেন, তাহ। হইলে বিষুদূতগণও তাহার এই উচ্চারণকে 
“সাক্ষেত্যম্” ললিতেন না (শ্রীভা) ৬২১৪ ) এবং স্বয়ং শুকদেবও উহাকে “পুজোপচারিত নাম” 


[ ২৩৭৯ ] 
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বলিত্েন না (শ্রীতা, ৬২৪৯ )। বস্ততঃ, বিষুদূতগণের মুখে, ষমদৃতগণের নিকটে কথিত, ভাগগবত- 
ধর্মের কথ শ্রবণ করার পরেই অজ্লামিল ভগবানের গ্রাতি ভক্তিমান্‌ হইয়া্ছিলেন এবং নিজের পূর্ব্বকৃত 
দু্ম্ধের জম্ত অনুতাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ভাহার পূর্বে নহে। “অজামিলোইপ্থাকর্্য দূতানাং 
যমকৃ্য়ো; | ধর্ম ভাগবতং শুন্ধং ত্রেবেস্ঞ্চগুণাশ্রম ॥ ভক্তিমান্‌ ভগবত্যান্ড মাহাত্াশ্রবণ।ছ্বারেঃ। 
অন্ুতাপো মহানাসীং স্মরতোইশুভমাত্বনঃ ॥ শ্ত্রীভা, এ২২৪-২৫ ॥ পূর্ববর্তী ২১৫৩ পৃষ্ঠায় এই ক্লোকেত 
অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।” ইহা হইতে জানা গেল--মজামিল যখন যমদুতগণকে দেখিয়া “নারায়ণ নারায়ণ” 
বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত ভগবাঁন্‌ নারায়ণের প্রতি তাহার শরদ্ধাদি কিছুই ছিল না, 
ভগবান নারায়পের কথাও তখন তীহার মনে জাগে নাই। তাহার ক্রীড়ুনকাসক্ত পুজই তখন 
তাহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়। বর্তমান ছিল। 

যাহা হউক, অজামিলের দৃষ্টান্তে সর্বমুক্তির প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। চিত্তে যদি অপরাধ 
থাকে, তাহ! হইলে নামাঁভানের উচ্চারণে মুক্তি হয় না। (১) নামাভাসে নিরপরাধ লোকের মুক্তি 
হইতে পারে বটে, কিন্ত ভগব্দবিষক প্রেম লাভ হয় না। 


১০০। ভ্গবত্বাক্োপিভ জীলেপ্প শামেন ক্ীত্্ন 
ক। জীবেগ্বরে দমত্বভডান জপ্রাধজমক 
দ্জীব ও ভগবান্‌ কখনও সমান নহে। চিদংশে তুল্যতা থাকিলেও মহিমায় অনেক পার্থক্য। 
ভগবান্‌ ব্রহ্ম হইতেছেন বিভুচিত, জীব হইতেছে অনুচিত; অণু এবং বিভু কখনও সমান হইতে পারে 
না। জলদগ্রিরাশি এবং ক্ষুলিঙ্গের কণা সমান হইতে পারে না। 
জীব (আর) ঈশ্বর-তত্ব কভু নহে সম। 
জলদগ্সিরাঁশি যৈছে স্কলিঙ্গের কণ ॥ শ্রীচৈঃ চঃ ২১৮১০৬। 
জীব যখন সম্যক্রূপে মায়ানির্ঘ,জত হইয়। ্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখনও অণুই থাকে, বিভু 
হয়না; কেননা, অণুত্ব্ হইতেছে জীবের স্বরূপ। 
ভগবান্‌ অনস্ত-চিস্ত্যশক্তিসম্পন্ন। জীব অল্লশক্তি। ভগবান্‌ মায়ার অধীশ্বর ; অনাদি- 
বহিন্মুথ জীব মায়ার অধীন! হলার্রিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্িক স্বরূপশক্তি তগবানে নিতা অবস্থিতা ; 
জীবে ম্বরূপ-শক্তি নাই । এ-সমত্ড কারণে জীব এবং ঈশ্বর কখনও সমান হইতে পারে না। 
যেই মূঢ় কহে_-জীব ঈশ্বর হয় সম। 
সেঈ ত পাষস্তী হয় দণ্ডে ভারে যম ॥ শ্রীচৈ: ৮: ২১৮১০৭॥ 
জীবের কথা তো! দূরে, ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণকেও যদি ভগবান্‌ নীরায়ণের সমান মনে করা 
হয়, তাহাহইলে তাহাও যে নিত্যপ্ত দোষাবহ, শাস্ত্র তাহাই বলিয়! গিয়াছেন। 


(১) লেখক-সম্পার্দিত গৌয়কপাতরজিনী টীকা সম্বলিত শ্রীপ্রচৈতন্ভচরিতা মৃতের তৃতীয় স্ঃক্করণে ৩৩১৭০ 
গয়ারের টাকায় এ-সম্বপ্ধে বিশেষ ভাবে আলোচন! করা হইয়াছে । 


[ ২৩৮* এ 


সাধনভক্তিসন্বন্ধে আঞ্জোচন। ] সাধনত [ €১০৫-অস্থ 


“যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। 
সমদ্ষেনৈব বীক্ষেভ স পাষণ্ডী ভাবেদ্‌ গ্ুবম্‌॥ 
_-, ভ, বিঃ ১1৭৩-ধৃত পাযলোত্রখণু-বচন ॥ 

--যে জন ব্রঙ্গা ও রুদ্রাদি (ক্রন্মা, কর এবং ইন্দ্রাদি ) দেবতা গণের সহিত শ্রীনারায়াণদেবকে 
সমান মনে করে, সে জন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী 1” 

এই ক্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মলাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন--“কিঞ্চ যস্তিতি। আদি- 
শেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ংভাবঃ _ শ্রীত্রহ্ষরুত্রৌ গুণাবতারৌ, ইন্্াদয়ো বিভতয়, ভগবান প্রীনারায়ণোই- 
বতারী পরমেস্বরং ইত্োতৎ শাক প্রতিপান্ধতে, অতোহগৈ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্! শান্্রানাদরেণ 
পাষণ্ডিভা নিষ্পান্কতে ইতি। অতএবোক্ং বৃহৎসহজরনামস্তোত্রে শ্রীমভাদেবেন। নাবৈষ্বায় 
দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে ৷ ভক্তিশ্রন্ধাবিহীনায় বিঞুসমান্যাদশিন ইতি ॥ তদন্তে প্রীতুর্গাদেব্যা চ। 
অহো সর্বেশ্বরো বিধুঃ সর্ববদেবোত্তমোত্বমঃ। জগদাদিগুরুমূটৈ: সামান্ত ইব বীক্ষ্যতে ইতি ॥* 

মন্ধার্থ। গ্লোকস্থ 'আদি-শবে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বুঝাইভেছে | ত্রহ্ধা। এবং রুদ্র 
হইতেছেন গুণাবতার, ইন্দ্রদিদেবতাগণ হইতেছেন ভগবান্‌ নারায়ণের বিভূতি; আর ভগবান, 
নারায়ণ হইতেছেন, অবতারী পরমেশ্বর, সমস্ত শান্ত্রেই ইহ প্রতিপার্দিত হইয়।ছে। অতএব 
অন্তের সহিত শ্রীনারায়ণের সমস্বদৃষ্টিছারা শাস্ত্রের অনাদরই করা হয়; শাস্ত্রের অলাদরের ছারাই 
পাষগ্ডিত্ব নিষ্পন্ন হয়। এজন্যই বৃহৎসহত্্রনাম-স্তে।ত্রে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন--“ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন 
রজস্তমোদ্বারা উপহতচিত্ত অবৈষ্ণবকে দান করিবেন! এবং যাহারা অন্যের সহিত বিষ্ুর লমতা 
মনন করে, 'তাহাদিগকেও্ দাঁন করিবেন ভাহার পরে, শ্রিছ্র্গাদেবীও বলিয়াছেন-_'অহো! ! 
সর্বদেবোত্রমৌত্তম জগতের আদিগুরু সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে মূঢ়ব্)ক্তিগণ সামান্য ( অসন্তের সমান ) বলিয়া 
মনে করে)? 

গুণাবরাঁর ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিত এবং ভগবানের বিভূতি ইন্দ্াদি দেরতাগণের সহিত 
যেব্যক্তি নারায়ণের সমতা! মনন করে, তাহাকে পাষত্তী বলার হেতু উল্লিখিত টাকা হইতে জানা গেল। 
অবতারী পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণের সঙ্গে তাহারই গুণ।বতারের সমত্ব-মনন এবং বিভ্ৃতির সহিত বিভুতি- 
বান পরমেশ্বরের সমত্ব-মনন হইতেছে শীন্্রবিরোধী, শাঞ্্রের অনাদরতবন্ুচক। যাঁহাবা শাস্ত্রের অনাদর 
করে, ভাহাদিগকেই পাযণ্তী বল! হয়। বেদাদি-শাস্ত্রের অনীদর বা অবজ্ঞা হইতেছে একটা নামাপরাধ। 
নুৃতরাং অন্যের সহিত পরমেশ্বর এবং অবতারী নারায়ণের সমত্মননও অপরাধজনক | 

ব্রহ্মার স্থষ্ট জীব কখনও কোনও বিষয়েই ত্রন্ার সমান হইতে পারেনা, ইন্্াদি ভগবদ্‌- 
বিভূতিগণের সমান হইতে পারে না। ব্রহ্মাদিকেও ভগবান, নারায়ণের সমান মনে করাই যদি 


শি 


পাষগিত্বের এবং অপধাধের হেতু হয়, তাহ! হইলে ব্রন্মাগুস্থ কোনও জীবকে নারায়ণের সমান মনে 


করিলে পে পাষণ্ডিত্ব এবং মপরাধ জন্মিবে, তাহাতে আর বক্তবাশকি থাকিতে পারে ? 


[ ২৩৮১ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষব-দর্শন [ ৫১*৫-অন্গ 


সমান মনে করিলেই যদি পাধত্ডতিতব এবং "্মপরাধ জন্মে, তাহ! হষ্টলে কোনও জীবকে 
নারায়ণ ( বা ভগবান্‌ নারায়ণের কোনও স্বরূপ ) মনে করা যে কতদূর দোষার্ছ, তাহ। বল। যায় ন]। 
তাহাতে কেবল বেদাদি-শান্সের অবভ্ঞাই করা হয় না, ভগবানের অপরিসীম মহিমাকেও খর্ব করার 
চেষ্টা হইয়া থাকে ; ইহাতে ভগবানের নিকটেও অপরাধ হইয়। থাকে । ভগবানে অপরাধের ফল 
কিরূপ সাংঘাতিক, নিয়োছিত প্রমাণ হইতেই তাহা জানা ঘায়। 

“জ্ীবনুক্তা অপি পুনর্াস্তি সংসারধাসনাম্‌॥ 
যগ্যচিস্তামহাশক্কৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ বাসন।ভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্‌ ॥ 

যদি অচিস্তা-মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবদ্ুক্তগণও পুনরায় সংসার- 
বাসন! প্রাপ্ত হইয়! থাকেন ।” 

শাস্ত্রের এইবপ প্রমাণ থাকা সত্বেও কেহ কেহ শাস্ত্রমর্ম না জানিয়া, আবার কেহ বা! 
শান্্রমর্ম জনিয়া, যে শাস্বোন্তির প্রতিকূল আচবণ করিয়া থাঁকে, শ্তরীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা 
জান। যায়। 

ভরতবংশজাত ন্রপতিদিগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব-গোন্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের 
নিকটে বলিয়াছেন, 

“তরতন্তাত্বজঃ ম্মতিনণমাভিহিতো যমু হ বাব কেচিৎ পাঁষগ্ডিন খষভপদবীমন্ুবর্তমানঞ্চা নার্যয! 
অবেদনমান্নতাং দেবতাং স্থমনীবয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িযান্তি ॥ শ্রীভা। ৫1১৫১ ॥ 

__ভরতের পুন্র ছিলেন স্থমতি। তিনি খবভদেবের মার্গানুবর্তী ( জীবন্ুক্ত-ম।গঁনববন্তাঁ_ 
জ্রীধরন্বামী। খষতদেবের ন্যায় আচারবান্‌_-চক্রবর্তী) ছিলেন-( একথা) জানিয়া 
কলিকালে পাষগ্ডিগণ নিজেদের পাপীয়সী বুদ্ধিদ্ধারা ক্কাহাকে দেবতারূপে কল্পন! করিবে; কিন্তু বেদে 
নথমতি-নায়ী কোন৪ দেবতার প্রসঙ্গ নাই ( অবেদসমাম্াতাঁং দেবতাঁম )1৮ 

«“অবেদসমায় (তাং দেবতীম *-এই বাক্যে শ্রীশুকদেবগোন্বমী জানাইলেন যে, যে ভগবংস্বরূপ 
্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, বেদে তাহার নামের উল্লেখ থাকে। এই উক্তির উপলক্ষণে ইহাও তিনি 
জানাইলেন যে, বেদে উল্লিখিত যে ভগবৎম্বরূপ ব্রহ্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। কোনসময়ে কি 
উদ্দেশ্যে কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, ইত্যাদি বিষয়ও বেদে উল্লিখিত থাকে। ভগবং- 
স্বর্ূপসমূহ সকলেই নিত্য, অনানি, নিত্যকিশোর, জরা-ব্যাধিহীন, হৃত্যুহীন ; ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও 
তাহাদের এসকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ; তখনও তাহাদের দেহে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, 
গুক্ষ-শ্মঞ জন্মে না, কোনও রোগ থাকে না, মৃত্যুও হয় ন। অর্থাৎ মৃত্যুভে জীবের অচেতন দেহ যেমন 
পড়িয়া থাকে, তাহাদের তদ্রুপ কিছু থাকে না। তাহাদের অন্তদ্ধানমাত্র হয়, অবশেষ 
রূপে দেহাদি কিছু পড়িয়া থাকে না। ব্রহ্ষাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও তাহাদের দেহের 


[ ২৩৮২ ] 


সাধনতক্তিসম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতত্ব [6১*৫-মন্ 


অসাধারণ বৈশিষ্ট্য--করচরণাদির বিশেব-চিহ্াদি, দেহের চতুহত্্ বা সাচতুর্স্তাদি পরিমাণ_- 
অপ্রকট অবস্থার মতনই থাকে (১1১৯৪-ক, খ,অনুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য )। 

যাহাহউক, শ্রীল শুকদেবগোত্বামী তাহার দিবাদৃষ্টির প্রভাবে ্বাপর যুগেই দেখিতে 
পাইয়াছিলেন--কলিযুগে কতকগুলি “পাষণ্ড” ভাহাদের পপাপীয়সী মনীষার", সহায়তায় তরত- 
মহাঁরাছের পুজ স্থমতিকে খষভদেবের অবতার বলিয়া প্রচার করিবে । শ্রীশুকদেবের বাক্যে 'ঝবভদেৰ” 
এবং “ন্ুমতি” বোধ হয় উপলক্ষণমাত্র। কেননা, প্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের ভ্ীচৈতনা- 
ভাগবত হইতে জান! যায় _শ্রীপ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সময়ে, অর্থাৎ প্রায় চারিশতাধিক বংদর পূর্বেই 
একজন লোক নিজেকেই দরঘুনাথ” বলিয়া! প্রচার করিয়াছিলেন (বোধহয় তাহার নিজের নামও 
বঘুনাথই ছিল ) এবং শ্রপর একজন আবার নিজেকে “গোপা” বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ 
তাহার গিজের নামও গোপালই ছিল )। এই ছুট জন নিজেদিগকেই ভগবান বলিয়! প্রচার 
করিতেন। ইহার! বেশ নুচতুর ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; কেননা, বেদে অপ্রসিদ্ধ কোনও দেবতা 
বলিয়া তাহারা নিজেদিগকে ঘোষণা করেন নাই, পরন্ত বেদ প্রমিদ্ধ "রঘূনাথ” এবং “গোপাল” বলিয়া 
নিজেদিগকে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


আজকাল আবার দেখা যাইতেছে, কোনও বিশেষ-শক্তিসম্পন্ম সাধকবিশেধকেও কেহ. 


কেহ ভগবান, বা স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়াও প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা তাদৃশ সাঁধকবিশেষকে 
বেদ প্রলিঙ্ধ এবং সাধকলমাজে বিশেষভাবে পুজিত কতিপয় ভগবং-ম্বূপের সন্মিলিত রূপের অবতার 
বলিয়।ও প্রচার করিতেছেন। সেই সেই ভগবহ-ম্বরূপের কোনও সন্মিলিত রূপের কথা, দেই সম্মিলিত 
রূপের কোনও ধামের কথা, বা কোনও সময়ে তাহাদের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথা কোনও শাস্ত্রে আছে 
কিনা, তৎসম্বান্ধে কোনওরূপ অন্নসন্ধানের অপেক্ষাও তাহার রাখেন না। তাহাদের কল্পিত ভগবানে 
বেদপ্রসিদ্ধ কোনও ভগবৎ-ম্বূপের স্বাভাবিক লক্ষণ।দি আছে ব। ছিল কিনা, কিম্বা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু- 
প্রভৃতি আছে বা ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন ওরূপ বিবেচনা করার আবশ্বাকত1 আছে বলিয়াও তাহার! 
মনে করেন না। কোনও কোনও স্থলে প্রচারকারীদের অদ্ভুত মনীষার প্রভাবে কল্পিত ভগবানের 
মন্ত্রাদিরও স্থষ্টি হইতেছে এবং তাহার নামকীর্তনের প্রচার-প্রয়ামও দৃষ্ট হইতেছে । এতাদৃশ নামকীর্তনের 
কোনও সার্থকত! আছে কিনা, পারমাথিক মঙ্গপকামী শাস্বিশ্বাসী সাধকগণের পক্ষে গুৎসম্বন্ধে 
অন্তদন্ধান অন্বাভাবিক নহে। এঞ্ন্য এ-স্থলে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। 


খ। ভগবস্তারোৌপিত জীবের মামকীহন 
খাহাতে ভগবত্ত। আরোপিত হয়, সেই সাধকজীবের নাম যদি কোনও বেদপ্রসিদ্ধ ভগবৎ- 


স্বরূপের নামের অনুরূপ হয় ( অর্থাৎ তাহাদের নাম যদি রাম, কৃষ্ণ, বা নারায়ণ ইত্যাদি হয়", ভাহ। 
হইলে তাহার নামের কীর্তনে “লামাভাস” মাত্র হইতে পারে, কিন্তু “নাম” হইবেনা। কেননা, তাহা 
নাম যদি প্জারায়ণ” হয়, তাহা হইলে এই নামের কীর্থন-কাঁলে কীর্তনকারীদের জক্ষা থাকে 


[ ২৩৮৩ ] 


সাধনভক্কিসন্বদ্ধে আলোচন] ] গৌড়ীয় বৈষাব-দর্শন [১*৬-অনগু 


নারায়ণনামক সেই সাধকের প্রতি, ন।রায়ণনামক ভগবৎ-ম্বকাপের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য থাকে না; 
যেমন অজামিল যখন “নারায়ণ” বলিয়া তাহার পুজরকে ডাকিয়াছিলেন, তখন তাহার লক্ষ্য ছিল তাহার 
পুজের প্রতি, নারায়ণ-ন।মক ভগবৎ-ম্বরূপের প্রতি অজামিলের লক্ষ্য ছিল না, তদ্রপ। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে-_নামাভালে অজামিলের মুক্তি__পার্ধদত্ব--লাভ হইয়াছিল । তদ্রপ 
উল্লিধিস্তরূপ নামাভ(সে উল্লিখিত কীত্ত নকারীদের মুক্তি লাভ হইবেকিনা? 

উত্তরে বলা যায়, তাহাদের মুক্তি লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, অজামিলের 
কোনও অপরাধ ছিল না &; পুজ্রকে তিনি ভগণান্‌ নারায়ণ বলিয়া মনে করেন নাই, পুজ বলিয়াই 
মনে করিয়াছিলেন ; সুতরাং জীবে ঈশ্বর-মনন্জনিত অপরাধও তাহার হয় নাই। সম্পূর্ণরূপে 
নিরপয়ধ ছিলেন বলিয়া স্টাার মুক্তি লাভ হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত কীত্বনকারীরা ঘে অপরাধ- 
নিম্মুক্তি, তাহা বলাষায় না৷ একথ। বলার হেতু এই । শ্রীশ্ডকদেব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে “পাপীয়সী 
মনীষ|র" প্রভাবেই তাহারা জীববিশেষকে ভগবান্‌ বলিয়া! প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা তাহাদের 
পূর্ববনঞ্চিত অপরাধের পরিচায়ক ৷ আবার, সর্বদা জীবে ঈশ্বরমনন-জনিত নৃতন অপরাধও তাহাদের 
সঞ্চিত হইতেছে । নামাভাসে সাপরাধ ব্যক্তির মুক্তি লাভ হইতে পারে না। নামাভাসের পুনঃ 
পুনঃ কীন্তনেও অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে না। একান্ত ভাবে ভগবন্নীমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
নামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে [৫1১০২-খ (১) অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য ]। 

আর, ধহাতে ভগবন্তা আরোপিত হয়, তাহার নাম যদি বেদপ্রসিদ্ধ কে।নও ভগবং-স্বরূপের 
নামের অনুরূপ না হয় ( অর্থাৎ পূর্ণচন্ত্র, শুধ্যকাস্ত, কুমুদবন্ধু-ইত্যাদি কোনও একটা নামে যদি তিনি 
অভিহিত হয়েন ? তাহা হইলে তাহার নামবীত্তনে নামঠভাসও হইবে না; কেননা, ভগ্গব!নের 
নামেরই নামাত।স হয়; ভাহার নাম ভগবানেব নামের অনুরূপ নহে। এরূপ স্থলে কেবল 
অপরাধেরই সঞ্চয় হয়, অন্য কিছু হয় বলিয়। মনে হয় না। 

অবশ্য, ভগবানের ন্যায় পুজ্যতবুদ্ধিতে স্ব-সম্প্রদায়ের সাধকমহাপুরুষদের স্বরূপতব্বেব 
অবিরোধিভাবে মেবাপৃজাদি, তাহাদের শাস্ত্রসম্মত আচরণের অন্গকরণাদিও ছুষণীয় নহে, 
তাহ! বরং সাধনের আগ্কূল্য-বিধায়কই হইয়া থাকে। 


১০৬। ভগনর্ান্ন ও আন্্ 
কেহ কেহ মনে করেন--ভগবানের নাম এবং মন্ত্র একই ; শাস্ত্রে যে নামকীর্তনের কথা ঘৃষ্ট হয়, 
দীক্ষামন্ত্রের জপই সে-স্থলে অভিপ্রেত। 


* এতেন অজামিলশ্ত প্রাচীনার্বাচীন-নামাপরাধরাহিত্যমধ গম্যতে ॥ শ্রীভাঃ ৬২১৩-৪লোকের টাকায় 
পাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী -অঙ্গামিলের যে প্রাচীন বা আধুনিক কোৌনওরপ নামাপরাধই ছিলনা, ইহাদ্বার। 
তাহাই জানা যায়। ৪ 


[] ২৩৮৪ এ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা! ] সাধনতত্ব . [ ৫1১৯৬-অন্গু 


কিন্তু ইহ! বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এ-সম্বদ্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। 
ভগবল্লাম এবং মন্ত্র যে এক নহে, তাহাই প্রদর্গিত হইতেছে । 
প্রথমতঃ, শাস্ত্রে যেখানে যে-খানে নামের মহিম1 কীন্তিত হইয়াছে, সে-খানে সেখানেই কৃষি, 
রাম, নারায়ণ, গোবিন্দ, বাস্থদেব, হরি,ইত্যাদি ভগব-ম্যরূপ-বাচক শব্দবিশেষই উল্লিখিত হইয়াছে ; 
কোনও স্থলেই কৃষ্ণ -রামাদির মন্ত্রের কথ! বলা হয় নাই! ভগবং-ম্বক্নীপ-বাঁটক শব্বিশেষই হে 
অভিপ্রেত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয় | যথা, 
“বান্থদেবেতি মনুজ উচ্চার্ধ্য ভবভীতিতঃ। 
তম্ুক্তঃ পদমাপ্পোতি বিষ্কোরেব ন সংশয়ঃ ॥ 
-হ, ভ, বি, ১১২২৬-ধুত-আঙ্গিরসপুরাণ-প্রমাণ ॥ 
--প্বান্থদেব-এই নামটীর উচ্চারণ করিলেই ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া লোক বিপদ লাভ 
করিয়। থাকে, ইহাতে কোনও সংশয়ই নাই ।৮ 
“নারায়ণমিতি ব্যাজাহচ্চার্ধা কলুষাশ্রয়ঃ। 
অজামিলোহপ্যগাহ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়! গৃণন্‌ ॥ 
-হ, ভ, বি, ১১।২২৪-্রক্গবৈবর্ত-পুরাণ ॥ 
- কলুষাশ্রয় অজ্ামিলও তাহার পুক্রকে ডাকিবার ছলে “নীরায়ণ”-_এই শবাডীর উচ্চারণ 
করিয়! ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণের মহিমার কথা আর কি বল। যায় ?” 
উল্লিখিত দুষ্টটা প্রমাণেই ভগবৎ-স্বরূপ-বাচক পবান্তদেব” এবং “নারায়ণ”-এই শব্দছয়ের কথাই 
যল। হইয়াছে, মন্ত্রের কথা বল! হয় নাই। 
“নায়্াং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ধাখাং মে পরস্তপ। 
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম, ॥ 
হ,ভি, বিঃ ১১।২৬৪-ধৃত প্রভাসপুরাণ-প্রমাণ ॥ 
_ ( ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন )হে পরস্তপ! আমার নাম-সকলের মধ্যে কৃষ্ণাখ্য নামই 
মুখ্যতর ; ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিততস্বরূপ এবং প্রধান মুক্তিদায়ক 1” 
এ-স্থলেও “কৃষণাখ্যং নাম”-শবে অক্ষরদ্ধয়াত্মক কৃষ্ণ-শব্দের কথাই বঙ্গা হইয়াছে, মন্ত্রের 
কথ] বল। হয় নাই। 
অঙ্ষর-সংখ্যার উল্লেধপূর্ধবকও শাস্ত্র দেখা ইয়াছেন-_-ভগবং-স্বরূপের বাচক-শববিশেষই নাম। 
“এতেনৈব হ্যথনোহস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম. | 
ঘদ। নারয়ণায়েতি জগাদ চত্রক্ষরম॥ ভ্রীভা, ৬২৬। 
_-(বিষ্ুদূতগণ যমদূতগণের নিকটে বলিয়াছেন) এই পাপী অজামিল বখন 'নারায়ণ এই 
ঢারিটা অক্ষপ্ট্ের উচ্চারণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে 1” 
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এনস্থালে নারায়ণের মন্ত্রের কথ! বলা হয় নাই। এই জাতীয় আরও বহু প্রমাণ শান্ত পৃষ্ট 
হয়। যাছলাভয়ে সমস্ডের উল্লেখ কর! হুইল না । 
দ্বিতীয়ত মন্ত্রকে "নাম? বলা হয় না। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নাম থাকে বলিয়! মন্ত্রকে 
“নামাম্বক”ই বলা হয়। শ্রীপাদ জীবগোত্বামী মন্ত্রকে নামাত্মকই বলিয়াছেন! “নন্ু ভগবল্নামাত্মবক' 
এব মন্ত্রাঃ ॥ তক্তিসন্দর্ভ; 1২৮৪৮ 
মন্ত্রে “নম? “ও? প্ীং। “স্বাহা-ইত্যাদি থাকে । কিন্তু ভগবল্লামে এ-লমস্ত থাকে না। 
ভৃতীয়তঃ, মন্ত্র ও নামের মহিমাঁও সমন নহে । মন্ত্র অপেক্ষা! নামের মহিমা অত্যধিক বলয়! 
ন।মকে “মহামন্ত্র” বগা হয়। 
চতুর্থতঃ, মন্ত্র দীক্ষাপুরম্চর্যযাবিধির অপেক্ষা রাখে ? কিন্তু নাম দীক্ষা-পুরশ্র্ধযাদির অপেক্ষা 
রাখে না। 
পঞ্চমতঃ, মন্ত্রের শক্তি থাকে সুপ্ত; জপাদিদ্বার তাহার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। 
“পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ | 
সৌধুয্নাধ্বনাচ্চারিতীঃ প্রভূত প্রাপ্ুবস্তি হিঃ ॥ 
_-হ, ভঃ বি, ১৭1৭৬ ধৃত-মন্দ্রার্থব-প্রমাণ ॥ 
কেবলমাত্র বর্ণবূলী মন্ত্র পশুভাবে সংস্থিত। নুযুষ্না-নাড়ীর রন্ধপথে উচ্চারিত হইলেই 
তাহ। শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” 
কিন্তু ভগবক্নামের শক্তি সর্বদাই উদ্বদ্ধ থাকে। এনম্ত অবশে, বা হেলায়-শ্রদ্ধায়, বা 
বা কীর্তনাদির পাদপুরণে, এমন কি কৃষ্ণকে গাঁলি দেওয়।র নিমিত্ত উচ্চারিত হইলেও, বা অগ্সন্কেতে 
নামাভানরূপে উচ্চারিত হইলেও, পরিহাসের সহিত, বা! অনিচ্ছার সহিত উচ্চারিত হইলেও নাম স্বীয় 
মহিম। প্রকাশ করিয়া থাকে। 
সাক্ষেত্যং পরিহান্তং বা স্তেভং হেলনমেব বা। বৈকু্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ 
পতিত্বঃ স্থলিতো। ভগ্নঃ সংঘষ্টস্তপ্ত আহতঃ। হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাঁতন1ঃ ॥ 
অজ্ঞানাদথব জ্ানাছৃত্তমহ্লাীকমাম যৎ। সন্কীঘ্তিতমঘং পুংসো। দহেদধো। যথানলঃ॥ 
_শ্্রীভা, ৬1১1১৪,১৫,১৮ ॥ 
অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো! হুতবহো যথা! তথা দহতি গোবিন্নাম ব্যাজাদপীরিতম, ॥ 
হু, ভ, বিঃ ১১1১৪ ৭-ধুত-পাঁক্পবচন ॥ 
কৃষে গালি দিতে করে নামের উচ্চারণ । সেই নাম হয় তাঁর মুক্তির কারণ॥ 
ভ্ীচৈ*চ, ৩৫১৪৬ 
অপ্যন্তচিত্বোইগুদ্ধো। বা যঃ সদ। কীর্তয়েঘ্ধরিম. | লোহপি দোব্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্েদিপতির্র্থা ॥ 
_হ, ভ, বি, ১১।২১০-ধৃত ব্রশ্মপুরাণ-প্রমাণ ॥ 
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বন্ঠঃ, নামের অক্ষরসকল ব্যবহিত হইলেও, কিম্বা নামের উচ্চারণ অশুদ্ধ হইলেও, এমন কি 

অস্ম্পুর্ণ হইলেও, নামের প্রভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
“নামৈকং যস্ত বাঁচি ম্মরণপথগতং শ্রোত্রসূলং গতং ব1 
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণ ব্যবহিতরহি তং তারয়তোব সত্যম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৯ ধৃত পাপ্বচল।” 

টাকায় শ্রীপাদ সনাতন শোস্বামী লিখিয়াছেন পব্যবহিতং শব্ধাস্তরেণ যহ্যবধানং বক্ষ্যমাণ- 
নারায়ণ-শবাস্ত কিঞ্চিছুচ্চারণানত্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দাস্তরং তেন রহিতং সং। যন্ধা বন্কপি হলং 
রিক্তমিত্যাহাক্তৌ হকাররিকারয়োঃ বৃত্ত্য। হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, 
এবমগ্বদপি উহ্থমও তথাপি তত্ক্লামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরাস্তরমন্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ! 
বাবহিতঞ্চ তং রহিতঞ্চাপি ব! তত্র বাবহিতং নামঃ কিঞ্িছুষ্চারণানম্তুরং কথঝ্চিদাপতিতং শব্বাস্তরং 
লমাধায় পশ্চাগ্সামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণম, ইত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণাস্তরিতমিতার্থঃ! রহিতং 
পশ্চাদবিশিষ্টাক্ষরগ্রহণবঙ্জিতং ফেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্বেত্যঃ পাপেভাঃ 
অপরাধেভ্যন্চ সংসারাদপুক্ষারয়ত্যেবেতি সত্যমেব।” 

টীকানুযায়ী ক্লোকার্থ। ভগবানের একটী নাম যদি কাহারও বাগিক্দ্রিয়ে উচ্চারিত হয়, 
অথবা স্মৃতিপথে উদ্দিত হয়, কিম্বা শ্রুত হয়, তাহাহইলে সেই নাম নিশ্চয়ই দকল পাপ হইতে এবং 
সংসার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে । সেই নাম শ্তদ্ববর্ণই হউক, কিনব অশুন্ধবর্ণ ই হউক 
( কু্ণ-স্থলে মদি কেষ্টও হয় ), কিম্বা নামের অক্ষরগুলি বদি পরস্পর অব্যবহিত হয় [ যেমন, “হলরিক্ত' 
এই শব্দটার অন্তত “হ" এবং “রি? অক্ষরছুইটীতে "হরি? নাম হয় বটে; কিন্তু হ? এবং এরি অক্ষর্য়ের 
মধ্যে 'ল? অঙ্ষর্টী তাহাদের ব্যবধান জন্মাইয়াছে; কিন্বা। যেমন 'রাজমহিষী' শব্দের অস্তুর্গত “রা? এবং 
“ম” অক্ষরদ্ধয়ে রাম? নাম হয় বটে 3 কিন্তু 'জ? অক্ষরটী ত)হাদের মধ্যে ব্যবধান জন্মাইয়াছে। নামের 
অক্ষরগুলির মধ্যে এতাদৃশ ব্যবধান যদি না থাঁকে । অথব। যেমন নারায়ণ শক বলিতে যাইয়া 
তাহার কিছু অংশ (যেমন 'নারা? ) উচ্চারণের পরে কোনও কারণে যদি অন্যকোনও শব বা কথা 
বলিতে হয় এবং তাহার পরে যদি নামের বাকী অংশ ( যেমন, ঘ়্ণ? ) উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলেও 
নামের দুইটা অংশ পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পড়ে; এইরূপ ব্যবধান যদি না থাকে! এই ভাবে নামের 
অক্ষরগুলি যদি পরম্পর অব্যবহিত হয় ], অথব| নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর বাবহিতও হয় ( যেমন 
নামের একাংশ উচ্চারণের পরে কোনও কারণে যদি অগ্ত শব্দাদির উচ্চারণ করিতে হয় এবং তাহার 
পরে নামের বাকী অংশের উচ্চারণ কর! হয় এবং এইরূপে অন্ত শব্দাদি যদি নামের অংশঘ্বয়ের ব্যবধান 
জন্মায়), তাই! হইলেও) কিম্বা! নামের একাংশ উঠ্চারণের পরে কোনও কারণে অন্য শব বা কথা 
উচ্চারণ কিতে হইলে তাহার পরে নামের অবশিষ্ট অংশ উচ্চারিত না হইলেও এতাদৃশ নামও 
সকল পাপ হইতে এবং সংসার হইতেও সেই লোককে উদ্ধার করিয়া থাকে। * 

শ্রীপ্রীচৈতম্চরিতাসৃতও বলেন, 


[ ২৩৮৭ ] 
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নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব। 
ব্যবহিত হেলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ ৩৩1৫৭ ॥ 
কিন্ত মন্ত্রের এতাদৃশ গ্রভাবের কথা শুনা যায় না। মন্ত্রের শব্দগুলি পরম্পূর ব্যবহিত হইলে, 
কিম্বা অসম্পূর্ণভাব উচ্চারিত হইলে, কিন্ব। অশুদ্ধ বর্ণ যদি উচ্চারিত হয়, তাহ! হইলে মন্ত্রের ফল পাওয়া 
যাইবে কি না সন্দেহ। আবার নামাভাসের ফল আছে? মম্ত্রীভাসের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 
সগ্তমতত, নাম উচ্চৈস্বরেও কীর্তনীয়। বরং উচ্চকীর্তনেরই মহিমার আধিক্য। কিন্তু মন্ত্র 
উচ্চৈস্বরে কীর্তনীয় নয়, মনে মনেই জপ্য। 
অষ্টমতঃ, মন্ত্র কোনও যুগের যুগধর্ম নহে ; নাম কিস্তু কলিযুগের যুগধর্ম। কলিসম্তরণো- 
পনিষদে কলির যুৃগধর্মরূপে কীর্তনীয় বলিয়! যাহার উল্লেখ আছে, তাহ! হইতেছে “হরি, কৃ, রাম 
এই তিনটি ভগধন্লামেরই সম্মিলন; তাহ! মহামন্ত্র বটে, কিন্তু কাহার: দীক্ষামন্ত্র নহে। 
এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়-_.নাম ও মন্ত্র এক নহে এবং শাস্ত্রে যে নামবীন্ত্নের উপদেশ দৃষ্ট 
হয়, তাহ দীক্ষামন্ত্রের জপ নহে। গোপীপ্রেমামৃত একাদশ পটলে বলা হইয়াছে--সমস্ত মন্্রবর্গের মধ্যে 
শ্রীহরিনামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ । “সবেবেধু মান্ত্রব্গেষু শ্রেং শ্রীহরিনামকম, ৪৮ ইহ] হইতেও মন্ত্র অপেক্ষা 
নামের বৈশিষ্ট্যের কথ। জানা যাইতেছে। 
অবশ্য মন্ত্রপ যে নিষিদ্ধ, তাহা নহে। সকলষুগেই মন্ত্র জপ্য। ঘিনি মনত্ত্রকশরণ, তিনি যে- 
কোনও স্থানে, শুচি বা! অশুচি অবস্থাতেও, চলাফেরার সময়ে, কি স্থির ভাবে থাকার সময়ে, কি 
শয়নকালেও, মন্ত্রের মানস-জপে সর্ববযজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রকশরণের পক্ষে মন্ত্র স্বর্ধদাই 
মানসে জপ্য। 
ন দোষো মানসে জপ্যে সর্বদেশেহপি সর্বদা । অপনিষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ববষজ্ঞফলং লভেৎ। 
অশুচিবর্ধা শুচিববাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্‌ ন্বপন্নপি । মন্ত্রকশরণো বিদ্বান মনসৈব সদা জপেৎ ॥ 
_ভ্‌, ভি, বি, ১৭1৭৮-৭৯ ধৃত-মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ ॥ 


১০৭। ভগবক্গামেল প্রাবন্দল্িনামশিত্ 
অনেকে বলেন, সাধন-ভজনের ফলে প্রারন্বব্যতীত অন্ত কর্টের ক্ষয় হইতে পারে; কিন্ত 
প্রারবকর্শের ক্ষয় হয় না। কিন্তু শ্রীমদৃভাগবত বলেন, লীমকীত্তনের প্রভাবে প্রারন্ধও ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । 
“নাতঃ পরং কণ্নিবন্ধকৃত্তনং মুযুক্ষতাং তীর্ধপদান্থকীর্ভনাৎ। 
ন যৎ পুনঃ কর্ন সঙ্জতে মনোরজব্তমোভ্যাং কলিলং ততো ইন্তথা ॥ 
_-শ্্রীভা, ৬২1৪৬ 1 


[ ২৩৮৮ এ] 
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_-(শ্ীল গকদেবগোম্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) তীর্ঘপদ ভগবানের 
নামবীত্তনি বাতীত অপর কিছুই মুযুক্ষুদিগের কর্দমনিবন্ধের (পাপের মূলের ) উচ্ছেদক নহে। এতদ্ভিন্ 
অন্ত যে-পমস্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সে-সমন্ত প্রায়শ্চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনের 
মলিনতা। থাকিয়াই যায় (তাহাতে পুনরায় কর্শে আসক্তি জগ্মে); কিন্তু ভগবংকীর্ডনে মন 
সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, পুনরায় কর্মে আসক্ত হয় না।” 
“যয়ামধেয়ং ভ্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্‌ স্থলন্‌ বা বিবশে। গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিষুক্তকর্ম্ার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্পোতি বঙ্ষান্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ 
- শ্রীভা, ১২৩৪৪ ॥ 
(শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) যিনি আসন্সমৃত্যু, আতুর, 
কৃপাদিতে পতনোন্মুখ, বা পতিত, কিন্বা চলিতে চলিতে যাহার পদশ্থলন হইতেছে, তিনি তত্বৎকালে 
বিবশ হইয়াও যাহার নাম" উচ্চারণ করিতে করিতে কর্দরূপ অর্গল উন্মোচন করিয়! উত্তমাগতি 
( বৈকৃণ্ঠ ) ল।ভ করিয়া থাকেন, কলিমুগে জনগণ তাহার অচ্চনা করিবেনা 1” 
জীশ্ীহরিভক্তিবিলান উল্লিখিত গ্লোকদ্ধয়ের উষ্ভেখ করিয়। ( ১১/১৭৬-৭৭ ) বলিয়াছেন, 
*উক্ক্য। কর্মনিবন্ধেতি তথ] কর্মার্গলেতি চ। 
অবশ্থভোগ্যতাপত্ডেঃ প্রারন্ধে পধ্যবসাতি ॥ হ, ভ,বি ১১১৭৭ | , 
--উল্লিখিত প্রথম শ্লে'কে 'কর্দনিবন্ধ' এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 'কশ্মাল'-এই শব্দদ্ধয় আছে। এই শবছয়ের 
উক্তিদ্বার1, এ কন ছে অবশ্তভোগ্য, তাহাই পাওয়া যাইতেছে । যে বন্দ অবশ্যভোগ্য, তাহ প্রারন্ধ 
কন্মই ; কেননা, প্রারন্ব-কন্ব্যতীত অন্থ কন্ম যে যথাবস্থিত দেহে অতি অবশ্য ভোগ করিতেই 
হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। অতএব উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্কেকদয় যে কর্মের ক্ষয়ের 
কথা বলা হইয়াছে, সেই কনম্মসম্থন্ধে "নিবন্ধ ও 'অর্গল। শবছয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া 
সেই কন্মের অবশ্যভোগ্যতার কথ! জান! যাইতেছে ; সুতরাং সেই কর্্মপ্র।রন্ধকর্ম্দেই পর্য্যবস্তি 
হইতেছে, অর্থাৎ ভগব্ল্ামকীত্তরনে যে প্রারন্ধকম্মেরও ক্ষয় হয় তাহাই শ্লোকন্য়ে বল! হইয়।ছে।” 
উপরে উদ্ধৃত প্রীমদ্ভাগবত-গ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী (দ্রীত্রীহরি- 
ভক্তিবিলাসের টাকায়) লিখিয়াছেন-_“কম্মনিবন্ধনকৃত্তনমিতাশেষপ্রারন্ধকন্ম চ্ছেদনমেবোক্তম._ 
শ্লোকাক্ত “কম্মনিবন্ধনকৃস্তনম*-শব্দের তাপর্য্য হইতেছে এই যে, ভগবল্পামের অন্ুবীন্তনে প্রারন্ধকর্ম্ঘ 
নিশেষরূণপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” শ্্পাদ লনাতন এ-স্থলে “কম্মনিবন্ধন”-শবের অর্থ করিয়াছেন--. 
«প্রারন্বকম্মজনিত বন্ধন।” শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে, “নাতঃ পরং কম্মনিবন্ধনম৮”-ইত্যাদি শ্রীমদ ভাগবত- 
ক্লোকের '*মধ্যবহিত পূর্্ববন্তীঁ ক্লোকে বল! হুইয়াছে-_“নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকম্মণাম্‌ | 
যুক্তি; সঞ্জারতে তস্ান্লামসন্থীত্তনাদ্ধরেঃ॥ ইতিহাসোত্বম-প্রমীণ ॥--পাপকন্মমনিরত--ন্ুৃতয়াং 
নরকানলে পাঁচ্যমান--নরগণের হরিনাম-সন্কীত্তন-প্রস্ভাবেই মেই নরক হইতে মুক্তি লাভ হইয়! 
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থাকে।” শ্ত্রীপাদ সনাতন বলেন-এই ইতিহাসোত্বম-বাকো নামকীত্বনের ছুপ্রারন্ধ-নিবারকন্বই 
প্রদশিত হইয়াছে; তাহার পরে পনাতঃ পরং কণ্মনিবন্ধনকৃম্তনম »-ইত্যাদদি ফ্লোকে পাপের ষূল 
ছেদনের কথা বল) হইয়াছে । পএবং ছুপ্রারন্বনিবারকত্বমেব দিতং তদেবাভিব্যজ্য লিখতি, নাতঃ 
পরমিত্যাদিনা ভাতে নর ইত্যস্তেন। কম্মনিবদ্ধনস্য পাপমূলস্য কম্তনং ছেদকমতঃ পরং নাস্তি ” 
এ-ম্থলে তিনি “কণ্মনিবন্ধন”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “পাপের মূল।” পাপের মুলই যদি ছিন্ন 
হইয়। যায়, ভাহ। হইলে কোনওরূপ পাপই _ প্রীরন্ধকম্মও--আর থাকিতে পারে না। এইরূপেই 
“কম্মনিবন্ধন"-ছেদনে প্রারদ্ধকশ্মেরও ছেদনই স্চিত হইতেছে। তিনি আরও লিখিয়ছেন- 
“নারকুযদ্ধারপর্যাস্তেন হুশ্র।রন্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা ইদানীং সর্ব্বপ্রারদ্ধক্ষপণং লিখতি নাত ইত্যাঁদিন! । 
--ভগবন্ন'মকীন্তনের নারকীদের উদ্ধার পর্বাস্ত ছস্রারদূনিবারকত্ব লিখিয়া এক্ষণে নাতঃ পরম ইত্যানি 
বাক্যে সর্ব প্রারদ্ধ-নাশকত্বের কথ! লিখিত হইতেছে ।” রোগাদি-গুঃখজনক প্রারবৃই দুপ্রারক। 

আবার, “যন্লামধেয়ং জিয়মাণ”-ইত্যাদি ক্লোকের টাকায় “বিসুক্ত-হল্মণর্গলঃ-শব্দসন্বদ্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন--“বিমুক্তীঃ কম্মরূপা অর্গলাঃ অবশ্যভোগ্যত্খেন তুর্ধবার1! অপি প্রতিবন্ধা! ব্য সঃ। _. 
কম্মরূপ অর্গল, অর্থাৎ অবশ্যভোগ্য বলিয়। দুর্ববারপ্রতিবন্ধ, হইতে ( নামকীত্তন-প্রভাবে ) বিমুক্ত 
হইয়াছেন যিনি, তিনি ।” যে কর্ম ফলোনুখ হইয়াছে, তাহাকেই বলে প্রারন্ধ। “ঘৎ ফলোনুখং 
কন, তদেব প্রারবমুচ্যতে ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥” ইহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। নুতরাং 
প্ীপাদ সনাতন “কন্দর্গল১শব্দের অর্থে যে “অবশ্যভোগ্য ছুর্ধবার-প্রতিবন্ধ” লিখিয়াছেন, সেই 
অবশ্যভোগ্য কন্ম হইতেছে _ প্রীরদ্ধকন্মণ। , 

এইদূপে দেখা গেল--নাম-সঙ্ষীত্'নের প্রভাবে যে প্রীরদ্ধকম্মও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 
শ্রীমদভাগবতের গ্লেকদয় হইতে তাহাই জান! গেল। “উক্ত্যা কর্মনিবন্ধেতি”-ইত্যাদি শ্লেরকে 
প্রীহ্নীহরিভক্তিবিল।সও তাহাই বলিয়াছেন। 

প্রীপাদ দনাতন লিখিয়াছেন--'দ্বাভ্যামেব শ্লৌকাভ্য।মশেষ্প্রারবন্ধ-বিনাশিত্বমেব দর্শয়তি ॥- 
ক্্রীঘদভাগবতের শ্লোকদ্ধদ দ্বার! নামগঙ্থীস্তনের অশেষ-প্রারন্ধবিনাশকত্বই প্রদশিত হইয়াছে।" 

এই উক্তির সমর্থনে বৃহন্নাদীয় পুরাণের একটা প্রমাণও উদ্ধত হইয়াছে। 

“গোবিন্দেতি জপন্‌ জজ্তঃ প্রত্যহং নিয়তেক্িয়ঃ। সর্ববপাপবিনিন্মুক্তঃ স্ুরবং ভাদতে নরঃ ॥ 
_ হ, ভ, বি, ১১।১৭৮-ধৃত-বৃহমারদীয়প্রমাণ ॥ 

__সংকর্্মাদির অভাবে কীট।দি জন্ততুল্য বাক্তিও ইন্দ্রিয়-সংঘমনপুর্ধক 'গোবিন্ব'-এই না 
গ্রতিদিন জপ করিতে করিতে সর্বপ্রকার পাপ হইতে সর্বধবতোভাবে নিম্মুক্ত হইয়া, মনুষ্য হইয়াও 
সেই মনুষ্য দেহেই ইন্দ্রাদি-দেবতা, অথবা পরমপদদাতা ভগবৎপার্ষদের ম্যায় দেদীপ্যমান হইয়া 


থাকে” 
টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোশ্বামী লিখিয়াছেন--““দর্বপাপেভ্যোহশেষকুপ্রারন্ধেভে)? বিশেষেণ 
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নিম্মুক্ষিশ্চ সন্‌ নরোহিপি স্ুুরবদ ভাসতে তন্মিল্লে দেহে ইন্্রাদিবং, যন্ধা শুশোভনং পদং রাতি দদাতি 
ইতি সুরো ভগবংপার্ধদত্তদ্বদ্বিরাজতে ৷ অত্র পাপশব্দেন ন্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহাতে, ক্ষয়িষুণ ফল- 
কস্বাদিন। তস্যাপি পাপেঘেব পর্য্যবসানাৎ। অথবাত্র গ্লোকে ছশ্প্রারন্বমাত্রবিনাশিত্বমেবোক্তম্‌। ততশ্চ 
স্বরব্দ দেববদিতোব ।” 

এ-স্থলে শ্রীপাদ সনাতন “সর্ধপাপ*-শব্ধের অর্থে লিখিয়াছেন--দছম্প্রারন্ধ” অর্থাৎ 
রোগাদি বা নরকমন্ত্রণাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকছ্বয়ের টাকাছেও এক রকমের অর্থে তিনি 
লিখিয়াছেন__এ্যগ্ভপি কর্মানিবন্ধনকৃন্তনমিতাশেষ প্রীরন্ধকর্মচ্ছেদনমেবোক্তং তথাপি অখিলপ্রারন্ধক্ষয়ে 
দেহপাতাপত্ত্া ভগব্দৃভজনাসন্তবাৎ হুপ্রারন্ধক্ষয় এবাভিপ্রেতঃ:|_যদিও কন্মনিবন্ধনকৃম্তন-শকে 
অশেষ-প্রাবন্ধকন্মণচ্ছেদনের কথাই বল! হইয়াছে, তথাপি সমস্ত প্রীরন্ধের ক্ষয় হইয়। গেলে দেহপাতের 
প্রসঙ্গ মাসিয়৷ পড়ে বলিয়া এবং দেহপাত ইইলে ভগবদ জনও অসম্ভব হইয়। পড়ে বলিয়া এস্থলে 
কন্মনিবন্কানকৃম্তন-শবের হুপ্প্র!রঙ্ধক্ষয় অর্থই অভিপ্রেত ।” 

ইহার পরে ভ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন--“অতএব নামশ্রতিভাস্কে লিখিতং -'প্রারন্ধপাপ- 
নিবর্তকত্ব্। কদাচিত্বপাসকেচ্ছাবলাদিতি। অন্থথাত্র প্রস্ততাজামিপাদিভি ধিরোধাপান্তেঃ।- এজ 
নামশ্রাতিভাঙ্তেও লিখিত হইয়াছে যে, প্রারন্ধপাপনিবত্বকত্ব কদাচিৎ উপাঁপকের ইচ্ছাবশেই হইয়া! 
থাকে। অন্যথা, অজমিপাদির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় | তাৎপর্য এই £ “গোবিন্দেতি জপন্”- 
ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন, এই শ্ক্রোকে দুশ্রাবন্ধবিনাশই' অভিপ্রেত, 
সব্ববিধ প্রারন্ধেব বিন্বাণ অভিপ্রেত নহে । এই উক্তির সমর্থনে তিনি নাম-শ্রুতিভাস্বের প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়াছেন। এই শ্রুতিভাষ্য-প্রমাণ বলেন_-উপাসকের ইচ্ছা অন্ুমাবেই কোনও কোনও স্থলে 
সব্বরিধ প্রারন্ধের বিনাশ হইয়া থাকে; উপাসকের ইচ্ছ! না হইলে সর্ধপ্রারনের বিনাশ হয় লা। 
ইহ] স্বীকার না করিলে অজামিলাদির ব্যাপারে বিরোধ উপস্থিত হয়। অজামিলকে যখন যমদূতগণ 
পাশবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনই তাহার সমস্ত প্রারন্ধেব খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ তাহার সৃতুযু 
আসন হইত না, যমদূতগণও তাহাকে যমালয়ে নেওয়ার জন্য বাধিতেন না। কিন্তু বিফুদূতগণ তাহাকে 
বন্ধনযুক্ত করিয়া! দিলেন; তাহাঁর পরেও তিনি যথাবস্থিত দেহে কিছুকাল সাধন করিয়াছেন। 
প্রাবন্ধ খণ্ডনের পরে তিনি নিজদেহে জীবিত থাকিতে পারেন না । তথাপি যে জীবিত রহিয়ীছেন, 
তাহার হেতু এই যে, পুজোপচ।রিত নারায়ণের লামোচ্চারণের ফলে নামাপরাধশুন্ক অজামিলের 
হুষ্প্রারন্ধমাত্র খণ্ডিত হইয়াছিপ, কিন্তু সমস্ত প্রারন্ধের খণ্ডন হয় নাই বলিয়া তাহার দেহপাঁত 
হয় নাই | 

'কিস্তু এইন্নপ সমাধানও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, যমদুতগণ কর্তৃক তাহার 
বন্ধনই তো'তাহার মৃত্যু__নুতরাং প্রারক্ধক্ষয়__স্চিত করিতেছে । তাহার পরে আবার তাহার জীবিত 
থাকা সম্ভপর হইতে পারে না। যদি বলা যায়, যমদূতগণকর্তৃক বন্ধনও ছুক্প্রারন্ধ। তাহাও সঙ্গত 
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মনে হয় না, নামোচ্চারণ যদি কেবল ছুপ্রারন্ব-নাশকই হয, তাহ! হইলে যমঘৃত্গণকর্তৃক বন্ধনের 
পূর্বেই কাহার ছুল্রারন্ধের খণ্ডন হইয়! গিয়াছে; যেহেতু যমদৃতগণকে দেখিয়াই ভীত অজামিল 
“নারায়ণ” বলিয়া তাহার পুজরকে আহ্বান করিয়াছেন এবং যমদূতগণের আগমনের পুর্ব্বেও নামকরণের 
পর হইতে তিনি তাহার পুজ্ধের আহ্বানের উপলক্ষ্যে ব্ছবার নারাফণ-নামের উচ্চারণ করিয়াছেন। 
স্থৃতরাং তাহার হুশ্রারন্ধ বছ পূর্বেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । যমদূতগণর্তৃক বন্ধনজনক হুপ্রারন্ধ তখন 
আর থাকিতে পারে না। 

ভগবন্নামোচ্চারণের দুপ্র।রব-নাশকত্বমাত্র স্বীকার করিতে হইলে বুঝা যায়, পুজের নামকরণের 
পরে যখন অজামিল “নারায়ণ” বলিয়া প্ুজরকে আহ্বান করিয়াছেন, তখনই তাহার ছত্রারবধ খণ্ডিত 
হইয়! গিয়াছে, অন্ত প্রারন্ধ বর্ধমান ছিল। সেই অবশিষ্ট প্র/রন্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পরেই যমদৃতগণ 
তাহাকে যমালযে নেওয়ার জন্য আমিয়াছেন। তাহার! নামমাহাত্ম্য জানিতেন ন। বলিয়াই অজামিলকে 
যমালয়ে নিতে আসিয়াছিলেন ; কিন্ত বিষুদূতগণের মুখে নামমাহাত্ময' শুনিয়া অজামিলকে বদ্ধনমুক্ত 
করিয়! চলিয়া গেলেন। নামস্রঃতিভাষ্যের মন হইতে বুঝা যায়--প্রারন্ধনিবর্তকত্ব অজামিল ইচ্ছা 
করেন নাই বলিয়াই তাহার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। 

কিন্তু ইহাও অন্তোষজনক সমাধান বলিয়া মনে হয় না। কেননা, যমদূতগণের আদার 
সময়েই অজ্যমিলের সমস্ত প্রারন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; নতুবা যমঘুতগণই বা! আসিবেন কেন? 
তাহার পরে আবার প্রারবরক্ষার ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে ? ইচ্ছ! হইলেও যাহার অস্তিত্বই নাই, 
তাহার রক্ষণ কিন্ূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? 


যাহাহউক, গ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী উল্লিখিত শ্রীমদ্তণগবত-ক্লোকদ্বয়ের ছুই রকম অর্থ 
করিয়াছেন _সর্ধবপ্রারন্ধ-বিনাশকত্বপর এবং ছপ্প্াররূমাত্র-বিনীশকহপর। তন্মধ্যে সর্ধপ্রারন্ব-বিনাশ- 
কত্বপর অথই তাহার নিজের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কেননা, টীকার শেষভাগে তিনি 
লিধিয়াছেন - শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকছয়ে নামকীন্তেনির অশেষ-প্রারন্ব-বিনাশিত্বই প্রদগ্রিত হইয়াছে। 
দ্যদ্ধ! স্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্য(মশেষ-প্রারন্ধ-বিনাশিতমেব দশ্শয়তি যন্নামেতি।” শ্রীশ্রীহরিতক্তিবিলাস- 
কারেরও তাহাই অভিপ্রেত। প্রকরণ হস্টতেই তাহা জান! যায়। নামকীন্তনের *গ্রারন্ধবিনা শিতম্‌” 
প্রকরণেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সউক্ত্যা কর্দ্মনিবন্ধেতি” ইত্যাদি 
উপসংহার-গ্লোকও-এপ্রারন্ধে পর্ধ্যবস্তি”-বাক্যে প্রারন্ধ-বিনাশিত্বই দেখাইয়াছেন। 


শ্রীহরিনামের মহিমা-কখন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহা প্রভৃও বলিয়াছেন-- 
যৈছে তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ | 
চারিবিধ পাপ তাঁর করে সংহরণ ॥ শুটৈ, ২২৪৪৫ ॥ 
চারিবিধ পাপ -পাতক, উপপ(তক, অতিপাতক ও মহাপাঁতক। অথবা, অপ্রারবফল, ফলো্মুখ 


রগ 


[ ২৩৯২ ] 


লাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতন্ব [ ৫১০৭-অছু 


(প্রারন্ধ ), বীজ (বাসনাময় ) এবং কুট (প্রীরন্ধভাবে উন্মুখ ), এই চারি রকমের পাঁপ বা কর্দফল। 
এন্থলেও নামের প্রভাবে প্রারন্ধ-খস্ডনের কথ! জান! যায়। 

এই উত্তির সমথনে শ্রীমন মহা প্রভূ প্রীমদ্ভণগবতের একটা ক্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 

“যথাগ্রিঃ লুসমৃদ্ধা্চিঃ করোত্যেধাংসি ভম্মসাৎ | 
তথা মন্ছিষয়! তক্তিরুদ্ধবেনাংলি কৃৎন্গশঃ ॥ আ্রীভ। ১১1১৪1১৯ ॥ 

_*( শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) হে উদ্ধব! প্রজ্মলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কা্ঠরাশিকে 
ভশ্মীভূত করে, তন্রপ মদ্ব্ষিয়ক-ভক্কি সমস্ত পাপকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে।* নামবীত্ত নও ভক্তি__ 
সাধনভক্তি । 

“তক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ ইত্যাদি প্রীভা, ১১।১৪২০ গ্লোকের টাকায় প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তণও 
লিখিয়ছেন "তেন প্রারন্ধপাপ-নাশকতা ভক্তেবুধ্যতে ॥ --ভক্তির ( সাধন-ভক্তির, সুতরাং 
নামকীর্তনেরও ) যে প্রারব-পাপ-নাশকারিণী শক্তি জাছে, তাহাই বুঝ যাইতেছে।” 

এইরূপে জান! গেল- কেবল নামসন্বীর্তনের নহে, ভক্তি-মন্গুমাত্রেরই প্রারব-নাশকত্ব প্রভাব 
আছে। 

স্্রীপাদ জীবগে।ন্বামী€ তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (১২৮ অনুচ্ছেদে ) শ্রীমদ্ভীগবতের নিয়লিখিত 
প্লোকদ্য় উদ্ধত করিয়া কৌনও কোনও স্থলে ভগবন্নামের প্রারন্ধহারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন,। 

“যন্নামধেয়শ্রবণানুকীত্তনাদ্‌ যপ্রহ্বপাঁদ্‌ যংস্মরণাঁদপি কচিৎ। 

শ্বরদোইপি সদাঃ সবনায় কল্পতে কুত: পুনস্তে ভগবন্ন, দর্শনাৎ ॥ 

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহবাঞ্রে বর্ততে নাম তৃভ্যম্‌। 

তেপুস্তপন্ডে ভুহুবুঃ সরা ব্রন্মানচুনণাম গৃণস্তি যে তে॥ শ্রী, ৩৩৩৬-৭ ॥ 

_-(জননী-দেবহৃতি ভগবান কপিলদেবের শিকটে বলিয়াছেন ) হে ভগবন্‌ ! যে তোমার 
শ্রবণ ব! নিরস্তর বীত্ত'নের প্রভাবে এবং তোমার চরণে প্রণামের বা তোম।র স্মরণের প্রভাবে শ্বাদও 
(কুন্ধরমাংস-ভোঞ্জন অভাস যে জাতির, সেই জাতিতে জাত লোক-বিশেষও ) স্ভই সবন-যাঁগের 
(সোমযাগ করার) যোগ্যতা লাভ করেন, সেই তোমার সাক্ষাদ্র্শনের প্রভাবে ছুর্জাতিও যে 
সোম্যাগের যে।গাতাল!ত করিবে, তাহ।তে আর বক্তব্য কিআছে? অহো! যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে 
তোমারই সুখের জন্য তোমার নাম বিদ্কমান (তোমার সুখের উদ্দেশ্যে যিনি তোসার নামকীত্্নি করেন), 
এতাদৃশ শ্বপচও ( কুকুরমাংসভো জী কুলে উদ্ভ,ত ব্যক্কিবিশেষও ) গরীয়ান্‌ (গুরুজনের তুল্য পুজনীয় 
ও আদরণীয় ); কেন না, ধাহার। তোমার নাম কীর্তন করেন, সমন্ত তপন্তা, সমস্ত যজ্ত, সমস্ত তীথ- 
জান, সমস্ত,ভগবংস্ব্পের অঞ্চন এবং সমস্ত বেদের অধ্যয়নও তাহাদের অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে 
(অথাৎ তাপস্তাদি সমস্তই তোমার নামকীন্তনের অস্তভূত, তপন্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের ফঁ 
নামকীন্তরঙ্গের ফলেরই অন্তভূতি )1” 


[ ২৩৯৩ ] 
মাত ৪ 


সাধনভক্তি সম্থদ্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈধঃব-দর্শন [ ৫১০৭-আম্গ 


উল্লিখিত শ্লোকদ্য়-প্রসঙ্গে শ্রীপাপ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_-“ততশ্চাস্য ভগবন্নাম-শ্রবণাস্চে- 
কতরাং সদ্য এব সবনযোগ্যতা-প্রতিকুল-হুর্জা তিত-প্রারস্তক-প্রারন্ধপাপনাশঃ গ্রতিপদ্যতে ॥-_ দেষহুতির 
বাকো ইহ।ই প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবন্নলামের শ্রবণকীর্তনাদির যে কোনও একটার প্রভাবেই 
সবনযেগ্যতায় প্রতিকৃল দুর্জাতিত-প্রারস্তক প্রারন্ব-পাপ বিপষ্ট হয়?” তাৎপর্ধ্য এই ষে, শ্বপচ-আদি 
হীনজাতিতে জগ্ম হইতেছে সবনযাগের প্রতিকূল, শ্বপচাদি হীনকুলে জন্ম হইলে কেহই জোমধাগের 
যোগ্য হইতে পারেনা । যে-প্রারন্ধ-কর্দের ফলে শ্বপচি হীনকুলে জদ্ম হয়, নাম-কীর্তনার্দির গ্রভাবে 
দেই প্রারন্ধই বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। হীনকুলে জন্মের হেত্‌ যাহা, তাহাই যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন 
ছুজ্জাতিত্ব-দোষও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর শ্বপচকুলে জাত লোক শ্বপচ থাকে না? নাসকীর্তনাদির 
ফলে যে প্রারন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই তাহার প্রমাণ । 

ক। অলোব-প্রারন্ধক্ষয়ে সাধকের দেহুপাত হয় লা! কেন 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই । নামকীর্তনের (বা ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠানের ) ফলেই যদি 
প্রারন্কপত্ধ্যস্ত সমস্ত কম্মফল নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়] যায়, তাহা হইলে কি নামকীর্তনাদি-মাপ্রেই 
সাধকের দেহপাত (মৃত্যু ) হইবে? প্রারন্ধক্ষয় হইয়া গেলেই তে। জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে । 

উত্তর এই। পৃর্বোল্লিখিত নামশ্রতি-ভাস্তে লিখিত আছে--গ্রারন্বপাপ-নিবর্তৃকত্ঞ্চ 
কদাচিছ্পাসকেচ্ছাবশাদিতি।”৮ ইহ] হইতে জানা যায়-_কদ।চিৎ কোনও সাধক যদি প্রারন্ধপাপের 
বিনাশ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার প্রাবন্ধ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়; ঘিনি ইচ্ছা করেন না, তাহার 
গ্রারন্ধ থাকিয়া যায়, স্বতরাং তাহার তখন দেহপ।তও হয় না। তবে কি নামের প্রগ।ব সাধকের 
ইচ্ছার অধীন? না, তাহাও হইতে পারেন।; কেননা, নাম পরম-ম্বতত্ত্র, সর্বতোগভাবে 
অন্যনিরপেক্ষ । নামকীর্তনের ফলে প্রারন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক ভাবে সাধকের দেহপাত 
হবেই, সাধকের ইচ্ছা কেবল উপলক্ষ্যমাত্র। জীবিত থাকিয়া আবও ভক্তিপুষ্টির অনুকূল সাঁধন- 
তঙ্জন করার জন্য যাহ।র ইচ্ছা নাই, তিনিই প্রারদ্ধ-বিনাশ ইচ্ছা কবেন। এতাদৃশ সাধক কেবল 
মুক্তিকামী । কিন্তু যাহারা ভগবানের প্রেমসেবাকামী, তাহার! প্রারন্ধপ্ষয় ব! মুক্তি কামনা করেন 
না। প্রারপ্ধক্ষয় হইয়া গেলেও ভক্তিপুষ্টির জন্য ভজন-সাধনের জন্য, তাহাদের ইচ্ছা থাকে, তাই 
তাহার! জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন - কেবল ভজনের জগ, দেহস্থখ-ভোগের জন্য নহে । পরম- 
কপালু নামও তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহাদের প্রারন্ধকে ধ্বংস করেন না; তাহাদের 
দেহত্যাগ হয় না। তক্তির আন্ুকৃল্যবিধায়ক বলিয়াই নাম ইহা করিয়া থাঁকেন। ইহাই নামশ্রুতি- 
ভাষোর তাৎপর্য । 

উপরে উদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্লোকের টাকায় (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টাকায়) শীপাদ 
লনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন_. | 

“ততশ্চ(শেধপ্রারন্ধক্ষয়েণ দেহপ।ভাপত্বৌ সত্যামপি নামসক্ীর্তন-প্রভাবতো! 


[ ২৩৯৪ ] 


বি 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] সাধনতঙ্ [ ৫1১১৭-আন্ঠ 


নিত্য শ্রলয়াদিগ্যায়েন তদানীমেব ভগবদ ভঙ্জনার্থং তদযোগ্যদেহাস্তরোৎপত্ত্য।, কিংব। পূর্ব্বদেহমেক 
সগ্ভোজাত-ভগব্দ-ড্জনোচিতগুণবিশেধবত্তয়া নবীনমিবাসৌ প্রাপেতৃাহাম্‌।” 

মর্দ্দার্থ। অশেষ-প্রারনের ক্ষয় হইয়া গেলে দেহপাতের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে বটে। 
তথাপি কিন্ত নামসঙ্থীর্তনের গ্রভাবেই সেই সময়েই ভগবদ ভজনার্থ সাধক ভঙ্জনোপযোগী অন্যদেহ 
প্রাপ্ত হয়; কিম্বা, সাধকের পূর্বদেহই সগ্ভোজাত ভগবদ ভক্রনোপযোগী গুণবিশেষ লাভ করিয়া 
একট! নৃতন দেহের মতনই হইয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতন ফ্রুবের তৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়াও ইহা? 
প্রতিপার্দিত করিয়াছেন। পরম-পদারোহণ-সময়ে ফ্রব যে দেহ লইয়া গিয়াছিলেদ, লৌকিক- 
দৃষ্টিতে তাহা ছিল তাহার পূর্ধবদেহই ; কেননা, তাহার পরিত্যক্ত কোনও দেহ পড়িয়! ছিলনা । 
কিন্তু বস্তুতঃ তাহার পূর্বদেহেই তিনি পরম-পদ আরোহণ করেন নাই । আীধরস্বামীর টীক। অনুসারে বুঝা 
যায়, ধ্রবের সেই পুরর্ধদেহই চিন্সয়বাদি পার্ষদ-দেহে।চিত গুণযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই পার্ধদ- 
দেহোচিত-গুণযুক্ত দেহ গূর্বদেহ হইতে ভিন্নই ছিল। পূর্ববদেহে পার্যদৌচিত গুণাদি ছিলনা । 

তাংপর্যয হইতেছে এই । প্রারন্ধক্ষয়ের পরেও লৌকিক-দৃষ্টিতে ভজনার্থা সাধকের 
পুর্বদেহই থাকিয়া যায়, দেহপাত হয়না । কিন্ত বস্তুতঃ, তাা পুরর্বদেহের অনুরূপ হইলেও পুর্বদেহ 
নহে, তাহা হইয়া যায়--ভজনের উপযোগী একট। নূতন দেহ। নামসন্বীর্তেনর প্রভাবেই ইহা 
সম্ভবপর হয়। তাথবা, সাধকের পূর্ববদেহেই ভগবদভজনের উপযোগী গুণবিশেষের আবির্ভাব হয়। 
স্থতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা! আর পূর্ধবদেহ নহে, তাহাও একটা নৃতন দেহের তুল্য । সার কথ। 
এই যে, নামলক্থীর্তনের প্রভাবে ভক্তিকামী সাধকের সমস্ত প্রারন্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া 
গেলেও তীহার দৃষ্ঠম।ন দেহই থাকিয়া যায়, ভজনৌপযোঁগী গুণাদি লাভ করিয়াই থাকিয়া যায়-__ 
কেবল ভজনের জন্য । নাম্সন্ীর্তনের অচিন্ত্য-প্রভাবেই ইহ। সম্ভব হয়। 

এ-স্থলে অজ্ামিলের প্রসঙ্গও বিবেচিত হইতে পারে। বিষুদু হগণ যখন তাহাকে 
যমদূতগণের কৃত বন্ধন হতে মুক্ত করিলেন, তখনই ভিনি পার্ধদদেহ-প্রাপ্তির-_ন্থতরাং বৈকৃঠ- 
গমনের_যোগ্য ; কেননা, তাহার সমস্ত প্রীরন্ধই তখন সম্যক্রূপে বিনষ্ট। কিন্ত বিষ্রদূতগণ 
তাহাকে বৈকুষ্ঠে নিয়া গেলেন না কেন? 

“ত এবং সুবিনির্ণায়'ববন্দে শিরসা বিষ্েঃ কিস্করান্‌ দর্শনে।ৎসব:|৮-ইত্যাদি ভ্রীভ। ৬১। 
২৯-২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর উক্তিতে এইট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি 
লিখিয়।ছেন- স্ত্রী ভগবন্ামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভব্তি কেবলবেন সেহসংযুক্তেন চ। তত্র পুর্ববেণাপি 
প্রাপয়ত্েব সগ্ধন্তলোকং নাম। পরেণ চ তৎসামীপ্যমপি প্রাপয়তি। ময়ি ভক্তিছি ভূতানামস্ৃতত্বায় 
কল্পতে। 'দিষ্টা! যদাসীশ্মংস্েহো ভবতীনাং মদীপনঃ॥ ইতি বাক্যাৎ॥ কিন্ত নাহং তু সধ্যে! 
ভজতোহপি 'জন্ত;ন্‌ ভজাম্যমীযা মনুবৃত্তিবৃত্তয় ইতি তদ্বাকাদিশ। বিলম্বেন প্রপয়তি। ন্সেহস্তব অমীষা মন্ধু- 
বৃন্তিমবুলেবৈব তত জর্গবনহেতুস্তদর্থমিত্যতিপ্রায়ো দশিতঃ। তদেবং সৃতি অজামিলোহপ্যয়মারো- 


[ ২৩৯৫ ] 


সাধনভক্কি স্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈষঃব-দর্শন [ ৫1১*৭-অস্ক 


পিতনাস্নঃ পুজন্য সম্বন্ধেন তন্নায়াপি সিহাতি স্ম তল্মিন্‌ চ নারি শ্রীভগবভোহপি অভিম।নপান্ট্রো দৃশ্যতে। 
যতন্তদৃবিষয়া মতিরিতাত্র। যতঃ পার্ধদানামপি মহানেব তত্রাদরো দৃষ্টঃ তম্মাৎ সেহসম্বলনয়। 
গৃহীততক্ষনাক্ি তশ্মিন্‌ উৎকণ্ঠাপূর্ববক-সাক্ষান্লিজকীর্তনাদিদ্বার৷ সাক্ষান্িজন্েহং প্রকৃষ্টং দ্ধ! নেতুমিচ্ভতি 
প্রভুরিতি জ্ঞাত্বা হস! নাত্মভিঃ সহঃ ননীতবস্ত ইতি সর্ধবং সমগ্রসম্‌।” ইহার স্ুল তাৎপর্য এই £-- 
ছুই রকমে ভগবন্নাম গ্রহণ করা যায় _ কেবল রূপে এবং নেহনংযুক্ত রূপে 1 কেবল রূপে ( অর্থাৎ স্ডগবানের 
প্রতি লক্ষ্য র!খিয়! শ্রদ্ধার সহিত একাস্তিক ভাবে) নামগ্রহণ করিলে নাম সগ্ঠই নামগ্রহণকারীকে 
ভগবল্পোক প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। আর, নেহযুক্ত ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবং-সামীপ্য প্রাপ্তি 
করান।“ময়ি ভক্তিহি ভূতানা সৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা ঘদসীম্মংন্পেহে। ভবতীনাং মদাপনঃ1”-ইত্যাদি শ্রীভ।ঃ 
১০৮২১৪-গ্লে!কে শ্রীভগবানের উক্তিই তাহার গ্রমাণ। (এই শ্লোকের প্রথমার্থে ভক্তি-শষে কেবলা 
ভক্তির কথ। বলা হইয়াচ্ছে, তাহাব ফলে যে অমৃতত্ব--পা্ধদদেহ - প্রাপ্তি হয়, তাহাঁও বল। হইয়াছে। 
দ্বিতীয়ান্ধে বল। হইয়াছে--ভগবানে যেন্সেহ, তাহা গ্মদাপন”-অর্থৎ ভগবং-প্রাপ্তি করাইতে, 
ভগবানের সামীপ্য দান করিতে অমর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে )। কিন্তু “নাহং তু সথ্যো তজতোহপি 
জন্ত,ন্‌ ভলাম্যমীষ।এনবুত্তিবৃত্তয়ে ॥-_ শ্রীকৃষ্ণ অজনুন্দরীদিগের নিকটে বলিয়।ছেন--সখীগণ! যাহারা 
আমার ভজন করে, গামর ন্মপ্ণ-মনন-ধ্যান!দিদ্বার। আমার সম্বন্ধে তাহাদের সহ বা অনুরাগ যাহাতে 
বৃদ্ধি প্রাঞ্চ হইতে পারে, তাহার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাহাদের ভর্জন করি না (মহ বন্ধিত 
হইলেই ভর্জন করি )”-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০/৩২1২০-প্লেরকে শ্রীভগবছৃক্তি হইতে জানা যাঁয়, নেছযুক্ত 
নামে কিঞিদ্‌ বিলম্বেই ভগবানের সামীপ্য পাওয়া যায়। (শ্লোকস্থ “অহবৃত্তিবৃত্তয়ে শব্দ হইতেই 
বিলম্বের কথ। ধ্বনিত হইতেছে ; যেহেতু ) অনুবৃত্তি-শবের অর্থ হইতেছে_-মন্ু (নিরন্তুর ) সেব।; 
অনুবৃদ্ধথি-বৃত্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে--অন্ুসেবাই বৃত্তি বা জীবনহেতু যাহার। স্সেহের জীবনহ্েতু 
হইল-_ _অন্ুবৃর্তি, স্েহ্কের পাত্রের নিরন্তর সেবা বা ধ্যান, তাহাতেই স্েহ ক্ুমশঃ বদ্ধিত হয়। 
(স্নেঃসংঘুক্ত ভাবে যিনি নামকশর্তন করেন, ধ্যানাদিদ্বারা তাহার স্লেহবৃদ্ধিব উদ্দেস্তেই, সহসা তাহাকে 
ভগবল্লোকে ন। নিয়। কিঞ্চিং বিলগ্বে নেওয়। হয়)। ইহাই অভিপ্রায়। অজামিলের ভগবানে স্নেহ 
ছিল ন।; স্েহ ছিল তাহার নাপায়ণনামক পুভ্রে; পুজের প্রতি ন্সেহ বশত অঙ্জামিল পুনঃ 
পুনঃ পুত্র“ক ডাকিতেন, তাহ।তে “নারায়ণ-_ভগবানের নাম” উচ্চ।রিত হইত । “যতন্তদৃবিষয়া মতিঃ*- 
ইত্যাদি শ্রীভাঃ” ৬।২১*-স্লোক হইতে বুঝা ঘায়, নামে শ্রীভগবানেরও বিশেষ প্রীতি ( নতুবা! যে কোনও 
উপলক্ষে কেহ তাহার নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান্‌ তাহাকে আপন জন বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন 
কেন?)। ভগবৎ-পার্ধদর্দিগের ৪ ভগবল্নামে বিশেষ রীতি দৃষ্ট হয় (নতুবা ভগবল্পামের উচ্চারণ-মাত্রেই 
ভাহ!র। অজামিলকে যমদূতগণের হাত হইতে উদ্ধার করার জঙ্য ব্যাকুল হইবেন কেন?)] তাহারা 
ইহাও মনে করিয়াছিলেন._অজামিল তো৷ নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া “নারায়ণ”নাম উচ্চারণ 
করেননাই ; এক্ষণে ভগব।নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎকষ্ঠার সহিত ভগবানের নামকীর্তনাদি করুক 


[ ২৩৯৬ 


সাধনতক্তি সন্বন্ধে আলোচনা ) সাধনতত্ব [ ৫১০৭- 


এবং নামকীর্তনাদির ফলে ভগবানে তাহার স্নেহ প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধিত হউক) তাঁহার পরেই অজামিলকে 
বৈকুষ্ঠে নেওয়া হইবে--ইহাই তাহাদের প্রভূ ভগবানের ইচ্ছা। তাই বিষুদৃতগণ তাহাকে 
তংক্ষণাংই তাহাদের সঙ্গে বৈকুষ্ঠে নিয়া যান নাই । 

ভ্রীপাদ জীবগোন্ব।মীর উক্তি হইতে বুঝ! যায়-_নামবীর্তবনাদিদ্ধার। ভগবাঁনে এবং ভগবয্লামে 
অজামিঙগের গ্রীতি উৎপাদন এবং শ্লীতিব্ধনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশে যম্পাশ হইতে মুক্ত 
করিয়াও বিষুরদূতগণ অজামিলকে তাহাদের সঙ্গে নৈকুণ্ঠে লইয়া যায়েন নাই । ভজনের উদ্দেশে 
তজামিলের পুর্ধবদেহেই ভক্কনোপযোগী গুণনমূহ সঞ্চারিত করিয়৷ অজামিলকে রাখিয়া গিয়াছেন। 

থখ। তজমপরায়? সাধকের দেছে বাছ্য দুখদুঃখ কেন 

আবার প্রশ্থ হইতে পারে -প্রারন্ধের ফলেই দেহাদিতে নুখ-ছুখ অনুভূত হয়, রোগ।দিরও 
আবির্ভাব হয়। প্রারন্ধ সম্যক্রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তো! সাধকের সুখ-ছুখ-রোগাদির কোনও 
সম্ত।বনাই থাকে না। তথাপির্কস্ত ভঞ্ন-পরামুণ সাধকেরও তে। অন্ত সংসারী লোকের ন্যায় কখনও 
কখনও ছুঃখ-ব্যাধি-আদি দেখা যাঁয়। ইহার হেতু কি? 

, ইহার উত্তরে উক্ত টাকাতেই শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন--ভক্তের প্রতি কণা বশঙঃ তাহার 
মধ্যে আবিভূ্তি ভক্তির মাহান্ব্য লোকনয়নের গোচর হইতে মংগোপনের জন্তই ভগবান্‌ বাহ্য-নুখ- 
ছঃখা দিবার! ভক্তিমহিমাকে আচ্ছাদিত করেন, কখনও কখনও বা ভক্তও স্বীয় ভক্তি-শক্তিতে নিজের 
মধ্যে ভক্তিমহিমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। “যচ্চ বহিঃনুখহুঃখফ লকে প্রারৰে ক্ষীণেহপি পশ্চাত্বস্য 
কদাচিৎ কিব্চিং দেহাদো বাহানুখং হুঃখঞ্চ দৃশ্যতে, তগ্চ পোকে ভক্কিমাহাস্বা-সংগোপনাথং শ্রী ভগবতা 
ভক্তেন বা তেনৈবাচ্ছাদনাথং শক্তা। সংপ্রদর্শ্যত ইতি জ্বেয়ম। এবং সর্ববমনবদ্যম্‌।” 

ভক্তির মাহাত্ম্য লোকনয়নের গোচরে প্রকাশ পাইতে থাকিলে সাধকের ভজনের বিদ্ক 
জন্মিতে পারে, লোকে তাহার ভূয়সী প্রশংসা, ব| পৃজাদি করিতে পারে। তাহাতে সাধকের চিত্তেও 
ভক্তিবিরোধী ল।ভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদির লোভ জন্সিতে পারে। তাহাতে ভক্তির পুষ্টি প্রতিহত হইতে 
পারে। এজন্যই ভক্তবংসল ভগবান নিজের শক্তিতে ভক্তের ভক্তিমহিমাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, 
কখনও বা! ভক্ত৪ তাহ। করিয়। থাকেন। 

প্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন_-কদাচিৎ ভক্তের দেহাঁদিতে “বাহাস্খহুখঞ্চ দৃশ্যতে-- 
বাহানুখ-ছুখে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ত লোকের মত ভক্তের যে সুখ-ছুখ দেখা যায়, 
তাহা “বাহ)”-মাত্র, আস্তরিক নহে) অর্থাৎ ভক্ত সেই মখ-ছুঃখে অভিভূত হয়েন না, মনে কোনওরূপ 
কষ্টও অনুভব করেন না| ইহ! কেবল বাহিরের আবরণমাত্র । 

স্ীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৫৮-অম্চ্ছেদে ) লিখিয়াছেন-_-“কে চিত্ত, 
সাধারণস্যৈব' প্রারব্ধপ্য ভাদৃশেষু ভক্তেঘু প্রাবল্যং তগুৎকণ্ঠাবদ্ধনার্থং স্বয়ংভগবতৈব ক্রিয়ত ইন্ডি 
মন্ত্তে |--€কহ কেহ মনে করেন, ভঙ্জনবিষয়ে এবং ভগবং-প্রাপ্তিবিষয়ে উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য ভগবান্‌ 


[ ২৩৯৭ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোঁচন। ] গৌড়ীয় বৈধঃব-দর্শন [ ৫১.৮-আগ্ু 


নিজেই তাদৃশ (জাতরতি ) তক্তে সাধারণ প্রারক্ের প্রাবল্য প্রকাশ করাইয়া থ।কেন।'" আ্ীশীবপাদ 
এই প্রসঙ্গে ভরত-মহারাজের মৃগদেহ-প্রাপ্ডির উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীনারদের পূর্ববজন্মে 
( দাসীপুত্রবূণে জন্মে) জাতরতি-অংস্থাতেও কষায়-রক্ষণের দৃষ্টাস্ত৪ দেখাইয়াছেন। 
বল। বাহুল্য, যাহাদের নামাপরাধাদি নাই, তাহাদ্দেরই সর্ধববিধ প্রারন্ধের সম্যক ক্ষয় সম্ভব 
এবং উল্লিখিত প্রকারে ভজনের জন্ত পৃরর্ষ ব! পুর্ব দেহে থাকিয়া ভগবৎ-প্রেরিত দৈহিক ুখ- 
ইখ।দি “বাহ” বলিয়া মনে করা, অভিভূত না হওয়া, সম্ভব। কিন্তু যাহাদের নামাপরাধাদি আছে, 
ভাহাদের প্রার্ন্ধের লম্যক্‌ বিনাশ হয় না; অবশিষ্ট প্রারনধবশতঃ তাহাদের যে দৈহিক নুখ-ছুঃখাদির 
উদয় হয়, তাহার তাঁহাকে “বাহ” বলিয়া! মনে করিতে পারেন না, তাহাতে তাহারা অভিভূত হইয়] 
পড়েন। 


১০৮। শ্্রীকঝঃচম।মের মহিমার আধিক্য 
জরীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুলক্ত্যের নিয়লিখিত উক্তিটা উদ্ধত হইয়াছে। 


“র্ববা্শক্তিযুক্তষ্য দেবদেবস্য চক্ষিণঃ। 
যথাভিরোঁচিতে নাম তৎ সব্বার্থেষু কীর্তয়েৎ ॥ 
সব্বার্ধসিদ্ধিমাপ্নোতি নায়ামেকার্থতা যতঃ। 
সববাণ্যেতানি নামানি পরস্থ ব্রন্ধণো হরে2॥ হ, ভ, বি, ১১1১৩৪ ॥ 

_ ভগবান্‌ দেবদেব চক্রধাগী সব্বাথশক্কিসম্পন্ন ; অতএব, তাহার যে কোনও নামে যাহার 
রুচি হয়, কাহার পক্ষে সেই নামের কীর্তন করাই সর্ববাতোভাবে কর্তবা। কেননা, পরব্রহ্ম হরির এই 
নাম সকল একার্থবোধক ; সুতরাং সকল নাঁমেই সর্ধ্বার্থপিদ্ধি ঘটিয়। থাকে ।” 

এই উক্তি হইতে মনে হয়__ভগব।নের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মাহাজ্ময। 

আবার কোনও কোনও শাস্্প্রমাণে কোনও কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। 
যথা, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্বিষুসহত্রনাম-স্তোত্র হইতে জানা যায়-মহাদেব ভগবতীকে 
বলিয়াছেন, এক রাম-নাম সহক্র নামের তুল্য। 

“রামরামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। 
সহত্রনামভিগ্তল্যং রামনাম বরাননে ॥ 

_হে বরাননে! রামন।ম বিষুসহত্রনামের তুল্য (অর্থাৎ বিষ,সহত্রনাম একবার আবৃত্তি 
করিলে যে ফল হয়, রামনাম একবার আবৃত্তি করিলেই সেই ফল পাঁওয়) যায়)। এজন আমি সর্র্বদ! 
“রাম রাম রাম এইরূপে রামনাম কীত্ডন করিয়া মনোরম রামচদ্দে রমণ করি (পরমানন্দ 
অনুভব করি )1% , 

ইহ! হইতে সহঅনাম হইতে রামনামের বৈশিষ্ট্ের--অধিক মহ্রিমার--কথা জানা! গেল। 

আবার ব্রহ্গাগ্ু-পুরাণ হইতে জানা যায়, ্ 


] ২৩৯৮ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতত্ব [ ৫১০৮-অসক 


“সহস্রনাস্াং পুধ্যানাং জিরাবৃত্ত্য! তু যৎ ফলম্‌। 
একাবৃত্যা৷ তু কৃষন্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ 
__হ, ভ, বি, ১১।২৫৮-হত-ব্রহ্ধাগু-পুরাণ-বচন ॥ 

"পবিত্র বিফুসহত্র নাম তিন বার (অর্থাৎ এক রামনামের তিনবার ) আবৃত্তি 
করিলে যে ফল হয়, শ্রীকঞ্চের ( কৃষফ্ণাবতারসন্বন্ধি) একটা নামের একবার আবৃত্তি করিলেই সেই 
ফল পাওয়া যায়।” 

টীকায় ভ্রীপাদ সনাতন গোম্বামী লিখিয়াছেন_“কৃষ্ণন্ত কৃষ্ণাবভারসম্বদ্ধি নামৈকমস্তাঁপি 
তৎফলম্‌।--কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি একটী নামের একবার উচ্চারণেই মেই ফল পাঁওয়! যাঁয়।” কুষ্ণাবতার- 
স্ন্ধি-নাম হইতেছে, স্ব়ংভগবান্‌ শ্ীকষের নাম 3 যথা, গোবিন্দ, দামোদর, পৃতনারি, গিরিধারী- 
ইত্যাদি। 

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল -_রামনাম হইঈতেও কৃষ্ণনামের মহিম! অধিক। 

পাগ্োস্তর-পাতাল-খপ্ডের অপর এক প্রমাণেও রামনাম অপেক্ষ। শ্রীকৃঞ্ণনামের এক অসাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের কথ। জান। যায়। মহাদেবের মুখে মথুর1-মাহাস্বয-শ্রবণের পরে ভগবভী পার্বতী 
মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । | 

কপার্ববতী প্রশ্নঃ । উক্তোইদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর ॥ 

মুনেতৃবো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভে। 

কুষ্স্থ বা প্রভাবোইয়ং সংযোগস্ত প্রতাপবান্‌ ॥ 

শ্রীমহাদেবোত্বরম্‌ ॥ 

ন ভূমিকাপ্রভাবশ্চ সরিতো। বা বরাননে। খধীণ1, ন প্রভবিশ্চ প্রভাবো বিষুতারকে ॥ 

তথা পাবকচিচ্ছক্তেরুভে ৬ৎপদকারকে | : ভদেব শুণু ভে। দেবি প্রভাবে যেন বর্ততে ॥ 

জীকৃষ্চমহিম। সব্বশ্চিচ্ছকের্ প্রবর্ততে ! তারকং পারকং তন্ক প্রভাবোইয়মন।হতঃ ॥ 

তারকাঁজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্ত পারকাৎ। তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্‌॥ 

উভোৌ মন্ত্রবুভৌ নায়ী মদীয়প্রাণবন্ুভে। নানা নামানি মন্াশ্চ ভম্মধ্যে সারমুচ্যতে ॥ 

অঙ্জাতম্থবা জ্ঞাতং ভাঁরকং জপতে যি । যত্রতত্র ভবেন্মৃত্রুঃ কাশ্য।স্্ কলমাদিশেৎ॥ 

বর্ততে যন্ত জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লেকপাবনঃ ॥ ছিনন্তি সব্বপাপানি কাঁশীবাসফলং লভেৎ ॥ 
ইতি তারকমান্ত্রোহয়ং যন্ত কাশ্য।ং প্রবর্ততে। স এব মাথুরে দেবি বর্ততেইত্র বর!ননে ॥ 

অথ পারকমুচ্যেত মহা মন্ত্র যথাবলম্‌। পারকং যত্র বন্তেত খদ্ধি-সিদ্ধি-সমাগমঃ | 

পুঁজ্যো ভবতি ব্রেলোক্যে শতা ুর্জায়তে পুমান্‌। অষ্টসিদ্ধিনমাযুক্তে। বর্ততে যত্র পারকম,॥ 

পারকং যস্ত জিহ্বাগ্রে তম্ত সম্তোধবন্তিতা। পরিপুর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসঙ্কল্লতা তথা ॥। * 


[ ২৩৯৯ ] 
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দ্বিবিধ! প্রেমভক্তিস্ত শ্রুত। দৃষ্টা তথৈব চ। অথণ্ু-পরমানন্স্তদ্গতো জ্রেয়লক্ষণঃ ॥ 
অশ্রুপাতঃ কচিন্ন তং কচিং প্রেমাতিবিহবলঃ | ককচিত্তম্ত মহামূচ্ছ| মদ্‌গুণে। গীয়তে কচিৎ ॥ 
-মথুরামাহাত্যে ধৃত প্রমাণ 1৮ 

সার মন্ম। চিচ্ছক্তি হইতেই ভগবানের মহিমা এবং তাহার নামের মহিম! উদ্ভুত । 
ভগবানের যত নাম বা মন্ত্র আছে, তন্মধো তারক রোম নাম) এবং পারক (কৃঞচনাম) হইতেছে সার। 
তারক (রামনাম)জপের ফলে মুক্তি লাভ হয়, কাশীবাস হয়; মার পারক (কৃষ্ণনাম)-জপের ফলে 
প্রেমভক্তি লাভ হয়। যিনি পারক (কৃষ্ণনাম) জপ কবেন, তিনি প্রেমবিহবল হইয়া! কখনও অশ্রপাত 
করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও প্রেম-মূচ্ছ? প্রাপ্ত হয়েন, কখনও তগবদ্গুণ কীর্তন করেন। 

শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতাহৃত হইতে জানা যায়, ভগবতীর উত্তিও উল্লিখিতরূপই। তিনি 
বলিয়াছেন, 

মুক্তিহ্বেতুক “তারক' হয় বাঁমনাম। ৭ 
কৃষ্ণচনাম 'পারক” হয়ে- করে প্রেমদাল ॥ গ্রীচৈ। চ, ৩৩২৪৪ | 

এইবপে দেখা গেল- শাস্ত্রে সকল ভগবক্পামের সমান মহিমার কথাও বল! হইয়াছে ; 
আবার সহত্রনাম অপেক্ষা রামনামের এবং রাননাম হইতেও কৃষ্চলামের মহিমাধিক্যের কথাও বলা 
হইয়াছে । এক নাম হইতে অপর নামেব মৃহিমার উৎকর্ষ যদি থাকে, তাহ! হইলে সকল নামের 
মহিমা কিরাপে সমান হইতে পারে? ইহাব সমাধান কি? শ্রীশাদ সনাতনগোন্বামী ইহার 
নিয়লিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন। 

শীশ্রীহরিভক্তিবিলাম বলেন -শ্রীমন্ন।য়ধ দর্রেধাং মাহায্সোযু সমেঘপি। শ্রীকুফাস্ভৈবাব- 
তারেযু বিশেষ; কোহপি কন্চিৎ ॥ ১১/২৫৭॥_-সমস্ত ভগবক্নমের সমান মঠিমা হইলেও ভগবংস্বরূপ- 
সমূহের মধ্যে আীকৃষ্ণের কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত আছে ।” এই শ্নেকের 
টাকায় শ্রীপার্দ সনাতনগোম্বামী লিখিয়াছেন_“সামান্তাতো। নায়াং সর্বরেষামপি মাহাত্যং লিখিস্থা 
ইদ্দানীং বিশেষতো! লিখন্‌ তত্র মাহাত্যন্ত স।ম্যেইপি কিঞিৎ বিশেষং দৃষ্টাস্তেন সাধয়তি। শীমদদিতি 
শ্রীমতে। ভগবত্তঃ শ্রীমতাং বা অশেষশো ভাসম্পন্তয তিশয়ঘুক্তান।ং নায্াং কম্তচিৎ নায়ঃ কোইপি 
মাহাম্যবিশেষোহস্তি । নন্ু চিস্তামণেরিব ভগবল্লায়!ং মহিমা সর্ধ্বেহপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য 
ৃষ্টান্তেন সাম্যেইপি কিক্চিদ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্টস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহবঘুনাথাদীনাং মহা- 
বতারাণাং সর্ধবষাং ভগবত্তয়! সামোহপি কৃষ্ণভ্ত ভগবান্‌ নয়ংমিত্যক্তযা কৃষ্ণদ্যাবতারছ্থেইপি সাক্ষাদ্‌- 
ভগ্ববন্থেন কশ্চিদ্‌ বিশেষো দরিতক্তদ্বদিতি। এতচ্চ আধরন্থামিপাঁটৈ ধ্যাখ্যাতম্‌। * । পূর্ধ্বং 
বনুবিধ-কামাপহতচিত্তান্‌ গ্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্৫থং তত্তল্লামবিশেষ-মাহাত্বাং লিখিতম্‌, অত্র চ সর্ব্বফল- 
সিদ্ধয়ে নামবিশেষ-মাহাত্মামিতি ভেদো। দ্রষ্টব্যঃ1” এই টীকার সারমন্্ এই রূপ £- রাঁম-নুলিংহাদি 
অনস্ত ভগবং-ম্বরূপ ( অবতার) আছেন; তাহারা সকলেই ভগবান্‌, সুতরাং ভগবান্হিস্টাবে শীরাম- 


্‌ ২৪৪০ | 
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নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহারা সকলেই সমান । কিন্তু কলে ভগবান্‌ হিসাবে সমান হইলেও, “রুষস্ 
ভগ্বান্‌ স্বম্”-এই প্রমাণ অনুদারে, তাহাদের মধ্যে আীকৃষের একট! বিশেষ আছে__তিনি স্বয়ং 
ভগবান্‌, ইহাই তাহার বিশেষত্ব; অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান নহেন। 
তদ্রপ, শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং আীকৃষ্ণের নাম-_ভগবানের নাম হিসাবে এই সকল নামই সমান ; 
এই সকল ভগবল্লামের মধ্যে প্রীকৃষ্চ-নামের বিশেষ আছে-_-শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল স্বয়ংভগব।নের নাম ) 
রাম হৃসিংহাদির নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু ম্বয়ংভগবানের নাম নহে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নামের 
বিশেবত্ব। 

অনস্ত ভগবত-শ্বপ্নপ-সমূহ হইলেন অখিল-রসাম্তত বারিধি আীকৃষ্ণেরই অনস্ত-রস-বৈচিত্রীর 
মূর্তরূপ; তাহারা সকলেই আকৃষ্টের বিগ্রহথের মধ্যে অবস্থিত । “একোইপি সন যে! বুধ বিভাতি। 
শ্রুতি। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ । বন্তসূর্তেযকমূত্তিকম্‌॥৮” তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং 
স্ববূপে পূর্ণ । “সর্ষের পুর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ ॥” শক্তি-বিকাশের পার্থক্যানুসারেই তাহাদের পার্থক্য । 
শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিলমূহের এক রকম বিকাশ, শ্রীনসিংহদেবে আর এক রকম বিকাঁশ ; শ্ীনার।য়ণে আর 
এক রকুম বিকাশ; ইত্যাদি। কিন্তু হ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষে। সর্বশক্তিরই সর্ধ্বাতিশায়ী বিকাশ । অন্যাশ্ঠ 
স্বরূপে শক্তিনমূহের আংশিক বিকাশ; তাই অন্তান্থ স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয়। 

নম ও নামী অভিন্ন বলিয়! রাম-নাম এবং রাম-ম্বরূপও আভিম্ন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপের 
যেই মহিম।, তাহার রাম-নামেরও সেই মহিম।। এইরূপে ষে কোনও ভগবং-স্বরূপের যেই মহিমা, 
তাহার নামেরও সেই মহিমা । স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়। শ্রীকৃষ্ণেই সর্ধবশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়! তাহার 
নামেও সর্বনাম-মহিমার পুর্ণভম বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণ ব্বয়ংভগবান, বলিয়া তাহার নামও স্বয়ংনাম। ন্বয়ং- 
ভগবান, শ্রীকুষ্ণে যেমন অপর সমস্ত ভগবং-্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং এক শ্রীকফের পুজাতেই যেমন 
অপর সকলের পুজা হইয়া যায়, তদ্রুপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবং-স্বরূপের নাম 
অবস্থিত, কৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবং-ম্বরূপের নামোচ্চারণ হইয়া যায়, শ্রাকৃষের 
নামোচ্চারণেই 'সপর সকল ভগবং-স্বরূপের নামোচ্চারণের কল পাওয়া যায়। একথা ই শ্রীপাদসনাতন 
গোস্বামীর পূর্বে দ্কত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে। *পূর্রং বনুবিধ-কামাপহতচিত্তান প্রতি 
তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তনন।মবিশেষ-মাহাত্যং লিখিতম্‌, অত্র চ সর্ধকলসিদ্ধরে নামবিশেষমা হাজ্যামিতি ভেদঃ 
-_ স্কাম ব্যক্তিদের মধো ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কীমনা; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির 
নিমিত্ত পৃক্রে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্যের কথ| (কোন, নামের কীর্তনে কোন, কামন! সিদ্ধ হইবে, 
তাহা ) লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে সর্ধফল-সিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের ( শ্রীকষ্চনামের ) মাহাত্মা 
লিখিত হইতেছে । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাঁম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ অপর ভগবৎ- 
স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্ীকৃষ্ঘনীমের ইহাই ভেদ ।” সকল নামের সমান মাহাত্ম সত্বেও ইহাছি 
শ্রীকফণনাঙ্ের বিশেষত্ব । 


[ ২৪০১ 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৫১০৯-অহূ 


“সম্্ববতারা বহুবঃ পচ্ছজন1ভস্তা সর্ববতে। ভদ্র; | কুঙ্কা দন্তঃ কো ব1 লতান্বপি প্রেমদে। ভবতি ॥” 
এই প্রমাণ বলে ভগবানের অনন্ত স্বরূপ থাকানবেও যেমন শ্রীকৃষ্চব্যতীত অপর কোনও স্বরূপ প্রেম দান 
করিতে পারেন না ভগবত্তাহিনাবে সকল ভগবৎ-ম্বরূপ সমান হইলেও ইহ| যেমন ন্তয়ংভগবান, 
জ্রীকুষ্চচল্গের একটা বৈশিষ্ট্য-_তদ্্রপ শ্রীকৃষ্ণ ও ত!হার নাম অভিন্ন বলিয়া! ইহাই সুচিত হইতেছে যে, 
অনস্তু ভগবং-শ্ব্ূপের অনন্ত নাম থাকিলেও এবং দেই স্মস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও 

ংভগবান, শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেম দিতে পারে, ইহাও শ্রীকুষ্চনামের একটা বৈশিষ্ট । 

একটী উদ্বাহরণের সাহায্যে সমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বস্তুটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাঁউক। 
কোনও কলেজে কয়েকজন অধ্যাপক আছেন, একজন অধ্যক্ষ আছেন, অধ্যক্ষও একজন অধ্যাপক । 
অধ্যাপক-হিদাবে ভীহারা সকলেই সমান; এই সমানের মধো অবশ্য অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে 
বৈশিষ্টা আছে-.এক এক জন এক এক বিষয়ের অধ্যাপক , সকলে একই ব্ষিয়ের অধ্যাপক নহেন। 
আবার সকলের মধ্যে অধ্যক্ষের একটী বিশেষত্ব আছে- তিনি পধ্যাপক তে বটেনঈ, আবার 
অধ্যক্ষ ও। অধ্যক্ষ হিমাবে কলেজের পরিচালনে এবং অধ্যপকদের পরিচালনেও তাহার বিশেষ 
ক্ষমতা আছে। উহার এই বিশেষত্ব হইল সমানের মধ্যে বিশেষত্ব । তদ্রপ, সকল ভগবন্নামের সমান 
মহিম। সত্বেও স্বয়ংভগবান প্রীকষ্চের নামের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি- 
বিঙ্গাসের এবং শ্ত্রীপাদ সনাতন গোল্বামীব সমাধান। 

ভগবানের সকল নামের মধ্যে কৃষণ”-নামই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার স্পষ্ট, প্রম।ণও দৃষ্ট হয়| 

“নায়াং মুখাতরং নাম কৃষ্তাখাংমে প্রস্তপ। 
প্রায়শ্চিত্বমশেষাণং পাপানং মে।চকং পরম ॥ 
-হ, ভ, ঝি) ১১২৬৭-ধৃত-গ্রভাসপুরাণ-প্রমাণ ॥ 
--(শ্রীভগবান, বলিয়াছেন) হেপরস্তপ! আমার নাম-সকলের মধ্যে বুষ্ণন।মই শ্রেষ্ঠতর ; ইহা 
অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্রম্বরূপ এবং পরমমুক্তিকর (প্রেমপাপক )1৮ 
“সত্যং ব্রবীমি তে শস্তে। গোপনীয়মিদং মম। 
মৃত্যুসজীবনীং নাম কৃষ্ণুখ্যমবধা রয় ॥ 
| -হ, ভ, বি, ১১/২৬৭-ধৃত পাদ্মব্চন ॥ 
--( ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের নিকটে বলিয়াছেন) হে শাস্তে! আমি সত্য বলিতেছি, আমার 
কৃষ্ণাখা লাম অতি গোপনীয়; ইহাকে মৃত্যুসপ্ীবনী বলিয়া নিশ্চিত জানিও |” 

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলানে কৃষ্ণনামের শ্রেষ্টত্-বাচক আরও বহু প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে । বাহুল্য- 
ভয়ে এ-স্থলে সে-সকল উল্লিখিত ইইল লা। 

১০৯। নাম-মাহ্য। . 
তগবন্নামের কীর্তন, ন্মরণ, ও জপের অসাধারণ মহ্তিমার কথ। সমস্ত শাস্্রই বলিয়া 


[ ২৪*২ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন। ] সাধনতথ [ ৫১,৯*অন্গ 


গিয়াছেন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়! নামের মহিমাঁও নামী ভগবানের মহিমার তুল্য । নামীর 
মায় নামও চিন্ময়, আননদন্বপ্ধপ ; নামের অক্ষর-সমৃহও তদ্রপ। 

ভগবম্নামে সব্ববিধ পাপ, কোটিজন্মের সঞ্চিত পাপ, ক্ষয় প্রণ্ড হইয়! থাকে। নাম 
সর্ব্ব(ভীষ্ট-পরিপুরক । নাম সন্ধে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন_-নামের কৃপা হইলে “যো যদিচ্ছতি 
তন্য তৎ।» 

যত রকম সাধন-পস্থ। প্রচলিত আছে, নামসহ্থীন্তন ঘে তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহ! 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । ৫1৬০ ক (৫)-অন্ুচ্ছেদ প্রষ্টব্য। 


ক। নাম্‌সন্ধীর্ভল চতুব্গ প্রাপক . 
শ্রীদদ্তাগবত বালেন-_-“এতন্নিব্রিগ্ভমানান।মিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণাতং 


হরের্নামান্থুকীত্তনম্‌ ॥ ২1১১১ ॥ -ফলাকাক্ষী সকাম-ব্যঞ্তিদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তি বিষয়ে, নিবের্ধদ- 
তাবাপন্ন মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-প্রাঞ্থি-বিষয়ে, যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রাপ্তি-ব্ষয়ে_কন্দি 
যোগি-জ্ঞানী দিগের স্বস্য অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে-_শ্রীহরির ন।মকীর্তনই হইতেছে একমাত্র বিক্ষাদির 
আশগ্কাশুন্ নিরাপদ পন্থ।।"? বরাহপুরাণও বলেন--“নারায়ণাচ্যুতানন্ত বান্থদেবেতি যো নরঃ। 
সততং কীন্তরয়েদ ভূমি যাতি মল্লয়তাং সহি॥_হ, ভ,বিঃ। ১১২৯৮ ধুত প্রমাণ ॥--ভগবান, 
বলিতেছেন, হে ভূমি! যে ব্যক্তি নিরস্তর হে নারায়ণ ! হে অচ্যুত ! হে বাম্ুদেব! এই সকল নাম কীর্তন 
করেন, তিনি আম!র সহিত সাযুজ্য-মুক্তি লভ করিয়া থাকেন।” গরুড়পুরাণ বঙ্গৈন-_“কিং 
করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নায়ক। মুক্তিমিচ্ছমি রাঁজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তবনম্‌॥ হ, ভ, বিঃ । 
১১।২০৮ ধৃত প্রমাণ ॥-হে রাজেন্দ্র ! সাংখ্যযোগে বা অষ্টাল-যোগে কি করিবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, 
তাহ। হইলে গোবিন্দ-ন।ম কীর্তন কর |” এ-সমস্ত গুমাণ হইতে জানা গেল- কেবল মাত্র নাম- 
সন্থীর্তনের ফলে সকাম সাধক তাহার অভীষ্ট ন্বর্গাদিলোকের সুখ-ভোগ পাইতে পারেন, যোগম।গেঁর 
সাধক তীহার অভীষ্ট পরমাক্নার সহিত মিলন লাভ কঠিতে পারেন, নির্ববিশেষ-ব্রদ্মানুসন্ধিংস্থ তাহার 
আভীষ্ট সাধুজ্য-মুক্তিও লাভ করিতে পারেন। আবার, নাম-সঙ্থীত্তনের ফলে যে সালোক্যাদি চতুধিবধ। 
মুক্তি লাভ করিয়া সাধক মহ] বৈকুষ্ঠে ব! বিষুলে।কেও পার্ধদত্ব লভ করিতে পারেন, ভাহাও শাস্ত্র 
হইতে জানা যায়। লিঙ্গপুরাণে দৃষ্ট হয়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিতেছেন-_“রজংস্তিষ্ঠন্‌ স্বপর্নশ্সন্‌ 
শ্বসন্‌ বাকাপ্রপূরণে । নাম-সন্বীর্তনং বিষ্ঞোর্েগয়া কলিমর্দনমূ। কত্ব। সরূপতাং যাঁতি ভক্তিযুক্ত: পরং 
ত্রজেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১২১৯ ধৃত প্রমাণ ॥-গমনে। উপবেশনে বা দণ্ডায়মান আবন্থায়। শয়নে, ভোজনে, 
শ্বাস-প্রক্ষেপ-কালে, কি বাক্য-পূরণে, কি হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তাহ! 
হইলে তিনি হরির সরূপতা৷ (ব্রঙ্া্ বাঁ মুক্তি) লাভ করেন; আর, ভক্তিঘুক্ত হইয়া থিনি নামকীর্তন 
করেন, তিনি- বৈকুঞ্-লোক প্রাপ্ত হইয়। পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।” নারদীয়পুরাণে দৃষ্ট হয 
ব্রহ্মা বলিতেছেন _ এত্র।ঙ্গণঃ শ্বপচীং ভূঞ্জন বিশেষেণ রজস্বলাম্‌। অশ্ন।তি সুরয়া পন্ং মরণে হরিমুচ্চরন্‌ ॥ 


[ ২৪০৩ ] 


সাধনভক্তি সম্বদ্ধে আলোচনা ] গৌড়ীয় বৈধব-দর্শন [৫1১*৯-অনু 


অভঙ্ষ্যাগম্যয়োজ্জতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্‌। প্রযাতি বিষুণসালোক্যং বিমুক্তে! ভববন্ধনৈঃ ॥ হু, ভ, বি, 
১১২২০ ধৃত প্রমাণ ॥-ত্রাহ্গণও যদি রজুব্বলা শ্বপচীতে গমন করেন, কিন্বা যদি স্ুরাদারা পাচিত 
অন্নও ভোজন করন, তথাপি যদি তিনি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অগম্যা- 
গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিঞুসালোক্য প্রাণ 
হইয়া থাকেন।” বৃহন্লারদীয়-পুরাণে দৃষ্ট হয়, বলিমহারাজ শুক্রাচার্ধ্যকে বলিতেছেন-_-“জিহবা্রে 
বন্ততে বন্ত হরিরিতাক্ষরছয়ম। বিষুরলোকমবাপ্পোতি পুনরাবৃত্বিহুল্লভম্‌ ॥ হ, ভ, বি, ১১।২২১ ধৃত 
প্রমাণ।-ধাহর জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষর দুইটা বর্তমান, তাহার বিষ্চুলোকে গতি হয় এবং তাহাকে 
আর সংসারে আসিতে হয় না1% 
খ। নামের ভগবদবশীকরণী শক্তি, প্রেম-প্রাপকত্ব 

এইরূপে দেখ গেল-_সকাম সাধকের ইঈহকালের বা পরকালের স্ুখ-ভোগার্দি হইতে আরস্ত 
করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পধ্যন্ত, কেবল মাত্র নামকীন্ত্রনের ফলেই পাওয়। যাইতে পারে! সালোক্যাি 
চতুধিবধা মুক্তি হইল এই্বধ্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তুএ সমস্তই নাম-সঙ্থীত্তনের একমাত্র 
ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে। নাম-সঙ্কীর্তনের মুখ্য ফল বা পবম ফল হঈটতেছে__ প্রেম, ভগবদ বিষয়ক 
প্রেম, যাহার ফলে ৬গবান্‌ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং নামকীন্তন-কারীর বশীভূত হইয়া পড়েন। 

পুর্ববোলিখিত হর্গাদি-মুখভোগ ব1 পঞ্চবিধ! মুক্তিও ভগবান্ই দিয়া থাকেন; নামকীত্তরনের 
ফলে তিনিণগ্রীতি লাভ করেন এবং প্রীতি লাভ করিয়াই নাম-কীন্তনকাপীকে তাহাব অভীষ্ট বন্ত দ্যা 
থাকেন__-“যে যথ। মাং প্রপণ্ঠন্তে তাংস্তঘৈব ভঙজাম্যহম.।”-এই গীতাবাঁক্যান্ুসারে। কিন্তু যে গ্রীতিব 
বশে তিনি এ-সমস্ত ফল দিয় থাকেন, তাহ]1- নামের যুখ্য ফল যে ভগবং“প্রেম। সেই প্রেম হইতে 
ভগবানের চিত্তে উদ্ধন্ধ 'গ্রীতি নহে । ফলকাঁমী বা সাধুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকামী-_ই'হ!দের প্রত্যেকেই 
নিজের জগ্ত কিছু চাহেন_কেহ চাহেন ন্বর্গাদি-সুখ, কেহ চাহেন মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং তাহা পবে 
সাধুজ্য বা স।লোক্যাদি। এ-সকল দিলেই ভগবান্‌ যেন সাধকের নিকট হইতে “ছুটি”-পাইয়। 
যায়েন। দেনা-পাওনা যেন কতকটা শোধ-বাদ হইয়া যায়। এই ভাবে কেবল তুক্তি-মুক্তি 
ধাহারা চাঁহেন,। ভগবান তাহাদিগকে তুক্কি-মুক্তি দিয়া থাকেন; এবং ভুক্তি-মুক্তি 
পাইয়াই সাথক লিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করেন + মনে করেন__ভগবানের নিকটে যাহ! চাহিয়াছি, 
তাহাক্ঈট প।ইয়।ছি; আব আমার প্রার্থনার কিছু নাই। এইরূপই যাহাঁদের মনের অবস্থা, ভগব।ন, 
তাহাদিগকে নামের মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা দেন না] “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া । কু 
প্রেমভক্তি না দেয়, রাখেন লুকাইয় ॥ শ্রীচৈ,চ, ১৮১৬।” প্রেম-শব্দের অর্থই হইল-_শ্রীকৃষ্ণ-স্থখৈক- 
তাতপধ্যময়ী সেবার বাসনা । সুতরাং যাহ।র! এই প্রেম চাহেন, তাহারা নিজেদের, জন্থা কিছুই 
চাহেন না, এমন কি,সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও তাহারা চাহেন না। ভগবান যদি তাহাদিগকে 


পঞ্চবিধ। যুক্তিও দিতে চাহেন, তাহাও তাহারা গ্রহণ করেন না$ যেহেতু, তাঁহার] চাহেন-.একমাত্র 
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শ্বীকৃষের দেবা, জ্রীকফ্জের সুখের জন্যই শ্রীকষ্ণের সেব। ; তাহার বিনিময়েও তাহারা নিজেদের জন্ত 
কিছু চাহেন ন!। তাই ভগবান বলিয়াছেন--“সালোক্য-সাষ্টি-দারপ্যসামীপ্যৈকত্বমগ্যৃত। দীয়মানং ন 
গৃক্স্তি বিনা মংসেধনং জনা: ॥ শ্রীভা, ৩:২৯।১৩॥৮ এইরূপই ষাহাদের মনের অবস্থা, ংতশহাদের 
নিজের জঙন্ক দেওয়ার কিছুই ভগবানের পক্ষে থাকে না; সুতরাং ভগবানের পক্ষে" তণহার! “যে যথা 
মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌॥”-বাক্যই তশহাদের সম্বন্ধে নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাহাদের 
নিজেদের জন্য কিছু দেওয়া তে সম্ভবই নয়; আবার, তাহারা যাহা! চাহেন, তাহা দিতে গেলে 
ভগবানের নিজেরই কিছু পাওয়া হইয়া যায়_-তাহাদের কৃত স্বীয় সুখ-হেতুক সেবন? এইনপ 
সাধকদের সাধনে তুষ্ট হইয়া! ভগবান, যদি তাহাদের সাক্ষাতে উপনীত হইয়া বলেন-__“'কি চাও, বল; 
যাহ। চাও, তাহাই দিব। সালোক্যাদিমুক্তি চাহিলে তাহা দিব”, তাহা হইলে ভক্ত সাধকগণের 
প্রত্যেকেই বপিবেন_-এপ্রতু, আমি সালোক্যাদি কোনওরূপ মুক্তি চাইনা । আমি চাই তোমার চরণ, 
কৃপ করিয়া চরণ-সেব। দিলেই আমি কৃতার্থ হইব ।” পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুারে সত্যবাক, সত্যসন্থপ 
ভগবান্‌কে “তথাত্” না বলিয়া উপায় নাই ; ভক্তকে স্বীয় চরণ দান করিতে হয়। ইহাতেই তিনি 
নিজে মাট.কা পড়ি! গেলেন, মেই সাঁধক-ভক্তের নিকট হইতে তাহার আর চলিয়া যাওয়ার__ছুটি 
পাওয়ার_উপাঁয় থাকে ন।। যার চরণই আটকা পড়িয়া গেল, তিনি আর চলিয়া যাইবেন 
কিরূপে? “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।” দেই সাধকদের প্রেমবশ্যতা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের হৃদয়েই 
পরমানন্দে অবস্থান করিয়! থাকেন এবং তাহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতা! ভ্রমশং বন্ধিতই হইতে 
থাকে, তিনি আর তাহাদের নিকট হইতে “ছুটি” পাইতে পারেন না, তাহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া 
তাহাদের 'গ্রীতিরজ্জুগ্ধার। তাহ।দের চিত্তে চিরকালের জন্তই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং এইরূপ 
আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই তিনিও পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই প্রেমের 
ভগবশু-বমীকরণী শক্তি । সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান পরম-্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্‌ যে প্রেমের নিকটে 
এই ভাবে বশ্যভা স্বীকার করেন, সেই প্রেম যে সাধন-ভজনের সর্ববিধ ফলের মধ্যে মুখাতম ফল, 
তাহা অনায়াসেই বুঝ! য।য়। যাহার! ভুক্তি-মুক্তি ন। চাহিয়া কেবল মাত্র এই জাতীয় প্রেম লাভের 
বাসন। হৃদয়ে পোষণ করিয়া নাম-সন্থীর্তন করেন, সঙ্কীত্তনের ফলে তাহারা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী 
শক্তিসম্পন্ন প্রেমই লাভ করিতে পাঁরেন। ইহাই নামের মুখ্য ফল। 

আদিপুরাঁণে দেখা যায়-_শ্রীকৃ্চ অজ্জ্নের নিকটে বলিতেছেন, «গীতা চ মম নামানি 
নর্তয়েম্মমসন্নিধৌ । ইনং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তেন চার্জন ॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদস্তি মম 
সনিধোৌ । তেষামহং পরিক্রীতে। নান্তপ্রীতো জনার্দনঃ | হ, ভ, বি, ১১/২৩, ধৃত প্রমাণ ।--হে অঙ্জুন ! 
যাহারা স্বামার নাম গন করিয়া! আমার সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি সতা করিয়া বলিতেছি, 
আমি তাহ্বদের'দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি । যাহার! আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন 
করিয়া থাঁকেন, জনার্দন আমি সর্বর্বতোভাবে তাহাদেরই ক্রীত--বশীড়ত হইয়। থাকি। অপর কাহারও 
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ক্রীত হই না আবার মহাভারত হইতে জান। যায়-_বধিবম বিপদে পতিত হইয়।--ত্রৌপদী - 
“গোবিন্দ, গোবিন্দ” বলিয়া উচ্চন্বরে শার্তকণ্ঠে শ্্রীক্ধকে ডাকিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদী হইতে 
ব্চনূরে _দ্বারকায় ভাবস্থিত; তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান তাহার হাদয়ে এক তীব্র 
আলোড়ুনের স্থ্টি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিহবলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন --“ঝগমে হত প্রবৃন্ধং মে হ্বনয়াক্লাপনর্পাতি। যদ্‌ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দুরবাসিনম॥ 
হ, ভ,বি, ১১১৩১ ধৃশ্ত মহাভাবত-বচন;__কৃঞ্ণ। যে দূববাপী আমাকে আত্বকিষ্ঠে “গোবিন্ব-গো বিন্দ” 
বলিয়া উচ্চঞ্থবে ভাকিতেছেন, তাহার এই গোবিন্দ-ডাকই আমর প্রবৃদ্ধ--ক্রমশঃ বদ্ধনশীল-- 
খণ হইয়া! পড়িয়াছে, উহা আম।র হাদয় হইতে অপন্থত হইতেছে না” তাৎপর্ধ্য এই যে-আত্ত কণ্ঠে 
আমার "গোবিন্দ" নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণ আমাকে চিরকালের জন্য অপরিশোধ্য ঝণে আবদ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছেন ; তীঁহাব নিকটে আমার প্রেম-বশ্যতা ক্রমশই পবিবন্ধিত হইয়া চলিতেছে ।” 

উক্ত আলোচনায় পুবাণেতিহাসের যে দকল প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! শ্রুতি-বাক্যেরই 
প্রতিধ্বনি । ভগবন্নামের এপ মাহাক্ম্যের কথা শ্রুতিও বলেন । ভাগাই দেখান হইতেছে। 

কঠোপনিষৎ বলেন_দএতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্ব। যে। যদিচ্ছতি তন্ত তত ॥ ১২১৬ এই 
গ্রণবের (১) ( নামের ) অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহ! ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন |” 
তাৎপর্য্য হইল এই _কি ইহকলেব সুখ, কি পরকালের স্বর্গাদি সখ, কি সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও 
এক রকমের যুক্তি, কি প্রেম,এ-মমস্তের মধ্যে যিনি যাহ। পাইতে ইচ্ছা কবেন, নামের আশ্রয় গ্রহণ কবিলে 
তিনি তাহাই পাইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিবাকোর অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে কঠোপনিষৎ নামাশ্রয়ে 
প্রেম-প্রাপ্তির কথা এবং তদ্দার! জীবের পরম-পুকঘার্থলাতেব কথ।৪ বলিয়া গিয়াছেন। *এতদলগ্বনং 

(১) শ্রুতি বলেন, প্রণবই ব্র্। “ওম্‌ ইতি ব্রহ্ম ॥ তৈততিরীয় | ১1৮” সর্বোপনিষৎসার প্রমদ্ভগবদ্‌ গীতা 

বলেন প্রীকুষ্চই প্রণব, শ্ীকফই পবব্র্গ ॥ "শিভাহমস্ট জগতো। মাত। ধাত। পিতামহঃ। বেছাং পবিশ্রমোহার 
থক, সাম ষজুরেব চ॥ »।১৭॥ পবং ব্রদ্ধ পরং খাম পবিত্র পরমং ভবান্‌। পুঞ্ঘং শাঙ্বতং দিবাম[দিদেবমভং 
বিভূম্‌॥ ১০১২।, এই প্রণব-স্বরূপ পবর্র্ধ শ্রীকষ্ণ অলাদিকাল হইতে অনন্ত-স্থযূপ রূপে আজ্প্রকটিত অবস্থায় 
আছেন। *একোহপি সন্‌ যে! বহুধ। বিভাতি॥ গোপাল-তাপনীশ্রতি ৪” গুণ-কর্মাহম।রে পরক্রদ্ একফেরও 
বহু নাম আছে এবং তাহার অনস্ত-স্বরূপ-সমূহেরও বু নাম আছে। তাই গর্গাচার্য নন্দমহাবাজেৰ নিকটে 
ব্লিয়াছেন__“বছুনি সন্তি নামানি দূপাণি চ সৃতস্ত তে। গুণকর্ধাঙ্থর়পাণি তান্হং বেদ নো জনা; ॥ শ্রীভা, 
১০৮১৫ 0৮৮ প্রণব যেমন তাহার স্বরূপ, প্রণব মাবার তাহার বাচকও--নামও। পতঞ্জলই একথ! বলিয়াছেন_ 
শ্বর-প্রনিপানাদ্‌ ব1] তশ্ত বাচকঃ প্রণরং ॥ সমাধিপাদ | ২৭।৮ প্রণব-স্বরূপ শ্রীরুষের বিতিষ্ন প্রকাশ যেমন 
বিভিন্ন ভগবৎ-শ্বপ, তদ্রপ তাহার বাচক-প্রণবের বিভিন্ন গুকাশও হইতেছে তাহার বিভিন্ন নাম। অনন্ত" 
তগবৎ-শ্বক্পপ যেমন এক শ্রীরুফেতেই অবস্থিত (একই বিগরহে করে নানাকার রূপ, বহুমূর্তোকমুত্িঘম), তদ্রপ 
কাহার এবং তাহার অনন্ত হ্বরূপের নামও তাহার বাচক প্রণবের মধো অবস্থিত। ন্থতরাং তভীহার বাচক-্প্রণবের 
উল্লেখে ভাঙার অনস্ক লামই উল্লিখিত হইয়। থাকে । | 


[ ২৪৯৬ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতব [ ১০৯-অন্গ 


শ্রেষ্ঠমে তদালন্বনং পরম. 1 এভদালঘ্বনং জ্ঞাত! ব্রন্মালোকে মহীয়তে ॥ ১১১৭ ॥_-এই প্রণব বা! নামই 
হইতেছে শ্রেষ্ঠ এবং পরম অবলম্বনীয়। এই অবলম্বনকে জানিলে জীব ব্রচ্মলোকে মহীয়ান্‌ হইতে পারে।" কিন্ত 
উপরে উদ্ধত শ্রতিনাক্ো উল্লিখিত ব্রদ্ধলোকই ব। কি এবং ব্রহ্ম লোকে মহীয়ান্‌ হ ওয়ার তাৎপর্য্যই ব।কি? 

কঠোপনিধৎ পরক্রন্মের কথাই বলিয়াছেন। “এহদ্ধ্যেব।ক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্যোেবাক্ষরং পরম. । 
এতছ্বোবাক্ষরং জাত! যো যদদিচ্ছতি তন্ত তৎ ॥ কঠ ১২১৬ ॥৮ শ্ুৃতরাং ব্রক্ষলোক বলিতেও এস্থলে 
সেই পরররহ্গ জীকৃষ্ধর লোক বা ধামের- ব্রজপামের - কথাই বলা হইয়াছে খগ বেদের প্যত্র গাবে! 
ভূরিশৃঙ্গা১-বাক্যেও যে ব্র্ধধামের কথাই বল! হইয়ীছে। 

নামের আশায় গ্রহণ করিলে জীব পরব্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের লীলাম্থান ব্রজধামে মহীয়ান্‌ হ্টতে 
পারে। কিরূপে? 

কোনও বস্ত্র স্বরূপগত-ধন্মের সম্যক্‌ বিকাশেই সেই বস্ত সমাকবপে মহীয়ান হইতে পারে। 
একট] দিয়াশলইয়ের কাঠি হইতে যে অগ্নি-শিখ। পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হঈটল তাহার 
স্বরূপগত ধর্ম । এ শিখ।টী দ্বারা একখপ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যাঁয়, আবার গ্রামকে গ্রামও ভন্মীভূত 
করিয়। দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ডকে দগ্ধ কর? অপেক্ষা গ্রামকে শ্রাম জালাইয়া দেওয়াতেই 
দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্রিশিখার শ্বরূপগত ধন্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নিশিখা 
বেশী মহীয়সী হইয়া থাকে । জীব স্বরূপে নিত কৃষ্ধদাস বলিয়া শরীকৃষ্ণমেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম 
এবং শ্রীকৃষ্ণনবার বাসনাই হইল তাহার ন্ববপগত-বাসনা। তাহার এই হ্বরূপগত-বাসনা যখন 
অপ্রতিহত ভাবে সব্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সেই সর্বাতিশায়িকপে বিকাশ-প্রাপ্ত 
শ্বীকৃষ্ণ'সব।-বামন] যখন £প্বারূপ কাধ্যে সম্যকবপে রূপায়িত হয়, তখনই বল। যায়_ সেই জীব 
মহীয়ান হইয়াছে। সাধুজ্যমুক্তিতে জীব-ব্রত্মের একাজ্জান থাকে বলিয়! সেবা-সেবকাত্বের ভাব 
স্ষুরিত হয় না, সেব।-বাদনা-স্ফুরণ তো দূরে। সালোকা।দি চতুধ্বিধা মুক্তিতে সেব্য সেবক-ভাব স্ফুরিত 
হয় বাটে; কিন্তু ভক্তের চিত্তে পশ্ব্ধযঙ্ছান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেব।-বাসনা সম্কুচিত হইয়া যায়, 
সম্যক. বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজধামে মমত্ববুদ্ধির আধিকাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ধের জ্ঞান 
প্রস্থ হইয়া! থাকে, পরিকর ভন্তগণ ত্রজে শ্রীকষ্চকে নিজেদের আপনজন বলিয়! মনে করেন । 
এশ্বর্যাজ্ঞান তাহাদের স্বে।বাসনাকে বিকাশের পথে বাধা দিতে পারে না। নামের কৃপায় সাধক 
এই ধামে পরিকরত লাভ করিতে পারেন এবং তখন ভাঙার সেবা-বাদনাও সম্যক রূপে বিকাশ লাভ 
করিতে পারে এবং সে বাসন[ও সেবায় পধাবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যক রূপে 
মহীয়ান হইতে পারেন। আীকৃষ্ণনুখেক-তাতপর্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং নামের 
আশ্রয় গ্রহ্ণ করিলে জীব যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন আীকৃষ্ণব্ষিয়ক প্রেমল।ভ করিয়। এবং আীকৃষ্ণের গ্রেমসেবা 
লাভ করিয়া 'কৃত্ার্থ হইতে পারেন, কঠোপনিষদের “এতদালদ্বনং জ্ঞতা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে?--বাকে) 
তাহাই বঙ্চ। হইয়াছে। 


[ ২৪*৭ ] 


সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচন! ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন [ ৫১৯-অনু 


গ। বেছে নামের মাক 
নামের মাহায্যের কথা খগবেদও বঙ্গিয়া গিয়াছেন। ও" আহস্ত জানস্তে! নাম চিদ্বিবন্তন্‌ 

মহস্তে বিষে সুমতিং ভজামহে ॥ ও তত জদিত্যাদি। ১/১৫৬৩॥-_হে বিষে! তে (তব) নাম চিং 
(চিৎস্বক্ূপম) অতএব মহঃ (স্বপ্রককাশবপম.) তশ্মাৎ অন্ত (নায়ঃ) আ( ঈধষ্দপি )জানন্তঃ ( ন তু 
সম্যক. উচ্চারণ-মাহাআ্যাদিপুরফারেণ, তথাপি) বিবক্তন্‌ (ক্রবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং 
কুর্বব।ণাঃ ) স্থমতিং ( তদ্ধিষয়ং বিগ্তাম.) ভজামহে (প্রপ্রমঃ) যতঃ ও তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বন্ত ) 
সৎ (ত্বতঃসিদ্বম্‌) ইতি। শ্ীজীব।” তাৎপধ্য এই £-_হে বিষ্কো | তোমার নাঁম চিৎন্বরূপ, অতএব 
স্বপ্রকাশ। হ্ৃতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্মাদি সম্যক রূপে না জানিয়।ও, সামান্য কিছুমাত্র 
জানিয়াও যদি আমরা কেবল মেই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই ফলে আমরা 
তোমাবিষয়িনী বিছ্য। (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু, ইহ। প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু, সুতরাং 
স্বতঃসিদ্ধ। , 

”€ তত সং। ও পদং দেবস্য নমল ব্যস্তঃ শ্রবন্থাবশ্রাব আন্নমৃক্তম, 

নামানি চিদ্দধিরে যক্িয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টো। 

-হ, ভ,বি, ১১।২৭৫-ধৃত বেদ প্রমাণ ॥ 

_হে পরমপুঞ্য ! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি$ কারণ, এ শ্রীচরণমা হাত 
শ্রবণ করির্জে ভক্তগণ যশঃ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে ; অন্ত কথা কি, যাহারা এ শ্রীপাদপঞ্স 


নির্বাচনের জন্য বাদ-বিনংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরম্পর বীত্র্নে উহার অবধারণ কবেন, তাহাদের 
অন্তরে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে, তাহ।র! সাক্ষাৎক।বের জন্য চৈতগ্যম্বদপ আপনারই নাম্শ্রষ করিয়া 
থাকেন।_ ভ্রীপাদ সনা'তনগোস্বামীর টীকান্ুষায়ী পণ্ডিতপ্রবর শীশ্যামাচব্ণকবিরত্ুকৃত অনুবাদ ।" 


[ ২৪৭৮ ] 


নবম অধ্যায় 
সাধন-ভক্তির অন্তরায় 


১১০ ! হাম্বল আলোডন্! 
দেখিতে পাওয়! যায়, সাধকদের মধ্যে ভজনে কেহ কেহ প্রচুর আনন্দ পাঁয়েন, ভজনে 
তাহাদের আগ্রহও অত্যধিক। আবার, কেহ কেহ মোটেই আনন্দ পায়েন না, সাধন-ভজনে তাহাদের 
আগ্রহও নাই; নিম্ব-নিসিন্দ।-পানের মতনই প্রীতিহীন ভাবেই তাহার! গুরুর উপদেশ পালন করিয়া 
যায়েন। কোনও ফল পাইতেছেন না দেখিয়া কেহ কেহ বা আবার সাধন-ভজন পরিত্যাগও 
করেন। * 
সাধন-ভজন যে কোনও ফলই প্রসব করেন1--ফধাহারা ভজনে আনন্দ পায়েন, আগ্রহ অনুভব 
করেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিলে- তাহা স্বীকার করা যায় না। নূর্ধ্যকিরণ বরফের উপর পতিত 
হইলে বরফ উত্তপ্ত হয় না বলিয়াই ষে সূর্যযকিরণের কোনও তাপ নাই, ভাহ! বলা যায়না; কেননা, 
বরফের উপরে যেই সুধ্যকিরণ পতিত হয়, সেই সূর্যকিরণই ধাতব-পাত্রে পতিত হইয়া সেই পাত্রকে 
উত্তপ্ত করিয়া তোলে। নৃূর্য্যকিরণের উত্তাপদায়িনী শক্তি নিশ্চয়ই আছে; ধাতব-পাত্রের" তাহা গ্রহণ 
করিবার সামর্থা মাছে, বরফের নাই- ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । তদ্রপ, সাধন-ভঙজনের প্রভাব 
আছে; কাহারও চিত্তে তাহ। গৃহীত হয়, আবার কাহারও চিত্তে গৃহীত হয় না । ধাহাদের চিত্ত তাহা 
গ্রহণ করিতে পারে না, তহারাই আনন্দ পায়েন না, সাধন-ভজনে তাহাদের উৎসাহও থাকে না। 
ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়__তাহীাদের চিত্তের অবস্থা সাধন-তজনের প্রতিকূল, সাধন-ভজনের 
অস্তরায়। 
কিন্তু তাহাদের চিত্তের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা কেন হয়? 
শ্রীপাদ জীব গ্রোস্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ভে বিষ্ুধর্দোত্তরের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন, 
যাহাদের চিত্ত বিষয়ালক্তি প্রভৃতিদ্বারা দুষিত, যাহার! মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা আচরণাদি ছাঁড়িতে পারেন 
না, তাহাদের চিত্বের অবস্থা সাধন.ভজনের অনুকূল নহে, তাহারা সাধন-ভজনে আনন্দ বা উৎসাহ 
পায়েন না। 
“্রাগাদিদুষিভং চিণ্ং নাম্পদং মধুনদনে । বন্পাঁতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কণ্দ মাস্ুনি ॥ 
ম যোগ্যা। কেশবং স্তোতুং বাগ ছুষ্টা অনৃতাদিনা। তমসে!নাশনায়ালং নেন্দোলে খ। ঘনাবৃতা ॥ 
. _ ভক্তিসন্দর্ভ; ॥ ১৫৩-ধৃত-বিষুধর্থোত্তর-প্রমাণ.। 
| করুক জল যেমন হংলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রপ রাগার্দির (ইন্জ্রিযভোগ্যবস্ত্রতে 
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আসক্তি-প্রভৃতির ) দ্বারা দৃষিহ্ চিত্বও ভগবান্‌ মধুসূদনে স্থিতি লাভ করে না । (তাঁৎপর্ধ্য এই-- ভগ- 
বানে চিত্ত স্থির রাখার একমাত্র হেতু হইতেছে ভগবানের করুণা বা প্রীতি। বিষয়মলিন চিত্ত 
ভগবানের করুণ।কে বা প্রীতিকে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন৷ ; এজন্য সেই চিত্ত ভগবানে স্থিতি লাভ 
করিতে পারে না)। মেঘা্ন্ন চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকারকে দুবীভৃত করিতে পারে না, তদ্রুপ 
মিথ্যাদিদ্বার দূষিত বাগিন্দ্রিয়ও ভগবান কেশপের স্তব করার পক্ষে যোগ্য নহে (তাৎপর্য এই'_ 
ভগ্গঝানের স্ব করা হয়, ভগবানের করুণ।-রুশ্মিকে চিত্তে স্পর্শ করাইবার জন্য । কিন্তু চন্দ্র এবং 
অন্ধকারের মধ্যে ধদি মেঘ থ।কে, তাহ।হইলে সেই মেঘকে ভেদ করিয়া চন্দ্রের কিরণ যেমন অর্থকারকে 
স্পর্শ করিতে পারে না-সৃতর।ং অন্ধক্টাবকে বিনষ্টও করিতে পারেনা, কিরণ-স্পর্শের অস্তরায়রূপে 
মেঘ যেমন উভয়ের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রপ মিথ্যাদিজনিত দৌধরূপ অন্তরায় ভগবানের করুণারশ্মি 
এবং বাগিক্দ্িয়ের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া করুণারশ্যি বাণিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারেন; এজন্য 
বাণিক্ড্িয়ও চিত্তের সহিত করুণা রশ্মির স্পর্শ-সংঘটনের উপযোগী স্ঞব উচ্চারণ করিতে পারে ন। )1, 
ইহার পরে শ্রী্গীবপাদ লিখিয়াছেন- *নিদ্ধানামাবৃত্তিজ্ত প্রতিপদমেব স্ুখবিশেষে দয়ার্থা; 
অসিন্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপধ্যাপ্তিপধ্্যন্তুঃ , তদন্তরায়েইপরাধাবস্থিতিবিভর্কাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ || ১৫৩] 
এই উক্তির তাৎপর্য এই | “আবৃর্তিগসকৃছুপদেশাহ ॥ ৪1১7১।৮-এই ত্রহ্মসৃত্রে বল! হইয়াছে 
-+পপুনঃ পুনঃ ভজনাঙ্গের অন্তশালন করিবে, ইহাই বেদের উপদেশ |” ভজনাঙ্গের অনুশালনের উদ্দেশ্য 
হইতেছে চিত্তের মলিনতা দূৰ কর। , চিন্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই তম্বজ্ঞন লাভ হইতে পারে, 
বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের স্ফৃপ্তি হইতে পারে, প্রেমসেবাকমীদের চিন্তে প্রেমেরও আবির্ভাব হইতে পারে। 
“নিতালিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নদ । শ্রবণাদিশুদী চিত্তে করয়ে উদয় ॥ শ্চৈ, চ, ২ ২২৫৭৮ 
একবার মাত্র অনুশীলনেই (যেমন একব।র মাত্র কৃষ্ণন!মের উচ্চারণেই ) যদি কাহারও তত্বঙ্ঞান বা 
ভগবং-স্ষুপ্তি লাভ হয়, তাহ] হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার চিত্ব নিম্মলি। যাহার চিত্ত তাদৃশ লিম্মল 
নহে। পুনঃ পুনং অনুশীলনের কলে তাহার চিত্তের শিম্মলিতা সিদ্ধ হইতে পারে। তখন তাহাকে সিদ্ধ 
(অর্থাৎ ভজনালগর অনুষ্ঠানেন ফল প্রাপ্ত) বলা যায়। এঙাদৃশ দিদ্ধ-সাধকখণ& পুনঃ পুনঃ ভঙজ- 
নাঙ্গের অনুশীলন করিয়া থাকেন; কিন্তু এই অনুশীলনের উদশ্য চিত্বশুদ্ধি নহে; কেননা, তাহাদের 
চিত্তশুদ্ধি পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পক্ষে পুনঃ পুনঃ অন্তশীলনের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 
এই অন্শীলনে *প্রতিপদেই তাহারা সুখবিশেষ- ভগবানের ক্ষপ্তিবশতঃ স্থখবিশেষ_ লাভ করেন, 
এজন্য তাহার অনুশালন ত্যাগ করিতে পারেন না । কিন্তু যাহারা তাদৃশ সিদ্ধি লাভ করেন নাই, 
ভাহ।দের জন্তই বিশেষ করিয়া! পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের নিয়ম বিহিত হইয়াছে; এইরূপ অন্থুশীলনের 
ফলেই তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইতে পাবে, ভগবৎ-ক্ষত্তি লাভ হইতেপারে। সৃতরাংতাহাদের পক্ষে পুনঃ 
পুনঃ অনুশীলন হইতেছে বাধাতামূলক। কেননা, পুনঃ পুনঃ অন্ুশীলনেও যদি স্থখোদয় না হয়, তাহা 
হইলেই বুঝিতে হইবে--সুখোদয়ের কোনও অন্তরায় আছে; সেই অস্তরায়হইতেছে_অপ্রাধ। এই 
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অপরাধরূপ অন্তরায় যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যাস্ত চিত্ত থাকিবে অশুদ্ধ; অগুদ্ধচিত্তে ভগবৎস্থণ নতি 
হইতে পারেনা, সুতরাং ভগবংস্ফতিজনিত সুখেরও উদয় হইতে পারে না। 

“কষ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৮২১ ॥ 

এক কৃষ্জনামে করে সর্বসাপ-নাশ। প্রেমেব কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 

প্রেমের উদয়ে হয় ত্রমের বিকার ৷ স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদী শ্রুধার ॥ 

অনায়ীসে ভবক্ষয় কুফর সেবন । এক কষ্ণনামের কলে পাই এত ধন ॥ 

হেন কৃষণনাম যদি লয় বছবাঁর। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ 

তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম-বীজ ত।হে লা হয় অঙ্কুর ॥ 

শ্রীচৈ, চ, 3৮1২২-২৬ 

পুর্বে বিষুপর্দোস্তব-প্রমাণে বিষয়াসক্তি-প্রন্থতিরূপ এবং মিথ্যাদিরূপ যে সকল অন্তরায়ের 
কথা! বলা হইয়।ছে, এক্ষণে বুঝ গেল, সে-সমস্ত মন্তরায়ের হেতুও হইতেছে-মপরাধ। এই অপরাধই 
হইতেছে ভক্তির অন্তরায়, সাধনভক্তির বিদ্বু। 

এই ভক্তিবাধক অপরাধ সাধকের বর্তম।ন জন্মেবও হইতে পাবে, পূর্ব পুর্ব জন্মের হইতে 
পারে। অপরাধ নানা রূপে মান্রপ্রকট করে; যথা -কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, তঙ্জনাদি-বিষয়ে অভিমান 
এবং এই জাতীয় অন্যন্তি দোষ ম্হতম্ল।দিজপ ভক্তি-মক্ষের অনুশীলনের ফলেও যখন উল্লিখিত 
কৌটিল্যাদি দোষের দূরীকরণ দু্ষণ হইয়া পড়ে, ৬খন বুঝিতে হইবে, প্রক্তন এবং বর্তমান অপরাধ 
চিন্তে বিগ্যমান রহিয়।ছে এবং কৌটিল্যাপিও সেই অপধাধেবই পরিচ।য়ক। “যত: কৌটিল্যম্‌, অশ্রদ্ধা, 
ভগবন্িঠ1-চ্যাবক-বস্তবস্তর।ভিনিবেশঠ ভক্তিশৈথিলাম্‌, শ্বভক্ঞা।দিকতম।শিহমিতোবনাদদীণি মহৎলঙ্গাদি- 
লক্ষণ-ভক্তযাপি নিবর্তঘিতুং দুক্ষরাণি চেত্তুহি তশ্টাপরাধন্তৈব কাধ্যাণি ভান্টেব চ প্র।চীনম্ত তসা চ 
লিঙ্গানি। ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫৩ ॥% 

গ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয় ও বলিয়া গিয়াছেন, 

“সাধুমক্ষে কথা মুতঃ শুণিয়। বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ ॥% 
ভক্তিসন্দর্ভ-কথিত কৌটিল্যাদি ভক্তিবাধক দোবগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোম্বামীর আনু- 


গত্যেই কিঞ%িং আলোচন। কর হইতেছে। 


১১১। ক্ষৌটিজদ্য 
'জ্রীপাদ জীবগোম্বামী তাহার ভক্তিসন্দর্ডের ১৫৩-অগ্তচ্ছেদে লিখিয়াছেন__কুটিলচিত্ত লোকগণ 


অতি উত্তম নানাবিধ উপচারের দ্বারাও যদি ভগবানের অঙ্চন। করেন, ভগনান্‌ তাহা অঙ্গীকার করেন 
ন। দূতচগত দুর্ষ্যোধনের উপচারই তাহার প্রমাণ । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু-পাওবদের মধ্যে 


[ ২৪১১ ] 


সাধনভক্তিসন্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দূর্শন 1 ৫১১১-অঙ্ 


সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের জন্ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হুইয়! হ্বয়ংভগবান, শ্রীকৃষ্* দৃতরূপে ছুর্য্যোধনের 
নিকটে যাইতেছিলেন। তাহাকে বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে কুটিলমতি ছুর্যোধন 
পধিপার্ব্থ প্রতিগুহে নানাবিধ উপাদেয় উপচার-সহযোগে দকৃষ্ণায় নম” বলাইয়া প্রীকৃষের পৃজা ও 
স্তব করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এ-সমস্ত আয়োজন বার্থ হইয়া পড়িল। কেনন!, গ্রীক 
সে-সমস্তের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করিলেন। পুজার সস্তার যেন দেখিতে না হয়, এজক্ষ শ্রীকৃফ 
নয়ন মুদ্রিত করিয়৷ চলিতে লাগিলেন এবং স্তবাদি যেন শুনিতে না হয়, এন্স্ত তিনি কর্ণে অঙ্গুলি 
দিয়াছিলেন। 
ভগবান, হইতেছেন ভাবগ্রাহী, সকলের অন্তত্রষ্টা। পুজার আবরণে আবৃত স্বার্থবুদ্ধি তিনি 
কি জানিতে পারেন না? তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করিবেন কেন ? ছূর্ষ্যাধনের বহিঃপুজা অঙ্গীকার 
করিলেন না। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ আরও লিখিয়াছেন_-আধুনিক লোকদিগের মধ্যেও যাহাদের চিত্তে 
অপরাধ আছে, তী।হা রা শাস্াদি-আবণের কলে দৃশ্যমান ভাবে বাহিরে ভগবানের, গুরুদেবের এবং 
ভক্তাদির অচ্চনা আবস্ত করিলেও শস্তরে অপরাধজাত অনাদর থাকে বলিয়! তাহাদের অঙ্চনাও 
কৌটিল্যেই পর্যবসিত হয়। এজন্যই শান্স বলেন__অকুটিল-চিত্ত লোক যদি শান্ত্র-জ্ঞানহীন মুখও 
হয়েন, ভজন তে। দূরে, ভজনের আভাসাদিদ্বারাও তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা 
কুটিলচিত্ত, তাহাদের ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় নাঁ। যথা, 
“ন হাপুণ্যবতাং লোকে মৃঢ়ানাং কুটিলাত্বনাম.। ভক্তির%ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা ॥ 
_স্কন্দে শ্রীপরাশরবাক্য। 
__অপুণ্যবান, কুটিলচিত্ত মুখ গণের শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয় না; তাহাদের কীর্ড নও হয় না, স্মরণও হয 
ন11” অর্থাৎ কৌটিল্য হইতেছে সাধন-ভক্তির বাঁধক। 
বিষুধর্মোত্তরও বলিয়াছেন, 
“সত্যং শতেন বিশ্ধানাং সহম্রেণ তথা তপঃ। 
বিদ্বাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং তক্তিনিবার্ধ্যতে ॥ 
- শত বিশ্বে সত্যতা নষ্ট- হয়, সহস্র বিশ্বে তপস্যা! নষ্ট হয়, অধুত বিদ্বে নরদিগের গোবিন্দ-ভক্তি 
বাধিত হয়।” 
ইহাদ্বার জান! গেল -_যে-স্থলে শ্ীগোবিন্দের ভজন বাধা প্রাপ্ত হয়, সে-স্থলে অপরাধজাত 
অসংখ্য বিদ্ব বিরাঙ্দিত। ' 
শ্্রীমদ্ভাগবত এজন্তই বলিয়াছেন, 
“তং সুখারাধ্যমুজুভিরনম্তশরণৈর্বঘৃভিঃ | 
কৃতজ্ঞঃ কো। ন সেবেত হুরারাধ্যমপাধুভিঃ ॥ শ্ীভা, ৩১৯৩৬ ॥ « 


[ ২৪১২ ] 


লাধনভক্তি-সন্বন্ধে আলোচন! ] সাধনতর্থ [ ৫১১১-অন্ু 


-- প্রীস্থতগোম্থামী শৌনকাদি খধিগণের নিকটে বলিয়াছেন ) সরল (অকুটিল)-চিত্ত এবং অন্থভাবে 
শরণাগত লোকদিগের সুখারাধা সেই শীকষ্ণকে কোন্‌ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করে? (অর্থাং তাদৃশ 
সকলেই শ্রীকফ্ের সেবা করিয়া থাকেন)। কিন্তু অসাধু (কুটিলচিত্ত) লোকদিগের পক্ষে তিনি 
দুরারাধ্য।” 
|] তাৎপর্ধ্য হইতেছে এই £-যাহারা অকুটিল, সরলচিত্ত, এবং যণহার! অনন্তভাবে 
শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হয়েন, তাহাদের ভজনও স্থখদায়ক ; তাদৃশ ভজনেই অনায়াসে শ্রীকৃষ্চরণসেব! 
লাভ হইতে পারে । তাহারাই সাধু। আর যাহার। কুটিলচিন্ত--স্ুতর।ং যাহার! ছুব্যোধনের ন্যায় 
পাটোয়ারী-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন _তীহারা অসাধু; তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ছুরারাধ্য। 
ইহার পরে, ভক্তিসন্দর্ডের ১৫৪-অনুচ্ছেদে আীজীবপাদ বলিয়াছেন-_ভগবদ ভক্তগণও অকুটিল 

অজ্ঞগণকেও অগ্ুগ্রহ করিয়! থাকেন; কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকেও কৃপা করেন নাঁ। এই উক্তির 
সমর্থনে তিনি আীমদ ভাগবতের দুইটা শ্লেটকেরও উল্লেখ করিয়াছেন । 

“দুরে হরিকথাঃ কেচিদতূরে চাচাতকীর্তনাঃ | স্বিয়ঃ শৃত্রা দয়শ্চৈর তেহমুকম্প্যা ভবাদৃশাম ॥ 

বিপ্রে। রাজগ্য-বৈশ্যৌ বা হরে: প্রাপ্তাঃ পদাস্তিকম্‌। শ্রোতেন জন্মনাথ।পি সুহ্ত্তযায়ায়বাদিন:॥ 
_আ্রীভা ১১।৫৪-৫ ॥ 

-(নবযোগীন্দ্রের একতম আচমন নিমিমহা রাজকে বপিয়াছেন )হে রাজন! যে সকল স্ত্ী-শৃদ্রাদির 
পক্ষে হরিকথ। ( বধিরস্থাদিবশতঃ) দূরে ( অর্থাৎ বধিরত্বাদি বশতঃ যাহার! হরিকথ] শুনিতে পায় ন। ) 
এবং (মৃকত্বাদিবশতঃ ) হরিকীর্তনও দুরবর্তাঁ (অর্থ।ং মৃক বলিয়! যাহারা হরিকীর্তন করিতে পারে না), 
তাহারা আপনাদের গ্যায় লোকদিগের অন্ুুকম্পার পাত্র। ব্রান্ষণ, ক্ষতিয় ও বৈশ্য-_ইহারা উপনয়ন. 
বেদাধ্যয়নরূপ শ্রোত জন্মদ্ধারা হরি-পাঁদপপ্লের নিকটবন্তট হয়াও € অর্থাৎ হরিপাদপদ্ম-ভজানের 
উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও ) বেদের কর্ম্মকাণুবাদী হইয়া কম্মেই আসক্ত হয়! পড়েন।” 

শ্রোত্বন্মপ্রাপ্ত ব্রা্মণ-কষত্রিয়াদি সম্বন্ধে টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন-_“জ্ঞানলব- 
ছুবিদস্ধাত্ত চিকিৎস্যত্বাৎ উপেক্ষ্য! ইত্যাশয়েনাহ বিপ্র ইতি।-যাহারা বেদের সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াই 
ছুধিদদ্ধ (উদ্ধত) হইয়া পড়েন, তাহারা ছুশ্চিকিৎস্য__সছুপদেশাদিতে তীহার! তাহাদের উদ্ধত 
পরিত্যাগ করেন না । তাহার! উপেক্ষণীয়-_“বিপ্র-রাজন)-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বল। হইয়াছে।, 

তাৎপর্য এই । শাস্ত্রজ্ঞানাপি সম্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়া শ্্রীশৃপ্ধোদি অজ্ঞ; কিন্তু 
সাধারণতঃ তাহাদের গুদ্ধত্যাি লাই, বিজ্বত্বের অভিমান নাই, কুটিলতাদিও নাই। তাহারা 
নিমিমহারাজের ম্যায় পরমভাগবতদিগের কপার পাত্র । তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা বধিরতাদি- 
বশতঃ হরিকথাদি শুনিতে পারে না, কিন মুকত্ববশতঃ যাহার! কীর্তনও করিতে পারে না, তাহার! 
পরমভাগবতদিগের বিশেষ কৃপার পাত্র। ভাগবভগণ মুকদিগকে উপদেশাদি দিয়া, বধিরাদিকে দর্শন. 
কপর্শন-পদরেণু-আদি দিয়া কৃতার্থ করেন। কিন্তু ব্রাহ্ষণাদিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং বেদাধ্যয়নাদি 


[ ২৪১৩ ] 


সাধনভক্কিসম্বন্ধে আলোচনা ] গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ,[৫1১১২-অস্ 


করিয়া ও যাহার! উদ্ধত, কুটিল, দাম্ভিক হইয়া পড়েন, বেদের কর্মম-কাণ্ডাদিতে মুদ্ধ হইয়। অনিত্য 
সব্গাদিমখ-লাভের জরন্তাই চেষ্টা করিয়া থাকেন, বেদের ব্রহ্মকাণ্ডে যাহাদের অনুরক্তি নাই, পরম- 
ভাগবহগণ তাহাদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন; তাহাদের ওদ্বত্য, কুটিলতা, দাস্তিকতাদি 
ছুরপনেয় মনে করিয়। তাগবহগণ ঠ্াহাদিগকে উপদেশাদি দিতে উৎসুক হয়েন ন1। 


১৯২1 আঙাা। 
তক্তিসন্দর্ভের ১৫৫-৫৬ অনুচ্ছেদে অশ্রদ্ধা-সন্বন্ধে আলে।চনা ধরা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীব- 


গেম্বমী বলেন_ শ্রীভগবান্‌, ভগবন্নাম, বৈষ্ণবাদি সম্বন্ধে মহিমাদির কথা দেখিয়া-শুনিয়াও অসম্তাবন। 
ও বিপরীত-ভাবনা(দিদ্বারা বিশ্বাসের ষে অভাব, তাহারই নাম অশ্রদ্ধা। যেমন, গ্রীকৃষের বিশ্বরূপ- 
দর্শনাদির ফলেও শ্রীকৃষের ভগবত্বা-সম্বন্ধে তুরষ্যোধনের অবিশ্বাম। ইহ! অশ্রদ্ধা। শৌনকাদি খবিগণ 
শ্রীস্থৃত গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছিলেন, 
“আপন্নঃ সংস্থতিং ঘোরাং যন্ন'ম বিবশো গুণন,। 
ততঃ সদ্য] বিমুচ্যেত যদ্ধিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌॥ শ্রীভা, ১1১1১৪॥ 
হে স্থৃত! যে ভগবম্নামের ভয়ে স্বয়ং ভন পধ্যস্ত ভীত হয়, ঘে(রতর সংসরদশাপ্রপ্ত লোক বিবশে 
( অনমুসন্ধানেও ) সেই ভগবন্নাম কীর্তন করিয়! সগ্ঠ সংলারদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে |” 
এই শান্ত্রবাক্যেও যে কাহারও কাহ।রও বিশ্বাস হয়না, ভাহাও অশ্রদ্ধা এবং তাহ! অপর!ধেরই 
ফল। 
কেহ কেহ অজামিলের খিবরণেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাঃ বলেন_-পনারায়ণ” 
নামক পুজের প্রতি মন রাখিয়! 'নারায়ণ' বলিয়! পুর্রকে আহ্বান করার ফলে অজামিলের মুক্তি হয় 
নাই; এ-ভাবের নামোচ্চারণে মুক্তি অসম্ভব। ভগবান্‌ নারাঁয়ণের প্রতিই অজাঁমিলের মন ছিল"- 
ইহাও ন।মমাহায্কে অবিশ্বাস; অপরাধের ফলেই এইরূপ অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধ। জন্মে। 
শ্ীপাদ জীবগোন্বামী এই প্রমঙ্গে প্রহ্লাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বীয় পিতা হিরণ্য- 
কশিপুকর্তৃক তাহার উপরে অত্যাচারসম্স্ধে প্রহলাদ বলিয়াছিলেন, 
“দস্তা গজানাং কুলিশা গ্রনিষ্ট,রাঃ শীর্ণ যদেতে ন রলং মমৈতৎ। 
মহাবিপংপাতবিনাশনোহয়ং জনার্দনানুস্মরণাছুভাবঃ॥ বি, পু) ১1১৭1৪৪1 
_-বজ্ হইতেও নিষ্ঠ,র হস্তিদিগের দস্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমার শক্তিতে নহে; 
মহাবিপদ্‌ বিনাশক জনার্দনের অনুম্মরণেরই এইকীপ প্রভাব । (অর্থাৎ হস্তীদিগের বজ্জসম কঠিন দত্ত 
যে নবনীততুল্য স্ুকোমল বলিয়া আমার অন্নুভব হইয়াছিল, তাহা কেবল ভগবৎ-স্মরণের প্রভাবে, 
আমার নিজের কোনও প্রভাবে নহে )1৮ % 
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এ-স্থলে ভগবং-ম্মরগের যে অদ্ভুত মহিমার কথা প্রহ্লাদ ব্যক্ত করিলেন, অপরাধজনিত 
অবিশ্বাসবশতঃ তাহা ও কেহ কেহ বিশ্বাদ করিতে পারেন না, কাহার! ইহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে 
করেন। 

ংসার-ক্ষয়, বিপদ।দির নিবারণ, লোকের নিকটে সমাদর প্রাপ্তি প্রভৃতি হইতেছে কিন্ত 

শুদ্ধাতক্তিব মানুষঙ্গিক ফল-__মুখ্য ফল নহে? মুখ্য ফল হষ্টাতেছে, ভগবচ্চরণ-সেবা-প্রাপ্ি। বিপদ্‌- 
বিনাশনাদি আন্নবঙ্গিক ফলও, প্রহল।দের যেমন অনুভূত হইয়াছিল, ভেমন ভাবে সকলের অন্ুভব-গোচর 
হয়না । যাহাদের অনুভব হয়, তাগারাও নিজেদের মহিনা-খ্যাপনের জন্ ভাহা প্রকাশ করেন না) 
ভগবানের বা ভক্তির মহিমা-খ্যাপনের জন্যই তাহা করিয়া! থাকেন, যেমন প্রহ্লাদ বলিয়াছেন 
_আ।মার শক্তিতে আমি বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার লাভ করি নাই, আামার তাদৃশী কোনও শক্তিই নাই ; 
ভগবৎ-স্মরণের প্রভাব আমাকে বিপম্ুক্ত করিয়াছে ।” নিজের প্রভাব খ্যাপনের জন্য ঘদি কেহ তাহ! 
প্রকাশ কবেন, তাহা হইলে তাহ! হইবে তাহার পক্ষে ভক্তিবাধক, ভক্তির মন্তরায়, সাহার অপর।ধেরই 
ফল। 

বস্ততঃ শুদ্ধাভক্তির কৃপা যাহণদের প্রতি হয়, তাহার] বিপন্নিবারণাদির জথ্থ প্রার্থনাও করেন 
না; ছুঃখ ভোগ করিয়াও বদি ভক্তির পথে অগ্রমব হওয়া যায়, তাহ! হইলে সেই হখও তাহাদের 
ববণীয়। পরীক্ষিৎ-মহারাজের উক্তিই তাহার প্রমাণ) ব্রন্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে 
অবধারিত-মৃত্যু পরীক্ষিৎ মহারাজ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া বলিয়াছিলেন, * 

“দ্িজে (পন্থষ্টঃ কহ কস্তক্ষকো। বা দশত্বলং গায়ত বিষু্গাথাঃ 1 শ্রীভ।। ১/১৯।১৫॥ 
-_ (আমার প্রতি যিনি অভিসম্পাত করিয়াছেন, সেই ) ত্রাঙ্গণ-প্রেরিত কুহকই (মায়াবী ) আম্মুক, 
কিছ্ব। তক্ষকই আসিয়। আমাকে দংশন করে, করুক ; আপনার ভগবৎ-কথ। কীর্তন করুন 1% 

পরীক্ষিতের উক্তির তাৎপর্য এই ! ভক্তি স্থীয় প্রভাবে ভক্তের সর্বববিধ বিশ্রই বিনষ্ট করিতে 
পাবে ; কিন্তু পরম-ভাগবত মতাঁরাজ পরীক্ষিৎ ভক্তির বা ভগবানের নিকটে তক্ষকদংশন হইতে 
অব্যাহতি-লাভের প্রার্থনা করিলেননা, তদ্রুপ কোনও ইচ্ছাও মনে পোষণ করেন নাই । তিনি ভগবং- 
কথা-শরবণরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্তই লালায়িত ছিলেন; কেননা, তাঁহ।র ফলেই তিনি, ভক্তের 
একমাত্র কাম্য ভগবচ্চরণ-সেবা লাভ করিতে পারিবেন । ভগবৎকথা শুনিতে শুনিতে এবং তাহার 
ফলে শুগব-স্মুতি হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে যি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি ভগবচ্চরণ- 
লাভ করিতে পারিবেন। কেননা, অজ্জ্রনের নিকটে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন-প্যং হংবাপি 
স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভ।বিতঃ॥ গীতা ॥ ৮৬|-- 
হেকৌস্ধের । অস্তকালে যিনি যে যে ভাব চিস্তা করতঃ কলেবর ত্যাগ করেন, সর্বদা সেই সেই 
ভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তিনি সেই সেই ভাবই পাইয়া থাকেন।” এতাদৃশ ভাব হাদয়ে 
পোষণ করিতেন বলিয়া তক্ষক-দংশনে মৃত্যুও ছিল মহারাজ্জ পরীক্ষিতের পক্ষে বরণীয়। এজন্য তিনি 


[ ২৪১৫ ] 
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তক্ষক-দংশন হইতে অব্যাহতি কামলা করেন নাই, কামন। করিয়াছেন ভগবচ্চরণ-মেবা-প্রাপক ভক্তি- 
অঙ্গের অনুষ্ঠান। ভক্তবংমল এবং ভক্তবাগ্থাকল্পতরু ভগবান, তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। 

সাঁধন ভক্তির গ্রভাবকে দেহ-দৈহিক ব্যাপারে প্রয়োগ কর! যে সঙ্গত নয়, পরীক্ষিতের দৃষ্াস্ত 
হইতে তাহাই জানা গেল। দেহ-দৈহিক কোনও উদ্দেশ্ট-সিপ্ধির জন্ত ভক্তি-মঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে 
গেলে ভক্তির মহিমাকেই খর্ধব করা হয়। এইবপ উদ্বোশ্যের উৎপত্তিও হয় অপরাধ হইতে এবং ইহার 
ফলও হয় অপরাধ । 

যাহ! হউক, পবিশ্ষিৎ মহারাঁজ তক্ষক-দংশন হইতে অব্যাহতি কামনা করেন নাই বলিয়। 
তক্ষক-দংশনেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে । সাধন-ভক্তির যে কোনও প্রভাব নাই, ই£1 হইতে তাহ! মনে 
কবা সঙ্গত হইবেনা | তাহার হেতু পূর্ধ্বেই বল! হইয়াছে। 

উ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন -- পরমভাগবত্ডের লক্ষণবিশিষ্ট আধুনিক কোনও ভক্তের 
যদি বিপদ্‌ দেখা যায়, তাহ! হইলে তাহার প্রতি অবিশ্বাম তিনি বাস্তবিক তক্ত নহেন, এইরূপ মনে 
করা অন্তায়। “অতএবাধুনিকেযু মহানুভীবলক্ষণবতন্ তদ্দর্শনেহপি লাবিশ্বীসং কর্তব্যঃ॥ ভক্তি 
সন্দর্ভ: ॥ ১৫৬৮ কেনন।, বিপদ্‌ হইতে উদ্ধ।প হইতেছে সাধনভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। কোনও 
কোনও স্থলে ভগবদুপাসনা-বিশেষেই তাদূশ আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হয়, সর্বত্র হয়না । যেমন, 
রাজপুজ প্ুব যখন এক পদেব উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন তাহার অদ্ধুষ্ঠভরে 
পৃথিবী অর্ধেক্ক অবনত হইয়াছিল,- গজবাজ কোনও নৌকাঁতে উঠিলে নৌকাখানি যেমন পদে পদে 
ইতস্ততঃ চালিত হইয়া! নমিত হয়, তদ্রুপ । 

যদৈকপাদেন স পাথিবাত্বজস্তস্থৌ তদসুষ্ঠনিপীড়িত! মহী | 
ননাম তত্রাদ্ধমিভেন্দ্রধিচিতা তবীব সব্যেতরতঃ পদে পদে॥ 
__হ্লীভা, 91৮1৭৯॥ 

পৃথিবী উল্লিখিতকপে নমিত হউক-- ই! ফ্ুবেব ইচ্ছা ছিলনা । তথাপি এইবপ হইয়াছিল। 
এ-সন্বন্ধে ্রীজীবপাদ বলিয়।ছেন _ঞ্ুব সর্ববাত্মক-ভাবেই সর্বব্যাপক বিষুতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য 
তাহার অপ্র।ধিত ভাঁবেই উল্লিখিতবপ ফলের উদয় হইয়াছিল। তাহাব এইনূপ উপাসনাও ভাবী 
জ্যোতিমণগুলাত্মক-বিশ্বপবিচালন পদেব উপযোগিতাঁবপেই উদিত হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে। 
“অত্র সর্ধ্বাত্বকতয়ৈব বিষুসমাধিন! তাদৃক্‌ ফলমুদিতম্‌। এতাদৃশ্্যুপানন। চাস্ত ভাবি জো তিন্মগলা স্বক- 
-বিশচালন-পদোপযোগিতয়োদিতেতি জে্রয়ম্‌ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥১৫৬।” 

তাৎপর্য এই । গ্রুবেব পিতৃপুকষগণও যে লোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন একটা অপুর্ব লোক 
-প্রাপ্তির বাসনাতেই ছিল তীহার উপাসনা, ইহা তাহার উপাসনার বিশেষত্ব। তাহার অনুষ্ঠের চতু- 
পিকে পৃথিবীব অবনমন বা পরিচালন তাহার অভীষ্ট ছিলনা । তাহার উপাসনার ফলে .ভগবংকপায় 
পরে তিনি তাদৃশ একটা লোক পাইয়াছিলেন; এই পোকটীর নাম হইয়াছিল-ঞরবলোক।, এই ঞ্রব- 


[ ২৪১৬ ] 


সাধনন্ডক্তিসন্বন্ধে আলোচনা ] সাধনতথ [ ৫১১৩-অন্কু 


চে 

লোকের চতুষ্পার্+েই জ্যোতিমণ্ডগায়িক বিশ্ব ভ্রমণ করে, যেন এই ফ্বলোকের দ্বারাই পরিচালিত 
হইয়া থাকে । ঞুবের সমাধি-অবস্থায় পৃথিবীর অবনমনের বাঁ কম্পনের উপলক্ষ্যে ভগবান্‌ কপ। 
করিয়া তাহাকে যেন জানাইয়ী দিলেন_.“ঞ্ুব ! তোমার অভীষ্ট লোকটা তুমি ভবিষ্ততে পাইবে। 
তোমাকে এমন একটী লোক দিব, যাহার চারি পার্খে জ্যোতিমগুলাত্মক বিশ্ব পরিভ্রমণ করিবে, 
এক্ষণে তোমার অঙ্ুষ্ঠের চতুর্দিকে যেমন এই পৃথিবীটা কম্পিত হইয়া অবনমিত হইতেছে, তদ্রুপ” 

উল্লিখিত আত্লাচনার তাৎপর্য হইতেছে এই যে__€কানও পরমভাগবতের মধ্যে যদি কখনও 
হুখ-দৈন্য দি দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে তাহার পরম-ভাগবতদ্বে কেহ যদ্দি অবিশ্বাল করেন, তাহ। হইলে সেই 
অনশিশ্বাসের হেতু হইবে তাহার পুর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ । ছুঃখ-দৈগ্ঠাদির মোচন হইতেছে ভক্তির আনুষঙ্গিক 
ফল। উপাসনা-বিশেষেই আন্ুষস্কিক ফলের উদয়, তাঁহাঁও ভগবানের ইচ্ছা1তে। প্রারন্ক্ষয়ের পরেও 


যে ভঞ্জনপরায়ণ লাধকের দেহে বাহ নুখ-হুখে ৃষট হয়, ভাহার হেতু পূর্বেই ( ৫1১০৭-খ-অন্রচ্ছেদে ) 
প্রদশিত হইয়াছে । * 


১১৩।. ভগবল্ভান্ চ্যতি-সম্পাদ্ক্ অন্য বহত্ততি অভ্ভিনিহেষ্প 

একমাত্র ভগবান্‌ ব৷ ভগবদ্ভজনেই যদি অভিনিবেশ জন্মে, তাহা হইলেই সাধক ভজন-পথে 
অগ্রপর হইতে পারেন। কিন্তু অন্য বস্ততে _দেহ-দৈহিকাদি-বস্ততে-_হদি অভিনিবেশ জন্মে, তাহাহইলে 
তাদৃশ অভিনিবেশ হয় ভজনের অন্তরায় ; এইরূপ অভিনিবেশে ভগবানে বা ভগবদ্ভজন-বিষয়ে নিষ্ঠা 
ক্ষীণ হইতে হইতে শেষকালে একেবারে দূবীভূত হইয়া যাইতেও পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ 
ভরত-মহারাজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 

“এবমঘটমানমনোরথাকুলন্থদয়ে। মুগদারকা'ভাসেন স্বারন্ধকম্মণা 

যোগাবস্তণতো। বিভ্রংশিতঃ স যোগতাঁপসো ভগবদারাধন-লক্ষণাচ্চ॥ শ্রীভী, ৫।৮1২৬॥ 
--(ভগবদ্ভজনের জন্য ল।লসান্বিত হইয়! মহারাজ ভরত স্ত্রী-পুত্র-বস্কৃবাঙ্ধব এবং ভারতের সাম্রাজ্য 
পর্ধাস্ত মলবৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং সাধন-ভজনে নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবাৎ একটা 
মুগশাবকের প্রতি তিনি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার নায় ভজনে অভিনিবিই পরম-ভাগবতের 
পক্ষে একটী মুগশা কের প্রতি অতিনিবেশ হইতেছে এক অঘটন _অসম্ভব-ব্যাপার ; তথাপি তিনি 
মৃগশাবকে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোসশ্বীমী মহারাজ পরীক্ষিতের 
নিকটে বলিয়াছেন ) ভরত-মহারাজের স্বীয় আরব্ধকন্মই মৃগশাবকরপে প্রতিভাপমান হইয়াছিল। 
সেই আরন্ধ কর্মের দ্বারাই তিনি মুগশীবকে অপস্ভব-মানস-অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই 
আারন্ধ-কর্মজনিত অভিনিবেশের ফলে যোগতাপস রাজধি ভরত যোগারস্ত হইতে বিশেষ ভাবে ভ্রষ্ট 


হইয়া পড়িলেন, এবং ভগব্ধারাধনা হইতেও বিচ্যুত হইলেন ( অহনিশি ফেবল মুগশাবকটীর চিন্তাই 
রুরিতে লগিলেন )1” 


[ ১৪১৭ ] 
৬০৩ রঃ 


সাধনভক্তিসম্বন্ধে আলোচন। ] গৌড়ীয় বৈষণব-দর্শন [৫১১৪-অনু 


" কিস্তু রাজধি ভরতের উল্লিখিত আরন্ধকর্্মটী কিজাতীয় ? ভ্রীপাদ জীবগোস্বামী ধলিয়াছেন-_ 
সামান্য প্রারব্কর্ণ ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় হইতে পারেনা; কেননা, সামান্ত প্রীরন্ধ কর্ম ( মায়াশক্কির 
সামানা কার্য বলিয়া) দুর্বল; ( স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিকূপ1 ভক্তির উপরে ইছা প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেনা )। “অভ্রৈবং চিন্ত্যম্। ভগবদ্তক্তান্তরায়কং সামাস্থং প্রারন্ধকর্্দ ন ভবিতুমর্ঁতি, রব্্থাৎ ॥ 
ভক্তিসন্দর্ভঃ। ১৫৭ 

তবে ইহা কিরূপ প্রারন্ধ? প্রীজীবপাদ বলিয়াছেন--ভক্তির অস্তরায় এই প্রারন্ধ হইতেছে 
প্রাচীন অপরাধ-বিশেষ ; ইহাই মনে করিতে হইবে। ইন্ত্রতবায়াদিরও অপরাধবশতঃ এইরূপ অবস্থ। 
জন্মিয়াছিল। পততঃ প্রাচীনাপরাধ আ্বকমেধ তল্লভ্যত ইন্দ্রহায়দীনামিবেতি ॥” 

মহারাজ ইন্দ্রহায় যখন ভগবদীরাধনা করিতেছিলেন, তখন তাহার দর্শনাভিলাষী হয় 
অগস্থ্যমুনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহার সমাদর করেন নাই। এই অপরাধের ফলে তিনি 
পরে হস্তিজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ কোনও প্রাচীন অপরাধের ফলেই ভরত-মহারাজ মবগ- 
শাবকে আসক্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন এবং তাহার কলে ভগবদারাধন। হইতেও বিচাত হইয়াছিলেন। 


১১৪। ভজন স্পেখিচল 
তক্তি-শৈথিল্য হইতেছে সাঁধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে শিথিলতা । ভক্তিসন্দর্ডের ১৫৯-অনুচ্ছেদে 
স্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সন্বন্ধে আলোচনা! করিয়াছেন। 
সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন না, অথচ দেহের সুখ-ছুঃখাদিতে যাহার 
বিশেষ আবেশ দেখ! যায়, যিনি দৈহিক হুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং দৈহিক-নুখাদিতেও 
অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়। পড়েন, বুঝিতে হইবে- তাহার ভক্তিশৈথিল্য জশ্মিয়াছে। অপরাধের ফলেই 
এইবূপ ভক্তিশৈথিল্য জন্মে । 
সাধন-ভঙ্গনের অনুষ্ঠানে যাহাদের শৈথিল্য নাই, যাহার] সর্ববদা তজন-পরায়ণ, তাহাদের ও 
অবশ্ঠ দৈহিক নুখ-ছুঃখাদি, আধাত্মিকাদি তাপ, দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে তাহারা অভিনিবিষ্ট হয়েন না 
হুঃখেও অভিভূত হয়েন না, সুখেও উল্লুমিত হয়েন না। দৈহিক সুখ-ছুখাদিতে তাহাদের অনাদরই দুষ্ট 
হয়। সহঅনাম-স্তোজে বলা হইয়াছে, 
“ন বাস্ুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যাতে কৃচিৎ। 
জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-ভয়ঞ্চাপুযুপজায়তে ॥ 
_্যাহারা বাসুদেবের ভক্ত, তাহাদের কোনও অমঙ্গল নাই। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি হইতেও 
তাহারা ভয় প্রাণ হয়েন না।” 
সৎসাধকেরও যে মনুষ্য-দেহ রক্ষার জন্য ইচ্ছা! জগ্মে, তাহ] মৃত্যুর ভয়ে নহে, | দৈহিক, সুখাদি' 


[ ২৪১৮ ] 


পাধনতক্তিসম্বদ্ধে আলোচন। ] ॥ সাধনততব [ ৫১১৪-আঙ্ 


উপত্োগের উদ্দেশে বাচিয়] থাকার জন্যও নহে, তাহারা বাচিয়া থাকিতে চাহ্েন কেবলমাত্র উপাসনা 
বৃদ্ধির লোভে । দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিলে দীর্ঘকাল তঙজনের স্থযোগ হইতে পারে। “নরদেইই 


তঙজনের মূল; অপেক সৌভাগ্যের ফলে নরদেহ পাওয়া গিয়াছে; মৃত্যুর পরে পুনরায় নরদেহ লাভ লা 
হইতেও পারে। যদি ইহার পরে নরদেহ লাভ ন1 হয়, তাহ! হইলে ভঙ্গন চলিবেনা। এই নর-জন্গে 
যতটুকু ভজন করা যায়, ততটুকুই লাভ”__এ-সমস্ত ভাবিয়াই কাহার! মনুষ্যদেহ রক্ষার জন্য ইচ্ছা! 
করেন। সুতরাং সসাধকদের এইরূপ ইচ্ছাতে ভক্তির তাৎপর্ধাহানি হয়না । 

কিন্তু যে স্থলে কেবল দেহের স্খভোগের জন্যই ব্ণচিয়া থাকার ইচ্ছা, সে স্থলে সেই 
ইচ্ছাতে ভক্তি তাৎপর্ধ্য থাকে না। এমন কি, যাহার] বিবেক-সামর্যযুক্ত, হিতাহিত বিবেচনা করিতে 
সমর্থ, মধ্যে মধ্যে সাধনভক্ভির অনুষ্ঠানে রুচি জন্মিলেও, সেই সাধনভক্তিব অনুষ্ঠানের দ্বার! যদি তাহ।দের 
ভক্তি-তাংপর্যযহীন কর্ম্দাদিতে অনুরক্তিত্বনিত-ভক্তি-শৈথিল্য দূরীভূত না কর! হয়, তাহা! হইলে বুঝিতে 
হইবে, তাহাদের অপরাধ আছে এবং সেই অপরাধবশতংই তাহাদের ভক্তি-শৈথিল্য জপ্মে। তাৎপর্য 
এই ঘে-_বিচারবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মধ্য মধ্যে ভক্তি সাধনে রুচি জন্মে, তাহ। হইলে তাহার বুঝ। 
উচিত ত্যে, ভক্তি-সাধনে বাস্তবিক আনন্দ পাওয়া! যাইতে পারে, মান্ব-জম্মের সার্থকতাও লাভ হইতে 
পারে; সুতরাং ভক্তিতাৎপর্ধ্যহীন ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট না হ্টয়। ভজনে নিবিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। ইহা 
বুঝিয়াও যদি তিনি ভক্তি-সাধনের অনুষ্ঠানে প্রাধান্য না দিয়! ভক্তিত।ৎপধ্যহীন কর্মেই অধিকতব আদর 
দেখান, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে-তীহার পূর্ববসঞ্চিত অপরাধ আছেঃ সেই অপরাধের ফলেই সাধন- 
ভক্তিতে তাহার শৈথিলা জন্মিতেছে । তিনি বিচার-সমর্থ ; স্থৃতরাং কোনটা অপরাধ, কোনটা অপরাধ 
নয়, তাহ। তিনি বুঝিতে পারেন। তথাপি ঠিনি যদি ভক্তিতাৎপর্ধাহ্ীন কর্মেই অধিক আদর দেখান, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহ।র অপরাধই ইহার হেতু। 

কিন্তু যাহার! মূঢ়, কোন টী অপরাধ, কোন্টী অপরাধ নহে, তাহা। য'।হারা বুঝিতে সমর্থ নহেন, 
অল্লমাত্র সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানেই ভাহাব। কৃতার্থ হইতে পারেন। কেননা, তাহাদের প্রতি দীনদয়াল 
ভগবানের কৃপা অধিকরূপে প্রবন্থিত হয়। “দীনেরে অধিক দয়! করে ভগবান্‌ ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩৪।৬৪৪" 

আবার কিন্তু বিবেক-সামর্থযুক্ত ব্যক্তি__ধিনি বুঝিতে পারেন, এইটা অপরাধ, ভক্তির অন্তরায়, 
তিনি- ভক্তিসাধনে প্রাধান্য ন। দিয়া ভক্তিভাৎপর্য্যহীন কর্মে অত্যধিক আদর-প্রদর্শনের দ্বার! যে 
অপরাধ করিয়। থাকেন, ভাহা অত্যস্ত দৌরাত্ব্য-বশতঃই । আর “ইহ অপরাধ”-ইহা। বুঝিবার সামর্থ্য নাই 
বলিয়। যিনি অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহার সেই অপরাধ যে দৌরাত্যবশতঃ নয়, ভাহাই বুঝিতে হইবে । 
এজন্য বিবেক-সামর্থ্যযুক্ত এবং পুব্ব্ণবস্থায় ভগবছুপাসক মহারাজ শতধনু শ্রীকৃষের প্রতি ঘে দৌরা্থয 
করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার ভজজনের অন্তরায় হইয়াছিল। আবার, কিন্তু ( গো-গর্দিততুল্য ) মুঢ় 
বাস্তি স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ যে অপরাধ করিয়া থাকেন, দীনদয়ালু ভগবান্‌ তাহাও ক্ষমা করেন। কেলনা, 
তাহাতে দৌরাত্ম্য বা ওদ্ধত্য নাই। ভঙজনের স্বরূপগত প্রভাব সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধকে অতিক্রম 
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করিয়াষ্ট উদিত হইয়া থাকে। “দৌরাখ্ম্যাভাবেন ভজনম্বরূপ-প্রভীবস্ত।পরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ ॥ ভক্তি 
সন্দর্ভঃ ॥ ১৫৯।৮ 


১৯০ স্থীক্স ভজ্নাদিব্িম্মস্ম্ে অভিক্ান্ন 
কিছুকাল সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠার্ন করিতে কাঁরতে যদি কাহরিও মনে এইরূপ অভিমান জীগে 
যে-“আমার মত ভঙ্জন আর কেহই করে লা, আমি একজন উচ্চ অধিকারী ভক্ত, ইত্যাদি তাহ! হইলে 
বুঝিদ্কে হইবে__ প্রাচীন বা! আধুনিক কোনও অপরাধের ফলেই উল্লিখিতরূপ অপরাধের উদয় হইয়াছে। 
এইরাপ অভিমান পোষণ করাও অপরাধ ; কেননা, তাহার ফলে আবার বৈষাবের আঅবমাননাদি রূপ 
অন্তান্ত 'অপরাধেরও উৎপত্তি হইয়া থাঁকে। “আথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানিত্ঞ্কাপরাধকৃতামেব, 
বৈষ্বাবমাননাদি-লক্ষণাপবাধাস্তর জনকত্বাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ঃ ॥ ১৫৯।” প্রজাপতি দক্ষই তাহার প্রমাণ 
প্রজাপতি দক্ষ তাহার পুর্ববজন্দে শ্ীশিবের নিন্দা করিয়াছিলেন। পরজন্মে তিনি প্রচেতা- 
নন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রজাপতি পদবী লাভ করেন। তিনি তখন ব্রহ্মার আদেশে দশ সহ 
প্রজ! উৎপাদন করেন এবং ভগবছুপাসনাদ্বারা শক্তি লাভ করিয়া! প্রজ! উৎপাদনের জন্য তিনি পুজদিগকে 
আদেশ দেন। তদমুসারে কাহার যখন ভগবছুপাসন।য় রত ছিলেন, তখন দেবধি নারদের সঙ্গ- 
প্রভাবে তাহাদের সম্ত/নোতপাদনের বাসনা তিরোহিত হইল । প্রজাপতি দক্ষ এই সংবাদ শুনিতে 
পাইয়া নারদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং আব প্রজা স্থটটি করিবেন ন! বলিয়া সঙ্ধল্প করিলেন। 
বিস্তত্রন্ষার আদেশে তিনি পুনরায় দশ সহস্র প্রজা স্থৃ্টি কেন এবং তাহাদিগকেও তিনি, তাহাদের 
অশ্রজদের প্রতি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, সেইরূপ আদেশ দিলেন! তদনুসারে ভীহারাঁও ভগবদা- 
রাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নারদের সঙ্গপ্রভাবে তাহারাও তাহাদের অগ্রজদের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহা শুনিয়া প্রজ্জাপতি দক্ষ নারদের প্রতি ক্রোধে অগ্রিশন্মা হইয়। উঠিলেন। দক্ষকেও ভগবদ্ভজনে 
প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নারদ যখন তাহার নিকটে আসিলেন, তখন দক্ষ নারদকে ভতপিনাদি দ্বারা অব- 
মানিত করিয়াছিলেন! ইহাতে দক্ষের যে অপরাধ জন্মিল, তাহাও তাহার পুর্ববজন্মকৃত শিবনিন্দাজাত 
অপরাধেরই ফল। এক অপরাধ হইতে যে অন্য অপরাধের উদয় হয়। দক্ষের দৃষ্টান্তে তাহাই জানা 
গেল। শিবনিন্নারূপ অপরাধের ফলেই দক্ষের ভজনবিষয়ে অভিমান জন্বিয়াছিল; সেই অভিমানের 
ফলে তিনি পুনরায় নারদের অবমাননা করিয়া নৃতন অপরাধে পতিত হইয়াছিলেন। " 
ক। লাধনভক্তির একবায় অনুষ্ঠানের ফল | 
প্রশ্ন হইতে পারে-_-ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেও যদি ভক্তিবীধক অভিমান উদ্দিত হওয়ায় সম্ভাবন! 
থাকে, ভাহা হইলে শাস্ত্রে কেন বলা হইয়াছে যে, একবার মাত্র ভজনাঙ্গের (যেমন, শ্রীকৃ্ নামোচা- 
রণের ) ফলেই ভক্তিফল প্রেম পাওয়া যাইতে পারে! ০ 
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সাধনভক্তি সন্বদ্ধে আলোচনা ] ॥ সাধনতথ ॥ ৫৬১৬ 


এইরপ প্রশ্থের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন_ যদি প্রাচীন বা নবীন কেনওরণ অপরাধই 
না থাকে, তাহ হইলেই একবার মাত্র ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই সাঁধনভক্তির ফল পাওয়া যাইতে পারে, 
অপরাধ থাঁকিলে তাহ। পাওয়া যায়লা। “তদেবং যৎ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্যাবদেব, 
যদি প্রাচীনোইর্র্বাচীনে। বাপরাধো নস্যাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভ; ॥ ১৫৯।% 

শ্রীশ্্রীচৈতন্যচরিভামৃতও তাহাউ বলিয়। গিয়াছেন 4. 

এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপনাশ | প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গণী শ্রুধার ॥ 

অনায়ামে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন । এক কুষঞ্ণজনামের ফলে পাই এত ধন ॥ 

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বু বার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ 

তবে জানি অপর।ধ আছয়ে প্রচুর । কৃষ্ণনাম বীজ তাহে ন। হয় অস্কুব || ১৮।২২-২৬॥ 


১১৬ । অন্যান্য আঅভ্ঃাম্থ 

যাহ হউক, শ্রীপাদ জীবগোন্বামী ভক্তিবাধক কৌটিপ্যাদি পাচটী দোষ সম্বন্ধেই আলোচনা 
করিয়াছেন। তদতিরিক্ত তাদৃশ দোষ যে মারও আছে, “যতঃ'কৌটিল্যম, অশ্রদ্ধ।...ম্বভক্ত্যাদিকৃতমাণি- 
তমিত্যেবমাদীনি”-বাক্োের সর্বশেষ “এবমাদীনি- ইত্াদি”-শব্েই তিনি তাহা বলিয়! গিয়াছেন। 

পৃব্ধ [ ৫1৩৮-ড (১)-অনুচ্ছেরে ] ভূক্তি-বামনা, নিষিদ্ধ। চার, কুটিনাটি, লাভ, পুন্জা, প্রতি- 
ঠাদি ভক্তিলতার যে-সমস্ত উপশাখার কথ! বল! হইয়াছে, সেগুলিও তক্তির অখরায়। 

অনুযা, হিংসা, দেব, মাৎসধ্য, পর শ্রীকাতরতা, নিষ্ঠবত, দাস্তিকতাঁ, জাতি-কুল-বিগ্তা-ধনাদির 
অভিমান-প্রভৃতি৪ সাধন-ডক্তির বিদ্ব জন্মাইয়া থাকে | পুর্ব অপবাধ হইতেই এ-সমস্সের উদ্ভব হয় 
এবং এ-সমস্তই আবার বৈষ্বাবমাঁননাদি নানাবিধ অপরাধের হেতু হইয়। থাকে। 

অপরাধ হইতেই যখন এ-সমস্তের উষ্ণব, তখন অপরাধ দূর হইলেই এ-সমস্তেরও অবসান 
ঘটিতে পারে। একাস্ত ভাবে ভগবন্নীমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত নাম গ্রহণ করিলেই 
নামের কৃপায় ক্রেমশঃ অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে। 


অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 
সমর্পয়িতুযুন্নতোজ্ছলর্সাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। 
হরিঃ পুরট নুন্দরহ্য তিকদন্বসন্নীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥ 


ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ঃবনদর্শনে পঞ্চম পর্বব সমাপ্ত । 


| ২৮৯১ 
কা 


গুদ্ধিপত্র 


( পৃষ্ঠা । পৎন্তি অশ্তু্ব_-শুন্ধ ) 


'উন্ধত---উদ্ধৃত ১৯৪০।১০ বন্ধ্যা প্রস্থগ।ম্‌--বদ্ধ্যা প্রশ্থরসম্‌ 
8ই- _হষ্ট ১৬৬৭৩ স্বপ্রে-ঙ্বপ্রে। 
নঙকুল্য-__-আহকৃলা ১৭৯৬১ যন্যাবক্ত্যৎ--_ঘস্তা বাক্তং 
১৭১৮1২৫ ভ্্রক্ষতক--ত্রক্গতর্ক 
'ক।তর জ্বভাব- প্রকৃতির স্বভাব ১৭৬১৮  তঁহর-_তীহার 
'কুযাখ্যৎ-পুরুষা খ্যং ১৭৬১1১৫ ইহু--ইহা 
মধে-__অশুমধ্যে ১৭৬২।৩০ চিত্যাবিদ্যা__চিত্যবিদ্য। 
বপ.সরনা__অপ.সরা) ১৭৭৬ ২৭ যুইতেছে-যাইতেছে 
,ছুই__কিছুই ১৭৮৩।২* ধাকে_ প্বাকে 
লম__বলিহ। ৯৭৯২৯২ কর্ত,মিহাহ্সি-কর্তূমিহাহসি 
১ষ্কাচ্ছর- টক্ষচ্ছিনর ৯৭৯৭।৪ ব্যাধ-ন্রাস্তি - ব্যাধ ভ্রাপ্তি 
কপ -কিরূপে ৮১৭৯৯।৯৯ যণ্ডত্ব-জ্াভি-_-ষগুত্ব-জাতি 
মে- নামের ৯৮২৩২ পরে পড়ে 
য্__ভিন্ ১৮৩০1২৪  সম্বশ্বই-_-সম্বদ্কধই 
দ্ু-_তক্র ১৮৩৬৩ দইভেদে_দ্রষ্টভেদে 
ক _বন্ত ১৮৪৪।২৫ অন্কৃলার্থ_আহ্কুল্যার্ 
ই-মহে ১৮৫২১ মাধবগত _ মাধবমত 
1তিরেকেপা বাতিরেকেণা ১৮৭৩।২৬ ভজনের আদর্শ স্থাপন-_-ভাবে ভঙ্জন 
বন্তত্বয!--তদলস্কত্বমা ১৮৮২।১৪ সর্ঝাইণ__সর্ববাহণ 
স্তত-__অচিস্তিত ১৮৯২৯ করিরা করিয়া 
ক্তত্ঘমিত্যে-_তদ্লন্তত্বমিত্যে ১৮৯৫১৬ বণাদিধর্দ_বর্ণা দিধশ্ম 
ধোর--কাধ্যের ১৯৯৩৮ কচিদিচ্চিয়!__কচি দিচ্ছয়া 
বেবি পুর্বে ১৯*৬২ কছুভট্র--কলুকভট 
0-_মৃখ্য ১৯০৬১* উদ্ধত-__ উদ্ধৃত 
কে_ থাকে ১৯১৬1১৬ শ্বতঃস্কর্ত-__শ্বত:স্যর্ত 
কারে_স্বীকারে ১৯১৬1২৮ স্কতি_স্ফুত্তি 
[ঢাবভাপিভ--ভ্রমাবভালিত ১৯২৪।২% উপলদ্ধি_-উপলন্ধি 
ধাক্ধত- পুর্ব্োচ্ধুত ১৯৪৯২ বুণোতি- বুগুতে 
ঘুয় কশ্রুতিবাকা- বিষয়ক শ্রুতিবাকা ১৯৫২২ মায়াবন্ধ-__মায়াবন্ধ 
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ছে 


সং্ধাজন 


: পংস্তির "দার্ঘচব্বিখ অক্ষরের” পাদটাকাবপে নিয়লিখিত অংশ সংযোজনীয় £__ 

1* র অক্ষর-সংখ্যা। সংস্কত শ্লোকাদির অক্ষবগণনায়--ব্যধনবর্শের সহিত সংযুক্ত শ্বরবণ ৫, 
স্বারকে, বিদর্গকে এবং লুপ্ত অকারকে পৃথক অক্ষরক্ূপে গণনা কর। হয় না ( অর্থাৎ এ-গুছি | 
করও নয়)। আবার, সংযুক্ত বর্ণে ও ফলাযুক্ত বর্ণে একাধিক অক্গর থাকিলেও একটাম জী 
শা হয়। এইরূপে কোনও গ্রোকস্থিত “চেং»-শকে অক্ষরসংখ্যা হয় এক, “সোহহং-শকে ই) 

" “সর্ববন্মান্-শন্দে চারি । ইত্যাদি । উল্লিখিতরূপে হিলাব না করিলে, ক্লোকে বা শ্লোক? + 
বিধেয়, তদপেক্ষ। অনেক বেশী ইয়া পড়ে। কামগামজীর অক্ষর গুলির মধো অবস্থিত “ই (খু 
€ “নস্ত ত)" বাদ গেলে কামবীজ্সহ অঞ্ষর-সংখ্য। হয় পচিশ। কিন্তু প্রশ্রীচৈতগ্চরিতাম্ৃত বলেন, 
1 হইতেছে লাদ্ধ5ব্বিশ (মহাপ্রহৃব উ্রি)। শ্রীশ্রীঠৈতনাচরিতাম্বতেক্র সংস্কৃতটীকাকার '॥প 
ক্ততে উহার সমাপান পাওয়।যায়। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রাপাদ প্রবোধানন্দ গোল্বামীর 
1 একটা প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এইর1 -“য়ং চন্দরদ্ধং বৈভবঞ্চ বিল।সো দারুণং ভয়মিতি ব্যা! 21 
_কামগায়ক্্রীব “য়”-অক্ষরটা হইতেছে অর্ধাক্ষর। চক্রবন্তিপাদ আরও লিখিয়্াছেন__“বা। মুত! 
ইর্ঘচন্রবিস্বঃ | তদিতরং পুর্ণাক্ষরং পুর্ণচন্ত্রঃ ॥” অর্থাৎ কামগায়ভ্রীতে ঘে “য়”-কারের পরে পর 
গর্ধাকষর , (শ্রীক্কঞ্জেব ) ললাটে এই অদ্ধাক্ষরক্ধপ অর্ধচন্ত্র। এততদ্বাতীত অনা অক্ষর গুলির 
1ৎ পুর্ণচন্ত্র (শ্ীরষালে )1 যে “য়”-কারের পবে “বি” থাকে” তাহা যে অর্দাক্ষরন্ূপে পাবি 
শাস্থং-নামক গ্রপ্ধ হইতে ভাঙার প্রাণও তিনি দিঘ্মাছেন। “বি-কারাস্ত-ম়-কারেণ চার্ধা" নং 
ণঙ্ভান্বদি ॥” কামাগায়জ্জীৰ শক্ষরগুলিব মধ্যে ষ্ঠ অক্ষরটী হইতেছে “য়” এবং তা 
"ছে. এবি, আুতরাহ এই এয়াঅক্ষরটা হইবে অধ্ধাক্ষর , তাহাতে কামগায়ত্রীর অ' ' 
ব পরিবর্ঠে “সান্ধিচব্বিশ 1” 


' শক্তির “বিষয়ত্যাগ দুল্লভ*-এব পৰে “তত্বদর্শন ছল ভ৮, সংযোজিত হইবে। 


৮ প্ংক্তির সঙ্গে সংগ্গোজলীয়ঃ__বিশেষত %, শ্রুতির মর স্মৃতিতে ব্যক্ত হইলেও লাধারণ *: 

' কম ভাষায়, একই রকম শববিস্তাসে, বা একই ক্রমে প্রকাশিত হয় না, স্থৃতরাং শ্রুতি ও শ্মঠি 
' [রোধ থাকিলেই তাহাদের মধ্যে বিবোঁধ আছে বলিয়া! মনে করা হয় এবং তখনই উল্লিখিত্ত 
স্থলে শ্রীতিবাকা এবং বর্ধাগ্পুরাণকূপ স্মতিবাক্যে যে কোনওরপ পার্থক্য নাই, তাহা পুর্কোই 
তরাং “শ্রতিম্বতিবিরোধে তু”-ইত্যাদি বিধানের গ্রয়োগও এ-স্থলে অনার্থক। 


